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যে অনুপম রসমাধুর্ধা- পূর্ণ, স্বপ্রাচীনা ও লভা জগতের দন্ত স্প্রতিঠিহ, আবাবৃদ্ববনিতার 
উপাতোগা গুবিপুল কথাগন্থ আধুনিক বঙ্গ-মাইভোর আদিবগে অন্বাদিত হইয়া, “আরবা-উপন্টাস' 
নাযে বঙগদাজতা-ভাগারে সুরক্ষিত হইয়াছিল ; তাত! বহুকাল হ্ীতে বাঙ্গাণী পাঠক'দমাজে সমাদৃত 
ইপসনেও। ভাহার বহু ভ্রুটি ৪ অপপ্পুণত| লক্ষণ করিয়া, আমরা গ্রাম বিশ বংসর গুদ্ধে এই গ্রন্থে 
্গম্পাদিত 9 সুবিসীর্ঘ ঈংরেজী সা্গবণের অনধাদে “আরব্াউপন্লাদ' নামের পরিবর্ধে কি 
কারণে তাহাকে 'আরবা-রজনীর প্রমোদ-দপ। নামে অভিঠিত করি, উংরেজী-ভাবাবিৎ পাঠকগণের 
নিকট তাহার উল্লেখের প্রয়োজন আছে বণিয়া মনে হয় ন]। এই গ্রন্থের আছ্ঠোপান্ত যে 
সকণ সুখপাঠা ও বিশ্বয়াধ বিচিত্র কাহিনীতে পূর্ণ, তাহা বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ, বাঙ্গালী সমাজে 
এতই সুপরিচিত যে, “আরবা-উপন্যাপ' বলিলেই পাঠকের| অনায়াস বুঝিতে পারেন_-কোন্‌ গ্রন্থের 
এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু আমাদের অনুদিত গ্রন্থ যে, কতক গুলি অসম্পূর্ণ, বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খলভাবে 
বিশযপ্ত আখ্যাধ়িকার সমাষ্ট-অসংখ্য ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ, বাজার-প্রচলিত মাযুলী “আরব্য-উপন্যাস নহে, 
তাহার সহিত এই অনুবাদের যে যথেষ্ট পার্থকা বর্তমান--পাঠক সমাজকে তাহ। বুঝাইবার জন্য ইহার 
নাম পরিবর্তনের সার্থকতা থাকিলেও, এই পরিবর্তনের আরও একটি অপরিহার্য কারণ ছিল। 
অতীতের কোন্‌ স্মরণাতীত স্বর্ণযগে নারীজাতির গৌরবস্বরূপিণী, অপরূপ রূপলাবণ্যবতী, 
রী যুবতীগণকে তাহাদের তরুণ জীবনের অভিশাপস্থরূপ এক তে নিষ্কৃতি দানের 
্ত,_নারীঙজাতির সতীদর্দের শুচিতায় সন্দিহান, প্রতিনিশার অরসানেন্মকপরি রঃ প্রাণসংহারে 
কৃতসন্কর বাদশাহকে এই মহাপাপ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশে, স্বীয় মন্তুকের উর্ধে রুশানিত খড়া 
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সুক্্স কুরে দোছুলামান দেখিয়াও, বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া, রাত্রির পর রাত্রি! 
স্থদীর্ঘ একাধিকসভ্শ্ রজনী প্রমোৌদনিশার অবসানে অনলীম ধৈর্ধা সহকারে যে চিত্তরঞ্জরিনী, সরস 
রসধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, এবং পারস্তের মহাপরাক্রান্ত স্বেচ্ছাপরতগ্র সুলতান সাহান-স৷ 
শাহরিয়ার যাভার উদ্দাম কর্পনা-প্রবাহে লঘু তৃথখণ্ডের স্ায়। নিশাশেষে কোন্‌ কল্পলোকে 
ভাসিয়। চপিয়াছিলেন, একাধিকপহত্র রজনীর শোক-ছুঃখ-বিষাদ-বেদনাহারী, সৃতুঞ্জয়ী স্ুধাত্রোতে 
অভিষিঝিতি সেই প্রযোদ-পহরীর ক্গীণতম প্রতিধ্বনিও কি “আরব্য-উপস্ঠাস নামটিতে পরিব্যক্ত তইয়। 
সাহিত্য রসলিগ্স, নর-ারীর অপরিত্প্ত কামনা-বাসনা-বিহ্বল চঞ্চল চিত্ত স্পর্শ করিতে পারে ?-- 
ভাহার কোনও সম্ভাবনা ছিল না বুঝিয়াই শ্রেষ্টতর আদর্শে নিরচিত এই বিপুল কথ-গ্রস্থকে যথাযোগ্য 
নামে অভিভিত করাই সঙ্গত মনে হইয়াছিল; সুতরাং অগ্রুবাদকের পক্ষে ইসা ধৃষ্টতার নিদর্শন মনে 
করিয়। কেহ অসম্থট হইবেন না, এরূপ আশ! করা যাইতে পারে। 

এই বিখ্যাত কথা-গ্রস্থ কোন্‌ গুণে স্মরণাতীত ঘুগ হইতে রস-সাহিতোর পাঠক-পাঠিকাগণের 
চিন্তবিনোদন করিতেছে, এবং এ দেশের সকল শ্রেণীর পাঠক-_উচ্চ হইতে নিয়তম স্তরের 
নরনারীগণ সথশাস্তিপূর্ণ বালো_ ঝঞ্কাবিক্ষব্ধ। সংগ্রাম ক্লান্ত কর্মময় যৌবনে, এবং সুদীর্ঘ জীবনব্যাগী 
স্রখছুঃখের স্মৃতিবিজড়িত, অবসাদ-শিখিল। বৈচিত্য-বিরহিভ, কশ্ভীন বার্দকোর নিঃসঙ্গ অবসরে 
পুনঃ পুনঃ পাঠেও পাঠের আগ্রহ তণগে £কন অসমর্থ ; গল্পের পর ইহার গল্পের লহরী, একটি আখচরিকার 
বর্ণনাস্কত্রে কাশীর কৌটার মত অগ্যান্স কাতিনীর কৌশলময় অবতারণা, বিকাশ ৪ পরিণতি, 








কোন্‌ মাদকত-শক্তিতে সকণকে মুগ্ধ করে, এবং আবাল-ুদ্ধবনিত। কাহারও নিকট কেন যে তাভা 
পুরাতন হয় ন।-সতন করিরা তাহার পরিচদ দিতে মাওর।। ক্ষুদ মৃত্প্রদীপের মান আলোকের 
সাহাযে। স্রধাধবণ- কৌমুদীসমু্জাপিত শারদনিশায় পরচন্দের বিকশিত শোভা প্রদননিনচষ্ঠার স্ঠায় 
হাক্সোদীপক ; আমাদের হান্াম্গদ হইবার উচ্ছা নাই । 

এই সপস্টাসবণিত একাধিকসহ রজনীর কাহিনীগুলি কত কাণ পৃর্ষো কোন্‌ স্ত্ে ভারত 
আসিফ, ভারতের বিভিন্ন ভাবার মতাষুল। স্থায়ী সম্পদে পরিণত ভইয়াছিলঃ তাহার : "না 
নির্ভরযোগা, ইতিভাস নাই। ইভার মুল গ্রন্থ কোন্‌ শতান্দীতে বিরচিত হইয়া! প্রাচা জগতে কথা-সাভিত্যের 
ইতিহাসে নব বগের প্রবর্তন করিক্বাছিল, ভাহ। নির্ধারণের প্পদ্ধীয় কোন কোন ভাষাভন্ববিৎ পণ্ডিত 
গভীর গবেষবাদলে এক একটা খুষ্টানের নাম নির্দেশ করিলে, তাহার! ভানতাদের উক্তির অগ্রকূনে 
কোনও প্রামাণ্য সৃক্ভি বা নিভরযোগা নিদর্শন প্রদর্শন করিতে পারেন নাই! মুল গ্রন্থের 
ভাথাবৈচি্, ৪. গ্রন্থবর্ণিত আখাফিক-সযূহের নায়ক-নাফ্বিকাগণের প্রাদেশিক ও সামাজিক 
আঢার-বাবহারের বৈশিষ্ট্য, রুচি ও প্রবৃত্তিগত বিশেষত্ব ভিন্ন, তাহারা গঞ্স-রচনার সময় নির্দশারণের 
অকাটা কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই । কিন্তু যে চেষ্টার ফল কেবল অস্্রমানের উপর 
নিভর করে, ভাহ। ভইতে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না; তবে সেই সুযোগে 
অনেকে পাণ্তিতা প্রকাশের খ্যাতি অঞ্জন করেন বটে। বস্ততঃ, বিভিন্ন উপাখ্যান কল্পনা-কুশল 
সাহিত্যরসজ্ভঞ অভিন্ন লেখক দ্বার একই মময়ে রচিতকি না, এবং এই বিরাট সংগ্রহ একই ব্যক্তির 
জীবনবাপী পরিশ্রমের ঘ্ণ কি না, এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ লক্ষিত হয়। কেহ কেহ অন্্মান 
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আগ্ঞা দিবেন না, এইরূপে দেশের একটা ঘহা ভদ্ব আি নিবারণ করিব।» দিনারজাদী সঙ্থষ্চিন্তে ভগিনীর 
প্রস্তাবে সন্মত হইলেন। 

সন্ধাকালে উজীর শাহারজাদীকে সুলভানের প্রাসাদে লই চলিলেন; সুলতানের প্রাপাদ-কক্ষ-দবারে 
উপস্থিত হইয়া কন্তাকে সুলতানের হস্তে সমর্রণপূর্ববক তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। সুলতান 
শাহারজাদীকে নিকটে ডাকি়া ত্টাহাকে অবগ্ুগ্ন মোচন করিতে বলিলেন | তাহার অভুল্য জুন্দর মুখ, কমনীগ 
কান্তি, বিকাশোনুখ যৌবনের লাবণাদীপ্বি দেখিনা সুলতান বিমুগ্ধ হইলেন। কিন্তু শাহারজাদীর 
ঈন্দীবরতুলা নয়নে অশ্র দর্শন করিয়া কিছু বিস্মিত হইলেল, সঙ্গেহে জিজ্ঞানা করিলেন, পউজীরকন্তা, তুমি 
কীরিতেছ কেন? তোমার দুঃখ কি বল, লাধা ভইলে আমি তাহ! দূর করিব” 

শাহারজাদী ববীণাবিনিন্দিতম্বরে বলিলেন, “জীহাপনা, আমার একটি কনিষ্টা ভগিনী আছে, তাহাকে 
আনি গাণের রভিত ভালবাসি, সেও আমাকে গ্রাণভুলা ভালবাঁসে। আগার বড় ইচ্ছা, আপনি তাহাকে 
আজিকার রাত্রিটা আনার 
নহিভ এক কক্ষে বাস করি- 
বার অনুমতি দান করেন। 
ভাহা হইলে আমরা পুনর্দার 
প্বস্ণরের সহিত কথাবার্তা 
করিতে পাবধিব, ভাঙার 
নিকট শেষ বিদার9 নইভে 
পারিব। আমি ভাহাকে যে 
কহ ভালবাসি, ভাহাপ লিদ- 
নন দেখাইবার জগ্ঠহ ভাভী- 
পনার এই অন্কুগ্রত কামনা 
করিতোছ 1” স্গভীন শাহ 





রিয়ার এ 


করিহে সম্মত হইলেন 





ভখনগ দিনারজাদীকে আনি 
বাণ জন্ত লোক এ্রেরিভ 
হল ১ দিনারজাদীও আধ 
সন্ধে সুবেশে সুসজ্জিত হইয়া 
প্রাপাদে উপস্থিত হইলেন । 
সু্ণতান মভামুলা পালঙ্কে 
শাহারজাদীর সহিত পরম 
আনন্মপূর্ণমনে রাত্রি অতি 
বাহিত করিলেন, দিনারজাদী 
সেই পালকের পাদদেশে 
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মধুষামিনী 


নট 


দের 


সংক্ষিপ্ত একখানি গালিচার উপর শরন করিলেন । দ্বিবামা রজনী অতিবাহিত হইলে দিনারজাদী শা 
ত্যাগ করিলেন এবং শাহীরজীদীর শিক্ষা অনুসারে বলিণেন, “দিদি, বদি তুমি না ঘুমাই থাক, হবে 
যতক্ষণ প্রভাত না হয়, ততক্ষণ পর্ধান্ত তোমার পরম আন্র্য গল্পের একটি ব্ল, আর কখনও ত তোগাৰ 
মুখে এ সকল মধুর গল্প শুনিতে পাইব না|” , 





শাহারজাদী দিনারজীদীকে কোন উত্তর না দিয়া, সুলতনকে দস্োধনপূর্ধাক বলিলেন, “জীহাপনা, আমার 
ভগিনী থে অনুরোধ করিতেছে, তাহা রক্ষা করিতে কি আপনি অন্রমতি দিবেন ?” জাভাঁপনা বলিলেন, “এ অতি 
উত্তম কথা, যত্তক্ষণ গ্রাভাত না হয়, ততক্ষণ তুমি নিশ্চিন্তভাবে গল্প বলিতে পার 1৮ শাভারজাদী তাহার 
ভগগিনীকে বলিলেন, “ভগিনি, তবে. শোন ।৮-অনন্তর তিনি সুলতানাকে লক্ষন করিয়া গল্প আস্ত করিলেন। 
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অতি প্রাচীনকালে পারস্তদেশে বছ-দিগেশজরী এক স্থুলতান ছিলেন, ভারতব" হইতে চীনদেশ পর্যন্ত 
তাহার সা ত্রাজা বিস্তীর্ণ ছিল। তীহার শক্রগণ তাহাকে যেমন ভর করিত, ভীহার্‌ প্রজাগণ তীহার অশেষ 
সদৃগুণের জগ্ত তাঁহাকে সেইরূপ ভক্তি করিত-_ভালবাসিত। তাঁহার মহাপরাক্রাস্ত বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত 
নৈন্ত ছিল, সেই জগ্ত কোন রাজাই তীহার রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহসী হইতেন না। 

এই সুলতানের দুই পুত্র) প্রথম পুত্রের নাম শাহরিয়ার, দ্বিতীয় পুক্র শাহজামান্। রূপে, গুণে, বলে, 
সাহসে উভন্নেই পিতার উপযুক্ত সন্তান ছিলেন । ] 

বাদশাহ অনেক দিন মহাগৌরাবে রাজত্ব করিয়া নিক্নতির অলঙ্বা-বিধানে পরলৌকগমন করিলে, শাহরিয়ার 
প্রথন যৌবনে পিতৃ-দিংহাসনে আরোহণ করিলেন। গ্রজাগণ নব সুলতানের মনোরঞ্জনের জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা 
করিতে লাগিল। সুলতান শাহরিয়ার তাহার কিশোরবরস্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বছ রাজা ও রাজ-সম্মান প্রদান 
করিনা, তাহাকে তাতারদেশের অধিপতিপদে নিযুক্ত করিলেন। শাহজামান এই ন্বরাজ্যে উপস্থিত হইয়া, 
রাজধানী সমরকন্দে বাঁসস্থান নির্দিষ্ট করিলেন । 

এই ঘটনার পর দশ বংসরকাণ আর উর ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইল না| দশ বঙসর পরে স্থলতান শাহরিয়ার 
ভ্রাতাকে দেখিবার জন্য উত্জুক হইলেন; তদস্থসারে [শুনি ভ্রাতাকে তাহার রাজধানীতে আহ্বানপূর্বক 
এক দূ প্রেরণ করিলেন। প্রধান উজীরই এই দূত নিবু৬ হইলেন। মহাসমারোহে উজীর সমরকন্দ 
রাজধানী যাশ্রা করিলেন। শাহজামান তাহার আগনন-সংবাদে পরম পুলকিতচিন্তে উজীর ও ওমরাহ্বর্গে 
বেষ্টিত হইয়া, নগপ্রান্তে উজীশ্েষ্ঠের অভার্থন! করিলেন অন্তান্ত কথার পর দূত তাতাররাজ শাহজামানের 
নিকট সুলতানের অভিপ্রান্ন জ্ঞাপন করিলেন। শাহজামান তাহার জ্যোষ্ঠ সহোদরের এই সদয় বাবহারে 
পুলকিত হইরা, উজীরকে সঙ্বোধনপূর্ববক বলিলেন, “হে উ্জীরশ্েষ্ঠ ! আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর সলতান আমার 
প্রতি অত্যান্ত সম্মান প্রদর্শন করিঘাছেন, ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক অনুগ্রহের আশ করিতে পারি? 
আমিও তাহার চরণ-দর্শনের জন্ত একান্ত অধীর হইয়াছি, তাহার প্রতি আমার ভক্তির বিন্দুমাত্রও জান 


হয় শাই। আমার রাজ্যে অচলা শাস্তি বিরাজিত, যাত্রার জন্ প্রস্তুত হইতে আমার দশ দিনের সময় আবগ্তক। 


এই অন সময্নের জন্য আর আপনাকে কষ্ট করিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিতে হুইবে না, শিবির-সস্থাপন 
পূর্বক নগরপ্রান্তেই এ কয় দিন বাস করুন। "আপনার ও আপনার সঙ্গিগণের আতিথোর যাহাতে কোন ত্রুটি 
না হয়, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিতেছি। শাহ্জামানের আদেশে উজীর ও তাহার সহচরগণের আতিথা- 


সংকারের আয্লোজন হইলে, রাজ! প্রাসাদে প্রস্থান করিলেন। প্রচুর খাগবদ্রব্য ও বহুমুল' উপহারে উীরের 
শিধির পরিপূর্ণ হইয়া উঠিণ। 
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সওজ 


উজীর-সগ্থদ্ধন। 
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অস্তঃ- 
ইইমরঙ্গ 


ম্শ 
শো 
ক 


অনস্তর শাহজানান সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে, পারস্ত-যাত্রার আরোজন করিতে 
লাগিলেন। তীহার অন্ুপস্থিতকালে রাজ্যশাসনের ভার সর্ধকার্ধো পারদর্শী বিশ্বাসী অমাতোর হস্তে গ্রন্থ 
হইল। দ্রশ দিনের মধো সকল বন্দোবস্ত শেষ হইলে, শাহজামান তাহার মহিষী ও অমাত্যগণের 853 
বিদা্গ্রহণ করিরা, একদিন সাম়ংকালে বহুসংখ্যক , অন্ুচরের সহিত ্বাজধানী সমরকন্দ 1 মুখে 
যাত্র! করিলেন। জুলতান-প্রেরিত দূতের শিবিরে উপস্থিত ইয়া, মধ্যরাত্রি পর্যান্ত তিনি নান। প্রসঙ্গে 
অতিবাহিত করিলেন, তাহার পর সহসা তাহার মনে পড়িল বে, একটি প্রয়োজনীয় দ্রবা প্রাসাদে ফেলিয়া 
আসিরাছেন, উহা অতান্ত প্রয়োজনীয় বস্ব। শাহজামান উহ! আনয়ন করিবার ভন্য তিনি স্বরং একাকী গমন 
করিলেন। মনে মনে ইচ্ছাও ছিল, রাজ্যত্যাগের পূর্বে আর একবার তাহার প্রিশ্নুতদা মৃতিষীর সহিত সাঙ্গাৎ 
করিয়া, তীহাকে প্রেমালিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করেন। শাহজামান মহিবীকে অত্যন্ত ভালবাঁসিতেন, সুতরাং 
তিনি গোপনে রাজধানীতে প্রবেশপূর্বক রাজ্জীর মহলে উপস্থিত হইলেন। এদিকে রাণী স্থির করিনি 
রাজা আর শীদ্থ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবেন না, সুতরাং তিনি রাজার একটি সামান্য ভূত্যকে ও? 
বিলানকক্ষে আনিয়া, তাহার সহিত আমোদ-প্রমৌদে মত্ত হইয়াছিলেন | রাণী যে অসতীর শিরোমণি ছিলেন, 
শাহজামান. কোনদিন ঘুণাক্ষরেও তাহা জানিতে পারেন নাই। 

রাজা ভাবিলেন, তিনি হঠাৎ রাণীর নিকটে উপস্থিত হইরা, তাহাকে একেবারে আনন্দ ও বিস্ময়ে দগ্র 
করিয়া ফেলিবেন। এই অভিপ্রান্ে তিনি গোপনে অতি ধীরে মহিধীর মহলে প্রবেশ করিলেন । সহসা দূর 
হইতে বাতায়নপথে তিনি মহ্ষীর কক্ষের অলোকে দেখিলেন, সেই কঙ্সে রাণীর শযার একটি 
পুক্ুষ-মুন্তি তাহার মস্তকে যেন বজ্বাঘাত হইল। রাণীর মহলে পরপুরুষ ! চক্ষৃকে তিনি বিশ্বাস 
করিতে পারিলেন না, অনেকক্ষণ নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া রাজী যখন বুঝিলেন, তাহার দৃষ্টির 
ভ্রম জন্মে নাই, সতাই মহিষী একজন ন-গণা ভূতোর সহিত তাতীর শব্যার নিদ্রিত আছে, 
তখন শাহজামীন ভাবিলেন, “আনি প্রানাদ পরিত্যাগ করিতে না করিতেই দুশ্চারিণী এই ভাবে আমার 
পবিত্র কুলে কালি দিল! পাপিষ্ঠাকে আমি ইহার প্রতিফল প্রদান করিব] আমি গাঁজা, রাজো কেহ 
কোন কুঁকার্ধা করিলে, কুকাধ্যকারীকে দণ্ডিত করা বাজবন্্ম। আগি মভিবীর স্বামী, আদার গ্রুতি মন 
মহিষী বিখবাসঘাত্রিনী হইনাছে, তখন তাহার আর নিস্তার নাই 1? শাহজাদান ক্রোধে উন্মন্তপ্রায় ভইরা 
এক লক্ষে গৃহকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং তীক্ষধার তরবারী কোষ হইছে উন্মুক্ত করির] মতিষী ও তাহার 
উপপতিকে এক আঘাতেই নিহত করিলেন। তাহাদের নিদ্রা চিরনিদ্রার পরিণত হইল | তখন মন্দীহত 
রাজা পেই দ্বিথগ্ডিত-দেহদ্বয় প্রাসাদ-প্রান্তস্থ উদ্ভানে নিক্ষেপ করিয়া, স্বরং পুর্বববৎ গোপনে রাজধানী পরিত্যাগ 
করিলেন। কাহারও নিকট কোনও কথ। প্রকাশি করিলেন না। 

অতঃপর শাহজানীন মহাসমারোহে মমরকন্দে যাত্রা করিলেন। তাহার সহচরগণের আনন্দ ও উৎসাহের 
সীনা রহিল না; কিন্ত রাজা স্বয়ং ঘোরতর বিষপ্র, হর্মপীডার নিপীড়িত, বাজ্ঞীর অসতীত্বের কথা পুনঃ পুনঃ 
তাহার মনে পড়িতে লাগিল ) শোকে, ভুঃথে দৌন্ভাবে তিনি সমস্ত পথ অতিবাহিত করিলেন। কেহই 
তাহীকে কোনরপে প্রযুল্প করিতে পারিল না। 

শাহজামান তাহার জোষ্ঠ সহোদরের রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, সুলতান শাহরিয়ার প্রাসাদত্যাগ 
করিয়া অমাত্যগণের সহিত ভ্রাতার অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। বহুদিন পরে উভয় ভ্রাতা পরস্পরের 
স্নেহালিঙ্গনৈ আবদ্ধ হইয়া উত্তপ্ত দয় শীতল করিলেন; কিন্তু শাহজামানের মনের বেদন! দূর হইল না। 









ভূক) 


করেন, ভারতীয় উপকণার বৈচিন্রাপূর্ণ গ্রন্থ পঞ্চতন্স। এবং কথা-সরিৎসাগরের কোন কোন কাহিনীর 
ছায়া এই উপন্তাস-মালান্ব প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজিত আছে । কিন্ত কোন্‌ গন্থ অগ্ে রচিত, তাহা 
নণীত ন। হইলে, কে কাহার প্রভাবে ভাস্বর তাহ! নিরূপণ করিবার উপায় ৯। সুতরাং এরূপ 
ক্ষেত্রে ভগবান্‌ শ্রীরামন্কঞ্চদেবের উপদেশই “গ্রহণযোগ্য | বুদ্ধিমান রসজ্জের। - বাগানে প্রবেশ 
করিয়। পক সুমিষ্ট আমের রসাস্বাদনেই পরম তৃপ্তি লাভ করেন ; আর পল্পবগ্ত।হা হিসাব-নবিশের 
দল আমবাগানে কত গাছ আছে? প্রত্যেক বৃক্ষের শাখার সখ্য কঃ এবং কোন্‌ শাখায় কত 
পর, তাহাই নি্য়ের জন্ঠ ব্যাকুলত। প্রকাশ করে। সেই মকল যুঢ় ভাফিক আমের রসাস্বাদনে 
বঞ্চত থাকে । সাহিতারস-লিগ্, পাঠক-পাঠিকাগণ আরবা-রজনীর মাধূর্যা উপভে' খর জন্যই আগ্রহ 
প্রকাশ করেন ; তাহাদের এই আগ্রহ পূর্ণ করাই এই সকল মনোহর আং কা রচনার উদ্দেশ 
এবং ইহ্থাত্তেই তাহার চরম সার্কত।। তবে এ কথ| মত্য যে, প্রাচী, এগের প্রাচ্য মুনলমান 
সমাজের রীতি-নীতি, প্রথ|, নর-নারীর মনোভাব ও ভাহাদের চরিত্রণত ।বশেষত্ব প্রভৃতি এই উপন্াসে 
যে ভাবে পরিস্দুট হইয়াছে, গ্রতীচা সমাজে তাহার কোন পরিচয় পাও! যায় ন1। তাহার! এই প্রাচ্য 
দেশীয় ভাবের ভারবাহী ব্যাপারী মাত্র। 

একাধিকগহশ্র আরব্য-রজনীর ধারাবাহিক উপাখ্যানগুণি বহুদিন পূর্বে মুরোপের বিভিন্ন 
ভাষায় অনূদিত হইলেও, প্রাচা জাতিসমূত, বিভিন্ন আথ্যায়িকার বিশেষদ্বগুলি বেরূপ নিজস্ব করিয়া 
লইতে পারিয়াছেন, কোনও পাশ্াতা জাতি তাহ! মে ভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। উভগ়্ 
মহাদেশের ধন্মুঃ সামাজিক আচারব্যবহার, রুচি, চরিত্রের আদর্শ, কুটি এবং শিক্ষাদীক্ষার 
গ্রণাপীভেদে প্রান) ও গ্রতীচা জাতিসমূতের মদে যে বিশাল ব্যবধান বর্ভধান, মুরোপের বিভিন্ন 
ভাষায় ইভ| দক্ষতার সহিত অন্তবাদত হওয়ায়, অন্রবাদে (সই স্বাভসা অন্ষুঞ্জ আছে) এবং 
পাচা জগতের ভাবধার।র বশি্ত!, সদক্ষ অঙ্বাদকণ:পর শক্তিশাণী লেখনীর ধন্দরজালিক প্রভাবে 
এরূপ জ্পষ্ট হইয়। উঠিয়াছে খে, প্রত্যেক দৃপ্তপট ছে. রগ্তকুহেনিক/সমাচ্ছন্র প্রাচীন আরবের 
বিশাল ধনভাগারের অতুল অর্থসম্পন, বিপুর তর এ অনাম বিলাস|ডুধর মহ, উপন্যানলোক 
হইতে উড়ির। আসিয়া, সেই স্বপ্নময় বগের অগণা গ্রলোভন এবং স্রখ-দুঃখ। আশা? ভয়। মোহ ও 
হ্বান্তবিজভিত, লালদানুন্,, অদির-বিহ্বল নরনারীবর্গকে রসজ্ঞ পাঠকের কুহ্ককাকীর্ণ কল্পনীলৌকে 
নজগীব মনগবযমৃষ্তিতে প্রতিষ্ঠিত কারগ়াছে। কিন্তু একাধিকলভ্ আরবা-রজনীন যূল আখ্যায়িকাগ্ুলি 
প্রচি। জগতের শি্স্ব সম্পদ বগিয়। ভারতীর সমাজের মন্গাশ্রেণীর পাঠকের নিকট তাহা যে সমাদর লাভ 
করিয়ছেঃ প্রতীচীর জড়বাদী মানবমগ্ডণী সেরূপ সমাদর নহকারে সেগুলিকে সম্পূর্ণ নিজস্ব 
করিয়। লইতে পারিয়াছে কি না এ বিষয়ে সনেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। ফুরোপে ইহা পর 
যক্ে। “বিপুল পরিশ্রমে, ও. অগণ্য অর্শবয়ে প্রাচাভাধাবিৎ ও প্রাচ্য সমাজন্রীবনের সহিত পরিচিত 
সাহত্যিকমণ্ডপী কন্ুক অনূদিত, ও সেকালের বৈশিষ্টযব্যগ্থক চিত্রসম্পদ্দে ভূষিত হইয়া প্রকাশিত হইলেও, 
তাহারা ইহ। কৌতুকাগারে সুরক্ষিত অতীত ঘগের লৃপ্তাবশিষ্ট জীব্জস্থর আদর্শের ন্যায় সাদরে ও 
সযত্রে সংরক্ষিত হইবার যোগ্য বলিয়াই বিবেউন। করেন । কিন্ক পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় সাঙ্গ 
ষ সজীব সকাম নরনারীতে পরিণত হইয়া) যে আনন্দ দান করিতেছে, এ দেশের সাহিতারসপিপান্ 
॥ চে 
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পাঠক-সমাজ তাহাদের জীবনে সুখ-দুঃখের প্রভাব, পাপ-পুণ্যের হুজ্মগতি, ধন্াধশ্মের পরিত, 
এবং ভাগ্যচক্রের বিচিত্র আবর্তন নিয়ন্ত্রিত হইতে দেখিয়।) যে সুখ+ সন্তোষ ও তৃপ্তি উপভোগ করেন, 
তাহাই এই গ্রন্থরত্বকে সাভিত্যের স্থার়ী সম্পদে পরিণত করিয়াছে; এবং সেই আনন্দধারায় 
অনুবাদের অসম্পূর্ণত।, ভাষা ও ভাবের দৈন্য, বৈশিষ্টের সকল ত্রুটি ভাসিয়। গিয়াছে । মুরোপের 
বু ভাষাতেই প্রাচ্য সাহিত্যের এই অমূল্য প্রাচীন সম্পদ, একাধিকসহআ্র আরব্য-রজনীর অন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছে । ইংরেজী ভাষায় ইহার যে সকল অনুবাদের সহিত এ দেশের পাঠক-লমা 
পরিচর আছে+ তাহাদের অধিকাংশ ছুই এক খণ্ডেই সম্পূর্ণ; কিন্ত প্রাচ্যভাষাবিৎ স্কপ্রপিদ্ধ রি 
এফ, বার্টনের অন্রবাদ কেবল স্তবিস্ুত ও স্থসম্পাদিত নহে, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই আমাদের ধার 
অনুবাদের সকল ক্রটি সংশোধনের জন্য মিঃ বার্টন প্রকৃত সাধকের ন্যায় প্রীচ্য ভূখণ্ডের বি 
দেশে পরিন্রমণ করিয়া, বন অজ্ঞাতপূর্ব তথা সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; এবং কঠোর শ্রমলন্ধ বিপু 
অভিজ্ঞত! দ্বার। এই বহুবিচিত্রতথ্যপূর্ণ বিশাল গ্রন্থের শ্রীসম্পাদন করিয়াছিলেন । প্রাচাদেশীয় কোন 
কোন ন্থপণ্ডিত মৌলবীর গভীর গবেধণা পূর্ণ টীকার সহায়তায় তাহার সম্পাদিত গ্রন্থের ইজ্জত বদ্ধিত 
হইয়াছিল। এই গ্রন্থ অত্যন্ত দুম্্রীপা । “বার্টন ক্লাব ইহার সহজ খণ্ড মাত্র সদস্য গ্রাহকগণের 
নিকট বিক্রয়ের জন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই জন্য এই বিরাট গ্রন্থ এরপ দুশ্মুল্য যে, সহআধিক মুদ্ 
ঝরে এই সুলভ গ্রন্থের সম্পূর্ণ সেটঘ ক্র কর! সাহিত্যান্থুরাগী ও বিগ্যোত্াহী ধনাঢ্য বাক্তি ভিন্ন 
অপরের অসাধ্য । স্বতরাং এ দেশের খুনেক বৃভত গ্রস্থাগারেও তাহার অভাব লক্ষিত তয়। বঙ্গভাবায় 
কেহ তাহ। অন্বাদেরও চেষ্টা করেন নাট । 
মনস্তত্বের দিক হইতে একাপিক-সহম্র রজনীর অত্াদ্ুত ও অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ আখাঘ্নিক1 গুলির 
প্রসঙ্গে অনেক কগাই বল। যাইভে পারে! বাক্তিগত রুচি অনুসারে কোন কোন তথ্যের আলোচন 
অগঙ্গত না হইতে৪ পারে; কিন্ু ইহা আমার কত ভাল লাগিত, এবং প্রথম বযমে আমার মন 
ইভ!র প্রতি কি ভাবে আকুষ্ট হইব়াছিল, ইত্যাদি বাক্তিগত প্রসঙ্গ দ্বার। গ্রন্থের শ্েষটদ্ব সপ্রমাণের চেষ্ট 
অজন্ত হাক্তোদ্দীপক ;. অহমিকার বাঙ্ঠাড়্থর নিষ্রয়োজন, এবং এরূপ আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক । 
বাক্তিগত এ্রসঙ্ধ হইলে9১ 'এ কথার উল্লেখ বোধ হয় শিষ্টাচারবিকুদ্ধ। অশোভন উক্তি নহে খে, আমরা 
প্রথম যৌবনের নবীন উৎপাতে এই বিশাল গ্রন্থের যথাসাধ। স্থললিত অনুবাদ সম্পূর্ণ করিলে- বস্তুমতার 
প্রতিষ্টাত। এব” স্থলভ সং্পাহিত্য-প্রচারযজ্ছের ভোতা, অক্রাস্তকম্ম। কন্বীর স্বীয় উপেন্দনাগ 
মুখোপাধার সভাশ্য় তিন খণ্ডে তাহ। প্রকাশ করেন সে কি একালের কথ? তাহার পর 
সুদীর্ঘ খিশ বংসর অভীতগ্রায়! এই ত্রিশ বৎসরে বঙ্গসাতিত্যে ভাবার পরিবর্তন, রুচির পরিবন্তনঃ 
এমন কি? শিহ্ষার গভীরভায় না হউক, সমাজের সকল স্তরে ইহার বাপকতার, ও তরুণ-তরুণীর 
অবাধে মিশামিশির ফলে বর্তমান যুগের চিন্তাধারার কিরূপ বিপুল পরিবর্তন সাধিত হইম্বাছে, তাহা 
আধুনিক বগগলাভিতোর, বিশেষতঃ, কথ।-সাহিত্যের আলোচন। হইতেই স্ুম্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় । 
আমরা যে সময় পুঁজনীয় সর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্গপ্রেরণায় ও আগ্রহে ইংরেজী 
ভাষা হইতে আরব্-রজনীর অনুবাদ করি, দেই সময় বটতলার “আরবা-উপন্যাস, এ দেশের 
জনসমাজে সমাদুত হইলে, 'আরবা-রজনীর আরও দুই একখানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল ) 














ভূঙ্ঘিক? 


তাহা! আরবা-রজনী-বিকৃত আখ্যায়িকা-সমৃহের সাদাসিধ। স্থল অগ্থবাঁদ মাত্র। তাহ। পাঠে পাঠকসমাজ 
আখ্যামিকার স।বারণ পরিচয় পাইতেনঃ কিন্ত যে রপ-ন্থষ্টিই আরব্া-রজনীর বিশ্ষেত্ব এবং ঘাহার 
উপর ইহার বিশিষ্টহ! নির্ভর করে, সাধারণ-গ্রচলিত আরবা-টপন্যাসে কেহ তাতার পরিচয় পাঁইতেনঃ 
এরূপ ধাঁরণ। কর। আমাদের অসাধ্যই হইত । 

কাহার কারও বিশ্বাস ভাষাকে বানপ্রস্থাশ্রমে পাঠাইয়|, কথোপকখনের প্রাদেশিক তাঁখার 
বাবহারেই আখ্যাধিকাগুলির সরসতা বদ্ধিত হইবে, এবং তাহ| পাঠক-” কার কল্পনার উপর 
অধিকতত্র প্রভাব বিস্তার করিবে! কিন্ব সকলে এই ধারণার সমর্থন ববেন। এরূপ আশ! 
করা যায় ন1। রসস্থষ্টির পক্ষে সাধু ভাষার উপযোগিত। কত -.«ক” রবীন্দ্রনাথের ছোট 
গল্প “মেঘ ও রৌদ্র বা ক্ষুধিত পাষাণ তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত: বন্গ-সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে, 
অত-বড় শক্তিশালী লেখক রবীন্দ্রনাথ, ভাষার উপর ধাহার ধীন্দ্জালিক প্রভাব বর্তমান, তিনি এ 
কালে তাহার অঞলনীয় ভাষাকে অধিকতর মন্মম্পর্শী এবং সর্বসাধারণের বোধগম্য করিবার অভিপ্রায়ে 
ঘে আদর্শ অবলপ্বন করিয়াছেন, এ কালের তরুণ লেখকের! তাহার অনুকরণ ও অন্নসরণের ব্যর্থ চেষ্টায় 
যে সহঙ্গায়ন্ত, এতিকঠোর, দুঃসহ ন্াকামীপরিপুষ্ট সঙ্কর ভাষার স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে চিরগ্রচলিত 
এবং আমাদের চিরজীবনের কঠোর সাধনালন্ধ ভাষার মুগুপাত করিষু। ছাড়িয়া দিতেছেন ! আরও 
ভঃখের বিষধ অনেক বৃদ্ধতপস্থী শিং ভাঙ্গিয়। বাছুরের দলে মিশিয়। বাহাদুরী প্রকাখ করিতে লক্জ। বোধ 
করিতেছেন ন1! দেখিয়। শ্ুনিয। মনে তর, তাহারা জননী বীণাপাণির করধূভ ৰীণা কাড়িয়। লইয়া, 
তাহার 'বাণাপুস্তকরজিত তস্তে' গেটে বাশের এরপ স্বগুরু “কৌত্কা" শুজির্। দিয়াছেন, যাহা 
গগার চ্দমনীয দাগডার মত জননীর শ্রীচরণাশ্রিত ভক্ত সন্তানগণের মাথ। ফাটাইবার পক্ষে অত্যন্ত 
নিরেট । বস্ততঃ রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত বর্তমান ভাষায় যদি তীভার “ক্ষুধিত পাধাণ' রচিত হইত, তাহ। 
ভইলে স্তাহার ভাবাভিব)ড্তির অশেষ মুন্সীরান। সাক? সেই নীরস কঠিন পাষাণের প্রত্যেক স্তর 
বিল্লেবণ করি? কেহ মধুর বস আবিষ্কার করিতে পা?+-ধন কি না, ভাত। তাহার অন্ধ-অন্থকরণপ্রযাসী 
নবা পেখকের দল ভিন্ন অগ্টের-বিশেবতঃ আমাদের বত জননীর গ্রাটান পেবকদের অন্থধাবন 
করা অসাধা।  আরব-রজনীর মূল গ্রন্থ ভইতে ইংরেজী ভাষায় যে সকল অনুবাদ প্রকাশিত 
ভইরাছে। তাহ! যদ সাধু ভাষার পরিবত্রে সাধারণ ইংরেজ নরনারীর “কক্‌নী' ভাষায় অন্ুবাদিত 
হইত, তাহ। হইলে অঙ্বাদের উদ্দে্ত পণ্ড হইত, বর্ণনাগুলি শ্রীল হইত, এবং বে সকল স্থানে 
বিধরের উতকষে ব। ঘ)নার ঘাত-প্রতঘাতে_বৈচিরো রলধারা প্রথাত ও. উপভোগ। হইয়াছে, সেই ফি 
শকণ স্থানে দণ্ডরীর বাবজৃত স্ৃতীক্ষ “কাতান' ভয়কাতর নিরীষ্ন পাঠকগণের সম্মুখে ঝকৃমক্‌ 
করিয়। উঠিত ; ভাঙ্গাতে যে রসের স্থষ্টি হইত, তাহ। কি বীভংস রদ নহে? বঙ্গভাষার অন্ুবাদকগণও 
স্ব কক জেণার বাবহৃত ক্রিয়। পদের বিশেষত্ব পরিহার করিতে ন। পারি, তী শ্রেণীর অনুবাদে 
কেহ লিখিবেন, £গেলুম', কেই লিখিবেন, এগেলাম» কেহ পিখিবেন, ধগেলেম»__আরও পৃব্বাঞ্চলের 
লেখক লিখিবেন- “গেন্ধু ।-কলিকাতার “গেলুম' যদি দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাপীর। শুপ্রযুক্ত বলিয়া 
শিরোধার্যা করেন, তাহ| হইলে যে অঞ্চলে গেট বাবহৃত হয়, সেই অঞ্চলের পাঠকের এগেলুষ'কে 
অচল ও অপপ্রয়োগ মনে করিলে, দক্ষিণাঞ্চলের আভিজাত্য রুটির লেখকের। কোন্‌ যুক্তিতে 
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“গেম্ছুকে তাহাদের রচন। হইতে নির্বাসিত করিবেন? সাধু ভাষায় এই প্রকার মতভেদের ও 
বিরোধের অবকাশ নাই। 

বস্থমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে আমার অনূদিত আরব্য-রজনীর প্রথম সংস্করণ তিন খণ্ডে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। অল্পদিনেই তাহার তিনটি সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায়, তাহা যে বঙ্তীয় পাঠক-সমাজে সমাদৃত 
হইয়াছিল, ইহা। সহজেই প্রতিপন্ন হয় ; অথচ তখন আরব্/-উপন্যাসের অগ্যান্ঠ সংস্করণের অভাব ছিল ন|। 
তাহার পরও কেহ কেহ ইহার অন্ত অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কিন্ু +সুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে 
প্রকাশিত আরব্যরজনীর তৃতীপ্ সংস্করণ নিঃশেষিত হইবার পর বহু দিন ইহ| পুনঃ-প্রকাশিত না হওয়ায় 
বঙ্গীয় পাঠক-সমাজ ইহার অভাব অনুভব করিতেছিলেন। অনেকে অন্তান্ট অন্ুবাদকের গ্রন্থ দ্বারা সেই অভাব 
আংশিকভাবে পূর্ণও করিয়াছেন | ইহাতে মনে হয়ঃ ইহ দীর্ঘকাল অপ্রকাশিতভ'ব ফেলিয়। ন। রাখিলে 
এত দিন বঙ্গের বহু সাহিতারসজ্ঞ শিক্ষিত পরিবারে ইহার সহ সহ্ম খণ্ড সমাদরে গৃহীত 'ও পঠিত হইত) 
এবং আজ ইভান্সে নুতন করিয়। পরিচিত করিবার জন্য ভূঁমকায় এত কথ। লিখিতে হইত ন|। 

বন্থুমতী-সাহিতা-মন্দিরের সুযোগ্য স্বত্বাধিকারী দীর্ঘকাল পরে একাধিকসত্র আরব্য রজনীর আখ্যায়িক।- 

গুলির চিত্রমগ্ন অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত করিলেন । এই নূতন সংক্রণে পুস্তকের ভাব। প্রয়োজনানুযাধী 
পারিব্ঠিত হইয়াছে, এবং যে রসে মূল উপন্যাস অভিষিষিত, সেই রস পরিশ্মৃউ ও ভাবের অস্থচ্চভার রুটি 
যোগাতর লেখনীর সাভায্যে এবার সংশোধিত হইয়াছে ;. এই সংন্গরণের উপগ্ঠাস পুক্বপ্রক।শিত খ্র্ধ অপেক্ষ 
পাঠক-সমাজে অধিকতর সমাদূত হইবে, ইহ। ছুরাশ। বঙিয়। মনে হয় না । বিশেরতঃ একালে পাঠকপাঠিকার 
সংখা। অতীত যুগের নাঠিতারমপিপাস্থ নর-নারী অপেক্গ। বু পরিমানে বগ্ধিত হইয়াছে? এবং আশ 
করি, ইহ! পাঁঠকপাঠিকাগণের মনোরঞ্নে অধিকতর সমর্ঘ হউবে ৷ আগ্যান্টি অন্তবাদের সভিত তুপনায় 
ভাবাতিব্যক্তিতে এবং আখ্যানবস্তুর পরিপূণতায় ইত| পাঠকসমাজকে নিরাশ করিবে নাঃ এ ধ্বারণা ন 
থাকিলে স্ুযোগ। প্রকাশক মহাশর বুবায়ে ইঙার চিত্রাদির আমূল সঙক্গারশাধন। বভুমংখাক সুরঞ্জিত 
চিরে ইহার শোভাবদ্ীন করিতেন কি না জানি ন।। তিনি এবার ইভার ছাপ। কাগজ সন্ধে ও যথেষ্ট 
সতকত। অবলম্বন করিদ্ধাছেন । এতপিন্। ইহার চিত্রসম্পদও অতুলনীয় করিবার চেষ্টায় অর্থবায়ে কার্পধ্য 
প্রকাশ করেন নাই | এই সংস্করণের আরও একটি বিশেবত্ব 'এই থেঃ প্রকাশক মহাশয় প্রত্যেক আখ্যা সকার 
আগ্োপান্ত যথাগম্ব সতর্কতার সহিত বিশ্লেষণ করিরা, তাহার স্বতত্র স্বতদ্ধ শাখার সংক্ষপ্ত পির পার্খববন্তা 
পিকায় লক্ঈিব? করিয়াছেন | ইহাতে সমগ্র আখ্যারিকাঁটিঃ একবার চক্ষু বুলাইলেই, যেন নখদর্পণে পরিলক্ষিত 
হইতেছে | এহ সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে গ্রাতোক আঁখ্যািকার পাঠক-পাঠিকাগণের চিভ অধিকতর আকুষ্ট তইবে, 
এরূপ আশ। করা ফাইতে পারে । 

একাধিকনহশ্র আবরবা-রজনীর আথ্যার্িকাগুলিন্র গতিরিক্ত যে বু মনোরম আখারিক। বঙ্গ সান্াত্যে 
একাল পধ্ন্ত অ্রকাশিত আছে, তাহ। বোধ হত্ব+ এদেশের অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকার অজ্ঞাত । 
বগ্চলাতিত্যে আরব্যরজনীর যে সকল অনুবাদ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থে এই অতিরিক্ত 
আখ্যাধিকা গুলির প্রপঙ্গঘাতের৪ উল্লেখ নাই ; অথচ সেগু'ল একধিকমহস রজনীর মূল আখ্যায়িকাগুলির 
ভুলনায় কোনও অংশে হীন নে । সুতরাং তাত। বন্গভাষার় অনুদিত হইয়। প্রকাশিত হইলে, ভাহা পাঠে 
পাঠকসমাজ প্রডুর আনন, ও তৃপ্তি লাভ করিবেন, এ কগ! নিঃসন্দেহে বল। যাইতে পারে । আমর। মুল 








৮ ভূমিকঃ 


ত ঁ 


রথের আখ্যা়িকা-সমূহের ধারাবাহিকতা সথদ্ধে সতর্কতাবলহবনের ত্র করি নাই। ইহার পরবর্তী 
অতিরিক্ত আখ্যাফ্লিকাগুলিরও বঙ্গান্থবাদ করিয়। ইহার সম্পূর্ণতাসাধন করিব, ইহাই আমাদের আন্তরিক 
ইচ্ছা; এবং যদি বর্তমান গ্রস্থ যথেষ্ট সমাদর লাভ করে, তাহা হইলে বিদ্যোৎসাহী প্রকাশক মহাশয় সেই 
অতিরিক্ত আখ্যায়িকাগুলি প্রকাশের ভার গ্রহণ করিবেন, এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছেন ; কিন্ত 
এই বু শ্রম ও ব্যয়সাধ্য সুগুরু কার্যের ভার কেবল যে প্রকাশক মহাশয়েরই উৎসাহ ও আগ্রহের উপর 
নির্ভর করিতেছে, এরূপ আশা করিতে পারিতেছি না। সাহিত্যামোদী ও রসগ্রাহী বনী পাঠকলমাজ 
যদি বর্তমান গ্রন্থ পাঠে আনন্দলাভ করিয়। ইহার পরবন্তাী অতিরিক্ত আখ্যায়িকাগুলি পাঠের জন্য আগ্রহ 
প্রকাশ করেন, তাহা! হইলেই তাহ| ভবিষাতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করা সম্ভবপর, এবং প্রকাঁশক মহাশয়ের 


পক্ষে সুসাধা হইতে পারে । বস্তুতঃ, তাহ। বঙ্গীয় পাঠকসমাজের অভিরূচি ও পাঃস্পৃার উপর সম্পূর্ণ 


নির্ভর করিতেছে । ত্রাভাদের অনুকুল অভিমতই যে আমাদের ভবিষাৎ কার্ধাপদ্ধতির পথনিদেশ করিবে, 
এবং আমাদের চেষ্টা, মত্ত ও পরিশ্রমের প্রধান অবলগ্বন হইবে, এ কথার উল্লেখ বানলামা্র । সাহিতাসেব! 
আরম্ত করিয়া প্রথম জীবনে যে ুরুভার গ্রহণ করিয়াছিলাম--নিষ্ঠাভরে ষে ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলাম, 
জীবনোপাস্তে উপস্থিত ভইয়, এই আলোক-গ্রভাক্ষীণ নিঃসন্ব সন্ধ্যায়, একক জীবনের স্ৰতার মধ্যে যদি 
মেই দুর ব্রতেদ উদ্যাপন করিতে পারি, ভাহ। হইলেই আমাদের আরব কাব্য সাফলামপ্ডিত ইয়া সম্পূর্ণত। 
লাভ করিবে এই কামনার পঠিত আমাদের নিবেদন শেন করিলাম ! 


বন্রমভী-মাঠিত-মান্দর ; 


তি 


কদিকাতা চল। আধাটঃ ১১১ মান । 


-শোশীলেপর দুদিকে 





সম্পূণপ্স্থ 
প্রকাশের আশ! 


2 
সর 


[ভা 








গল্প. কাহিনী রসাভাম পত্াক্ক 

স ষ্ ্ সি ১ 

উজীর-সম্বদ্ধনা ১ 

1 সুলতান-অন্তঃপুরে প্রেমর ২ 
শ্রানসম্মেলনে ২ 


ত্রান চিত্তবিনোদনের প্রয়াস 
সুলতানার প্রণয় অভিযান 
সুলতানার উপবন-বিহার 
চিতপ্রসাদনের শুভ স্রযোগ 
প্রাণের হাসি সখ ফুটিল কেন ? 
সুলতানের নিকছ গুপ্তরহশ্ত প্রকাশ ০ 
কি, স্বলতাঁন! বাতিচারিণী ? অসস্তব 
সুলতানের প্রমোদলীল। দর্শন 
আম্মবিশ্সেণাভি দেশ ভাগ 
বন্দিনী প্রমোদিনী মন্তকে দৈত্যের আবিভীব 
অযাঁচিতভাবে দৈতাপত্রীর প্রেমস্ত্রধা-দান 
প্রণয় নিবেদনের অনুনয় 
মন্তোগ-নিদর্শন অঙ্গুরীর মাল। 
সুকগোর সাবধানতা 
সভীত্বরক্ষার বিধান নহে 
নারীহত্যার অভিযান 
শাহারজাদীর করুণ! 
শাহারজাদীর আত্মদীন প্রস্তাব 
সদাগর ও গর্দভ 
বুদ্ধিমান গর্দভের উপদেশ 
গর্দভের চাতুর্যের পরিণতি 
শাহারজাদীর জেদ 
সুন্দরীর অভিমান 
সদাগর-পত্থীর ছূর্জয় মান 





১০ 
১০ 


১১ 


গল্প কাহিনী * রসাভাস 
প্রেমরসিক মোরগের স্ত্রীবশনীতি 


বেতের জ্বালায় মানিনীর মান প্রশমিত 


বিবাহের প্রস্তাব 

শাহারজাদীর বিদায় গ্রহণ 

শাহারজাদীর মিলনের মধুষামিনী 

প্রমোদলহরীর প্রবাহ-স্থচন! 
স্দগকু ও ৫ছত্য * ৮ ২ 

বৃদ্ধ দৈত্য আবিভাব 

ওরাগ্মার ছলের অভাব নাই 

সুলতানের কৌতুহণ ও নাগস। উদ্দীপ্ত 

দিতীয় প্রমোদ-রজনী 

সদাগরের পুনরাগমনের প্রতিজ্ঞা 

প্রি্জনের 'সভিনন্দন 

প্রথম বৃদ্ধের হব্রিণীদহ আগমন 

দ্বিতার বৃন্ধের কুকুরসহ আগমন 

সৃভীয় বৃদ্ধের খচ্চরসহ প্রতীক্ষ| 

গোপন রহস্ত-প্রকাশ প্রস্তাব 

তৃতীয় প্রমোদ-রজনী 

প্রথম বৃদ্ধ ও হরিণী 

নারীর প্রতিহিংসা 

নারী ন। শয়তানী 

জাবনভিক্ষার ভাবাহীন অভিব্যক্তি *** 

গোপন রহস্ত-বিরৃতি 


যাতুমন্ত্রের অবসান 

দ্বিতীয় বৃদ্ধ ও কুকুর নত 
সহোদরের প্রতি করুণ ষ্ 
অন্ধার প্রতিদান 


স্নারীরত্ব লাভ ঠ 





৭ 


৯৬ 
৭ 
১৮, 


৬ 
৯ 


১৭৯ 


৩. 


১ 


২৩ 


৮৮ 


কাহিনী রসাভাস পতরাহ্ম গল্প কাহিনী রসাভাস পত্রাঙ্ক 
ল্রাতার হীন ষড়যণ তত ৩৭ রাজপুণ্রের প্রস্তরে পরিণতি ২ মণ 
পরীর প্রতিশোধ 2 ৩১ রহস্ত উদঘাটন প্রয়াস ০০8৪৮ 
হতীয় বৃদ্ধের বিচিত্র কাহিনী ৩১ ক্কুষ্টফ্বীপ্টেকে কুইজগুজ্ ্ ৯ সং. ১ ৮ 
নদী পীর ক্রীতদাস-বিহার . +* ৩২ " গুপ্তদীল। প্রকাশ 2 
মায়াঘোটকীর রভস্ত এাকাশ তত ৩২ অভিসারিকার অভিযান তত ৪৯ 
চতুর্থ প্রমোদ-রজনী তা ৩২ নিভৃত-মিলন টি 
ক্যভীীয ও ৫ * * *::৩৩ প্রমোদিনী-শাসন (০8 
সমুদ্র-নিমঙ্জিত কলমী ১ ৩৩ প্রেমাস্পদ-সংহার ৫০ 
দৈত্যের পরম অন্ুকম্পা "৩৪ উপপতির স্মৃতিপুজ! ২ ২১ 
কি রকম মৃত্যু বাঞ্ছিত ৩৫ দয়িত-পুজার স্তব ২২৫৯ 
সলোমনের অভিশাপ ৩৫ যাদ্করীর স্বামি-নির্ধ্যাতন 2৫২ 
দেত্োর গ্রত্যাপকার তত ৩৫ যাডুবিদ্তার অল্দৌকিক গ্রাভাব ২০৫৬ 
বৃদ্দিচাতুর্ষেয বিরাট দৈত্য বন্দী 2 ৩৬ সুলতানের স্কৌশল ৫৬ 
ককুৰজ ও ডুহ বল্‌ হক্ষিচ ০ 77584 
, স্বামীর জীবনদান ২ গু 
জঙ্গি চিকিস।-স্থুকৌশল 2০ ৩৭ রাবি 
5 না বিকিনি রকিব নবজীবনলাভের সঙ্গে সায়াজা লাভ ১, 
গুভস্থ ও শুকৃপক্ষী ক. উট টি 
তরুণীর প্রণয়ন্ুধা বিতরণ ০৮ খতন কুইজপুজ্ ও শি কুহনী 7 ৭ 
প্রোমরঙ্গিণীর চাতুর্ধা তত ৩৯ মবুর হাসির অন্তসরণ ইর্জিত 6৫ 
উজীরের দণ্ড 3০ এ রূপের প্রভায় আত্মবিশ্মৃতি ২ ৫ 
মায়াবিনীর মোহন ফাদ ১০85 রূপবিদ্যুতের তরঙ্গ ২৫ 
উজীরের প্ররোচনা ২৪০ মো উত্সব ২০৫৭ 
ধড়যন্থ সফল ২০৪৯ সুন্দরীর পদচস্বন ২৫৭ 
উপকারের এপরতিশোদ তত প১ নগসৌন্দর্যোের মাধুর্ষেঃর সঙ্গে 
অদ্ভুত প্রস্থ উপকার ২২০ ৪৯ চপেটাঘাতের জ্বালা "৫৮ 
গ্রন্থরহন্ডে প্রাণনাশ ২5৩ স্ররসিকের চুন্ধন শতিশোধ এছ: 8৮ 
দৈতোর গ্রতিশ্রতি 8৯৩ নৈশ-প্রমোদের আয়োজন ১১৫৯ 
সৌভাগ্যের পথে ১০ ৪৩ স্ন্দরীর প্রমোদকক্ষে ফকিরত্রয়ের সম্বদ্ধনা ৬৮ 
বিচিত্র মতস্তে আশ্চর্য্য রঙ্ ২১8৪ খালিফের ছদ্মবেশে পরিন্বমণ 258, ১5 
মহশ্তরহস্তের বিহ্বলত। *ত8৫ সদাগরবেশী খালিফের আতিথ্য ১০০৬১ 
কুহক না৷ প্রহেলিক! 8৫ পরচট্চার কৌতুহলে বিপদ 2:2১ 
হস্ত উদঘাটনে স্থলতানের অভিযান *.. ৪৬ প্রমোদ-মজলিসে কুকুর-নির্যাতন ২০ ৬২ 
রহস্তপুরী সন্দর্শন 2০ ৯৬ প্রেমিকার বক্ষে নিদারুণ ক্ষত ০ ৬২ 


নির্জন প্রাসাদে করুণ আহ্বান ** ৪৭ প্রতিজ্ঞাভঙ্জে-ূপসীর রোষ ২০ ৬৩70 





গ-টিন রি 
ক্স কাহিনী রসাভাস পত্রাঙ্ক গল্প কাহিনী রসাভাস পত্রাঙ্ক 
রতশ্ত-রঙ্গিণীর করুণ! ২ ৬৩ স্বপ্লাদেশের অনুসরণ "৮৯ 
রতশ্ু-প্রকাশে নিষ্কতির উপায়... ৬৪ সমুদ্রবক্ষে নিরুদ্দেশযাত্র। ৮১ 
প্রথম কাণ। ফকির * ৬৪ . নির্জন দ্বীপে জীবস্ত-সমাধি তা ৮২ 
সুপ্তমন্দিরে প্রমোদিনী চালান *** ৬৫ অজ্ঞাতবাস-প্রহেলিকা 5 ৩৮২ 
সমাধিমন্দির বিলাসপ্রাসাদ ৬৬ ভাগ্যলিপি-খগুন-প্রয়াস তত ৮৩ 
উজীর বিদ্রোহ ০০৬৬ নিয়তির অমোঘ বিধান ২০ ৮৩ 
সমাধিমন্দির রহস্ত উদঘাটন তত ৬৭ পিতৃবক্ষে শোকের বজাঘাঁত ০৮৪ 
প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তিম আলিঙ্গন ***. ৬৭ সম্তপ্ত যুবক-ৃদ্ধ সম্মেলন 9 পচ 
ভগিনীর গুপ্তপ্রেমে আত্মদান তত ৬৮ স্বকঠোর অনুতাপ ৮৫ 
বিদ্রোহী উজীরের রাজা অধিকার *** ৬৮ কৌতূহলের বিপদ ৮৬, 
দ্বিতীয় কাণ। ফকির ০ ৬৯ আকাশপণে প্রেমিক চালান -৭ ০, ৮৬ 
হিন্ুস্থান বাদশাহের বিগ্ভার সমাদর ***. ৬৯ গ্রমোদসায়রে রূপসী রঙ্গিণীদলে 
দক্সাহাস্তে নির্যাতন 2 ৬৯ একক প্রেমিক তত ৮৭ 
দরদী দক্ির করুণ! ০ ৭৭ নৈশবিহারের প্রেমিকা নির্বাচন ** ৮৭; 
দৈতও্রাসাদে আ'নন্য্্ন্দরী ২০ শি প্রেমের সঙ্গে রূপমদিরার মোহন মিলন ৮৮ 
দৈত্যবন্দিনী বাজনন্দিনী ১ ৭১ প্রেমের স্বপ্ধে বিরহের বজপাভ ১৮৮ 
স্বপ্নসুন্বরীর স্ানবিলাস 122 ৭৯ বিদাদ-চু্ঘন ২৮৯ 
সখের নন্দনে বজ্াঘাত তত ৭২ (কৌতৃহলের পরিণাম ২৮৯ 
প্রেমমধীনির্যযাতন ২ ৭২ গ্রেমিকের আকাশ অভিযান ৯৬৪ 
দৈতাকৰলে শত হত উ্ভীরের ফাকিবাজী ২ ৯১ 
প্রমোদিনীসংভার তত ৪৪ স্থলতানসভাম রহস্ত-বিবাতি ০২৯১ 
অপরাদীর পুরস্কার হত জোবেদী শত ৯ঈই 
পরীর আস্তানায় তত ৭৫ সুন্দরীর বাণিজ্য অভিযান. তত ৯ই, 
দৈতা-বিলাসিনী সুলভান-নন্দিনী ** ৭৫ পাষাণময়ী নগ্রী-রহস্ত ২ ৯৩ 
বানররূপ পদান 8৮৮ এ হীরকপীপ্ত নিজ্জনপ্রাসাপে একাকিনী সুন্দরী ৯৩, 
বানরের বৃদ্ধিচাত্ুর্দা ০০ ৭৬ কুসংস্কারের পরিণাম তত ৯৪০ 
বানর-সঙ্গদ্ধন। ০ ৭৭ সমগ্র নগরবাসী প্রশ্তরমৃষ্ঠিতে রূপান্তরিত ৯৪ 
যাদুকরী সুলতান-নন্দিনী **ত ৭৭ সবন্দবীর বাণিজ্য-অভিযানে দয়িত লাভ “২৫ 
সিংহরূপে দৈতা আবির্ভাব তত ৭৮ পরীর প্রতিশোধ ২০৯৫ 
যাছুবিদ্যার ভীষণসংঘর্ষ ৮ ৭৮ আমিন ০০ ৯৬ ] 
অগ্নিসোতে যাদুকরীর সম্ভরণ ২ ৭৯ সুন্দরীর পরিচ্ছদ-বিলাস 832-৩+288 
সুন্দরীর ভন্মস্তরপে পরিণতি 2 ৭৯ নিমগ্ত্িতার বিবাহ তত ৯৭ 
তৃতীয় কাণ। ফকির ৮০ মিলন-নিশি ষেন প্রভাত ন। হয়! ** ৯৪ 
চন্বক পাহাড়ের ভীষণ আকর্ষণ. ** ৮০ বৃদ্ধার দৃতিরালী তত ৯৮ 
জাহাজ-বিপর্ধ্যয় ০১৮১ চুধনে র্তিমকপোলে রক্তধার।  ** ৯৯ 


কাহিনা রসাভাঁস 
প্রোমকার কৈফিমুৎ 

্বামার স্ুকঠোর শাসন 

দাসহস্তে প্রণঘ্বিনীর লাঙ্গন| 
স্ুলভান-সভার সৌন্দর্যযম়ী পরী 
পঞ রঙ্গিণীর রূপের মোহন ফীঁদ 


দহ ক্বাহহক্ষ ৮১ 


মন্থাস্ত নাবিক ও শ্রমজীবী 
মৌভাগা কোন্‌ পথে 
পিদ্ধবাদের প্রথম সমৃদযার। 
দাপ'নহে-প্াকাগু তিমি 
অজ্ঞাত দ্বীপে আশ্র়লা 
রাঞসকানে 
মতের প্ুনরাগমন সম্ভব কি? 
ভাঁগালক্মীর প্রসাদ লাভ 
মিদ্ধবাদের দ্বিতীয় সমুদষার। 
বিরাট রুবপম্ণার এরোপ্লেন 
সর্প উপনিবেশে হীরকল্ত প 
ঠাবব-স্ংগভের উপায় 
'ভাগোর জয় 
সিহ্ধবাদের হী সমুদ্যাঞ। 
নররান্গসদলের জাহাজ অপিকার 
বঙ্গনসের মন্ম্য ভঙ্গণ 
বাক্ষসদলের আক্রমণ 
অজগর সপের মনুষ্য গাস 
সৌজাগ্যস্থধাগ্রভায় ভীতির ভমস। 
সমৃদ্ধির শিখরে গাতিষ্ট। 
সিন্ধবাদের চতুর্থ সমু! 
নরভুক রাক্ষসদল-কবলে 
অজ্ঞাত বাজ সমাদর 
প্রামমষী পরীলাভ 
স্বামীর সহমরণ 
বব্বরথায জীবন্ত-সমাধি 


দূ 


বূ 


সমাধিগহ্বরে মুড়াই কি ভাগ।লিপি 2. 


আশার শ্গীণ আলোক 


কাহিনী 





রসাভ।স 
মৃত্যুর পথেও রত্রসঞ্চয় 
নরভুক্‌ রাজ্যে বাণিজ্য ত* 


সিদ্ধবাদের পঞ্চম সমুদ্রধাক্। তত 


রুকপন্গীর প্রতিভিংস। 


_করুণায় বিষম বিপদ 


বৃদ্ধের জুলুমে জীবন-সংশরর 
বানরের সহায়ভায় বাণিজা 


সিক্ষবাদের ষষ্ঠবার সমূদ্যাত্রা তত 


পব্বতে রত্রন্ত,প 

ক্ষুদ ভেলায় অজ্ঞাত রাজো যাত্রা 
পার্বতা নদীপথে নিরুদ্দেশ অভিযান "১" 
স্বর্ত্বীপ ভারতবর্ষ 

ভারত-সমাটের সৌজন্ 


স্দ্ষবাদের শেষবার সমুদ্বাত্রা রঃ 


খালিফের আদেশ অলভ্ঘনীর 
জলদন্তার জাহাজ লন 

সন্ান্ত বণিক্‌ ক্রীতদাস 
তক্তিশীকার খভিযান 

হস্তীর করুণ। 
হস্তিসমাধিভূমিতে সম্পদরাশি 
(বিরাট সমুদমংজের জাভাজ গস 
অদুগ্ আোতের অন্তবস্তুন 
পঙ্গিপুষ্ঠে স্বর্ণরাজো। অভিযান 
শযৃতানের অন্ভুচর 

মৌভাগা সুলভ নহে! 


নটি ভবশেভ *:5. 5 


আশাতীত পুরস্কারের আশ। 
জল-নিমজ্জিত সিন্দুকে সুন্দরীর মৃতদেহ 
উজীরের ফা্ীর আদেশ 

যুবক ও বৃদ্ধের ফাসী যাইবার আগ্রহ 
সুন্দরী-হস্তার আত্মপ্রকাশ 


যুবক ও তাহার প্রিয়তম। 


আপেলের আগ্রহ 
সংশয়ের বিষধার। 





১১৮ 


১১৭ 


১১৯ 


১২১ 
১২২ 
১৯২ 


১১৩ 


১৩৬ 


রর 
এ 


গৃঞ্ছ্চী ৫ 











গল্প কাহিনী রসাভাস পত্রাঙ্ক গল্প কাহিনী রসাভাস পতাক্ক 
গল্পের প্রবঞ্চন| ১৩৬ বিবাহ-অভিজ্ঞান সংরক্ষণ ২১৫৩ 

উজীরের নৃতন বিপদ ৯৩৬ পিভপরিচর-সমস্ত ২ ১৫৩ 

রী উজজীরের অন্তিম বিদায় তা ৯৩৭ অজ্ঞাত পিতৃ-সন্মেলন তত ১৫৪ 
১৭ ২ রক্তধারায় ন্মেহের প্রতিদান ২১৫৪ 
নোঁকেফদীন্ন ও তকেফছাট্ছ ্ নিরুদ্দিষ্ট জামাতার সন্ধানে ২০১৫৫ 
উজীর-ভ্াতৃঘয়ের বিরোধ-রহস্ত "1 ৯৩৮ স্নেহের সন্মোহন আকর্ষণ ১৫৫ 

নিজ বিবাহের পূর্বেই পুন্র-কন্টার দেলখোস সরব ১১০৮২8৬ 
বিবাহ-সমস্ত। তির পিষ্টক-রহস্তে সম! সমাধান ২১১৫৬ 

কল্পিত মনোমালিন্টে দেশাস্তরিত 7 ৯ জামাভাহরণ অভিযান ১০8৭ 

স্ন্দরী পত্রীর প্রেম উপভোগের সুযোগ ১৪০ বিবাহ-স্বপ্ের সভাসজ্জা 82 “58৭ 

বিবাহ উৎসবে সন্মতি লাভ ১৪০ গর কি এতই মধুর 2223:88 

নিয়তির বিধানে একই দিনে গ্রমোদকক্গে সাদর-আহ্বান 2২০ ১৫৯ 

শ্াতদরের বিবাতি নিই 'প্রমোদ-শিশার বিচিরক্বগ্ন ২০০৫৯ 

একই দিনে উভয় ভ্রাভার সন্তানলাভ "১৪১ অবিরাম চুঙ্ধনে বিরহ-সস্তাপ প্রশমিত ১৬০ 

ঃ লখ কি চিরপ্তারী ? ৭ ১৪৬ গল্প-্ধায় প্রমোদ পিয়াস তৃপ্ডির অবসর ১৬ 

ভোগবকার ভিভর জীবন রভন্গ; ৮ উহ রে 

গর লভত। বঙ্জনীর় 35 উড ০ ই 

নাতি উপদেশ বর্ষণ তত ১১৩ খুনের দায়ে চিকিৎসক ২০ ১৬৬ 

ছন্ধবেশে অমাপিমন্দিরে তত ১৪৩ শব মধগেণন-নৈপুণ। ০১০ ১৬২ 

ইন্ুদী সদাগরের অযাটিত করুণা 5 ১৪ খুষ্টানের নেশ। ডুটিল তত ১৩ 

সন্দর মুখের সবর জম তত ১৪৪ কাজীর বিঢার-গ্রােলিক। ২ উহ 
পতাগাান-প্রতিশোর তত ১৪৫ ণিভনীর ফীসী রইস তত ১৩ 
আকাশপথে বর ঢালান ১১৪৬ গুষ্ঠান সদাগরের উপগ্ঠাস ০১৬৪ 
বিবাহ-সভাষ 'ঘুগল বর ১৪৬ অছুত দাগবের বেসাতী *,০১৬৪ 
সুন্দরীকুলগরবিণীর বর বিকলাঙ্গ ক্রীতদাস ১৪৭ গ্রেমলীলার পুবস্কার-রহস্ত ২২১৬৫ 

বর অপসারণস্কৌখল হত ১৪৭ মিশরের বাণিজা-প্রমোদ ২ ১৬৫ 

দৈত্যের ভুমকী হত ৯৪৮ তন্দর চক্ষে প্রেমের ভাষ। তত ১৬৬ 
মনোমত দগ্রিত-মিলন ০১৮৯ প্রস্থানোগ্যত। অভিমানিনী তত হা 

চষ্ধনে প্রেম নিবেদন তত ১৭৯ রূপের তরঙ্গ না বিদ্যুতের শিহন্রণ ? ১৬ড 

প্রমোদ নিশি অবসানে কোথায়? ১১৫৭ প্রেম উপস্ভারে প্রাণবিনিময় 2 ১৭ 
প্রেমোম্মাদ না প্রণয়-স্বপ্র ২১৫০ মোহন রূপের প্রেমিক ধর। ফাদ: ১৬৭ 

কেচ্ছা খুব বন্ধ আচ্ছা ! ০১৫১ এ্রমোদ-মন্দিরে মিলন উচ্চিত 2 ১৬৮ 

নৈরাশ্ঠের পঙ্কে প্রেমের কমল ২৭১৫১ প্রমোদনিশার মিলন-মাধুরণ ২ ১৬৮ 
ক্লাতদাসের চম্পট তত ১৫২ প্রেমের দায়ে সর্বস্থাস্ত ২০ ১৬৯ 
প্রেমনিদর্শন পাগ ভী-রহস্ত ২১৫২ প্রেমদায়ের যোগ্য পুরক্কার ০২ ৯৬৯ 


কাহিনী 


চিকি 


রলাভাস 
“প্রমমদিরায় যন্্রণ! উপশম 
পাযোদিনীর আক্মদান 
বদ্দুদ্ধের পুর 


তান-ভাঙারীর উপন্ান ৪ 


ঢাটশোতে অণসু অভিশাপ 
রূপসা রাণীর ্রেমিক-সন্জান বেসাতী 
রূপের বিদ্ধাৎ মিলাইল 
্রেমোন্াদনাম সন্ধন্থ পণ 
খোজার দৃতিয়ালী 
জীবন বিএম ন| করিলে কি 
গারিত জমে? 
রূপা রাণীর (প্রমিকতহবণ 
প্ুলতান ভারেমে পুকষ চালান 
স্নদরা হাঙর সাবাস বাভাদুরী 
ববাহ-উতসব 
উখি ও অধরঢগনে ভাগা-বিডু্ন। 


বঞ্চিত মিলনের 
পমোদস্বগ্রে সহসা বজপাত 
বায় বিহবপার সকঠিন দণ্ড 
“সবন উছলিত জমে দমদিবার 





নখ! শিরুপ্ধি 
২এব কাহিল ০ 
আানাগারে বহঙ্সোদবাটন 
মিসর জন্দরীর বণনায় লালস। উদ্দেক 
অভিসারিকার শ্রভাগমন 
উপয1চিত যৌবন দান 
এণগরিনীর শন্রী উপস্থার প্রস্তাব 
সৌজগ্ঠ থাক গ্রেমলীল! চগ্রক 
পুরুষের পীরিতের আবার মূলা কি?" 
সখীব গ্রণযলীল! দর্শনে গ্রাণযিনীর আগ্রহ 
পমোদশযা-বিভীবিকাগ্ন 

দেশাস্তরে পলায়ন 
(্েমনিদপনি মুক্তামাল| টন 
গহুরীর চালবাজী 
শাসনকত্তার রূপসী কন্ঠাদ্য়ের প্রেমলীল। 
প্রেমোনাদিনীর এ্রাতিহিংসার অনুতাপ 


পত্রান্ক 


১৭৭ 
১৭৭ 
১৭৮ 


১৭৮ 


১৭৯ 
১৮০ 
১৮০ 
১৮১ 
১৮১ 
১৮২ 
১৮২ 

১৮৩ 


১৮৬ 


গল্প. কাহিনী 
সতীয় স্ন্দরীলাভের 'সীভাগ। 
দবুজীর কাহিনী 
হাসি নয় প্রাণের ফাসী 
'. প্রেমজর কি ইনধে সারে 
প্রণয-কলাকুশলী বৃদ্ধার 
সাবাস দূতিদালা 


রলাভাস 


বির্হ-নাপি উপশমে বৃদ্ধার নৈপুণ। ০ 
দরিতা-মিলনের অধীর-প্রাতীঙ্গ। 


নাছোড়বান্দা নাপিভ 
ওম মিলনের বিধম কণ্টক 


গারিভের দায়ে লাঠিপেটার হট্টগোল ১ 
গোপন গীরিতেব বিষম বিলাও 


শতমুদে কলন্ষ রটন! 


গীরিতের আশ! বিসক্জনে অন্ঠতাপ 


মুখ না সির 2 
নাপিতের আক্মকাতিনা 

বাবসগ্ঘম রত 
প্রথম সাভার কাহিনা 


গবাঙ্ষপথে কাঙ্সের টেলিগ্রাম 


বিধমখের মধুর হাসির উন্মাপন! 


নারিতের দাযে থানী ঢান। 
এণয়ুবা|পি-ঞ্শমন ঢাবৃক 
দ্রিতীর ভ্রাতার কাহিনী 
প্রামোদ-প্রামাদে রমনী 
সুন্দরীর 'সাহাগের দাপট 


প্রমোদিনী রঙ্গিণীর সপ্রেম ঢচপেটাখাত 
প্রেমের দাছে দাড়ী গোফ বিসঞ্জন 


নগরদেহে নৃত্য উল্লাস 
তৃতীয় লাতার কাহিনী 


অন্ধ ভিখারীর সহিত পরিহাস 


ভিক্ষা বাবসায়ে অর্পসঞ্চয় 
সুচতুর চোরের কারসাজি 


গল্পের কৌশলে অদ্ধ্রয্বের সব্নাশ 
অন্ধন্থের ভাণে অস্তঃপুর বিহার ! 


স্ররসিকের বাত কাটে কিন্নীপে ? 


গ৭স্ই-জুউিছ 








গল্প কাহিনী রনাভান পত্রান্ধ 
কাজীর বিচার ! গনি 
চতুর্থ ল্রাতার কাহিনী ২০৪ 
বৃদ্ধ মাদুকরের বুজরুকি ২০৪ 
মেবদেহ যাঁচবলে মনুষ্যদেহে পরিণত 1 ২০৫ 

প| প্রহরীর ধাধা ২৭৫ 

ডাকাত সন্দেহে নির্যাতন ২০৬ 
পঞ্চম দাতার কাহিনী তত ২০ 
স্বপ্নের পানাদ পদাথাতে চর্ণ ২০৭ 
পদাঘাত-বিড়প্বনা ২০৭ 
পিশাচিনীর কৌশলজাল বিস্তার ২৮ 
কাফীভস্তে প্রেমিক-লাপ্ধন! ১০৯ 
প্রতিঠিৎ্স। চরিতীর্প ২০৯ 
-প্রম-গ্রলো ভন সি সম্পদ-স্তপ ৯১৪ 

১১০ 

মঈ লাঁঙার কাতিনা ১১১ 
অভিনয় নিপুণ বাগপুল ১১৪ 
মনোরঞ্জনের অভিনব পার! ১১১ 
দল্া-শিবিরে ভীঘণ নি ২১৪ 
এগ্রমবণাধি আরোগ্যের পুরস্কার ২১৪ 
শিন্নান্‌ মঞ্টম্যের কৌভুহল ৯১৭ 
কুক্ের পুনজ্জীবন ১১৫ 
তবু হচ্ছে স্হ্ক্্ বহার ৯১৫ 
“চোখে মুখে প্রেমের ভাথ। ৯১৪ 
(প্রমিকার সাদর নিমগ্জণ ৯১৭ 
আনন্দনিকেতনে প্রমোদ-তরঙ্গ ২১৭ 
সুরতরচ্গে প্রেম-নিবেদন ২১৮ 
নিরাশায় প্রেমের অবসান ২১৮ 
ক্ষণিক মিলনে তৃপ্তি কোথায়? ২১৯ 
প্রেমসঙ্গীতে প্রাণ-বিনিমন্্ ২১৯ 
রঙ্গকক্ষে চমকের বজ্ঞাঘাত ২২০ 
প্রেমনৈরান্ঠের দাবদাহ ২২৪ 
প্রযোদ-বাসরের শোভাযাত্র তত ৯২১ 
আত্মনিবেদনের বঞ্চন। ২২২ 
প্রমোদ-স্বগূভঙ্গে মুর্ছা ২২২ 


গল্প 


কাহিনী 


বসাভান 


প্রেমন্তুতি কবরের সী 


আত্মগোপনে বিরহ-জ্বাপ।র অবমান-প্রয়াস ১২৭ 


সমাধিই এ অন্ররাগের সমাপ্তি 
উবে কি প্রেমবাধি সারে? 
পিরীতে গ্রমাদ ! 
খালিফের গ্রমোদিনী তোযাঁজ 
বিদায়ের সোহাগ-চুণ্ধন 
প্রেমোন্মাদিনীর মুস্। 
প্রেমনৈরাহ্ের মন্মবেদনা 
প্রেমপন্েে সহস্র চন্বন 
হৃদয়কুঞ্জে প্রেমের রাগিণী 
প্রি্মতমের চিন্তাই জীবনসগগল 
জীবনে এ প্রেমানণের নিবাণ নাই । 
খালিক প্রমোদিনী মিণনের গরাকা ক্লাচ 
পিবীতের উপ্তকথা বানি 
মিণনদতের শস্ঠদ্াান 
শ্রিরতমার ব্বামীর অগ্রস্রণ 
প্রণয়-মিলনে আম্মনিয়োগ 
পথণ্রান্তে আকাঙ্সিত প্রেমপত্র 
প্রণন্ব মিলনের সাধন! 
খালিফ-প্রাসাদে শ্রাবেশ বিলাট 
অভিসারিকার অভিঘান 
প্রমোদ-বাসর সচ্দ। 
মিলন-মাধুধা 
দস্সাকবলে প্রমিক-পপ্রমিকা। 
অভিসারিকার পরিচয় 
প্রণয় অভিযানের বিড়গন। 
সবন্দরীকুলরাণীর পদ প্রান্তে 
অভিসারিকার প্রভটাবর্তন 
ধগোপনের পুরস্ক!র 
প্রণয-বঞ্চিতার বিরহ-উচ্ভাস 
পুনরায় প্রমোদগৃহ সজ্জা 
এ প্রেম সমাধিভূমি অধিকার করিবে 


খোজার মুখে গুপ্তপ্রেমলীলা প্রকাশ **" 
দ্রুতগাথী অশ্ে প্রেমিকের পলায়ন *** 


২৪১ 


ক্ষ্পোর-ক্পুতে ই 


কাহিনী রসাভাস পতা্ক গল কাহিনী রসাতাস পত্রাঙ্ক 
সৌন্দধ্্-নিবর্র তীরে নিরাশা তত ২৪২ প্রেমিক সন্ধান অভিযান ০০ ইউ 
প্রেমপরিণাম “২৪২ চিত্রচোরের সন্ধান মিলিল টু 25 
ছুটি ফুল একসঙ্গে ঝরিল ২৪৩ কবিতার মন্ত্রে বিরহ-শাস্তি ০০ ২৬২ 
নয়ন-কমল অশ্রজলে ছলছল তত ২৪৪ «. প্রেমব্যাধি উপশমে আনন্দ উৎসব *** ২৬২ 
. প্রেমিক-প্রেমিকার একত্র সমাধি *'* ২৪৪ - প্রেমিকের আত্মসংগোপন-নৈপু্য "" ২৬৩ 
'দৈবজ্ঞের ছদ্মবেশে সুন্দর ! 5৯ ২৬৩ 
জেতেকু$ ২৪৫ রর হয় সুন্দরী লাভ, নয় জীবনদান ০০২৬৪, 
পুত্রলাভের প্রার্থনা তত ২৪৫ প্রেমপত্রে প্রণয়-নিদর্শন ২৬৪ 
” গ্রামোদশ্রান্ত রাজার অবসাদ ২৪৬ দয়িত-মিলন 8 
বিবাহিত জীবন ছুঃখময় ** ২৪৬ প্রমোদ-খেলা 511-1২৬8 
সুন্দরী সঙ্গিনী অনিষ্টের মূল টপ ক সোহাগ মিলনে দুসস্বপ্ হিট নিি 
বিবাহে সম্মতির আশায় সময় দান *** ২৪৭ নিদ্রালসা সুন্দরীর পীবর বঙ্ষোষ্্ঠীস *** ২৬৩ 
সুন্দরী-হ্ৃদয়ের পরিচয় অজ্ঞাত *** ২৪৮ প্রেমিকের পথন্রা্তি ১০ ২৪৭ 
রাজপুত্র নির্বাসন ২৪৯ বিরহশয়নের অশ্রাধারা * ২৬৮ 
পরীর সোহাগ চুদন ২৪৯ রাজপুল্রের ছন্বেশে প্রেমী. "৮ ২৬৮ 
বিশ্ববিমোহিনী সুন্দরী-সন্দেশ তত ২৫০ সন্দরীর তরুহী বিবাহ হত ২৪৯ 
বিবাহবন্ধনে হুন্দরী অস্বীকৃত! ২৫৭ ছগ্মবেশিনী রক্গময়ীর বিবাহ উৎসব *** ২৬৯ 
দৈত্যের রূপ-স্তুতি ২৫১ উদ্ভূসিত যৌবনে স্বামিপ্রেমের বঞ্চনা ২৭০ 
রূপতুলনার বিরোধ ২৫৯ বক্ষোবন্্ অপসারণে রহস্ত প্রকাশ *** ২৭০ 
সৌন্দরধ্-তর্কের সমগ্ত। ০০২৫২ প্র পক্ষিযুদ্ধে দৌভাগ্যোদয় তত? ২৭১ 
সৌন্দরধয-তুলনার সঙ্গত প্রস্তাব তত ২৫৩ গুহামধ্যে সম্পদরাশি িরাদূনু 
যৌবনপুষ্পিতা দেহলতার আকর্ষণ *'* ২৫৩ অতফিত বিপদে মিলন-বাধ। ১ 
প্রেমিকের অঙ্গুরীয় বিনিময় শত ২৫৪ বিরহিণীর বাঞ্চিত সন্ধান ২ হই 
অজজ্র চুম্বনে প্রেমিকার আত্মদান *** ২৫৪ আশার চমকে বিরহিণীর মৃচ্ছা '-২ ২৭৩ 
সুন্দরী সন্ধানের নির্ধ্যাতন ২৫৫ প্রেমিক সন্ধানে সমুদ্রয। ত্র ১০১ ই 
প্রেমিকের প্রচণ্ড চপেটাধাত * ২৫৫ প্রণয়াম্পদ বন্দী ২ ২৭৪ 
শয়নমন্দিরে সুন্দরী আবির্ভাবের রহমত কি? ২৫৬ রঙ্গময়ীর চরণতলে প্রণয়ী -ত ২৭৪ 
উজীরের দাড়ীনদায় তত ২৫৬ রঙ্গবিলাসিনীর প্রমোদ-কৌতুক ... ২৭৫ 
্বথের প্রেমনিবেদন তত ২৫৭ আকাঙ্ষিত মিলনের চু্বন-উদ্ভাস ... ২৭৬ 
্বগন্থদূরীর প্রেমে সতা কোথায় ? ** ২৫৭ সুন্দরীর আত্মগোপন-চাতুরী **. ২৭৬ 
প্রেমময়ীর বিরহ-বিকার তত ২৫৮ রাজপুত্র আমজাদ ও আসাদ ২৭৭ 
বাছ্ছিত মিলন নণ হইলে আত্মহত্যার পণ ২৫৯ প্রণস্বের নেশা নর 
প্রেমের নাঁগপাশের উপর শাসন-শৃঙ্থল ২৫৯ বিমাতার প্রেমনিবেদন হর 
প্রেমব্যাধি আরোগ্য-প্রয়াসে শিরশ্ছেদ ২৬০ সুনারীর ভীষণ প্রতিহিংসা হন 
ধর্্রাতার নিকট প্রেমরহস্ত প্রকাশ". ২৬০ পুত্রহত্যার নির্মম আদেশ ২5 


সুনরীর বেত্রাধাতের দাপট 

ন্‌ প্রাণহ্ী সুন্রী 
শব-সংগোপন-প্রয়াস 
আত্মসমর্পণে সৌভাগ্যোদয় 
নরবলির অভিযান 
সুন্দর দাস উপটৌকন প্রস্তাব 
সুন্দরী রাণীর দাস-সমাদর 
আবার অত্যাচারীর কবলে 


প্রেমিক উদ্ধারে বীরাঙ্নার অভিযান 


সমুদ্র-সৈকতে প্রণয়ী 

রাজপুত্র আবার বন্দী 

কারাগারে প্রেমের মদিরা 

ছঃখনিশির অবসান 

প্রেমিক উদ্ধারে রাজ্য আক্রমণ 

অন্ঠ সৈন্ভদলের অভিযান 

পুত্রউদ্ধারে রাজ্য আক্রমণ 

,. মিলন-উৎসব *ত 

নিবেদন ও শুক হজ 

সুন্দরী বিছ্ধী দাসী চাই তত 

পারস্ত ক্লপসীর রূপের চমক 

সযতনে ন্নপবিকাশ 

নুন্দরীর কৌতৃহ্ল চরিতার্থ 

কুটী--২ 


পত্রা্ম গল্প কাহিনী 
২৮০ রর 


হন 


৮২৯৭ 


রসাভাস পঞ্জাক্ষ 
কপ-মদিরায় আত্মবিস্বৃতি “পি ২৯৯ 
চুন্ধনের অস্থুরঞ্জন 225 
স্ব্দ্বী দাসীর আংক্মনিবেদন ৬৬০ ৩১০৬ 
প্রতিহিংসার কস্তরালে ৩০৯ 
শিক পুত্র শংত্তি-ব্যবন্থা। ৩০৯ 
সুন্দরী বিলাস-সঙ্গিনী হইবে না ৩০২ 
আমোদের উজান বহিল তপ্ত 
মধু অভাবে মধুচক্র শুকাইল ৩৪৩ 
সুনারী-রাঙী দাসী বিক্রদ-প্রচেষ্টা ৩৪ 
দাসী কড়ে প্রতিহিংসা ৩০৪. 
উজীর-লাঙ্ছনা ৩৭৫ 
উ্জীরের প্রতিহিংসা ৩৪৫ 
রূপসী মঙ্গে চম্পট ৩৫৬ 
প্রমোদ-উদ্ধানে ৩০৬ 
সৌন্দর্য্য সহানুভূতি ৩গ৭ 
প্রানাদে প্রমোদবাসর ৩০৮ 
আনন্দ-মদদিরা কোথায়? ৩৮৮ 
প্রেমসঙ্গীতের অযিয় উজান ৩০৯ 
প্রমোদ মজলিসে বুড়া প্রেমিক *** ৩০৯ 
রূপসী-রাণীর বৃদ্ধ তোয়াজ ৩১০ 
সুন্দরী-সোহাগে বৃদ্ধের মন্তপান-রঙ্গ *** ৩১০ 
ছদ্মবেশে খালিফ ২,৩১১ 
মজলিসের রসর্গ রি 
স্থরের সম্মোহন প্রভাব ৩১২ 
জেলের বেশে খালিফ শত ৩১৩ 
সুন্দরীর রন্ধন অনুরোধ ৩১৩ 
সুন্দরী দান ৩১৪ 
সঙ্গীতে সকরুণ মর্খবেদনা ৩১৪৭৫ 
আসন্ন বিরহের আবেগ ৩১৫ 
সুন্দরী দাবীর আক্রমণ ৩১৬, 
খালিফের পুরস্কার ৩১৬ 
কারাখৃহে প্রেমিক বন্দী ৩১৭ 
শক্রসংহারের সমারোহ ৩১৭ 
ফানীর পর বিচার ৭৩১৮ 
করুণ মুষ্ছনায় সৌভাগ্যোদয় . শা" ৩১৯৮ 
গার 


জনমত হজে ও কাজকম্য২ ০৯ - 5 77 
নির্ধাক প্রেমিক ২০২ প্রেমিক লুষ্ঠনের গর্ব : ** ৩৩৮ 
যৌবনের জয়টাকা ৫ মদিরার সঙ্গে রপমদিরার চমক. *** ৩৩৯ 
প্রেমিকার মৌন ভঙ্গ তত ৩২১ হ কাম-প্রশাস্তির শান্তি ৰা * ৩৩৯ 
নীরব প্রণয়ের রহস্য বিসতি ১ রূপসী পিশাচিনী রিচ 
সুন্দরী দাসীর ভীবননাট্য ১১১ ৩২২ যাছমন্ত্রের প্রভাব শত ৩৪১ 
রাজননিনী বাদী তত ৩২২ সোহাগের প্রণয় কাকলি জি 
সমুদ্র-রাদকন্টাগণের গুভাগমন. ** ৩২৩ যাদুকরীর অভিসম্পাত ১. পি 
আনন্দ-মিলনে বিরহ-সন্তাপ। ২০ ৩২৩ অশ্থিনীরূপে প্রচোদ্দিনী ০১৩৪২ 
রামীর প্রেমনিদর্শন ৮ ৩২৪ যাছকরের প্রভাব চূর্ণ টি 
প্রেমময়ীর পুত্র উপহার *** ৩২৪ গিশাচিনীর প্রতিহিংস। শা ৩৪৩ 
সমুদ্ররাজের যৌতুক ১০ ৩২৫ দৈত্য অভিযান ৩৪৪ 
পন্রশিরে রাজমুকুট 22-888 যাছুযুদ্ধে বিজয়লাভ ৩৪৪ 
রাপ্জপুত্রের বিবাহ প্রব্তাব *,ত ৩২৬ নির্যাতনের প্রণয়-সোহাগ *** ৩৪৫ 
রূপতৃষায় প্রণয়-সঞ্চার "৩২৬ 
টি মারি ভন্ফেক কবজ গঠন্ত্চ্ ১ ৩৪৬ 
মামার নিপুণ প্রণয়-দৌত্য ৮ ৩২৮ প্রণয়দাসের বাণিজ্য-যাত্রা ০ ৩৪৩ 
মন্্রসিদ্ধ অঙ্গুরীর প্রভাব *** ৩২৮ শব-সম্্ধনা "৩৪৭ 
পরিণয়-প্রার্থনায় হীরকহার উপহার ... ৩২৯ রহস্তময় সিন্দুক 2১৩৪৭ 
প্রত্যাখ্যানের লাঞ্ছনা ২০ ৩২৯ খোজা বখাইতের আত্মকাহিনী ১৩৪৮ 
উপসংহারে রণরম ০ ৩৩০ খোজা কারের জীবনরছন্ত ৩৪৮ 
বাঞ্চিতের অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ. *** ৩৩০ মিথ্যাকথার বাহাদুরী ০৩৪৯ 

রাজপুজের (প্রেমভিক্ষা +ত ৩৩১5 অদ্রেক মিথ্যায় সর্বনাশ ০৩৪৯ 
চম্বনে অভিসম্পাত 22555 সমাধিগর্ভে প্রেমময় তত ৩৫০ 
মরুদীপে প্রেমিক নির্বাসন ৮ ৩৩২ সমাধিশয্যা হইতে প্রেমিক] উদ্ধীর .*. ৩৫১ 
যাছ্বিদ্ায় রূপান্তর 2১ ৩৩২ প্রেমনিবেদনের ঘটা ** ৩৫১ 
রাস্তীর যাছচা্া ৩৩৩ উছছল যৌবনে প্রেমমিলনে বাধা. ... ৩৫২ 
যাছুমন্তের প্রভাব রর অস্থপমা হুন্দরীর জীবনরহস্ত. ... ৩৫২ 
প্রেমিক জানোয়ারের দেশে ১ ৩৩৪ জীবনদানে প্রাণ-বিনিময় ৬৫৪৩ 
ষাডুকরীর প্রেমলীলা ০০ ৩৩৫ প্রণয-গুঞ্জনে মানস-রঞ্জন ৩৪ 
বৃদ্ধ ওস্তাদদের মধুর আশ্বাস 2 ৩৩৫ - . প্রেষন্বরণে প্রণয় সমাপ্তি রি 
প্রেমবিলাসিনী যাদুকরীর শৌভাষাত্রা ৩৩৬ আলগোছে প্রেমলীলা ৫ 
প্রমষরীর প্রতিশ্রুতি ১ 
রে ৩৩৬ সপত্বী-সংহারের সাবধানতা 22583 
রাপীর পুরুষ হরণ. ... ৩৩৯ গ্রমোদিনী ্ 
প্রণয়ের বেসাতি | বিয়োগের নিদারুণ ব্যথা *.. ৩৪৬ 
(0৭ কৃতিম শোকের 
আকরণ 


খালিফ-প্রযোদিনীর' বিলাপ ৩৬১ 
হুদারীর কৈফিয়ত... ৩৬২ 
প্রণযিনীর যনোরজ্ন-প্রয়াস ৩৬২ 
প্রমোদিনী পুরস্কারের প্রতিষ্চতি ৩৬৩ 
পরণস্ি-সদ্ধানে মুক্তহত্তে দানা ৩৬৩ 
সুন্দরী দাসীর জন্য সর্বনাশ ৩৬৪ 
মিলন আশার উদ্লাস -. ৪৬৪ 
প্রেমিকের প্রাণসংশয় ৩৬৫ 
বিরহ-বেদনায় মৃত্যুশষ্যায় ৩৬৫ 
প্রেমিক-প্রবোধ ৩৬৩ 
মিলনের উল্লাস তা ৩৬৭ 
প্রেমদালের প্রণয়-প্রতিতবন্বী সন্বদ্ধন! *** ৩৬৭ 
ভগ্বীদানে প্রণয়িনীলাভের মৌভাগ্য *** ৩৬৮ 


ভীম অবনভৃন্ ও ৫ফৃত্তকুখজ ৩১৮ 


পিতৃবিয়োগে প্রমোদ-প্রবাহ "৩৬৯ 
স্বপ্নের অনুসরণ ০3৩5 
আশা মরীচিকা *. ৩৭০ 
গুপ্তধনাগারে স্বর্মুদ্রারাশি পাত ৩৭১ 

*  হ্বীরক পুভুলের দিব্য জ্যোতি ৭. ৩৭১ 
অমূল্য সংগ্রহের অতুলা বিশ্ময় ০৭২ 
আত্মপরিচয়ের নিদর্শন *. ৩৯৩ 
আদর্শ প্রসৃভক্তি ০ ৭৩ 
দৈতযপতির রম্য প্রাসাদ "৩৯৪ 
দৈত্যরাজের আবির্ভাব তা ৩৭৫ 

_ স্বন্দরী উপচৌকনে অনুগ্রহ আশ্বাস *.* ৩৭৫ 
সতীত্ব-পরীক্ষার অলৌকিক আয্বনা .*. ৩৭৬ 


রাক্ষস-সংহার ই 
সুন্দরী উদ্ধারের ধন্যবাদ : 
বান্ত প্রেমিকের ওদ্বত্য 
পিতৃহস্তার বিবাহ-প্রস্তাব 
রূপবান বীরের আশ্বাস 
সুন্দরী-পরিণয়ের মৌভাঙগা 
জলদম্যুকবলে স্থন্দরী 

স্বন্দরী লাভে জলদস্থ্যগণের হন্বযুদ্ধ 
রাজনন্দিনীঃ রাক্ষসবন্দিনী 
বীরগলে প্রেমের বিজব্মালা 
কৃতজ্ঞতার প্রতিশোধ 
প্রতিহিংসার পরারর্শ 

রাজ্য বিশৃঙ্খল 
বেগম-সন্বর্ধনা: 

চিকিতসক-মুখে বড়যন্ত্ প্রকাশ 
ঈরবার-সম্বাস আদেশ 








«৩৮৯ 


৭ ৩ম 


১২ 


কাহিনী রসাভাস 
অশ্র-সম্মিলন ৪. 
রাজ্য-আক্রান্ত 
সংগ্রামে বীরেন্্র আবির্ভাব 
মিলন উৎনবের আনন্দ-প্রবাহ 
পরিচয়-বিহীন রাজপুক্রশিরে বিজয়মুকুট 


কুহে ফেল 


শক্তির ফোয়ারায় অর্থরাশি নিঃশেধিত 
ইয়ার জমায়েখ_বাক্স খালি * 
বন্ধুর মুখোস খুলিল *** 
একদিনের বন্ধু-সন্বদ্ধন! 
পান-প্রফুল হৃদয়োক্ছাস 
ইয়ার বেইমানীর পরিচয় 
আতিথ্যের পুরস্কার 
একদিনের বাদসাহীর আশ। 
এ পেম়ালা! বড় মজাদার ! 
সংগোপনে খালিফ-প্রালাদে 
বাদশাহী প্রদানের আদেশ ক 
স্বপ্ন না সত্য? 
স্বপন ষদি মধুর এমন, 
হোক সে কেবল কল্পনা 
এ কি ইন্তরজাল ? 
জাগরাণের আন্টি 528 
নকল খালিফ সিংহাসনে রঃ 
হঠাৎ বাদসাহীর চল 
ইমাম-শাস্তির আদেশ 2 
নকল খালিফের বিচার-বৈচিত্র্য * 
বাদসাহী আহারের ঘটা 2 
সুন্বরী-মিলনে সরবৎ পানের ছটা 
সুরা মজলিসের প্রমোদ-আোত '. **, 
গানের সঙ্গে স্ুধার পেম্বাল 
্বপ্ন-বিত্রমের যোহ 
এ কি সয়তানের ভেঙ্ি? 
মায়াবিনী দূর ই 
লাঠির চোটে স্বীকার-প্রয়াস 


৪১১ 
৪৯২ 
৪১২ 


৪১৩ 


গল্প 


কাহিনী 


%ঞস্টন্ভূচিছ 


রসাভাস 


'আমি খালিফ, তাতে সন্দেহ! 
পাগল। গারদে 

বাদসাহী নেশ! ছুটিল ! 

মেই মোনাফের ষাছুকর 
বাদসাহী স্বপ্ন অবসানে 
আবার ছদ্মবেশে থালিফ তত 
বন্ধুত্বের মধুর আশ্বাস ৬৬৩ 
সবিনয়ে মনোরঞ্জন তি 
অনুরোধে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ তত 
পিরীত চাই না, মদেই আমোদ *** 


স্থরা ও সুন্দরী ব্যতীত যৌবন অতৃপ্ত *** 
বাদসাহী স্বপ্ন-প্রহেলিক। *** 
রঙ্গিণীগণের জাগরণ উল্লাস ১ 
দেলখোস সোহাগ পরিহাস তত 
মৃণাল ভূজবন্ধনে স্বপ্র-জাগরণ * 
রঙ্গিণীসোহাগে স্বপ্রত্রান্তি * 
প্রেমিক-কর্ণে নিদারুণ কামড় ** 
যাদুকর না খালিফ ? ্ 
নির্োভ প্রেমিক পুরস্কার ৭০০ 
আড় নয়নে মুচকি হাসিতে প্রাণ-বিনিময় 


প্রমোদ তুফানের অবিরাম রঙ্গ  *** 
মরিয়া আমোদ 


মরণের অভিনব না 
প্রিয়তমার শোকের অশ্রধারা *** 
দয়িতা-বিয়োগে আদায় এন 
মৃত্যুঅভিনয়ের প্রন্থেলিক৷ রঃ 
মৃত্যুনন্দেহের ধাধা 
হার-জিতের বাজি 2৪ 
মরণ-নিণয়ের সন্ধান 
স্থলতান হারিলেন 
বাজিহারের হুর্জ় অভিমান ৪ 
প্রেমিকার সাবাস শোকাভিনয়. *,, 
“ও বড় দানাবাজ” রী 
'চোপ, চোপ, দানাওয়ালী 

নেহি তোমারা লাজ, রি 
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গ্স্ই-সচী ্‌ 
গল্প কাহিনী রসাভাস 


মরণের কারসাজী 
কে হারে গিনে 


মরণ অভিনয়ে সৌভাগ্যলাভ * 


অশ্ব ও অ্স্চহ্ গুলী 
পথে কাকা মিলিল ! 
কাকার মোহর সেলামী 
ভ্রাতৃবধূকে সাস্বনা 
যাছুকরের মধুর আশ্বাস 

প্রলোভন-জাল বিস্তার 

নৃতন ধাঁধার অন্গদরণে 
রহস্ত-কাননে 
ধূমরাশির অন্তরালে গুহাপথ 
রহস্তমযব ভূগর্ভের দ্বার উন্মুক্ত 
আশ্চর্য্য প্রদীপ আবিষ্কার 
গুহামধ্যে জীবস্ত সমাধি 
অঙ্গুরীদাস দৈত্যের আবির্ভাব 
অপ্রত্যাশিত উদ্ধার 
প্রদীপ-ভৃত্য দৈত্যের গুভাগমন 
দৈত্য না যৃষ্তিমান সৌভাগ্য তি 
দৈত্দানার কারবার ত্যাগ কর 
ইন্ছদীর প্রবঞ্চনা 
বাহ্াত্বর মোহরের রৌপাপাত্র 
জ্লানাগারে রাজকন্ত। নন্দর্শন 
প্রণয়ের নেশ। তত 
চাদ ধরিবার সাধ ! 
হীরক-রকের উদ্দিন * 
প্রদীপের আশ্চর্য্য শক্তিতে অসম্ভব সম্ভব 
সুলতান-দরবারে 


রতরপ্রভাঙব আত্মবিস্থৃতি 
তিন মাস পরে বিবাহ আশ্বাস 
শুষ্তপথে নবদস্পতি চালান 
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৪৩২ তরবারি ব্যবধানে প্রথম মিলন... কত 
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কাহিনী রসাভাদ *. পত্রাঞ্ধ গল্প কাহিনী  কাজগ 1. প্রি 
বাক্সের ভিতর বিশ্বের সংগ্তপ্ত ধনভাগার ৪৮৭ এ 





* প্রিয়তম] সন্মেলনে প্রীলাদ-রহম্তা "' ৪৬৮ 
জয়চিহ্ন বক্ষে ধারণ ০8৬৯ বিশ্বের অনস্ত রত্বরাশি স্র্শন  *** ৪৮৭ সু 
ছন্মবেশের সঙ্কেত ১০৪৬৯ আশার উল্লাসে অন্ধ ** ৪৮৮ 
উদ্ধারলাভের ষড়যন্ত্র * ১২১, এন * নৈরাস্তের ভীষণ অন্ধকার ** ২৪৮৮ 
রূপের মোহন ফাস ১০৪৭৩ শান্তিতে শাস্তি ০৪৮৯ 
প্রেম-চাতুর্ষ্যের অভিনয় 2০8৭১ নৃশংসতার গোপন রহন্ত 2 চি 
মদের সঙ্গে গল্পের বুকনী ৪৭১ দিদিস্থমানের আত্মকাহিনী ঠা 
"২ আ্ষ্্য প্রদীপ উদ্ধার ৪৭২ সুন্দরীর পক্ষীর মত আহার ৯০৪৯৩ 
| শুষ্ঠপথে সুসজ্জিত প্রাসাদ ৪৭৩ সমাধি-ভূমিতে শব আহার তত ৪৯১ রর 
মিলন অশ্রর উছল প্রবাহ ২০৪৭৩. ২ সুন্দরীর অসহা বজ্জাতী ২৪১ ্ 
৯ আবার সৌভাগ্য-শিখরে ০৮ ৪৭৪ গলিত মৃতদেহ কি সুখাস্য ০৪৯২ 
্রাতৃহস্তার প্রতিহিংস। *** ৪৭8 যাছুবিগ্তাপ্রভাবে স্বামী কুকুর ৪৯২ 
«.. মহিমময়ী নারীর ছদ্মবেশে ০ ৪৭৫ বুদ্ধিনৈপুণ্যের যাচাই ২০ ৪৯৩ 
নিষ্ঠুর-হস্তে ধাশ্মিকা হত্য। *ত৪৭৫ পয়সা-বাছ। কুকুর ০ ৪৯৩ 
প্রাসাদে প্রতিহিংসা-প্রয়াসী যাুকর *** ৪৭৬ রূপান্তরের কৃতজ্ঞতা - ৪৯৪ 
রাজকন্যার চিত্তহরণ-চাঁতুরী ১ ৪৭৬ বোতলে খুপ্তমন্্ ১৮৪৯৫ 
নির্জন কক্ষে ষড়যন্ত্র চিন্তা ূ তত ৪৭৭ যাছুকরীর ষোগ্য শাস্তি ০৪৯৫ 
কুহকীর ধর্মমোপদেশ ০৪৭৭ খোজা হাসেন আলহাবল ৮ ৪৯৬ 
সৌন্দর্ধ্য-সমবযের ক্রটি আবিষ্কার '”* ৪৭৮ ভাগ্য-পরিবর্তনে মনো বৃত্তি তত ৪৯৩ 
রকপক্ষীর ডিম ভিন্ন প্রালাদ-সঙ্জ! অসম্পূর্ণ ৪৭৮ আশ।-আকাক্ষাহীন ছ্রীবন ০৪৯৭ 
দৈত্যগঞ্জনে ভূমিকম্প ৪৭৯ দরিদ্রের ভাগাপরীক্ষা 2০8১৭ 
শিরঃপীড়ার অভিনয়ে ছুরিকাঘাত -* ৪৭৯ স্র্মুদ্রা বাধা পাগড়ীতে চিলের সো! ৪৯৮ স 
আততায়ীর যোগ্য শান্তি তত ৪৮০ নিরাশার বিড়ম্বনা ৮১:5৮ * 
জ্িফেতু হুশ 243 উপকারীর কৈফিয়ৎ ১288৯ 
পুনরায় আশার উদ্দীপনা 5০858 
বিরহ ভাড়ার হট সাজিমাটী-বিনিময়ে মোহরের থলি *** ৫০৪ 
টাও ঘোটকী প্রহার 2৪৮২ টাকায় অদুষ্ট ফেরে না 825 
5, 
বাবা আবদাল্লার কাহিনী 8৪৮ 458 ৫*৯ 
গুপ্তরত্ুভাগারের সন্ধান 5 নগর টুকরার মহিমা ৫০২ 
8৮ প্রথম জালের 
উপত্যকায় রর্স্তপ 28৮৫ নাহ ২. ৫৯ 
আসীটি উটের পিঠে ধনরাশি চালান ... ৪৮৫ টা পেটে সমুজ্জল হীরক তত: ৫৯৩ নি 
আকাঙজ্ষ। উদ্দীপনার চাঞ্চল্য দার ক গৃহ আলোকিত, **০:৫০৪ ও ্ 
ধন আকাক্ষার নিব্ত্তি নাই. ... ৪৮৬ 58 "৫০৪ 
গ্রহণের আগ্রহ **১ ৫৯৫ । 
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কাছিনী «৮. পা ঙ্র কাবিনী . 
লে শ সি ০৫:10. তিলের কুপোদ মনাচালাব,:. 
লক্ষ সরু হর্ষ বিক্রয়. দস্াদলপতির আপ্িখ্য গ্রহণ 
সৌভাসী-শিখক্ে :+১0৫ ছস্মবেশে অনুগ্রহ লাভ. ১8 
আতিথ্যের সম্মানন। .... তৈলের কুপোয় মানুষের কথা নত & 
পল্লীভবনে বিশ্রাম-প্রমোদ : বুদ্ধিকৌশলে দন্থ্যদল সাবাড় দি 
দ্বিতীয় প্রমাণ কোথায় ৫5৯ দশ”তির নিক্ষল আক্রোশ ৫ 
ঘোড়ার দানা সংগ্রহ মোহর আবিষ্কার ৫০৯ তৈলের পরিবর্তে দস্থ্য দেখিয়া বিশ্বয় **৫ &. 
টাকায় ভাগ্য-পরিবর্তন সম্ভব নয় ৫১০ দস্থ্যদলের সমাধি (৮5 
খালিফের চমক ৫১০ বীরবাক্ছিত মৃত্যু হইল না কেন? র্‌ ২ 
অঙ+ক্িহবত+ও চিসতি টনি ৫১১ প্রতিশোধ বাসনায় বন্ধুত্ব প্রসার -:. 4 
চিডিং ফাক ৫১১ সাদরে দস্থযপতি নিমন্তণ হিরন 
সিসেম বন্ধ ৫১২ আতিথ্যের প্রস্তাবনা তত ৫. 
যুগ-বুগ লুষ্টিত ধনরদ স্ত.গীরুত ৫১২ লবণ-বজ্জিত খাস্ঠে অক্রাগ জি. ৫ 
চোরের উপর বাটপাড়ী ৫১৩ ছদ্মবেশের ছলন! পরা নটর 
কুন্কেতে মোহর মাপ ৫১৪ ছোর! হস্তে সুন্দরীর ললিত নৃত্য : *** ৫৭ 
সৌভাগ্য-নিদর্শনে হিংসানল ৫১৪ সুন্দরী দাসীর চাতুর্যয ও র্‌ শত ৫ 
গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান ৫১৫ এয ও সৌন্দর্য্যের সমন... - 
অতুল খীশ্র্য্যে আত্মবিস্থৃতি ৫১৫ হে গজ উল 
প্রলোভনে স্বভিব্রংশ ৫১৬ জলপাই চাপ! মোহর. « 
অর্থহরণে প্রীণসংহার ৫১5 মিশর হইয়া! ছিনুস্থান " ও 
ছরাশার উদ্বেগ : . ৫১৭ বিশ্বাসঘাতকতায় সর, নিষেধ হর 
মৃতদেহ ও স্ব্ণুক্রার থলি চালান ৫৯৭ অর্থলোভে ধর্মজ্ঞান বর্জন .. .. ৫ 
নিকার আশ্থাযে সাস্বনা ৫১৮ স্বর ভবিস্ততবান্ী অগা ঙ 
শোকের আওয়াজ ৫১৮ প্রতারক বন্ধর সাফাই 
রূপের ধাধায় মোহরের চাল ৫১৯ মোছরের বলে জলপাই হত 
গোপন পীরিতের ফল সামাল ৫২০ অন্বীকারের ধা *. ৫৩ 
প্রো বন্সে. প্রেমের বন্া ৫২5 আল্লার লাক্ষ্ট সম্ভব নয় * 
প্রত্বিশোধ-্রয়াস: .. . ০৫২১ কাজীর বিচার ! টি ৫৪. 
সন্ধানে শির বাজী এ ৫২১ বালকের বিচার খেলা রা 
বাবাযোস্বাফার অনুসরণে ৫২২ বালক কারীর বিচার অভিনয় ... ধা 
সকল বাড়ীই চিত ৫২২ জলপাই-পরীক্ষায় রহ প্রফাশ. **: ৫৪? 
চি্নলোপে প্রাপদগ্ড ৫২৩ বালকের বিচার-নৈপুণ্যের প্রশংসা .”** জর 
দ্বিতীয় দস্থ্যর অক্িষান ৫২৩ খালিক সভায় বিচারাসনে বালক *** ৪ 
লোহিত রেখাক্কিত বাড়ী ৫২৪ আসল. অন্ঞল বিচারে এজ আর ১৮ ৩৪৭ 


বংশগোঁরব বিসর্জনে আপত্তি 
রাজপুজ অন রী 
আকাশে বিচরণের উদ্বেগ 
স্বাজপ্রাসাদের ছাদে অবতরণ 


) নিজাশাতমখের সৌনর্নী্ি 





* নৈশবাদের অন্তরালে ফুটন্ত জ্যোৎন্স। '*- 


দরশনে আত্মসমর্পণ 
মনোমোহিনী সঙ্জার ঘটা] 
রূপবিজলীর ছটা! 
প্রেম-নিবেদনের সুচনা 

রূপের মোহন ফাদে 

ছুটি মনোচোরের প্রীণবিনিমন্ব 
রূপের নাগপাশে বন্দী 


পূর্বরাগ অবসানে পিভৃ-সগ্মতি প্রার্থনা 


মিলনস্থচনায় বিরহ আশঙ্কা 
প্রেমদেবতাঁর চরণে অর্ধ্য 
প্রণীর মধুর আশ্বাস 
বিমানে সুন্দর সুন্দরী চম্পট 
পুত্র আগমনে আনন্দ-উৎসব 
অশ্বশিল্পীর প্রতিশোধ 
রাজকুমারী হরণ 
প্রণয়িনী উদ্ধারে নিকুদেশ যাত্রা 
অপন্থতা রাজকুমারী কাশ্মীরে 
র্বস্ত সংহারে রূপসী উদ্ধার 
রক্ষাকর্ভীর রূপলালস। 
প্রেমিকা উন্মাদিনী 
উন্মাদন। প্রশমনে নিরুপাষ 
হারানিধি লাভের আশ! 
প্রমোদিনী বিষাদিনী 
প্রেমিকের আত্মপ্রকাশ 
বপমুদ্ধ সুলতানের বুদ্ধিন্রংশ 


পত্াপ্ধ গল্জা কাহিনী রসাভাল 
৫38 প্রণয়িনী উদ্ধার / ৮৬০ 
রর মিলনের প্রমোদ-উৎসব হন 
৫৪৫ হুই্জুগুজ্ অআখমেদ ও পীনানু, 
৫৪৫ * প্রেমের প্রতিবন্ধী টি 
৫৪৩ সুন্দরীলাভের যোগ্য আশ্চর্য্য নিদর্শন রর 
৫৪৬ বাজীমাতের আশা হ্ 
৫৪৭ ভারতের অতীত পথ্য 
৫৪৭ অত্যাশ্চ্য্য দূরবীণ 
৫৪৮ মুহূর্তে আকাজ্কিতের দর্শন সম্ভব 
৫৪৯ ফল নয়__অমুত হত 
৫৪৯ ম্ৃত-সপ্ীবনী শক্তি সংখপ্ত ০৯১ 
৫৫০ অত্যাশ্তর্য্য দ্রব্যসংগ্রহ্র প্রতিযোগিতা 
৫৫০ সাফল্যের পরীক্ষা টা 
৫ প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রিয়তমার জীবনসন্কট 
৫৫ পরীক্ষা-সমস্া 
৫৫২ প্রেমপ্রতিযোগিতায় টান রি 
৪৫২ ভাগ্যপরীক্ষার শর অনৃষ্ঠ 
৫৫৩ নিক্ষিপ্ত শরের অনুসরণে 
৪৫৪ জ্যোতিদীপ্ত গুশ্থাপথে ** 
৭ পরীমুখে প্রেম-পরিচয় মে 
৪৫6 পরী-প্রণয়ের সৌভাগ্য 
৫৫৫ কথার বিবাহ অধিক সুদৃঢ় টি 
৪? প্রাসাদ, না ইন্দ্রপুরী সস 
চা উছ্ছল যৌবন-শ্তরোতে নিমজ্জন 
৫৫৭ উচ্ৃসিত প্রণযলীলায় বিরহ ঝঞ্া 
্ঞ্ পুত্র অদর্শনের উৎকণ্ঠা 
ধর বিদায়ের কাতর অনুনয় ৪45 
৫৫৯ ু্বনে মিলন-প্রতিশ্তি এ 
৪৫ “বিরহ বেদন শরে তন্থু ভেল জর জরে” 
রি প্রণয়ের নীতিশাস্্ 
ডঃ গুপতকথা প্রকাশ অনাবস্ক 
৫৬১ পুনমিলনের প্রমোদ ঝরণ! পর 
রি বিদ্বেষ উদ্রেকের কুমনত্রণ! ৪ 
টা উশ্র্যগর্কোর ক্লারণ কি? র্‌ 
8 রাজমুকুট কণ্টকাকীর্ণ সর 


পৰ্াঙ্ছ 


৪৫৬৩ 
৫৬৪ 
৫৬৪ 
৫৬৫ 
৫৬৫ 
৫৬ 
৫৬৭ 
৫৬৭ 
৫৬৮ 
৫৬৮ 
৫৬৯ 
৫৬৯ 
৫৭০ 
৫৭০ 
৫৭১ 
৫৭২ 
৫৭২ 
৫৭৩ 
৫৭৩ 
৫৭৪ 
৫৭৪ 
৫৭৫ 
৫৭৬৩ 
৫৭৬ 
৫৭৭ 
৫৭৭ 
৫৭৮ 
৫৭৮ 
৫৭৯ 
৫৭৯ 
৫৮৩ 
৫৮াও 
৫৮৯১ 
৫৮১ 
৫৮৭ 








গল্প. কাহিনী. রসাভাস . গতাঙ্ক 
_যাছকরী গোয়েন্দা... পর ৯০ ইহ 
চাতুযয-জাল বিস্তারের অনুষর্তি : *** ৫৮৩ 
পীড়িতের ভাখে করুণা উদ্রেক তত ৫৮৩ 
মায়াবিনীর ছলনা *৮:৫৮৪ 
অনুগ্রহের বিষম ফল তত ৫৮৫ 
অমরার খরশর্য্যশসমনয় ০৫৮৫ 
্বপ্লাতীত খ্বধ্যদর্শনে ঈর্যার জাল! *** ৫৮৬ 
পুত্রের বিরুদ্ধে পিতাকে উত্তেজন! ৫৮৬ 
পুল্রদমনের ষড়যন্ত্র **৯৫৮৭ 
অস্ত আবদার **৯ ৫৮৭ 
এ প্রেম অপাধিব, স্বার্থগন্ধে দূষিত নহে ৫৮৮ 
চু্বন-আলিঙ্গনে চিন্তবিনোদন ৫৮৮ 
স্থবিশাল তা্ু ছাতাষ পরিণত হইবে ৫৮৯ 
রর হাতের মৃঠায় প্রকা শিবির *:৫৮৯ 
শক্তিমান পুত্রসংহারে পিতার চক্রান্ত *** ৫৯০ 
অসাধ্য আদেশের উদ্দেস্ট কি? ৫৯০ 
সিংহ-রক্ষিত ঝরণার উদ্দেশ্তে ৫৯১ 
এক হাত মানুষের কুড়ি হাত দাঁড়ি *** ৫৯১ 
ধূমরাশির অন্তরালে বিরাট দাড়ি *** ৫৯২ 
বিকট-দৈত্যের ভন্ীপতি-সস্তাণ *** ৫৯৩ 
গদাঘাতে সুলতান চূর্ণ 5. ৫৯৩ 
মস্িবন্দ সাবাড় ১৫৯5 
সুন্রীকুলগৌরবিনী পরীবান্থ স্থলতানা ৫৯৪ 
উঈহবন্বিতঃ ভ্ঈিন্নীছুগল ০5৫৯৫ 
সুন্বরীর মনের কথ! ১৫৯৫ 
অনৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস ৫৯৬ 
হিংসার দাবদাহ *. ৫৯৬ 
* .. অসময়ে প্রতিহিংসার সুযোগ ৫৯৭ 
সুলতানার কুকুর-শাবক প্রসব ! «৫৯৭ 
সুন্দর রাজপুত্র-লাভের সৌভাগ্য ** ৫৯৮ 
জুনারী রাজকন্তার পরিবর্তে ইছুরছানা! ৫৯৯ 
সুলতানার কঠোর দণ্ড 5 ৫৯৯ 
অপুত্রকের গৃহে আনন্দ-জ্যোৎল্া ৬০৪ 
অতিথি-সন্বর্ধানার আগ্রহ *৬%% 


০ 


প্রিয়-ভ্গিনীর মনোরঞ্জন - 
বাকৃশক্তিশালী পাখী, - 
সঙ্গীতকারী গাছ, নুবর্ণের জল 
অনাধ্য-সাধনের অভিযান 
ভগিনী-প্রবোধের অভিজ্ঞান 
মুখের জঙ্গল সাফ ০ ৬০৪ 
সন্ধান দিলে অপকার আশঙ্কা প্রবল *** ৬*৪ 
শতবিক্বসন্কুল পথের অন্তরায় * ৬০৫ 





অশরীরী আত্মার চীৎকার (৬০৫ 
রাজপুত্র প্রস্তরে পরিণত র্‌ ৬০৬ 
মুক্তামালায় জীবন-সমন্তা নত র্‌ 
সন্কল্পসাধনে জীবন পণ ১১ এ 


পিছনে চাহিলে কৃষ্ণপ্রস্তরে পরিণত *** ৬*৭ 
প্রস্তর-সমাধিতে ক্রোধ উপশম তত ০৮ 


বীরাঙ্গনার অভিষান ০৬০৮ 
সাহস অপেক্ষা চাতুধ্য শ্রেষ্ঠ ০০ ৬৭৯ 
কৌশলে বাধা প্রতিহত ০০ ৬০৯ 
সাফল্য অনুরবর্ভী ৪্ডড ০১৩ 
সঙ্গীতকারী বৃক্ষসমীপে *** ৬১১ 


সুবর্ণজলের ম্ৃতসপ্লীবনী শক্তি. *** ৬৯৯, 
জীবনদানের কৃতজ্ঞতা উচ্ভাস. ** ৬১২ 


সুন্দরী পথ-প্রদর্িক! ২০ ৬৯ 
অত্যাশ্চরয্য দর্শনীয়ের সমাবেশ ০ ৬৯৩ 
মুগয়া প্রমোদ ৯১ ৬১৩ 
স্থুলতানের প্রসাদ-লাভ ৬১৪, 
পাখীর সুপরামর্শ *০ ৬১৪ 
প্লেহের আকর্ষণ ৭ ৬১৫ 
প্রাসাদে সম্বর্ধনা ৬১৬, 
সুলতান নিমন্ত্র ১০৬১৪ 


সম্মানিত অতিথির সম্বর্ধন। ১০ ৬১৭ 
কাকুড় দিয়া মুক্তার ব্যঞ্জন *০০ আখ 
আকাশে সঙ্গীত-প্রবাহ ' ১০৬১৮ 
পাখীর গানের অমিয় মাধুরী ০৬১৮ 
বিশ্দয়ের অর্থকাশ কোথায় ? ০০৬১৯ 


-রহ্ত-ববনিকা অপসারিত ১২ ১৯, 


সাদ 
1 
পঁ উপহার 


৪) প্রণয়-মভিযান 


৫৭ অভিমারে 
৬। রূপবিদ্যুতে অশ্রধার। 
৭। গল্পের কুহক 
৮। প্রতিশোধ 
৯। রহস্তপ্রকাশে নিষ্ঠতি 
* | প্রেমের বন্ধ 
১) মুক্তির মূল্য 
২। শাস্তি 
2। চরণচুঙ্বন 
)। সান-কৌতুক 
:) দাবা খেলা 
১। যাছু-যুদ্ধ 
1 অসাধ্যলাধন 
'। প্রতিহিংসার পুরস্কার 
শ সহশত চুন্বন 
। সর্প উপনিবেশে 
। প্রেযোতপল 
৭ অতকিত বিপদ 





২৩। সন্মোহন ফাদ খৃষ্টান মদাগর ১৬৭ 
প্রারস্তে ২৪। চুরবন-বিড়ন্না ভাগারীর উপন্যাস ১৭৭ 
উপক্রমে ২৫। প্রণয়ের রিষ চিকিৎসক ১৮৩ 
২৬। দুতিয়ালী দরজীর কাহিনী ১৮৯ 
হ্চনা ৩. ২৭) পিরীতের দায় প্রথম ত্রাতার কাহিনী ১৯৫ 
রখ ৪ ২৮) পোহাগের ছলনা. দ্বিতীয় ত্রাতার কাহিনী ১৯৮ 
রী ১৭. ২৯। যাছুর ভেক্কী চতুর্থ ্রাতার কাহিনী ২০৪ 
খ্ী ১৯. ৩০ । লাঞ্ছনার প্রতিশোধ পঞ্চম ভ্রাতার কাহিনী ২১০ 
সদাগর ও দৈত্য ২৩. ৩১। প্রমোদ-ভোজ, সামসেল নীহার ২১৯ 
খ্ী ২৪. ৩২) সৌনদর্যয-তুলন। বেদৌরা ২৫১ 
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প্রণয় অভিযান 





দর্ঠাগ্যের কথ! বিশ্ব হইযাছিলেন, সে সকল কথা পুনরবার সাহার মনে উদয় হইল) একাকী 
"শয়ন করিয়া, তিনি ঘোরতর চিন্তার নিমগ্ন: হুইলেন। স্ত্রীর বাভিচায়ের থা! মনে নদে ঘতই আোজন রাখ 









দেশ হইতে বু দূরে আসিয়াই কি ছার মনে ছুখে হইয়াছে, পরিরতমা জী বিরহে কি এত কাতর হইককছেন1 ঠ 
তাহাই বদি হয়, তবে শীঙ্জ তাহাকে তাহার রাজধানী সমরকলো পাঠাইয়। দেওয়া উচিত। এই স্থি় :. 
করিয়া, ্বতান তাহার রাজভাগার হইতে উতর ব্য ও সুগ্যবান্‌ হীরকযাদি শাহামানকে উপহার : 
প্রদান করিলেন, কিন্তু তাহাতেও শাহজামানের দনে সখের উদয় হওয়া দূরের কথা, তিনি প্রতিদিন অধিকতর: 


বিমর্ষ হইতে লাগিলেন। রি 
একদিন প্রভাতে শাহরিয়ার মুগ! করিতে যাইবেন, এই আদেশ-ঘোষণা করিলেন। স্থলতানু শাহরিয়ার : 
মনে করিয়াছিলেন, সহোদরকে মৃগরাদ্ন লইয়া গেলে হুয় ত তাহার মনের বিষতা বিদুরিত হইতে পায়ে 
নগর শ্ুইতে ছই দিনের পথ দুরে মুগরায় যাওয়া স্থির হইল। কিন্তু শাহলামানকে হৃলতানের সহিত মীর. 
বাইবার আন্ত হর কযা, তিনি ছার শরীর অনতসথ বলয় পরাসাদে থাকিবার অনুমতি জরীরঘন। করিলেন! রর 
তনি একাকী উপধনপ্রান্তবর্ী প্রাসাদে শয়ন করিয়া রছিলেন। চতুর্দিকে কুলার ভদয়-বিদোছন গত, 
ধীর মিষ্ট গান, বাসর মধুর হিল্লোল) কিন্তু এ সকল তাহা ভাল লাগিল না, তিনি কেবল ভাহার হুরাগয .. 


উজ. না।. শাহিজামান রতান মহিবীয বা দেখিতাহ অন্ত বাঁারনের 
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চাহি রহিলেন। ভীহাকে কেছই ফেখিতে পাইল না। সচিব সঙ্গিনী তাহাদের বসথাদি খুলি 


ফেলিল। তখন শাহজামান সবিশ্মরে দেখিলেন, সেই বিশজনের দকলেই নারী নহে, তাহাদের মধ্যে দশ বম দান 
ও দশজন সুলতানের উপপরী। দশ জন উপপর্ী বা সহচরীর সহিত দশ জন শ্রেতকার দাস লক্মিলিত 
হইল; মহ্ষীকেও কেজোড় অবস্থান থাকিতে হইল না, মহিষী করতালি ধ্বনি করিয়া! আহ্বান করিল, 


শজীবনখা, হাব, মানুদ!” তৎক্ষণাৎ একটা গাছ হইতে বিগুলকার, কুৎসিতদর্পন খোত কুষবর্ণ” 1 


কাজী তাহার ভাটার ভ্তায় রক্বর্ণ গোলাকার চক্ষুগল বিশ্ফারিত করিয়া নামি আলিয়া, স্থলতানীর 
সহিত আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইল! র 
এই সকল পুরুষ ও রমণী তখন যে বীভৎসকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইল, যে ভাবে ভাহার! কাগ-ক্রীক্থায় উন্মত্ত 


বন-বি্ার হইয়া উঠিল, তাহার বর্ণনা দ্বারা লেখনীকে কলুষিত করা আমাদের পক্ষে অনাধ্য। নুলতান-মহিষী এই 





প্রসা- তিনি রুচির সহিত খাছদ্্ব্য আহীর করিলেন, 
শত ভিলি উদর পূর্ণ করিয়া এ ভাবে আহার করেন 
গু তিনি সন্ব্টমনে উপভোগ করিলেন। 


এই ঘটনার পর যথাকালে স্লতান সৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে শাহজামান ডাহার হত লাগাৎ -4 


কুৎদিতদর্শন দৃঢ়কার কাক্ী দাসের দহিত যেরূপ নি্লজ্্রভাবে বিহার করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া 
শাহজানানের অন্তর সুপার শিহরিয়া উঠিল। এমন অপূর্ব সুন্দরী, লৌকমোহিনী তরুণী, শাহরিয়ারের 
তায় প্রিয়দর্শন দেবকান্ত রূপ, পশবধ্য, শক্তি ও খ্যাতির আধার স্বামীর অন্কলক্্ী হটয়াও কি করিয়া! এই 
বীভৎদর্শন পুরুষের অঙ্কে আপনাকে স্থেচ্ছায় বিসর্জন দিতে পারে, ইহা কল্পলা করাও ছুঃসাধা ! অন্তান্ত 
নারীরা শ্বেতকাক়্ দাসগণের সহিত ইন্জিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতেছিল। ভাহা বরং তাহাদের রুচির সমর্থক ) 
কিন্তু অপরূপ সুন্বরীর পক্ষে বীভৎস, কদাকার কাফী পুরুষ !-_শাহজামান বাতীয়নের অন্তরালে সরিয়! 
দঁড়াইলেন। 

শাহ্জীমীন সুলতান-মহ্ষীর ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিলেন, তাঁহার অগ্রজ সুলতানের জীবন তাহার 
অপেক্ষা আদৌ সখের নহে। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এই সকল স্্রীপুরুষ নানাবিধ উৎকট ও কুৎসিত আমোদ-প্রমৌদে 
মন্ত রহিল। তাহার পর তাহারা নিকটস্থ পুফ্করিণীতে অবগাহন করিল, এবং ন্ব স্ব পরিচ্ছদ পরিধান 
করিয়া যে গপ্তপথে তাহার! উদ্ভানে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই পথেই প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিল। মহিধীর . 
উপপতি মীস্ুদও প্রাচীরের উপর দিয়া বৃষ্ষান্তরালপথে অনৃগ্ত হইল। 


মমন্ত ঘটনা স্বপ্ের মত চক্ষুর উপর টিয়া গেল। শাহজামান মনে মূনে বলিলেন, “আমার ছূর্ভাগ্যই যে... ৰ 


সকল অপেক্ষা শোচনীয়, তাহা কেমন করিয়া বলিব? বোঁধ করি, ইহ! সকল স্বামীরই অনৃষ্টে সমানভাবে 
বষধি্া থাকে ) কারণ, আমার বিশ্ববিজয়ী ভ্রাতা! বাজরাজেশ্বর নুপৃতানও তাহার অসতী স্ত্রীর ব্যভিচার 
নিবারণ করিতে পারেন নাই, দেখিতেছি। তাহা হইলে' আমি অনর্থক ছুঃখ করিয়া মরি কেন? যাহা সকল 
স্বামীর অনুষ্টে ঘটে, তাহা আমার অনৃষ্টেও ঘটঘাছে। আমি আর ছুঃখ করিব না, আক্ষেপকে আর মনে স্থান 
দিব না, মনের শাস্তি নষ্ট করিব না এই ঘকল কথা চিন্তা করিয়া শাহজাগান দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিলেন, 
মন গ্রুর করিলেন; স্ুলতাঁন-মহ্ষী ও তাহার সঙ্ি-সঙ্গিনীগণের আমোদ-প্রমোদ দেখিচ্ছে রারি গভীর 
হইয়াছিল, গভীর রাত্রিতেই আহার করিতে হইল। কিন্তু আজ আর আহারে পূর্বাবং অকচি রহিল না 


এমন কি সমরকন্দ ত্যাগ করিবার পর আর একধিনও 
নাই। হার আহারকালে যে গীতবাস্ধ হইতেছিব, তাহাও 
করিলেন। এবার তাহার মনে বিষভাব ছিল না। ঘুখশোক অপগত, মুখ সদাই 1 


স্‌ 





চু 





পারি? আপনার -বাহা ইচ্ছ! বলিতে পারেন। আপনি কি 






* ব্যাকুল হইয়াছি।” 

সুলতান তীহার জার বিদরবভাব ও হঠাৎ গরফুলতা-লাতের রা উর 
ছঃখ-বিষাদের যে সকল কারণ স্থির করিয়াছিলাম, তাহার একটাও ১8... 
" অন্থরোধ, তুমি প্রকাশ করিয়া বল, প্রথমে তুমি বিষ! ছিলে কেন, 
হইতে আসিয়া ভুটিল 1” 

শাহজামান সুলতানের প্রশ্নে কিয়ৎকাল চুপ করিয়া বহিলেন, জিনিস অবশেষে তিনি 
বলিলেন, "আপনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর, কামার পুজনীয় ব্যক্তি) আপনি আমার মুখে আপনার প্রশ্নের 
উত্তর গুনিবার জন্য কৌতুহুল প্রকাশ করিবেন না, আপনার কৌতৃহুল নিবারণ করি, আমার সেসামর্ঘয নাই”. . 7. 

স্থলতান এই কথা শুনিয়া আরও অধিক কৌতূহল প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “ইা, তোমাকে বলিতেই, হুলতানের, 
হইবে, আমার অনুরোধ তুমি অগ্রাহ্ করিতে পারিবে না” তখন শাহজামান বলিলেন, “আমি আপনার নিকট গুপ্ত" 
আদেশের প্রথমাংশ পালন করিব, অর্থাৎ কেন আমি বিপরচিত্তে কালযাপন করিতেছিলাম; তাহার কারণ এ 
বিকৃত করিব) কিন্তু কেন আমার স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল, মনের প্রফুলত! ফিরাইয়! পাইলাম, তাহার 


কারণ জানিবার জন্য অনুগ্রহপূর্ক আমায় পীড়াপীড়ি করিবেন না” শাহরিয়ার বলিলেন, “ভাল তোমার ক 


_ ববিষকঈভার কারণই আমাকে খুলিয়া বল, গুনি।* “তবে শুনুন, বলিয়া সমরকন্দ হইতে যাত্রাকালে 
শাহজামান হার মহিবীর যে আচরণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সুলতানের নিকট তাহা প্রকাশ করিলেন শ্রবং. 
বলিলেন, “ইহাই আমার ক্ষোভ ও বিষাদের কার.) ইহা! কি যথেষ্ট ছূর্ভাগ্যের কখা নহে? অনীম 





_ ক্ষমতাপর রাজার স্ত্রীও যদি বিশ্বাসঘাতিনী হয়, তবে আর কে স্ব স্ব পত্ধীকে বিশ্বাস করিবে? : 


সুলতান বলিলেন, "ভাই, তোমীর কথা শুনিয়। আমি একেবারে হতবু্ধি হইয়াছি। যাহা হউক, তুমি সেই. 
পাপিষ্ঠা ৪ তাহার উপপতির প্রাণদণ্ড করিয়াছ, তাহা অতি উত্তম কার্যযই হইয়াছে। এজন আমি তোমার... 
প্রশংসা করি, আমি কিন্তু এ অবস্থায় পড়িলে এত সহজে ক্ষান্ত হইতাম না; আমি একটি রষমীর প্রাণব্ধ 
করিয়াই স্থির হুইভীম না, আমি আমার ক্রোধশাস্তি করিতে সহত্ম রমধীর প্রাণবধ করিতাম। তোমার দুখের 


- কথ খুনিয়া আদার বিন্বয় দুর হইয়াছে, তৌমার আক্ষেপের যথেষ্ট কারণ আছে। বোধ হয়, এমন আর কাহাবও, . . 


অনৃষ্টে ঘটে না, তোমার বড় ছুরদৃষ্ট। বাহ! হউক, আল্লা তোমার মনে শাস্তি দান করিয়াছেন, এজন্ত আমি 
পরম সুবী হইয়াছি। কিরূপে তোষার ক্ষোভ ও ছুঃখ দুর হইল, সহসা কিঅন্ত আবার রর হইলে, 
এখন দলেই কষখা খুলিয়া বল, শুনিতে আমি ধড়ই উৎনুক হুইয়াছি।” ্ 

শাহ্জামান দেখিলেন, এবার সুলতানের কথারক্ত্তর দেওয়া আরও কঠিন) 25: রি 
ছন্ছরোধে তিনি দার লে কথা আর গোপন: করিতে পারিবেন না|. বলিলেন;---”পনি ফাঁছা বলিতে আদেশ. 
সি সাল বিচ জান কী ক রী 
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নিয়া আপনি অস্থরে বড় বেদনা পাইবেন, আমার অপেক্ষাও আপনাকে অধিক কন্ধ ও বিষ হইতে হইবে। 
এ মণ কী আমার অন্তরে লুকান থাকাই উচিত ছিল।”_ ্ুলতান শাহরিয়ার ববিলেন, “ভাই, আর 
ঈপমান্রও বিল্ধ করিও না, তোমার কথায় আমার কৌতুহল মহ্জগ্ুণে বাড়ি গেল। ভুমি সকল কু 
এই দণ্ডে খুলিয়া বল।” তখন শাহজামান হুলতান-মহ্ষীর নৈশ-আমোদ-প্রমোদের কাহিনী আনি 
1. বর্ণনা করিলেন, তাহার পর বলিলেন,_গ্এই পৈশাচিক ব্যাপার দেখিয়া আমার বিশ্বীস » সকল 
সুলতানা জ্রীলোকই এই প্রকৃতির) কেহই কামধপ্রবৃত্তি দমন করিতে পারে না। সংগারের গতিই যখন এইকপ, 
টচারিণী? তখন অনতী স্ীর বাবহারে কোন স্বাণীরই অন্থখী হওয়া উচিত নহে, আমি এই প্রকার শিদ্ধাস্ত করিয়াছি। 
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কিন্ত সুলতান সহোদরের এ পরামর্শে মন স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি ক্রোধে গর্জান করিয়া! 
ভ্রাতাকে বলিলেন, “কি বলিলে? পারন্ত-হুলতবনের মহিষী বাভিচারিলী, পরপুরুষে আস্ত ! না, আমি 
কথন ইহা বিশ্বাস করিব না। হা, তবে যদি স্বর প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা হইলে বিশ্বাস করা যাইতে 
গারে। জমি এ কথা বলি না যে, তুমি আমার দলে প্রতারণা করিতে, কিন আমি তোযার কাছে 

এ বিবনের পরত্া্গ প্রমাণ চাই।” 5২75 

৭ শীছজামীন বলিলেন, “দি এত্যক্ষ প্রমাণ চান, তবে তাহা প্রমাণ কর! বড় কঠিন কার্য হইবে মা। 
আপনি পুনর্ার সূগরাধাত্রার কথা ঘোষণা করুন, আমরা দলবণে নগরত্যাগ করিব, কিন্ত পরে আবার গোপনে 
প্রাসাদে ফিরিয়া আঙিব, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, রাত্রে আমি আপন্যক লে নৈশ-বিহার প্রত্যক্ষ 





নের তাহার পর পূর্ব যেমন হইয়াছিল, সেইদিনও তাহাই হইল। দশ জন কিন্বরী রা ইহ 
াদ- কামক্রীড়ার মন্ত্র হইল,'মহিষীর উপপতি দেই কুফবর্ণ কাফ্ীটাও গুপতস্থান ই আহ্বানে 

রর হইয়া আসিয়া, নঞ্দেহে মহা, মহ্ষী ্ভ রা রি 
সঃ ঢু চু মহাননে র সহিত বীভৎস জীড়ার যোগদান করিল। হুলতান ফেপন্থীকে... 




























সহিত কামোন্তা হইয়া ইঞজিরলালনা চরিতার্থ করিতেছে ! শাহরিয়ার বিশ্ময-বিদুভাবে দীদ়াইগ রহিবেন" 

সেখানে দীড়াইয়! সকলই দেখিধেন। তি এ ্ | 338 
করিয়া চলিয়া গেল। কুলতান রাগে, বার, নি-আগুনের মত হইয়া বলিতে; গালেন, “কি লজ্জা! 
_কিত্বপা! আমি অর্দপৃথিবীর অধীর, আমীন স্ত্রীর এই ব্যবহার! একটা কারী পিরীতে দে এভাবে 
হাবুডুবু খাইতেছে !! আমার পরী যখন এপ কার্ধ্য করিতে গারিল, তখন আর কোন্‌ পুরুষ আপনাকে 
হুধী মনে করিবে?” জনন সুলতান তাহার ভাতাকে আলিঙনে ক্যাব করা বলিলেন, «তাই! চল 
আমরা এ সংসার ত্যাগ করি, সতীত্ব পৃথিবীতে নাই, আনর! এ রাজ্য হইতে অন্ট কোন রাজার রাজ্যে 

চলিয়৷ যাই, সেখানে অজ্ঞাতবাস করিব এ অপমান ও লজ্জা গোপন করিবার চেষ্ট! করিব” শাহলামান 

সুলতানের এই প্রস্তাব স্গত জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু তাহার ভ্রাতার মনের শোচনীয় অবস্থার, কথা চিন্তা টু 
করিযা প্রতিবাদও করিতে পায়িপেন, না) সুতরাং বলিলেন, *হুপতান ! আপনি যাহা বলিবেন, আযাকে 











রাত্্িধাপন করিলেন) প্রভাত হইলে আহার যা! আরম কিন 
তাহারা সমুদ্্রতীরে একটি প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন কবির 


পঠলিত হইতে লাগিল অবশেষে ক্ষ বিদীর্ণ করির। একট তত টি, 
আকা ই নখ তাৰ ও কারা তত 
বক্ষে বসিয়াছিলেন, তাহার পাখার আযোহণ পূর্বক ব্যাপার. ফি, ভাহাই দেখিতে 
অথদর হইভেছে! ৃ 
বিশ্ব. দুর হইল। 
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বসিয়াছিলেন, সেই গাছের নীচে আসিয়াই সিন্দুক নামাইল। দির গন দৈত্যের 
হস্তে পড়িয়া অবিলঘেই প্রাণ হারাইতে হইবে, আর রক্ষা নাই ! 

'কৈতাটা সেই বৃষ্ষতলে বনিয়া তাহার কোমর হইতে চাঁবী বাহির করিয়া সিন্দুক খুলিলে একটি পরম- 
তাবে স্ুঙগরী লাবণাবতী খুবতী সুদজ্জিতবেশে সেই সিন্দুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আদিল। এই তরুণীর 
্বীর . দেহে যৌবন-লাবণা তরঙ্গারিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার করটিদেশ ক্ষীণ, মুখ মণ্ডল অপূর্ব মাধুর্মো মণ্ডিত| 
সপ দেহের বর্ণ পরিপূর্ণ শশাঙ্ককেও লজ্জা দেগ। এই তন্বী বুবতীর দেহকান্তি সমুদ্রতটকে যেন উদ্ভাসিত করিয়া 
তুলিল। দৈত্য সেই সুন্দরীকে তাহার পাশে বসাইয়! তাহার প্রতি লুন্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, “হুন্দপি ! 

ভুমি বড় ববপদী, আমি তোমাকে তোমার বিবাহসতা হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছি, তাহার পর সর্বদাই 
তোমাকে কাছে রাখিয়াছি। তৌমার প্রেম-রসের ফেনপুষ্পিত যৌবন-তরঙ্গে আমি ছাড়া কেহ বিহার 
ফ্রিতে পারে নাই। প্রিয়তমে, আমি বড় পরিশ্রাস্ত হইয়াছি, এখন কিছুকাল ঘুমাইব, ঘুমে আনার চোখ 
ভাঙ্গিয়া আসিতেছে, তুমি আমার কাছে 8৪ বমিয়া থাক ।” দৈত্য, সুন্দরীর কোলে মাথা রাখি 
র জারা না শুইয়া পড়িল, তাহার দীর্ঘ 
সা পদগ্ধয় সমুদ্র পর্যাস্ত 
9 ২ বিভীর্ণ হইল। অক্প- 
কালের মধোই দৈত্যের 
নাসাগর্জন আরম্ভ হইল, 
সেই শবে সমুদ্রতীর 
প্রকম্পিত হইতে লাগিল। 
এদিকে হুনারী সহলা 
গাছের দিকে চাহিতেই 
শাহবিয়ার ও শাহজামানকে 
দেখিতে পাইপ। সে 
তাহাদিগকে নাখিয়া আসি- 
বার জন্ত ইঙ্গিত করিল। 
স্থণতান ও তাঁহার ভ্রাত। 
দেখিণেন। আর রক্ষা 
নাই, দৈত্যের হাতে 
পড়িগা প্রাণ হারাইতে 
হইবে, হতরাং তীহাদের 
ভর শতগুণ বাড়িয়া উঠিল 1... 
তাহারা সা্গনরে ইঞিতে 
ই 9: 
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নামিবার ইচ্ছা নাই, এবং সে বেদ আর অনুরোধ বরন হয সুবতী তাহাতে রা 
মন্তক ধীরে ব্বীরে তাহার উৎস্প হইতে মাঁটীর উপর নাগাইয়া রাখিয়া উদ্ভিষা দীড়াইল এবং মৃহু, সুষধুজ 


« স্বরে বলিল, “নামো, আমি বলিতেছি নামো। ১ ঘা না, এই রন এখন গাই 


উঠিস্বাই তোমাদের প্রীণবধ করিবে |” 

সুন্দরী পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে নামিবার না টিউিনিত ভ্রাতা আর 
আপত্তি করিতে সাহদ করিলেন ন1। অতি সাবধানে স্তাহারা নীচে নামিলেন।- নুনদরী তাঁহাদিগের দিকটে 
আসিয়৷ হাত ধরিল এবং অবিলথে তাহার ইন্্িয়লালসা-পরিতৃপ্তির আগ্রহ জানাইল। তীহার। প্রশ্থমে 
এই গনিত প্রস্তাবে অপন্মত হইলেন, কিন্ত সুন্দরী বলিল, "আমার কামপিপাস! নিবারণ না' করিলে আমি 
তোমাদিগকে ছাঁড়িব না, এখনই দৈত্যকে জাগাইয়া তোমরা আমাকে কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়াছ বলিয়া 
তোমাদিগকে ইহার হ্তে সমর্পন করিব।” ভ্রাতৃযগ্ল কাতর ভাবে অস্থনয় সহক্কারে বলিলেন, “ভদ্র ! 
ভগবানের দোহাই, আনাপিগকে এই পাপকার্ধো প্রনুন্ধ করিও না। আমর! এইক্প প্রেলোতনের পথ ত্যাগ 
করিয়া পলাইয়। আসিরাছি। বিশেষত; তোমার এই স্বানীটিকে দেখিয়া আমর! আতঙ্কে অভিভূত হইস্বাছি।” 

বাঁসনাতাড়িত৷ নারী তাহাদের অন্ুনয়-বিনয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত! হুইল না। সে নানাগ্রকার 
ভাবভঙ্গী সহকারে তাঁহাদের প্রথম রিপুকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, “বাজে বকিও না 


আমার যখন প্রয়োজন, ভখন তোমাদিগকে আমার বাসনা মিটাইতেই হইবে। নছিলে আমার (স্বামীকে 


সি 
দানের বসুনধ 





দিয়া এখনই তোমাদিঙ্গকে প্রাণে মারিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিব।* শাহরিয়ার তখন 


উপায়ান্তর না দেখিয়া সহোদরকে বলিলেন, প্ভাই, তুমি তবে উহীর আদেশ পালন কর।” শাহজজামান. 


বলিলেন, “অগ্রে আপনি পথ প্রদর্শন করুন।” মনোগত অতিপ্রার, এইভাবে যদি নারীকে ভুলাই্গা 


সময় পাওয়া যার। কিন্তু চতুরা মোহিনী বলির উঠিল, প্তোমরা বৃখ| তর্ক করিয়া লময় নষ্ট করিতেছ। 
তোমরা উভয়েই যদি আমার কামনানলে আহ্ছতি না দেও, তবে কাহারই নিস্তার নাই।” শাহরিয়ার 


ঢ 


ও শাহজামান অগত্যা তখন যুবতীর পাপপ্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তীঙ্ছারা উভরে যুবতীকে পরিতৃপ্ত 
করিলে সে অত্যন্ত সুখী হই! তাহাদের প্রশংপাবাদ. করিল। তারপর দে অঙ্গাবরণ হইতে একটি 
ুদ্রাধার বাহির করিয়া! একটি মালা দেখাইল। ভ্রাতৃষুগ্রল দেখিবেন, সেই মালাটি মূল্যবান্‌ অনুবীয় দ্বারা 
গ্রথিত। হাস্তপ্ফুরিতাধরে সুন্দরী বলিল,_-"এগুলি কি জান?” সুলতান বলিলেন, “কিরূপে জানিব 1. রি 
যদি বলল, তাহা হইলেই জানিতে পারি।” 

হাসিমুখে সুন্দরী উত্তর করিল, “আমি যাহাদের পরপরধাানে ভূত করি. তাহাদের 
প্রত্যেকের অঙ্গুলী হইতে এক একটি আংটী লইয়া রাখিয়াছি। ইহাতে ৫ শত ৭০টি অন্ুরীর 
আছে। তোমাদের ছুই ভ্রাতার ছুইটি অন্ুরী্ন আদাকে দাও । দেখ এই হর্কত্ত দৈত্য আমাকে 
কত - সাবধানে রাধিরাছে, তথাপি আমি তাহার চোখে ধলা দিয়া এতগুলি উপপতি করিযাছি। 
সে ভাবিগ্নাছিল যে, আমার এই স্থবলিত তঙ্ুলতার সমস্ত রস সে একাই ভোগ করিবে। - অন্ত 
কেছ তাহাতে তাগ বসাইতে পারিষে না কিন্তু নে আমাকে সিনুকে .পুরিব। সমুস্রের নীচে ফেবিয়া 
বিকট ই হইলেই ফোলা: বকে গান লবন কোন 
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.. খুৰতী -অত্রঃপর উতত ভ্রাতার নিকট হইতে ছুইটি অঙ্গুরীয় লইয়া মালার গ্রধিত করিয়া চুনবনদানে বিদায় 
লইল। তারপর দৈতোর- মন্তক মাঁটী হইতে কোলে তুলিয়া লইয়া পূর্ববৎ বসিল )--ন্লভাদ ও তাহার 


 ভ্রাতাকে অরিলঘে সে স্থান 'পরিত্যাগ করিবার জন্ঠ ইঙ্গিত করিল । 


স্ুলতীনব্রাতৃদ্বয় যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই প্রস্থান করিলেন। দৈতোর নর ছাড়িয়া অনেক 
দূর আবিলে, শাহরিয়ার শাহজামানকে বলিলেন, “ভাই, আজ আমরা বাহ! দেখিলাম, এ সম্বন্ধে তোষার কি 
বলিবার আছে ? . এই দৈতোর সাবধানতার পরিণতি দেখিলে ত? তাহার অবস্থা কি: আমাদের অপেক্ষা ও 


কু শোচনীয় নছে? স্ত্রীলোকের ছুরূতিসন্ধি যে কত তন্বানক, তাহার কিছু সন্ধান পাইলে কি?” শাহ্জামান 


বপিলেন, “আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য । এই দৈতা আমাদের অপেক্ষাও অধিক হতভাগা । অথচ 
সে আমাদের অপেক্ষা কত অধিক শক্তিশালী । কিন্ত স্ন্দবী রমণীকে কঠোর নির্ধ্যাতনের ভিতর রাখিয়াও 
তাহার সতীত্ব রক্ষা করিতে পাবে নাই । আমরা যাহা খু'জিতে বাহির হইর্াছিলাম, তাহা ত দেখিলাম, এখন 
চলুন, রাজ্যে ফিরিক্সা'যাই । বসতঃপর পুনর্ধবার বিবাহ করাই আমাদের সঙ্গত হইবে । আমার কথা যদি 
বলেন, তবে আমি এই বলিতে পারি যে, আগার স্ত্রীর সতীত্বরক্ষার উপাগ অবলম্বন করিব। সে উপায় কি, 
তাহা! এখন আপনার নিকট প্রকাশ করিব না। আমার বিশ্বাস আছে, একদিন সে কথা আপনি জানিতে 
পারিবেন ও আগার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন ।” সুলতান ও তাহার ভ্রীতা তৃতীয়দিন রাত্রিতে তাহাদের 
শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। 

আর মুগয়। করা হইল না। শাহরিয়ার রাজধানীতে ফিরিয়! একবারে তীহার মহিবী হি পালন জা 
অন্দরে প্রবেশ করিলেন।' মহিষীকে অবিলম্বে স্দূ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিয়া, তিনি তাহাকে উজীরের হস্তে সম 
পূর্বক বলিলেন, “এখনই পাপিষ্ার মুগুচ্ছেদ কর।” সুলতানের 'আঁদেশ অবিল্বে গ্রতিপালিত হইল। স্থলভান 
এই আদেশ প্রদান করিযাইন্মণন্ত হইলেন না, তিনি স্বহন্তে মহিষীর সহচরীবৃন্দ ও তাহাদের উপশত্তিসমহের. 
. শিগ্ছেদন করিজেনণ স্থাঙ্ছার 'পরুপৃথিবীতে সাধবী নারী নাই, এই বিবেচনা করিয়া তিনি স্থির করিলেন, ঃ 
(অতপর নবপরিনীতা 'পররীন' লতীত্ব যাহাতে নষ্ট না হইতে পীরে, এজ প্রতি রাত্রিতে তিনি এক একাট 
নারীকে বিবাহ করিধেন! লে রাত্রে তাহার সহিত মিলনানন্দ উপভোগ করিয়া, পরদিন তাছার প্রাণদণ্ড করিবেন । 
তিনি তাহার ভ্রাতা শাহজামানকেও ন্বরাঙ্জো ফিরিয়া ভীহার অন্ধরূপ কার্য করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবন্ধ করাইলেন। 

 শাহঙামান নিজের রাজো প্রস্থান করিলে, সুলতান প্রধান উজীরকে সাহার যে কৌন এক জন 


- সেনাপতি বিবাহযোগ্যা কন্তাকে আনিবার আদেশ করিলেন। উজীর রাজ-আকল্ঞা পালন করিলে, জুলতান নেই 


২ রা হানা শ্রখম ঘমের স্ঠায় ভয় করিতে লাগিল। 





কষ্ঠাকে বিবাহ করিয়া, ভাঁহার সহবাসে সমস্ত রাত্রি অনিবাহিত করিলেন। প্রভাতে তাহাকে ঘাতকহুত্তে সমর্গণ 
করা হইল, নিরপরাধে অভা্গিনীর প্রাণদণ্ড হইল। সেই দিন রাত্রিতে আবার নূতন কন্তা' আনিবার জন্ত 
উজীরের প্রতি আদেশ হইল) অন্তি কঠোর আদেশ হইলেও উল্জীরকে তাহা পালন করিতে হইল, আর 
এক জন কর্মচারীর একটি ক্ষন্তা আনীত হুইল, একরাত্রি মাত্র তাহার সহিত বাস করিয়া, সুলতান পরদিন: 
প্রভাতে ভাহারও প্রাণবধের আক্ঞা প্রদান করিলেন । এইরপে প্রতিদিন এক একটি জু বুবতী নিরপরাধে 
প্রীণ হারাইতে লাগিল। নগরমধো মহাফোলাহল উপস্থিত হইল যাহাদের অবিবাহিতা কন্তা হ্মাছছে,. 
তাহাদের আর ছৃশ্চিস্তার নীমা 'রহিল দা) সকলেই ভয়ে কাতর হইল, সকলেই ভাবিতে লাগিল, এইধার 
বুধ আমার সর্ধনাশ হইবে । এতদিন পর্ধান্ত যে রাজাকে তাহার পিডীর, তা জারজালা ছে, 





প্রধান উজীরের এই কার্ধে কিছুমাত্র অস্থরাগ ছিল না, ক্কাহারই বাঁ এমন পাশবিক খর্ীদর্য, আতরাগ 
থাকে? কিন্তু রাজ-আপ্ঞা, স্িনি সুলতানের স্ৃতামাত্র, তাহাকে তাহা গান করিতেই হইবে, এই জনত 
তিনি সুলতানের আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই।- এই উদ্লীর মন্ছাশয়ের তুইটি কুন্দরী কন্যা ছি, 
রূপে-গুণে, বিগ্কাবিনরে যেন সাক্ষাৎ দেবী। "এই কন্ঠাদয়ের জযো্টার নাম শাহারজাদী, কনিষ্ঠীর নীম 
দিলারজাদী। শাহারজাদী কেবল রূপে-গুণেই ফে রমলীকুল-শিরোলি ছিলেন, তাহা নছে, সাচার সাহস 
অনীম, শ্ররণশক্তি অসাধারণ । যাহা তিনি একবার -সুনিতেন বা! পড়িতেদ;: ভীহাই ক্ছবিকল মনে রাখিতে 
পারিতেন। এতট্থিশ্ন চিকিৎসাশাস্ত, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাল, সাহিতা-_সফল বিষয়েই তাহার সত পারদশিত! 
ছিল। তিনি অতি হুন্দর. কবিতাও ব্রচনা করিতে পারিতেন।  " ্. রি 
উজীর এমন ন্থুণীলা, সুন্দরী, সর্বগুণে গুশকভী কন্তাকে যে নয়নপৃত্তলি' মনে টে তাহাতে আর শাহীরঙ্বাদীর 
আশ্চর্য কি? একদিন তিনি শাহারজাদীর সহিত আলাপ করিতেছেন, কন্তান্ত কথার পর শাহারজাদী 
পিতাকে সঙ্বোধনপূর্ধক বলিলেন, “বাবা, আপনার কাছে আমার এক ভিক্ষা আছে, তাহা পূর্ণ করিতে বি কু | 
হইবে। আপনি আগার প্রার্থনা অগ্রাহ্হ করিবেন না ত1?”__উজ্লীর বলিলেন, "মী, যদি তোমার 
প্রার্থনা অন্তায় ও অনঙ্গত না হর, তবে আমি কেন তাছ। অগ্রান্থ করিব ?*-__শাহারজাদী বলিলেন, 
প্না বাবা, ইহা অপেক্ষা সঙ্গত-প্রার্থনা আর কিছুই নাই। আমার অভিপ্রায় কি শুনুন। আমি ইচ্ছা 
করিয়াছি, নগরবাসিগণের উপর নুলতানের এই পণুুবৎ অত্যাচারের আমি প্রতিবিধান করিব। 
চারিদিকের এই আর্তনাদ ও ক্রন্দন আমি আর সঙ করিতে পারিতেছি না। আমি পারন্বাসিগণের কিঁপর্‌ দুর 
করিব ।” :উত্জীর বলিলেন, «মা, তোমীর ইচ্ছা! খুব ০৬578 বাড 
ভাবিয়াছ, তাহাতে সমর্থ হুইবে না। তুমি কি উপায় স্থির করিয়াছ, বল ।”'-: 1: চি 
শাহারজাদী বলিলেন, “সুলতান প্রত্যহই এক একটি বিবাই' কোষে কন্প্রহ্রে তা আপনার উ গ 
আপনি ন্ুতরহপর্বর্ষ আমাকে একরান্ির জন সুপতানের পধ্যাগজিবী “করিয়া দিন ৭: আদার প্রতি/নদাগন 
পরম কনে, তাহারই অনুরোধে "আপনার নিট আমি এই প্রার্থনা করিতেছি ।” খারা & 
$ করিয়া উদ্ধীর তয় ও বিশ্বে স্তস্তিত হইয়া রহিলৈন। : তাহার পর খলিলেন, “ছা আল্লা! - এ কি কথা [০ 
তুমি কি একেবারে জ্ঞান-বুদ্ধি সকণই হায়াইযাছ? আমাকে এমন কনুরোধ করিতে তোমারণমনে বেংনাসাকেনী 
হইল না? তুমি ফি জান না ফে/ সুলতান ধাহাে বিবাহ করিখেন, ৯ 
থাকিতে হইবে না, পরদিন প্রভাতেই-.তাহার।-গোধদণ্ড হইবে 1 এ অবস্থা তুমি সাবা বু্ধিতী 
হইন়াও তাহাকে বিকাছু করিতে চাহিতেছ? এপ হল, পরিধাযে কমন: নীলের 
অবসান হইবে) তাহা,কি- ভাবিয়া দেখ নাই 1. 
লাঙারজাদী সবিনরে বলিলেন/ “বাবা, আপনি বাহ যাহা বলি, তাহা লই, সা যাছে 
মহাবিপদ সন্কখীন হইতে, রইরে, তাহ! আছি জানি ).কিন্, বাধা, সে জন মামি আমার,/লনবলক্যাগ 
করিতে পারিতেছি না।' যদি আমি এই হত উদ্দেন্তে- প্রীণত্যাগ, রুৰি, :বস্কাহা এইযে মে স্ত্য 
. আমার পক্ষে গৌরৰের বিষ হইবে ) কিন্ত যদি আমি কতকারধ্য হইতে গাহি তাহা, হইলে ভাবির. দেখন, | 
আমার স্বারা দেশের ফি মনোকার হইবে? ..পারন্ছের অবিবাহিতা যুবতীগসক্ষে রক্ষা রুযিেখারিফ $৮... +.. 
.. উজীয়যাথা নাড়ির! অভিলেন, . ১ মা, ভুমি মনে- করিও নঃ১. তোমার; ক্র তু মামি তাকে 
এ বিলের মুখে নিক্ষেপ রুরিব (সুলতানের আদেশে : জমি কি গদাায়া এাগসম 'জিনছরিতার. বন : 
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শাণিত ছুরী বিধাইতে পারি? পিতার পক্ষে তাহা অপেক্ষা কঠিন কাজ আর কি হুইতে পারে? ক 
যদি তুমি সৃত্যুতয়ে কাতর না হও, তথাপি তোমার পিতাকে এই নিষ্টুর কার্ধ্য হই বঙ্গ কট 
আমার এ হলে যেন তোমার বুকের রক্তপাত করিতে না৷ হয়।”__শাহারজাদদী উভয় হস্ত যোড় 4 
বলিলেন, “বাবা, আমার অনুরোধে কর্ণপাত করুন, সুলতানের সহিত আমার বিবাহ দিন, আমার 
এ প্রার্থনা! অগ্রাহ্থ করিবেন না, আপনার কোন ভয় নাই।” উজ্ীর উত্তর করিলেন, “তোমার কথার 
আমার রাগ হইতেছে, এজন্য আর তুমি আমাকে অনুরোধ করিও নাঁ। কেন তুমি এ ভাবে নিজের 
. শ্রাণিনাশ করিবে? যাহারা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ না করে, তাহাদিগকে বিপদে পড়িতে হয়, আমি 
দেখিতেছি, তোমার অবস্থা! ঠিক সেই গাধার মত হুইবে। গাধার অবস্থা ভালই ছিল, কিন্তু সে শেষ 
রক্ষা করিতে পারিল লা।” শীহারজাদী জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাধার কি হই্লাছিল, খুলিয় বলুন 1৮ 
উজীর বলিলেন, “সে ঘড় অস্ভুত কথা, মন দিয়া! শোন, গল্পটি তোমাকে বলিতেছি 7-_ ০ 


গর্দ-.. এক জন সদাগরের. ব্ছসংখ্যক গৌ-মেবাদি পণ্ড ছিল। কেবল এক স্থানে নয়_ব স্থাদেই তাহার 
নী, অনেক খোঁযাড় ছিল। . একদিন সওদাগর আীপুজ্রাদি লইয়া একটি খোয়াড় তদারক করিতে গেল। 
। ব্বাগর পশ্ত-পক্জীর কথা বুঝিতে পারিত, কিন্তু.সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার তাহার 
অধিকার ছিল না, প্রকাশ করিলেই মরতে হইবে, এইরূপ বিধান ছিল। সেই জন্য দে পণু-পক্গীর কথা 
_স্ুনিযাণ্ড তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিত ন!। রং দি, 
একদিন হটনাক্রমে লদদাগরের একটা বলদ ও একটা গর্দভ একই খোয়াড়ে আবন্ধ ছিল। 
লদাগর তাহাদের নিকটে বসিয়া আছে, এমন সময় শুনিতে পাইল, বৃষ গর্দভকে বলিতেছে,__“ভুমি 
ভাই বসিয়া বসিয়া বেশ আরাম ভোগ করিতেছ; কোন চিন্তা নাই, অতি অল্পই খাঁটিতে হয়, একট! 
চাঁকরে দিবারাত্রি তোমার সেবা! করে। আমাদের মনিব ধখন কোথাও যান, তখন তাহাকে বহি! 
লইয়। যাইতে হয়, এই ত তোমার কাজ | এছাড়া তোমার আর কোন কাজই নাই, বড় সুখে আছ। 
কিন্তু আমার প্রতি আমাদের মনিব যে ব্যবহার করেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বত্্। তোঁমীর যত ন্ুখ, আমার তত দুঃখ | 
দিবারাত্রি আমাকে লাঙ্গল টানিতে হয়, খাঁটিতে খাঁটিতে আমার শরীর কা ইয়! গেল, কিনতু নত দিন পাট 
চাষ্ট বিচালি ভিন্ন আর কিছু খাইতে পাই ন1। 'রাঁত্র অতি অপরিষার স্থানে আমাকে বাধিয়া বাথে।. * 
তোমার অদুষ্ট আমার চেয়ে কৃত ভাল। তোমার অবস্থা দেখিয়া, আমার ভাই সত্যই হিংসা হয় ।৮ 
গর্ঘ-. গাধা বলদের ছুঃখকাহিনী শেষ পর্যন্ত শুনিয়া বলিল,_“ভাই, তুমি যে একটি মহামূর্থ, তাহাতে 
পদেশ কোন সন্দেহ নাই, তুমি কেন তাহাদের প্রত্যেক আদেশ নতশিরে পালন কর ?: এত হীনতা স্বীকার 
করিয়া তোমার লাভ কি? যদি তুমি সাহস দেখাইতে পারিতে, তাহা হইলে তোমাকে প্রতিদিন -” 
ঢ এ. ভাবে কষ্ট পাইতে হইত না,কিন্তু কেহ কোন দিন ভোমার কিছুমাত্র লাহসের পরিচয় পাইল'না। 
একটি দিনও তুমি তোমার শিং নাড়িয়া কাহাকেও ভয় দেখাইলে না, কি মাটাতে খর ঘসিয়া কখনও 
জিও /87৮44 ৃ 
যে সকল লাভ করিযাছ, কোন দিন তাহা তোমাকে ৮, 
কতকগুলি অখান্ত খড়_তাহাই প্রাণপণে চর্কপণ করিবে। আমার উল নি 
পক কা করিবে, খাবার জিসিৰ ফিছু পাইলেই তাহা শাঁকিয়া পরিত্যাগ করিবে, খাইৰে না) ইহাতে 





খেসকে 





তুমি তোমার প্রতি বাবহায়ের প্দিবর্তন দেখিতে পাইতৈ, তখন আমাকে ধন্যবাদ, দিবে”. বলদ 
গর্দভের পরামর্শ মনুমারে কাজ করিতে সন্ত হইয়! বলিল, “বন্ধ, আমি তোমার উপদেশ অঙুলারেই চলিব, 
তাহার এক চুল অন্তথা করিব না” উভয় প্রা্ীর গ্রত্যেক খা সদাগর গুনিল ও তে পারিল। 
পরদিন প্রভাতে রুষক বদটিকে লাঙ্গলে ভুড়িল। বখানিগমে চাষ আরম্ত হুইল, কিন্তু বলদ 
সেদিন গর্দভের কথ! মনে রাখিয়াছিল, সমস্ত দিন ধরিয়া সে অবাধ্যতাচরণ করিল। রাত্রিতে 
পরিচারক বখন তাহাকে খোঁগাড়ে ার্ধিতে গেল, তখন লে শিং নাড়ির, খুর দিয়া মাটী খুডিয়া, মহা 
আশ্ফালন করিয়া কৃষককে মারিতে গেল। শ্রইন্ধপে গণ্দভের উপদেশ সে দিন পালন করিল। পরদিন 
সকালে কৃষক বলদটাকে লাঙ্গল ভুড়িতে গলা দেখে, দে রাত্রে এক আঁটি খড়ও খাস নাই, 
বলদ মাটীতে পড়িয়া আছে, চারি প! উর্ধদিকে প্রসারিত, মধ মধ্যে গা গাঁ করিয়া শব্ষ করিতেছে। 
কৃষক মনে করিল) বলদের কোন - কঙ্জিন সাজি 
মদ্নাগরের নিকট উপস্থিত হইল তাহাকে সকল কথা, বলিল ।- 2 
_.. স্দাগর বুঝি, গাঁধার বন্তৃতা শুনিয়াই বলদ' মহাশয়ের মেজাজ িনিবিন হা পর চাকু- 
- গর্দতকে উপধুক্ত দণ্ডদানের জন্ত সদাগর কৃষককে ' আদেশ কছিল, প্আজ-ই গাধাটাকে দির) জী টি 
: করিয়া লও 1” - ভাহাই হইল, গাধাকে -সমন্ত জিন ধরিয়া লাগল টানিতে হুইল. কখন আর ত্যাদ 
না থাকার অতি, অগ্প লষরের অধোই গর্দত পাই! পড়িল, তাহার উপর কারে একটু কষ্ট । ঃ 
বকের লাঠি লি পিলার নর তি অকারনে পর চাক বেশ রি, পর 
স্তইরা পড়িল, জার উঠিতে পারিল না। 80558 ৃ 
বগদ কিন্ত ভারি খুনী) ভ-পেটে রিল বাইন, তাহার ৮: হাত গা 
সে মনে মনে গাধার বড় প্রশংসা করিতে লাগি, গাধাকে মাঠ £ইতে ফিরিতে দেখিযাই তাহার কল 
উপদেশের অন্ত তাহাকে অগণ্য ধস্তবাদ প্রদ্দান করিল।: গাঁধা কোন কথ না বলিয়া অত্যন্ত গম্ভীর হইন 
থাকিল, রাগে গন্ধ গর্‌ করিতে লাগিল, শেষে মনে খনে বলিল। “নিজের বুদ্ধির দোষেই আমি এ বিগতদ 
পড়িলাম। সুখে ছিলাম, ফোন কষ্ট ছিল না, নকল ইচ্ছাই পূর্ণ হইতেছিল ) মধ্য হইতে গেলাম হলদের 
তাল করিতে, এখন প্রাণবাচান কঠিন দেখিতেছি। 157 
নাই।” খোয়াড়ে মৃতবত পড়িয়। গর্দত উপায় চিন্তা করিতে লাগিল - 


উ্জীর তাহার কন্া শাহারজাদীকে বলিলেন, “্ভূমিও বা এই পারব. বত তেব ওই রর 
গাধার যত হইবে। তখন কিন্ত উদ্ধারের আর কোন পথ থাকিবে না ।*_-শাহারজানী বলিলেন, "আপনার _ জে? 
এই ছৃষ্ান্তে আমার সখ নষ্ট হইবে না, সুলতানের সহিত আমার বিবাহ না দিলে আমি কিছুতেই বনু । 
আপনাকে ছাড়ব না, ক্রমাগত বি করিব।”--উজীর বলিলেন, “তাহা হইলে আমাকেও ব্মন্ত উপার ্ 
অব্ষন করিতে হইবে । নাগর তাহার তীর প্রতি বেগ বাবহার করিয়াছিল, তোমার প্রতিও সেইরপ 
ব্যবহার নাঁ করিলে তোমার চৈভভোদর হইবে না। সে ব্যবহার কিরূপ, তাহা বলি শোন »_ 















ধরি বহিত কাছের আর কোন কথ হয কি দা তাহ! জানিবাহ: খালার, আহাবাদির পর 
 খ্োনাছের পাশে গিরা বলিল, তাহার সী তাহার নিকটে আলির! ঘুটিল। তখন রাত্রি অনেক, ব্মাফাশে 
-চ উঠি চড়ুরদিকে কিরপধারা! ঢাধিয়। দিতেছেন। : সদাগর খঁরাড়ের কাছে আলিতেই গাধার মুখে. ; 


£ক্া। 





£/90 ০ চে ১. টা 


ছি 








্ বাগ বলিল) পল তাই বল, তুষি'ঘে আমার ওরা ভারি ভয় জন্মাইয়া দিলে। ' কোন কথা লৃকাইস পা; 
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ধা লিংচমীড়ু কতিযা। নারিতে, বাইন, খেনে, চাবি পা ছড়া সার: 
আইলা গাধা! বলিল), খবরযার)..ও 'রকম করি -ন|| ;-বন্ধ্যার॥ না: 
ঠ. রনাগরের সুচছে 'ধ :বে- কথা শুনিাছি,.. তাহাতে তোমার জন্ত ভাই আদার ড় ভাফদ। হইয়া +১. 


ও স্বাধা বলিল,-_“আমাদের মনিব: কৃষককে. -বলিতেছিল, -“ব্ল্দটা বখন কাজ করিতে পারে না, 
খারারও খায় লা, তখন ওটা! দেগ্সিতেছি নিতান্মই অর্শশ্য হই! পড়িয়াছে। ন্মামি কাল উচ্ার 
প্রাণধধ করিব, তাহার মাংস গরীবকে: দান কলা যাইবে, চামড়াখানা, চামারকে দেওয়া যাইবে, তাহাতে 
অনেক কাজ হুইবে। তুমি কসাইকে ডাকিতে তুলিও না।' এই কথা শুলিয়া৷ আমার মনে ভাই বড়ই ভন 
হইস়্াছে, তোমার সঙ্গে আমার কত কালের বদ্ষুতা। তোমার উপকার করাই আমার কর্তব্য, সুতরাং 
তোমাকে সহপদেশ দিতেছি শোল। তোমাকে ঘাস ও বিচালী আনিয়া দিবামাত্র ভুমি খুব ব্যন্তভাবে 
সমস্ত খাইয়। ফেলিবে। তাহা হইলেই: সদাগর বুবিবে, তোমার রোগ সারিরা গিম়্াছে, তখন আর তোমার 
প্রাপধ করা৷ দরকার মলে করিবে লা । যদি তুমি আমার এ উপ্দদেশে না চল, তবে কিন্তু তোমার 
প্রীণরক্ষার কৌনই আশা লাই ।” বলদ ভয় পাইনা হাম্বা হাম্বা করিয়া ডাকিতে লাগিল! 

সদাগর পঞ্জদ্বয়ের এই আলাপ শুনিয়া এতই আমোদিত হইল বে, সে হো হো করিয়া! হাসিয়া 
উঠ্ভিল। সদাগরের স্ত্রী তাহার নিকটেই বসিয়াছিল& দে তাহার স্বামীকে হঠাৎ এই ভাবে হাসিতে 
দেখিয়। বড়ই আশ্চর্য্য বৌধ করিল সে বলিল, “হঠাৎ তুমি ছো' হো করিরা হাসিয়া উঠিলে কেন, 
তাহা! বল, আগার শুনিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে ।*-_-সদাগর বলিল, পদে কথা আর তোমার . গুনিয়! 
কাজ নাই।” সদাগরপত্ধী বলিল, "না, আমি নিশ্চই গুনিব।” সদাঁগর বলিল, “দে কথা তোমাকে 
বলা আমীর পক্ষে অসম্ভব) এইমাত্র জানিয়৷ রাখ- যে, শ্রী গাধা .ও বলদটাতে যে কথা হইতেছিল, 
তাহা শুনিয়াই, আমি. না হাসিয়া! থাকিতে পারি নাই, ইহার অধিক আর তোমাকে বলিতে পারিব না ।* 
সদাগরের জী বলিল, “এ আর বলা শক্ত কথা কি এ. কথা বলিলে কি হইবে?” সদাগ্রর বলিল, 
“বেশী কিছু নয়, তাহা হইলে আমার প্রাণ যাইবে।”__-দাগরের পত্ঠী অভিমানভরে বলিল, প্তুমি কথার 
কথা আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কর, আমি .এত অত্যাচার সহ করিতে পারি না। তুমি কেন হাসিয়াছ, 
এ কথা যদি অবিলদ্থে আমাকে না বল, তাহা হইলে আল্লার দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমি আর তোমার 
ঘরে থাকিব না। আমি কোনও দিন তোমাকে আমার প্রেম-বিতরণ করিব না।» - 

সদগাগর-পর্থী এই কথা বলিয়া সেখান হুইতে উঠিরা গেল, এবং দরজা বন্ধ করিরা মানমরী মানিনীর স্থায 
মস্ত রাত্রি ধরিয়া অশ্রহ্যাগ করিল। সাগর সমস্ত রাত্রি বড় দুশ্স্তায় কাটাইল। পরদিন স্ত্রীর 
গানভঙ্গ হুইল না দেখিয়া, সদাগর বলিল, “এ ভাবে অনর্থক কষ্ট পাওয়া তোমার উচিত নয়। কথাটা 
নাদিয়া সোমার বিশেষ কোন লাই নাই, কিন্তু ইহা! বিলে, আমার প্রাণবিয়োগ হইবে) এ অবস্থান্ন এই 
সাজ খা গুনিবায় জন্ত তৌমার পীড়াপীড়ি কন! কতা” ভ্রী বলিল, প্রদি তুমি সা. বল, তে 
[মি উঠ্ঠিব না. ভাতও খাইব লা, তোমার খরকরাও দেখিব, না, কেবগগ বসিয়া বসিয়া কাদিৰ 

০ দিব। আমার 


কপ 








. কুকুর জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি হইলে কি করিতে ?” “আ.. !”-_মোরগ বলিল, “আমি হইলে ব্যবস্থা: 


বক 





ই লা অকেধাতক তর পড়িল; কি নিজের 
পরধবিনর্জন দেওয়াই ভাল, কিপরীকে অত কা খা তল সাগর বন খাই 5 
করিতে লাগিল। :- 1: 1 1 8৯ রর 
এই সদাগরের একটি মোরগ ও পঞ্চাশটি যোরা ছিল। “উত্তিশ্ন একটি অভি" বিশ্বাশী। ইত ছি 
সদাগর বারে বনিক ভাবিতেছে, এখন কি করা কর্তৃবা, এমন লদর সে দেখিতে পাইল, কুকুর মোরটার 
কাছে: ছুটি গেল। মোরগ তখন বাহ-সংনারের সকল কথা তুলিয়া এক একটি খর্্ীর সহিত প্রেমালাপ 
করিতেছিল। কুকুর তাহাকে বলিল, “দেখ ভাই মোরগ, এ তোমার বড় 'অন্ঠার়, তোমার বাহার দেখি 
বোধ হন না যে, তোমার এক বিশু আক্কেল আছে।” মোরগ এই কথার ভারী রাগ করিয়া কুকুরকে বলিল, 
“আমার আবার আক্কেলের অভাব কি দেখিলে হে আক্কেণবস্ত ! অস্ঠার কাজটা কি করিলাম, তা বল?” 
কুকুর বলিল, “অন্যায় নয় ? আমাদের মনিবের এই হিপ, দিলে ফি হইবে তি কারা অহা 
আর তুমি নিশ্চিন্ত মন পিরীতে রূত হইত্বাছ 1৮. ৃ 
মোরগ বলিল, “আগাদের মনিব একটি গাঁধা। সপ্াগরের একটি মান স্ত্রী, অহাকেই” বশে যু 
পারে না, আর আমি দেখ পঞ্চাশ মোরগীকে কিরূপ বশে বাখিরাছি, যা খু্ী হইতেছে, তাহাই করিতেছি'। 
যদি তাহার একটু বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে ভিনি এ বিপদ্‌ হইতে সহজেই উদ্ধার হইতে পারিতেন 1 





অন্যরকম হইত, মাগীকে একখানা! ঘরের মধ্যে আট্কাইরা,_বুধলে কি না, একগাছি বেত দিয়া তীহাক্ষে 


- উত্তমন্ধপে প্রহার করিতাম। এবপ ই জাত লয় তাহার নুরী হব আকাশ 


জার 


করিবার অন্ত পীড়াপীড়ি করিবে না 
: সদাগর মোকগের এই নীতিগর্ভ উপনেন রা জব উঠার পর লি বল ইট রা বেতের জালা: 

সকাল সংগ্রহ করিয়া জানিয়া স্ত্রীর নিকট গেল সদাগর-পরী 'ভখন মানের অশ্রু বর্ষণ করিতেছিল, সদাগর মানিনীর মাঃ 

ছার বনধ- করি মোরগের নির্ি মুষ্টিোগ প্রগনোগ করিতে লাগিল) অবিলঙষে সদাগরলীর পিঠে সপাসপ্‌ ল্িত 

বেত্রাখুত হইতে লাগিণ। উহা আর থামে লী) বিপদ্‌ দেখিয়া, রোদন ছাড়িয়া, সাগরের ত্র -বিল, প্যথে্ রী নু 

হইয়াছে, খাঁর লা, তুমি আর মারিও না, আমি আর কখন তোমাকে তোনার গোপলীর কথা বলিবার জন্ট 

গীড়াপীড়ি করিব না 1”__এই কথ শুনিয়া সদাগর ঠাত্ডী হইল, এবং প্রহার বন্ধ করিয়া খার খুলিয়া! বাহিরে 

আসিল। আব্বীঘ-প্রৃতিবাসিগণ বখন শুনিল, সঙ্গীর চার টেক ডে রা, নদে 

৮ জানি খুষী: 515 | 





_: উ্জীর' বলিলেন, “মা, তন এ ক লা 





/৮ ৮৮ 


শাহারজাদী উত্তর করিলেন, বাব আমি আমার সম ত্যাগ করিতেছি না বলিয়া, আমার উপর অস্ত 
হইবেন ন।। এই লদাগর-পতঠীর গল্প শুনিয়া! আমার সষ্কর ত্যাগ করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। আমিও 
এমন অনেক গল্প জানি, যাহা গুনিলে আপনিও আমার মতের সমর্থন করাই কর্তব্য মনে করিবেন। আপনি 
আমাকে ক্ষম। করুন, আমি আপনার কথার বিচলিত হইব না। কারণ, আপনার স্েহবশতঃ আদার জীবনের 
আশস্কার যদি জুলতানের সহিত আমার বিবাহ না দেন, তাহা হইলে আমি স্ব হুলতান্রে কষ্ঠে বরমালা 
প্রদান করিয়া! তাহার প়্ী হইব।” এই কথা শুনিয়া উ্জীর *কন্তার কথার আর প্রতিবাদ করিলেন না। 
চর ব্যাকুলচিত্তে তিনি স্থলতান শীহরিয়ারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন,_“আমার জ্যে্ঠীকন্তা 
ব_ শাহারছাদী আগারী কল্য আপনাকে পতিূপে বরণ করিবার জন্ত নিতীস্ত উৎস্থক হইগ্নাছে।” 
ক উ্ীরের কথ। শুনিয়া স্থলতানের বিস্ময়ের পরিনীমা রহিল না। তিনি উজীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
".. প্রুমি তোমার নিজের সন্তানকে এ ভাবে নষ্ট করিবে, ইহা কি সম্ভব?” উজীর বলিলেন, “্জীহাপনা, সে 
নিজেটু, এই প্রস্তাৰ করিয়াছে, পরিণাম-চিস্তা সে কিছুমাত্র ব্যাকুল নহে, একরাত্রির জন্তও আপনার মহিষী 
হওয়া সে পরম শ্লাার্তি অনে করে 1” সুলতান গমভীরস্বরে বলিলেন, “উজীর, বৃথা আশা মনে স্থান 
দিও না। মনে রাখিতে যখন শাহারজাদীকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব, তখন তাহার প্রাণদণ্ডের 
আজ্ঞাও তোমাকে প্রদন্ত-হইবে। যদি সেআদেশ পালন না কর, তোমার মন্তক দেহচ্যুত করা হইবে।” 
উ্লীর বলিলেন, “খোদার্ন্দ, যদিপ্রভুর সেই আদেশপালনে আমার হৃদয় বিদীর্ঘ হইবার সম্ভাবনা, তথাপি 
মুযের ক্রন্দন যে নিক্ষল্ তাহা আমি জানি। যদিও আমি আমার কন্তার পিতা, তথাপি আমার দ্বারা 
সুলতানের আদেশ কখনই লিড হইবে না।» এই কণা শুনিয়া স্থুলতান শাহরিয়ার আর প্রতিবাদ করিলেন 
না, উউজীরের কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইগা আদেশ করিলেন, "যে দিন ইচ্ছা তুমি তোমার কন্তাকে 
আমার হস্তে সমর্পণ করিতে পার |” 

বাদীর. উজজীর কন্ার নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, শাহারজাদী অত্যান্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। শাহারজাদী 

| গ্রহণ, বলিলেন, প্বাঁবা, আপনি এখন বড় দুঃখিত ও ব্যাকুল হইতেছেন, কিন্ত পরে আপনি আমার কার্ধ্যে বিশেষ 

| সন্থষ্ট হইবেন। এই বিবাহের জন্য আপনাকে কিছুমাত্র অনুতাপ করিতে হইবে ন1 1” 

& উজীর-কন্তা শাহারজাদী অতঃপর স্থলতানের নিকটে উপস্থিত হইবার জন্ত নানা সাজে সজ্জিত হইতে 
লাগিলেন। সুলতানের সন্গিধানে যাইবার পূর্বে তিনি তাহার ভগিনী দিনারজাদীকে সঙ্থোধনপূ্বক গৌপনে 
বলিলেন, "প্রাণের তগ্গিনি, কোন একটি গুরুত কাজে তোমার সাহাব্য গ্রহণ করা আমার আবগ্তক, আমি 
আশা করি, তুমি এই সাহায্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবে না|) তোমাকে যাহা করিতে হইবে, ভুমি তাহার 
সম্পূর্ণ যোগ্য। সুলতানের সহিত আমার বিবাহ দিবার জন্য বাবা আমাকে প্রাসাদে লই যাইবেন, এ সংবাদে 
তুমি ভয় পাইও না । আমি যাহ! বলি, শৌন। আমি সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া €ে 

স্থত হইয়া তোমাকে ডাকিয়! 

পাঠাইৰ। তিনি যাহাতে আপত্তি ভাহাতে নল! করেন, সে বাবস্থা আমি করিব। সুলতান যখন আমা 
র 

সহিত বিহার করিয়া তৃপ্ত হইবেন, তাহার পর তুমি আমার সহিত দেখা করিতে চাহিবে। তিনি তোমার মে 

্রর্থনা পূর্ণ করিবেন। অন্তত; আমার শেষবাঁসনা পুর্ণ করিতে তিনি বাধা দিবেন 

না। সেই সময় তুমি বলিৰে 
দিদি, যদি তুমি না ঘুমাইয়া থাক, তবে সকালবেলা পর্যন্ত তুমি তোমা ১ 

ও র পরম আশ্চ গল্পের একটা! বল, গুনিতে 
আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে” তুমি এই কথা বলিলেই আমি টা 
ৃ টিন লতানের অনুমতি লইয়া গর আরম্ভ করিষ।. '. 

হাস মোহিত হইবেন এবং েব পরত আমার গর শুনিবেন, তাং জামাফে হঠাৎ যধ করিবার 
টু: নত 2 
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দিল-ছুনিয়ার মাধিক বাহানা! বালে এবদেশে অন মদাগর ছিল, তাহার সম্পত্তি ও 
চুর; জমীদারী ছিল, বাণিজা ছিল, এতডিসস নগদ টাফাও ঘথেষ্ট ছিল। তাহার কর্চারী দাস-দাসী প্রভৃতির ও * 
সংখ্যা অনেক ছিল। বাণিজোর উ্ধতির জঙ্ তাহাকে অনেক সময়ই দেশ-দশাসতরে রণ করিতে হু 
হইত। একদিন সে কারধ্যা্ছুরোধে অঙধারোহপূর্বক কোন দূরবর্তী স্থানে গদন করিতেছি, সা কাহিনী 
জবোর মধ্যে একটি থলির ভিতর কতকগুধি বিট ও অনেকগুলি খর্ছূর জইয়াছিল। মরুতুমি. গার 
হইতে হইবে, সেখানে খাসদাম্রী ঘি, তাই এগুলি তাহাকে সঙ্গে লইতে হইয়াছিল নিবে খা- 
স্থানে উপস্থিত হইল, এবং কার্য শেষ করিয়া গন্য স্বদেশযারা করিল। র্‌ | 
নিতে লিে চনে দ্টোতাগে অত রা হই, পত্র করবার জী সখের রি 
দুরে একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করিল | একটি প্রকাণ্ড তালগাছের পাদদেশে একট শ্বচ্ছপলিলা দির্বরিসী : ? 
দেখিয়া সে সেই স্থানে তাহার খনিরাখুবিযা কিকিৎ জলযোগ করিতে লাগিল। অথ একটি বৃকষলাখার 2 
বাধিরা রাখিল। খর্জ্রগুলি আহার করিয়া ম্যাগ নিন টা 
আহার শেষ হইলে সদাগর হস্ত সুখ পক্ষী গা নক বলিল ; রা 
নামাজ শেষ হইয়াছে, মদাগর জনম: রিনা উবে এমদ. দেল 
বি ইসি একখানি হা তরবারি হবে হৃহাগ 
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কারণ, তুই আমার পুত্রের প্রাণসংহার করিয়াছিস্‌ 1” সদাগর দৈত্যের সেই ভয়ঙ্কর মৃত্ভি দেখিয়া ও 
তাহার কথা শুনিয়া ভয়ে কম্পিতস্বরে বলিল, “হে দৈতারাজ, আমি কিরূপে আপনার পুল্রের প্রাণ নষ্ট 
করিলাম, তাহ। বুঝিতে পারিতেছি না । আমার স্তায় ক্ষুদ্রের প্রতি আপনার ন্ায় মহতের এন্সপ জ্রোধ 
॥ অনুচিত ৮ দৈতারাজ গল্ভীরস্বরে বলিল,--“ইা, আমি তোকে বধ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমি প্রতিজ্ঞা 
হাব ভঙ্গ করিব না, তুই আমার পুত্রকে বধ করিয্নাছিদ্‌ কেন ?”__সদাগর কাপিতে কাপিতে বলিল,--“হা আল্লা ! 
আমিএকিরূপে আপনার পুত্রের প্রাণবধ করিলাম? আমি তাহাকে চিনিও না, কখন দেখিও নাই ।” দৈতা 
॥ বলিল,_“তুই এখানে আসিয়। কি কতকগুলি খঙ্জুর খাইতে খাইতে তাহার বীজ চারিদিকে নিক্ষেপ করিস্‌ 
নাই ?” সদাগর বলিল, “তাহা করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাতে কি হইল ?” “কি হইল ?-_আমার ছেলের 
প্রাণ নষ্ট হইল, আবার কি হইবে? আমার ছেলে এই পথ দিয়া যাইতেছিল, একটা খঙ্জুরবীজ হঠাৎ 
তাহার চোখে লাগিয়া তাহার প্রীণবিয়োগ হইয়াছে” দৈত্য এই কথা বলিলে, সদাগর সবিনয়ে বলিল, 
“মহাশয়, দুর্ঘটনাটা দৈবাঁৎ হইয়। গিয়াছে, আমি তাঁহাকে দেখি নাই, তীহার সহিত আমার কোনরূপ 
শক্রতাও ছিল লা, ইচ্ছা 
করিয়াও মারি নাই, আপনি 
আমাকে ক্ষমা. ককন।” 
“দৈত্য বলিল, “আমার : দয়া 
নাই। যে কাহাকেও হত! 
করিয়াছে, ভাহার দণডভোগ 
করাই উচিত, তা সে 
অপরাধ ইচ্ছা করিপাই 
করুক আর দৈবাংই হোক 1৮ 
সদাগর দৈত্যের নিকট 
অনেক অনুনয়-বিনয় করিল, 
কিন্তু তাহার মনে কিছুমাত্র 
করুণার উদ্রেক হইল না| সে 
তাহা সংকল্প ত্যাগ করিল 
না। সে পুনঃ গুন: সঙোষে 
বলিতে লাগিল, “ভুই আমার 
ছেলে মারিয়াছিস,। আমি 
তোকে বধ, করিব ।” তাহার : 
পয সে সদাগরকে ধরিয়া 
: মাটাতে ফেলিল এবং তাহার .. 
মন্তক দ্বিথত্িত করিবার: 
" "জন্ট তরবারি উত্তত করিল 1:32 
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দৈত্য কিন্ব তরবারির 'আঘাঁত করিল: না, তাহার মনে 'যে দার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা নহে, 
্রপুভ্রাদির কথা স্মরণ করিয়া সদাগর কাতরম্বরে আর্তনাদ ও প্রবলবেগে অক্রবর্ষণ করিতেছিল। 
দৈত্য ভাবিণ, “ইহার রোদন শেষ হইবামাত্র ইহার মন্তক দেহচুত করিব, প্রাণ ভরিয়া আগে ও 
কাদিয়া লউক্‌।” দৈত্য বলিল, «এখন আর বিলাপ করিয়া কোন ফল নাই, ও চক্ষু দিয়া অঙ্রর 
পরিবর্তে যদি রক্ত ফাটিা বাহির হয়, তথাপি আমি দয়া করিব না, বলি্াছি,_আমার দয়া নাই। 
আমার পুত্রের প্রাণবধ করিয়াছিস্‌, আমি প্রতিহিংসা লইব-ই লইব।” 

সদাগর কাতরস্থরে বলিল, “আপনার কঠিন হৃদ কি কোন কারণেই কোমল হইতে পারে 
না? আপনি কি একটি নিরীহ প্রাণীর প্রাণবধ করিবেনই ?” 

দৈত্য বলিল “হা, আমি এজন প্রস্তত আছি।» 

এই পর্্ন্ত গল্প বল! হইয়াছে, এমন সমর শীহারজাদী দেখিলেন, পূর্বদিক্‌ পরিক্ষার হইয়াছে, 
অবিলম্বেই ৃর্য্যোদয় হইবে। সুলতান অতি প্রত্যুষেই নামাজের জগ্ঘ শধ্যাত্যাগ করেন বুঝিয়া শাহার- 
জাদী মধ্যপথে গল্প বন্ধ করিলেন। দিনারজ্াদী বলিলেন, “দিদি, এ বড় আশ্চর্যা গল্প 1” শাহারজাদী 
বলিলেন,_-“তগিনি, তুমি ত ইহার শেষভাগ শোন নাই, মে আরও আশ্চর্য! কি বলিব, সুলতান বদি ক $. 
আমাকে আর একদিন বাঁচাইয়া রাখেন, .তাহা হইলে গল্পাট তোমাকে শেষ পরাস্ত গুনাইতে' পারি”: - : 

স্বলতান শাহরিয়ার গল্পটির মুখবন্ধ মাক্র শুনিয়া বড় আননদলাভ করিয়াছিলেন, শেষ কি, তাহা জানিবার 
জন্ত তিনিও বিশেষ কৌতূহলী হইলেন ; সৃতরাং তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন, এই গল্পটি শেষ হইলে পরি: 
প্রভাতে শাহারজাদীর প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রধান ফরিবেন। : স্থনারী-কুল-গর়বিদী এই বিদ্ধী কুন্দরীকে আর . 
একদিন জীবিত রাখিলে কোনই ক্ষতির আশঙ্কা নাই, তাহ! বরং পর্ধ্যাপ্ত আনন্-উপভোগের কারণ হইবে 
ুলতান মনে মনে ইহ! ভারি! দে দিন শাহারজাদীর প্রাধদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন না, যথাবিধি নামা 
শেষ করিয়া রাঁজকার্য্য দেখিবার জন্য দরবার-গৃছে প্রস্থান করিলেন । 

এদিকে শাহারজাদীর পিত| . উজীর মহাশয় কন্ার জন্য মহা উৎকন্ঠিত হইয়! পড়িমাছিলেন। সমস্ত 
রাত্রি তাহার নিদ্রা হয় নাই, "প্রভাতে প্রতিমুহূর্তেই তীহার মনে হইতেছিল, এখনই তাহার. প্রিয়তম 
ছুহিতার প্রাণদণ্ডের পরোয়ানা স্তাহার হস্তে প্রদত্ত হইবে। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তিনি জুল- 
তানের সমীগন্থ হইয়৷ দেখিলেন, সুলতনি তাহার হস্তে প্রাণদণ্ডের জন্য তাহার ১০০৪ হিরন 
না, দে সম্বন্ধে কোন কথাও বলিলেন না। ৮২ 

সমস্ত দিন ধাজকার্ধাবসানে রাত্ত্রিকালে সুলতান শাহারজাদীর সহিত পাকে উপরি রী 
এ্রমোদ-নিশার অবদানে দিনারজাদী শাহারজাদীকে পুর্কদিনের মত গল্প বলিবার জন্ত সনতুদৌধ' করিলেনব 
হুলতাঁন শাহারজাদীকে '্ঠাহার নিকট অনুমতি প্রার্থনার অবসর না দিয়া বলিলেন,__ ৭ জিরতমে ভুি তোমার 
সাগর ও দৈত্যের: বা রহিত বা 

এশাহারজাদী আবার গল্প আর্ত ক্ষরিঘোদ-_ '- ধু 
রি - শীহাগনা, বদাগর ধখন দেখল) ইনতা নিনজা যইফ ন) তাহার প্রাণবধ বিলে, তখন'ফে 1 

, রর্লিল, পজামায় একটি: কত প্রার্থনা 'আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া কিছু জিন সময় দিল, ইতিমধ্যে জনি 
ৃ আনি নবগদকে জিরা বা টি আসি! এখনও-আমি সানপত্র প্রন্তত ফৃধি নাই, এখন: ": 
 আঁমিঃদিজে হিতে ভাগ-বাটোয়ার! নাঁ- রি ছাহারাত নী মেজনাকা করিয়া দীদন্ত - বিষয় স্ট 
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করিয়া ফেলিবে। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আমার এই কাজ শেষ হই আমি আপনার ক টি 
ফিরিয়। আঁসিব, তখন আমাকে লইয়া আপনি য! খুনী করিবেন” 
দৈত্য বলিল, “হু, তুই বড় চালাক, আমি ছাড়িয়া দিই আর কি, একবার মুক্তি রা কি 
আর তুই এ দিকে আসিবি ?” 
সদাগর বলিল, “আমি আল্লার দিবা করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয়ই আসিব, আল্লার দিব্যে আপনার 
বিশ্বাস হয় ত1?” 
দৈত্য জিজ্ঞাদা করিল, “তোর কত দিন বিলম্ব হইবে ?” “একবৎসরের আগে আর এ সকল কাজ কিরূপে 
শেষ হয়? ঠিক একটি বংসরই লাগিব, আজ হুইতে বার মাঁস পরে ঠিক এই দিনে এই গাছতগায় 
আবার আমার সঙ্গে আপনার দেখা হইবে। আমি আসিয়া আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিব পজী 
২. করিতেছি।” সদাগর এই উত্তর দিল। রি 
বে. দৈত্য বলিল, “তোর আল্লার দিব্য দিয়া বে কথা বলিলি, তাহা যেন ঠিক থাকে; এক বংসর পরে 
দের আসি কিন্তু তোকে চাই, কোন শুজর সুনিব না 1” সদাগর ভরস! পাইয়া বলিল, পুর্ব সু্ধ্য 
জা পশ্চিমে যাইবে ত আমার কথার ব্যতিক্রম হুইবে না, ০০০০০৪০০০৪৪ 
ঁ বীরে অন্ত হইল। 
সদ্দাগর অস্বারোহণ পূর্বক বিষগ্নমলে গৃহে ফিরিল। দৈত্য-হস্তে ঘুক্কিলাভ করিয়া যদিও নি 
একটু সুস্থ হইল, কিন্তু এক বদর পরেই পুনর্বার সেই বিপদে পড়িতে হুইবে ভাবিয়া দুশ্চি্তা় তাহার 
হৃদয় কম্পিত হইতেছিল। গৃছে ফিরিলে বছদিন পরে তাহাকে দেখিয়া! তাহার স্ত্রীপুজ্কন্ভাগণ মহা" 
আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্ত সদাগর ক্রদদন করিতে আরম্ত করিল। এই ব্যাপারে সকলে 
অত্যন্ত বিশ্িত হইল, সদাগর তাহার ক্রন্দনের কারণ আত্োপাস্ত বর্ণনা করিল। 
এই বিবরণ শুনিয়া, সাগরের পরিবারের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠ্ঠিল) সকলেই বুঝিল, সদাগরের 
আমু শেষ হইগ্না আসিয়াছে, আর এক বংসর মাত্র তাঁহার জীবন। সদাগরের স্ত্রী বুক চাপড়াইয়া, 
চুল ছি'ড়িয়। করুণন্বরে কাঁদিতে লাগিল, পুত্রকন্ঠাগণের রোদনে পাষাণ বিদীর্ণ হইতে লাঁগিল। সদগা- 
গরের পরিবারে শোকের ঝড় উঠিল। 
যাহা হউক, আঁর বিল করা চলে টি হানি গা ন্জিরর ভারি 
হইবে) জদাগর তাহার সমস্ত.খণ পরিশোধ করিল, বন্ধবান্ধবের মধ্যে উপহারাদি বিতরণ করিল, দরিদ্রকে 
অনেক অর্থ দাদ করিল এবং বহুসংখ্যর ক্রীতদাস-দাসীকে চিরজীবনের জন্ত মুক্তিদান করিল। তাহার 
পর বিষর-সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ার৷ করিতেই একটি বৎসর অতি ক্রতবেগে দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। 
না সদদাগর তখন পরিবারবর্গের দিফট বিদায় লইতে বাধ্য হইল। কিন্তু তাহার স্ত্রীপুত্র সহজে 
সু বিদাযদান করিল না, তাহারাও তাহার সহিত দৈত্য-হত্তে দণ্ডভোগ করিবার জন্ত তাহার অনুমতি 
পা সদাগর তাহাদিগকে অনেক সহপদেশ প্রদান করিয়া কিঞ্চিৎ সান্তনা দিয়া, তাহা 
দিগের নিট হুইতে বিদায় গ্রহণ করিল। যে দিবসে দৈত্যের সহিত দেখা করিবে প্রতিজ্ঞা ফির, : 
শিক্ছিল, ঠিক সেই দিনেই লে যথাস্থানে আলিয়া উপস্থিত হইল 
। সদাগর অন্ব হইতে অবতরণ 


_. গা লই নি্ষািনূলে উপবেশন করিল, প্রতি সুর্েই দৈতোর এতী্ষ রে 
তা আর আনে না, সম অত দীর্ঘ বোখ হইতে লাগিল। বীর ক সাদি দি 



















সদাগর বৃক্ষতলে বসিয়া আছে, এমন সময় একজন বৃদ্ধ একটি হরিণী সঙ্গে হই 
উপস্থিত হইল। পরস্পরের অভিবাদনাদি শেষ হুইলে, আগন্তক বৃদ্ধ বলিল, “ভাই, এ: 
ভূমিতে তুমি কি জন্য আসিরাছ, তাহ! জানিবার জন্ত আমার ব্য আহ জে, দি বি বান 
না যে, এই মরুভূমি অতি ভরস্কর দৈত্যগণে খাট বট, হি ক 
অধিক কাল থাকিলে নিশ্চয়ই কোন ভান বিপদে পড়িবে ।” 
*সদাগর বৃদ্ধের কথা গুন তাহার বিচিত্র কাছিদী বর্না করিল। দ্ধ মনোযোগের সহিত সফল 
সি রে তা এ সে 













নিল : ইতিষধ্যে সেখানে আর একবন বৃদ্ধ আসিব উপস্থিত ) সে চুইটি 
্ এ এই লোকাট : আসিয়া পুর্বকথিত বৃদ্ধ ও সাগরকে অভিবাদন করিল, 
দেই বিপদদনকণ স্থানে তাহাদিগের বসিয়া থাকিবার কারণ জিজানা করিল। প্রথম বৃদধাটি সদাগর- 
মক্রাস্ত সফল কথ! বলিল। বৃদ্ধ শেষে বলিল, “আজ দৈত্যের জাগিবার দিন) বোধ হয়, ঈকই লে. 
এখানে উপস্থিত হইবে। দে আসিমা কি করে, তাহা দেখিবার জস্ই' সদাগরের নিকট আমি 
প্রতীক্ষা করিতেছি ।” 

দ্বিতীয় বৃদ্ধাট এই গলপ গুনিযা এতই কশ্সযয হইল বে, বে-ও এই ঘটন। দেখিবার অন্ত লেখানে 
বসিয়া পড়িল। সকলে বসিয়া গল্প করিডেছে, এমন সথয়ে সেখানে আর একজন লোক একটি খন 
মাহী অস্থতর সহ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেও ধনের কাছে লদাগরের শোচনীর কাহিনী শুনিয়া, দৈত্য সু 
আমিয়৷ কি করে দেখিবার জন্থ তাহাদের পার্থ উপবেশন করিল। 1 
অনঙগণ পরে তাহারা মাঠের মখ্যে অনেকদূর গা ধূরবং এক হু দেখিতে পাইল, যেন তান 
ুর্দীবাধুতে ধৃলিরাশি আকাশপথে উড়িয়া আসিতেছে । সেই খ্ততত ক্রমে তাহাদের নিকটবর্তী হইতে, 
লাগিল। অবশেষে হঠাৎ সমস্ত ধূম কোথায় অন্তুিত হইল, তাহার পরিবর্তে সেই বৃদ্ধ দৈত্য তাহা . 
দিগের সম্ুখে আলিয়া দী্ডাইল। দৈত্যটি অন্ত তিনজন পথিকের দিকে একবারও তৃষ্টিপাত না. করিয়া, 
তরবারি হত্তে সদাগরের নিকটস্থ হইল এবং তাহার হাত ধরিয়া বলিল,--"ওঠ এইবার আমি তোকে বধ 
করি, তুই আমার পুত্র!” সদাগর প্রাণবিসর্জনের জন্ত প্রস্তুত হইয়া আলিলেও তরে কাপিতে 
লাগিল প্রাণের মীয়া সচ্জে ত্যাগ করিতে পারা যায় না। পর্থিকত্রয় দৈত্যের বিকটমুর্তি ও তাহার : 
(লন বা রা পার অলী তাঁগ ঘি উরে কি য় রিল কার. 
[যেই বিলাপধানিতে আকাশ পরতিতনিত হইতে লাগিল। রর 
 যেলোক্টা হয়িণী লইয়া সেখানে আসিয়াছিল, সে দেখিল, দৈত্য সদাগরকে, ভি 
করিষে। দা প্রদর্পন করিক্চেসে আশ:লাই ; তখন সে দৈত্যের পঙতলে পড়ি. তাহার : 
ছুঙ্ছন করিয়া বলিল, 8781528স্ণা 
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রছস্ত তোমাকে বলিব। যদি তুমি মনে কর, আমার গেই বিচিত্র কাহিনী--এই সদাগরের উপাধ্যান হইতে 
প্রস্তাব অধিক বিশ্মরকর, তাহ! হইলে আমার প্রার্থনা যে, ভুমি সদাগরের উপর য়ে দণবিধান করিবে স্থির 
২ করিয়াছ, তাহার এক-ভৃতীযাংশ হইতে তাহাকে মুক্তিান করিতে হইবে” দৈত্য কিছুকাল স্তস্তিত- 
. ভাবে চিন্তা করিয়া বলিল, “আচ্ছা, তোমার প্রান্তাবেই সম্মত হইলাম, এখন তুমি তৌমার গর 
বলিতে পার।” সদাগরকে ছাড়িগ্া দিয়া দৈত্য বুদ্ধ পথিকের কাহিনী শুনিতে বদিল। 
এদিকে শাহীরজাদী এই পরাস্ত বলিতেই রাত্রিশেষ হইল, স্তরাং গর এখানেই বন্ধ রাখিতে 
হইল, কিন্তু এই গল্প সুলতানের নিকট এতই আশ্কর্য্য ও কৌতুহলোদীপক বোধ হইতেছিল যে, তিনি 
গল্পের শেষ পর্যন্ত শুনিবার বাসনার শাহারজাদীর প্রাণদ গন্ত। সে দিনও স্থগিত রাখিলেন এরং প্রাতঃক ভাদি 
শেষ করিয়া! যথারীতি রাজকার্যে মনোনিবেশ করিলেন। তখন কন্তার জীবন-দ্বন্ধে উজীরের কথঞ্চিং 
আশা হইল। স্বলতাঁন কিন্তু কাহীরও নিকট কোন কথা প্রকাশ করিলেন না । 
 এ্যোদ" তৃতীয় দিন গ্রনৌদ-রাব্রিশেষে দিনারজাদীর অনুরোধে শাহারজাদী আবার গল্প বলিতে আনস্ত 
হজনী. করিলেন। যে বৃদ্ধ হরিনী আনিগাছিল, দৈতাকে সে নিজের কাহিনী মন্বন্ধে কি বলিল, তাহা শুনিবার 
ণী জন্ত সুলতান উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন, শীহারজাদী নুমিষ্টম্বরে ধীরে ধীরে বুদ্ধের আত্মকাহিনী - 
বলিতে লাগিলেন। 
জগ গং টি ক ভ ভ 


জু বৃদ্ধ বলিল, “মহাশয়, মনোযোগ দিরা শুন্ন। এই থে হরিণীটি দেখিতেছেন_আসি সঙ্গে লইয়া 
ছ্বও আগিগছি, এট আমার পিভৃব্যকন্ত।__ভগিনী, ভগিনীই থা বলি কেন, আমি ইহাকে বিবাহ করিয়া- 
শ্দিনীকু ছিলাম_-এ আগার স্ত্রী। যখন ইহার বাদ বারো বদর, দেই সমগ্নে আমি ইহাকে বিবাহ করি, সুতরাং 
কহিল আপনাধ! বুঝিতেছেন, আমাকে স্বামী ও রক্ষাকর্তামাত্র বলিযাই মনে করা ইহার উচিত ছিল না, আমি 
পন ইহার অন্তরের নিভৃত স্থান পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলাম। ত্রিশ বশর আমরা একত্র বাস করি, কিন্তু 
সন্তানের মুখ দেখিতে পাইলাম না, তথাপি সে জন্ত আদি আমার ভ্্রীর প্রতি কোন দিন রূঢ় বাবার 

করি লাই, সর্বদাই তাহাকে আদর-র করিতাম। কিন্তু একটি সম্তান-লাভের ইচ্ছ! আমার এমন 

ব্লব্তী হইয়া উঠিল যে, দেই জন্যই আমি একটি সুন্দরী দাসী ক্রম করিলাম। দাসীগর্ডে অল্লদিনের মধ্যেই 

আমীর একটি অতি রূপবান্‌ গুণবাঁন্‌ সন্তানের জন্ম . হইল। ইহাতে আমার স্ত্রীর ঈধার আর সীমা 
রহিল'না; সে আমার দাসী ও সন্তানটিকে ছুই চক্ষুর বিষ বলিয়া. মনে করিতে লাগিল। কিন্তু 
: পেঁগতাহার মনের ভাব এমন গোপনে রাখিয়াছিল যে, তাহা আমি কোনদিন বুঝিতে .পারি নাই) 

অবশেষে যখন বুৰিযাছিলাম, তখন আর প্রভীকারের কৌন পথছিল না।. :. ... 

আমার পুতরটি ক্রমে বড় হইতে লাগিল ; তাহার যখন দশ বৎসর বস, মই মম আমাকে, দিক 
দেশে যাত্রা করিতে হইল । আমি আমার দাসী ও পুজকে আমার পড়ীর হত্তে সমর্পণ করিয়া বলিলাম 

জীর প্রতি আমার কোন সনেহ ছিল না, সাং আমি ভাহাকে অঙথরোধ করিলাম,--*বামীর 
স নু ৮ রন 

অনুপেস্থিতিকালে যেন.তাহাদের নুস্চ্ন্দতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা, হয়” বিদেশে জরা 
মর বিলঙ্ধ হইল। এই সময়ের মধ্য আমার স্্ী আমার পুত্র ও দাণীর প্রতি তাহার হিলি 

























জ্বর উদ বেগ জা: হইলন: াধার জী বাইন শিখিতেছিল, এই বিজ কি 


পারদর্শিতা! লাভ করিলে দে জামার -খুজের ' বিরুদ্ধে এক অতি তাককর ফড়য্জ করিল। তদুপারে 


মে আমার পুর্রকে বিষেশে লইয়া গেজ এবং হিদ্ধাঘলে তাহাকে একটি গৌঁবধনে রাপান্তরিত করিয়া 
তাহাকে আমার গৃঁছে ফিরাইয়া আলিল, তাহার পর দেই বংসটি আমার খানদামাকে দিম! বলিল, 
ইহাকে পালন করিতে হইবে? পাপিষ্ঠা কেবল এই কার্ধ্য করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, আমার সেই 
সুদরী দাসীটিকেও একটি গাভীতে পরিণত করিল। গাভীটিকেও সে আমার খানসীমার হস্তে গরদান কথিল। 

বিদেশ হুইতে গৃছে ফিরি আমি আমার স্ত্রীকে সন্তান ও দালীর কথা জিস্তামা করিলাম, 
' পাপিষ্ঠা অবলীলাক্রমে বলিল, “তোমার দানী পটল তুলিয়াছে, আর আজ ছুই মাস হইতে তোমীর 
ছেলের কোন খবর গাইতেছি না, তাহার কি হইয়াছে তাহা. আজ্াই জানেন» দাদীর মৃতাংবাদে 
আমি বড় কাতর হইলাম। পুত্রটি নিরুদ্দেশ হইয়াছে শুনিয়া ভাবিলাম, লন্ঘই হয় ত সে ফিরিয়া 
আসিবে। এই ভাবে আটমাস চলিয়৷ গেল, কিন্তু সে ফিরিল না, তাহার কোন সংবাদও পাইলাম 
না। বাইরম উৎসবের সময় আমি আমার খানসামাকে বলিলাম, "কল অপেক্ষা হইপুষ্ গাভীটি লইয়া 
আইস্) কোরবানি করিতে হইবে ।* আমার খালমামা আমার আদেশান্গাযে গাভীরপিণী আমার দেই দাসীকেই 
লইয়া আসিল। আমি তাহাকে বীর্ধিয়া জবাই করিব, এমন সমরে মে জঙ্বর্ষণ পূর্বাক এমন দীন 
নয়নে আমার দিকে চাহিয়া কাতর ভাবে আর্তনাদ করিতে লাগিল “যে, তাহাতে আমি বিস্মিত না 
হইয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহার ছুঃখে আমার হৃদয় হার্জ হইল, আমি আর তাহাকে 
ইতি রানার সরদার রা খানা লা, টি 
একটা গ্ররু লইয়া আর ।” ১ 

আমার স্ত্রী দেখানে দীড়াইগা লই দেখতেন, তীয় উপর দন কাশ করি দেখিয়া, পাবার 
তাহা সহ হইল না। হিংদায় অলিয়৷ উঠিয়া সে আমাঙ্ষে ববিল, পরত বাসী, দুমি এ কি করিতেছ!? 
তুমি এই গাতীটিই কোরবানি কর, তৌমার খানদাম! গো়ালের ধক্ষৌৎকষ্ট গাভীই তোমাকে আনিয়া 
দিয়াছে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গাভী আমাদের আর নাই) এ কাজের অন্তই এইটিই সর্বাপেক্ষা অধিক 
উপযুক্ত ।* আমার স্ত্রীর অন্থরোধে ভুলিয়া আমি আমার মতলব ত্যাগ করিলাম, জবার চুন অই 
সেই গাভীর কাছে উপস্থিত হইলাম... এবার দূচচিততে গাভীর গণায নেই তীক্ষ চুরিক! বসাইবার উদ্যোগ 
করিলাম দেখিয়া! গাভী আবার অতি করুণম্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠি, তাহার অরাধারা বহি 
হইল। তখন আমি উপাযান্তর না৷ দেখিয়া আম্মার মেই খানগাদার হলে চুরিখানি প্রদান করিয়। বলিলাম, 





"তুমি নিজে গ্রি্সা কোরবানি কর, ইহার ার্জনীদ ও জঞী দেখিয়া আমার মনে বড় কট হইতেছে, । 


আমি স্বহত্তে. ইহার প্রাণনাশ করিতে গরিব না 1” 


আমার খানলাম। আস! অপেক্ষা নুর! বখালম্ধ দে গাতীর গলা রি দি তবার পালার 


করিল। তাহার চামড়া ছাড়াই যেখ। গেল, দেহে হাড় তির অধিক সাদ নাই, দিকে কিন্ত তাহাকে 
খুব হই দেখাইয়াছিল। যাহ! হউক, আমি ইহাতে ছাখিত হইনা একটি ছাপ গো-বৎস আঁনিবার 


আদেশ করিলাঘ। বরফাল পরে সে একটি অতি ভুদার গোঁবৎস লইয়া উপস্থিত হইদ। আমি . এক- 
ঘা নাও কয়িতে পারি নাই বে, এই গোঁবংসই আমার পুরু, কিন্ত বটি দেখিয়াই আবার প্রাণের... 
মধ্যে কেন তার দার হইল জে আমাকে দেখিয়া আমার কাছে আলিবায দন বিশ জেট করিতে : 


/// ৮৮৮৮৫ 


টক্ষার লাগিল, অনেকবার তাহার গলার দড়ী ছিড়িবারও চেষ্টা করিল। তাহার পর দড়ী ছিড়িয আমার পদপ্রান্তে 
হীন নিপতিত হইল, এবং নানাভাবে দীনতা প্রকাশ করিয়া আমীর করুণা উদ্রেক করিতে লাগিল) পেযে 
রি আমারই পুত্র, তাহা বুঝাইবার জন্ত কত চেষ্টা করিল, কিন্তু অবৌলজীব পে, কোন কথা গ্রকাশ করিতে 


ডু পারিল না। 


গোবৎদের এই আচরণে 
আমার বিস্ময়ের নীম! রহিল 
না। আমার হৃদগধে করুণার 
উদ্রেক হইল, আমি খান- 
সামাকে বলিলাম, “ইহাকে 
এখান হইতে লইয়! ঘা, ইচ্ছার 
প্রতি বিশেষ যড় করিবি, 
ইহার পরিবর্তে আর একটা। 
বাছুর লইয়া আয়।” 
আমার স্ত্রী এই কথা 
শুনিয়া বলিল, “প্রিয়তষ 
্বামী,তুমি একি করিতেছ? 
এই বাছুর ছাড়া আর 
কোনটা কোরবানি করা 
হইবে না” আমি বলি- 
লাম, পপ্রাণেশ্বরি, আমি 
ইছার প্রাপরধ করিতে 
পারিব না, আমি ইহাকে 
সন্ধে প্রতিপালন করিব। 
শ তুমি আমায় ইচ্ছার বিদ্ধ 
কোন কথা 'বলিও নী” 
পুনঃ এ বাছুরই জবাই করিবার জন্ত আমাঁকে অন্গুরোধ করিতে লাগিল) অবশেষে অঙ্ছয়োধে বাধা 
হইয়া আমি দেই বংসটকেই বধ করিতে কৃতগন্কর হইলাম। ছুরি তুলিয়া তাহার গলায় বসাইতে 
যাইব, এমন সময বাছু়ি জপ লোটনে এমন কাতরভাবে আমার দিকে চাহিল যে, আমার হাত 
হইতে 'টুরিখানি খসিয়া পড়িল | তখন আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম, “আমি এ বাছুরটিফে জবাই 
করিতে পারিব না” কিন্ত স্ত্রী কিছুতেই আমাকে ছাড়িবে না, শেষে আমি তাহাকে খুমী রিবা . + 
জন্ত বলিলাম, “আগামী বৎসর বাইয়াম উৎমবের সমগ্ন এটিকে কোরবানি করা যাইবে, এ বর থাক্‌ রি 
খানসাম। সেই বাছুরটি লইয়! চলিয়া গেল। ্ ডা 837, পা 








পরদিন আমার খানসামা গোপনে আমার কাছে কোন কথ! বলিতে. চাহিল। সে বলিল, "আমি 

আপনাকে এমন কোন দংবাদ দিব, যাহ! আপনার জ্লীতিকর হইতে পারে। আমার একটি মেয়ে আছে, 

সে কিছু কিছু যাছুবিস্। জানে। কাল আমি যখন এ বাচুরটি আপনার কাছ হইতে লইয়া! যাইতেছিলাম, তখন তা 

আমার মেয়ে তাহাকে দেখিরা প্রথমে হাসিল, পরক্ষণেই কাদিয়া উঠিল। তাহার এই পূর্ব ব্যবহারের তাৎপর্য গোপন রহন্ত 

বুঝিতে না পারিয়া, আমি সবিশময়ে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাঘ। . আমার কন্ত! বলিল, “বাবা, আপনি বিবৃতি 

যে বাছুরটা আনিয়াছেন, সেটা ত আদল বাছুর নয়, আপনার মনিবের ছেলে। সে যে এখনও জীবিত ু 

আছে, এই কথা ভাবিয়া মনের আনন্দে একটু হাঁপিলাম, কিন্তু তখনই তাহার হতভাগিনী মায়ের কথা মনে রা 

পড়ায় আমি কী্দিমা ফেলিলাম, তাহার মাকে কাল আপনারা বধ করিয়াছেন। আপনার মনিবের স্ত্রীর 

যাছবিস্তাতেই ইহাদের এরপ পরিবর্তন ঘটরাছে, দে এই ছেলে ও ছেলের মাকে হই চক্ষে দেখিতে পারিত না 

--আমি আমার মেয়ের মুখে এই সংবাদ পাইপ তাহা আপনাকে বলিতে ক্সসিয়াছি।”__ 
দৈত্য মহাশর ! আমার খানসামার মুখে এই কথা শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার কন্টার সঙ্গে দেখা করিতে চলি- 

লাম। প্রথমে আমি গোগালে গিক্ গো-বৎমনূপী আমার ছেরের সঙ্গে দেখা করিলাম-_নান প্রকারে তাহার প্রতি 

আদর প্রকাশ করিলাম । মে এমন ভাব দেখাইল যে, দে আমার পুঞ্, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না। 
পরে আমি আমার খানদামার কন্ঠাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে আমার ছেলেকে পুনর্বার মানুষের দেহ 

করিয়া দিতে পারে কি না? দে বলিল, “হা, পারি ।”-_ শুনিয়া আমি অতাস্ত সন্থষ্ট হইয়া বলিলাম,__প্যদি তাহা 

পার, তবে আমি তোমাকে যথাপর্কস্ের মালিক করিব” যুবতী হাসি কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্বক আমার 

প্রস্তাবে সন্মত হইল, কিন্ত সে আমাকে ছুইটি অঙ্গীকার করিতে বৰিল। প্রথমতঃ-_-আমার পুত্রের 

সহিত তাহার বিবাহ দিতে হইবে; দ্বিতীয়নতঃ__-আমার স্ত্রীর প্রতি শাস্তিবিধানে সম্মতি দান করিতে হুইবে। 

আমি প্রথম প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মতি জানাইলাম। দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে বলিলাম, "যে স্ত্রী এমন 

ছর্ম করিতে পারে, সে দণ্ডলাভের যোগা, আমি তোমার হ্তে তাহাকে সমর্পণ করিলাম, তুমি তাহার 

উপর যে দণ্ড ইচ্ছা, তাহাই প্রয়োগ করিতে পার। 'তবে আমার অন্গুরোধ, তাহাকে বধ ক্রিও.না।” 

যুবতী বলিব, “দে আপনার পুত্রের গ্রতি যেকপ ব্যাবহার করিয়াছে, তাহার প্রতিও আমি ভঙ্গ বহার 

করিব” আমি ইহাতে আর. কোন আপত্তি করিলাম না) .... [ও 
তী আদ এক কটা জল আনি তাহা রত করণ. গে বদি, লাক, শা 

তোমাকে যে দেহ দাম করিয়াছেন, ইহা বদি সেই দেহই হয, তাহা হইলে তুমি এই দেহই দীরণ করিয়া 

থাক ; কিন্তু যদি কোন মারাবিনীর যাহুমন্ে তোদার এ অবস্থা হইয়। খাকে, তবে তুমি ?ভায়ার, প্রত 1 

রূপ ধারণ কর।”-_এই - কথা: হি মাটন পাই ধরার চা ক জি 

ষ্ঠ দুরে গিয়া আমি তৎক্ষণাৎ আমার পুতে ল্ুখে দেখিলাম... এ দু এ 
আমি ভাহাকে কোলে লইয৷ আলন্বতরে পুনঃ পুনঃ তাহায়, সুখ. করিত পারা: ভা পর 

সেই যুবতী আমার কি মহা উপকার করিয়াছে, তাহ! জানাই আমার পুত্রকে ভাঙার গাণিগ্রছণে আন্রোধ 

. করিলাম। খানসামার হুহিতার পাশিহহণে জমায় পুজেরও আর কোন আপত্তি: হইল বা... তাহার সঙ্গতি: 

ছে বাণ আমি নেই লহ লোক আম 

বিষাহের পূর্বে নে যুবতী জমায় জীকে হরিনী কির? ফেিযাছিল ). সেই হবিসী এই জামা পঙ্গে। খ রঙ 

কোন জানো অপেক্গা-ছনিনী ডালা মনে করিয়া আমি. আই পরিবর্তন রতি ফিরছি) 15824 
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এই ঘটনার কিছু কাল পরে আমীর পূত্রবধূচির মৃত্যু হওয়ায় আমার পুজ বিষাগী রা দেশে দেশে 
ঘুরিয়৷ বেড়াইতেছে, অনেকদিন তাহার কোন সংবাদ পাই নাই বলিয়৷ তাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছি। 
হরিশীরূপিনী আমার স্ত্রীকে আর কাহার কাছে রাখিয়া যাইব? এই ভাবিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়াই ঘুরিতেছি। 
ইহাই আমার ও এই হরিণীর ইতিহাস। ইহা! অপেক্ষা অপূর্ব ঘটনা আপনি আর কখন গুনিয়াছেন কি? 

দৈত্যরাজ এই গল্প শুনিয়া বলিল, "তুমি যাহা! বলিতেছ, তাহা সতা, বড় অন্ভুত গল্প, আমি এই সদাগরের 
এক-তৃতীপাংশ দণ্ড মাপ করিলাম 1” 


পি প্রত পু আত গে 







টু দ্বিতীয় বৃন্ধট, যে ছুইটি কৃষ্ণবর্ণ কুকুর সঙ্গে লই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল, এ 
;. বধিল, “আমার ও এই ছুই কালো! কুকুরের ইতিহাস এখন আমি আপনাকে বলিভেিন অ এ 
- আরও আশ্চর্যা, কিন্তু আপনি অঙ্গীকার করুন, যদি ইহা অধিকতর আশ্চর্যজনক পুবাঁধ হয, "ভাই: হই 
চু আপনি এই সদাগরের এক-তৃতীয়াংশ অপরাধ ক্ষমা করিবেন ?*__দৈতা বলিল, “হা, তাহা পারি; কি 
হন্দী তোমার গলটি ইহা অপেক্ষাও অধিক অদ্ভুত হইলে তবেই তৌমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব,_নতুবা নহে”: 
স্ঁ দ্বিতীয় বৃদ্ধ এই কথায় সম্মত হইয়া বলিল, “দৈত্যকুলভূষণ ! আমি ও আমার এই ছই কক দর 
। * : তিনজনে সহোদর ভাই । 
€ আমাদের পিত৷ মৃত্যুকালে আমাদের প্রত্যেককে হাজার টাক! করিয়া দিয়া বান। এই টা লই 
আমরা তিন ভাই-ই সদাগরী আরম্ভ করিলাম। কিছুদিন পরে আমরা একটা দোকান খুলিলাম, আমাদের 
জ্ঞোষ্ঠভাতা। বিদেশে গিয়া ব্যবসা করিবেন, এরূপ অভিপ্রার প্রকাশ করিলেন। তাহার পর দোকানের 
তাহার নিজের অংশ বির করিয়া সেই টাঁকায় বাণিজ্যোপযোগী অনেক দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিয়া বিদেশে 
যাত্রা করিলেন। 
আমার বড় ভাই বিদেশযাত্র! করিলে এক বৎসর আর তাহার কোন সংবাদ পাইলাম না। এক বর 
পরে আমার দোকানে এক ভবন দরিজ্র লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। দোকানে আগিয়াই- লে বলি, . 
স্পা, তৌধার মঙ্গল করুন!” আমিও অভিবাদন করিয়া! বলিলাম,_”আমা, তোমার মল 
কর্ন” ভুমি কি আমাকে. চিদিতে পারিতেছ না?” বিয়া লোকটি আমার: সুখের 
দিকে চাহিল। আমি মনোযোগের সহিত তাহার মুখ দেখির| চিনিলাম, আমাদের দাঁদাই বটে? 
তখন আমি তাহাকে জড়াইয়! ধরিয়া! “দাদা, আপনার যে একসপ অবস্থা হইয়াছে, তাহা স্শ্পেও জানিতাম স1. 
আপনার এ ছু্দাশার কারণ কি?” দাদ বলিবেন, “আমাকে আর ও সকল কথা জিজ্ঞাসা করিও লা, 
আমার অবস্থা দেখিয়া ত সকল কথা বুঝিতে পারিতেছ, এই এক বংসর ধরিয়া যে সকল দুঃখ-কষ্ট সঙ 
রর করিয়াছি, তাহার কথ! আর নূতন করিয়া বলিতে পারিব না, তাহা ম্মরণ' কাদে আবার চে 
কণা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।” 2 
্ু আমি তৎক্ষণাৎ দোকান বন্ধ করিয়া দাদার পরিচর্যার প্রবৃত্ত হইলাম তাহার পর আমার ঢ র্‌ 
হিসাব করিয়! দেখিলাম, ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পর আমার মূলধন প্রায় দ্বিগুণ হ্ইয়াছে। আছি তর্থদ 
ছুই সহ মুদ্রার অধিকারী, আমি তাহা হইতে হাজার টাকা লইয়া আমার দাদাকে দান করিলাম): ঢা 
আনলো সহিত সেই দান গ্রহণ করি আবার নুতন করি সায় দু ₹ইলেন। টার 


ইহার 'কিছুদিন পরে দ্বিতীয় ভ্রাতা ধাবদার উঠার বিদেশে যাইবার লঙবযপ করিব, আমি ও আমার বড় 

দাদা তাহাকে সে দক্ষ পরিত্যাগ করিতে বহুতর অন্থরোধ করিলাম, কিন্তু তাহাকে তাহার সন্ক্প হইতে 

খ্বলিত করিতে পারিলাম না। লে তাঁহার জিনিস পত্র বিক্রয় করিয়া বাণিজ্যের জ্ব্যাদি সন্বর কিনিক্স 

বিদেশ যাত্রা, করিল। এক বদর পর সে-ও আমার বড় দাদার মত অসহার অবস্থায় - ফিরিয়া! আনিল। 

- প্র সময়ের মধ্যে আমার হাজার টাকা লাভ হইয়াছিল, 8 দেলেই 

টাকাতে এক্ষখানি দৌকান খুলিয়া বাবসার আরম্ত করিল। 

: 16৮৮1875752 চাচির 

; লা; অতএব তাহাই আমাদের কর্তবা।” আমি বলিলাম, “একবার ত আপনারা বিদেশে দিয়া বাণিজা শ্ধার 
হ ২০ পল তাহার পরীক্ষা হন আমি যে আপনাদের মত _ প্রতিদান 






756 চু প্রত াজানিরারি 
“করিতে করিতে জানিতে পারিলাম, আমি তাহাদের প্রত্যেককে আমার লভ্যাংশ হইতে যে হাজার টাকা 
দান. করিয়াছিলাম, তাহা তাহারা ছুইজনেই নিঃশেষ কি! ফেজিয়াছেন, তাহাদের হস্তে আর কপদ্দক 


মাত্র নাই। কিন্তু এজন্ত আমি তাহাদিগকে একবারও তন্ন! করিলাম ন! ; ততদিন ব্যবসায়ে আমার ছয় 
হাজার টাকা! মূলধন দীড়াইয়া ছিল; আমি সেই টাক হই ভাগে বিভক্ত করিয়া তিন হাজার টাকা মাত্র 
লই বিদেশযাত্রা করা কর্তবা মনে করিলাম। অবশিষ্ট টাকা! মাটার নীচে লুকাইয়া রাখিয়া যাইবার 
বাবস্থা করিলাম এবং আমার দাদাদের বলিলাম,পকতিন হাজার টাক] রাখিয়া যাইতেছি, যদি বিদেশে *. 
দৈবছুর্িবপাঁকে আমাদের মূলধন ৫ হইবে আমাদিগকে একেবারে ৮ 
আবার এখানে আসিয়া দোকান খুলিব।” আমি সাম কড়ি 
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করতর চুঙ্ধন করিয়া আমার প্রতি তাহার ভালবসি 
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মা হার খাদে দুধ হই আমি প্রতি তাহার এত অবিষত অন্থরক: হা 
উ্িলাজ।-*স্আমীর হুই দাদ! বাণিজ্যে আমার ভ্তান্গ লাভবান্‌ হইতে পারেন নাই, টি 
সাদেক মনে ঈর্থানল প্্জলিত হই! উঠিল/' এমন কি তীহারা আমার প্রাণনাশ করিবার জন বতৃযন্্ পর্যন্ত * 
ন করিলেদ। ব্জহশেষে একদিন রাত্রিতে তীহারা আমাকে ও আমার স্ত্রীকে জাহাজের উপর হইত 
সমুন্্মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, তখন আমরা উভয়েই ঘোর নিদ্রান্ আচ্ছন্। ইং 
ন্ সমুজধ পড়িয়াও কিন্তু আমরা ভূবিলাম না। আমার স্ত্রী একাট পরী, স্তরাং তাহার অদ্ভুত ক্ষমত৷ ছিল, 
০০০০ না আমি জলে পড়িবামাত্র আমার স্ত্রী আমাকে ক্রোড়ে তুক্লিযা একটি 


ত্বীপে লইন্' গেল । স্বীপে উপ- 
স্থিত হইয়া আমার স্ত্রী সহান্তে 
বলিল, “দেখ প্রিয়তম, তুমি 
আমাকে বিবাহ করিয়া গ্ীত- 
: প্রণর দান করিয়াছ। সেই 
ভালবাসার প্রতিদানে আমি 
তোমার প্রাণ বাঁচাইলাম। 
আমি সত্যই ত আর মানুষ 
নহি--আমি পরী; তোমাকে 
দেখিয়াই আমি তোমার রূপে 


অঙগন্পর্শ করে। তুমি যেন্ধপ, 
সদাশয় ব্যক্তি, তাহাতে 
তোমার উপকার করাই 
আমার কর্তব্য, ইহাতে 
কৃতজ্ঞতামান্র প্রকাশ কর! 
হইয়াছে। যাহ। হউক, আমি 
তোমার ছই দাদার উপর 
ভয়ানক ক্ুদ্ধ হইয়াছি, 
॥ তাহাদের প্রাণব্ধ না, করিয়। 
আমি ক্ষাস্ত হইর না” 

চু অতি জদারারীকে আনি রী পরি অবশেষে বলিলাম, “তুমি 
জামার ভরাভাদেন ক্ষমা না করিলে আমি ছাড়ি না। যদিও তাহারা আমার প্রতি নির্দয় ব্যাবহার করি- 
- ফিন্তু আমি তাহাদিগের বিনাশ বাসন! করি না।” আমি দাদাদের জন্ত কতখানি স্থার্থত্যাগ 
শা শ আমার ্রীকে সে কখাও বলিলাম। কিন্তু আমার কথা শুনিয়া তাইরি ক্রোধের বৃদ্ধিহইল। তিনি 
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নার বাই? করিয়াছে বলি আরা দ্র ভাঁল না করিব কেন 1৮. ১১ 
: আমীর এই কথা শুনিযা,পরী বড়ই ঝা করিল, তাহার পর খানকে হল উর রন 

[জামা "গৃহের ছাদে আনিয়া ফেলিয়া কোথায় অনব্ধান করিল। আমি ছাদ হইতে নামিমবা দ্বার খুলিলাম, 





"সাহার গর গৃহকোণ হইতে আমার মেই গুধধন বাহির করিয়া! ফেলিবাম। আবার রীতিমত দোকান করিতে 1. 


লাগিলাম। আমার বৃদ-ান্ধব ও সদাগরেরা দীর্ঘকাল পরে আমাকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ কঙিতে লাগিল 
বাজ আদিয়া এই,দুইটি কুকুরকে দেখিতে পাইলাম, তাহারা অতাস্ত কাতরভাবে আমার পদতলে লুটাইয়া 
পড়িল। প্রথমে আমি ইহার কোন কারণ বুঝিতে পারিলাম না । শেষে আমার প্থী--সেই পরী লহসা আগার 
নিকটে উপস্থিত হইয়! বলিল,প্রিরতম, এই কুকুর ছুইটিকে দেখিগ। অবাকৃ হইও না!) ইহার ভৌমার ছুই খপ 
ধর দাদা ।” কথ! গুনিয়াই আমার কক্ষস্থির ! আমি তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলাম, “মানুষ হঠাৎ কুকুর হই! গেল 
কিরূগে ?” পরী বলিল, "আর্মি করিয়াছি! আমার একজন ভগিনী ইহাদের জাহাজখানিও ভুবাইরা! দিয়াছে । 
তোমার অনেক পণাদ্রবা .ডুবিয়া গিয়াছে এবং সে জন্ত তোমার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু তুমি চিন্তা 
করিও না, অন্য উপায়ে আমি তোমার ক্ষতিপূরণ করিব। তোমার জু দশ বৎসর কাল এই ভাবে কুকুর- 
দেহ বহন করিবে, তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার ইহাই দও 1” এই বথ! বলিয়া পরী সে স্থান পরিত্যাগ করিল । 

দশ বংসর শেষ হইয়া আসিল, এখন কোথাঙ্গ আমার দেই স্ত্রী বা তাহার তগিনী সেই পরীর সন্ধান পাইধ, 
সেই চেষ্টায় খুরিয়া বেড়াইতেছি, পথিমধ্যে সহসা এই সঙ্গাপর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ। দৈত্য মহাশয়, আপনি 
প্রথম বৃদ্ধের গল্প ুনিয়াছেন, আমার গল্পও গুনিলেন; এখন বলুন দেখি, আমার এই কাছিনী অতি অনুত কি না? 


দৈত্য বলিল, “হাঁ, ইহা অতি আশ্চর্য্য কাহিনী বটে 7 ক্সাচ্ছা, আমি জামার অঙ্গীকার পালন করিলাম, .. 17. 


তোমারই গল্পের জন্য এই সদাগবের এক-তৃতীয়াংশ অপরাধ ্ষমা করিলাম” 7 
তৃতীয় বৃদ্ধ এতক্ষণ নীরবে গল্প শুনিতেছিল, নে দৈত্যকে বলিল, “দৈত্যরাজ__এখন আমার গল্পটি গুনিডে 
হইবে, কিন্তু বদি আমার গর সর্ধাপেক্ষা অধিক অভভূত হয়, তবে এই সদাগরের অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ 
অপরাধও আপনি ক্ষমা করিবেন, অল্লীকার করুন» দৈত্য সেই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া তৃতীয় বৃদ্ধের গল্প 
শুনিতে বসিল। লে গল্প অতি বিচিত্র ও বিশ্বপনকর। 
শাহারজাদী বলিলেন, জাহাপনা অতঃগর তৃতীয় বৃদ্ধ হার বাহ বে লাল 


আর 


ডি 


প্রাজাধিরাজ দৈত্যকুলপতি | এই ঘোটকী আমার বিবাহিতা পর্ঠী। কাধ্যগভিকে আমি এক- লু; 
ধংসর বিদেশে ছিলাম পর্যযটন-শেষে এক গভীর রূজনীতে আমি গৃছে ফিরিয়া '্মাসিলাম। পরীর শর ; 
কক্ষে প্রবেশ করিয়! দেখিলাম, আমার যুবতী পরী এক কৃষ্ষকায় জীতদাসের মহিত 'আলিঙল-বন্ধাবস্ায 
রহিযাছে। তাহায়া প্রেমচর্চ। করিতে করিতে এমনই বিদ্যোর হ্ইকাস্থিল..যে,. প্ৎমরঃ আমার দ্দাগমন হু 
ল্য করে নাই। আমি জামার জীর ব্তিচার দর্পন বিশে সসিত হইয়া পডিয়াছিলাম। কৃতি. 
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জরীতদাদটা ধখন আমার স্ত্রীর ফুল্লারবিদ তুলা ওঠপুটে চুন্বন-রেখা মুদ্রিত করিতেছিল, তখন আমার 
স্ত্রী ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল। 

ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়। আমি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, আমার স্ত্রী আমাকে দেখিতে * 
পাইল। সে তখনই তাহার প্রেমিকনাগরের আলিঙ্গন-পাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইন্কা একটা ঝারি 
লইয়! মন্রোচ্চারণ করিতে করিতে আমার দিকে ছুটিঃ আসিল। তারপর ঝারি হইতে মন্ত্রপূত বারি আমার 
অঙ্গে নিক্ষেপ করিয়া বলিল,-“তুই এখনই কুকুরযোনি প্রাপ্ত হ*।” ও 

মুহর্ত মধ্যে আমি কুকুরের দেহ প্রাপ্ত হইলাম। তখনই প্রাণভরে দৌড়িতে দৌড়িতে রাজপথে উপনীত 
হইলাম। সারারাত্রি দৌড়িয়া দিবাভাগে আমি এক মাংস বিক্রেতার দোকানে উপস্থিত হইলাম। তথায় 
ইতস্তত; যে অস্থি মাংস পড়িযাছিল, ক্ষুধার জালায় তাহা চর্বণ করিতে লাগিলীম। মাংসবিক্রেত। আঃ 


দেখিতে পাইয়া দ্বাগরবশ হইয়া আমাকে তাহার গৃহে লইস়। গেল। 


- তাহার যুবতী কন্তা আমাকে দেখিয়াই অবঞুষ্ঠনে তাহার মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া বলিল,_“বাবা, জানি. 


. পরপুরষকে বাড়ীর ভিতর আনিলেন কেন?” তাহার পিতা বলিল, "পুরুষ আবার এখানে কে আছে?» 
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কন্তা। বলিল, “এই কুকুরটিই ত পরই্ুষ ) উহার স্ত্রী উ'হাকে মায়াবলে কুকুর করিয়! দিয়াছে । আমি 
ইহাকে মারায়ক্ত করিতে পাঁরি।” তাহার পিতা এই কথা শুনিয়া বলিল, “বৎসে, আল্লার দোহাই, তুমি 
ইহাকে মান্নার জাল হুইতে মুক্ত কর।” 

যুবতী সুন্দরী তখন একপাত্র জল লইয়া তাহা মন্তরপূত করিয়া আমার সর্বাঙ্গ ছড়াইয়া দিয়া বলিল, 
“আপনি এই দনেহ ত্যাগ করিয়। নিজ স্বাভাবিক দেহ প্রাপ্ত হউন!» 

আমি পূর্বদদেহ প্রাপ্ত হইয়া, তাহার স্থুকোমল করপল্পব শ্রদ্ধাভরে চুন করিয়া, আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উ্ঞাপন 
করিলাম। তারপর বলিলাম,“ভদ্রে, তুমি আমাকে পুনজ্্জীবন দিলে, এজন্ভ আমি তোমার কাছে চিরখী রহিলাম। 
এখন দয়! করিস তুমি আদার ছুষটা স্ত্রীকে অন্ত পশুমূর্তিতে রূপান্তরিত করিয়া দিলে আমি আরও বাধিত হইব |» 

যুবতী আমার হাতে একপান্র মন্ত্রপৃত জল দিয়া বলিল,__“ভদ্র, আপনার স্ত্রী যখন নিদ্রিত থাকিবে, 
সেই সময় তাহার দেহে এই জল ছড়াইয়া দিয়া তাহাকে থে দেহ ধারণ করিতে বলিবেন, সে তখনই. সেই 
দেহধারণ করিবে।” আধি তাহার নির্দেশমত নিদ্রিতা স্ত্রীর দেকে, সন্্পৃত বারি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে 
ঘোটকীরূপে পরিবর্তিত করিয়াছি । এই সেই ঘোটকী। 

দৈত্যরাজ সবিন্ময়ে ঘোটকীকে বলিল, "এ কথ। সত্য?” ঘোটকি ইলিতে তাহা স্বীকার করিল। তখন 
দৈত্যরাজ তাহা শুনিয়। সদাগরকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়! গেল। 

গঞ্প সমাণ্ড হইবার সঙ্গে সঙ্গে উবার আলোক প্রাসাদকক্ষে প্রবেশ করিল। তখন. দিনারজাদী 
বলিলেন, “দিদি, তোমার গল্পগুলি অতি চমতকার । এমন বৈিত্রাপূর্ণ গল্প আমি শুনি নাই।” শাহারজাদী বলি- 
লেন, “এ গল্প ত কিছুই নয়। আমি অন্ত যে সকল গল্প জানি, তাহা শুনিলে স্তস্তিত হইবে। সুলতান যদি অস্থুমতি 
করেন, ভবে অস্ভ রজনীতে দে পরমাশ্চ্্য কাছিনী বলিতে পারি ।* বাদশাহ ভাবিলেন, শাহারজাদীয় দুন্দয় মুখে 
এই গল্পশুণি অতি চমৎকার | গর্োর আনন্দপ্রদ মদদিযার সহিত এই সুন্দরীর রূপের সুধা পুমা উপভোগ 
না করিয়া ইছাকে নিঠুরভাবে হত্যা কর! হুইবে লা। এইকপ চিন্তার পর তরুণী শাহারজাদীর কুন্ুম-পেলফ দেহ 


্ বক্ষে চাপিয়া ধরিয় জুলতান অবশিষ্ট সময সুখাবেশে যাপন করিলেন ; তারপর নিরছি্ট সময়ে রাজদরবারে গিন 


সান করিলেন ন্যাসমাগমে প্রাসাদে আসিরা, পান ভোবনানে শাহারলাদীর সহিত বিছা করিলেন, 


কিউ ত 
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দিনারজাদী মধারাত্রি-শেষে বলিলেন, “দিদি, এইবার তৌমার গল্প আস্ত কর। সুলতান বোধ হয় 
ইহাতে আপত্তি করিবেন না । সুলতান এই কাহিনী গুমিবার অন্য এমন উৎসুক হইয়াছিলেন যে, তিনি 
সহজেই সঙ্মতি দিলেন। তখন শাহারজাদী কাহিনী আরম্ভ করিলেন। 


কাক সুযুক 


অনেক কার পূর্বে কোন দেশে একজন বৃষ জেলে বাম করিত। স্ত্রীও তিন পুত্র লইয়৷ অতি কষ্টে সে সৃতজ্্- 
সংসার চালাইত। সে বড় গরীব ছিব, সমুদ্রে জাল ফেলিয়া যে মংস্ত পাইত, তাহ তাহার পরিবারবর্গের ভীহীক 
একমাত্র উপজীবিকা ছিল।. সকালবের হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত লে চারিবার, জাদ। 









বিষম ভারী বোধ হইল। তাহার থোষ হইলে কোন ড় মাছ পাছে বেলে মনে 
হইল। বহকষ্টে জাল তীরে তুলিয়া জেলে যাহ! দেখিল) তাহাতে ভাঁহার সকল: আশা: ুক্ . 
বিলীন হইয়া! গেল। জেলে দেখিল, জালে যে পদার্থ উরিয়াছে__-তাহা মাছ নহে, একটা ? 1 1 
সকাল বেল! জালে গাধার একটা মৃতদেহ উঠিল দেখিয়া ভাহার মনে বড় দুঃখ হইল। সে তাঁহিল:: আব 
দিনটি বড় মন্দ, আজ আর কিছুই হইবে না। কিন্তু সহজে কেহ আশ! ত্যাগ করে না, সুতরাং জেলে 
আবার জলে জাল ফেলিল। আবারও জাল ভারী বোধ হইল, শতিনাং মাছ আছে মনে করিয়া খুনী হইয়া 
সাবধানে জালখানি টানি! তীরে তুলিল। কিন্ত ছূর্াগা,--সেধার একটা োঁড়া উঠিল, কাদা আর বাঘিতে 
ঝোড়া পরিপূর্ণ। জেলে সখেদে বলিল, “হা ভাগা ! আজ অদুষ্টে বড় ছুঃখ আছে দেখিতেছি। আল্লা, এ : 
বুড়ার উপর একটু মেছেরবাণী কর। আমার সংসার-পালনের আর কোন উপায় নাই। জালে যদি কিছু 
না উঠে ত ছেলেপিলেগুলা সমস্ত দিন অনাহারে থাকিবে। জাগা, তোমার কোন কাছ আদর! বুঝিয়া উঠিতে 
পারি না, তোমার রাজ্যে ধাপ্মিক লোক অনাহারে থাকে, যাহার! মহৎ লোক, কেহ তাহাদের নামও জানিতে 
পারে না, আর যাহার! পাপিষ্ঠ, পৃথিবীর ভাজরগ-ভাহারিগকেই ইনি গনী ক ভাহাদিদ সা 1৮7 
'ধনদৌলত সকলই দান কর ।” টি ২ ₹ 
- এইরূপ আঙ্ষেপ করিয়া জেলে সেই ঝোড়াটা ক্রোধভরে দুরে নিক্ষেপ করিয়া! আবার জলে রং 
ফেলিল। এবার কতকগুলি প্রস্তরথও, শামুক, গুগ্লি ও বালি উঠিল। এবার জেলের মনম্তাপের আর 
সীমা রহিল না। সে নামাজ করিবার সময় বলিল, “আলা, ভুমি জান, আমি চারিবারের অধিক জাল 
ফেলি না। তিনবার জাল ফেলা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ তিনবারে কিছুই পাইলাম না । শেরবার বদি 
কিছু না পাই, তাহ! হইলে আমার আজ অনাহারে দিন কাটিবে। হে আল্লা, দয়া কর! এবার আমার জালে 
কিছু দাও, দোহাই তোমার ।» 

নামাজ শেষ কক জেলে আবার জান ফেদিল। এবারও জাল বড় ভারী। হয় ত কিছু পাও গাছে, সমূদ্র-নিষঙ্জি 
আল্লা মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন ভাবিয়া, জেলে সাবধাঁনেজ্জাল টানিরা তুলিল ; কিন্তু দেখিল, জালে একটি চদা _ কলমী। 
মাছও উঠে নাই, তৎপরিবর্তে একটি তামার কলমী উঠিগলাছে। কলসী অত্যন্ত ভারী দেখিয়া জেলে ভাবিল, 6. কত 
“আল্লা আমার ্রীর্ঘনায় কর্ণপাত করিয়াছেন, ইহাতে নিশ্চয়ই অনেক টাকা মোহর আছে» সাবধানে 
নট: ই 





/৮4৮৬% »? 


জেলে স্যলসীটির সফল দিক্‌ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পরীক্ষা! করিয়া দেখল, নাড়ি চাডিা ভিতরে 
খিছু আছে কি না, তাহা বুঝিতে পারিল নাঁ। কলনীর উপর অনেকক্ষপ কাপ পাতি বসির! রহিল, বিদ্ধ 
কোন শঙাই পাইল না। তখন তাহার বিশ্বীস ইল, ইহাতে নিশ্চঃই কোন মূল্যবান্‌ সম্পত্তি আছে। কি 
আছে, তাহা দেখিবার জন্ত জেলে বড় ব্যস্ত হইয়! উঠিল এবং ছুরি বাহির করিয়৷ ঢাকনীট। খুলিয়া ফেলিল। 
ঢাকনী খুলিয়া অধোসুখ করিয়া বীকাইতে লাগিল, কিন্তু ভিতর হইতে কিছুই পড়িল না। তখন সে 
কলনীটা। ফেলিয়া! একদৃষ্টে দে দিকে চাহিরা রহিল। সে দেখিল, অকলক্ষণের মধোই কলমীর ভিতর হইতে 
ধূম বাহির হইতেছে, ধূমের পরিমাপ ক্রমে বাড়িয়া উঠিভেছে দেখিয়া জেলে একটু, সরিষা রলীড়াইল 
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ক্রমে সেই ধুম আকাশ স্পর্শ করিল, জল ও স্থল তাহাতে আচ্ছন্ব হইয়া গেল, যেন শীতের প্রভীতের 
কুয়াশা! ! এই দৃশ্ঠ দেখিয়া জেলের বিশ্ময়ের সীমা রহিল নাঁ। সমস্ত ধুম বাহির হইয়! জমির গেল এবং এক 
সীষণীকার দৈত্যে পরিণত হইল | 
আকাশ-জোড়া দেহ লইয়৷ দৈত্য জেলের 'দিকট দীড়াইয়। উদ্ধনুখে করজৌড়ে বলিল, “৪গোমন, সলোমন, 
আমাকে এবার ক্ষস| হর, আমি সার কখন তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাঁজ করিব না ।* ঃ 
_ জেলে দৈত্যের থে এই কক শ্তনিঃ-মাহল করি বলিল,”হে গর্বিত দৈত্য ! তুমি এ কি রুথা বলিতে! 
মলোমদ ত আজ প্রার ছুই ছাজগার বহসর পৃথিবী-ত্যাগ কখিয়াছেন 1” দৈতা দ্বপাতরে জেলের দিকে চাহিরা 
জকুঁটি করিয়া কলিল, পরে ক্ষুদ্র মানুষ, আমার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বল।” জেলে বলিল, স্তব্রেকি 
এ তোমাকে সর্ধ্বনেশে বলিয়া ডাকব; দৈভা "ক্মারও রাগ করিল )-. বলিল, “ফের যদি ছোট,সুষ্জোরড কথ! 
পম বলিবি, ভোর প্রীপ্বধ করিব” জেগে বঙিধ, এভাহা ত. করিবেই, লোকের .. ভাল করিতে নাই, আমি 


সদ তোমাকে সমুগর্ড হইতে উদ্ধার কবিলাম, আর এইরপে তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে” দৈত্য. বল্ল). 





কই আমাকে মমুদ্রগর্ড ইইতে তুলিয়াছিদ্‌ বটে, তবু তোর প্রাপবধ করিতেই হইরে।. 
কটা অহ দেখাই পারি": ছেলে বলিল, কিরণ প্রকাশ করিয়া মিলে বুকের... 
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: “ঈদত্য বলিল) হরি তার হন সেই আনে দা বরা | কিক 
লাভ হইবে, তা জলে ডুবিাই মরিতে চাও, 'অ্গিতেই পুর! মর -কিছ মার একটি. চগেটাযাকেই বাহিত? 
পঞন্ব-প্রান্তির ইচ্ছা! কর, ঘাহাএতোমার “ইচ্ছ। বল'৮” “জেকো, বলিল" তোমার খুব দার শরীর দেখিতেছি, ্.. 

 ফিন্্ামি 'ত তোছার কোন কি কষরি- নাই, তব আমাকে: মামিকে কেন ছি এ শৃতির 





বা হই পা্ছি লে জ্তচবনীর পৃ খর বা দিনের 
সলোমনের বগীতৃত' এক দৈতা তখন কলদীট। সমু্রজলে নিক্ষেপ করিয়া গেল । ক্আামি লমুজে পদধিযা রহিম: । 
আমাকে কেহই তুলিঙ না/ কলদে আব হইয়া আমার বড় কষ্ট হইতে লাগিল | তখন স্বামি গতির। 
. করিলাম, এক শত- বহসরের মধো যে আমাকে তুলিবে, আমি তাহাকে মহা ধনবান্‌ করিয়! ফিষ। সঘ+ 
কাটতে লাগিল, একশত বত্সরের মধ্যে কেহই: আমাকে 'ভুলিল না। দ্বিতীয় শত বতসর আরত্ত হইল, আবি... 
প্রতিজ্ঞা করিলাম; এই একশত বৎসরের মধ্য যে আঁমাক্ষে তুলিবে, আমি তাহাকে পৃথিবীর লমন্ত শগুধলের .. 
সন্ধান বলিয়া দিব। রানি রান রেলার হইল না, কেহ 'আমাকে টির এক: পারা 
বি সমূতগর্ডে পড়িয়া রহিলাম। রি 
শী শরীর পারত কালে জি অতি করিলাম, যে আমার উদ্ধার করিবে, বিষে বকে গা 
অতি শক্তিশালী সম্রাট করিব, সর্বক্ষণ তাহার নিকট বাস করিব। প্রন্ভযহ তাহার তিনটি অনুরোধ রক্ষা কিয় । 
কিন্ত কেহ আমাকে তুলিগ না, সমূদ্র্র্ডে পড়িন্াই লে শত বৎসর: কাটিয়া গেল” বাগ করিয়া তখনআধি ... .. 
প্রতিজ্ঞা করিলাম, অতঃপর থে কেহ আমাকে লমুক্র হইতে তুলিবে)'বআমি তাহারই প্রাপবিনাশ করিব, তবে... 
এইটুকু অনুগ্রহ করিব যে, সে যে প্রণালীতে মরিতে চাহিবে, সেইক্সপেই ভাছাকে মরিতে দেওয়া হইবে ।: এত: .. টু 
কাল পরে ভুমি আমাকে উদ্ধার করিয়াছ--বল কষি ভাবে মরিতে চাও । আমি লীক্ই প্রতিজ্ঞ! পালন করিব ।* .. 
জেলে দৈভোর কথা শুনিয়া বিষঞ্জ তাবে চিন্তা করিতে লাগিল। শেষে বলিল, “আমার হ্তাগা মেক্জামি... 
এমন একটা অক্কাতজ্ঞ জানোয়ারের ছাতে পড়িলাম। ' তুমি এই অন্তার প্রতিজ্ঞা পালন ল! করিলে'কেনি ক্ষতি .. 2 
হইবে না, হে দৈতযবর, আমাকে মাপ কর, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিরা যাই, আলা তোঘার মঙ্গল করিচবর ৯৮7... 
» দৈত্য মাথা! নাড়িয়। বলিল, *না, না, সকল: কথা খাটিবে না, সী বল কিছপে মরিতে চাও” জেলে / 
অনেক যুক্তি দেখাইল, অনেক অন্থরোধ করিল, তোর মা উর জর বিন লী কিল, কিন্ত সকলই 
নিক্ষল হইল দৈত্যের স্ই ক ক্ষখা--এক ক্ৌ। সি উঠি অন ভকন কু ন্র 
বিপদে পিল মার যদ বাড়ে জেলের মাথার নারি নাজ ১ টি 
“খন তুমি কিছুতেই ছাতটিবে না; তখন আহাকে-মিতেই হইবে ) কিন সলোছনের মোহে বিবা, জার... 
দিবা, সত্য করিয়া আমার একটা কথায় জবাৰ দাও ।» উজ বেবি কটি নিলা কি 
মা)দে শবর্ছান রিয়া বলিল; প্পীজারল)"আমিবেদী বিগ করিত পাজি রণশ+45 ...::. 131... 
শা শজোলে হলিল), পক সাবার হি, হার কাম নিশা জোক, লা 
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হইতে ভূলিয়াছি, এই জন্ত ত? কিন্তু তুমি আমাকে বধ করিবার আগে আমার জানিবার দরকার যে, সত্যু 
তুমি এই কলসে ছিলে, তুমি আল্লার দিব্য করিগ্না এ কথা বলিতে গার ?” 
দৈত্য বলিল, "আমি আল্লার দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমি এই কলসেই ছিলাম।” ৮ 






স্বচাতুধ্যে জেলে বলিল, “আমি ও কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, তোমার প্রমাণ কি?- প্রমাণ হারা 
রাট দৈত্য জন্মাইয়া তুমি আমাকে মারিতে পারিবে না। এই কৃললে তোমার একখানা পা ঢুফিতে পারে না, 
বঙ্ী। _ বিকটাকার দৈত্য হইয়া উহার মধ্যে ছিলে, ইহা না দেখিলে কে বিশ্বাস করিবে?” ৃ 

জেলের এই কথা শুনিয়া দৈতাদেহ ক্রমে ধূমপুঞ্জে পরিণত হইল। ক্রমে সে ধূমে জল স্থল আচ্ছন্ন হুইয্া গেল, 

তাহাতে আকাশ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল ; অবশেষে সেই ধুম ঘনীতৃত হুইয়! কলসের মধ্যে প্রবেশ করিল, আর 

কিছুই বাহিরে থাকিল ন!। দৈত্য এইবূপে কলসে প্রবেশ পূর্বক বলিল,”রে অবিশ্বাসী নর ! দেখ, দেখ.আমার 

দেহ এই কলদে আঁটিতে পারে কি না?” জেলে এ কথার উত্তর না দিয়া, কলসের মুখের ঢাকাখানি তুলিয়া 

তাড়াতাড়ি কলস টাকিয়া ফেলিল। তাঁহার পর বলিল,“রে দুরকত্ত দৈত্য ! আমি তোর উপকার করিয়াছিলাম, 

সমুড্রগর্ড হইতে তোকে উদ্ধার করিয়াছিলীম, গ্রত্যুপকী রম্বন্ূপ তুই আমার প্রাণবধের ভন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলি। 

জামি তোকে এবার সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিব, কেবল সমুদ্রেই ফেলিয়া ক্ষান্ত হইব না) এখানে এক ঘর 

.. প্রস্থত করিয়া বাস করিব, আর যে সকল জেলে এখানে মাছ ধরিতে আসিবে, তাহাদের সাবধান করিয়া দিব, 

...... ঘেন তৌর সত স্কৃত্গ পামরকে জালে টানিয়া না তোলে, যে তোর উপকার করিবে, তাহারই প্রাপদ্ করিবি !” 

২. ঈৈত্য জেলের কথা গুনিযা অত্যন্ত জুদ্ধ হইয়া, কণসীর বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিল, কিন্ত ঈশ্বরের 

... নামাস্ধিত ললোমনের মোহর কলসের মুখে থাকায় দে ঢাকনী ঠেলিয়া উঠিতে পারিল না।. তখন সে ক্রোধ 

গোপন করিয়া বলিল, প্জেরে ভাই, আমি ঠাট্টা করিতেছিলাম, ভাই, তুমি সত্য ভাবিলে, ভুমি কি 

যোকা! এখন কলসীর মুখ খোল, আমি বাহিরে যাই।” জেলে বলিল, “এখন আমার. কায়দার 'মধ্যে 

আসিগাছ বলিয়াই নরম হইয়। গিক্সাছ ! এই একটু আগে কি স্থুর বাহির করিয়াছিলে, তাহা আমার মনে 

আছে। মান্য হইলেও আমি এতই নির্বোধ নই যে, তোমার মতলব বুঝিতে পারি না। আমার, চৈতন্ত 

হইয়াছে, তোমাকে এখন সমুদ্রের, নীচে ফেলিয। আমি নিশ্ত্ত হই ।” 


তুমি 





অবশেষে দৈত্য বিল, “আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া! বলিতেছি, বার বি রুমি আমাকে ধভিগীন - 


তবে আর তোঁমার প্রতি অন্তায় ব্যবহার করিব না, তুমি এই উপকারের জন্য যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে 1» : 
জেলে বলিল, প্তোমার মত নিমক হারামকে বিশ্বাস করাও নিরাপদ নহে। তোমাকে মুক্তিদান করিলেই 
গ্রীকদের রাজা, ডুবান হকিমের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাই করিবে। ফি হরির লোন 


থ্রি গু ও সহ পু ভি তে 


প্ীক্ষি- পারস্তের অস্তর্তি রুম দেশে, যুলান্‌ নামে এক রাজ! ছিলেন। এককালে তাঁহার চিনি 
জজ ও রাজা কুষ্ঠরোগগ্রন্ত হইয়া অনেক দিন হইতে বড় কষ্ট পাইতেছিলেন। চিকিৎসকর! বিস্তর চেষ্টা করিয়াও 


চুহইন্ক তাহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিলেন না) অবশেষে একজন সুদক্ষ, বিচক্ষণ, বছদরশী হা 


চি রাজসভায় আগমন করিলেন। হুকিমের নাম ডুবান। 


কু হিম রাধার রোগ গরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "মহারাজ-কুষ্ঠ, আরোগা করিব, ১ হি 
রাজা বলিলেন, “তাহা কমি গার, বে আমি. 


তব সেবন করিতে কিছা মালিস করিতে হইবে না 1” 
৪ 


না *-" 
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তোমাকে প্রচুর অর্থ দান করিব। নারি ভিলা গণা করিব, বি ভদি ফোন... 
ওধধ সেবন করাইতে ব! মালিশ করিতে পারিবে না-কেমন এই ত তোমার কথা?” ইনি কা 
। মহারাজ। কাল আমি চিকিতসা আরম্ভ করিব।* 
"৯. ভুবান গৃছে আসিয়া একখানা, ফাঁপা হাতলবিশিষ্ট একটি বা ও একট বল, প্রস্তাত কিক জভিনব 
যথীকালে রাজার সমীগন্থ হইয়া! তাহা রাজচরণে স্থাপন পূর্বক তূমিলপর্ণ করিয়া রাীকে সেলাম করিলেন বিনা : 
তাহার পর রাজাকে বলিলেন, “তিনি যেখানে বল খেলিতেন, দেখানে তাহাকে অস্থায়োহণে যাইতে রর 
হইবে!” রাজা চিকিৎসকের কথায় অঙ্ীরোহণে কীড়াস্থলে উপস্থিত হইলে, ভুবান রাজার হস্তে ব্যাটল ! 
. দিয়! বলিলেন, প্ৰতক্ষণ না যথেষ্ট খাম হয, ততক্ষণ এই ব্যাটল লইয়া ব্যায়াম করুন। এই ব্যাটের 
হাতলের মধো ওঁধধ আছে। আপনার হাঁতের সংঘর্ষণে ব্যাটের হাতল গরম হইয়া! সেই উধধ আপনার... 
চ্শর ভিতর দিয়া দেহে প্রবেশ করিবে। তাহার পর আপনি ব্যারাম বন্ধ রাখিতে পারেন। প্রানাদে 
ফিরিয়া আপনাকে ন্গান করিতে হইবে, র্রীর উত্তমরূপে মার্জন! করিতে হইবে, টা সাদি 
শয়ন করিবেন, দেখিবেন পীড়া আর়োগা হইয়া গিথাছে।”. . 
রাঁজা চিকিৎসকের পরামর্শাস্ছসারে ব্যায়াম করিয়া, তীহার উপদেশ খানে গাদন: ৃ 
দিনেই রোগমুক্ত হইলেন। তীহার জানঙ্দের নীষা সছিল না। ০০৪০৯০ 
ও অমাতাগণ সকলেই মহা আনন্য প্রকাশ কদ্ধিতে লাগিলেম। ও 
চিকিৎসক ভুবান পরদিন রাজার চরণ বন্দনা কান হইসে রাজা পরহ সাদ ভার 
পাশে উপবেশন কয়াইলেম। প্রকাণ্ঠ ভাবে সাহার খ্$ণগান করিজেদ। বিবিধ শ্কারে গাহায় 
সঙ্ান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ) তাহার পর রাজপ্রাসাদে একদিন ভোজের আয়োজন হইল, সেদিন রাজা 
ডূবানকে সঙ্গে লইয়া একত্র আহার করিলেন। তীহাকে বহমূল্য পুরস্বারে ভূষিত করিলেন? তীহার 
কৃতজ্ঞতা দেখিয়া ডুবান বংপরোনাসত সুখী হইলেন, তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। 
রি রাজার উত্জীর লোকটি প্রতারক, প্রাব্চক, চটিত্রহীন এবং সর্কর্রকার নীচকর্মাদক্ত। রাজা চিকিতমকম্ষে 
দে তাবে লন্মাদিত করিলেন, তাহ! দেখিয়া! উ্জীরের হৃদয়ে ঈর্ষানল প্রজলিত হইব! উঠিল, তিনি রাঙ্গা 
5 চিকিৎসকের প্রতি বিদ্বেষ ও অশ্ধা জন্মাইবার জন্ত নানাবিধ চেষ্টা. করিতে লাগিলেন। অবশেষে 
একদিন রাঁজাঞ্ষে বলিলেন, “ধর্মাবতার, এক্স অজ্ঞাতকুলশীল 'বাক্তিকে এতথানি বিশ্বাস' কর! বাজায় 
অনদত কার্ধ্য। ডুবান আপনার রোগ দুর করিয়া আপনার বিশবাসতাজন হইগাছে বটে, কিন্ত 
অভিধি মহারাজের ক্ুষিদিত নহে, আপনাকে যয করিবার জন্তই লোকটা আপনাকে যোগ: 
করিয়াছে” রাজী, বলিলেন, “আমাকে তুমি এম ক্থা বলিতে সান করিতেছ? নে সা 
৬৮7 জার বা আদি বিগ বিধান জি? ১ আমাকে 






























হাব, আমি যে লাদ পাইছি, কর্ববাযোরে কট অব! 

বিষে ক্ষোন সন্দেহ নাই। লোকটাকে আনি এত হিখাল করিবেন 
চি ভদ হত উচিত। ভুবান হিম পরী দেশ হইতে আপনাকে বধ করিবার 
০ রাজা নিলেন ছি লালে 
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দেখিজেন, গছন্বনে তাহার পথ হারাইয়া গিয়াছে, অনেক চেষ্! করিয়াও পথ দেখিতে পাইলেন না। সহস| 
দেখিলেন, বনমধ্যে একটি নুন্দরী যুবতী অবনত সস্তকে রোদন করিতেছে । রাজপুত্র অশ্বগতি সংযত করিয়া . 
লেই রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলেন, তাহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহাঁও বলিলেন। স্ত্রীলোকটি _ . 
বলিল, “আমি কোন ভারতীয় রাজার কন্যা । আমি অস্বারোহণে চলিতে চলিতে নিত্রাতুর! হইয়া পড়ি, সেই - 
অবস্থায় আমীর ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়| যাই, ঘোড়! আমাকে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে । ঘোড়া যে এখন, 
কোথায়, তাহা আমি জানি না।” রাজপুত্র তাহাকে নিজ্কের ঘোড়ার উপর তাহার পৃষ্ঠভাগে চড়াইয়া 
লইয়৷ চলিলেন। 
যাবিনীর একটা! প্রাচীন ভগ্ন অষ্টালিকা'র নিকটে আসিয়া রমণী নামিতে চাহিল। তাহাকে অথ হইতে নামাইয়া 
ঢাহন-ফাদ, রাজপুত স্ব অবতরণ করিলেন এবং অশ্বের বনপা ধরিয়। অষ্টালিকার দিকে অগ্রসর হইলেন। কিছুর গিয়াই 
তিনি সবিশ্ময়ে গুনিলেন, কে একজন কৌথ| হইতে বলিতেছে, “বাছ! সকল, আনন্দ প্রকাশ কর, আমি 
তোমাদের জন্য একটি হৃটপুষ্ট যুবককে আনিয়াছি।” এই বথা গুনিয়া একসঙ্গে অনেকে বলিল, “কোথায় মা, 
কোথাম্ধ? আমরা তাহাকে খাইয়া বাচি, ক্ষুধার যাতনা আর সহ হয় না|” বৈ 
রাঙ্জপুত্র বুঝিলেন, তিনি মহাবিপদের মধ্যে আসিয়া! গড়িয়াছেন। এই স্ত্রীলৌকটি রাজকন্তা বণিয়! পরিচন্ধ 
[দিল বটে, কিন্ত মে নরমাংসলোনুপা রাক্ষদী ভিন্ন আর কিছুই নহে, যাদুবিগ্ভাবলে সে রাজকন্ঠাঁর মৃত্তি ধরিয়া 
জঙ্গলে বমিয়া শিকারের চেষ্টাতেই ছিল। মায়াবিনীরা এই ভাবেই অমহাঁয় পথিকগণের প্রাণবধ করে। 
এই দকল কথা তাবিয়া রাজপুত্র ভয়ে থর্‌ থর্‌ করিয়া কাপিতে লাগিলেন। রাজপুত্র আর অগ্রসর না হইয়া 
তৎক্ষণাৎ অশ্বে আরোহণ করিলেন । 
সেই মায়াবিনী রাক্ষদী তখন রাজপুত্রের সপ্মুথে আসিয়া মধুরবচনে বলিল, “তুমি কে, আমার কাছে 
পরিচর় দাও, তোমার কোন ভগ্ন নাই, বল, তুমি কি জন্য এ মহাবনে প্রবেশ করিয়াছ 1» | 
রাজপুত্র বলিলেন, “মুগয়া৷ করিতে আসিয়া পথ হারাইয়া আমি পথের চেষ্টা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।” 
রক্ষী বলিল, প্থদি পথ হাঁরাইর়া থাক ভগবানকে ডাক, তিনিই তোমাকে পথ দেখাইয়া দিবেন) - 
এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন ।* ত 
বাজপুত্ ভাবিলেন, ইহা রাক্ষদীর ছলনামাত্র, কিন্তু তিনি তাহার উপদেশ অগ্রাহথ করিলেন না । উভ্ হস্ত 
উদ্দে ভুলিয়া করযোড়ে সেই সর্ধসথর্যামী আল্লাকে ডাকিগা বলিপেন, “হে সর্বশক্তিমান প্রভু, আমাকে : 
এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর।” এই প্রর্থনা শুনিবামাত্র রাক্ষপী তাহার অষ্টালিকায় প্রবেশ করিল, - 
বাজপুত্রও খোড়। ছটাইয়। দেখান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং শীকজই পথ পাইঘা যথাসগরে প্রানাদে 
ফিরিয়া আদিলেন। ভাহার পর-_তাহার পিতার নিকট প্রকাশ করিলেন, উজীরের দোষেই তাহাকে 
এত কষ্ট পাইতে হইয়াছে। রাজা উ্ীরের প্রতি অতান্ত কুপিত হইয়৷ তাহার প্রাপদপ্তাক্সা 
প্রদান করিলেন। ৃ * রা 
কষমরাজকে তীহার উজীর বলিলেন, প্ধর্মীবতার, ডুবানের উপর আপনার আদ বিখাস, রা 
আপনার এই বিখান দৃর না হয়, তাহা হইলে আপনার সঙ্গণ নাই, গে এক জন গোরেনামান্র, শর রে 
আপনার প্রাণনাশের জন্য প্রেরিত হইয়াছে । দে আপনা পীড়া আরোগ্য করিয়াছে: ৃ 
প্রমাণ কোথার? হয় ত ইহ! বাহ্য উপপম সাত্র, ভিতরে রোগ পাছে! টং 
কালে অতি শোঁনীয় ফল প্রদান করিবে না, তাহাই বা কেবদিল?* 












এক 2 


শ্রীকরাজ। লোকটি স্বভাবতঃই কিছু-হর্কল প্রক্কৃতির | উজীরের তুরতিসন্ধি বুবিয়াও বুঝিলেন না, ক্রমাগত 
উজীরের কু-পরামর্শ শুনিয়া তাহার সংকল্প- বিচলিত হইল। ভিনি অনেক্ক্ষণ চিত্ত! করিঘ। বলিলেন, 


_ *উজীর, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহ সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে বটে। আমার জীবন নষ্ট করিবার উদেস্ঠে 


ডুবানের এখানে আগমন করা অসম্ভব নহে, হয় ত কোন দিন কোন ওবধের আঙ্গাণ দ্বারাই আমার প্রাণ 
নষ্ট করিবে। কি করা এখন কর্তব্য, তাহ! স্থির করিতে হইবে।” 
উজীর-রাঁজার মতপরিবর্তন ত্ত্াস্ত আননিত হইন্! বলিল, এ বিপদ হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় 


আছে, অবিল্ ডুবানের সুগ্চ্ছেদনের আদেশ প্রদান করুন ”__রাঁজার আদেশে কর্ম্চারিগণ ডুবানকে 


তাহার নিকট উপস্থিত করিল। ডুবান রাজার নিকট উপস্থিত হইলে রাজা বলিলেন, “হকিম, তোমার এ রাজ্যে 


আসিবার উদ্দস্ত বুঝিদলাছি, তোমার বড় হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্ত আমি আদেশ করিতেছি, 
ঘাতক এই দণ্ডে তোমার শিরশ্ছেদন করিবে” 

ডুবান একবারে আকাশ হইতে পড়িলেন, তাহার বিশ্বের সীম! রহিল না, কিন্তু তিনি বুঝিরোন, অবাবস্থিত 
ব্যক্তির অনুগ্রহ অতি ভয়ঙ্কর পদার্থ! রাজ! তাহাকে গৌরবের সপ্তমসর্গে তুলিয়াছিলেন, জাবার তিনিই 
আব সহসা বিনা কারণে তাহার প্রাণদপ্ডের আদেশ গ্রাদান করিলেন। তথাপি তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, 
'“মহারাজ, আমার অপরাধ কি?”-_রাঁজা বলিলেন, "আমি জানিতে পারিম্নাছি, তুমি শত্রপক্ষের গুপচর, 


: মামার পরীণবিনাশের জন্য প্রেরিত হইয়াছ, প্রথমে তুমি আমার পীড়া আরোগ্য করিয়া আমার বিশ্বাসভাজন 
: হইয়াছ, এখন একদিন আমার প্রীণনষ্ট করিবে। যাহাতে তাহা না করিতে পার, সে জন্ত তোমার 


প্রীণবধের আদেশ প্রদান করিয়াছি। ঘাতকগণ অবিল্থে আমার আদেশ পালন করিবে।* 
. হুকিম রাজার কথায় বুঝিতে পারিবেন, ঈর্াকুল ব্যক্তির চক্রান্তে তাহার প্রতি এ আদেশ প্রদত্ত 
হুইয়াছে। ছুর্বলচিত্ত রাজা তাহাদিগের বশীতৃত, সহজেই তাহাদিগের হরভিসন্ধিতে মুগ্ধ ছুইয়াছেন। রাজীর 


রাগ আরোগ্য করিয়া হকিম মনে মনে অন্ৃতাপ করিতে লাগিলেন ) অবশেষে রাজাকে বলিলেন, “মহারাজ, 


ই কিবিচার? 'আমি আপনাকে উৎকট ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত করিলাম, আর আপনি প্রত্যুপকার্বরূপ 


, অনায়াসে আমাকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। মহারাজ, প্রাস্ন হউন, জাপনি আমাকে জীবনদান 


করিলে পরমেশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করিবেন 1”. 


জেলে দৈত্যকে বলিল,_“গ্রীকৃরাজ হকিম ডুূবানের প্রতি যেরূপ বাবহার করিলেন, তুমিও আমার প্রতি 
সেইরূপ ব্যবহার করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলে | যাঁহ! হউক, শেষে কি হুইল, তাহা তোমাকে বলি। 
রাজা হকিমের কণায় কর্ণপাত মাত্র করিলেন না, বলিলেন, তোমাকে দওঁতোগ করিতেই হইবে, ভোমার 


. শ্রাপদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, সে আদেশ আমি পরিবর্তন করিব নাঁ। আমি জানি, তুমি যেমন অন্ত উপায় 


] 


ৃ্‌ আনার বি আরোগ্য বি, জা 2 
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উপকারের 
প্রদ্ভিশোধ 
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ত গ্রন্থ 
শহার 








তাহা আছি হার নদ কির খনি হে রাখিয়াছি---সেখানিও- 





রাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, এসেখাদি কি পৃল্তক যে রত সুলাবান্‌ বলিভেহ 1*-_ডুবান খলিলেন, “নহারাজ, ..ন 


লে পুস্বকে অনেক 'নৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহায় মধ্যে একটি ব্যাপারে কথা হলি 'ষখন_ 
আমার শিরশ্ছেদন হইবে, লেই সময়ে মহারাজ বদি ও পুত্তকের ষ্ঠ পৃষ্ঠ! খুলিয়া 
তাহা হইলে মহারাজ যে কোন প্র করিবেন, আমীর ছিনু্ড তাহার উত্তর প্রদান করিবে।”-- 
রাজা এই পুস্তকখানি লাভের জন্ত এত উৎসুক হইয়াছিলেন যে, তিনি ডূবানের প্রাশবধের কাজ্ঞা সে দিনের 


তৃতীয় ছত্র পাঠ করেন, : 


,:. জন্য রহিত করিঝা গৃহ হইতে সেই বিচিত্র পুস্তকথানি আনিবার জন্য তাচাকে আদেশ করিলেন। 


_- সুবান বথাসময়ে পুস্তক লইয়! রাঁজসভায় প্রত্তযাগমন কৰিলেন। রাজীকে বলিলেন, “মহারাজ, এই পুস্তক 


গ্রহণ করুন, কিন্তু এখনও বলিতেছি, আমি নিরপরাধ, আমাকে মুক্তিদান 
তাও কি হয়? যদিতোমার কোন অপরাধ না-ও থাকে, তথাপি তোমার ক' 





করুন” রাজা বলিলেন, 
খা কতদূর সত্য, তোমার 
পুস্তক সত্যই অসাধারণ 
গু-স্ম্পক্ন ফি না, তাহ! 
পরীক্ষার জন্যও তোমার 
শিরশ্ছেদন আবগ্তক ।”-- 
রাজার আদেশে ডুবানের 
শিরশ্ছেদন করা হইল। 
রক্তান্ত  ছিন্নমুণ্ড কথা 
কছিল )--বলিল, "মহা" 
রাজ, ইচ্ছা করিলে এখন 
পুস্তক খুলিতে পান্ধেন।” 
রাজা এই বথা শুনিয়া .. 
মহা আগ্রহভরে পুস্তক... 
খুলিলেন, কিন্ত দিলেন, 
প্রথম পৃষ্ঠা দ্িতীয়ের 
সহিত যোড়া লাগি! 
রহিয়াছে। রাজা ক্ু- 
লীতে জিক্যা সংযোগ 
করিরা মনেই পৃষ্ঠ খুলিলেন, 





বিষ এরতোক পার স্চিত সািরাছিপেন, অুলীগাহাঘো নেই বিষ: ০ 
জটিরকালের মধ্যে তাহার পর্বাদ অর্জরিত করিয়া ফেলিল। তখন ফাটীমুণড গঞ্জন করিয়া বলিল 
"রে পাষণ্ড, নরপিশাচ, নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিবার ফল রং ভোগ কর্‌। পরের 'জীছেন) ভিনি 


শত্যাচারীকে এই তাবে দডদান করি! থাকেন” কাটামুণড নীয়ব হইল, ছার এল ধর দির টু 


পরিতাগ ববিল। চরকে সা চাহকার পড়া গেন। 


গল্প শেষ করিগ্া জেলে বলিল, “হে দৈত্য, ভূমি বুঝিকেছ, তোমাকে বীর কিস্সি রর 2 
. আমার জীবনের আশা নাই, অতএব আমি আর তোমাকে ্ী কলস হুইতে বাহির করিব না, এখনই পদাঘাযত এ 
,সমগর্ডে নিক্ষেগ করিয়া পৃথিবীর লোককে তোমার মত ছুরাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিব” ১ 


দৈত্য সবিনয়ে বলিল, “জেলে ভাই, তুমি অতি সঙ্জন, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, যদি 
আমাকে মুক্তিদান কর, তাহা হইলে তোমাকে আমি পীঞ্ই বড়লোক বিয়া দিব, তোমাকে নার 
টানিয়া কষ্টে সংসারপালন করিক্ঠে হইবে না।” 1 


জেলে এই কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবি, : দ্াহার পর বলিল, রন হং 


কলনী হুইতে বাহির হইয়৷ আমার কোন ক্ষতি কন্িবে না, আমি যাহাতে ধনবান্‌ হইস্ষে পারি, তাহা করিবে» 


দৈত্য লেই প্রতিজ্ঞা করিলে জেলে লেই কলদীর ঢাকমী উঠাইয়৷ ফেলিল। ফুক্সুখ কলস হইতে পুভীতৃত ধুম দু 4৯ 
নিগতি হইতে লাগিল, তাহার পু করেক সুর্ত মধ্যে দৈতেযের ভীষণ আকার জেলের লঙ্গখেহুপ্রকাশিত হই, 


&. দৈত্য প্রথমেই কলসটা পদাঘাক্ট করিয়া সমুদর্তে হিক্ষেপ করিল দেখিয়া, জেলের মনে তর়্কর আত্ম 
জন্মিল | তাহার মনে হইল, দৈতাটা এখনই হন্স ত তাহায় প্রাণদংহার করিবে, তাই সে সভয়ে 
করিল, ছে দৈত্যরাজ, তোমার এ কিরূপ বিবেচনা ! তুমি এখনই যে প্রতিজা করিলে ভাঙা 
মুহূর্তেই ভঙ্গ করিবার অভিপ্রার করিয়াছ ?» 





জেলের ভয় দেখিয়া দৈত্য ছো হো করিয়া হাসিয়া উঠিণ। . বলিল, ছে তো কৌন নাই, টব? চা 





জেরা শি কত পে টানি তীরে ভূলিল, জি ই 
সংখ্যা মাত্র চারি) চারি মুষ্পূর্ণ বিভি্ব বর্ণের মত--একটি সাদা, একটি লাজ, এই 





ঃ 
হট রিনার নি ০০০০০ 


পি 








গার একটি. 
গীতবর্দ। জেলে দীর্ঘকাল হইটে এই বাধদার পছরিতেছে, লে নেক জাতীয় মতন হরিনাছে, কিন এন 8 





5//$%৮ 0 ্‌ | 
যাও, সেখানে সুলতানকে এই মকল মাছ প্রদান করিলে তিনি খুনী হইয়া ভৌমাক্কে এত টা দিবেন 
যে, জীবনে কখন এত টাক! তুমি একত্র দেখ দাই। তুমি প্রতিদিন এই সুদের ধারে আসিয়। মাছ ধরিতে 
গার, 'কিদ্ধ সীবধান, লোভে পড়িয়া কোন দিন এক বারের অধিক জাল ফেলিও ন! ; যদি ফেল, তোম 
জরিপ ঘটবে). দি ভাল চাও আমার উপদেশ অগ্রাহ্থ করিও না।” জেলে দৈত্যেরউ 


















্ বব লাভ করিয়া জেলে মহাননে গৃহে প্রস্থান করিল। আজ মে জীবন সফর ঘনে করিন। ৃ 
মতসচডুট বন্ধনের জঙ্ ুানের অন্রুরে প্রেরিত হইল। নিপু! পাচিকা তাহারে পরবৃত 
ও হইল। পাচিকা উনানে 
তৈল চড়াইয়া তাহার 
উপর মাছ ছাড়িয়া দিল। 
এক দিকু ভাজা হইলে, 
যেমন সে মাছ কয়টি 
উল্টাইয়! দিবে, অমনি সে 
এক অতি অন্তুত ব্যাপার 
দেখিয়া বিশ্বয়ে স্তপ্ভিত 
হইল। ফে দেখিল, সহস! 
পাকশালার প্রাচীর বিদীর্ণ 
হইয়। গেল, আর সেই 
পথে বিচিত্র পরিচ্ছদ ও 
অলঙ্কারে নুসজ্দিতা একটি 
রূপবতী যুবতী গৃহমধ্যে 
হস্তে একটি কুহকদণ্ড।, 
এই দৃহ্ধ দেখিয়। পাচিকা 
ভয় ও বিন্বয়ে অভিস্ঠৃত 
রী তাহার দিকে 
* পাত মান্র না করিয়া, 
দও মপর্শ করিয়া বলিল, 





- আবার মত আনিতে বধিলেন | জেলে তিন দিনের সময় লইয়া! মতের সন্ধানে চলিয়! গেল, 


ৃ রবিতে হনে জল হন জা দি সাল সণ এই সকল মাহ 





পুনর্বার সে নেই প্রশ্ন করিরা। এবার মেই জর্ছভর্জিড মবহচতৃটগ কড়া হইতে মাথ। তূলিয় ঘলিল, পা, ই, রা 
ধিকুমি দলা, টিউন করি, পা ৯ 





পাতা বৃহ বাকী বা করি ফর উী় নই কক্ষে উপক্ি হইলেন) 
পাচিকা উ্জীরের নিকট সকল বখ। প্রকাশ করিল। উদ্ীর. তত্য্ত বিস্মিত হইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ 
স্থলতানের নিকট এ কথা প্রকাশ না করিয়া, মাছগুলি লষ্ট চ্ইবার অন্ত কারণ বলিলেন। তাহার পর 
বি পুনর্বার সেইরূপ মাছ আনিবার আদেশ প্রদান করিলেন। দৈত্য জেলেকে 
এক দিনে ছুই বার জাল ফেলিতে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু লে কথা উজীরের নিকট প্রকাশ ন! করিয়া” 


- বলিল, “অনেক দূরে গা দাছ ধরিতে হইবে, আব আর সময় নাই, কাল নিশ্চয়ই আনিয়া দিব”... . ও রর 


পর দিন ছেলে আবার মেইরপ চান বর্ণে চাট মাছ দির! দিল। উদীর তাহাকে পক... ৪. “| 
পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন এবং মংস্তচতুষটঘ পাচিকার হল্তে র্নার্থ প্রদান করিয়া, তিনি পাঁকশালার বা 
প্রবেশ করিলেন। পাঁচিকা মত্ত বন্ধনে ্রৃত্ত হইল। কিযৎঙ্গণ পরে পাচিকা পূর্বদিন বে দৃ্ঠ সি 
দেখিয়াছিল, সে দিনও অবিকল সেই দন্ত দেখিল। উজ্জীর সাহেব এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে ও বিস্রে 
ছতভঙ্ব হইয়া রহিলেন। তাহার মুখে কথা সরিল না। অনেকক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "এমন অদ্ভুত ব্যাপার . 3: 
আর কখন দেখি নাই, এমন গুরুতর ঘটনা ন্ুলকানের নিকট গোপনে রাখা উচিত নহে, অবিলম্বে... 
ভাহাকে এ কথা জানাইতে হইবে।” ১ 

স্থলতার উজীরের মুখে এই অস্তুত বার্ড শ্রবণ করিয়া, বিশ্বপ্-সাগরে দিম হইলেন, কিন্ত বং নি এ 
দেখিয়া বিশ্বাস করিলেন লা। পরদিন জেলেকে ডাকান হইল, সুলতান ভাহাকে পুরস্কারের প্রলোভন দ্েখই্যা 





তীর তত খর লই আলিবে হুলতান জেলেকে চরিত সু দান করিলেন হান: রা 


- পাচিকাকে মত্ত রম্ধল করিতে দিয়া শ্বয়ং পাকগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন, কিরৎক্ষণ পরে তিনি ঘেখিলেন, হানি? 


উজীর তাহাকে: বেল ঘটনার কথা বলিযাছিবেন, তাহাই অবিকল সংঘটত হইল।: হীন বদ 
বিদবয়ে অবাক্‌ হই সমস্ত দর্শন করিদেন, তীহার মুখেও কোন কথা লরিল না। : : ... 
'অনেকগ্গণ পরে কিছ প্রকুতিস্থ হইয়া সুলতান উজীরকে বলিলেন, পর এমন 
কাণ্ড কখন দেখি নাই, কখন, করনাও করি নাই, কিন্ত এই ব্যাপারের অর্থ কি, তাহা আবিষার না করিয়া. 
আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না, রেলেকে ঈদর দাও, লে কোথায় এ.সকয মাছ ধরে) তাহা 'আমাক্ষে 
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পিয়াছে, তাছ। জিজ্ঞাধা করার জেলে বলিল, “এই নগরের কিছু দুরে চারিটি পর্বত-বেষ্টিত কউ 
আমি এই সকল মধন্ত ঘরিযাছি। সে পর্বত এ দেখ! যাইতেছে” এই কথা শুনিয়া! সুলতান 
জিজ্ঞাল! করিলেন, “মন্ত্রী, তুমি কি সে হঁদ দেখিয়াছ?” উজীর বলিলেন, “জীহাপনা, এ অতি অদুতস্ 
আমি ষাট বদর কাল এ অঞ্চলের সর্কত্র ঘুরিয়াছি, এ পর্বতের সর্বস্থানে বিচরণ করিয়াছি, নি 
পধ্যস্ত কোন হৃদ আমার দৃষ্টিপথে নিপতিত হয় নাই” 
[হস্ত উদঘাটনে ন্ুলতান জেলেকে জিজ্ঞামা করিলেন, “নে হুদ এখান হইতে কত দূর?” জেলে বলিল, "এখান হইতে 
শ্মলতানের তিন ষ্টার পথ হুইবে।* সুলতানের আদেশে জেলে লুলতান ও তাহার সহচরবর্গকে পথ দেখাইয়া সেই, 


হদদের কাছে লইয়! চলি । 
॥ নু নী সাহারা পর্বত অভি করিযা একটি সবি প্রান্তর দেখিতে পাইনেন দেখিয়া হারা অত 
বিস্মিত হইলেন কারণ, তাহারা অনেকবার এই পর্বতের উপর ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু এই প্রীস্তর কখনও 
তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এখানে যে কোন প্রান্তর পূর্বে ছিল, তাহা কেহই বলিতে পারিল নাঁ। . 
. ত্বাহার পরেই তাহার! সেই হ্রদ দেখিতে পাইলেন, হঠাৎ কোথা হইতে হুদ আসিল, তাহাও তাহারা বুঝিতে 
পাঁরিলেন লা । 'দেখিজেন, দের জলে চারিবর্ণের মাছ মহানন্দে সীতার দিতেছে। সুলতানের আদেশে 
হ্বদের তটে শিবির স্থাপিত হুইল ৷ সন্ধ্যাগমে সুলতান সহ্চরবুন্দের সহিত সেই শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
সুলতান উ্ীরকে বলিলেন, প্উদ্জীর, অবিলান্বে এ রহস্ত ভেদ না করিলে আমার মন স্থির হইবে না, আমি 
রহস্তভেদের জন্ত গোপনে একাকী শিবির তাগ করিব, তুমি এ সংবাদ কাহারও নিকট প্রকাশ করিও লা।” 
পাছে সুলতান একাকী কোথাও বিপদে পড়েন, এই আশঙ্কার উ্ীর তাহাকে একাকী শিবিরত্যাগ 
করিতে নিষেধ করিলেন ) কিন্তু সুলতান সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, উপযুক্ত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া 
একখানি তীক্ষধার তরবারি লইয়া! শিবির হইতে বহির্ণত হইলেন। 
পার্বতাপথে সমস্ত রাত্রি একাকী ঘুরিয়া৷ পরদিন গ্রত্যুষে স্ুধ্যোদয়ের সময় সুলতান একটি প্রশস্ত 
প্রান্তরে পদার্পণ করিলেন। এখানে আসিয়া অদূরে তিনি একটি সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ অট্টালিকা দেখিতে 
পাইলেন, এতক্ষণে সকল শ্রম সফল হইল ভাবিয়া! তিনি বড় আনন্দিত হইলেন; কারণ, তাহার বিশ্বাদ 
হইল, সেই অট্রালিকায় উপস্থিত হইতে পাঁরিলেই তিনি সকল রৃহস্ত ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন। বি 
উৎসাহে সুলতান সেই অস্টালিকাভিমুখে ধাবিত হইলেন। 
হী সুলতান প্রীসাদদ্বারে উপস্থিত হইয়! দেখিলেন, কৃষ্ণ নরখার-প্রস্তরের এক..স্ুবিশাল গ্রীসাদ! প্রাসাদের 
দ্বার উক্ত, কোন দিকে জনপ্রানীর সাড়াশব্ষ নাই। সুলতান ইচ্ছা করিলেই প্রাসানকত্যন্তরে প্রবেশ 
করিতে পারতেন, কিন্তু তাহা গত জ্ঞান না করিয়া বারে করাঘাত করিলেন ভিন্সি শীথমে ধীরে ধীরে 
ভাত করিলেন, কিন্তু কেছই সে 'জআধাতে ঠাহার সম্মুখে আসিল না দেঙ্গিযা সজোরে আঘাত করিলেন) : 
. তথাপি ভিন্সি কাহাকেও দেখিক্ে পাইলেন না| তবে কি প্রালাদটি জনশূত্ত? নুলভান ভাষিতে-লাঙগিলেন, 
এ এমন লয়, কুক্িত প্রসাদ মাফ নাই, ইহা ত": বড়ই আশ্চর্ধা ব্যাপার 1. হন একাকীই 
5: 2. - শীনাজের আতাঙনীগ শোভা দেখি ভিনি একেবারে বিমোহিত হইবেন বুমূগ্য বিষিধ জামবাৰে 
5. আসাদের প্রত্যেক ক্ষ নুক্ষিত। স্থানে স্থানে কৃত্রিম নির্বরে জলরাশি উৎদারিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে 
পাছে রতাতপ্দি নিগতিত হইয়া মুক্তাবিনদুর স্তায় গ্রতীপ্রমান হইতেছে। মুগ্ধনেত্রে দুলতান চিনি 
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দেখিতে লাগিলেন। প্রাসাদের তিন দিকে রমণীর উপবন, স্ুপক ফলে-ফুলে বৃক্ষণত। পরিপূর্ণ, শত শত বিহঙ্গম 


মর গান করিয়া জুলতানের কর্ণে নুধা ঢালিযা দিতে লাগিল। জান এ 

. প্রবেশপূর্বক গৃহস্থামীর অস্দন্ধান করিতে লাগিলেন। 
_ বনুক্ষণ বিচরশের পর তিনি ক্লাস্তভাবে একটি-কক্ষে একখানি মূলাবান্‌ আসনে উপবেশন করিলেন। 
তিনি সেখানে বনি বাগানেক্স দিকে চাহিকা বিশ্রীম করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ "অতি কাতর 'মার্ডনাদ 
স্বাহার কর্ণমূলে প্রবেশ কুরিল। সুলতান শুনিলেন, কেহ যেন জীবনের অসঙ্থ বন্ত্রণ। আর সহ করিতে লা 
পারিয়া অনৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ছুখ প্রকাশ করিতেছে এবং সকল ঘাতলার অস্তকারী দয়াময় মৃত্যুকে পুনঃ 

পুনঃ আহ্বান করিতেছে । 
এই রোদনধবনি শ্রবণ করিরা ভুগতানের ককুণ-্হদয় বিগলিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ আসনতাাগ 
করিয়া, উঠিলেন, শব লক্ষ্য করিয়া ক্রুত চলিলেন, অবশেষে একটি বৃহৎ হলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। 
গৃহস্থারে পরদা প্রসারিত ছিল, পরদা সরাইয়৷ সেই হলে প্রবেশ করিতেই সুলতান দেখিলেন, একটি অতি 
সুন্দরকাস্তি, উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ-ভূষিত যুবাপুরুষ একথানি প্রস্তর-সিংহাসনে উপবিষ্ট ) কিন্তু তাহার মুখে নিরাশা 
ও বিষাদ মাথান রহিয়াছে, ঘেন সেই যুবক এই নিভৃত প্রাসাদে জীবনের সকল নথ বিসর্জন দিয়া, প্রতি মুহূর্তে 
মৃত্যুর প্রতীক্ষ। করিতেছে। সুলতান ধীরপদে সেই যুবকের সমীপন্থ হইয়া, তাহাকে অভিবাদন করিলেন, 
যুবক নত্তমস্তকে প্রত্যতিবাদন করিল ; কিন্তু আসন ত্যাগ করিল না, তাহার পর বিনঃ-্বরে ধীরে ধীরে 
বলিতে লাগিল, “মহাশয়, আমি বুঝিতেছি, উঠিয়া আপনার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা আমার 
কর্তবা। কিন্ত আমার দে সামর্থা নাই, অতএব আমার শিষ্টাচারের এই ক্রটি আপনার ওদার্্যগুণে 
মার্জনা করিবেন ।” সুলতান যুবকের ভদ্রতাঁয় বিশেষ পরিতৃত্ত হইয়া বলিলেন, *শিষ্টাচার-প্রদর্শনে 
কোন ক্রুটি হয় নাই, আপনি অনর্থক ক্ষুঞ্জ হইবেন না, আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট সন্মান "প্রদর্শন 
..“করিয়াছেন। আপনি যে কারণেই আঙনত্যাগে অসমর্থ হউন, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নাই। 
| আপনার রোদন্ধ্বনি শুনিয়া আমি অত্যন্ত ম্ত্মাহত হইয়াছি, ধদি কোন উপকার করিতে পারি, এই 
৯* আশার আমি আপনার নিকট আসিগ়াছি। যদ্দি বিশেষ কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে আপনি 
আপনার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস. আমার নিকট প্রকাশ করুন। কিন্তু সে কথ! জানিবার পূর্বে আমার আর 
কয়েকটি বিশেষ গুরুতর কথা জান! আবন্তক। এই প্রাসাদের অদূরে যে হদ দেখিলাম, সে. হ্দটি 
সহসা এখানে কোথা হইতে আসিল, হুদে চারিবর্ণের মত্ত থাকিবারই বা কারণ কি, এই প্রাসাঁদই বা কিনপে 
এখানে অকশ্াৎ আবিভু'তি হইল, খর আপনি এখানে এ ক্আবস্থায় একাকী কি জন্ আর্তনাদ করিতেছেন 1” 
এ সফল কথার কোন উত্তর ন। দিয়া, যুবক অতি করণন্থরে বিলাপ করিতে লাগিল, 3 ৃ 

" বলিব, “মহাশয়! অনৃষ্টের গতি, বিডিত্র-! রাজরাজেখরকেও একদিনের মথ্য পে 
মম কাহাকে চিন চিরশা্ধি দন করিনাছে, এদন-লোক কষ ব্রঙাণ্ডে একনান+ 
সান মের কথার টি হই, তর টা টাও 
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্রযাম_ ধুগীপৎ তি-ও বিশ্মনের সঞ্চার হইয়াছে, আপনার কাহিনী রবণের জন আমার ঘড় গ্রহ জনে, 
রি রি স্ব এ কাহিনী অতি অভূতত হইবে ললোহ নাই। আমর বিশাস, আপনার সেই ফাহিনীয় সহিত এই ছূ্গের . 
বহির্দেশস্থ হদ ও চাঁরিবণের মতততর কোন ঘনিষ্ঠ যোগ আঁছে। সেই জন্য আমার অনুরোধ, সকল কথা 
অবিলগ্ষে খুলিয়। বলুন। ইহাতে আপনি মনে কিঞ্চিৎ সানা! লাভ করিতে গারিবেন এবং আমিও নন্তবতঃ 
_ কিছুনা কিছু প্রতীকারের চেষ্টা করিতে পারিব।” 
যুবক উত্তর করিল, “আমি আপনাকে আমার জীবনের বিচিত্র কাহিনী লে আকন 
_ অতঃপর যুবক তাহার অপরূপ কাহিনী বলিতে আরস্ত করিল ₹- ৃ 





কক গং 


ভু্- আমার পিতা এই ত্বীপের অধিপতি ছিলেন, হার নাম মামুদ। এ পর্বত তু হইতে এই দেশের 
ছুগেরি নামকরণ হইাছিল। পূর্বে এখানে দ্বীপ ছিল, আর আপনি যে হুদ দেখিয়া আসিযাছেন, &ঁ হদের স্থানেই 
 কুখজ- আমার পিতার রাজধানী ছিল, সেই রাজধানীই এখন হৃদে পরিণত হয়াছে। কিনূপে এই বিচিত্র কাণ্ড 
 শুজেহু ঘটল, তাহা আমার কাহিনীর আদ্বোপাস্ত মনোযোগ দিয়া শুনিলেই আপনি বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবেন। 
এই কাঁজ্যের রাজা আমার পিতা পঁচাত্বর বংসর বয়সে পরলেটক গমন করেন। আমি পিতৃ-সিংহাঁসনে 
আরোহণ করিয়াই একটি সর্া্সন্দরী ফুবতীর পাণিগ্রহণ করিলাম। এই রমনী আমীর জ্ঞাতি পিতৃব্যের কনা, 
সম্বন্ধে ভগিনী । আমার প্রতি আমার পত্থীর গভীর ত্ুলবাসা আছে,সে পরিচয় আমি অনেকবারই পাঁইয়াছিলাম, 
বট: এবং আমিও আমার পরীর প্রতি হেহপ্রদর্শনে কোন দিন ক্রুটি করি নাই। প্রথম যৌবনের দিনগুলি রাজ- 
কার্ধের অবকাশে প্রেমচর্চায় তাহার সহিত যাপন করিতাম। তাহার অনবস্থ দেহের উজ্জল যৌবনের সমস্ত 
রস উপভোগ করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইতাম । আমাদের এই মুখের মিলন পাঁচ বতসর পধ্যত্ত স্থায়ী. 
হুইয়াছিল। এই সময়ের পর আমার মনে সন্দেহ জস্মিল, আমার প্রতি আমার স্ত্রীর আর পূর্ববৎ আমক্তি নাঁই। 
একদিন সন্ধ্যার পর আমার স্ত্রী স্বানাগারে গা ধুইতে গেলেন, আমি পরিশ্রীন্ত ছিলাম, শয্যাগ্ন শন 
করিলাম । আমার পত্রীর ছুই জন পরিচারিকাকে সেই কক্ষে ডাকিয়! পরিচর্ধ্যা করিতে বলিলাম, তাহাদের 
একজন আমার পদতলে, অন্যজন আমার মন্তকপ্রান্তে বসিয়া আমার পরিচ্ধ্যা করিতে লাগিল। কিছু কাল 
পরে আমি নির্রিত হইয়াছি ভাবিয়া, তাহারা ধীরে ধীরে আলাপে প্রবৃত্ত হইল। আমি তখন নয়ন মুদিত 
করিয়াছিলাম, নি্রিত হই নাই, নুতরাং তাহাদের কথোপকথন আমার কর্ণে প্রবেশ করিব, কোক 
হুইয়। আমি তাহাদের কথাবার্থা আস্ঘোপান্ত শ্রব করিলাম। 
সগ্তলীলা দ্বীসীদের মধ্যে একজন বলিল, “দেখছিল্‌ ভাই, এমন সুন্দর রাজা, এত কূপ, টিনকিবদা 
: প্রকাশ _ স্বামী মনে ধরে না” ত্িতীয়া উত্তর করিল, “যা! বলেছিন্‌ ভাই, রাজা ঘুমাইয়৷ পড়িলে রাগী প্রত্যহ রানে 
- রা তাহাকে ছাড়িয়া যে কোথায় বাছির হইয়া যান, তা”ত জমি ফিছুই ঠিক করিতে পারি না। আন, রাজা , 
র কি এ ছা বুঝতে পারেন না?” প্রথমা পূর্ববৎ মৃহূমবক্ে বলিল, "বুববে কি কবে লো! বুীতে দিলে ত 
. .. বুধবে?, রাণী রাক্জাকে প্রত্যহ রাত্রে সরবত্তের সঙ্গে কি একটা গাছের রস খেতে দেন, আর রাজ! সমস্থ 
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- আমি এক ইমা আছি, তোর জন্ত এক ফোটা! মদও পেটে গেল না”: '০...৯. 
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. দেখ, আমি ক্মাধীনা নই, ইচ্ছামত -সময়ে আলিয়া ভোমার জ্গে আমোদ-যোদ কথধিতে পারি না, কিন্ত 





এই কথোপকথন স্তনিয়া মার হনে কি কাকের উস রর তাহা দিত 4৫ পবা 
আমি তাহা প্রকাশ করিতে -নঅস্দর্থ।. যাহ! হউক, আমি ছসহিুসিত্ে তখনই একটা! বিভ্রাট ঘটাইলাম 
না। অতি কষ্টে মসের ভাব দমদ কিয়া পধ্যার পি জি প্রিলি তখন কিছুই খেন 
জানিতে পারি নাই, এই ভাব দেখাইলাম। টা পু 
রাজী ন্াদাগার হইতে ফিরিয়া খআলিল। ররিকানে শামা এবারে হার করলা, আহক ভিনামিকায 
আমি প্রতাহ যেমন নির্দিষ্ট পানীয় পান করি, সে দিনও সেইক়প লরবৎ ভাহিলাম, রাজী এক গেরালা সরবৎ ৮১০৪ রা 
প্রদান করিল, কিন্তু নে দিন জ্সার তাহা! পান করিলাগ না । রানীর ক্মলক্ষ্ে আমার বদনমধো উহা ঢালিগ। দিয়া ৰা 
পেয়ালাটা রাণীর হাতে গ্রত্যপণ - করিলাম) রামীকে বুঝিতে দিলাম, ব্মমি সেই সরবং অন্ত দিনের মতই - 
গান করিয়া ফেলিয়াছি। তাহার. পর আমর! উভয়ে শধ্যাঃ শয়ন করিলাম । কিছুকাল পরে আমি ঘুমাইয়াছি | 
ভাবিয়া রাণী অশ্ফুট-্বরে বলিল, পবুষাও, আর থেদ কখন তোমার নিদ্রা না ভান্গে। ভগবানের শপথ, আমি 
তোমাকে দ্বণ! করি, তোমার স্পর্শ আমার সর্ধদেহে বিষের মত তীব্র ও অসফৃ্‌' মনে হয়। কৰে যে আল্লা 
তোমাকে এ জগং হইতে টানিয়া লইবেন !”_ বাণী বেশভূষাঁ় সুসজ্জিতা হুইয়। অবিলঙ্ প্রকোষ্ঠ ত্যাগ কিল । 
রাণী কক্ষ পরিত্যাগ করিবাধাত্র আমি একখানি খড়া হস্তে লইয়া, অতি সাবধানে রানীর অন্থগমন 
করিলাম। সে তাহার বাচ্মন্পূত দণড স্পর্শে কৰেকটি দ্বার মুক্ত করিয়া, মেই পথে জতি ত্বরিভগতিতে 
ধাবিতা হইল, আমিও অন্ধকারের মধ্যে ফতদূর সম্ভব তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চপিতে - [লাগিলাম। ক্ষমে 
সে নগরের বাহিরে উপনীত হুইল। আমিও অলক্ষ্যে তাহার অঙ্থদরণ করিতে লাগির্াম। অবশেষে সে. 
একটা! স্তুপের সপ্িহিত হইল। তথায় বৃক্ষশাখা, লতাপাতা দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি টার ঘরের মার 


. প্রবেশ করিল। 


আমি তখন জ্তপের উপর উঠিয়া ঘরের জজ ৃশ্ত দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, লস 
রূপলাবপ্যবততী হাজদহিহী__জামার স্ত্রী এক কদাকার কাক্রির সহিত মিলিত হইল। এই ক্রীতদাসের বীভৎস 
রূপ বর্ণনার অতীত। তাহাৰ স্থল ওযুগল দেখিলেই দ্র ক্পেহ শিহরিয়া উঠে। লোকটা মৃত্তিকার 
উপর তৃণরচিত শয্যার শায়িত ছিল। ভাহানব পরিধেয় বন যেমন ছি, তেমনই আলিন ও. রি 
একখানি পুরাতন কন্ধবে ভ্ররীতদাসটা। সর্ঝাল আঁ্ছাদিত করিয়া শুইয়াছিল। ৃ 

 অভিসারিক! নারী তাহার সঙ্ুথে উপস্থিত হইনা তূমিচুঙগন, করিয়া ধাড়াইল। কাকা সাহার দিকে নিভৃত-মিলন 
চাহিয়া বল্ল, "ভুই এতক্ষণ কি করিতেছিলি-_এত দেরী করিয়া আলিলি কেন? আমার কালো ভাইরা 
পিপ! পিপা মদ খাইফ! যে থাহার:হনবরী উপপন্থী লইবা, মামা সামি লি তাস 






রানী সৌছাগভয়ে তাহার: ্রশরীকে বলিল, "আমার বিলম্ব হইয়াছে ক ক জা টু 


তোমার উপর আমার ালবাস! কত) তাছায় ত পরিচ পাইয়াছ। তাকাতেও যদি আমার প্রণম অনত্রিম 
বরিস মনে না কর, তবে আরি উহা অথেকাও, গতর প্রমাণ দিব: কি প্রাণ চাও বল, আমার ক্ষষতা 
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না 
. কত, তাহা তুমি অবগত আছ! তোমার ইচ্ছা হইলে আমি কাল নুর্ধোদগ়ের পু এই রং নগর ও 
বিশতীর্রাজপ্রাসাদ ধ্বংস করি! ফেলিতে পারি। সেই শ্রশানে মান্য থাকিবে না, কেবল বাঘ, তালুক, চিল, শী 
শকুনি বান করিবে।. যদি বল, এখনই আমি এই প্রাসাদের সমস্ত পাথর ককেসম্‌ পর্বতের পরপারে চা 
_ কদ্সিতে পাঁরি। প্রিরতম | বল, কি চাও, দাসী তোমার আজ্ঞাবীনা, বাহা বলিবে, তাহাই করিব ।” 
প্রমোদিনী. : কাফ্রিটা এই কৈফিয়তে সন্ত হইল না। সে বলিল, “তুই মিথ্যাবাদিনী| তোর কর্থা আমি বিশ্বাস 
শাসন, করিনা। দেখু, আমি শপথ করিয়! বলিতেছি, কাঁলবদি ঠিক সময়ে না আদিন্‌, তাহা হইলে তোর সঙ্গে 
] রী কথ! ত বলিব না, আর তুই যে গুখের জন্য পাগল, তাহাও আমার কাছে গাইবি না। তোর দেহ আমি স্পর্শ ই 
র করিব না। কম ব্মর ধরিয়। তোর সমস্ত যৌবনরদ ত আমি উপভোগ করিয়াছি। প্র দেহে আর এখন 
রে কি আছে? আমার কথামত কাজ লা করিলে আমি কখনই তোর অতিরিস্ত কামতৃষ্ণ! চরিতার্থ করিব লা 1৮ 
এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, এই নরকের গ্রমোদ-দৃশ্ত দেখিয়া, সমগ্র পৃথিবী যেন আমার দৃষ্টি হইতে মুছিয়া 
,.. গেল। তারপর শুনিলাম, পাপিষ্ট1! বলিতেছে, “প্রাণবল্পত, হৃদযনরঞন, তুমি ছাড়া আমার প্রাণে আনন 
দিবার আর কেহ নাই। ভুমি যদি আমায় ত্যাগ কর, তবে এ জগতে আমার আর কে রহিল, বল 
প্রাণসথা ?” আমার বিশ্বীসঘাতিনী স্ত্রী কাদিতে লাগিল ) ইহাতে এ পশ্ুটা যেন কিছু শান্ত হইল। 
কামবিহ্বল! নারী তখন প্্রকুল্পচিত্তে বলিল, “প্র, তোমার দাণীর জন্ত কি খাবার রাখিয়াছ বল ?” 
লোকট। বলিল, “& পাত্রের ঢাকনীটা খুলিয়া! ফেল্‌, ইঁছরের কয়খানা হাড় পড়িয়া আছে, তাহাই চিবাণ্। 
আর ওখানে প্র জামার পকেটে খানিকৃট| বীরার মদ আছে, তাহাই পাঁন কর্‌।” 
পাপিষ্ঠা ্ষ্টদনে সেই করদর্থ্য খাস্ঠ আহার করিল। ভারপর হাত মুখ ধুইয়! নগ্রদেহে জীতদাসের পারে 
দ্শব্যার শয়ন কদ্ধিল। ইহার পর 'আমার দেখিবার শক্কি যেন বিলুপ্ত হইল। সন্তর্পণে সুপশিখর হইতে নীচে 
... নাধিযা আলিলাম। - সবযণবে রিখবে কুটীরমধো প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহার! নিখিড় আগিঙ্গনে নিজ্রিত। : 
সেমুষ্ত দর্শনে অহিষুতীর; সীমা ্বারাইলাম। উভগ্নকে খড়গাধাতে বিন করিবায় সবনঠ প্রস্থ হইলাম 
 প্রধম আখাত জীতগাদটার উপরেই পড়িল | আমার মনে হইল, এক আআঘাতেই তাহার মন্তক স্বচ্ত 
হইয়াছে ? কিন্তু ভাহা! হয় নাই, 'তাহার ত্বক ও মাংস নিদীর্ঘ হইয়াছিল মাত্র। সে.অম্প্বরে গৌযাইয়া 
উঠিল। ইহাতে আমার বাতিঢারিনী স্ত্রীর নি ভাঙ্গির়া গেল। রালী আমাকে ভিশন পূর্বেই নে 
স্থান হইতে চম্পট দিরা আমি আমার শয়নকক্ষে প্রত্যাগমন করিলাম | : 
রানী তাহার উপপতির এই বস্থা দেখিয়া যাহুমন্ত্রে তাহার দেছে জীবন জাবদ্ধ করিয়া রাখিল, বন্ততঃ 
মে তখন মৃতও নহে, জীঁবিতও নহে, এই অবস্থার পড়িয়া রহিল। আমি প্রাসাদে ফিয়িবার পর গুলিলাম, 
পাপিষ্টা চীৎকার-শবে রোদন করিতেছে। বুঝলাম, উপগতির মৃত্যুতে তাহার শোকের সীমা নাই, আমি 
.. ইহাতে তুষ্টই হইলাঘ। পরছিন প্রভাতে নি্রাঙে দেখিলাম, প্রীমতী আমার পার্্ে ই শয়ন করিয়া নি্রান্ুথ 
ভোগ করিতেছে, আমি 'আর তখন তাছাকে বিরক্ত করিলাম না!) দরবার হইতে ফিরিয়া দেখিলাম, রাণী 
বড়ই কাতরা, চুল ছড়ি, শোকের পোত্বাক পরিয়া, বিমর্ষতাবে বলিয়া আছে। সে আমাকে. বিল, 
. "আমি তোমাকে তিনটি দুর্ঘটনার কথ। বলিব, এই জংবাদ আমি অকাল পূর্ব পাইয়া এমন আবীর হইযাছি বে, 
২. ভাষাত সে কথা প্রকাশ করিতে পারি না।-_আমি অবিচলিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি দূর্ঘটনায় সংবাদ: 
বলিতে চাও +-_রাণি বলিল, “আমার মা'র মৃত্যু হইছে, বাবা যুদ্ধ প্রাথত্যাগ করিয়াছেন, আগার আতা ৃ 
পাহাড় হইতে পড় মরিয়াছেন।_-মকলগুলিই মিথ্যা, 'ভাহা বুঝিলাম। আমিই যে তাহার, পা ক 











টির তিনি পারা ক শি বলিলাম, বানী তোমা লোকের ফোন; 
অপরাধ নাই, কি অন্ত তোমার এত পশীক, ভাহাও আমার অজ্ঞাত নঙ্কে। এই গুরুতর শোকে তোমাকে: 
একাতির না৷ দেখিলেই আমি 'জআশ্চর্ধ্য হইতাম | অতএব জ্রন্দন কর, ক্রন্দন কর, তোদার এ নলিন-নয়নের ' 
অশ্রু তোমার হবদরেরই মহত্-প্রকাশক। যাহ! হউক, জরি ছি গর এই শোক দুর 
। হইবে, আবার বদনকণলে হাঁসিরাশি বিকশিত হইবে রর 
রানী তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া, এক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত শোক ফরিখ পাপিষ্ঠার পতি বিশকদানেও হি 


মৃত উপপতির চিন্তার জীবনের অবশিষ্টকাল যাপনের হংকল্প করিল। এই সমাধিমন্দিরের লাম রাখিল প্জাশ্র- 
প্রাদাদ।” এই অশ্র-প্রাসাদে বাজী তাহার উপপতির জীবন্ত দেহ আনিয়া! রাখিয়াছিল, প্রতিদিন রাত্রিতে 


উপপতি-শোক প্রশমিত হইল না। এক বংসর পরে নে উদ্ধানের মধ্যে একটি সমাধিমনসির নির্্াগ করাইয়া শন 






উযধ-প্ররোথে সেই পাপিষ্টের দেহে প্রাণরক্ষা করিত। বাদী প্রত্যহ দুইবার দেখানে যাইত। কও 


রাণীর মৃতকল্প উপপতি কেবল চাহিতে পারিদ্ত, শৃন্যদৃষ্টিতে চাহিত, এতস্তিক্ন তাহার উঠিবার, লড়িবার বা 
কথা কহিবার শক্তি ছিল লা। রাণী তাহার সুখের দিকে একতৃষ্টে চাহিয়া, মকরুণ বিলাঁপে মন্দির প্রতিধ্বনিত 
করিত _বলিত, “প্রিরতম প্রাণেশ্বর ! তোনার এ দশ! দেখিয়া আমার বুক যে বিদীর্ণ হইয়! যাইতেছে, তুমি যে 
যাতন! সহ করিতেছ, তাহ! যে আর সহ করিতে পারি ল। গ্রাণনাথ, আমি তোমাকে এতবার ডাকিতেছি, 
এত আদর করিতেছি, কিন্ত তুমি নিরুত্তর, কতকাল এ ভাবে কাটাইবে? একবার কথা কও, আমার ছাদ 
শীতল হোক্‌। তোমার সঙ্গে যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণই মািছাতো তোমাকে ছারা আমি লষন্ত 
পৃথিবীর উপরও রাক্সত্ব করিতে চাহি লা 
জনে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলাম, এত আহার আর নহ হন) চিনির তন টু 
আহ্বানপূর্বক বিলাপ করিতেছে, সেই সম সহ) সেই সমাধিমচ্দিরের কোন শুসথাস হইতে রাহি 
১ বলিলাম, “হুদার, এ পরধান্ত 'অনেক অক্রই ত+ বরণ কিলো, 'গ্রখন কিছু শান্ত হইজেই ভীল হয়শ৮ .? 
৫ সনয়ী বলি! উদ্বি, .“দেখ,. আমাকে বাঁধ দিপ্ত না) আমি যাহা করিব, তাহার প্রতিবন্ধকত্তাচরখ: 
ঠ করিও না। ঘদি কর, তাহ! হইলে আমি ' আত্মহত্যা করিধ1” এই কথার পর আমি আর কোন উদ্বাছা 
। করিলাম না। সে তাহার ইচ্ছামত চলিতে লাঙগিল। তাহার শোক বিপুমাত্র হান পাইল না। যি 
সে হ্বাদরতেদী ক্রন্দন করিত। এইভাঁষে আরও: এক বমর চলিয়া গেব,। 
তৃতীর বংসরের শেধভাগে জাদিও অত্যন্ত অস্থির হইয়া! উঠ্ঠিলাম। তাহার এই প্রকীর, অ্ীতিকর 
শোকাভিন আমার কাছে অগঙছ হইয়া উঠিল। ফোনও কারণে উত্তেজিত হইয়া একদিন আছি তাঁহার নির্মিত 
সমাধি-সন্দিয়ে প্রবেশ করিয়া শুনিতে পাইলাম) লে বলিডেছে, পপ্রাণবলত, আমার সর্কশ্থ, কমি :ও 
অভাগীকে একটি কখাও বলিলে না। ছে দগ়িত | কেন ভুমি আমার সহিত কথা বঘিতেছ না... 












তারপর সে গ্গদকণ্ঠে গানের নুরে বলি উলিল, “ছে সমাধি। তুমি জমার পীণধকে কেন এমন দিত পৃক্তার 


তাকে আজ্ছদ করিয়া! বাখিরাছ ? তাহার উজ্জানন মেধার হইয়! রহিয়াছে এ" লনা শোভার নব 
আধার এই বিচিত্রা ধরদী, তাহার অনার ভোগবিলীসের উপকরণ আমাকে আক্ণ- করিতেছে না। কত 


আজ আমার পরার্ঘনীয় দে। আদার হদদের -বুধ্য ও ততন্রপ দিকে আবীর কাছে কিরাইর! দাও ক, ক 


কাহারও পরিলীত। পরী বদি তাহারউপপঞ্জিদ দশন্ধ এইরূপ কথা অবিশরান্ত ভাবে বিলাপ উক্তি উচ্চারণ 
রিয়া বার) কারা বারী নানী করণে তাহা অণ করে, তাহ! ইল সেকি তক, বিণ, বি্াতীদ 
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 জিখাংার উন্নত হই উঠে নী? আমার হৃদয়ে প্রচণ্ড কোধের সঞ্চার হইল । : আমি আবরণ ফিতে লা 
: পারি বলি উঠলাম, “বাঃ বাঃ! যার াতকান এই শোকের খেলা চলিবে?” তারপ্ন কবিতায় ছলে 
আমিও-হলিলাম, শে সমাধি! াহাকে ভুমি গর্চে ধারণ করিয়াছ?--তাহার কাদকলুনিত' রা 
আাাকে-_ডাহার গাব দেহকে সন গ্রাস কর তাহার কুৎসিত াননে মার খনি টাদিরা দাও! 
ইহার কাছে মমৃত্রপূর্ণ নরক কুণ্ডও অপ্রীর্ঘদীয় নহে ।” : ৃ এ 
ক্সাধার কথ! গুনিবামীতর হশ্চরিত্র নারী ললশ্দে উঠিয়া দাড়াইল। তারপর চীথকার করিয়া বলিল. 
রান: রে কুকুর, তোকে ধিক! এ কার্য তবে তুই করিয়াছিদ্‌! তুই আমার গ্রাণবন্লতকে আঘাত করি | 
স্পট অর্শ করিয়া দিগাছিদ। তোর জন্ভই আমার ত্রিতম পুর্ণযৌবনে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে--এই টি 
২ হার শধ্যাশামী হইয়া আমাকে প্রণয়দানে তুষ্ট করিতে পারিতেছে ন1।” আমি দক্রোথে বলিয়া উঠিগারীন 
ওরে পাগীঃসি, রষটা.নারী! তুই বারধনিতারও অধম! তোর ইত্তিঃলালস। চরিতার্থ করিথার জী তুই 
_ এই কাকার কাক্ষিতে উপ হুইে স্ণীবোধ করিস্‌না। ছা, আমিই তোর উপপতিকে অক্থাধাত 
করিয়াছি। এখন তোকেও হষপুরে গঁঠিইিভেছি।”. এই বলিয়। তরবারী কোহদক্ত করিয়া তাহার দিবে 
অগ্রসর হইবাজারর, মে- উচচৈচবরে 'ফুমিচ উর বলিল, “ওরে ইতর কুকুর! আর তোর কষা 
অনীভকে কিরাইবার শি আমাক নাই) কিন্তু তোকে উপমূক্ শাস্তি দিব। দারা জীবন তোকে 
. করি! আরিব। : ইহা বনিষকাই সে ছূর্োধ্য ভাষায় কি মন্ত্র আবৃত্ধি করিল। তাঁরপর বলিল)“ 
ই্জার বিভা আমি তোকে অর্দেক মাহুয ও অর্ডেক পাথর করিয়া দিব। তাহা হইলে তুই ্রতিদিন 
আমীর প্রণকনিবেদন দেখিতে গাইবি, কিন্ত গ্রতিবিধান করিতে পারিবি না) তোকে জীবনূত অবস্থা নি 
রাধিব।” এই বনিরা দে মনত্রপূত জল আমার অঙ্গে নিক্ষেপ করিল, মুহূর্ত মধো জামার শরীরের নিয়ভাগ 
পরস্তরে পরিণত হইয়া গেল | .. 
িত্রা নারী তাহাতেও সন্ত না হ্ইয়। ইন্জাণ বিস্তার বলে রা্সপথ, উদ্ভীনসমদ্থিত সমগ্র নগরীকে ২ 
রূপান্তরিত করি! ফেলিল, চারিটি স্বীপকে চারিটি পর্বতে পরিণত করিয়া দিণ| নগরে চানিশরেীর লোক ১. 
ছিল_ সুস্মান, নাজারেন, ইচছদী ও ম্যাসিয়ান্__পাষানী তাহাদিগকে হ্রদের জলে খ্বেত, রক্ত, নীল ও লীত, 
: এই চারি প্রেলীর মংস্ত করি বাঁধিয়াছে। নিষ্ুরা দনক্ষদী প্রতিদিন আমার পৃষ্ঠদেশে একশত কশামাত 
করে। প্রতিদিন ক্ষত-পথে রক্ত করিয়া পড়ে, অসথহহপার গণ বাহির হইতে চাঁছে। তারপর গাীবনী: 
কেশরচিত আবরণ দ্বারা আমার দেহ আৰৃত করিয়| তাহার উপর এই পোষাক চাপাইয় দিয়! যায়।” 
বলিতে বলিতে যুৰক বেদনার অপ্রপাত করিতে লাগিল। কুলাতান কৃষদীপের নবীন রাজার ছঙাগ্যর 
সকরূণ ইততিহান শ্রবণ করিয়া বলিলেন,_প্আপনার দুঃখের মীমা নাই দেখিতেছি। যাহ! হউক বন্ধু, সেই লারী 
ক এখন কোথা? আর দেই দৌধটিই বা কোন্‌ দিকে অবস্থিত, ভাহা আমাকে বলিয়া দিন।” যুবা৷ বলিলেন, 
8.০ পরমদুষে উ যে গমুজ দেখা যাইতেছে, উহারই নিয়ে দেই জীতদান জীবন্ত অবস্থার রহিয়াছে । আর সেই 
1) ... পাপিষঠা সুখের & ঘরের দরজায় বদি আছে। প্রতিদিন দুর্ধ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দে এই ঘরে আসিগ। 
আমাকে কশীঘাত করে। আমি যন্ত্রণার আর্তনাদ করিতে খাঁকিলে, দে আননা লাভ করে। তারপর 
দে কিছু খাস্ধ আমায় আনি! দেয়। আগামী কল্য প্রভাতেই সে আদিবে* নুরাতান বলিলেন): প্রন): 


আমি আপনার উপকার করিব। আপনি মুক্তিলা করিবেন) মাচুষ চিরদিন উচ্চকঠে নে. কাহিনী ছোষণা 


















স্মিত পাপা দাতার 








| রর গন ই ক: লালন বসান: আবিষ্ার.করিলেদ। লোঁকটা শারি ক 


রর বণিতে লাগিল, গ্রাণেশ্বর, হপরবন়ত ! : একবার আবার সহিত একটা কথ 


দি এমন কাজ না করিভি, তাহা হইলে এতদিন আমি আরো ।। লাভ করিভাম, কিন্তু তাহা না করিয়া তুই .' 


নার 7০ 





বনগাচ্ছাদিত হই! রৃহিরাছে : দেখিয়া, তিনি. তরবারীর জ্াখাতে তাহার প্রাণসংহার করিলেন। তাঁর .পর 
তিনি দেহ পূ্লেশে বহন করিয়া কষে হাছিরে আসিলেন। দূরে একটা! গভীর রুপ দেখিয়া 
তন্মধ্যে সৃতদেহ লিক্ষেপ করিলেন |. ৃ 

তার পর জ্রতগতিতে সমাধিকক্ষে গরত্ত্যাবর্তল করিগা, সুলতান জীতদাসের পরসতা্ত পরিজ্ছদ দেছে ধারণ 
করিয়া, তাহার অঙ্গাবরণে কাল আজ্ঞামিত ফির, নিশ্দলভাবে যার উপর পরি রালেন। টি 
তরবারী লুকাইয়া রাখিবেন। নর 

প্রায় তিন দণ্ড পরে পাপীয়দী নারী দেই কক্ষে ফিরিয়! আসিল। এই সমর হারামকে নির্াি 
করিয়া আক্ষেপ মিটাইগী লইয়াছিল। . পরপরভাজনের কক্ষে প্রত্যাবর্তন নিয়া দে র 











_ নারী আরতন্থরে পুনঃ পুনঃ এইভাবে জন্দান করিতে” লাগিল? এ 
_বিস্কৃতভাবে কাক্রিদিগের ভাষায় বলিলেন, *ানপী--.আ্গা-্াহীর ষ্ত শক্তিমান -কেহ নাই” দরিতকষ 
এতকাল পরে এই ভাবে কখ! বলিতে শুনিয়া! নারী উদ্লাষে লাফাইক্ উঠ্িল। তার পর অীরভাবে: বলিল, .. 
পপ্রাণনাথ! একি সত্য? সত্যই এতকাল পরে তোমার কথা শুদিলাম ?* জুলতান পূর্বাবৎ বিক্কৃতকণ্ঠে 
.বলিলেন, "ওরে, হতভাগী ! তোর নঙ্গে. কথা বলিব কেন? তুই কি তার যোগ্য?” প্রেমোন্মাদিবী 
নারী বযাকুলকষ্ঠে বলিল, “বণ, বল, প্রত, আদার কি অপরাধ ?” গ্রচ্ছ্রকষ্ঠে_ক্ষণন্থরে সুলতান বলিলেন,'.. 
“না, তোর অপরাধ নয় ত কি আমার অপরাধ? তুই প্রত্যহ ০. স্বামীকে কেল এত কষ্ট দিতেছিদ্‌? তুই. 


* ীতিদিন তাহাকে প্রহীর ও নিরধ্যাতন করিতেছি্‌। এই জন্যই. আমি কথা কহি না, তুই যত কদিস্) 
আমি নির্বাক্‌ হইয়া পড়িয়া থাকি।» রালী বলিল, “তবে আমি কি তাহাকে তাহার নিজমসঠ প্রদান করিব. 
. তাহা হইলে তুমি কি নষ্ট হও ?*-_কুলতান বলিলেন, গ্হী, তাহাকে শীষ্ত মুক্ত করিয়া! দে, আবি জা জাহান. 
রোদন শুনিতে পাঁরিতেছি ল|।৮ ইহ . 
রানী '্পরাসাদ পরিত্যাগ করিয়া গেল, এবং এক গাব্র জল লইয়া ভাহার উপর বরে ই কাজি পণ 
করিল) সেই অন্ত উচ্চারিত হইবামাত্র জল টগবগ করিগা ফুটিতে লাগিল | তাহার পর সেই জল তাহার অর্ধ. আধার জআশাখ . 


গাবাণ বানী মনকে নিক্ষেপ করিয়া বলিল--“ধি আমার যাছবিস্ার তোমার এ দশা হইয়া থাকে, তবে আমি আাসীর 












আদেশ করিতেছি, এখনই তোমার পূ্াব্া হোক্‌।* বুক পর্ব দেহ প্রাপ্ত হইলেন, তথ মায়াধিনী রাজী রে 


& 
দে করিতে লাগিলেন।, : 
বটি অতঃগর রাণী 'অক্রপ্রাসাদে? ফিরিয়া কাকি উপনী়ক-জমে কুলতানকে বলিল, “হে শিম শ্রীণস্র ! 


তাহাকে বলিল, “এই দণ্ড এখান হুইতে প্রাণ বয়! পলায়ন কর, নতুবা তোমার, প্রাণরক্ষা। করা কঠিন : 
হইবে [*- যুবক তৎক্ষণাৎ দে স্থান পরিত্যাগ করিলেন এবং বহ্হানে বা উদ এ 






তুমি যে আদেশ করিয়া, দামি তাহাই পান করিয়াছি, এখন উঠ। আমি তোমার বিরছে নিদারুণ যাতনা 











পি টিক (কোন সুখে আমার বসার বৃত্তি: 'নাই।”_ নুগতান কাঞ্ির 
রি ভার করা ক এন শেষ সাই, ুমি ফেব একাংণ করিম, এখনও আনেক বাকি" 


্‌ মাাধিরীর | 








বলিল -ীবিতেশর 1 আমি কি বাঁকি রাখিব্াছি বগ। এখনই তাহা শেষ করিব ।*_ন্থলতান বলিলেন, ৃ 





ভোজবাজী পার হেনন ছিল, তেমনই কর, লৌকজন যেমন ছিল, তেদনই হোক্‌, যা যেখানে যেমন ছি তেমনই হইবে, - 


আপনাঁরিভ 


তবে আমার মনে শাস্তি হইবে। এ ছদের মাছগুল! প্রতিদিন রাতে মাথা ভুলিয়া আমাংদর ছুজনকে 'অভি- 


পু ু সম্পাত করে। এই জগ্তই ত' আমি এউদিন সারিয়া উঠিতে পারিলাণ না| লী যাও, এই. কাজু শে 


র্‌ 


নবজজীবন- 
লাভের সঙ্গে 


করিয়া এম, তাহার পর আমার হাত ধরিয়া আমাকে উঠাও |” 
“আমি এখনই এই কার্ধ্য শেষ করিধা আদিতেছি”-_-বণিরা বাছকরী চলিরা গেল। হাযার গর নগর ছর্গ ও 


নগরবাসিগণকে তাহাদের সব স্ব রূপে পরিবর্তিত করিয়া সুলতানের নিকট সেই “অস্রপ্রাদাদে ফিরিয়া আঁস্ল। 


কাক্চি-দ্রমে সে স্থলতানকে বিল, “প্রিয়তম উঠ, এখন আমরা ছুজনে দেশান্তরে গিয়া পরম সুখে আমোদ, 
প্রমোদ করিব, আমার পাষণ্ড স্বামী প্রাণ লইয়া পলাএন করিয়াছে 1”-_স্ুলতান বলিবেন,“আমাকে ধর-_-ধরিয়া 
তোল |” যাহুকরী সুলতানের 'দেহের নিকটে আসিয়া তাহার বামহস্ত ধারণ করিলে, সুলতান দক্ষিণ হত্ডের 
খড়েচার বানা চক্ষুর নিমিষে ছৃশ্চারিণীর শিরশ্ছেদন করিলেন। তাহার পর তাহার মৃতদেহ পূর্োন্ত কৃপে 
নিক্ষেপ করিয়া, কৃষ্ছত্বীপের রাজার নিকট প্রত্যাগনন করিলেন । তীহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “আপনার 
আর কোন ভয় নাই, পাপিষ্ঠা তাহার পাপের উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছে।* 

রাজা সুলতানকে যথাযোগ্য ধন্যবাদ দিয়া, নতঙ্গান হইয়! কতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তাহার পর বলিলেন, 
“সুলতান, আপনি কি মনে করেন আপনার রাজা আমার রাজ্যের নিকটে ?*__স্ুলতান বলিলেন, “সা, অধিক 
দুরে লছে। আমার রাজ্য এখান হইতে চারি পাঁচ ঘণ্টার*পথ হইবে ।”-_রাঁজা বলিলেন, প্না। আপনার 
রাজা এখান হইতে এক বত্পরের পথ; আপনি ধখন এখানে আপিয়াছিলেন,_তখন এই স্থান আপনার 
রাজোর অতি নিকটে ছিল বটে, কেবল হীদুকরীর যাছুবিষ্থা-প্রভাবেই একনপ স্থাননৈকট্য ঘটিযাছিল, এখন 
আর সে অবস্থা নাই। থাহা হউক, আমি আপনার নঙ্গে গি্না, আপনাকে আপনার রাঁজ্যে পরঁছাই়া 
দিব, বদি পৃথিবীর অপর প্রান্তেও যাইতে হইত, তথাপি আমি নিশ্চয় যাইতাম। আপনি আমার লাল 
করিয়াছেন ।” 

স্বলতান তাহার রাজা হইতে এতদুরে আসিয়া পড়িয়াছেন শুনিয়া প্রথমে অত্যন্ত বিশ্সিত দা ক 





সান্াঙ্-পীঁতের যাগ্করীর প্রভাবে সকলই অন্তব ভাবিয়া'সে কথ! অবিশ্বা করিলেন ন!। রাজাকে লন্বোধনপূর্বক তিনি 


আশ্বাস 


বণিবেন, “তোমার, যখন একটু উপকার করিতে পারিযলাছি, তখন আমার দীর্ঘ পথকে আর: কষ্টকর বলিয়া 


হট ই মনে করিব না। তুমি আমার সঙ্গে যাইবে শুনিয়া আদার বড় আনন্দ হইল। আমার পুত্রসন্তান নাই, 





তোমাকে আনি আমার পুলরস্থানীয় মনে করিতেছি, আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকেই দান করিয়া যাইৰ 1৮. 
শত শত উষ্টে ব্ধন রত্ধ লইয়া ভিন সপ্তাহ পরে উরে সুলতানের রাজ্যে যাত্রা করিলেন) সুরুতালের 
প্রজাগণ তঁহার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়াছিল। তাহাকে নিরাপদে ফিরিয়। আসিতে দেখিয়া, সকলে উল্লাস 


প্রকাশ.করিতে লাগিল । সুলতান সকল সুখের মূল সেই জেলেকে বহ ধন গান করিলেন 
ৃ 


০0, 








[৫৪ 


শাস্তি 


] 


পুত্র 


দ্বীপের রাজ 


নক 


শাহারজারী গন শেষ করিযাই বলিলেন, "শাহানপাহা, এই গন চমৎকার হইলেও, ফকির বেনী বাপু ও . 
পঞ্চ রমদীর কাহিনীর স্তায় মনোজ্ঞ নহে ।*: সুলতান তখন গল্প গুনিবার জন্ত এত 'আগ্রহাদ্িত হইয়াছিলেন 
যে, শাহারজাদীকে উহ। বর্ণন1 : করিতে অন্থরোধ করিলেন। শাহারজাদী গল্প আর্ত. করিলেন। 





কানিফ হারুণ-অল-রসিদের রাজত্বকালে বোশ্দাদ নগরে এক ভারবাহী বাঁদ কযিত। যদিও তাহার উচ্চ হ্কষিকু- 
_. পদগৌরব ছিল না, তখাপি লোকটি বড় সুরসিক ও বুদ্ধিমান্। একদিন গ্রভাতে সে একটি প্রকাণ্ড ঝাঁক €হঞ্ট 
লইয়া কাজের চেষ্টায় দীড়াইর়! আছে, এমন সময় উৎকৃষ্ট বেশধারিশী একটি মন্রা্ত রমনী তাঁহার নিকটে আলিয়া “ভিচ্গ 
বলিলেন, টে, তুমি তোমার ঝাঁকা লইয়া আমার সঙ্গে এস !*--মুটে কিছু উপার্জনের আশায় খুসী হইয়া বু'জগুজ 
“আজ দিন ভাল, বিয। রমণীর ও শ্ 
পশ্চাতে ধাবিত হইল, ঝাঁকাটা! লে লি পরি কত দি হহনী 
. খাড়ে করিয়া লইল। ও হন 
একটি রুদ্বদ্বারের সম্গুথে আসিয়া 
নেই যুবতী দ্বারে করাঘাত করি- 
লেন। একজন বৃদ্ধ খৃষ্টান সাদ। 
দাড়ির নিশান উড়াইয়া দ্বার-সন্লিকটে 
: আসিয়! দ্বার খুলিয়া দিলেন। যুবতী 
খৃষ্টানের হন্তে কয়েকটি মুদ্রা গ্রদান 
করিতেই তিনি বিনা বাক্যে দেখান 
হইতে প্রস্থান করিলেন এবং 
কয্ধেক মুহূর্ত পরে এক কলস উৎকৃষ্ট 
.মগ্ত আনিরা তাহা যুবতীর সম্মুখে 
' স্থাপন করিলেন ) যুবতী মুটেকে 
কলসী- তাহার বাঁকায় 'াঁখিতে 
. বলিলেন। অনস্তর যুবতী সে স্থান 
পরিত্যাগ করিবার সময় সুটেকে 
_. তাহার সঙ্গে যাইবার আদেশ করি- 
বেন, মুটে মনের আনন্দে বগিতে সর 
লাগিল, "আজ দিন ভাল, বড় সুখের দ্বিন।” 
ফুল ও ফলের দোকানে আসিয়া যুবতী আপেল, এশ্রিকট, পিচ, লেবু, কমলা, নারাঙ্গী প্রভৃতি. বহুবিধ 
সুমিষ্ট ফল ক্রয় করিলেন। সেখান হইতে যুবতী এক কসাইখানায় আসিয়া সাড়ে 'চার সের মাংল জন 
করিলেন, তার পর নানাপ্রকার মশলা ক্রয় করিয়া মুটের ঝাঁকায় তুলিয়। দিলেন। সুটে ভ্রবাসীমণ্রীর মধু হাসির 
৮ আধিকো বিশ্ষিত হইয়া বলিল, "আপনি এত জিমিষ কিনিবেদ জানিলে আমি ঝাকা না জানিয। একটা, খোড়া ১১০০৭ 
লইয়া আদিতাম। আপনি যে সফল ভ্রব্য ক্র করিয়াছেন, ইহার উপর আর সি দার লইয়া 
_. যাওয়া কঠিন হইবে ।*-_নুনদারী একটু হাসিয়। মুটেকে তাহার অনুসরণ করিতে বলিলেন). 























এব উর দোফানে উপস্থিত ছইলেন। এখানে নানাধিব পয জর করা 


রর ভখন একাটি নুবৃহৎ অট্টালিকা গজদততনির্শিত ্বারসন্নিকটে আনি দ্বারে মৃহ করাখাত করিলেম। সুটে 
ই ছার পশ্চাতে দাড়ায় দতী ও তাহার অব্রাজি স্বন্ধে নানা কথার আলোচনা করিতে লাগগিল। যুবতী 
ক্কে,তিনি কিকরেন, ইত্যাদি কথা জিজ্ামা করিবার জগ্ত সুটের বড় কৌতুহল হইল। খুরতীকে 
00. তীহার সন্ধে প্রশ্ন করিতে যাইবে, এমন সময নেই হবারপথে আর একটি সুন্দরী তাহাদের দন্গুখে আসিলেন ; 
কের অভায় এই ঝুন্দরী এমন ব্বগনী যে, তাঁহার রাগ দেখিয়া টের বাহজ্জান লুপ্ত হইল, সে সপূর্ণ আত্মবিশ্থৃত হইয়া 
আতমবিশু্ি পড়িল, আর একটু হইলেই তাহার মাথার ঝাঁকা মাটাতে পড়িযাছিল আর কি! 
ক্র টাউ্ী টে মনেশনে ভাবিতে লাগিল, “আহা, কি রূপ, এমন দধূপ ত কখন দেখি নাই, আর বুঝি কখন 
এমন দেখিব না, এ কি মানুষ না পরী ?” প্রথম যুবতী মুটের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিতে 
পারিলেন। তিনি মুটের ভাব দেখিয়! এতই 'আমোদ বোধ করিলেন যে, স্থারের কথা পরযাস্ত ভুলিয়া গেলেন 
নবাগঞ্জ! যুবতী মৃহষ্থরে বলিল, “ওখানে বড়াই কি ভাবিতেছ ? ভিতরে এসো না!” 
যুবতী সুটেকে সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইল। বিভিন্ন গৃহের বিচিত্র 
শোভা দেখিয়া সুটেনর কৌতুক ও আননের মীগা রহিল না। সুন্দর সুন্দর স্তস্ত, সুচিত্িত প্রাচীর, বনুসূলয 
সিংহাপন, শীতল জলের ক্ৃত্রিম্‌ প্রঅবণ, মুটে কত বিচিত্র সুৃষ্ জিনিস দেখিল, তাহার সংখ্যা নাই; 
তাহার বিশ্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মুটে ভাবিল, এ কোন আমীর-ওমরাহের বাড়ী, এমন 
রূপবিদ্যুতোর ভাগাবানের বাড়ী মোট বহি আানিয়াও নুখ আছে। সুসজ্জিত প্রশস্ত বক্ষমধো সুটে আর একটি অপূর্ব 
হা সুন্দবীকে উপবিষ্ট ছেখিল | 
কই এবার আমরা ঘুবতীত্রয়ের পরিচয় প্রদান ক্করিব। যে যুবতী বাজার করিয়া আনিলেন, তীহার নাম 
মা আমিনা, আর যিনি দ্বার খুলিয়া দিলেন, তাহার নাম সফি। ধাহার জন্ত এই সকল সামগ্রী আনীত হইল, 
স্বাহার নাম জোবেদী। . . 
জোবেদী ঝলিবেন, দ্ভগিনি, মুটেট| মোলো যে ! দেখ দেখ, 9 একেবারে ছাপাইয়! উঠিয়াছে, শীঙ্জ উদ 
মোট নামাইয়া লু !” এই কথায় আমিনা ও সকি মুটের বাঁকা নামাইয়া লইলেন। জিনিষপত্র ঝাঁক হইতে 
নামাইা লইয়া) আমিন। সুটেকে তাহার পারিশ্রমিক প্রদান করিলেন, তাহার যাহ! প্রাপা, তাহা অপেক্ষা 








অধিকই দান কবিলেন | মুটে পরস। লইয়। বিদার হইয়া যাইবে, কিন্তু তাহার মন সরিতেছিল না। কাজ 


নু শেষ হইয়াছে, দাড়াইতেও পারে না, আবার চলিতেও ইচ্ছা হয় না। এমন অপরূপ রূপ দেখিয়া কি সহজে 
্ যু সে স্থান ত্যাগ ধা! যাঁর? তাহার উপর মুটে 'আঁবার পরম ধসিক পুরুষ) তাহার প্রাণে রসের লছরী 
বশ উতথনিগা উঠিন। আমিনার রূপ দেখিয়া দে আরও মুগ্ধ হই স্ি্রীছিল। তাহার পর বাড়ীতে কোন 

- পুরুষ মানুম নাই দেখিয়া নে কিছুতেই ভাবিয়া পাইতেছিল না যে, এ কাহীরা। পুরুষ মানুষ নাই, অথচ 


ভোজের আগ্োজন বলিদা। বৌধ হইতেছে, ইহার অর্থ কি? সুটে বড়াই ডাই চিন্তা করিতে লাগিল। 


জোবেদী প্রথমে ভাবিলেন, ভারি মোট ঝানিযা মুটের ঘাড়ে বাথা লাগিয়াছে, তাই বুঝি সে ফড়াইযা . 
কিছুকাল বিশ্রাম করিতেছে) ফি তাহাকে নেকন্ণ পযাস্ত সেখানে দীড়াইয়। থাকিতে দেখি! জোবেদী , 





৮: 


হই তাহা কায উঠিল। খুটে অতি কষ্টে ঝাঁকা লইয়া ভীহায় আহরণ করিতে লাগিল। কী. 2 


সি 
4 








জিজ্ঞাস। করিলেন, “কেমন, তৌমার ভাঁড়! ভুমি পাইগান্ ?*__তাহার পর আমিনার দিক্ষে চাঁছিয়| বলিরেন, ' 


১. শ্গিনী, সুটেকে আরও কিছু দাও, বাকা বড় ভারি হইয়াছিল, গরীব মান্য-__কিছু ধরিয়। দেওয়। কর্তব্য ।” 
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সুটে বলিল, "আমি ভাড়া পাইয়াছি, তাড়ার অন্ত আমি এখানে ড়াইয়া নাই, আমি এক্ষটা কথা বুঝিতে না 


পারিয়া কেবল তাহাই ভাবিতেছি।--কথাটা বলি, বেয়াগুবি মাপ করিবেন। আপনারা তিন জন পরমানুঙ্রী 
যুবতী এখানে আছেন, অথচ এত বড় বাড়ীটাতে একাটও পুরুষমাহুয দেখিতেছি না, ইহার অর্থ কি? পুরুষের 
দলে স্ত্রীলোক না থাকিলে বেমন গে দলের শোভা হঃ না, তেমনই পুকুত্ব ছাড়! স্ত্রীলোকের দলেও কোন 
শোভা নাই। বিশেষ কোন স্থানে তিনজন লোকমাত্র থাকিলে তাহার অঙ্গছানি হয়, দেখানে চারিজন লোক 
থাকাই দরকার, আর বোগাদ লহরের ইহাই রীতি, আপনারা দলের এক্ধপ অঙ্গহানি করিতেছেন কেন?» 

যুবতীত্রয় মুটের কথা গুনিরা একবার প্রাণ ভরিয়! হাসিলেন, তাছাদের হুদার মুখে সুন্দর হাসির শোভা 
দেখিয়া, মুটের প্রাণে সুখের তরঙ্গ বহিল। মুটে ভাবিল, সে সপরীরে স্বর্গে আসিয়াছে, ছুরির দল তাঁহার 
চারিদিকে গ্রমোদোৎসবে মত্ত ! 

নেই ভূবনমোহন হাঁসি হাসিয়া, পরে একটু গস্তীর হইয়া, জোবেদী বলিলেন, “একজন ঝাঁক! মুটেকে এ 
কৈফিয়ত দেওয়ার কোন আবশ্তক না থাকিলেও আমি তোমাকে আমাদের পরিচয় দিতেছি। আমরা তিন 
ভগিনী, আমরা নিজেরাই নিজেদের সকল কাজ করি, নিজেদের ঘরের কথ! কাহারও নিকট প্রকাশ করি না; 
কারণ, যাহারা ঘরের কথ! প্রকাশ করে, তাহাদের ঘর বাছির সকলই বমান।” ূ 

যাহা হউক, ছুই চারিটি কথায় জোবেদী বুঝিলেন, মুটেগিরি করিলেও লৌকটা৷ অপদার্থ নহে, পড়াগুনাও 
কিছু কিছু আছে, বোধ হর, মে তাহাদের সহিত আহাবামোদে যোগ দিতে চায়। স্থুতরাং তিনি রছস্তভরে 
বলিলেন, “সুটে সাহেব, আমরা! কিছু থানাপিনার আয়োজন করিতেছি। তুমি নিজেই দেখিলে তাহাতে খরচ 
কত! বিনা বায়ে যে তুমি এই সকল জিনিসের ভাগ লইবে, তাহ! কি সঙ্গত ?” 

মুটে এবার অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া যায় দেখিয়া, আমিনা! তাহার পক্ষাবলম্বন করিলেন, “জোবেদী, সফী, 
শোন, লোকটাকে এখানে থাকিয়া কিছু খাওয়া, দাওয়া করিতে দাও। এব্যস্কি কথাবার্তায় আমাদিগকে 








প্রমোদ-উৎলৰ 


টন 
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বেশ আমোদে রাখিবে ) দেখিতেছি, উহার সে ক্ষমতা আছে। ইহার মত শক্ত মুটে না পাইলে আমি এত 


শীপ্র এত নিস এমন গুছাইয়া আনিতে পারিতাম না! সে অনেক অদ্ভুত গল্প জানে, আমাদিগকে তাহা 
শুনাইবে।* 

আমিনার এই কথ! গুনিয়! মুটে আনন্দে বিগলিত হইযআমিনার পদতলে লুটাইগন। পড়িল ; তাহার সুন্দর 
পায়ের ধুলা চাঁটিতে লাগিল; শেষে বলিল, “ঠাকুরাধী, আপনার কথায় 'আমার প্রাণ ঠা হইয়া গেল, 
আমি একেবারে নরলৌক হইতে ন্বর্ণে পৌছিয়াছি, আপনার দা আমি কখন ভুলিব না। মনে করিবেন না 
যে, আমি ক্দামাকে আপনাদের দমকক্ষ বোক জ্ঞান করিতেছি, আমি আপনাদের দাসানুদান1৮-_মুটে 
এই কথা বলিয়৷ মহা খুমী হইয়া তাহার পরসা জোবেদীর হাতে প্রদান করিতে গেল। জোবেদী গন্তীর 
ভাবে তাঁহাকে বলিলেন, “আমরা যাহা একবার দান করি, তাহা আর ফেরত লই না। আমরা তোমাকে 
ই 8585 তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, এখানে যাহ! হইবে ধা 

যাহা" তুমি প্রত্যক্ষ করিবে, সে সম্বন্ধে কোন কৌতৃহ্ল প্রকাশ করিতে পারিবে না? তত্িক্ তুমি ভদ্রলোকের 
মত বসিয়া থাকিবে ও কথাবার্তা বলিবে, কোন রফম বেয়াদবি প্রকাশ করিতে পারিবে না। কোনও বিবসগে 
প্রশ্ন করিলেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে” 


নে 


আনীত হইল । জনন রমণী তিনজন টেহিলে আহারে বলিলেন, তাহার দেই. বাঁকাুটেকেও ছাদের 
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মাধুধ্যের সঙ্গে 

চপেটাঘাতের 
জালা! 


রা 


সুর়সিকের চুম্বন 
প্রতিশোধ ! 
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এক গাশে বলিতে দিলেন। মুটে এইরূপে তিনজন সঙ্বান্ত মহিলার পাশে সেই নুদজ্জিত ভোজনাগারে আহারে 
বসিয়! স্বর্গস্থ অনুভব করিতে লাগিল । 

আহার করিতে করিতে আমিনা মর্দের বোতল ও পেয়ালা বাহির করিয়া, স্বয্ং কিছু মগ্পান করিলেন, 
স্তাহার পর আরবী কারদায তাঁহার ভগিনীদিগকেও এক এক পাত্র ঢালিয়৷ থাইতে দিলেন। তাহাদের মন্ত- 
পান হুইলে সেই মুটেকেও এক পাত্র পান করিতে দেওয়া হইল। এই অনুগ্রহ দর্শন করিয়া, মুটে নুদরীর 
করচুম্বন করিয়। মনের সুখে গান আরস্ত করিল ) মদ্যপান করিয়া তাহার মনে রীতিমত স্দৃ্থির উদ্রেক হইল। 
তাহার গান শুনিযা যুবতী তিনজনও নুধাবর্ধীকণ্ঠে গান গাহিলেন, সকলেই আনন্দগাগরে ভামিতে লাগিলেন। 

প্রশস্ত কন্ষের একদিকে একটা স্নানকুণ্ড ছিল। ভাহাতে স্গিগ্ব সুগন্ধি জল টল-মল করিতেছিল। 
মুবতীদিগের যখন মন্তীবস্থা সেই সময তাহাদের মধ্য হইতে আমিনা যৌবনলীলাগিত দেহ হইতে বস্বাদি উম্মোচন 
কনিয়৷ নয়মূর্তিতে জলক্রীড়! করিতে লাগিলেন। ল্লান সমাপ্ত হইলে, যুবতী অগস্কোচে গাত্রাদি মানা 
করিয়া উছছলিত যৌবনের রূপ-তরঙ্গে মুটেকে বিত্রস্ত ও বিভ্রান্ত করিয়া তুলিলেন। তারপর নগ্নদেহে সুন্দরী মুটের 
উতমঙ্গে উপবেশন করিয়া, নানারপ প্রশ্নবাণে তাহাকে জর্্র করিয়া ভুলিলেন। বেচারা ভারবাহী এ জন্ত 
প্রস্তুত ছিল না| সুন্দরী তরুণীর যৌবন-পুম্পিত দেহভার তাহার সর্বদেহে বিচিত্র অনুভূতির সঞ্চার করিলেও 
সে শ্লীলতাবিরদ্ধ কোন প্রকার আচরণ করিতে সাহস পাইল না। প্রশ্নগুলির সত্তর দিভে না পারায় 
সুন্দরী তাহার গণুদেশে চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন। সুন্দরী নারীর" করপল্লবের স্পর্শ সুমধুর ইওদাই 
স্বাভাঁধিক, কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রহারে মুটের গণুদেশ স্ফীত ও আরিক্ক হইয়া উঠিল। 

যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয়া বুব্তীও অনুরূপ জলক্রীড়ার পর নগ্মসৌনদর্য্যের সুদমাডালি প্রকাশ করিয়া 
মুটের ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন এবং নানাবিধ প্রশ্ উত্থাপন করিতে লাগিলেন । সুটে বেচারা রসিক 
ও সাহমী হইলেও উপযুক্ত উত্তর দিতে পারিল না। তাহার ফলে নগ্মন্ুন্দরীর হস্তপরিবেধিত মুষ্ট্াণাত 
৪ চপ্টোঘাতের মাধুর্য্যে তাহার আহত গণুস্থল বাথায*টাটাইয়া উঠিল। 

তবে মূটে রসিকপুরুষ। প্রতিশোধ দিবার বামনার সেও নগ্রদেহে জলের মধ ঝাঁপাইয়। পড়িল এবং 
যবতীর! ঘেভাবে অবগাহন করিয়াছিলেন, সেও ঠিক সেইভাবে ক্সানকার্ধ্য সখা করিল। ভারপর নগদেহে 
আমিনার ক্রোড়ে বমিয়। মেও তাহাদের মত কতিপয় প্রশ্ন করিল। যুবতীরা সে প্রশ্নের নথাযথ উত্তর 
দিতে নী পারাধ সে গ্রতোকের ফুল্লারবিন্দতুল্য মনোরম গগুদেশে পুনঃপুনঃ চুন্বনরেগ! মুদ্রিত করিয়া দিল। 
খুবতীরা ৪ তাহাতে প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। 

বেলা শেষ হইয়া আসিল। সফী মুটেকে সম্োধনপূর্বক বলিলেন, "বেলা শেষ হইয়াছে, তুমি এখন বিদায় 
হইতে পার” মুটের তথন সে স্থান ত্যাগ করিবার ইচ্ছা! ছিল না; সে বলিল, “হাকুরাণিগণ! আমার এ 
অবস্থা॥ আমাকে ত্যাগ করিবার অঙ্মৃতি করিতেছেন কেন? আপনাদিগের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমি 
আত্মহারা হইয়া গিয়াছি। আপনার! আমার মনে যে আনন্দ দান করিয়াছেন, এ অবস্থায় আমি কোন মতে 
বাড়ী খুঁজিয়। গাইব না। আমি রাত্রে আর বাড়ী যাইতে পারিব না! ; যেখানে বলিবেন, সেইখানেই আমি 
পড়িয়া থাকিব । আন যখনই ফিরিয়া! ঘাই, যেমন মানুষটি আসিয়াছিলাম, তেমনটি আর ফিরিব না।” 

আমিনা পুনর্কার মুটের প্রার্থনা পুরণ করিবার জন্ঠ তাহার তগিনীঘ্ব়কে অন্গুরোধ করিলেন। তখন 
তাহারা মুটেকে রাত্রিতে সেখানে বাস করিবার অস্থমতি দিয়া বলিলেন, «দেখ সুটে, আমরা তোমার 
প্রার্থনায় সম্মত হইলাম, কিন্তু তোমাকে আবার নূতন করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে। তুমি আমাদিগকে 
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য়ে পু কাজ করিঠে দেখিবে, তাহ। চক্ষু মেলিয়া দেখিযাই যাইবে, পে সঙ্গে কিছ; ভাইর উদ্দেয দ্ধ ] 
কোন প্রথ্ জিল্লা-। কণিতে পারিষে না) আর ঘাহ। কিছু শুলিষে, ভাহ। কেবল শুনিয়া যাইব). কৌতৃহলা-. 
জান্ত হই নে দন্ধে কোন কথ) চা করিবে নাও ফোন কথা, ভিজ্ঞালা, হও তাহা তোমাও পক্ষে 
মঙ্গলজনক ভইবে না ০ 

মুটে বঙ্গিণ, ফলিত কথ! বুষিলাদ, আপনারা যে অনুমতি করিলেন, প্রাপগ খে তাকাই পালন নি 1 
আমার জিত্ব! সম্পুর্ণ নীরব ধছিবে। আর "মাগার চক্ষুকে আরসীর মত করিয়া খাখিব, আমি. এমল একটা 
কথাও বলিব ন।, যাহার সহিত আদার কোন সন্ধ নাই” অনস্তর জোবেদী তাহাকে ঘরের দেয়ালের, 
দিকে চাহি দেখিতে বলিলেন । মুটে দেখিল, প্রাডীরে লেখ! আছে-_“মে বাক্তি পরচচ্চ| করে, সাহাকে 
অভ্লীতিকর কথা শুনিতে হয়|” পু 

জানিনা নৈশাহারের আমোগ্রদ করিলেন। বছপংখ্যক বাতিতে কঙ্ষটি দিবালোকের স্ঠায ॥ উচ্দণ হইব] টৈশ-প্রঘোদের 
উঠিল, অনরিকৃণড হইতে জুবাসিত ধূম উঠিগা চতুষ্িক্‌ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলি । রমরীগণ সেই যুটেকে  শায়ো্চন 
বইসা মধ্যাইকাণের গ্ার আহার করিতে বসিলেন ; নানা ছলে সে বেচারীকে অতিরিক্ত নগ্চপান করাহিয়া &. 1 রর 
একেবারে অজ্ঞান করিয়া ফেলিগেন। ুটের মুখ খুলির! গেল; খুব প্রবলবেগে রসিকতা চলিতে লাঁগবল। 7 
আমোদ পূর্ণমান্্রার চলি্চেছে, এমল ৃ 
সমর তাহারা দ্বারে করাঘাতশব্ধ 
শুনিতে পাইলেন। শ্দ বাহির হইতে 
আসিতেছিল। তিনজনেই একত্রে 
বার খুপিতে উঠিলেন ; সফষী সর্বাগ্রে 
গিয়। দ্বার খুপিধা দিতে গেলেন এত 
রাত্রে কে, কি কাজের জস্ত আদি 
মাছে জানিবার জগ্ত তাহারা অত্যন্ত 
এাঞ্র হইলেন। সফী আসিয়া বলিলেন, 
“আজ মহানন্দে কাত্রি কাটাইবার 
অতি উৎক্ষ্টি সুখোগ উপস্থিত ! খু 
আংমাগের গুহদ্থারে তিনজন ফক্ষির ১ 
তাহারা ফক্ষিন কি না, ঠিক বলিতে 
পারি না, ভবে খক্িরের পরিচ্ছদ-. 
ধারী রটে। কিন জআশ্চর্থোর কথা 
এই যে, তাফাক। কিনজনই একটক্ষু ; 
তন্ত্র তাহাদের মস্তক ও গাড়িগৌফ 
এমন কি, ত্র পরাস্ত ক্কানাল। 





বোগদাদ নগরে জাশিঙ্গ পৌঁছিখাছে। 
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আলে নাই। কোথায় বাঁসা পাওয়া যাইতে পারে, তাহা না জানার বাসার সন্ধানে দৈবাৎ তাঁহার! আমাদের 
দ্বারে ঘা দিগনছে। আমাদের দয়! প্রার্থনা করিতেছে । ফকির কয়টি শল্পবয়স্ক যুবক ; কথাবার্তায় বোধ হইল, 
নিতাস্ত অপদার্থ নহে; কিন তাহাদের আক্কৃতি ও পরিচ্ছদগত মিল দেখিয়া আমি হাস্ত সংবঃণ করিতে পারি 
নাই।৮--এই কথা বলিয়া নফী আবার হাসিতে লাগিলেন, সে ভয়ানক হাসি আর থামে লা। অন্ত 


ভগিনীবাও সেই হস্তে যোগদান করিলেন। 


হুদরীর 
প্রমোদকক্ষে 
ফকিরত্রয়ের 

অন্থন্ভন? 


্্ 


খালিফের হুদুক 
ঘেশে পরিভ্রমণ 


টি 
শুট 


[৬] 


অবশেষে সফী জিন্রাসা করিলেন, “তাহাদিগকে ভিত্ররে আনিব কি ?*--এ বিষয়ে জোবেদী ও আমিনার 
বিশেষ দত না থাকিলেও সফীর আগ্রহ তাহার! অগ্রাহ করিতে পারিলেন না । জোবেদী বলিলেন, “তাহাদের 
আনিতে পার, কিন্তু তাহারা এখানে অন্তের কথা, কি আচরণ নন্বদ্ধে কৌন মতাদত প্রকাশ করিবে না, 
এপ প্রতিজ্ঞাবন্ধ করিরা আনিবে। গৃহপ্রাচীরে যে লেখা আছে, তাহা! তাহাদিগকে পাই করিতে বলিবে।” 
সফী এই কথা শুনিয়া পরম আনন্দিত মনে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং ফকির তিনজনকে সঙ্গে লইয়া 
গৃহদধো প্রবেশ করিলেন। 

ফকিরত্রর গৃহ্প্রবেশ করিদ়াই নতমন্তকে যুবতীদ্য়কে নমস্কার করিল। যুবতীগণ প্রতাতিবাদন জানাইয়া 
বলিলেন, তাহার! বোধ হন বিশেষ পরিশ্রান্ত হইদাছেন, দেই বাড়ীতে অনায়াসে বিশ্রাম করিতে পারেন। 
ফকিররয় অনুরুজ্ধ হইয়া জন্মরীগণের পাশে উপবেশন করিলেন। তাহারা একবার বক্রদৃষ্টিতে মুটের দিকে 
চাহিলেন দেখিলেন, লোকটির আকারগ্রকণর তীহাদেরই দত, গ্রতেদের *ধ্য দাড়িগৌফ ও জ কামান নহে ) 
চক্ষ ছুইটিই বর্তমান আছে, কিন্তু াহাদের সঙ্গে অনেক বিষয়ের সাদ দুষ্ট হইল) একজন ফকির 
ব্িলেন, «এ লোকটি আমাদের বিদ্রোহী আরবীয় ভ্রাতার মত দেখিতে |” 

অধিক পরিমাণে মগ্তপান করিয়া মুটে ঝিমাইতৈছিল, ফকিরের কথ শুনির। সে তাহার দিকে একবার 
কোপে চাহিল; ভাহার পর বলিল, "মহাশয়, 'আপনার বন্থুন, পরের কথা লইরা চচ্চী করিবেন ন1। দ্বারের 
উপর কি লেখা আছে, দেখেন নাই কি? এখানে পরের মতে চলিতে হইবে) নিজের ইচ্ছায় কোন কাজ 
ফিতে পাহিবেন না 1” পূর্বোক্ত ফকির সবিনঘ্ধে বলিলেন, “ভাই সাছেব, আগার কথীয় রা! কৰি না। 
'ধরখানে আমর! তোমাদের কোন আদেশ করিতে আসি নাই, বন্ধং আদেশ গ্রাতিপালন করিতে প্রস্াত আছি 1” 
গৌলদাল ক্রমে বাড়িয়া উঠে দেখিয়া শুন্দরীগণ মধো পড়িয়া তাহ! মিটাইয়। দিলেন। 

ফকিরগণ আসনগ্রহণ করিলে ভিন ভগিনীতে মিলিয়া তাহাদের আহারাদির আয়োজন করিয়া দিলেন । 
সতীহাদের পানের জন্ট সম উতরুষ্ট ম্ঘ আনিয়া দিল। উংকৃষ্ট খাগ্ধ ও "মঞ্চে উদর পূর্ণ করিয়া তাহারা শীতবাগ্ 
'আবুস্ত করিলেন। লঙ্গীতের সুস্থর, বাগ্ের উক্যতীনিকের ধ্বনি, সমবেত কণ্ঠের উচ্চ হান্ত-_সকল মিলিয়া। সেই 
গৃহটিকে উৎমবভবনে পরিণত রূরিল 1 এই ভাবে যখন উৎসব চলিতেছে, এমন সমদ্ন সেই গভীর রান্ত্িতে 
স্বন্দনীগণের দ্বারে আবার কে করাঘাঁত করিল ; সফী গান বন্ধ রাখিয়া, আগন্চক কে, তাহ! দেখিতে গেলেন। 


এইখানে শাহীরজাদী স্ুলতাঁনকে বলিলেন, এত রাত্রিতে লোকের বহিত্বারে কে আঘাত করিতে পারে, 
সে সম্বন্ধে স্বলতাঁনকে ছুই একটি কথা :ব্! আবস্তক বলিয়া মনে করি। বোগদাদের অধীশ্বর খাঁলিফ 


হারুণ'অল-রসিদ তাহার রাজধানীতে অনেক সময়েই ছন্সবেশে পরিভরদণ করিতেন। রাব্রিকাঁলে তিনি নগরীর . পু | 


পথে পথে ঘুরিয়া দেখিতেন, কোথাও কোন গোলযোগ আছে কি লা। সে দিন সন্ধ্াকালে খালিফ তীঁহার 
প্রধান উজীর জাফরের সহিত প্রাসাদ হইতে বহি হইয়া, প্রধান খোঁজ| সফ্কে সঙ্গে মইয়। 


তির ৫৯ ৮ 


লগরত্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। সে দিন তাহার! সদাগরের ছগ্মবেশ গ্রহণ করিরাছিপেন। পথ দিয়া যাইতে 
গাইতে থে বাড়ীতে & বূবতীগণ বাগ করিতেন, সেই ঝাড়ীর নিকটে আসিয়া, খালিফ গীতবাগ্ত ও হান্তামোদ 
শুনিতে পাইলেন। তিনি সবিশ্মনে ইহার কারণ জানিবার জন্ত উ্জীরকে কহিলেন, “উজীর, আগি এ বাড়ীতে 
প্রবেশ করিয়া গান-বাজনা ও 'মামোদের কারণ জানিতে ইচ্ছা করি, তুমি দ্বারে গিয়া ধাক্ষা দাও।” উজীর 
খালিফকে কৌতুহল ত্যাগ করিতে অন্থুরোধ করিয়! বলিলেন, “ওখানে হয় ত স্ত্রীলোকের! মদ খাইয়া আমৌদ- 
প্রমোদ করিতেছে, এখন সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের আমোদে বাধাদান করা সম্গাটের উচিত 
হইবে না, ত্ডিয় অপমানিত হইবারও আশঙ্কা আছে।* খালিফ বলিলেন, “তোমার দে চিন্তার আবগ্তক 
নাই, যাহ! বলিলাম, কর 1» 
খালিফের আদেশ অন্ুদারে উজীর দরজার ধাক। দিলেন। সফী উঠ আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিতেই 
গৃহমধ্াবর্তী উজ্জরণ দীপালোকে উজীর দেখিলেন, সফী পরমান্ন্দরী যুবতী । তিনি সক্ষীকে অভিবাদন করিয়া 
বিনীতভাঁবে বলিলেন, “ঠাকুরাণি ! আমরা তিনজন সদ্াগর মোলন হইতে আজ দশ দিন হইল আঁসিয়াছি, 
আমাদের সঙ্গে অনেক মৃল্যবান্‌ পণাত্রব্য আছে, এক খীঁর বাড়ীতে আমরা বাসা লইয়াছি। এই নগরের 
একজল সাগর আজ আমাদিগকে নিনন্বণ করিয়াছিলেন, দেখানে আমাদের আহার-আমোদের যথেষ্ট আয়োজন 
হইয়াছিল, নৃত্যগ্নত কোলাহলেরও বিরাম ছিল লা; দেই কোলাহল শুনিরা নগরের একজন প্রহরী 
" গৃহস্থমকলকে গ্রেপ্তার করিল, কেবল আদরাই তিনজন প্রাচীর লঙ্তিয়৷ পলাইরা মাপিয়াছি; কিন্তু আমরা 
এখানে অপরিচিত, তীহার উপর প্রচুর মদ খাইয়া মাতাল হইয়াছি; আমাদের বাসাও অনেক দুর, পথে 
পাহারাগুয়ালার হাতে পড়িয়া! যাইতে পারি এবং এত রান্রে বাসার দ্বার বন্ধ হইরা থাকিতে পায়ে। এখানে 
"আপনাদের নৃতাগীত শুনিয়া বুবিলাঁম, আপনারা এখনও জাগি আছেন, তাই অবশিষ্ট রা্রিটুকুর জন্য 
আশ্রয়লাভের আশার 'আপনাদিগকে বরক্তি করিয়াছি ।” 
সর্ফা জাফরের কথা শুনিদন। তাহাদের তিন দ্রনেরই মুখের দিকে ত্তীক্ষৃষ্টিতে চাহিলেন ; দেখিলেন, 
আগম্থকের কথার অবিশ্বীস করিবার কারণ নাই 7; কারণ, তাহাদের আকার দেখিয়াই বুঝিধেন, তাহারা 
সাধারণ লোক নহেন, সুতরাং তিনি সবিনবে জীনাইলেন, তিনি গৃহকত্রী' নতেন, তাহারা দ্বারপ্রান্তে মূহূর্তকাল 
অপেক্ষা করিলে তিনি গৃহকন্রর্ণর অভিপ্রীর তাহাদিগকে জানাইতে পারিবেন। আগস্থকগণ এ প্রস্তাবে 
মশ্মত হইলে সী তাহার ভগিনীগণের নিকট গিয়। সফল কথা প্রকাশ করিলেন; সেই রাত্রির জন্য আগস্কক- 
গণকে গৃহে স্থানদান করিতে কাহারও আপত্তি হইল না। খালিফ, উ্জীর ও অন্থচরের সহিত সফীর় অস্থসরণ 
করির| যেখানে নৃত্যগীত হইতেছিল, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। আগম্তকগণকে সঙম্মানে গ্রহণ করিয়া 
জোবেদী বণিলেন, “আপনার! এখানে আল রাত্রে থাকিতে পারেন, কিন্তু আপনাদিগকে একটি প্রতি্তায় 
আবদ্ধ হইতে হইবে। আপনারা কেবল নির্ধ্বাকৃভাবে এখানকার সকল কাঁও দেখিয়া যাইবেন, কোন কথা 
বলিবেন না কিংবা কোন কারণ জানিতে কৌতূহল প্রকাশ করিবেন না) অন্যথা করিলে আপনাদিগকে 
অপ্রিয় কথা গুনিতে হুইবে।” উজ্ীর বলিলেন, প্রুন্দরি, আপনার আদেশ শিরো ধার্য, আমরা এরূপ বেয়াদব 
লোক নই বে, পরের গৃহে আসি পরচর্্চার সময় কাটাইব |” 
লকলে উপবেশন করিলে পুর্ব গান-বাজন! চলিতে লাগিল, ফকিরগণণ মহানন্দে গীত আরম্ভ করিয়া 


সদাগরবেদী 
খালিফ্ের 
আতিথ্য গ্রহ" 


রি 
০৪ 


পরচর্চাৰ 
কৌতুহলে 
বিপ্দ 


দিলেন। এইভাবে অনেক রাত্রি পরযাস্ত নৃতা্ীতাদির পর সেই গৃহের দৃখ্ঠ পরিবর্তিত হইল। ডিল, টেবল, 


বৌতবা, গেলাস ও বাচ্যন্াদি স্থানান্তরিত করা হইল। তাহার পর একটি প্রশস্ত সোফার একদিকে তিনজন 


৮//4৮/7/৮/ 


ফকির, অগ্তদিকে খাঁলিফ, উত্ভীর ও খৌজা। উপবেখন করিলেন । আমিনা সেই মুটেকে ৰলিগেন, “তুমি 
এখানে ধড়াইয়। থাক, তোমার মত জোত্নান মর্দের বিয়া থাকা শোভা পায় লা। আমরা যাহা করিতে 
বলিব, এখানে দীড়াই্| ভাঁহাই করিতে হইবে 1” ঘুটে অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াঁ লইয়াছিল, ইতিমধো গদের 

নেশাও অনেকটা! কাটিয়া গিাছিল, সুতরাং সুন্দরীর আদেশ পালনে তাহার আপত্তি হইল না। 
প্রমোদ সকলে উপবেশন করিলে আমিনা অন্ত কক্ষ হইতে দুইটি প্রকাণ্ড কষ্ণবর্ণ কুকুরী সেই কক্ষে লইদা 
টন যাইবার জন্ত মুটেকে আদেশ করিলেন, মুটে আদেশ পালন করিল। কুকুরী ছুটিকে দেখিলেই বুঝিতে পারা 
শক যায়, তাহারা কিছুমাত্র আদর পায় না। উদরে আহার অপেক্ষা পৃষ্ঠে বেত্রই অধিক পরিমাণে পায়। 
রর জোবেদীর আদেশে মুটে একটি কুকুর আমিনা হস্তে প্রদান করিল, অন্তটি জোবেদীর নিকট রহিল। জোবেদীর 
কাছে যে কুনধুরীটি ছিল, সে ভরানক চীৎকার করিতে লাগিল ও পুনঃ পুনঃ মাথা তুলিয়া অত্যন্ত কাতরতা প্রকাশ 
করিতে লাগিল; কিন্তু জোবেদী কিছুমাত্র দর না করিণা গ্রবলবেগে তাহাকে বেত্রাঘাত করিতে লাগিগেন । 
কুকুরটি' আঘাতে মৃতপ্রায় হইলে জৌবেদীও বেব্রচালনে পরিশ্ান্ত হইলেন। তখন তিদি বেত ফেলিয়! দিয়া 
কুস্কুরীটিকে বক্ষোদেশে তুলির! লগা প্রবলবেগে অশ্রবর্ধণ করিতে লাগিলেন এবং রুমাল দিয়া কুক্ুরীর চোখের 
জল মুছাইয়। দিগা তাহার মুখচুস্বন করিলেন। অভ্ঃণর কুকুরীটিকে কক্গাস্তরে রাখিয়া আসা হইল। প্রথমটির 
প্রতি এই প্রকার বিচিত্র বাবহার করিয়। জোবেদী দ্বিতীয় কুকুরীটির প্রতিও ঠিক মেইক্ূপ ব্যবহার করিলেন। 
তিনজন ফকির, খাপিফ ও তাহার সহচরর। এই প্রকার ব্যাপার দেখিরা রিশ্মর দমন করিতে পারিলেন 
না। খাপিকের বিদ্বরই সকলের অপেক্ষা অধিক হইল, এই অপুর্ব বাবহারের মর্খ কি, তাহ) স্থির করিবার 
জন্ত ভাহাগা পরস্পর কিছুকাল আলোচনা করার পর খালিক উজীরকে উহার কারণ জিজ্ঞাসার জন্য আদেশ 
করিলেন। উ্জীর খালিফকে ইঙ্গিতে জানাইলেন, তাহার কৌতুহল চরিতার্থ করিবার এখনও সমন হয় লাই 
সকলে কিপ্ৎকাল নী রহিলেন, তাহার পর স্দী আন পরিত্যাগ করিয়া আমিনাকে বলিলেন, প্ভগ্ি, 
উঠ, আদার উদ্দেগ্ত বোধ হয় ধুঝিযাছ।” এই ইঙ্গিতমাত্র আমিন! আদন হহুতে উঠিয়া ভিন্ন কক্ষে গ্রাবেশ 
করিলেন এব সারটনমপ্ডিত লুতরণবর্ণে চিত্রিত একটি বাক্স লই ফিরিমা আসিলেন। বাক্স খুলিলে দেখা গেল, 
তাহার মধ একটি অতি সুন্দর বীণা! রহিয়াছে । সফী বীণ। বাজাইঘ়া গান করিতে লাগিলেন; সেই সুন্দর 
গীতে লকলেই মুগ্ধ হুইলেন। কিয্নংকাণ গানের পর তিনি পরিশান্ত হইলে আমিনার হস্তে সেই বীণ 
প্রদান করিলেল )--বলিলেন, “ভন্মি, আমার গল] শুকাইয়া গিয়াছে, তুমি এখন কিছুকাল বীগ! বাজাইয়া 

গান করিয়া অতিথিগণের হৃদয়ে আনন্দ দান কর” 

আমিনাও গান করিলেন। গান শুনি জোবেদী মুক্ত-হৃদরে বলিলেন, “ভঙ্গি! তোমার অদ্ভুত ক্ষমতা, 
শোক যেন তোমার গালে মৃত্তিমতী হইয়! উঠিয্াছে, এমন করুণ-সঙ্গীত কখনও শুনি নাই। এই কথা 
বলিতে না বলিতে আমিনা তাহার পরিচ্ছদ খুলিরা ফেলিয়া বক্ষঃস্থল অনাবৃত করিলে, দর্শকগণ সবিস্বয়ে ও 
'মিকার বক্ষে সভয়ে দেখিলেন, আমিনার বঙ্গে লিদারুণ ক্ষতচিষ্ন ; আমিনা বক্ষ অনাবৃত করিয়াই মুচ্ছিত হইয়া গড়িলেন। 


চ জোবেদী ও সফী দ্রুতবেগে তাহার সাহায্যর্থ ধাবিত হইলেন। একজন ফকির বলিলেন, প্এমন ত্যঙ্কর 





বাপার সনদশন কথা অপেক্ষা গাছতলীয় পড়িয়া! নিদ্রা যাওয়া অনেক ভাল ছিল |” 

খালিফ মমন্ত ব্যাপার জানিবার জন্য বিশেষ ওসুক্য প্রকাশ করিলে উজীর তাহাকে সংগোপনে বলিলেন, 
“্জাহাপনা, রাত্রি শেষ হইয়া আদিয়াছে, আপনি ধৈর্যধারণ পুর্ধক আর কিছুকাল অপেক্ষা করুন, গ্রভাভ 
হইলেই আমি এই যুবতীগণকে আপনার রাজসভায় উপস্থিত করিব। তথন আপনি ইহাদের মুখে মকল 
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কথাই জারি পারি 1" খালি বেন য়ে, শিং প্রভাত পাত অপেক্ষা করিতে অমমর্থ, অবি্্েই 
তিনি সকল কথা জানিতে চাহেন ) কিন্তু কে সর্কপ্রথমে যুবতীগণকে প্রশ্ন করিবে, তীভার কিছুই স্থির হইল 
না, অবশেষে তাহার! নান! কৌশলে মুটেকে প্রশ্ন করিবার জন্য সম্মত করাইবেন। অনেকক্ষণ সেবা" 
শু্রযার পর আমিনার চ্ছ্াভঙ হইলে মুটে জোবেদীকে বলিল, “ঠাকুরাণি, এই ভত্রলোকগুলি জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন, আপনার কুকুরের সহিত এনপ অদ্ভুত ব্যবহার কি জন্য করিলেন এবং আপনার ভগিনী সুন্দরী 
আমিনার বক্ষঃস্থলে এক্প ক্গত হওয়ারই বা কারণ কি? ইহাদের ইচ্ছা অনুসারেই আমি আপনাকে এই 
প্রশ্ন জিজ্ঞাপা করিতেছি 1” 
জোবেদী এই কথ শুনিয়। অত্যন্ত কুদ্ধ হইলেন এবং বিরক্কিভাবে বলিলেন, “আগর পূর্কেি বলিয়াছি, 
আপনার এখানে কেহুই আমাদের কোন বাবহার সন্্ধে প্রশ্ন করিবেন না, আপনারাও সেই প্রতিজ্ঞা 
আবদ্ধ হইয়াছিঞ্েন, কিন্ত আপনারা আপনাদের প্রৃতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন না, এ জন্ত আপনার্দিগকে ফলভোগ 
করিতে হইবে” র্ 
অনন্তর জোবেদী মৃত্তিকা পদাঘাতপূর্বরকষ তিনবার করতালি দির! বলিলেন, “শীক্র এস।” মুহূর্তমধো প্রতিজঞা-ডঙ্গ ! 
একটা শ্ুপ্ব দ্বার খুপিয়া গেল এবং সেই পথে সাতিজন বলবান্‌ রুষ্কবর্ণ কাফি তরবারি হস্তে জ্রুতবেগে প্রবেশ রূপসীর রোধ 
করিল। তাহারা গৃহমধাস্থ সাত জন পুরুষকেই ধরাশারী করিয়া ভাহাদের মস্তক ছেদন করিবার জন্য ক্রি 
"তরবারি উগ্ভত করিল। ্ 
এই অন্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া, খালিক অত্যন্ত শঙ্ষিত হইয়া পড়িলেন, উজীরের পরামর্শ অগ্রাহ 
করিয়াই এই বিপদে পড়িতে হইল ভাবিয়া, তিনি সনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে কাফ্রি দাস্রা 
তাহাদের অপি উদ্যত করিয়াই জোবেদী ও তাহার ভ্গীদ্য়কে জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুরাণি ! আপনাদের 
অনুমতি হইলে এই ছুর্কভ্তদিগের শিরশ্ছেদন করি 1৮-জোবেদী বলিলেন, "একটু থাম, আগে ইহাদের দকল 
কথা শুনা যাউক্‌ 1৮--তখন মুটে অত্যন্ত কাতবভাবে বলিল, "্ঠাকুরাণি, আল্লার দিবা, অন্যের অপরাধে 
আমার প্রাণনষ্ট করিবেন না, আমি নির্দষ, এই লৌকগুলাই অপরাধী, কন সুণে আমাদের সময় কাঁটিতে- 
ছিল, কিস্থ এই একচক্ষু ফকিরগুলা আসিয়া মব গোল করিঘা দিল; কাঁণার মুখদর্শন করিলে 
বিপদে পড়িতে হয়, দয়া করিয়া এবার আমার প্রাণরক্ষা করুন|” 
জোবেদী মুটের কাতরত! দেখিয়া ও তাহার কথ! শুনিয়া মৃদ্হাস্ত করিলেন । যুটের উপর তাহার ক্রোধ রহস্-রজিণীর 
অনেক পরিমাণে ত্রাস হইল, ভিনি অন্ত অন্ত অতিথিগণকে সম্বোধন করিয়া বণিলেন, "তোমরা কে, এখনি করুণা 
পরিচয় দাও) নতুধা তোমাদের জীবনের আশা নাই। তোমরা যে ভদ্রলোক কিংবা কোন ভদ্রসমাজে দক্ষ 
মিশিয়াছ, এ কথ। আগার বিশ্বাস হয় না, তোমাদের ভদ্রতাবোধ জি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়! এ ভাবে 
আমাদের অপমান করিতে ন11৮ 
, খালিফ সকল অপেক্ষা অতিশয় ভয় পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রক্কৃত পরিচয় প্রদানের জন্ত ইঙ্গিতে 
উল্জীরকে অস্রোধ করিলেন; কিছ্ব বুদ্ধিমান্‌ বিচক্ষণ উজীর খালিফের পরিচয় প্রদান করিতে সম্মত হইলেন 
না 3--বলিলেন, “আমর! যেমন কাজ করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত ফলভোগ করিব” 
জোবেদী একে একে লকলের পরিচয় জি্ঞাপা করিতেছিলেন, একচস্ষু ফকির তিনজনকে ব্লিলেন, 
*দেখিতেছি, তোদাদের প্রত্যেকেরই এক একটি চক্ষু নাই, তোমরা কি তিনজনে সহোদর ভ্রাতা ?*__ তখন 
একজন ফৃকির উত্তর করিলেন, “আমাদের পরস্পরের সহিত কাহারও দঙ্বন্ধ নাই, একটি ভ্মানক বিপদে 
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পড়িয়া! আদার, এট হইয়া গিযা'ছে, সেই বিপদে কোন ক্রমে প্রাণরক্ষা হইয়াছে বটে, ি 
নষ্ট হইঘাছে।: দেড় অন্ুত কাহিনী! দেই বিগদের পর আমি মাথার চপ, দাড়ী, গৌপ, জ গ্যনত 


কামাইসজা ফকিরী গ্রহণ করিয়াছি।” 
জোবেদী অন্ত ফকিরহয়কেও সেই প্রন জিজ্ঞাস! করিলেন, তাহারাও প্রথম ফকিরের স্তায় শি দান 


করিলেন; কেবল তূতীয় ফকির বলিলেন, “ঠাকুরাঁণি, আমরা লাঁধারণ লোক নহি, তিনজনেই আমর! রাপুজ, 


1 দৈবঘটনার আজ মনধ্যাকাণে আমাদের পরস্পরের আলাপ হইয়াছে, তাহার পুর্বে আমরা কেহ কাহাকেও 


চিনিতাম না” 

ফকিরদিগের মুখে এই কথ শুনিয়া সিটি ক্রোধ অনেক পরিমাণে শান্ত হইণ, তিনি সেই কাফি 
দাঁসদিগ্রকে আদেশ করিলেন, “ইহার্দিগকে ছাড়িয়। দাও, কিন্তু চলা যাইও না, নিকটে দীড়াইয়। থাক। 
যে তাহার ইত্তিহামের কোন অংশ গোপন না| করিয়া, মরলভাবে মতা কথা বলিবে, এবং কি, উদ্দেস্তে এখানে 
আসিয়াছে, তাহ! গোপনে না রাখিবে তাহার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, কিন্তু ইহার অন্যথা করিলে আগি 
মার্জনা করিব না ৮ 

মুক্ধিলাভের আশার সকলেই সত্যকথ| বলিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । দুটে মর্বগ্রথমে কথা কহিল। গে 
বলিল, “ঠাকুরাণি, আমার ইতিহান আপনি মকণই অবগত আছেন, কি জন্য আমি আপনাদের বাড়ী আসি- 
বাছি, তাহাও আপনার অজ্ঞ।ত নাই ;) আপনাদের প্রবাসানগ্রা লইয়। বাজার হইতে এখানে আমিগাছি, তাহার 
পর আপনাদের অম্ুগ্রহেই আজ এখানে প্রচুর পরিমাণে আহা। ৪ আনোদ লাভ করিয়াছি, এ অন্নগ্রত 
কখনও আমি ভুলিব না, ইহাই আমার ইতিহাস” 

মুটের কথ! শেষ হইলে জোবেদী তাহার প্রতি স্্ট হর বণিলেন, “তোমাকে ক্ষমা কথা গেল, ভুমি 
অবি্ে এখান হইতে দুর ₹ই/। যাও !”--তখন মুটে করযোড়ে বলিল, “ঠাকুরাণি, আপনি অন্থমতি করিলে 
আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া এই কাণা ফকির তিনজন ও ভদ্রুলৌক করেকটির ইতিহাস শুনিষা যাই ১ 
ইস্টার যখন আনার কাহিনী শ্রবণ করিগাছেন, ভখন ইহাদের কাহিনী শ্রবণেও আমার অধিকার আছে ।* 
জোবেদী তাহার প্রার্থনা মন্মত হইলে গে একপাশে আসনের উপর বগিল। তাঁহার মনে এখন বড় আনন্দ) 
কারণ, তাহার ভয় দুর হইয়াছিল | জোবেদীর আদেশে একজন ফকির প্রথমে তাহার নিজের বিচিত্র কাহিনী 
বলিতে আরস্ত করিলেন। 

ক ক ৯ দর 


: প্রথম ফকি4 বণিলেন, প্ঠাকুরানি! কিরূপে আমি এক চক্ষু হাগাইলাম এবং কি জন্তই বা ফকিরী 
গ্রহণ করিলাম, তাহা বলিবার পুর্ধে আপনাকে বলিতে হইতেছে যে, আমি একজন রাজপুত্র । আমার 
পিতা ও তাহার গহোদর উভয়েই সন্িকটবর্তী ছুইটি রাজোর রাজ! ছিলেন। আমা পিতার সহোদরের ছুই 
সন্তান )-_একটা পুজ্র ও একটি কন্তা। পুক্তার্ট আমার নমব্রস্ক। 

আমার বরণ হইলে ও লেখাপড়া শিখিলে, আমার পিত। আমাকে ইচ্ছামত সকল কাজ করিতে দরিতেন। 


আমি প্রতিবৎদর ঘথানিয়মে আমার কাকার রাজো গমন করিতাম এবং কিছুদিন তাহার গ্রামাদে বাস করিয়া 


গৃহে ফিরিয়া! শামিতান। পিতৃব্যগৃছে পুনঃপুনঃ এই ভাবে যাতায়াত করার আমার পিসৃব্য পুক্রের মহিত 
ঘত্যন্ত বত্ব হইল। শেষবার আমি বখন কাকার বাড়ীতে যাই, তখন আমার পিতৃবাপুত্র আমার 








 ঈনার জন মহা ধুমধাম ভোর আয়োজন করিলেন। আঁহারাদির পর আমরা বমিয় গর করিতেছি, 
এমন সময় আমীর সেই ভ্রাতা মামাকে, বলিলেন, ভাই, গতবার তোমীর এখান হুইতে যাওয়ার পর আমার 
*.. মনে যে অদ্ভুত খেয়ালে উদয় হইয়াছে, তাহার কথা তুমি: কিছুই জান না । 'আমি একটি বাড়ী নির্মাণ 
করাইতেছি। অনেক লোক খাটিতেছে, জঙ্তরাতি তাহ! শেষও হইরাছে, শীঘ্রই আমরা উভবে সেই বাড়ীতেই 
বাস করিব। . আমি তোমাকে সেই বাড়ী দেখাইতে লইয়া! মাইর, কিন্তু ভূমি প্রতিষ্কা কর যে, তুমি যাহা 
জাদিতে পারিবে, ভাহা কাহারও নিক প্রকাশ করিবে না।” রী 
আমার ভ্রাতার সহিত আমার মের প্রণয ও ঘনিষ্ঠতা জন্মিমাছিল, তাহাতে এরপ প্রতিজ্ঞা করিতে গ্-ঘসিরে 
আমি ক্ষণকালের জন্ট৪ দ্বিধা বোধ করিলাম না। আমার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া তিনি উঠিলেন-__বলিলেন, প্রমোদিনী 
“তুমি এখানে ক্গষণকাল অপেক্ষা কর, আমি আাসিতেছি।”_তন্ক্ষণের মধোই আমার ভ্রাতা একটি পরমা _ চালান 
সুন্দরী ুবতীর হাত ধরিয়া আমান সম্মণে উপস্থিত হইলেন। যুবতী বেশন সুন্দরী, তেমনি কুসজ্জিতা। ৃ রর 
আমার ভ্রাতা, ষুবতীর কোন , চি ৃ | 
পরিচয় দিলেন না, আমিও কোন ; 
কথা জিজ্ঞীসা করিলাগ না । আমরা 
একত্র বগিয়া পরম্পন আলাপ 38 
করিতে লাগিলাগ, মগ্ভপানও চলিতে 
লাগিল। রাজপুজ আমাকে বলি 
লেন, “আর সময় নাই, ভুমি এই টু 
যুবতীকে লই এখান হইতে বাহির 
হইরা যাও, সোজু। চলিয়া গিগ্া 
কিছু দূরে একটি সমাধি-ক্ষেত্র 
ক দেখিতে পাইবে, গেখানে একটি 
%' নৃতন মন্দিরও দেখিবে। মন্দিরের 
দ্বার খোলা আছে, তোমরা ছু'জনে 
তাহার মধো প্রবেশ করিবে, আমি 
শীন্্ই আপিতেছি |” 
বন্ধুর প্রতি আমার মথেষ্ট বিশ্বীস 
ছিল, আর কিছু জানিবার আবশ্যক 
হইল না। খন রাত্রি হইয়া- £ 
ছিন* চক্দরালোকে চতুদ্দিক্‌ হাস্তময়, 
আমি যুবতীকে লইয়া বথানিরদিষ্ট 
স্থানে উপস্থিত হইলাম। অঝলক্ষণ | 
পরেই রাজপুত আমাদের সমীপন্থ .১. ৩ ১ ১ ভু (ছয়) 
হইলেন ॥ তাহার হস্তে একটি জলপূর্ণ পাত্র, একখানি কোদালি- এবং একটি খলিরা পূর্ণ চগনুরকী। 5: 
॥ রালজপুজ্র সেই কোদালির পাহায্যে সমাধির মধাথল খনন করিয়া, প্রস্তরগুলি এফ পাশে পরাইগ 
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রাখিবেন। খনন করিতে করিতে একটি গুহার দ্বার প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেই দ্বারটি টানিয়া 
তুলিভেই কতকগুলি পিঁড়ি দৃষ্টিপথে পড়িল। রাজপুত্র যুবতীকে তাহা দেখাইম়্া। বলিলেন, “হুন্দরি, 
আছি তোমাকে বে স্থানের কথ বলিধাছি, এই পথ দিয়া দেখানে যাইতে হইবে ।*- যুবতী তখন বিন বাক্য- 
বায়ে সেই পিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলেন। রাজপুত্র আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ভাই, আজ তুমি 
আগার বড় উপকার করিষাছ, তোমাকে যে কট পাইতে হইয়াছে, দেজন্ত আমি তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ 
প্রদান করিতেছি, এখন বিদায়!” এই বলিয়া রাজপুত্র সেই যুবতীর অন্ুদরণ করিলেন। 'আামি জিজ্ঞাসা 
করিলাম “ভাই, তোমার এরূপ বাবহারের অর্থ কি?” রাজপুভ্র উত্তর দিলেন, “কিছুই নহে, তুগি যে পথে 
আসিয়া, মেই পথে ফিরিয়া মাও ।” 
আমি তাহার মুখে আর কোন কথা শুনিতে পাইলাম না। আমার কাকাঁর প্রাসীদে ফিরিয়া আসিয়। 
ফিছু অনুস্থ বৌধ করিলাম ; কারণ, মদটা অধিক খাওয়া! হইয়াছিল। যাহা হউক, আমি আমার শয়নকক্ষে 
উপস্থিত হইয়া শখ্যা্ শুইয়া পড়িলাম। পরদিন সকালবেলা নিদ্রীভঙ্গে আমার বোধ হইল, ঝাত্রির ঘটনা 
মমন্তই স্বপ্ন! আমি রাজপুত্রের সন্ধানে লোক পাঠাইয়। জানিলাম, তিনি রান্রিকা্গে ফিরিয়া আদেন নাই, 
তার কি হইল, তাহার সন্ধান না পাইয়। সকলেই অত্যন্ত বান্ত হইয়া উঠিল! তখন বুঝিলাম, রাদ্রির 
ঘটনা সমস্ত সভা, আমার উদ্বেগের সীমা ধহিল না) আমি গোপনে সমাধিতূমিতে উপস্থিত হইলাম; 
দেখিলাম, স্থানটি বহুসংখাক সমাধি-মন্দিরে সমাচ্ছন্ন। গোপনে বিস্তর অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু বন্ধু কোন্‌ 
মন্দিরে প্রব্শে করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। এই ভাবে চারি দিন নানারূপে যথাশক্কি 
অনুসন্ধান করিলাম 
এ স্থানে বলা আব্তক। আমার পিতৃবা দে দেশের রাঁজা॥ "এ সময় তিনি রাজধানীতে ছিলেন লা, 
কিছুদিন পূর্বে মৃগয়ায় গিরাছিলেন। আগি তীহার গ্রত্যাগমন পর্যন্ত তাহার অপেক্ষা করিতে না 
পারিয়া, পিতার রাজ্যে ফিরিয়া আপিলাম, কিন্ত আঁসিবার গমযও পিতৃঝোর অমাত্যগণকে রাজপুত্র দঙ্ন্ধে 
আমি যেটুকু কথা জানিতাম, তাহ! বলিতে পারিলাম নাঁ; কারণ, এ কথা কাহারও নিকট প্রাকাখ করিব 
না, বলিঝ়া বন্ধুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলীম | 
রাজ্যে ফিরিয়। দেখিলাম, আমার পিতার সৈগ্ভগণ ও অমাভ্যবর্গ উজীরকে আমার পিতৃ-দিংহাসনে পু 
ধগাইয়াছে। শুনিলাম, আমার পিতার মৃত্যু হওয়াতেই তাহারা এরূপ করিয়াছে । উজীরের বশীভূত 
সৈশ্ঃগণ সহলা আমাকে ধৃত করিয়া, তাহাদের নূতন রাজার নিকট লই চলিল, আমার ক্ষোভ ও বিশ্ময়ের 
সীমা রহিল নাঁ। 
বিদ্রোহী উজীর বছুদিন হইতে আমাকে দ্বণা করিত, কারণ, বাঁল্যকাঁলে একদিন আমি প্রাসাদের ছাদে 
উঠিয়া ধরর্বাণ লা পক্মী শিকীর করিভেছিলাম, হঠাৎ একট] তীর তাহার চক্ষুতে বিদ্ধ হয়, মে তখন 
তাহার গৃ্ছাদে উঠিয়া বাধুসেবদ করিতেছিল। আমি এই দূর্ঘটনার কথা শুনিবামাত্র তাহার নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু সে সনুষ্ট হইল না, যোগ পাইলেই আমার এই অসাবধানতার গ্রতিফল প্রদান করিবে 
বলিয়া আমাকে তর প্রদর্শন করিল ।-__এতদিনে তাহার সেই সুযোগ উপস্থিত, আমাকে দেখিবামান্র উজীর 
সক্রোধে আমার নিকট ছুটিয়। আদিব এবং আদার দক্ষিণ চক্ষুতে অস্ুলী প্রবিষ্ট করিয়া আমার চক্ষু 
উৎপাটন করিয়া লইল। মেই দিন হইতে আমি একচক্ষহীন হইলাম! 
সেই ছুববাস্থা উত্জীরের ক্রোধ কিন্ত ইহাতেও প্রীশমিত হইল লা, সে আদেশ করিল, আমাকে লৌহ-পিঞ্জরে 
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আবদ্ধ করি অরণোর মধ্যে লই গিগা বধ করিতে হইবে। তদন্থদারে ঘাতক আমাকে পিঞীরাবদ্ধ 
করিয়া নগরয়বাহিরে লই! গেল এবং তাহার নূতন রাজার আদেশ অন্ন্ারে আমাকে বধ করিতে উদ্থাত 
হইল। আমি বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিয়া ঘাতকের অনুগ্রহ প্রার্থনা করায় তাহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, 
সে আমাকে মুক্িদান করিয়া বলিল, “এই মুহূর্তেই এ দেশ পরিত্যাগ কবিধা দেশাস্তরে চনিয়া যান, আমি 
আপনাকে ছাড়ি দিগাছি, এ কথা জানিতে পারিলে রাজা আমারও 'গ্রাণ্বধের আদেশ প্রদান করিবেন 1” 
আমি তদাণ্ডেই পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিলাম এবং ধরা পড়িবার ভয়ে দিবসে গুপ্তস্থানে লুকাইয়া থাকিয়া, 


রাত্রিতে ষতদুর পারি চলিয়া, অবশেষে আমার কাকার রাজো আসিয়। উপস্থিত হইলাম 


১০৯০৮ 


চে 


পিড়বোর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম । তিনি আমার দুর্ভাগোর কথা 
শুনিয়া অতাস্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু দেখিলাম, এতদিন প্যয্ত পুত্রের কোন সন্ধান না পাইয়াঃ তীহার 
মানদিক অবস্থাও অত্রান্ত শৌচনী় হইয়াছে, পুত্রের আশায় জ্লাঞ্জলি দিয়া, তিনি কাতরভাবে ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন। ভীহার কাতরতা্ধ ব্যথিত হইয়া) তাহার পুন্ত সন্বন্ধে আমি যে গোপনীয় কথা জানিতাম, তাহ! 
প্রকাশ করিলাম-_এইরূপে আমি প্রতিজ্ঞাভক্গ করিলাম । 

আগার পিতৃধা আমা মুখে নকল কথা অবগত হইয়া বলিলেন, “বন, তোমার কথায় আগার নিরাশ 
হৃদরে কিঞ্চিং আশার সঞ্চার হইল। আমার পুক্ত যে এন্ধ্‌প একটি সমাধিমন্দির প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা 
জানিতাম, এমন কি, তাহা কোথানন নির্ষিতি হইয়াছে, তাহাও জানি, কিন্তু তাহার উদ্দেহ্য জানিতাম না। যাহা 
হউক, সে যখন এ কথা ভোমাকে .গোপনে রাখিতে বলিয়াছে, তখন ইহা! অন্ত বাক্তির নিকট প্রকাশ 
না করিয়া, তুমি বিশেষ বুদ্ধিমানের কার্ধাই করিয়াছ, এসো আমর! উভয়ে লক্গোপনে এই রহদ্যভেদের 
চেষ্টা করি।” 

আগরা ছদ্মবেশে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলাম এবং বহু অনুসন্ধানের পর সৌভাগাক্রমে সেই সমাধি- 
মন্দির চিনিয়া বাহির করিলীগ। মন্দিরে প্রবেশ করিম ভূতলগঞ্ডগ্থ লিড়ির দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখি- 
লাম,_চুণ, স্থ্রকী দ্বারা উত্তমরূপে আবদ্ধ করা হ্ইয়াছে। বছ কষ্টে তাহ! ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া 
আমরা ভূগর্ডে প্রবেশ করিলাঁম। প্রথমে আমীর পিতৃবং চলিতে লাগিলেন, আমি তাহার অনুগ্রমন করি- 
লাম। প্রায় পথণশটি মৌপান অতিক্রম করিয়া। আমরা তৃগর্ভস্থ একটি কুঠরীর মধো উপস্থিত হইলাম )- 
দেখিলাম, অন্ধকারময় কক্ষটি গা ধুমে পরিপূর্ণ। সেই ধৃম আমাদের নাদারন্ধে প্রবেশ করিবামীত্র আমা" 
দের ঘোর যন্ত্রণা উপস্থিত হইল । এই ধুম একপ গাঢ় যে, তাহা আলোকের গতি মম্পূ্ণকূগে রোধ করিয়াছিল । 

এই কক্ষ হইতে আমরা! আর একটি বৃহৎ কক্ষে উপস্থিত হইলাম ;--দেখিলাম, চতুর্দিকে প্রকাণ্ড স্তস্ত- 
শ্রেণী শোভা পাইতেছে, গৃহটি নুসজ্জিত, উজ্জল আলোকমালায় পরিপূর্ণ । সে গৃহের মধ্স্থলে বহুবিধ 
াচদ্ব্য সুসজ্জিত, কিন্তু কোথাও কেহ নাই । কিছু দূরে দেখিলাম, একটি মুলাবান্‌ পধ্যঙ্কে অতি নুপ্দর 
শযা তাহার উপর অতি স্ুক্স কারুকার্যাবিশিষ্ট মশারি বিলদ্িত। আমার পিতৃব্য সেই শখা দেখিয়া 
ক্রতবেগে ' তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মশারি টানিয়া তুলিলেন। তখল দেখা! গেল, তাহার পুত্র 
ও সেই যুবতী পরস্পরের আলিঙ্গনে আবন্ধ হইয়! সেই শখায শারিত আছেন; কিন্তু তাহাদের দেহ অম্গিতে 
দগ্ধ হই কয়লা পরিণত হইয়াছে, যেন তাঁহারা অগ্লিতে নিক্ষিতত হইয়া ভ্মীভূত হইবাঁর পূর্বেই -্াহা- 
দিগকে কেহ টানিয়া বাহির করিয়াছে। আমি সবিদ্মধধে দেখিলাম, এই ভয়ানক দুখী দেখিয়াও জামার 


পিতৃব্য কিছুমাত্র বিশ্লয় বা বিষাদ প্রকাশ করিলেন না, একবারও তাহার মুখে হাহাকার শব্দ গুনিলাম না, 


অমাধি-মঙ্দির 
রহস্য উদথাটন 


না 
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প্রেমিক-প্রেমি 
কার অস্তিম 
আলিঙ্গন 
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আস্মদান 








তিনি মহাক্োধে শহর মৃতপুরের মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “পৃথিবীর শান্তিই অইকূপ, পর-. 
লোঁকেও অনন্তকাল শান্তি পাইতে তইবে 1৮__-তাহার পর তিনি গাদরের জুতা খুলিয়া ছ্ধারা তাভার মৃতপুের 


“গোত্রে সবেগে আধাত করিলেন। 


আমার পিড়বাকে তাহার মৃতপুত্রের প্রতি এইরূপ বাবহার করিতে দেখিয়াঃ আমার মনে ক্রোধ ও 
ক্ষোত্তের সঞ্র হইল) কিন্তু আমি মনোভাব দমন করিয়া, তাহাকে এই অভূতপূর্ব ব্যবহারের কারণ জিজঞান! 
করিলাম। রাজা বলিলেন, “বস! আমার পুত্র আমার নান কলঙ্কিত করিয়াছে, সে তাহার সহোদরা 
ভগিনীর গপ্প্রণরে মুগ্ধ হইছিল, এজন্ঠ আগি তাহাকে ঘথৌপধুক্ত তিরস্কার করিতে ভ্রটি করি নাই, তাহাকে 


অনেক সদুপদেশও দাঁন করিয়াছি এবং অবশেষে তাহার ভগিনীকে সকল কথ। বুঝাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ 


বর্ঘং 


বিজ্রোহী 
উজীরের 
রাজ অধিকার 
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করিতেও নিষেধ করিয়াছিলান, কিন্তু পাপিষ্ঠা সুধান্রনে থে বিষপানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে নিবৃত্ত 
হইল না। তাহারা উভবেই আমার হিতোপদেশ অগ্রাহহ করিল। অবশেষে তাহারা আমার সতর্কদৃষ্টিকে 
প্রতারিত করিয়া, তাহাদের পাপলালস। চরিভর্ঘ করিবার জন্য এই গুপ্ত পাঁতালগৃছ নির্মাথ করিণ এবং 
আমার রাজধানী অনুপস্থিতির সুযোগে তাহার সহোদরাকে এখানে লইয়া আসিল | এখানে তাহার! তাহাদের 
বিলাগলালসা চরিতার্থ করিবার কল উপকরণই সংগুহ করিয়াছিল; কিন্তু বিধাতা এত পাপ সা করিলেন না, 
তাহাদিগকে যে ভীষণ দণ্ড দান করিলেন, তাহা দেখিতেই পাইতেছ।”--এতক্ষণে রাজা কাতরতাবে রোদন 
করিতে লাগিলেন, আমিও অশ্ররোধ করিতে পারিলান না। 

অনস্তর রাজা কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে আমাকে সগ্কোধন পুর্বর্ক বলিলেন, “বৎস! আমার অখোগা পত্র 
নিজ কর্খ্ফলে নিহত হইয়াছে, তুমি আনার উপধক্ত ভ্রাতৃপ্ুত্র, আজ হইতে ডুমি আমার পু্রস্থানীর় 
হইলে ।”__তিনি সন্নেহে পরম আদর সহকারে আগাঁকে আলিঙ্গন করিলেন। 

অনন্তর আমরা দেই ভূগভস্থ গুহ হইতে উঠিবা তাহার সিঁড়ির পথ উত্তমরূপে রুদ্ধ করিরা 
দিলাম এবং অগ্ঠের অলক্ষ্যে দীরে পীরে পিতবোন প্রাসাদে প্রত্াগনন করিলাম! 

প্রাসাদে আসিয়া আমরা বহুনৈষ্ঠের কোলাহল ও রণবাগ্রধ্বনি শুনিতে পাইলাম ; বুঝিলাম, শত্রদল আমার 
পিতৃবোর রাজা আক্রমণ করিতে আগিতেছে। এ আর কেহই নহে, আমার পিতার সেই বিশ্বাসঘাতক 
উজীর। আমার পিভুরাজা অধিকার করিয়া অবশেষে মসৈন্যে আমার পিড়বোর রাঁজা গ্রাস করিতে আসি- 
য়াছে। আমার পিতৃবা যুন্ধের জন্ত প্রস্তুত ছিলেন না, তাহার সৈশ্তগণও অসতর্কতাবস্থায় ছিল, সুতরাং 
শক্রসৈন্য সহজেই রাজা হস্তগত করিল! আদার প্রিতৃবা আত্মরক্ষার জন্ত চেষ্টা করিয়া অবশেষে শবরহত্তে 
নিহত হইলেন, "আমি বছুকষ্টে প্রাণ লই পলায়ন করিলান। শত্রহস্ত হইতে আত্মরক্ষা! করিবার অভি- 
প্রা এই ফকিরের বেশে আমি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছি) অনেক দিন পর্যন্ত আমার ভয় দুর হয 
নাই। অনেক দেশ ঘুরিয়া অবশেষে আমি মহাগ্রতাপশালী রাজরাজ্যোম্বর ধালিফ হারুখ-অল-রসিদের রাজো 
উপস্থিত হইরাছি এবং এত দিনে আমার প্রাণের ভন্ন দূর হইগ্রাছে। আমি স্থির করিয়াছি, এখন আগগি 
খালিফের চরণে শরণ লইব। আমি নিশ্ঠর বলিতে পারি, আমার এই জীবনের বিচিত্র ইতিহাস শ্রবণ 
করিলে তাহার জদয়ে দয়ার সঞ্চার হবে, এবং ভীহার দাহাধা হইতে আমি বঞ্চিত হইব না। 

টার আমি এই নগরে পদার্পণ করিয়াছি। গথশ্রসে অত্যন্ত কাতর হইাছিলাম, এক স্থানে 
রা রে ঠা ট সময় দ্বিতীন ফকিরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ভিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, 

£ বোধ হয়, তুগিও আমার মত বিদেশী, আমার অন্মান সত্য কি না বল 1”-__-আমি বলিলাম, "আপনি 


গু 





ফাই অনুমান করিয়াছেন” ঠিক সেই সুরে ভৃতীর ফকিরাট আমাদের নিকটস্থ হইলেন, হার, পরি- 









চনে জানিলাম, তিনিও আমাদের স্তা নবাগত পথিক, নেই সন্ধ্যাকালেই বোগদাদে উপস্থিত হইয়াছেন? 
আমরা তিনজনে পরস্পরের বন্তা-হত্রে আবন্ধ হইলান, প্রতিপ্রা করিলাস) বিপদে বা দম্পদে কেহ কাহারও 
. সঙ্গ পরিত্যাগ করিব নাঁ। 

বোগদাদের রাজপথ দিগা চলিতে চলিতে আপনাদের গৃহত্বারে উপস্থিত হইয়া আনন্দকোলাহল শুনিতে 
পাইলাম। ধীরে ধীরে দরজায় আঘাত করিলাম, তীহার পর যাহা! ঘটিযাছে, তাহা, আগনারা জ্ঞাত আছেন, 
ইহাই আমার ইতিহাস। র 

গ্রথম ফকিরের কথ! গুনিয়া, জোবেদী বলিলেন, "তোমার ইতিহাস শুনিয়া সন্ষ্ট হইলাম, তুমি এখন যেখানে 
ইচ্ছা, প্রস্থান করিতে পার 1”-- প্রথম ফকির বলিলেন, প্অবশিষ্ট ফকিরের ও অন্য ভদ্রলোক কয়েকটি 
ইতিহাস শুনিবার জন্ত তিনি সেখানে আরও কিছু কাঁপ অপেক্ষা করিবার অনুমতি চাছেন, বিশেষতঃ তিনি. 
তাহার বন্ধূপ্নকে ত্যাগ করিত্তে অসমর্থ।৮ জোবেদী এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, দ্বিতীয় ফকিবকে তীহার 
জীবনের কাহিনী বপিবার আদেশ দিলেন। : 


১ 
দ্বিতীয় কাঁশ। ককির বলিতে আস্ত করিলেন ;_“ঠাকুরাণিঃ আমি কিরূপে এক চক্ষু হারাইলাম এবং ছিতী 


- এহদিন কি ভাবে আমার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে, তাহ জানিবার জন্য আপনারা উৎসুক হইয়াছেন, ক্ষন 


আমি তাহা'ধলিতেছি, শ্রবণ করুন” ফক্রেহ 
আমার প্রিতাও রাজা ছিলেন। বালাকাল হইতেই আমি কিছু অধিক নির্কোধ। আমার বুদ্ধিবৃতির হেহিম্ী 
উন্নতির জষ্ঠ আমার পিত| সাধ্যান্নুসারে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমার শিক্ষাদানের জন্য চতুর্দিক হইতে ক্র 
বড় বড় নৌলবী সংগ্রহ করা হ্ইরাছিল। অল্প দিনের মধো সমস্ত কোরাপখানি আমি কণ্ঠস্থ করিয়! ফেলি- ঈ 
লাম; কোরাণ সমাপ্ত করিয়া আমি ইতিহাস, কাব্য ও সাহিত্য পাঠে মলোনিবেশ করিলাম, তাহার পর 
ভূবিষ্ঠার্দি বিভিন্ন বিদ্কা আযভ করিলাম । চতুর্দিকে আমীর শিক্ষার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িল। 
আমার বিগ্কার খ্যাতি বছদুরবন্তী ভারতবর্ষের বাদশাহের কর্ণগোচর হইল। তিনি আমার সহিত 
সাঞ্গাতে সমুত্স্ৃক হইয়! বহু ধনরতু ও বছুমূল্া উপহারাদি দহ আমার পিতার রাজধানীতে দূত প্রেরণ : হিন্দুস্থান- 
কফরিলেন। হিন্দুস্থানের বাদশাহের সন্গদয়তাগ পরিচন্ন জানিনা আমার পিতী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, . বাঁদলাহের 
এবং মহাসমারোহে আমাকে হিনুপ্থানে প্রেরণ কপিলেন। আমি হিনুষ্থানের দূতের সহিত ভারতবর্ষে বিজ্ার সমাহর 
শুভযাত্রা করিলাম । ॥ ৃ ় 
সুদীর্ঘ পথ_এক মাঁল ধরিয়া চলিলাম। পথের শেষ হইল না। সহসা একদিন আমরা পর্চাশ জল 
অস্ত্রধারী অশ্বীরোহী দস্থ্য কর্তৃক আক্রান্ত হইলাম। আমাদের অনুচরের সংখ্যা অধিক ছিল না, তথাপি 
দন্গাগণের সহিত: প্রাণপণে খুদ্ধ করিলাম, কিন্ক তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলাম না, আমরাই . জক্্যহত্তে 
পরাজিত হইলাম এবং পরিত্রাণের কোন উপা্ন না দেখিয়া, একটি অস্থে আরোহণ করিয়া, আহতদেহ লইরা নির্যাতন 
গলার়ন করিলাম। অশ্বটিও আমার ন্যাপ আহত হইনাছিল, কিয়ৎদুর গিক্লাই লে প্রীণত্যাগ ,করিল। 
আমি আহত ও পরিশ্রীন্ত দেহ লইয়া সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে অসহায় অবস্থায়. নিপতিত হইলাম, দল্যদলের ) 
হস্তে পড়িবার ভয়ে প্রশস্তপথ ছাড়িয়া আমি গুগ্তপথে চলিতে আরম্ত করিলাম। বন্ছ কষ্টে সমন্য দিন চলিয়া ্ 
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জন্ধ্যার সময় আছি এক পর্বতের পাদদেশে আপিরা উপস্থিত হইলাদ এবং একটি: গুছার অনুসন্ধান 
করিয়া, সামাস্ত ফলমূল খাইয়া সেই গিরিগুহাগ শয়ন করিলাম । পরদিন প্রভাতে উঠিয়া আবার 
চলিতে লাগিলাঁম, ধীরে বীরে অতি কষ্টে এক মাঁস পথন্রমণ করিয়া! অবশেষে একটি সুন্দর নগরে আসিয়া 
উপস্থিত হইলাম; কিস্ু তখন দেহের ও পরিচ্ছদের যে অবস্থা হইস্কাছিল, তাহাতে কোন ভদ্রলোকের 


সম্ধুখস্থ হওয়া আমাঁর পক্ষে লজ্জার বিষয় হইদাছিল। ' 


রদ দরজার 
করুণা 


য় 


দত্য-শ্রাসাদে 
নিন্দা নুরী 
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যাহা হউক, অবশেষে আমি এক দরজীর দোকানে উপস্থিত হইয়া তাহার শরণগ্রহণ করিলাম। 
দরজী দরাপরবশ হইয়া আমাকে তাহার দোকানে স্থান দান করিল, আমি অকপটভাবে আমার সকল 
ফথা তাহার নিকটে প্রকাঁশ করিলাম। দরজী বিশে মনোষোগের সহিত আমার সকল কথা 
শ্রবণ করিল, কিন্তু আমকে সান্বনা করা দূরে থাকুক, সে আমাকে বলিল, “সাবধান, তুমি এখানে 
আর কাহারও নিকট এ ভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিও না, তাহা! হইলে ভয়ানক বিপদে পড়িবে! 
এই দেশের রাজ। তোমার পিতার ভয়ানক শক্র। এখানে তৌনার আগমনেন কথ। প্রকাশ হইলে। তোমার 
প্রাণরক্ষা কঠিন হইবে 1৮_দর্জীর কথা শুনিয়া আমার বিশ্বাস হইল, পোকট প্রকৃতই সজ্জন। আদি 
তাহার সপরামর্শের জন্য তাহাকে ধন্তবাদি প্রদান করিলাম এবং আমার বিপদক'লে তাহাকেই একমাত্র 
বন্ধু বলিরা মনে করিলাম । আমাকে ক্ষুধাতুর দেখিয়া দরজী আমাকে থাগ্চন্রবা ও পরিশ্রান্ত দেখিয়া 
শযা প্রদান করিল; আহারান্তে আমি শধ্যায় শন করিলাম। দর্জীর গৃহে কিছুকাল বাস করিয়া 
আমি সবল ও সুস্থ হইলাম। একদিন দর্জী কথাপ্রসঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসী করিল, “জীবিকা-নির্ধাহের 
জন্য কোন স্বাধীন ব্যবগায় অবলগ্থনের উপধুক্ত শিক্গা আমি লাভ করিয়াছি কি না?” আমি বলিলাষ, 
“আমি আইল জানি, ব্যাকরণ জানি, কবিতাও অল্প-বিস্তর জানা, আছে এবং হাতের লেখাটিও মন্দ 
নহে 1”-এই কথ| শুনিধা দরজী হাসিয়া বলিল, “তোঁমীর এ বিগ্াতে এ দেশে এক টুক্রা রুটিও 
উপার্জন করিতে পারিবে লা । তোমার যে বিদ্যা, «এ রাঁজো উহা! নিভভান্তই অনর্থক । আমার উপদেশ 
শুন, তোগার শরীরে বল আছে, একটা কুঠীর লইয়া জঙ্গলে যাও, কাঁঠ কাটিয়া আনির 
বিক্রয় কর, যাঁহা কিছু উপার্জন হইবে, তাহাতেই স্বাধীনভাবে .তোমার দিন চলিয়া যাইবে। যতদিল 
তোমীর দুর্দিন না! কাটে, তত দিন তরী ভাবে চালী৪| আমি তোমাকে একখানি কুঠার ও কাঠ বাধিবার 
একগাছি দড়ি দিব ।”__-আমি অগত্যা এই নীচকর্দম করিতেই স্বীকৃত হইলাম এব: এই উপায়ে কিছুদিনের 
নধ্যে ষে অর্থসঞ্চয় করিলাম, তন্থারা দরজীর খণ পরিশোধে সমর্থ হইলাম। 

এই ভাবে আমার জীবনের এক বংসর অতিবাহিত হইল। একদিন আমি কাঠ কাটিতে গিয়া 
একটা গাছের মূলদেশ কাটিতে কাঁটিতে মাটীর নীচে একটা লৌহদ্বার দেখিতে পাইলাগ ) সেই দ্বার খুলিলে 
ভূগঞ্ডে কতকগুলি সিঁড়ি আমার দৃষ্টিপথে পড়িল। আমি কুঠার হস্তে গইয়! সেই সিঁড়ি দিয়া লীচে 
নামিয়া গেলান_দেখিলাম, একটি প্রকাণ্ড অট্রাপিকাঁর ডিতর আগিয়া সেই সৌপানশ্রেণী প্রবেশ 
করিগাছে, দেখিয়া বৌধ হইল, গ্তাহা একটি প্রকাণ্ড রাঁজপ্রাসাদ। প্রাসাদটি উজ্জ্রল আলোকমালায় 
শোভিত। সেই প্রাসাদে একটি সুবর্ণ নির্দিত সুসজ্জিত পর্যাঙ্কে একটি অদাধারণ-র্ূপবতী যুবতী বসিয়া 
আছেন। যুবতীর অপূর্ব মাধুর্য, পীবর-বক্ষস্থল এবং বিকশিত যৌবনের রূপের শোভ| আমাকে 
ুদ্ধ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র আমি আর অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইতে পারিলাম না। পগন্মানে তাঁহাকে 
অভিবাদন করিয়া সাহার নিকটে যাইতেই যুবতী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভুমি কে 1__কোন 


ক ক, সিকি 


সি 


চরের ++ 


মানব না দৈত্য 1*--আমি বলিলাম, “সুগারি, আনি মাগুষ, দৈত্যের সহিত আমার কোন সমধন্ধ নাই।”__নুনদরী 
আবার জিজ্ঞাস! করিলেন, “মানুষ হইয়া তুমি কিরূপে এখানে আদিলে 1? আমি পাঁচ বৎসর এখানে বাঁস 
করিতেছি, কিন্ত এতকাঁলের মধ্যে ভোমীকে ভিন্ন আর কোন মানুষকে এখানে আমিতে ত দেখি নাই” 

বুঝিলাম, আমার হঠাৎ আবির্ভাবে সুন্দরীর মনে ভবের সঞ্চার হইয়াছে, তাহার সৌনর্য্যে আমি মুগ্ধ 
হইয়াছিলাম, তাঁহার বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে নুধাবর্ষণ করিতেছিল, তাহাকে একাকী সেই 
নির্জন গ্রাদাদে কিঞিৎ ভীত ও বিচলিত দেখিয়া, আমার জীবনের আন্পূর্বিক ইতিহাস তাহাকে 
বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া যুবতী দীর্ঘনিঃশ্বাদ ফেলিয়া বলিলেন, “রাজপুত্র, আমি এই খর্বধাপূর্ণ 
সুসজ্জিত কারাগারে বন্দিনী। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি আমাদিগকে কেহ স্বর্গেও লইয়া যার, 
তাহাও আমাদের প্ীতিকর হব না। আমি ইবনি দ্বীপের রাঁজকন্যা। আমার পিতা আমার একটি 
জাতি ভ্রাতার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, বিবাহ রাত্রে আগার পিতার নুসজ্জিত 
রাজপ্রাসাদে যখন উৎপব চলিতেছিল, সেই সময়-বিবাহের ঠিক পূর্বমূহূর্তে একটি ভয়ঙ্কর দৈত্য আমাকে 
অপহরণ করিয়া লই বায়। দৈত্োর করতলগত হইয়া! আমি মৃচ্ছিত হইয়া পড়ি; মুচ্ছাভঙ্গে দেখিলাম, 
আমি এই স্থানে আনীত হইয়াছি। অনেক দিন পর্য্যস্ত আমি অত্যন্ত অশাস্ত ও কাতর ছিলাম, সেই দৈত্য 
অনেক সমঘ্ই আমার নিকটে আসে বলিয়া তাহার ভয়ঙ্কর আকার দেখিতে আমি অত্যন্ত হইয়াছি। এখানে 
"আমার কোন অভাব নাই, কেবল একটি অতাব আছে, তাহা মনের সুথ। 

“সেই দৈতা দশদিন অন্তর এক এক রাত্রি এখানে আসিয়া প্রমৌদনিশি যাপন করিয়া যাঁ়.;-এই 
দশ দিনের মধ্যে আর তাহার লাক্ষাংলাভ হয না, কিন্তু যদি তাহার সহিত সাক্ষাতের আবশ্তক হয, তাহ 
হইলে আমার শ্রনকক্ষের গ্াবেশছ্থারে যে মন্পূত প্রস্তরথণ্ড আছে, তাহা স্পর্শ করিলেই সে এখানে 
আসিয়! উপস্থিত হয়। দৈতা এখান হইতে চারিদিন হুইল গিমাছে, সুতরাং আর ছয়দিন পরে সে 
আবার ফিরিয়া আদিবে; সুতরাং তোমার ইচ্ছা হইলে এখন পাঁচ দিন এখানে বাদ করিতে পার, 
যথাশক্ষি তোমার আতিথাসংকারে'আমি কুষ্টিত হইৰ না» 

তৃবনমোহিনী সুন্দরী রাজকন্ঠার মুখে এই কথ! শুনিয়, আমি মনে মনে যৎপরোনাপ্তি উল্লপিত হইলাম, 


এবং এই প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিলাঁম না । কিছুকাল প্রেমালাপের পর আমি রূপদী-রাপীর সঙ্গে একটি 


সুন্দর সুসজ্জিত স্বানগৃহে প্রবেশ করিলাম | পরস্পরের সাহচর্য্যে অতি তৃণ্তির সহিত শ্নান-লীলা সমাধা! করা গেল, 
যুবতীর কুনুম-স্থুকোমল ম্পর্শে--নিঝ/রের শীতল জলে আমার পরিশ্রান্ত দেহমনের মকল র্লাস্তি দুর হইল। 
্বানাস্তে সানগৃছের বাহিরে আসিয়। দেখিলাম, আমীর ফাঠুরিয়ার বস্ত্রের পরিবর্তে একটি উৎকৃষ্ট রাঁজপরিচ্ছদ 
সংরক্ষিত আছে । আমি দেই পরিচ্ছদ পরিধান করিলাম, আমার দেহের শৌভা শতগুণ বর্ধিত হইল। 

অনস্তর ভোজনকক্ষে উপস্থিত হইগা আদি একখানি অতি ন্ুকোমল গালিচায় উপবেশন করিলে 
ুনদনী স্ণপান্রে বছবিধ সুমিষ্ট থা ও উৎকৃষ্ট সুরা প্রদান করিলেন। আমার যথেষ্ট ক্ষুধ। হইয়াছিল, 
উভয়ে একত্রে বসিয়া মহান পাঁন-ভোজন করিলাম। সমগ্র রজনী উভয়ে এক শধ্যা বিনিদ্র-রঞজনী 
যেন নুখ-স্বপ্পে অতিষাহিত করিলাম। যুবতী সমস্ত দেহমন দিয়া আসান হৃপ্তিবিধান করিতে নান! 
অনাস্বাদিতপূর্ব ্ুখভোগে আমার দেহ-মন পরিভৃষ্জ হইল। 

পরদিনও এই ভাবে কাটিল, সে দিন স্ুনারী আয়ও অধিক উংকষ্টি সুরা আনিয়া! দিল, তেমন 


সুমিষ্ট গুরম্য মদ জীবনে আর কথনও পান করি নাই। সে দিন আমি অধিক মগ্ঘ পাঁন করিয়া! ফেলিলাম, 


দৈত্য-বন্দিনী 
রাজনম্দিদী 


নু 


্বপ্ন-নুম্দরীর 
্নান-ফিলাম 
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সুখের ননানে 
বাঘা . 
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প্রেমমন্ী 
নির্যাতন 


বদ 


ক্র 


আনার দাথা গরম হইয়া উঠিল, আমি উত্তরায় হইয়। সেই স্বগ্-ুন্দরীকে বলিলাম, “প্রিরতমে, অনেক বর 
ধরি তুমি এই ভূগর্ভস্থ গৃহে আবদ্ধ আছ, 'আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে দানবের প্রিকদিবাদ আলোকপূর্ণ 
সুবিস্তীণ্‌ পৃথিবীর উপর লই যাই_-পরস্পরের মিলন-মাধূর্ণো লুখস্থপ্ন সফল-_জীবন ধন্য করি।*__যুবতী 
মহাস্তে বলিলেন, প্রাজপুত্র, এরূপ কথা আর মুখে আনিও লা। যদ্দি তুমি এখানে আমার সহিত নয় দিন 
নিত্য নব প্রেনরগগে অতিবাহিত কর ও দৈত্য আসিবার দিন লুকাইয়া থাক, তাহা হইলে এখানেই 
পরমন্ুথে আমাদের দিনগুলি কাটিয়া যাইবে, আমি পৃথিবীর অন্য সুখ ও ও্রশ্বধ্যের কামনা করি ন11” 

আমি হাসিয়া বপিলাম, “রাজকন্যা, দৈতোোর ভয়েই যে তুমি এ কথা বলিতেছ, তাহ! আঙি 
বুঝিতে পারিরাছি, তুমি দৈত্যুকে ভয় করিতে পার, কিন্তু আমি তাহাকে গ্রাহ্থও করি না, এমন কি, 
তাহার এমন্ত্পৃত প্রস্তরখগুথানি এক দণ্ডে আমি শতথণ্ডে চু করিতে পারি। ইহাতে যদি পেই দৈত্য 
এগানে উপস্থিত হয়, তাহ! হইলে আমার এই সব্ল হস্তের এক মৃষ্টাথাতে তাহীর প্রাণবধ করিব। পৃথিবী 
হইতে দৈত্যকুল ধবংদ করিবার জণ্ত আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এই দৈতাটাকে দিয়াই সেই ধ্বংস- 
কার্যের আরম্ভ করিব।৮--রাঁজকন্তা জানিতেন, সেই প্রীস্তরথণ্ড চর্ণ করিলে তাহার কি কল হইবে, 
সুতরাং তিনি আমাকে তাহা স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলেন ১--বলিলেন, প্যদি ভূমি এরূপ কর, রাহা 
হইলে আমাদের উভপ্নেরই প্রাণ যাইবে, দৈত্যের পরিচয় আমি তোমা অপেক্গ। ভাল জানি।” মগ্গের 
প্রভাবে আমীর বিচারবুদ্ধি লৌগ পাইয়াছিল, যুবতীর কথার কর্ণপাত না" করিয়া, সেই প্রন্তরথণ্ডে সজোরে 
আঘাত করিলাম, দেখিতে দেখিতে তাহা খণ্ড থণ্ড হইন্না গেল। 

সেই প্রাস্তরথানি চূর্ণ হুইবামাত্র সমস্ত প্রাসাদ ভূমিকম্পের স্যার কাপিরা উঠিল। তাহার পর মেঘ- 
গর্জনের ন্যায় শব উত্থিত হইল; প্রাসাদের কৃত্রিম আলোক-রাশি নির্বাপিত হইয়া গেল এবং সেই অনন্ত 
অন্ধকারের মধ্যে দিগস্তব্যাপী বিছ্যুৎস্কুলিঙ্গ মুকরঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল, আমার মদের নেশা একে- 
বারে ছুটিয়া গেল, আমি সভয়ে রাজকন্াকে জিজ্ঞাস! ক্ষরিলান, প্রাজ্বকন্া, এ কি ব্যাপার ?” রাজকন্া 
নিজের বিপদের কথা৷ ভুলিয়া, আমার কি হইবে সেই চিন্তার কাতর হইলেন; সভয়ে বলিলেন, প্রাজপুতর, 
তোমার জীবনের আর কোন আশ! নাই ১ এখনও যদি বাচিবার সাধ থাকে, প্রাণ লইয়া পলারন কর!» 

আর সময় নাই। আমি আগার কুঠার ও দড়ি ফেলিরাই পল্যারন করিলাণ, কিন্ত সৌপানে উঠিতে 
হইল না। দেখিলাম, এক অতি ভীষণাকার দৈত্য সেই মোপানপথে অব্তত করিতেছে । দে আসিয়া 
বাজকন্তাকে জিজ্ঞাসা করিল, “অসময়ে কেন তুমি আমকে শরণ করিয়াছ ?”-রাঁজকন্ট। বলিলেন, প্হঠাং 
আমার অসুখ হওয়ার আমি উষধ খাইতে গিয়া পা পিছলাইয়। এ পানের উপর গড়িয়া গিয়াছিলাম, 
তাহাতেই উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ।”--দৈত্য সে কথা বিশ্বাস না করিয়া মহবাক্রোধে বলিল, “পাপীয়সি, 
তোর এই মিথা। ছরদায় আমি তুলিব না; এই কুঠার ও দড়ি কোথা হইতে আসিল ?৮- _রাঁজকন্ঠ। সবিশ্ময় 
বলিলেন, “তাহা আমি কি করিয়া বলিব? ঝড়ের বেগে আসিয়াছে। সেই সময হর ভ তোমারই 
আগমনের ঝড়ে উহ উড়িয়৷ আসিয়াছে ।” 

বল! বাছা, দৈতাকে দেখিয়া আমি একটি গুপুস্থানে লুকাইযাছিলাম ; দৈত্য যুবতীর কথা 


বিশ্বাস না করিয়া, নি্ঘয়ভাবে তাহার্ষে কিল ও চু মারিতে লাগিল) আনি গু্স্থান হইতে গ্রহারের 


শন শুনিতে লাগিলাম ; কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না, মনোমোহিনী হুনদরীর এই বিপদে অত্যন্ত দুঃখিত ও 


(পরিতগ হইয়া, আমি গপঘারপথে যেই দৈত্পুরী হইতে বাহির হইয়া আসিলান। 


০৮৫৭ শট 


আমাকে সুম্থদেহে গৃহে ফিরিতে দেখিয়া, আমার শুভাকাজ্ষী দরজী বড় আনন্দিত হইল। লে 
ভাবিগাছিল, গুপ্ুচরের মুখে আমার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, দে দেশের রাজ। আমার গ্রাণদণ্ড করিয়াছেন। 
আমি দরজীকে ধন্যবাদ দিয়া, নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলাম, তাহার কাছে কোন কথা! ভাঙ্গিলাম না) কিস্ 
আমার আক্ষেপের আর সীমা, রহিল না, একটু বুদ্ধিমানের মত কাজ করিলেই রাজকন্তার সহিত পরমস্ত্রথে 
সেই প্রাসাদে বাদ করিতে পারিতাম | 
আমি আমার শয়নকক্ষে শুইয়া এ সকল কথা৷ ভাবিতেছি, এমন সময় দরজী আসিয়া বলিল, «“এক- দৈত্য-কবলে 
জন বৃদ্ধ তোমার কুঠার ও দড়ি লইয়া আসিয়াছে, সে ইহা! পথে কুড়াইয়! পাইয়াছে, তোমার দঙ্গী কাঠুরিয়ার ৯ 
মুখে শুনিয়াছে যে, ইহ! তোমার জিনিস। এস, তোমার জিনিন দে তোমার হাতে দিয়া যাইবে বলিতেছে।» 
দরজীর কথ] শুনিয়া আমার পা হইতে মাথা পর্যন্ত কাপিয়া উঠ্িল। আমার মুখ শুকাইল। 
দরজী তাহা লক্ষ্য করিয়া, আমার এই ভাঁব্পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা! করিয়াছে, এমন সমক়্ ঘ 
সেই বৃদ্ধ আমার বিলম্বে অসহিষ্ণু হই, আমার কক্ষে প্রবেশ করিল এবং আমীর কুঠার ও দড়ি আমাকে রি 
দিয়া বলিল, “আমি দৈতারাজ ইরলিসের দৌহিত্র, এই ও ও দড়িকি তোগার নয় ?”_-তাহার পর লে ০ 
আনাকে কথা বলিবার অবদূর্ না ৃ 
দিয়াই ভরঙ্কর মুষ্তি ধারণ: করিয়া, 
আমার কটিদেশ ধরিয়া আকাশমার্গে 
উঠিতে লাগিল, মহাবেগে কতদুর 
উঠিল, বলিতে পারি না) তাহার 
পর আবার সবেগে নামিতে আরস্ত 
করিল। আমি মুচ্ছিত হইয়া 
$  পড়িলাম, মুচ্ছাভঙ্গে দেখিলাম, 
৯. আমি দৈতোর সেই প্রাসাদে 
ক ইবনিদ্বীপের সেই সুন্দরী রাজকন্তার 
সম্মুথে নীত হইয়াছি। কিন্তু কি 
ভয়ানকৃম্ত দেখিলাম, .রাজকন্তা 
উলজিনী,তাহার হস্তপদ স্তস্তের সহিত 
দৃঢ়ভাবে আঁবদ্ধ_সর্বাঙ্গে রক্ত ঝরি- 
তেছে- চক্ষু অশ্ররাশিতে ভাসিতেছে, 
দেহে প্রাণ আছে কি না সন্দেহ! 
ঈদত্য সরোষে সেই যুবতীকে 
জিজ্ঞাসা করিল, «ওরে পাপীয়সি, 
-. এই লোকটা তোর উপপতি কি 
) না, সত্য করিয়া বল্‌!” সুন্দরী 
ক্ষীণন্বরে বলিলেন, "আমি উহ্ীকে 
*. চিনি না, এই প্রথম দেখিতেছি।» 





-৯৮/৫/4% 


প্রমোদিনী 
সহ্থার . 


৮০০ ২০ * 


দৈত্য আবার গর্জন করিনা বলিল, *্ছৃশ্চারিণি | এত শাস্তি পাইস়্াছিন্‌, তথাপি মিথ্যা কথা ! আচ্ছা, যদি 
উহু না চিনিল্‌, তাহা হইলে আমার এই তরবারি লইয়া উহীর মস্তকচ্ছেদন কর ।”--যুবতী কাতরভাবে 
বলিলেন, “আমার হাত তুলিধার পর্যন্ত শক্তি নাই, আর যদি সে শক্তি থাঁকিত, তাহা হইলেও আমি এই 


অপরিচিত নির্দোষ লোকের : প্রীণবধ করিতাম ন! (৮. দৈত্য বলিল, "তোর নষ্টামী বুঝিষাছি, এই বাক্কিই 


তোর উপপতি।” তাহার পর অগ্নিনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, “বল্‌, ডুই ইহাকে চিনিদ্‌ কি না?” 


রন আমি চিনি না বলায়, সে আমার হস্তে তাহার খড়গ দিয়া বলিল, “তবে এখনই তুই ইহার প্রাণবধ কন” 


অঙ্গ 
কহ 
গুঁকুক্কঈ 


এ র্‌ 
রা 


ক 5 


- আমি ভয়ে কীপিতে কাপিতে তাহার অস্ত গ্রহণ করিলাম । তখল দে বাজকন্তার প্রাণবধের জন্য আমাকে 
ইঙ্গিত করিপ; কিন্তু আমি আর স্থির থাকিতে পারিলীম না, খড়ী ফেলিয়৷ দিনা দৃঢস্বরে বলিলাম, "আমি 
কখনই এই দৌবহীনা অপরিচিতা অবলার প্রাণবধ করিব লা । ভোমার এই নিষ্টুর আদেশপালন করিবার 
শক্তি আনার নাই, আমি তোমার হাতে পড়িয়াছি, তোমার ঘাঁহ! ইচ্ছা, তাহাই করিতে পার।” দৈত্য 
তখন নেই খঙগ দ্বারা সুন্দরীর একটি হস্ত ছিন্ন করিল, ছিন্নহ্ত দিয়া অজন রক্তধার! ঝরিতে লাগিল, যুবতী 
কাছরদৃষ্টিতে আমার নিকট চির-বিদায় গ্রহণ করিল; দেখিতে দেখিতে তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। 

আমি সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্ত দেখিয়া মঙ্ছিত হইরা! পড়িলাম। মৃভঙ্গে দেখিলাম, দৈত্য তখনও 
সেই একই ভাঁবে দণ্ডাপ্রমান রহিয়াছে । আমি হতাশভাবে বলিলাম, তামা তরবারির এক আঘাতে 
আমার প্রাণথসংহার কর।” দৈত্য বলিল, “আমি গ্রধান অপরাধীর প্রাণদণ্ড করিয়াছি, তোর প্রাণবধ 
করিলে তোর সকল.কষ্টের অবসান হইবে, সেই জগ্ভ তোর প্রাণবধ করিব না; তোকে কুকুর, গাধা, 
সিংহ, কিম্বা কোন পক্ষীতে পরিণত করিয়! রাখিব, তুই কোন্‌ রূপ পাইতে চাস্‌?” আমি দৈত্যের ক্রোধ 
দুর করিবার জন্য বলিলাম, প্যদি তুমি আমার গ্রাণবধ লা কর, তাহা! হইলে আমার অপরাধ মার্জনা করিয়া 
যাও, তাহা হইলে এ উপকার আমি চিরকাল মনে বাখিব। অপকার করিলেও ভাললোক দেই অপকারীর 
উপকার করে, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি গল্প বলিতোছি, গুন।” 


ক্স ১ ঈসা 


কোন বুহৎ নগরে ভুইজন লোক বাস করিত, তাহার! পরস্পরের প্রতিবাসী ছিল। ইহাদের একজন 
জন্য প্রতিবেশীর বড় হিংসা করিত। হিংসিত বাক্তি' তাহার প্রতিবাসীর হিংসার ভবে র্বস্থ বিক্রয় করিয়া 
€দ নগর ত্যাগ করিয়া রাজধানীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই লোকটি বড় ধাঁক্সক ছিল। 
স্বাজধানীতে আসিয়৷ তিনি দরবেশের ন্যায় জীবন-যাপন আরস্ত করিলেন । তাহার ধর্্পরাযণতার খ্যাতি 
অল্পদিনের মধ্যেই চতুর্দিকে প্রচারিত হইল, তাহার ধর্শাজীবনেরও অনেক উন্নতি হইল। 

ত্বাহার এই খ্যাতি ও উন্নতির কথা কিছুদিন পরে তাহার সেই পূর্বপ্াতিবাসীর কর্ণগোচর হইল, 
তখন দে এই ধার্মিক ব্যক্তির সর্বনাশ করিধার জন্ত গৃহত্যাগ করিয়া রাজধানীতে আমিল, এবং তাঁহার 
ূর্বধ্রতিবানীর নিকট আসিয়া তাহাকে বলিল, “তোমার সহিত খোপনে কোন কথা আছে, অন্ত লোক না 
শুনিতে পার, এরপ স্থলে চল।৮-ধার্টিক ব্যক্তি এই কথা শুনিয়া, সেই ছুরাতআাকে সঙ্গে লই একটি 
গোপনীয় স্থানে চলিলেন, চলিতে চলিতে নিকটে একটি কৃপ পাইয়া দুরাচার, দরবেশকে এক ধাক্কার সেই 
কূপের মধ্য ফেলিয়া সন্তের অলক্ষ্যে পলায়ন করিল। 


বন 


-স্া 


কর 2৮৫৮ ৯ 


সৌভাগক্রমে সেই কৃগের মধ্যে কতকগুলি পরী ও অপদেবত বাস করিত। ধার্িক বাক্তি পড়িতে 
পড়িতে তাহার! মধ্যপথে তাহাকে ধরিরা ফেলিল ; তীহার দেহে বিশেষ আঘাত লাগিল না। ধার্শিক ব্যক্তি 
এত উচ্চ হইতে পড়িয়াও দেহে বিশেষ আঘাভ না পাওয়ায় বড় বিস্মিত হইলেন, কিন্ত তিনি পরক্ষণেই 
শুনিলেন, একজন পরী আর একজনকে বলিতেছে--“যে লোকটিকে আমরা এইমাত্র বাঁচাইলাম, তাঁহাকে 
চেন কি?” দ্বিতীয় পরী বলিল, “না 1৮-_-তথন প্রথম পরী সেই লোকটির সকল গণের কথ প্রকাশ করিয়া, 
তাহার হিং প্রতিবাসী কর্তৃক তিনি কিবূপে উৎপীড়িত হইতেছেন, তাহার পরিচয় দিল। তাহার পর 
বলিল, সুলতান ধর ধার্দিক ব্যক্তির খ্যান্ভিতে মুগ্ধ হইয়া, কাল ইহার সহিত দেখা করিতে আনিবেন। এই 
ধার্থিক ব্যক্তি সুলতানের কন্তার জন্ত পরমেশ্বরের নিকট উপামনা করেন, ইহাই তাহার ইচ্ছা । আর একটি 
পরী জিজ্ঞানা করিল, প্সুলতান-কন্তার এমন কি রোগ হইয়াছে ঘে, এই ধার্দিক দ্বরবেশকে দিয়, কাহার 
জন্য প্রার্থনা করাইতে হইবে?” ইহার উত্তরে প্রথম পরী বলিল, “ডিমডিম দৈত্যের সন্তান মৈমুন দৈত্য 
স্থলতান-কুমারীর ববপে মুগ্ধ হই! তাহার উপর ভর করিয়াছে, তাহা কি জান না? কিন্তু এই ধাঁম্মিক দরবেশ 
কিরূপে তাহাকে আরোগ্য করিবেন, দে কথা আমার জানা আছে। এ দরবেশের মঠে একটা কালো 
বিড়াল আছে, তাহার লেজের অগ্রভাগ সাঁদাী। সেই সাদা অংশ হইতে সাতগাছি লোন তুপিরা, সুলতান- 
কুমারীর নানারন্ধে, তাহার ধু প্রবেশ করাইলেই মৈষুন দৈত্য বাপ বাপ করিয়া ডাক ছাড়িতে ছাড়িতে 
পঙ্গায়ন করিবে, আর সুলতা ন-ছুহিতার কাছেও আসিতে সাহদ করিবে ল1” 

পরদিন প্রভাতে দরবেশ সেই কূপ হইতে উঠিরা তাঁহার মঠে উপস্থিত হইলেন ; সেখানে অন্যান্য দর- 
বেশের সহিত এই আকম্মিক বিপদ্‌ সম্বন্ধে কথাবার্ত! বলিতে বলিতে, সেই কালে! বিড়ালটা সেখানে উপস্থিত 
হইল। দরবেশ তাহাকে দেখিবামাত্র ধরিরা, তাহার লাঙ্গুলাগ্রভাগের সাতগাছি দাদা লোম উৎপাটন 
করিয়া রাখিলেন। 

সেই দিন মধ্যা্ছের পূর্বেই সুলতীন তাঁহার প্রধান কর্শচারিগণের সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, 
এবং তাহার কন্যার গীড়ার কথ প্রকাশ করিয়া, কিরূপে তীহার রোগ আগোগ্য হইতে পারে, তাহা 
জিজ্ঞানা করিলেন। তখন দরবেশ রাজকন্যাকে সেই মঠে আনিবার উপদেশ দিলেন এবং তিনি যে 
রাজকুগারীকে অবিলম্বেই আরোগ্য করিতে পারিবেন, সে কথাও জানাইবেন। দরবেশের এই আশ্বাম- 
বাক্যে সুলতান বিশেষ আনন্দিত হইয়া, বহুসংখ্যক খোঁজা ও পরিচারিকাগণের সহিত রাঁজকন্তাকে সেই 
মঠে প্রে্ষণ করিলেন। দরবেশ নেই লাতগাছি লোম দগ্ধ করিয়া, তাঁহার ধুম রাজকন্তার নাসারন্ধে, 
প্রবেশ করাইলেন; দেখিতে দেখিতে মৈমুন দৈতা ভরক্কর চীৎকার করিয়া রাজকণ্তাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক 
পলারন করিল। 

এতদিন রাজকন্তাঁর কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না, এখন তাহার চৈতন্য হইল। তিনি বধিলেন, “আমি 
কোথার, আমাকে এখানে কে আনিল?” কন্ার পীড়া আরোগ্য হইয়াছে বুঝিরা, সুলতান দরবেশের 
উপর অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন এবং দূরবেশের হস্তে তাহার সেই কন্ঠ! সম্রদান কত্ধিয়া আস্তরিক কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিলেন। ইহার কিছু দিন পরে প্রধান উজীরের মৃত্যু হইলে নুলতান দরবেশকে সেই পদে 
নিযুক্ত করিলেন। দরবেশ বহু দিবন সেই পদে প্রতিঠিত ছিলেন, তাহার শ্বশুরের মৃতার পর 
শ্বশুরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সুলতানের পুত্রসন্তান ছিল ন!। 

দরবেশ জুলতানী লাত করিয়া, এক দিন তাঁহার উজীরকে আাঁদেশ করিেন, প্তীহার দেই পুরাতন 
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প্রতিবাপীকে তাহার নিকট উপস্থিত করিতে হইবে । বথাসদয়ে তাঁহার সেই হিংস্র প্রতিবাদী তাহার সম্মুখে 
উপস্থিত হইলে, সুলতান বলিলেন, পবদ্ধ, তোনাকে দেখিয়া আমি বড় খুসী হইলাম।” কোধাধ্যক্ষের প্রতি 
আদেশ হইল, ইহাকে হাজীর থান মোহর এবং কুড়িবন্তা অতি উৎকৃষ্ট বাণিজাত্রব্য উপহার প্রদান কর। 
সেই হিংঅব্যক্তি এঁ সকল দ্রব্য লইন্না মহীনন্দে গৃহে প্রতিগমন করিল। 

দ্বাররন্ধপ দ্বিতীয় কাণ। ফকির বলিল, আমি দেই দৈত্যকে এই দৃষ্টান্ত দ্বারা মুগ্ধ করিবার চেষ্টা! করিলাম বটে, 
প্রদান কিন্তুকৃতকার্ধ্য হইলাম না, তাহার সংকর হইতে লে বিচলিত হইল না। আমাকে সজোরে ধরিয়া 
ক এন বাষুবেগে উদ্ধীকাশে উঠিল। এত উর্ধে উঠিল যে, পৃথিবী একখানি ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ মেঘের ন্ভার দেখাইতে 
স্‌ 'লাগিল। সেই উচ্চস্থান হইতে সে এক পর্বতের উপর অবতরণ করিল এবং এক মুষ্টি ধুলি লইয়। 
মন্ত্রপাঠপূর্বক তাহা আমার গস্তকে নিক্ষেপ করিয়া খলিল, "মান্থষের আকার পরিত্যাগ করিয়া এখন হইতে 

*.. বানরের দেহ ধারণ কর।” দেখিতে দেখিতে আমি বানর হইয়া পড়িলাম। 
অত্যন্ত দুঃখিতচিন্তে আমি পর্বত হইতে নীচে নামিয়া আলিলাম এবং একটি নৃতন রাজ্যে উপস্থিত 
হইলান। ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম; এক মাস ভ্রনণের পর সমুদ্রতীরে আগিলাম, দেখিলাম, প্রায় এক 
ক্রোশ দূরে একখানি জাহাজ সমুদ্রবক্ষে ভাপিয়৷ ঘাইতেছে। আমি একটি বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিগা ভাহা 
নৌকায় পরিণত করিলাম; সমুদ্রজলে তাহা নিক্ষেপ করিয়া, তাহার উপর উপবেশন করিলাম, আর 
দুইটি শাখা দীড়ের কাজ করিতে লাঁগিল। জাহাজের সন্িকটবর্তী হইলে জাহাজের লোকরা আমাকে 
দেখিতে পাইয়া দড়ি ফেলিয়া, আমাকে জাহাজের উপর তুলিল; কিন্কু ছূর্ভাগাক্রমে আখি বাক্‌শক্কি 


হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম, তথাপি আমার বুদ্ধিনৈপুণ্য দেখির। জাহাঙ্গের লৌকর! যাঁর-পর-নাই চখৎ- 
ক্কত হইল। 


দিতি এই জাহাজে যে সকল দদাগর ছিল, তাহারা অন্র ও কুপংস্কারান্ধ লোক । আমীকে জাহাজের 
বুক চাতুত্য উপর দেখিয়া, ভাারা নানাপ্রকা'র বিপদের" আশঙ্কা করিতে লাগিল; কেহ আমীকে বণ করিবার ভয় 
ফু 1 


রঃ দেখাইল, কেহ সমুদ্রগর্ডে নিক্ষেপ করিবে বলিন। আমি আত্মরক্ষার কোন উপা৫ নাই দেখিরা, অবশেষে 
জাহাজের কাপ্ডেলের পদতলে নিপতিত হইলান এবং অন্গভঙ্গীর দ্বারা তাহার অন্গৃকম্প। প্রীর্ঘনা 'কক্তে, 
লাগিলাম। অবশেষে কাণ্ডেনের ঈীনে দার সঞ্চার হুইল, তিনি সকলকে জানাইলেন, কেহ আমার 
প্রতি কোন অত্যাচার করিলে, তাঁহাকে কঠিন দণ্ডভোগ করিতে হইবে। কাণ্ডেন আমার প্রতি 
বিশেধ .অনুগ্রহ প্রকাঁশ করিতে লাগিলেন, কথ! কহিতে লা পারিলেও আমি আকার ইঙ্গিতে কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিতে লাগিলাম। 
পঞ্শদিন পরে জ্বাহাজথানি একটি মহাসমৃদ্ধ নগরের বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল। জাহাজের চতুর্দিকে 
বছুসংখাক নৌকায় ন্গরবাসিগণ সমবেত হইতে লাগিল। কয়েকজন রাঁজকর্ণচারী জাহাজে উঠিয়া 
প্রকাশ করিবেন যে, সেই রাজোর সুলতান জাহাঙ্গস্থ গ্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের নাম ধাম লিখিয়া 
পাঠাইবার জন্ত আদেশ করিয়াছেন। ইহার কারণ, স্থলতানের প্রধান - অমাত্যের হস্তাক্ষর অতি 
কনার ছিল, সম্প্রতি তিনি যৃক্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; রাজকারধ্য.পরিচালনের জন্ত একটি উৎকৃষ্ট হস্তাক্ষর- 
বিশিষ্ট কর্মচারীর আবগ্ঠক; বিস্তর অনুন্ধানেও সেন্প লোৌক পাওয়া যায় নাই। জাহাজে দেরূপ 


কোন লোক থাকিলে এবং ত্স্তাক্ষর দেখিয়া তাঁহার লেখা পছন্দ হইলে সুলতান তাহাকে সেই পদ 
প্রদান করিবেন । 





নম 


জাহাজের দকল লোক সেই কাগজে ছুই চারি ছাত্র করিয় লিখিল; আমিও সেই কা'গজখানি টানিয়া 
লইলাম। বানরে কাগজ ছি'ড়িগা ফেলিবে বলিয়া, সকলে প্রথমে ভীত হইয়াছিল ; কিন্তু যখন আমি 
সেই কাগজে নানা ভাষায় কবিতা-রচনা করিলাম, তখন তাহাদের ভয় বিশ্বয়ে পরিণত হইল। জাহাজের 
কাণ্রেন মহা আনন্দিত হইয়া! বলিলেন, এমন নুন্বর্‌ হস্তাক্ষর কোন মানুষেরই তিনি দেখেন লাই । 

সুলতান আমার হস্তাক্ষর দেখিয়া, অত্যন্ত সন্থষ্ট হইলেন এবং ত্তাহার আম্তাবল হইতে একটি সুসজ্জিত 
উৎকৃষ্ট অশ্ব আমার জন্য জাহাজের নিকট পাঁঠাইতে আদেশ দিলেন | সুলতানের আদেশ শুনিয়া তাহার 
কর্মচারিগণ হো হে! করিয়া হাপিয়া উঠিল। ইহাতে সুলতান অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে কঠিন 
দগ্ুদানের ভয় প্রদর্শন করিলেন। তাহার! হাঁসি বন্ধ করিয়া বলিল “সুলতান, আপনি যাহাঁকে আনিবার 
জন্য অশ্ব পাঠাইতেছেন, সে মান্ুষ নহে, একটি বানর।” ইহা শুনিয়া সুলতান অতান্ত বিস্মিত হইলেন 
এবং বলিলেন, "তোমরা অবিলঘ্থে আমার নিকট সেই বানরকে উপস্থিত কর।” আমি মহা! সমারোহে 
সুলতানের প্রাসাদে উপনীত হইলাম । সভার সকল লোক আমাকে দেখিরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ করিল, 
রাজধানীর লোক দলে দলে আমাকে দেখিতে আদিল । 

মথাকালে সভাভঙ্গ করিয়া সুলতান দরবার্গৃহ হইতে বিশ্রীমকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং আমাকে সঙ্গে 
লইয়া ভোজন করিতে বপিলেন। আমিও তাহার প্রতি বথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকীশ করিতে বিশ্বৃত 
হইলাম না । টেবিলের উপর দৌয়াত কলম দেখিয়া, আমি একটি গীচফলের উপর সুলতানের প্রতি 
কৃতন্ঞতা-প্রকাশক কয়েক ছত্র প্রবন্ধ রচন| করিলাম এবং তাহা! সুলতানের হস্তে প্রদান করিলাম । ইহাতে 
সুলতান আমার 'প্রতি অধিক সন্থষ্ট হইয়া আমাকে এক গেলাস অতি উৎকৃষ্ট মগ্য পান করিতে দিলেন ; 
তাহা পান করিয়া আমি প্ররচুল্লচিত্তে কয়েক ছাত্র কবিতা লিখিলাম, তাহাতে আমার ছূর্ভাগ্যের কথ! 
প্রকাশ করিফাছিলীন। সুলতান সেই কথিত পাঠ করিয়া শতমুখে আগার প্রশংসা করিলেন। তাহার 
পর ভীহার ইচ্ছাক্রমে তাহার সহিত সতরঞ্চ খেলিতে লাগিলাস, প্রথমবার সুলতানের জয় হইল, কিন্ত 
তাহার পর উপধ্ূপরি ছুইবার আমিই জগ্ললাভ করিলাম | 

সুলতানের একটি পরমান্গন্দরী কন্য। ছিল। অত জুন্দরী বলিয়া তাহার নান ছিল ভিলোন্তম!। 
সুলতান তীহার কন্তাকে আমোদিত করিবার অভিপ্রায়্েবতাহাকে আনিবার জন্ত কয়েকজন খোজা 
পাঠাইরা দিলেন। রাজকন্যা আবৃতমন্তরকে পিভৃসক্সিধানে উপস্থিত হইলেন। সুলতান ইহাতে অত্যন্ত 
বিশ্মিত, হইনা তাহার কন্ঠাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, এখানে এমন কেহই নাই, যাহাকে দেখিয়া তুমি 
এভাবে অবগ্ঠন দিতে পার ।” রাঁজকন্তা। বলিলেন, “বাবা! আপনার লম্মথে এই যে বানর উপঝিষ্ট 
আছেন, ইনি সাই বানর নহেন, ইনি এক দেশের রাঁজপুভ্র। এক দৈতা ঈধীবশতঃ যাঁুবিগ্তাবলে ইহাকে 
বানরে পরিণত করিয়াছে ।” 

এই কথা শুনিয়া স্থলতান বিশ্মযে স্তস্তিত হইলেন এবং আমার দিকে ফিরিরা জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আমার কন্ঠ। যাহ। বলিতেছেন, তাহা কি সত্য?” আমি কথা কহিতে পারিতাঁম না; ললাটে হাত দিশা 
দেখাইলাম, যাহা অদুৃষ্টে ছিল, তাহাই হুইয়াছে। সুলতান তাহার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দৈত্য 
থে খাদুমপ্বলে রাজপুত্রকে বানরে পরিণত করিয়াছে, তাহা তুমি কিরূপে জানিলে ?, তিলোত্রম! উত্তর 
করিলেন, “আমার বৃদ্ধা ধাত্রী যাছুবিস্তা় পারদর্শিনী ছিজ্ এবং সে আমাকে এ বিগ্ক! শিক্ষা দিয়াছিল, 


ইহাতে আমি এরূপ পারদর্শিণী হইছি যে, ইচ্ছার্মীর আমি আপনার রাজধানী সমুদ্গর্তে 
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কিংবা ককেসাম্‌ পর্বতের অপর পারে স্থানান্তরিত করিতে পারি। যদি কোন লোক কোন যাছুকরের 
কবলে পড়িয়া কোন জন্ততে রূপান্তরিত হয়, তাহা হইলে এই বিগ্তাবলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিনিতে 
পায়ি। সেই জন্তই আমি এই রাজপুক্রকে দেখিবাগাত্র চিনিতে পারিরাছি। আপনার অনুমতি হইলে 
ইইাকে আমি পুনর্বধার মানুষ করিয়া দিতে পারি।” সুলতান বলিলেন, “আমার অন্গরোধে অবিলম্বে 
তুমি ইহাকে ইইার নিজমুর্তি প্রদান কর।” 

রাজকন্তা তিলোত্তমা তাঁহার কক্ষে গমন করিয়া, একখানি ছুরি লইয়া আসিলেন; ছুরির ফলকের 
উপর কতকগুলি হিক্র অক্ষর লেখা। নেই ছুরিকা হস্তে লইয়া তিলোত্তমা অন্দুটশ্বপ্সে কতক- 
গুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে চারিদিক অন্ধকার ভ্ইয়া গেল, বোধ হইল যেন রান্রি- 
কাল সমাগত। আমাদের মনে অত্যন্ত ভয়ের সার হইল ; সহ্‌স! দেখিলাম, সেই অন্ধকারের মধ্যে ইরলি- 
সের দৌহিত্র সেই দৈতা একটি ভ্রস্কর সিংহের মূর্তি ধারণ করিরা সেই কক্ষে উপস্থিত হইল। 

রাজকন্তা তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রদ্ধন্বরে বলিলেন, “রে কুকুর, আমীর অধীনতা! স্বীকার না করিয়া, 
আনাকে ভয় দেখাইবার জন্য এই তরানক মূর্তি ধারণ করিয়াছিদঠ এখনি তোঁকে উপযুক্ত প্রতিফল 
পাইতে হইবে” পিংহ গঞ্জন করিনা বলিল, “আমরা গরম্পর কেহ কাহারও অপকার করিব না, 
এইকপ প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ হইরাছিলাম ) ভুমি আজ গেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে সাহসী হইয্বাছ, আজ 
তোমাকে ইহার প্রতিফল পাইতে হইবে» এই বলিয়া সে তাহার তীক্ষ দন্ত বাহির করিরা 
ঝবাজকন্তাকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল। ভিলোত্তগা ইহাতে কিছুমাত্র ভীতা না হ্ইগা, এক লক্ষে 
দিংহের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং তাহার নিজের একগাছি কেশ ছি'ড়িয়া ছুই একটি মন্ত্র উচ্চার করিবা- 
মাত্র সেই কেশ একখানি তীক্ষধার তরবারিতে পরিণত "হইল। রাঁজকন্তা সেই তরবারির আঘাতে 
সিংহের মুণ্ডচ্ছেদন করিলেন। তাহার পর তাহার দেহ তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। 

মু্ডটা পড়িয়া রহিল, দেহের অপর ছুই খণ্ড চক্ষুর নিনিষে কৌথার অদৃষ্ঠ হই গেল; কিন্তু অধিক 
আশ্চর্যের কথা এই ধে, সিংহের মুণ্ডট। অতি অল্পসমর মধ্যেই একটি প্রকাণ্ড বৃশ্চিকে পরিণত হইল, তাহা 
দেখিরা রাঁজকন্ঠাও সর্রসুষ্তি ধারণ করিলেন, বৃশ্চিক ও সর্পে মহা বুদ্ধ উপস্থিত হইল। বৃশ্চিক ষখন 
দেখিল, সে আর কোন মতেই দর্পকে পারি! উঠিতেছে না, তথন সে যুদ্ধ ছাড়িয়া! ঈগল পক্ষীর রূপ ধারণ 
করিয়া আকাশে উড়িরা গেল। তখন সেই সর্পও কৃষ্ণবর্ণ ভীষণদর্শন মহাপরাক্রান্ত ঈগলের মৃত্তি ধরিয়া 
তাহার অগ্নসরণ করিল ; কিছুকালের জন্ত উভয়েই অনৃষ্য হইয়া গেল। 

অল্পক্ষণ গর আমাদের সন্মুথের মৃত্তিকা বিদীর্ণ কর্সিরা' একটি বিড়াল বহির্গত হুইল, তাহার দেহ শ্বেত 
ও কৃষ্কবর্ণ লোমে পরিপুর্ণ। বিড়ালটা মিউ গিউ করিয়া ডাকিয়! ডাকিয়া সকলের কাণে তাল! লাগাইয়া 
দিল) কিন্তু পরক্ষণেই ুগর্ভ হইতে একটি নেকড়ে বাঘ উঠিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। নিকটে একটি 
দাড়িস্ব পড়িগাছিল, বিপদ দেখিষ্জা বিড়াল ক্ষুদ্র কীট হইয়া সেই দাঁড়িথে গ্রবেশ করিল। দাড়িছ্বটা তংক্ষণাৎ 
ফুলিতে আবরম্ত করিল, পরে লাফাইতে লাফাইতে ফাটিয়! বহুথণ্ডে ভাঙ্গিরা গেল। 

নেকড়ে বাঘও তৎক্ষণাৎ মৌরগদেহ দেহ ধারণ করিনা দাড়িস্বের বীজগ্ডলি চগচপুটে তুলি গ্রাস করিতে 
লাগিল। সে সকল বীজ গ্রাস করিল বটে, কিন্তু একটি বীজ অদুরব্তী খালের ধারে পড়ি়াছিল, তাহা 
সে গ্রাম করিবার পূর্বেই জলের মধ্যে গড়াইয়া গুঁড়িল এবং একটি ক্ষুত্র মতস্যে পরিণত হইল। তাহা দেখিয়া 
মোরগটি জলে পড়িয়া, একাটি বোয়ালমাছের আকার ধারণ করিয়া, সেই ক্ষুদ্র মতস্তের অনুপরণ করিল। ছুই 
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ঘণ্টা আর তাহার্দিগকে দেখা গেল না, তাঁহার পর এক মহা ভন্কর শবে আমাদের হৃংকম্প উপস্থিত হইল। 
আমর! চাহিয়া দেখিলাম, দৈত্য ও রান্গকন্তা উভয়েই অগ্রিশ্রোতে তাঁদিভেছে | তাঁহাদের উভয়ের নিশ্বাসে 
অগ্নিবর্ষণ হইতে আরন্ত হইল; ধুম ও লেলিহান অগ্নিশিখায় চতুর্দিক্‌ পরিপূর্ণ হইল! আমাদের আশঙ্কা হইল, 
হয় তসে অগ্নিতে স্ুলতান-প্রাসাদ ভক্মীভূত হইবে। আনরা জ্রতবেগে সেখান হইতে পলায়ন করিলাম, 
কিন্ত দে অন্নির হন্ত হইতে নিরাপদে পরিভ্রাণ পাইলাম না) সুলতানের মুখ ও মাথা ঝল্দাইয়! গেল, প্রধান 
খোজা সেই অগ্রিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল এবং অগ্নির একটি শিখা লাগিক্না আমার এই দক্ষিণ চক্ষুটি 
নষ্ট হইয়া গেল। আমরা প্রতিমূহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা! করিতেছি, এমন সময় রাজ কন্তা “আমি জয়লাভ 
করিয়াছি, বলিয়া আমাদের নিকট আসিলেন, দৈত্যের মৃতদেহ ভন্মে পরিণত হইল । 

রাজকন্ঠা আমার নিকটে আসিয়! মন্ত্রপূত জল আমার মস্তকে নিক্ষেপপুর্বক বলিলেন, প্ৰদি তুমি 
প্রকৃত নানুৰ হও ও যীদুবিগ্তাবলে বানর হইয়। থাক, তাহা হইলে অবিলম্বে নিজমুষ্তি ধারণ কর ।”_- 
আমি তৎক্ষণাৎ নিজমুত্তি লাভ করিলাম, কিন্তু দক্ষিণ চক্ষুটি আর পাইলাম না। 

আমাকে মন্থধাদেহ দান করিয়া, তিলোত্তমা স্থলতানকে বলিলেন, “বাবা, আমি জরলাভ করিয়াছি বটে, 
কিছ আমার জীবনের পরিবর্তে এই জয়লাভ করিতে হইয়াছে, আমার পরমায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আমার 
শরীরের মধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়া আমাকে দগ্ধ করিতেছে” এই কথ। শুনিয়া সুলতান স্ত্রীলোকের 
স্য্ি রোদন করিতে লাগিলেন ! কন্ঠাটিকে তিনি প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসিতেন। 

করেক মৃহূর্তেমধো রাজকন্তা "পুড়িয়া মরিলাম, পড়িয়া মরিলাম” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। 
দেখিতে দেখিতে তাহার দেহ ভন্মক্জপে পরিণত হইল। এই শোচনীয় দৃশ্ত দেখিয়া রাজপ্রাসাদে মহা 
হাহাকার বব উঠিল । আমি মনে মলে ভাবিলাম, আমার চিরজীবন কুকুর কিংবা বানর হইয়া থাকাও 
ভাল ছিল, আগার জীবনদাত্রীকে এ ভাবে নষ্ট করিয়া, নিজমৃত্তি লাভও আমার নিকট বিড়ম্বনামাত্র মনে 
হইতে লাগিল। সুলতান আমাকে শস্বোধন করিয়া বলিলেন, “যতদিন তুমি এখানে না আসিয়াছিলে, তত- 
দিন আমি পরমসুথে ছিলাম, তুমি আবার পরই আমার স্খশাস্তি সমস্ত নষ্ট হইল, তোমার জন্তেই আমার 
প্রাণসমা কন্তা হইতে আমি বঞ্চিত হইলাম, আমার কন্যার অকালমৃ্ু।তে আমার হৃদয়ে যে শোকের আগুন 
জলরিয়াছে, তাহাতেই হয় ত আমার ইহজীবনের অবসান হইবে। তুখি আমার রাজ্যে অমঙ্গল লইয়া 
আসিয়াছ ) তুমি এখনই আমার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দেশাস্তরে গমন কর, কাল ক্র্ধ্যোদয়ের পূর্ধ্ যদি 
তোমাকে আমার রাজ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে ।” 

আমি সুলতানের আদেশ অসুসারে প্রাণভয়ে সেই দিনই তাহার রাজ্য পরিতাগ করিলাম এবং দাঁড়ি, 
গোঁফ, ভ্রু কামাইয়া ফকিরের বেশে দেশাস্তরে যাত্রা করিলাম । বোঁগদাদাধিপতি মহাপরাক্রান্ত হারুখ-অল্‌- 
রসিদের রাজ্য ভিন্ন অন্য কোথাও গনন করিয়া আনার নিরাপদ হইবার আশা নাই বুঝিয়া, নান! রাজা ঘুরিতে 
ঘুরিতে আজ সায়ংকালে এই নগরে আসিয়া উপস্থিত হইঘাছি, এবং এই নগরেই প্রথম ফকিরের সহিত 
আমার আলাপ হইয়াছে ; তাহার পর যাহা ঘটঘাছে, তাহ! আপনারা অবগত আছেন। 

দ্বিতীগ ফকিরের কাহিনী শেষ হইলে, জোবেদী তাহাকে বলিলেন, “তুমি যাহা বলিল, তাহাতে সন্তুষ্ট 
হইলাম; এখন তুমি স্বস্থানে প্রস্থান করিতে পার |” কিন্তু এই ফকিরও প্রথম ফকিরের মত অবশিষ্ট 
বাক্তিগণের কাহিনী শ্রবণের জন্ত সেখানে কিছুকাল থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। অনস্তর তৃতীয় 
ফকির তীহার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন । 
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ঠানুরাণি, আগার ছুই বন্ধু তাহাদের এক-চ্ু-নাশের যে উপাখ্যান বলিলেন, তাহাতে বুঝিতে পারা গেল, 
কন দৈবক্রমেই তাহারা এ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন ? কিন্ত আমি নিজের নির্ক,দধিতাণদোষে এক চক্ষু হইতে বঞ্চিত 
ফ্রিতে হইয়াছি) আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী আন্মপূর্ধ্ক শ্রবণ করুন। 
ক্রর্হিল্ী; আমিও এক দেশের রাজপুত্র, আমার পিতার নাম কাসিম, আগার নাম আজিব । পিতার মৃত্যুর পর 
জু আমি পিতৃসিংহাঁপনে আরোহণ করিলাম । সমুদ্রতটে আমার রাজ্যের রাজধানী ছিল, বিস্তীর্ণ রাজা, 
অগাধ ধনসম্পত্ভি, অসংখা জাহাজ ও বসংখ্যক সৈন্ঘ--আমার কোন স্থখেরই অভাব ছিল না। 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, আমি জাহাজে চড়িয়া, আমার শাদিত ত্বীপদমূহ সনার্পনে মাত্র! করিলাম। 
তাহাঁর পর দশখাঁনি জাহাজ লইয়া, নৃত্তন নূতন দ্বীপ আবিষ্কারের সংকল্প করিলাম। 
সৈশ্/দামন্ত "ও মন্রিবর্দে পরিবেষ্টিত হইয়া! আমি জাহাজে উঠিলীম। সমুদ্র্গলে জাহাজ ভীপিল। চট্লিশ 
দিন ধরিয়! নিরাপদে জাহাজ চলিল, পথে কোনই বিপদ্‌ ঘাঁটল না। চল্লিশ দিনের দিন রাত্রিতে ভয়ানক 
ঝড় উঠিল, প্রতি সুহূর্েই আমাদের আশঙ্কা হইতে লাগিল, জাহাজ অবিলম্বেই জলমগ্ধ হইবে, কিন্তু তাহা 
হইল না, কোন রমৈ রাত্রিটা কাটিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে ঝড়ের বেগ কমিল, মেঘ কাটিয়া গেল, 
প্রভাতহধ্য-কিরণে চারিদিক আলোকিত হইয়। উঠিল। আমর! একটি দ্বীপে দামিলীম, সেখানে ছুই পিন 
থাকিয়া খাগ্ছপ্রবাদি সংগ্রহ করিলাম, তাহার পর আবার জাহাজ ছাড়িয়া দেওয়া হইল | দশ দিন পরে 
আমরা সেই নমুদ্রমধ্যে স্থলভাগ দেখিবার আশা করিতেছিলাম, কিন্তু আমরা কোথায় যে উপস্থিত ইই- 
য়াছি, জাহাজপরিচালক তাহা স্থির করিতে পারিল না । আমাদের চতুর্দিকে অনন্ত মহাঁসমুদ্রের নীলজল 
নতদূর দৃষ্টি যায__ততদুর পর্য্যস্ত ব্যাপিয়া রহিষ্নাছে দেখা গেল। তাহার পর দেখিলাম, যমুদ্রধধে কি 
একটা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ আমাদের সন্ুখে অবস্থান করিতেছে। 
চু্বক পাহাড়ের. এই দৃগ্ত দেখিবামান্র জাহাজপরিচালকের মুখ শুকাইর। গেল, দে অধীরভাবে তাহার পাগড়ী? ডের 
ভীষণ আকর্ষণ ডেকের উপর ছুড়িয়। ফেলি! চীৎকারশন্ধে বলিল, প্মহীশর, আমাদের সর্বনাশ হইরাছে, এ নি. হইতে 
দী ২ ধঁ উদ্ধারের আর আশ নাই ! এই জাহাজের একটি প্রাণীও আর রঙ্গ! পাইবে ন1৮ আমি তাহ।কে ইহার 
রঃ কারণ জিজ্ঞাসা করায় পে বলিল, “আমরা ঝড়ের বেগে আমাদের পণ হইতে বিপথে নীতি হইয়াছি। এ 
যে কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দেখিতেছেন, কাল বেলা ছুই প্রহরের মধ্যে আমাদের জাহীজ উহার নিকটস্থ হইবে। এ 
কৃষকবর্ণ পদার্থটি একটি চুম্বকের পাহাড়, আমাদের জাহাজ ই পাহাড়ের নিকটবর্তী হইবামাত্র জাহাজের 
সমস্ত লোহা! ুবকপ্রন্তরে আক্কষ্ট হইয়া খুলিয়া যাইবে, এবং জাহাজ্খানি থণ্ড খণ্ড হইয়া সমুদ্রগর্ভে মঞ্জ হইবে ; 
জাহাজ আর কিরত্দূর অগ্রসর হইলেই আমরা চুম্বকের আকর্ষণ বুঝিতে পারিব ৮ 
জাহাজের পরিচাণক আরও বলিল, “এই পর্বতটি অত্যন্ত উচ্চ ও ছুরারোহ, ইহার শিখরদেশে একটি 
ধাতুম্ী অশ্বমূর্তি আছে, অশ্খের উপর ধাতুনয় আরোহী । এই আরোহীর বক্ষোদেশে একখানি সীসার ফলক 
আছে, এ ফলকে কতকগুলি মাদুমন্ত লিখিত আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, এ ধাতুমুর্তিই জাহাজ্ধ্বংসের 
প্রধান কারণ, যতদিন কেহ এই মূর্তি ধ্বংস না করিবে, ততদিন কোন জাহাজের পরিত্রাণ নাই ; সমুদ্রের 
এই অংশে আসিলেই তাহা নষ্ট হইবে ।”--জাহীজপরিচালকের কথা শেষ হইলে জাহাজের সকল লোক 
ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া, কাতরস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিল, কিন্তু আত্মরক্ষার কোন উপার স্থির হইল না। 
পরদিন গ্রভাতে আমর! নেই পর্বততটকে আরও পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইলাম। মধ্যাহুকালে আমরা 
তাহার এত নিকটবর্তী হইলাগ ঘে, সাহার আকর্ষণ হে বুঝিতে পারা গ্লেল; দেখিতে দেখিতে 
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জাহাজের দ্ুপ ও পেরেকদকল খুলি! খলিয়া সেই পাহাড়ের দিকে ছুটিতে লাগিল। তাহার পরই জাহাজের 
তক্তাসমূহ শতখণ্ডে বিভক্ত হইয়! সেই অনন্ত সমুদ্রে নিমগ্ন হইল। জাহাজে যে সকল লোক ছিল, তাহারা 
কেহই রক্ষা পাইল না। দকলেই অগ্লকালমধো জঙমগ্ন হইল, কেবল ঘৌভাগাক্রমে আল্লা আমাকে ঠী 
এক খণ্ড তক্তা! জুটাইয়! দিলেন, আমি সেই তক্তার উপর দেহের সমস্ত ভার নিক্ষেপ করিলাম, তক্কা 
সমূদ্-তরগ্গে ভাঁিতে ভাসিতে সেই পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইল। মে স্থানে আসি তক্তা পাহাড় স্পর্শ 
করিল, পর্বতের নেই স্থানটি ছুরারোহ নহে, আমি আল্লার নান লইয়া পাহাড়ের উপর উঠিয়া পড়িলাম। 
অত্যন্ত সংকীর্ণ পথ, তাহার উপর ভগ্গানক পিচ্ছিল, ঝটিকার বেগ এমন প্রবল, প্রতি মুহূর্তেই ভব হইতে 
লাগিল, হস ত, উড়ি্া আবার সমুদ্রগর্ভে পড়িতে হইবে; কিন্তু আল্লার গগগহে আর কোন বিপদে 
পড়িতে হইল-না, পাহাড়ের শিখরদেশে একটি গথুজ, সেই গণুজের উপর পূর্বোক্ত অ”.:গাহীমুর্তি। আখি বহু 
কষ্টে অতি ধীরে ধীরে নেই গণুজের মধ উপস্থিত হইয়া নামাজ শেষ করিলান। 

সেই গম্ুজের মধোই আমার রাত্রি কাটি গেল। নিদ্রাঘোরে আমি দেখিলাম, একটা সন্াস্ত বুদ্ধ, 
আমার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "আজিব, শোন, নিদ্রাভঙ্গে তুমি তোমার পদতলের মৃত্তিকা খুঁড়িবে, কিছু- 





বিপর্যয়. 


রত 


স্বপ্রাদেশের 
অন্তুদরণ 


ক্ষণ খুঁড়িলেই দেখিতে পাইবে, একটা পিত্রল-নিশ্মিত ধন্গুক ও তিনটা দীদকনির্টিত বাঁণ রহিয়াছে।. সেই ৃ নু 


ধুকে এ বাণ তিনটা যোজন করিয়া, এ অশ্বারোহীকে বিদ্ধ করিবে, তাহা! হইলেই অশ্বারোহী অস্বপূষ্ঠ হইতে 
সমূদ্রগর্ভে নিপতিত হইবে। তাহীর পর দেখানে তুমি শ্রী ধন্ধ ও তীর পাইবে, সেই স্থানে গ অশ্বটীকে 


প্রোথিত করিবে। তুমি এইরূপ করিলে পর সমুদ্রের জ্বল স্ফীত হইয়া পর্র্বতশিখরস্থ গম্ুজ স্পর্শ করিবে। সেই 


সময় ভূমি একখানি ক্ষুদ্র নৌকাদন আরোহী দেখিতে পাইবে । দে একটা দীড় বাহিয়া নৌকা! লইয়া, তোমার 


. নিকটে উপস্থিত হইবে তৃমি তখন আল্লার নাম না লগা সেই নৌকায় উঠি পড়িবে। নৌকার সেই আরোহীটাও 
ধাতুনির্দিত, কিন্তু তাঁহ! হইতে তোমার কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই। সেই নৌকা দশ দিনের মধ্যে তোমাকে 


আর একটা দ্বীপে লইয়া! যাইরে, তাহার পর সেখান হইতে তুমি নিরাপদে ম্বদেশে ফিরিতে পারিবে ; কিন্তু 


তোমাকে আবার বিশেষ করিয়া বলিতেছি, যত দিন নিরাপদে ফিরিতে না পার, ভূগিম্বাও আল্লার নাম 
. লইবে ন11» 





আমার নিদ্রাবস্থার সেই বৃদ্ধ যে যে উপদেশ প্রদান করিলেন, আমি তগগ্ুমারেই সকল কাজ করি-: 


লাম”শরাঁঘাতে দেই ধাতুম্ধ অশ্বারোহীকে নমুদ্রগর্ভে নিপাঁতিত করিলাম, অঙ্থটিকে যথাস্থানে 


প্রোথিত করিলাম, তাহার পর সমুদ্রজল গথুজের সমান স্ফীত হইয়া উঠিলে একটি ধাতুময মূর্তিকে নৌকা! নিক্ষদেশ যান 
লইরা,/দেই স্থানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া নির্বাকতাবে আমি তাহাতে উঠিগা বগিলাম। সমুদ্ে নয়দিন ধরিতবা ঢঁ লু 


নিরাপদে নৌকা চলিল, দশম দিবসে অদূরে একটি দ্বীপ দেখিয়া মনে বড় আনন্দের সঞ্চার হইল, হভাশপ্রাণে 


আশার অস্কুর দেখা দিল, মনের আননে বলিয়া ফেলিলাম, “আল্লা, তোমার অনীম দয়া, ধন্ত তোমার নাম ৮... 


যেমন এই কথা বলা, তৎক্ষণাৎ সেই নৌকা! ও তুপরিস্থ ধাতুনির্শিত পরিচালক উভয়েই সমুদরগর্ডে 


বিয়া গেল। আমি আবার জলের উপর ভাসিতে লাগিলাম, এবং প্রাণপণে সাতার দিয়া সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ... 
.. ্বীপের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বেলা শেষ হইল, রাত্রি আসিয়া চর়াচর অন্ধকারে সমাজ করিল, - . 


*. তখনও আমি প্রাণপণে সাতার দিতে লাগিলাম, কিন্তু আমীর অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল, প্রাণের আশী! ফুরা-. 


-- ইস্কা গেল, এমন লমন্ন বিধাতীর কি আশ্চর্য্য মহিমা] সহল! প্রবল ঝড় আসিয়া আমাকে স্থলভাগে লইয়া! 


গিয়া ফেলিল। আমি বান্তভাবে তীরে উঠি পরিধেয় বন্াদি নিদড়াইয়! তাহা! বালির উপর শুকাইডে দিলাগ। 


৮ 
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গন হীপে 
বস্ত স্মাঁধি 
রহস্য 


1 





অজ্ঞাতবাঁস 
শ্রহেলিকা 
শী ক 


পরদিন সকালে :রৌদে আমার বন গুষ্ধ হইলে তাহ! পরিধান করিয়া, কোথায় আসিয়াছি, তাহ! পরীক্ষার 
জন্য চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলাম। অঝপক্ষণ ঘুরিয়া বুঝিলাম, আমি একটি ক্ষুত্র দ্বীপে উপস্থিত হ্ইয়াছি। 
্বীপটি জনশৃনত, কিন্তু বেশ সুন্দর, বনুসংখ্যক ফলের গাছে সুশোভিত । আমি এখানে আবন্ধ হইয়! বিশেষ চিত্তিত 
হইলাম, কারণ, বহুদূর নিরীক্ষণ করিয়াও মন্্যানিবাসের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। কি করিব 
বসিয়া ভাবিতেছি, এমন লময়ে দেখিলান, একখানি জাহাজ পাল তুলিয়া দ্বীপের দিকে অগ্রসর হইতেছে। 
কিছুকাল পরে জাহাজখানি আমার অদূরে আসিয়া নঙ্গর করিল। জাহাজের লোকগুলি কিরূপ প্রকৃতি- 
বিশিষ্ট, তাহা না৷ জামিয়া! তাহাদের সম্মুথে উপস্থিত হওয়া সঙ্গত মনে করিলাম না। একটি পত্রবহুল বৃক্ষের 
উপর বিষ! তাহাদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিলাম, তাহারা আমাকে দেখিতে পাইল না। কিয়ৎকাঁল পরে 
এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম,__সেই জাহাজথানি হ্বীপসংলগ্ন হইবামাত্র দশজন ক্রীতদাস জাহাজ হইতে নামি! 
কোদালী হস্তে দ্বীপের মধাস্থলে উপস্থিত হইল, এবং একটি স্থান খড়ি! মৃত্তিকা নিম্নে একটি গুপ্তদ্বার বাহির 
করিল। তাহার পর বহুদংখ্যক গৃহশোভার সানগ্রী ও খাদাদ্রব্যাদি জাহাঁজ হইতে বহণ করিয়া, তাহার! 
সেই গপ্তদ্বারপথে তৃগর্ভস্থ গৃহে সঞ্চিত করিতে লাগিল। সর্বশেষে একটি বৃদ্ধ একটি চৌদ্দ পোনর বসর- 
ব্যস্ক বালককে সঙ্গে লইস্জা, সেই ভূগর্ভস্থ গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিছুকাল পরে সেই বাণক ভিন্ন আর মকলেই 
বাহির হইয়া আদিল এবং গুপ্তদ্বারের উপর মাঁটা চাঁপা দিয়া, তাহারা জাহাজে প্রত্যাগমন করিল। অনতি- 
বিলম্বেই জাহাজ দ্বীপ ত্যাগ করিল। আমি ্তস্তিতহদরে নিঃশব্দে এই ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম। 

যখন দেখিলাম, জাহাজ সেই দ্বীপ হইতে অনেক দুরে চণিয়। গিরাছে, তখন আমি ধীরে ধীরে গাছ 
হইতে নামিলান এবং আ্ীতদাসেরা কোদালীর দারা যে স্থান খনন করিয়াছিল, সেইখানে আগিয়া মাটা 
সরাইতে লাগিলাম। মাটার কিছু নিয়ে এক খণ্ড অনতিদীর্ঘ প্রস্তর দেখিতে পাইলাম, গ্রস্তরখানি উঠা- 


রহিয়াছে । আঘি সেই সৌপানশ্রেণী দির! ভূগর্ভস্থ একটি বিস্তীর্ণ বক্ষে গ্রবেশ করিলীম। কক্ষটী অতি 
জুন্দররূপে সজ্জিত । পূর্বের থে বালকটির কথা বজিয়াছি, তাহাকে একটি সোফার উপবিষ্ট দেখিলান। দুইটি 
নশাঁলের উজ্জ্বল আলোকে আরও দেখিলান, ভাহার নিকটে ফল, ফুল ও থাছ্ছদ্রব্যাদি সজ্জিত রহিয়াছে । 
যুবকটি আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল। তদ্র্শনে আধি তাহাকে পাহদদানের জন্ত বলিলাম, "্ুবক, 
তুমি বেই হও, আমার ন্তার একজন রাজপুজ্র ও রাজার হস্তে তোমার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই । তোমাকে 
এখানে কি জন্য জীবস্ত সমাহিত হইতে হইয়াছে, তাহা আমি অবগত নহি, কিন্তু তোমীকে আমি নিরাপদে 
উদ্ধার করিব, এ কথ! স্থির জানিও। তবে একটি কথ! আমি বুঝিতে পারিতেছি না, দেখিলাঘ, কতক- 
গুগি লোক তোমাকে এই ভূগর্ভস্থ কারাগারে রুদ্ধ করিয়া গেল, কিন্তু সে জন্ত তোমার কিছুদাত্র আক্ষেপ 
নাই, তুমি বি্দুমান্রও কাতর হও নাই, ইহা কারণ কি?” 

যুবক আমার কথায় আশ্বস্ত হইগ়া আমাকে বলিল, “রাজপুত্র, আপনি আসন গ্রহণ করন, আমার 
জীবনের জডুত ইতিহাপ আপনাকে বলিতেছি £-- 

আমার পিতা একজন জন্ুরী। এই ব্যবসান্নে তিনি প্রচুর অর্থসঞ্চয় করিয়াছেন। তাহার দাসদানী 
অশ্ব-ান, জাহাজ ইত্যাদিও অনেক আছে। তিনি বছদিন পূর্বে বিবাহ্‌ করিন্বাছিলেন, কিন্ত পুত্রযুখ- 
দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। একদিন রাত্রিকানে তিনি স্বপ্ দেখিলেন, শীপ্রই তাহার 


পুত্র জস্মিবে বটে, কিন্তু অকালে তাহার পাপ নষ্ট হইবে। ইহার অল্প দিন পরেই আমার জন্ম হইল। 
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আমার, পি জযোতিনীগণের ছারা গণনা সাই জালিলেদ, "পনর বৎসর ব্রসের পূর্বের আমার জীবনের 
কোন আশঙ্কা নাই। তাহার গর প্রীণনাশের বিশেষ সম্ভাবন ) যদি কোন উপায়ে এই সময়ে প্রীণরক্ষা 
হয়, তাহা হইলে দীর্ঘজীবনের আশা! আছে।” 'জ্যোতিষিগণ আরও বলিলেন, “কাঁসিদরাজার পুজ আজিব 
চুস্কক-পাহাড়ের উপর সংস্থাপিত অস্বারোহীসৃষ্তি নিপাঁতিত করিবার পর চল্লিশ দিন অভিবাহিত হইলে এ 


রাঁজপুজ্জ আজিবের হন্তেই আমার প্রাণবিয়োগ হইবে ।* 


পজ্যোতিষীদের মুখে এই কথা শুনিয়া আমার পিতা বড় চিস্ত্িত হইলেন, এবং আমার জীবনরক্ষার অন্ত 


কি উপার অব্থন্ধন করা যাইতে পারে, মনে মনে তাহাই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। অবশেষে এই 
ভূগর্ভস্থ গৃহে চ্লিশ দিন আমার অজ্রাতবাপ করাই স্থির হইল। আজ দশ দিন চুস্বকপর্ববতের অশ্বারোহীমুহঠি 
নিপাতিত, সুতরাং জ্যোতিষীদিগেত মতে আমার পরমায়ু ত্রিশ দিনের অধিক লাই। আমাকে এখানে 
লুকাইয়া রাখিবার অভি গ্রা্েই আঘার পিত| এই গুধগৃহ নিশ্মাণ করিয়াছিলেন। এই ত্রিশ দিন অতীত 
হইলেই পিতা স্বয়ং আপিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন। যাহা হউক, আমার বিশ্বাস, আগি এ যাত্র! ঝাচিয়া 
বাইব, কারণ, রান্তপুত্র আজিব যে এই জনহীন দ্বীপে আগিয্না, আমার গ্রাণবধের জন্য এই ভূগর্ভস্থ গৃহে প্রবেশ 
করিবেন, এরূপ আমার অনুমান হয় না।” 

জহুরীর পুত্রের এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া, আমি মনে মনে খুব হাসিলাম, কারণ, জ্যোতিষীদিগের এই 
গণনার মধ্যে আমি কোন যুক্তি খুঁজি পাইলাম না। আমি যুবকের নিকট আমার পরিচয় প্রদান করিয়া 
তাহাকে ভীত করা সঙ্গত মনে করিলাম না, তাহাকে সাহস দান কৰিলাম, তাহার সহিত একত্র হাপ্যামোদে 
কালযাঁপন করিতে লাঁগিলাম। এইরূপে অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধু 
সংস্থাপিত হইল। দিবারাত্রি আমর! একত্র বাদ করিতে লাগিলাম, আহারাদির দ্রব্য এত প্রচুর ছিল যে, 
তাহাতে দুইজন লোকের বছদিন অনায়াসে চলিতে পারিত। উনন্রিশ দিন নিরাপদে অতিবাহিত হইল। 

ত্রিশ দিনের দিন ঘুবকের আর আনন্দের সীমা রহিল না, বিপদ কাটিয়! গিয়াছে ভাবিয়া, তাহার নমস্ত 
চিন্তা দুর হইল। যুবককে নিশ্চিন্ত দেখিয়া আমিও অত্যন্ত সুখী হইলাম । যুবক বলিলেন, “আজ আমার 
অজ্ঞাতবাসের শেব দিন, একটু জল গরম করিয়া দিন, ভাল করিয়া স্নান করি।” যুবকের অনুরোধে 
জল গরম করিতে দিলাম, গরম হইলে সেই জলে যুবক স্নান করিলেন, প্রীতিভরে আমি তাহার গাত্রমার্জনা 
করিয়া দিলাম । ত্ৰীনান্তে যুবক কিছুকাল শধ্যা্ন বিশ্রীম করিলেন, তাহার পর আহারার্থ আমার নিকট 
একটি তরমুজ ও কিছু চিনি চাহিলেন। 

আমি তাহাকে তরমুজ আনিকা! দিলাম, কিন্তু ছুবি খু'জিরা পাইলাম না, ছুরি কোথার, তাহাকে এ কথা 
জিজ্ঞাদা করায় তিনি তাহার মস্তকের উপরস্থ কার্নিস দেখাইন্জা দিলেন। আখি ছুরিখানি পাঁড়িবার জন্ 
হাত বাড়াইয়৷ দিলাম, কিন্তু কার্ণিস অধিক উচ্চ বণিম্া আমাকে ছুই পদের বৃদধানুষ্ঠের উপর ভর দিরা 
ছুরিখানি স্পর্শ করিতে হইল। যেমন তাহা পাঁড়িতে যাইব, দৈবাও পদশ্থলিত হুইয়। আমি যুবকের বুকের 
উপর পড়িয়া গেলাম। আমার হস্তস্থিত শাণিত ছুরিকা তাহার বক্ষস্থলে বিদ্ধ. হওয়ায় যুবক ততষণাৎ 
প্রাণত্যাগ করিলেন। 

এই আকম্মিক দুর্ঘটলায় আমি কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিলাম, বুকে ও মাথায় করাঘাত করিয়া, 
পরিচ্ছদ ছি'ড়ি্বা, মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া, বহুক্ষণ রোদন করিলাম। দীর্ঘকাণ রোদন করার পর আনি 
বুঝিলাম, বিলাপ. ও পরিতাপে আমি আর সেই যুবককে বাঁচাইতে পারিব না! ) তাহার পিতা পীপ্রই পুক্রের 


ভাগ্যলিপি 
খণ্ডন প্রয়াস 
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সন্ধানে আসিবেন স্থির করিয়, আমি সেই ভূগর্ভস্থ গৃহ পরিত্যাগ করিলাম এবং বহিতর্ণরে সেই 
প্রস্তরখানি রাখিয়া মৃত্তিকা্ারা তাহা আবৃত করিলাম এই কার্য শেষ করিয়া আমি সমুদ্রের দিকে চাহিতেই, 
দুরে একখানি জাহাজ দেখিতে পাইলাম ১ _বুঝিলাম, যুবকের পিত! তাহীকে শুপ্বস্থান হইতে লইতে 
আসিতেছেন। আমি বুবিলাম, ত্বীপে আপিয়া এই বৃদ্ধ আমাকে দেখিতে পাইলে ও পরে আমি তাহার 
.পুত্রের মৃত্যুর কারণ ইহা৷ জানিনে, ক্রোধে ও ক্ষোভে তিনি আমার প্রাণবিনাশ করিবেন, সুতরাং তিনি দ্বীপে 
আপিয়। কি করেন, তাহা প্রচ্ছন্ন থাকিগ্া দেখিবার জন্য আমি অনূরবর্তী ঘনপত্রবিশি্ট বৃক্ষশাখায় 
আরোহণ করিরা জাহাজ আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলান । 





কিছুকাল পরে সেই বৃদ্ধ জছরী ও তাহার দাসগণ সমুদ্রতীরে জাহাজ নঙ্গর করিয়া, অত্যন্ত বাস্ততাবে সেই , 
গুহাদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তাহারা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন, কেহ গুহার দবারের মৃত্তিকা অপসারিত 
করিয়াছিল, সুতরাং ত্ুদ্ধের মুখ বিবর্ণ হইয়! গেল, তিনি গুহায় প্রবেশ করিয়া পুত্রের অস্থদন্ধান করিতে 
লাগিলেন, কিন্ত হার, তাঁহাকে আর জীবিত দেখিতে পাইলেন না! বৃদ্ধের থে অবস্থা হইল, তাহা বর্ণনা করা 
অসন্ভব। তীহার দাসগণ বন কষ্টে তাহাকে উপরে টানিয়া আনিল, শোকে দুঃখে তিনি মুচ্ছিত হইয়! 
পড়িলেন, তাহার ভূত্যগণ তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিল। 

অনেকক্ষণ পরে তাহার চৈতন্ঠোদয় হইলে, বৃদ্ধ পু্রের মৃতদেহ তৃগরভস্ক গৃহ হইতে উদ্বোলন করিয়া 


অন্ত স্থানে তাহা সমাহিত করিলেন, এবং গুপ্তগৃহ্থ দ্রব্যাদি জাহাজে লইয়া যাইবার আদেশ দিয়া বিলাপ 
করিতে করিতে সেই ্বীপ পরিত্যাগ করিলেন। 
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আমি একাকী সেই জনশৃন্ট দ্বীপে বাঁপ করিতে লাপিগাম | রৌদ্র, বৃষ্টি ও হিংস্রক জন্তর হস্ত হইতে 
আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাকে নেই গুহামধ্যস্থ গৃহে বাগ করিতে হইল, কিন্তু একাকী সেই ভগ্নানক 
স্বতিবিজড়িত স্থানে বাঁদ করিতে আমার অপহ যন্ত্রণ। হইত। একমাস পরে একদিন দেখিলাম, সমুদ্রের 
জল কিছু হাঁস হইয়াছে ;_ত্বীপ ও স্থলভাগের মধ্যবর্তী জলরাশি অগতীর বোধ হুইল। আমি সাহদে ভর 
করিয়া! চলিতে আরস্ভ করিলাম, জল এক হাতের অধিক বোধ হইল না। ক্রমে জল হইতে উঠির। কঠিন 
মৃত্তিকা পদার্পন করিলাম ; সমুদ্র হইতে অনেক দুরে আসিয়া পড়িলাম। সন্দুথে চাহি বনু দূরে 
উজ্জল আলোকরাশি দেখিয়া, আমার মনে আশ! ও আননোর সঞ্চার হইল ? কারণ, আমি জানিতাম, অগ্নি 
কখনও আপনি জিতে পারে না, নিশ্চই সেখানে মানুষ আছে। দ্রতবেগে সেই অগ্নিশিথা লক্ষ্য করিয়া 
ধাবিত হইলাম, অবিলম্বেই আমার ত্রন দুর হইল; ঝুঝিলান, বাহ! অগ্রিশিখ। বলিয়৷ বোধ করিয়াছিলাম, 
ভাহা (গাহি ভব্ণ-ভাম-নির্শিভ ছুর্ীগ্রভাগ, উজ্জল নুষ্যকিরণে তাহা অগ্রিশিথার সভার প্রজ্লিত বোধ 
হইতেছিল | 

আমি নেই দুর্গের নিকটে উপবেশন করিয়া বিশ্রীম করিতে করিতে দুর্গশোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম 
অবিলগ্বেই দেখিলাগ, দশটা বূপবান যুবক সেখানে আসিরা উপস্থিত হইলেন। তীহাদের মুখের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া আমার খিশ্ময়ের সীমা রহিল না )- দেখিলাম, তাহাদের দশ জনেরই দক্ষিণ চক্ষু নাই। 
সাহারা একটি বৃদ্ধের অন্ুগমন করিতেছিণেন। 

উহ্াদের সকলেরই দক্ষিণ চক্ষু কিরূপে নষ্ট হইল, তাহা জানিবার জন্ত আগি অত্যন্ত উৎসুক হুইলাগ। 
আমি তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইবাগাত্র তাহারা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমি তাহাদের 
নিকট আদার অদ্ভুত ইতিহাস আদ্যোপান্ত সমন্ত বণনা করিলান। সকল কথা শুনি তাহা অত্যন্ত 
বিশ্বন প্রকাশ করিলেন ও আমাকে সেই ছুর্গে প্রবেশের জন্য অন্ত্রৌধ করিলেন। আমি তীহাদের সহিত 
দুর্গে প্রবেশ করিলাম। দুর্গের কক্ষগুলি অতি সুন্দর ও সুসজ্জিত। আমরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন আসনে 
উপবেশন করিলাঘ। অনন্তর আমি তাহাদের এক চক্ষু নষ্ট হইবার কারণ জিজ্ঞাদা করিলে তাঁহারা বলিলেন, 
এ কৌতুহল দমন করাই আমার পক্ষে মঙ্গলের বিষর। আগাদের মঙ্গে বে বৃদ্ধটী ছিলেন, তিনি 
উঠিয়া গিনা গৃহান্তর হইতে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিলেন? ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে তাহা আমাদের সকলকেই 
প্রদত্ত হইল। আমর! পরমতৃপ্রির মহিত তাহা ভোজন করিলাগ। আহার শেষ হইলে বৃদ্ধ আমাদের প্রত্যেককে 
এক এক পাব্র মদ্যপান করিতে দিলেন। 

আমাদের কথাবার্তায় অনেক রাত্রি হইয়া গেল। রাত্রি গভীর হইগাছে দেখিরা একজন যুবক বৃদ্ধকে 
বলিলেন, “রাত্রি অধিক হইস্মাছে, এখন আমাদিগকে শন করিতে হইবে, আক্গন, তৎপূর্ববে আমরা 
আমাদের কর্তব্যকপ্্ম শেষ কপি।৮ এই কথ শুনিয়া বৃদ্ধ নীলবন্্রে আচ্ছাদিত দশটি পাত্র লইয়া আসিলেন। 
পাত্রগুলি উন্মোচিত হইলে দেখা গেল, গ্রতোক পাত্রের ভিতর কিঞ্চিৎ পরিমাণ ছাই, করলার গুঁড়া ও 
ভূঘ! কালী রহিয়াছে। যুধকগণ এ সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহ। স্ব স্ব মুখে মাখিলেন, তাহার 
পর মাথা ও বুক চাপ্ড়াইতে চাপ্ড়াইতে বিলাপ ও পরিতাঁপ করিয়৷ বলিতে লাগিলেন,-_-“আমাদের লালস। 
ও ইন্জিয়পরারণতার ফল প্রত্যক্ষ করুন ।* 

প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া এই অদ্ভুত কাণ্ড চলিল। অবশেষে তাহারা অত্যন্ত পরিশ্রীস্ত ও নজির 
ভইয়া পড়িলে দ্ধ জল আনিয়। দিলেন, মেই জলে ঘযুবকগণ হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়! পরিচ্ছদ পরিবর্তন 
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করিলেন। ভাহাদে্ এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ জানিবার জন্ত আমার বিশেষ কৌতৃহপ জন্মিলেও আমি সে 
কৌতুহল প্রকাশ করিতে পারিলীম না, কিন্তু উৎকণ্ঠানজ সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হইল না। 
পরদিন প্রভাতে উঠিয়া, আর কৌতুহল দমন করিতে নাঁ পারিয়া, আমি যুৰকগণকে বলিলাম, “আমার 


. অৃষ্টে ধাহাই থাকুক, আপনার! আপনাদের এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ খুলিয়া বলুন, আমি আর কৌতু- 
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হল দমন করিতে পারিতেছি না।” কিন্তু তাহারা কোন কথাই প্রকাশ করিলেন না। করেক রাত্রি ধরিয়া 
আমি তাহাদিগের দেই একই প্রকার ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিলাম। 

প্রত্যহ এই অদ্ভুত ও বীভৎস দৃশ্ঠ দেখিয়া, আমি বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়৷ উঠিলান এবং সেই ঘুবকগণকে 
জিজ্ঞাদা করিলাম, "কোন্‌ পথে আমি ম্বরাজ্যে প্রতিগগন করিতে পারি, বলিতে প!রেন কি, আমি আর এখানে 
থাকিতে ইচ্ছুক নহি, কারণ, ক্রমাগত একই প্রকার বিরক্তিকর ব্যাপার দেখিয়। আনার ধৈর্য নট হইয়াছে, 
অথচ এই অপূর্ব ব্যবহারের কারণ কি, তাহা জানিতে পারিতেছি না।” আমাকে এইরূপ আক্ষেপ করিতে 
শুনিয়া একজন যুবক বলিলেন,_-“বন্ধু, আমরা যে কথা আপনার নিকট প্রকাশ করি নাই, তাহা গোপনে 
বাখিবার অর্থ এই যে, ইহাতে ভবিষ্যতে আপনিও আমাদের ন্যায় ছুরবস্থীর না পড়েন, তাহাই আমাদের 
ইচ্ছা! ছিল, কিন্ত আপনি যখন ইহ! জানিবার 'জন্ প্রতিনিয়ত [ৎগরোনাস্তি কৌতুহল প্রকাশ করিতেছেন, 
তখন আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতেছি।” ূ 

আমি অধীর্ভাবে বলিলাম, “বলুন, আমার এই কৌতুহলের জন্য যদি আমাকে কোন প্রকার 
শান্তিতোগ করিতে হয়, তাহা হইলে সেজন্য আমি আপনাদিগকে অপরাধী মনে করিব না|” 
যুবক বলিলেন, “আপনি যখন আমাদের স্যাঁয় অবস্থায় পতিত হইবেন, তখন আর আমাদের সহিত 
মিশিতে পারিবেন না, কারণ, আমাদের সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে, কআদাদের দলে দশজনের অধিক 
বাক্তির স্থান নাই।” এই কথ শুনিয়াও আমি বিচলিত হইলাদ না 7--বলিলাম, প্দ্রভাগাক্রমে যদি 
আমাকে আপনাদের স্তায় এক চক্ষুহীন হইতে হয়, ছ্তাহ! হইলে আমি আপনাদের দলবদ্ধি না করিয়। 
নিজের পথ নিজেই দেখিয়া লইব 1৮ 

বুবকগরণ আমাকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিরা, একটি বৃহৎ মেষ বধ করিলেন এবং তাহার চর্দন ছাড়াইয়া 
শইয়া, আনার হস্তে একথানি ছুবি দিয়া বলিলেন, “এই ছুরি লউন, ভবিষ'তে ইহা দরকারে লাগিবে। 


£ আপনাকে আমরা এই মেষচর্্ের মধ্যে পুরিয়! ইহা সেলাই করিব এবং তাহা অদূরে কোন অনাবৃত, স্থানে 


নাপিঝা প্রস্থান করিব। আপনি এই চর্মের মধ্যে গোপনে অবস্থান করিবেন; কিছু কাল পরে একটি অতি 
স্থরহং বকপক্ষী আসিয়া মেষ ভ্রমে আপনাকে নখে ধরিয়া আকাশে উড়িয়া যাইবে, কিন্তু আপনি ইহাতে 
ভীত হইবেন নী। কিছুকাল আকাশে উড়ি সেই পক্ষী আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আগিবে এবং একটি 
পর্বতের শৃঙ্গে আপনাকে নামাইয়৷ খাইবার উপক্রম করিবে। আপনি থে মৃহ্র্তে ধুঝিবেন, আপনাকে 
পাহাড়ের উপর নামাইয়াছে, তৎক্ষণাৎ এই ছুরি দ্বারা মেষচম্ বিদা,্ণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িবেন, 
বি করিলেই আপনাকে পক্ষীর উদরস্থ হইতে হইবে। যাহা হউক, চর্শের ভিতর হইতে আপনাকে 
বহিগত হইতে দেখি?া, বকপক্গী ভয়ে উড়িয়া যাইবে। অনন্তর আপনি সেই পর্বতশূঙ্গ হইতে নাগিয়া দুরে যে 
একটি শীজ প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা! দেখিতে পাইবেন, সেই স্থানে গমন করিবেন। আমর! সকলেই দেই 
অষ্টালিকার অবস্থান করিয়াছিলাণ, কিন্তু দেখানে উপস্থিত হই আমগ! যাহ! দেখিয়াছি বা যাহা যাঁছা ঘটি- 
গাছে, তাহা আপনার নিকটে প্রকাশ করিব না, মে অভিজ্ঞতা আপনি স্বরং সঞ্চর করিবেন 1 
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যুবক এই কথা বলিগ। আমীকে দেই মেবচর্সে পুরিয় চর্ম সেলাই করিলেন এবং আমাকে একটি 
অনাবৃত স্থানে রাখিয়া নে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই একটি বকপক্ষী আসিয়া আমাকে 
নখরে ধরিয়া গগনমার্গে উড়িয়া গেল? বহুক্ষণ উড়িয়। সে এক পর্কতপঙ্গে উপবেশন করিল। আমি সেই মুহূর্তে 
হন্তস্থ ছুরিকা দ্বারা দেই মেধচর্্ম বিদীণ করিয়া, তাহা হইতে বাহির হইয়া পড়িলীম ) বকপক্ষী আমাকে 
দেখিনা ভয়ে উত্ভিয়া পলাইল। দেখিলাঁধ, পক্ষীটির বর্ণ সাদা, আকার অতি ন্ুবৃহৎ) দেহ দেখিয়া বোধ 
হইল, মে. দশ বিশট হুস্ত্রী তাহার নখরে তুলিয়া আকাশে উড়িন্া যাইতে পারে। 

আমি নেই পর্ধতশৃঙ্গ হইতে নামিয়া পূর্ববর্ণিত অস্টানিকায় উপস্থিত হইলাম। অতি সুন্দর অট্টালিকা, 
তাহার একশতটি দ্বার, একটি কক্ষের দ্বার সুবর্ণনির্শিতি, অবশিষ্টগুলি চন্দন কাষ্ঠনির্মিত। এমন সুন্দর সুসজ্জিত 
অট্রালিকাঁ জীবনে কোথাও দেখি নাই। 

আমি ভিন্ন দ্বারপথে একটি প্রশস্ত সুদজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, চল্লিশ জন অনুপম কূপবর্তী বুবতী 
সেই কক্ষে আমোদ-গ্রমোদে মন্ত আছেন, তাহার! সকলেই পরীর স্থান সুন্দরী, বদনভূষণ দেখিয়া! সক্ীকেই এক 
একটি রাজকন্যা বণিরা মনে হইল। আমাকে দেখিবামাত্র তীহারা মহানন্দে একবাক্যে বলিলেন, প্পাহমী 
যুবক, আপনার শুভাগণনে আমাদের গৃহ পবিত্র হইল, দয়া করিম্বা ভিতরে আসুন?” আমি গৃহমধ্যে 
প্রুবেশ করিতেই একটি হুনারী বলিলেন, “আমরা অনেক দিন হইতে আপনার স্তান্ন একটি প্রেমিকের প্রতীক্ষা 
করিতেছি, আপনি পরম সুন্দর, সুরপিক ; আপনাকে দেখিরা বোধ হইতেছে আমাদের সাঁইচধ্য আপনার 
অগ্লীতিকর হইবে না 1” তাহারা মহাসমাদরে আমাকে একটি উচ্চাসনে বসাইলেন, আমি সেই আললগ্রহণে 
কিছু সঙ্কোচ প্রকাশ করিলে, যুবতীগণ বলিলেন, সে কি মহাশয়, এখানে আপনার সঙ্কোচ কি? ইহা! 
আপনার গৃহ বলিরা মনে করিবেন। আপনি আমাদের প্রভূ, আমরা দাসী, আপনি যাহা! বলিবেন, কায- 
মনোবাঁকো আমর! তাহাই পালন করিব।” পৃথিবীতে অনেক অদ্ভুত পদীর্থ দেখিয়াছি, জীবনে অনেক আশ্চর্য্য 
কাণডও ঘটিরাছে, কিন্তু এমন অপূর্ব পার আর কখনও দেখি নাই। একজন অপরিচিত, সহাযদম্পদ্হীন, 
অসহায় আগন্থকের প্রতি স্ন্দরী-কুলগরবিনী যুবতীগণের সৌহাগ নিবেদনের আগ্রহ ও পরিচর্যা দেখি নদ 
& জালিক ব্যাপার বলিয়া আমার বোধ হইতে লাগিল। আমি স্ুন্দরীগণকে আমার জীবনের কাহিনী সবিস্তারে 
বলিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইলে, যুবতীগণের কেহ কেহ উঠিরা আলোকের বন্দোবস্ত করিতে 
গেলেন, 'কেহ কেহ আমার কাছে বসিয়া নানা সোঁহাগে ও গল্পে আমার মনে আনন্দপঞ্চার করিতে লাগিলেন। 
দেখিতে দেখিতে উজ্জল আলো কমালার সেই সুবৃহত প্রাসাদ আলোকিত হইয়া! উঠিল ; এমন উচ্ছল আলোক 
যে, হুর্যালোকও তাহার নিকটে লজ্জ। পার। বিলাস-লালস! শতদিক্‌ হইতে শতধারার উচ্ছৃসিত হইতে লাগিল। 

রাত্রিকালে মহাঁসমারোহে পানভোজন চলিতে লাগিল। সুপেয় মদ্যের জোত, অশ্রান্তধারার প্রবাহিত 
হইতে লাগিল ) সুন্দর গীত ও সুশ্রীবা বাদ্য চতুর্দিক্‌ উত্সবনয় হইয়া উঠিল) মধ্যরাত্রি পর্যাস্ত এই প্রকার 
আনদ্দোত্সব চলিল। অনন্তর রঙ্গিনীগণ আঘাকে সস্থোধনপূর্বক আদরভরে বলিলেন, দ্দীর্ঘপধ-পধ্যটনে 
আপনি বড় পরিস্রান্ত হইয়াছেন, এখন বিশ্রান করাই কর্তবা, আপনি আমাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা 
 বাছিয়া লউন। আমরা চল্পিশজন আছি। প্রতি রাত্রিতে আপনি যাহাকে ইচ্ছ! এক একজনকে শধ্যানঙগিনী 
ই করিতে পারিবেন তবে আজ যাহাকে শধ্যাদঙ্জিনী করিবেন, কাল তাহাকে পাইবেন না। আবার ৩৯ দিন'পরে 
তাহাকে পাইতে পারিবেন।” আমি দেই তরুণী ্থর-ুনবরীগ্রণের মধ হইতে একজন রঙ্গিনীকে বাছা! লইবাম। 
তিনি আমার সঙ্গে শঃনকক্ষে প্রবেশ করিলেন। অবশিষ্ট উনচন্লিশটা যুবতী সেই রাত্রির মত আমার নিকট 
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বিদাযচুত্বন গ্রহণ করিয়া, স্ব স্ব কক্ষে বিশ্রাদার্থ প্রবেশ করিলেন। সমন্ত রজনী মদনোৎদবে অতিবাহিত হইল। 
আমি যৌব্নন্প্নে বিতোর হইয়।৷ পরমানন্দে বিনিদ্র রান্রি যাঁপন করিলাম। 
প্রেমের সঙ্গে এই স্মুবিস্তীর্ণ সুর প্রাসাদে, অগ্সরীর স্তায় চক্লিশটা পরমা সুন্দরী রমণীর দহবানে আমার জীবনের 
রূপ-মদিরার.. একটি বদর পরমন্ুখে একটি নিশ্বাসের ন্যাপ অতিবাহিত হইল, কোন প্রকার লালদা-তৃপ্তির- প্রেমস্থধা পানের 
মোহন-মিলন 
বল্ল বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট রহিল লা। 
1 & এক বংসর অতিবাহিত হইলে, সেই চগ্লিশজন মনোযোহিনী এক দিন প্রভাতে অশ্রপুর্ণলৌচনে আমার 
৫ নিকটে উপস্থিত হইয়া কাতিতরভীবে বলিলেন, “রজিপুক্র, বিদায়, আজ আমর! আপনার নিকটে বিদাগ লইব 1» 
সুন্দরীগণের কথা শুনিয়া আমার 
মন্তকে যেন বন্াথাত হইল | তাহা- 
দের বিরহ কাঁতিরা। ও অশ্রু দেখিয়া 
আনার সকল সুখ, সকল আনন্দ, মন 
হইতে অন্তহিত হইয়া গেল। আমি 
তীহার্দিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
তীহারা সহস1 আমাকে কি অপরাধে 
পরিত্যাগ করিতেছেন ? তাহাদের 
মধ্যে একজন বণিলেন, "রাজপুত্র, 
॥ আমাদের কাহিনী শ্রবণ করুন, 
আমর! সকলেই রাজকন্তা | এখানে 
আমরা সকলে কি ভাবে প্রমোদ- 
শোতে গা ভাদাইয়া দিনযাপন 


নি করি, তাহা দেখিঘ্নাছেন। এক 
চি বদর আমাদের এখানে স্বাধীনভাবে 
অস্ঞু- বাল করিবার অধিকার আছে, কিন্তু 
ম্যানা ব্ৎসরান্তে চল্লিশদিন '্সাগাদদিসগকে 


স্থানান্তরে থাকিতে হর ;--আমরা 
কোথার, কি ভাবে থাকিব, তাহ! 
শি রত আপনার নিকট প্রকাশ করিবার 
তি অসি ০ অধিকার আমাদের নাই। এই 
প্রেমের স্বপ্নে চল্লিশদিন পরে আবার আমর! এখানে ফিরিয়। আিব। আগানী কল্য বংসর শেষ হইবে, সুতরাং 
নে আজই আমাদিগকে এ স্থান হইতে চলিগ বাইতে হইবে) এ জন্তই আন্ত বিরহের আশঙ্গারর আনরা এরূপ 
দন কাতর হইয়াছি! 'আপনার স্থায় স্ুরসিক আমোদপ্রির প্রেসিকের বিরহ অসহা |» 
8 আমর! এই প্রানাদ পরিত্যাগ করিবার পূর্বে ইহার চন্লিশটি বিভিন্ন ক্ষের চাবী আপনার হস্তে প্রদান 
করিয়া যাইতেছি। আপনি ইচ্ছাঞুদারে কল কক্ষই খুলিতে পারেন, কিন্তু আনাদের বিশেষ অনুরোধ, যে 
কক্ষে সুব্ার আছে, তাহা কদাচ খুলিবেন না) যদি খোলেন, তাহা হইলে জার জীবনে আমাদের 
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সহিত আপনার সাক্ষাতের আশ। থাকিবে না। কৌতুহলের বশবর্তী হই, আপনি নেই কঞ্গ খুলিলেই 
আপনার মহ। অমঞ্গণ ঘটবে। আপনি যদি চগ্লিশ দিন মাত্র এই কৌতুহল দমন করিয়া থাকিতে পারেন, বিদাধুুশ্বন 
তাহ! হইলে আবাঁর আপনার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে, এক বংমর আবার আগর গ্রেমতরর্গে 2 ৃ গু 
ভাগিযা পরমস্থখে কাণযাপন করিব।» সুন্দরীদিগের ইচ্ছানুমারে কাজ করিতে গ্তিষ্নত হই, আমি . 
অশ্রপূর্ণলোচনে তাহাদের প্রত্যেককে চুন করিয়া, বিদাত গ্রদান করিলান। র্‌ 
চল্লিশট বিভিন্ন কক্ষের চাবী আমার কাছেই ছিল, আগি এক এক দিন এক একটি কক্ষ উদুক্ত 
করিয়া, তাহার ভিতরের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাগ। এক একটি কক্ষের প্রীন্তভাগে এক একটি 
সুবমা বাগান। কোথাও ফুলের বাগান, নননানন্দকর সহত্র সহ সুগন্ধি কুহ্ছদ বিকণিত হইয় চতুদ্দিক্‌ সথর- 
ভিত করিতেছে ; কোথাও ফলের বাগান, শত শত বিভিন্ন জাতীর বৃক্ষে স্থুপক সুমধুর কল শোভা পাই- 
তেছে। কোথাও ক্ষত্র ক্ষু্র নিবরধাও!) কৃত্রিম প্র্নবণ, তাহ! হইতে হীরকতুর্ণের স্যার ক্ষাটকবিমল জল- 
ধারা অশ্রীন্তবেগে উত্মারিত্ত হইতেছে এবং তাহাতে ক্র্ধ্যকিরণ প্রতিফপিত হইয়া মনোজ্ঞ ইন্ধস্থুর সপ্ত- 
বর্ণ বিকাশ করিতেছে। বুক্ষে বৃক্ষে পক্মীর*কৃজন, ছাগার সমীরণের পুলক-হিলোল )--আমি একাকী 
মহাননে দেই মকল কক্ষ ও তাহাদের সমীপবর্তী উপবনে ভ্রমণ করিতে লাগিলাণ। এভন কত কক্ষে 
কত অদ্ভুত ও অনুটপূর্ব সামগ্রী নিরীক্ষণ করিলাম, কত হীরক ও ররস্তপ থরে থরে সজ্জিত দেখিলাম, 
পৃথিবীর কত দু্াপা ও মহাধ্য দামগীর একত্র সমাবেশ দেখিগাম, তাহা বর্ণনা করা ঘায় না। ঠাকুরাণি, 
এক রাত্রির মধ্যে দে সকল কথ! বলিধার সদও নাই। তবে দেই নকল মামগ্রী দেখিরা আমার মনে 
হইল, ধন্য আমি, আমি এই বিপুল বর্বর একমাত্র অধিকারী । এই ভাবে আমি উনচগ্লিশ দিনে 
উনচল্লিশট কক্ষ খুলির। তাহার মধ্যবর্তী মকল পদার্থ দেখিয়৷ যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিলাদ। স্বর্ণ 
দ্বারধিশিষ্ট কঙ্ষটর ভিতর না জানি কি অপূর্ব পদার্থ আছে ভাবির/, আমি অতান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হই 
উঠলাম, চল্লিশ দিনের দিন দে কৌতুহল সংবরণ কর! আমার পক্ষে অসভ্তব হই উঠিল, সুন্দরীগণের 
. নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা রক্ষা করিতে পারিলাম না,_দেই কক্ষ খুশিয। ফেণিলাম। 
.. কক্ষত্বার উন্মুক্ত করিতেই একটি অতি সুন্দর গন্ধ আমার নাপিকার প্রবেশ করিল। কিন্তু তাহা এপ 
তীত্র যে, দেই গঞ্জে আমার দেহ অবদয় হইয়া! পড়িল। যাহা হউক, আমি বীগ্রই স্ুস্থ হইলাম। অনেক- 
ক্ষণ ঘর খুলিয়! রাখিলাম, গন্ধ কিছু কমিলে আমি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম )--দেখিলীম, সুবর্ণনির্শিভ 
দীপাধারে শত শত দীপ জলিতেছে, মেই সকল দীপে বছবিধ সুগন্ধবিশি্ তৈল অিয়া এক প্রকার 
অদ্ভুত মিশ্রগন্ধ উৎপাঁদন করিয়া চতুর্দিধ্‌ স্ুরভিত করিতেছে। 
সেই গৃহে অনেক আশ্চর্য বস্ত ছিল, তন্মধ্যে একটি ্ববৃহত কৃকবর্ণ অশ্বই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কৌতুহলের 
এমন সুন্দর অঙ্থ আমি আর কথনও দেখি নাই। ইহার লাগাম ও জিন গ্রভৃতি সরঞ্জাম সুবর্ণাল্কত। _ পরিণাম 
ইহার'থাগ্স্থাপীর এক দিকে উৎকৃষ্ট যব ও অগ্তদিকে গোলাপগন্ধি স্ুপের জল রহিয়াছে। অর্থট দেখি! চি ৭ 
তাহার উপর আরোহণ করিবার জন্ত আমার অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিল। আমি তাহাকে খুলিয়া তাহার রত 
. জিন লাগাম ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলাম) তাহার পর তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহাকে 
চালাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে অচল রহিল। তখন তাহাকে চাঁবুক দ্বারা আঘাত করিলাম, আঘাত- 
মাত্রেই অ্থট চীৎকারপূর্বক ছুইখানি পাখ| মেলিগা আমাকে পৃষ্ঠে লইগাই আকাশে উঠিল। ক্রমে 
পরিদৃগ্রমান পৃথিবী অদৃগ্ত হই গেল, ভে আমার মাথ। ঘুরিতে লাগিল। অনেক উচ্চে উঠি 
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প্রেমিকের, 
আকাশ 
অভিযান 


রা 


সই 


অশ্বটি পৃথিবীতে অবতরণ কবিতে লাগিল, তাহার পর একটি বৃহৎ অট্টাণিকার ছাতের নিকট আগিয়া 
এমন ভাঁবে তাহীর দর্ধাঙ্গ ঝাড়া দিল বে, আমি ভাহার গিঠ হইতে ছাদের উপর পড়িয়া গেলাম) তখন 
মে তাহার লেজের এক আঘাতে আদার দক্ষিণ চক্ষুটি নষ্ট করিয়া নুক্তপক্ষে পণান কিল এবং মুহূর্ভঘধো 
অনৃশ্ত হইয়া গেল। আমি ছাদ হইতে নাগিন গৃহকক্ষে প্রবেশপুর্বক দেখিলাম, যে অট্রাপিকায় আমি 
দশজন একচক্ষু যুবকের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, ইহ! সেই অক্টালিকা। চক্ষুর ধাঁতনার আমি কাতর হইনাম 
এবং আমার পূর্বপরিচিত যুবকগণের সহিত সাক্ষাং করিবার জন্ত উৎসুক হইগা উঠিগাম, কিগ্তু তখন 
তাহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন লা। 





৮৯) 


অনেকক্ষণ গ্রভীক্ষ। করার পর তাহারা গেখানে উপস্থিত হইলেন। আমার অবগ্থ। দেখির তাহার 
কিছুমাত্র বিশ্মিত হইলেন না। আমি তাহাদিগকে জানাইলাম, আগার এই শোচনীঞ অবস্থার জন্য আমিই 
একমাহ দায়ী, তাহাদের কোন অপরাধ নাই। যুবকগণ বলিলেন, “এক বংমরকা'ল মহান বাদ করিয়! 
আমাদের থে দশা ঘটিয়াছিল, আপনাএও তাহাই ঘটিগ়াছে। কৌতুহণবশে স্বর্দারবিশিষ্ট কক্ষের ছার খুলিয়া 
আমধা যে বিডৃখ্ধন। ভোগ করিয়াছি, আপনাকেও তাহাই ভোগ করিতে হইদাছে, এ ক্ষেত্রে আপনি টার 
বিচক্ষণতার পরিচন্ধ দিতে পারেন নাই। যাহা হউক, আগরা আপনাকে আগাদের দণস্ৃক্ত করিতে 
পারিলে সুখী হইভান, কিন্তু আমাদের দল পূর্ণ, আমাদের দলে আর আপনার স্থান হইবে না, আপনি নুপ্র- 
সিদ্ধ রাজধানী বোগ্দাদনগরে গমন করুন, গেখানে নূতন "ঙ্গিগণের সহিত আপনার গাক্ষাৎ হইবে।” ঘুবকগণ 
আমাকে পথের কথা বলিয়৷ দিলেন। আমি তাঁহাদের নিকট বিদারগ্রহণ কন্িলাম। তাহার পর দাড়ি, 
গৌঁফ ও জব কামাই ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া নানা স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে আজ সন্করাকালে এট নগরে 


০০৮ 


আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখাঁনে আমার ফকির ব্ুদবনের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। তাহার পর যাহা ঘটিগ্ীছে, 
আপনার! তাহা অবগত আছেন। 

তৃতীর কাণী ফকিরের কাহিনী শেষ হইলে, জোবেদী বলিলেন, “তোমরা তিন্জন ফকিরই স্বশ্থানে 
প্রস্থান করিতে পার, তোঁমাদের মুক্তিদান করিলাম” ফকিররা বলিলেন, "অবশিষ্ট তিনটি ভদদলোকের 
কাহিনী শুনিয়া তাহার! সেই স্থান ত্যাগ করিবাঁর মনস্থ করিয্বাছেন। ইহাতে আপত্তি না হইলেই তাহারা 
স্থখী হইবেন” জৌবেদী তখন খালিফ হারুণ-অল্রসিদ ও তাঁহার উ্জীর জাফরের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলেন। 

উদ্গীর জাকর অত্যন্ত প্রতাৎপন্নমতি ছিলেন, খালিফ কোন কথা বলিবার পূর্বেই তিনি বলিতে আবস্ত উজীরের 
করিলেন, “্ঠাকুরাণি) আমাদের নূতন কথ। কিছুই বলিবাঁর নাই, আমরা তিনজন মোষলনগরের বণিক্‌, পণাড্রবা ফাকিবাজী! 
লইয়া বোগ্দাদে বাণিজ্য করিতে আসিরাছি। এক খা সাহেবের বাড়ীতে আমরা বাঁসা লইরাছিলাম ; একজন ! ] ৃ 
সদাগরের গৃহে আমাদের নিমন্্রণ ছিল, সেখানে নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের আরোঁজন হইয়াছিল । প্রচুর পরি- ্ 
মাণে সুরাপান করিয়া, আনরা সকলেই কিছু কিছু বে-একতার হইরা পড়িয়াছিলাম। আমাদের গোলমাল শুনিঘা 
নগরের শান্তিরক্ষক প্রহরিগণ আমাদিগকে আক্রমণ করিল, তখন আমরা আত্মরক্ষার জন্ত দেখান হইতে 
পলায়ন করিলাম । যেখানে বাঁনা লইগ্নাছিলাগ, তত রাত্রে সেখানে দ্বার খোলা পাইব না মনে করিরা, কোথায় 
গিযা রাত্রে বাম করি, এই কথা চিন্তা করিতে করিতে এই পথ দিয়া যাইতেছিলাম, আপনাদের গৃহমধ্ো গীত- 
বাছধবনি শুনিয়া এখানে আপির! পড়িয়াছি। তাহার পর বাহা ঘটরাছে, সকলই আপনি জানেন।” সকল কথা 
শ্রনিগা জোবেদী কি্ৎকাপ নির্বাক রহিলেন। তাহার ভাব দেখিজ্জা বোধ হইল, তিনি উজির জাঞরের কথ 
বিশ্বান করিলেন না। ফকির তিনজন তাহা অভিপ্রার বুঝিরা এই ছদ্মাবেশী সদাগরীব্ররকে মুক্তিদানের জন্ত 
অনুবৌধ করিলেন ৷ জোবেদী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, তাহাদের সকলকেই সে স্থান পরিতাগ করিতে আদেশ 
করিলেন) তীহার আদেশ অবিলম্বে পাপিত হইল ! আগম্তক গণের প্রস্থানের পর গৃহদ্বার রুদ্ধ হইল। 

পথে আগিয়া ছদ্বাবেশী খাঁলিফ ফকির্রয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাশয়গণ, এখন আপনারা কি করিবার সুসতান-সভায় 
অভিপ্রায় করিতেছেন?” ফকিররা বলিণেন, “এখনও রা র শেষ হয় নাই, আমরা এ নগরে নৃতন আগিয়াছি, রহস্ত-বিবৃতি 
এ রাত্রে কোথায় যাইব, তাহ? ভাবিয়া পাইতেছি না” খালিফ বলিলেন, “আপনারা আমার সঙ্গে আনুন, নর 
আমি আপনাদিগকে আশ্রয় দিব ।” অনন্তর তিনি উজীরের কাণে কাণে বলিলেন, “ফকিরদিগকে আজ 
তোমার গৃছে লইনা যাঁও, কাল প্রভাতে ইছাদিগকে রাজসভাম উপস্থিত করিবে ; ইহাদের কাহিনী বড়ই অস্ভুত, 
আমার রাজত্বকাঁলের ইতিহাসে ইহা স্তায়িত্বলীভের যোগা ? অতএব ইহা বিস্তারিতরূপে লিপিবন্ধ করিয়া 
রাখিতে হইবে” অতঃপর খালিফ তাঁহার প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শষ্যায় শয়ন করিয়াও তাহার 
নিদ্রা হইল নাঃ কুকুর. লইরা জোবেদী ও আমিনার অপূর্ব বাবহার এবং আমিনার বক্ষের আঘাতচিহ্কের ইতি 
রত্তৎ জানিবার জন্য অত্যস্ত উৎস্থক হইলেন। পরদিন প্রভাতে খালিফের আদেশে তিনটি কাণা। ফকির, 
জোবেদী, আমিনা ও সী রাঁজসভায় নীত হইলেন, এবং খাঁলিফ গত রাত্রের প্রসঙ্গ তুলিয়া, তীহাদের 
ইতিহাপ জানিবার জন্ট আগ্রহ প্রকাশ করিলে, জোবেদী তাহার কাহিনী বলিতে আরস্ত করিলেন।, 
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ন 





সমগ্র নগরবাসী 
্রস্তরমৃষ্তিতে 
ন্বপাস্তরিত 


এছ, 
মর 





আলোকিত, এক্থানি ক্ষ আসনে একটি মুন্দর মৃবক উপবেশন করিয়া মধুর-স্বরে কোরাগ পাঠ করিতেছেন 
আমি উচ্ৈ-স্বরে আল্লীর নাম করিয়৷ আমার প্রতি ঘুবকের মনোধোগ আকর্ষণ করিলাম। যুবক 
পাঠ বন্ধ করিফ়া বিস্ময়ে আমার দিকে চাহিলেন এবং আনার পরিচগ্ন জিজ্ঞাপ। করিলেন। 
আমি সংক্ষেপে আমার পরিচয় দিয়া, তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম এবং এপ সুন্দর নগরের এমন 
ছু্দশা কেন হইল, কোন্‌ অপরীধে নগরবাসিগণ সকলেই পাষাণে পরিণত হইলেন, তাহাও জানিবার 
জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলাম । 

যুবক কোরাণপাঠ বন্ধ করিয়া বণিলেন, “দেখিতেছি, আপনি বিদেশী, কিন্ত আপনি এখানে উপস্থিত হইয়া 
মহিমাময় আল্লার পবিত্র লাম উচ্চারণ করাতে বুঝিলাম, আপনি সভাধর্দের প্রকৃত মর্ম অবগত আছেন। 
আমার পিতা এই দেশের রাজা। আনার পিতা, তাহার সভাসদ্বর্গ ও তাহার প্রজামগুলী এবং নগরবাসিগণ 
সকলেই আগ্নির উপাগক ছিলেন, এতভিন্ন তাহারা ঈশ্বরের বিদোহী দৈত্যগণের অধিপতি নার্দদুনের শ্রেষ্টতায় 
বিশ্বাসবান্‌ ছিলেন। 

আগার পিতা'মাঁত। জড়োপানক ছিলেন বটে, কিস্থ মৌভাগাক্রনে আগার ধারী সতাধর্শে দীক্ষিতা ছিলেন, 
কোরাণে তাহার বিশেষ জ্ঞান ছিল এবং সথস্ত কোরাণ্খানি তাহার কঠস্থ ছিল। তিনি আমাকে যথান্য়গে 
আরবীভাা শিখাইরাছিলেন এবং তাহার নিকট আমি কোরাণ পাঠ করিতে শিখিযাছিলাম। কিছুদিন পরে 
তাহার মৃত্যু হইল, কিন্তু আমার হৃদরে সত্যধর্শের উজ্জ্বল মহিমা সুপরিস্মুট হইয়াছিল, জড়োপাসনাকে আমি 
অশ্তবের সহিত দ্বণ! করিতে লাগিলাগ। 

কিঞ্টিদধিক তিন বংসর অতীত হইল, একদিন নগরবাপিগণ নকলে সুস্পষ্স্বরে শুনিতে পাইল, কে কোথ! 
হইতে বলিতেছেন, “নগরবাসিগণ ! তোগরা তোমাদের কুসংস্কারাচ্ছপ্র মিথ্যাধন্দ পরিন্যাগ করিয়া সত্যন্থক্ূপ 
আল্লার ভজনা কর, তিনি তোমাদের প্রতি অবগ্যই দা করিবেন ।? 

এইরূপে তিন বৎসর প্রত্যহ নগরবাসিগণ এই শুকই আদেশ শ্রবণ করিল, কিন্ত তাহাদের চৈতন্যোদয় 
হইল না, তাহারা তাহাদের মিথাধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সতাস্বরূপ আল্লার উপাসনা মনোযোগী হইল না। 
ইহার করেক মাস পরে, একদিন শেবরার্রিতে নগরবাসিগণ সকলেই, এমন কি, আমার পিতা-মাতা পর্যন্ত 
প্রস্তরমুস্তিতে পরিণত হইলেন। আমিই এই বৃহৎ পুরীভে সতারূপ আল্লার ভজনা করিতাঁন, সুতরাং আমিই 
কেবল জীবিত রহিলাগ |” 

বকের এই উপাখ্যান শুনিয়া, তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধ। সমধিক বঙ্ধিত হইল, আমি তাহাকে এই নির্জন 
নগর পরিতা'গ করিয়া আমাদের পরমধার্ষ্িক মহাঁথতি খালিফের রাজধানী বোগ্দাদ নগরে গমন করিবার জন্য 
অনুরোধ করিলাম এবং আমার জাহাজে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলাম । যবক 
আনন্দের সহিত আদার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পরদিন প্রভাতে সেই রাজপ্রাসাদ পরিতাগ করিয়া বু 
দধিমাণিকাসহ মমঘ্ের বন্দরে আয়া! উপস্থিত হইলাম ,_-দেখিলাগ, আদার অদর্শনে ভগিনীদ্ঘয় এবং বর্শা 
চারী ও ভূতাগণ অত্াস্ত উৎকণ্ঠিতভাবে কালযাপন করিতেছেন । আমি তীহাদের নিকট যুবকের পরিচয় 
দান করিলাম এবং সেই নগরের অধিবাপিগণের অন্তু নিয়তির কথ ব্যক্ত করিলাম । 

অনম্তর জাহাজ হইতে বছুসংখ্যক পণ্য্রব্য বন্দরে নামাইঘা রাখি! এই নগরের অর্তুব্কষ্ট ও মহামূলা 


জব্যসমূহ যতগুলি সম্ভব জাহাজে তুলির! লইলাম এবং উপযুক্ত পরিদাে খাগ্ঘ্বাদি লইয়া জাহাজ ছাড়িয়া 
দিলীম। জাহাজ বোগ্দাদ অভিমুখে বারী করিল। 
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জাহাজের উপর কয়েক দিন পরমানন্দে অতিবাহিত হইল, কিন্তু মান্ুষের সুখ অত্যন্ত অচিস্থারী ) জাহাজে 
রাজপুত্রের সহিত আমার সঞ্তাব দর্শনে আমার ভগিনীঘ্বয়ের মনে ঈর্ধানল গ্রজলিত হইয়া উঠিল। আমি 
আমার ভগিনীদ্বয়কে অধিকতর ঈর্াকুল করিবার জন্ত বলিলাম, “আমি এই প্রিনবদর্শন যুবককে স্বদেশে লইয়া 
গিয়া বিবাহ করিব” তাহার পর যুখকের নিকট উপস্থিত হ্ইয়া, তাঁহাকে আমার অভিপ্রায়ের কথ। জানাইয়। 
বলিলাম, আগার ভগিনীদ্বয়কে অধিকতর সন্তপ্ত করিবার জন্যই আমি তাঁহাদের নিকট এরূপ কথ! প্রকাশ 
করিয়াছি । ইহা যে কেবল ছলনা মাত্র, এ কথ! যেন ভিনি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না করেন। এই কথ! শুনিয়। 
যুবক বলিগেন, তিনি সত্যই আগার প্রতি আন্তরিক অনুর্ক্ত হইধাঁছেন, ছলনা করা তীহার অভিপ্রেত নহে, 
বোগ্দাদ নগরে উপস্থিত হইয়া তিনি আগাকে ঘ্থাশান্জ বিবাহ করিবেন, এবূপ অঙ্গীকার করিলেন। বুৰকের 
এই কথা আমার ভগিনীদ্বষনের কর্ণে প্রবেশ করিল; আমার প্রতি তাহাদের ক্রোধ অত্যান্ত বুদ্ধি হইল, তাহারা 
আগাকে শক্র মনে করিতে লীগিলেন। 

সুবাতাস পাই জাহাজ বেশ চলিতে লাগিল। ক্রমে আমরা পারস্ত উপসাগর পার হইয়া, বালসোরার 
ষমীপবর্তী হইলাম । এমন সম্য একদিন রাত্রিকালে আমীকে ও সঙ্গী যুবককে নিদ্রিত দেখিয়া, আমার 
ভগ্িনীদ্বর আমাদের ছুইজনকেই জাহাজ হইতে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিল। দুর্ভাগ্যক্রমে যুবকটি সমুদ্রগর্জেই 
গ্রাপত্যাগ করিলেন ; দৈবক্রমে আমার প্রাণরক্ষা হইল, আমি ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম, এবং বাঁণসোরার 
কৃঁড়ি মাইল দুরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে আসিয়া লাগিলাম। তীরে উঠিয। হধ্যকিরণে বধ্জ-শুকাইয়া আমি বক্ষচ্ছায়ার 
গমন করিলাম । এই দ্বীপে অনেক সুমিষ্ট ফলের গাছ ও সুগেয জলপূর্ণ নির্ঝরিণী ছিল। 

বক্ষমূলে বপিঝা বিশ্রাম করিতে করিতে দেখিলাম, পক্ষবিশিষ্ট একটি বৃহৎ সর্প আমার দিকে অগ্রসর 
এইতেছে, এবং পুনঃ পুনঃ ্রিহ্ব! প্রধারিত করিতেছে । আশি বুঝিলাম, সর্পটি কোনরূপে বিপন্ন হইয়াছে; 
আগি উঠিধা তাহার নিকটে গিগ। দেখিলাম, একাটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সর্প তাহীকে গ্রান করিবার অভিপ্রারে 
ভাহার নাঙ্গুল ধরধিয়। আকর্ষণ করিতেছে। আমি এই বিপন্ন দর্পটির অবস্থা দর্শনে তাহার প্রতি দর়াপন্রবণ 
হইয়া একখণ্ড বৃহ প্রস্তর উত্তোলন পূর্বক সজোরে তাহার শত্রুর মস্তকে আঘাত করিলাম । সেই আঘাতে 
রহৎ সর্পটির মস্তক চূর্ণ হইয়। গেল। এইরূপে বিপদ্‌ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া অন্ত সর্পটি পক্ষবিস্তার পূর্বক 
উড্ভিগ্া গেন। আমি কতক্ষণ সেই বৃষ্ষচ্ছাগার বসিয়া থাকিয়া অবশেষে নিদ্রিত লইয়া পড়িলাম। 

নিদ্রাভঙ্গে চাহিয়া দেখিলাম, একটি কাফী রমণী দুইটি কুকুরকে শুঙ্খলীবদ্ধ করিয়া, আমায় পাঁশে বসরা 
আছে। আমি উঠি! তাহার পরিচর জিজ্ঞাসা করিলাম । কারী রমণীটি সবিনয়ে বলিল, "আপনি দয়া 
করিয়া যে সর্পটিকে শত্রহস্ত হইতে বক্ষা করিয়াছেন, আমিই সেই সর্প । আগনি আমার থে উপকার 
করিথাছেন, তাহার গ্রত্যুপকান্থরূপ আপনার ছুই বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনীকে কু্ধুরে পরিণত করিয়া 
আপনার হস্তে সমর্পন করিতেছি । আনবা গ্রকৃতপক্ষে দর্প নহি,পরী। আমরা অনেক পরী সিপিয়া 
আপনার জাহীজস্থ দ্রবাদি বৌগদাদ নগরে আপনার বাড়ীতে রাখিরা আসিম্সাছি, এবং আপনার 
ভগিনীদরের অধিকৃত জাহাজথানি সমূদ্রজলে ডুবাইঘা শিয়াছি। এই পাপীযসীঘয়ের প্রতি আমরা 
যে দওবিধান করিয়াছি, তাহা যথেষ্ট নহে, ইহাদের প্রতি আরও গুরুতর দণ্ডবিধান করিতেছি। 
আমার আদেশ এই যে, ইহাদিগকে প্রত্যহ গাত্রে একশত বেত্রাধীত করিবেন, এই নিমের 
অন্তথ! হইতে পারিবে না, করিলে আপনাকে শাস্তি পাইতে হইবে। এই প্রকারেই ইহাদের পাপের 
্রযশ্চি্ত হইবে 1” 
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হে পরমধর্মাপরাগণ নরপতিশ্রে্ট । আপনি পূর্বারাত্রিতে কুকুরদয়কে থে বেন্রাথাত করিতে দেখিয়াছেন, 
ইহাই ভাহার কারণ। আমার গ্রতি যংপরৌনাস্তি ি্দঘ ব্যবহার করিলেও, ইছারা আমার ভগিনী; এই 
অ্রীতিকর নিঠুর কর্তব্য পাপন করিতে শোকে ছুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সেই জন্ই আমি প্রহারের পর 
. তাহাদের জগত দন করিয়া থাকি আমার ইতিহাস শে করিলাস, আপনি অন্ত যে ঘকল কথা জানিতে 
ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা জামার ভগিনী আমিনার মুখেই শুনিতে পাইবেন। 
খালিফ হার-অল-রাসিদ জোবেদীর এই অদ্ভুত £ও পরম বিশ্ম্কর উপাখ্যান শ্রধণ ক্রিয়া, কিয়ংকাল 
স্তম্ভিত হইয়! রহিলেন, ভাহার পর আমিনাকে তাহার বক্গযস্থলের ক্ষতচিত্ের কাহিনী বর্ণনা করিবার জন্থ 
অন্থোধ করিলে, আমিন! ধীরে দীরে তাহার বক্তব্য বিষয় বলিতে আরন্ত করিলেন। 
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আঁমার ভগিনী আপনার নিকট যে সকল কথা ইতিপূর্বে ধ্ক্ত করিয়াছেন, তাহার পুন্ররুল্লেখের 
পিতার মৃত্যুর পর আমার জননী এই ন্গরের একজন অতি প্রসিদ্ধ ও ধনাঢা সদাগদের 





জঙুসি- . জীহাপনা, 
মধু. কোন আবস্তাক নাই। 


হৃখহিলন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী মহত আমাৰ বিবাহ প্রদান করেল। 
আঁমার স্বাদীর মৃত্যু হইল । বিধবা অবস্থার আমি আমার পতির ত্যন্ত গত 


7 বিবাহের এক বংসর পরেই 

$ সম্পত্তির অধিকারিণী হইলাম । আমার হস্তে প্রাণ নব্বই হাজার টাকা, এই বিপুঝ। অর্থের সুদ হইতেই 
আমি অনায়াদে অবশিষ্ট জীবন স্তুথে অতি্মহিত করিতে পারিতাম, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর ছয় মাসের 
মধ্যেই আমি দশটি পরিচ্ছদ নির্দীণ করাইলাম, ইহার প্রত্যেকটিতে হাজার টাকা খরচ পড়িন। শোকের 

সময় অতীত হইলে, আমি সেই দকল স্ুদৃষ্ঠ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আমার রূপের গর্ব পরিস্ফুউ করিতাম। 
একদিন আমি একাকী গৃহকন্মে ব্যস্ত আছি, এমন গম আমার পরিচারিক। সংবাদ দিল, একটি রমলী 
কোন কারণে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। আমি তাহাকে আমার নিকট আসিয়া দেখা! করিতে 
বলিলে, শুনিলীগ, সে অত্যন্ত বৃদ্ধা ) শুনিয়। আমি স্ব্ং গিয়া ভাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। রমণী আমাকে 
মসন্্রমে অভিবাদন করিয়। বলিল, “ভদ্রে, আপনার দার পরিচয় পাইয়াই আপনাকে বিরক্ত করিতে সাহসী 
ইইয়াছি, আমীর নিব্দেন শ্রবণ করুন। আগার একটি পিতৃহীনা কন্ঠ! 'আছে, আজ তাহার বিবাহ দিব। 
আমঝ। উভয়েই এ নগরে অপরিচিত, নগরের কাহারও সহিত আগাদের পরিচর নাই, বিবাহে কোন সন্তান্ত 
সগাজস্থ ঝোঁক উপস্থিত থাকিবেন, তাহারও সম্ভাবনা নাহ, গেই জন্ত আমি আপলাকে অন্থুরোধ করিতেছি, 
দা করিয। আপনি এই খিবাহে উপস্থিত থাকিলে শুভকম্খ মৌষ্টকসহকারে স্ুস্পন্ন হইতে পারে। 
আপনি মদি আনার এই অনুরোধ অগ্রাহথ করেন, তাহা হইলে আমার অগ্গবিধ ও মনঃকষ্টের সীমা থাকিবে না।” 
নুন্দরীর বৃদ্ধার চক্ষু হইতে অশ্রধার। ঝরিতে নাগিল। তাহার অন্ুনম-বিনরে বিচলিত হইয়া আমি মহা্ভূতিভরে 
পরিচ্ছদ-বিলাস বলিলীম, “আপনি চিগ্তিত হইবেন না, আমি আপনার এই অন্গরোধ রগ করিব। উপযুক্ত পরিচ্ছদে সজ্জিত 
2 নী হইতে আমার যে বিলক্ষ, তাহার অধিক বিলম্ব হইবে না।” আমার কথা শুনি বৃদ্ধার নলের লীগ 
রহিল না। সে আমার গদপ্রান্তে পড়িয়া মুভিক। চুঙ্ধন করিতে লাগিল, কত ক্কতজ্ঞতার কথ বলিল 
তাহার সংখা! নাই। তাহাব পর সে বণিণ, মং রে রর ৃ 
সঙ্গে করিয়া লইয়। যাইবে। ০98577% 


রঃ 


। সে 
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তরবেবুশে গং 





বৃদ্ধা চলিগা গেলে আমি সুৃন্ত পরিজ্ছদ ও ব্মূল্য হীরক-রদ্বালস্কারে গুসক্িতা হইখ। তাহার প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলান। যন্ধ্যাকালে বুদ্ধ! অত্যন্ত হষ্টচিত্তে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে -আগিল। সে আমার 
করচুষ্ন করিয়া আনন্দতরে বলিগ, “আনার জামাভার আত্মীপগণ ও পিত| মাতা ঘকলেই এ নগরে উপস্থিত 
হইগাছেন। বে নকণ, সুন্দরী আসিয়াছেন, তাহাঞ। মরুলেই সন্্ান্তঘরের রমগী। আপনি এখন অনুগ্রহ 
করিয়া, আমার সঞ্ষে আদিনে ভাল হর, আমি পথ দেখাইয়া যাইতেছি।*. আমি. কতিপয় পরিচারিকা সঙ্গে 
লইক়া, দেই বৃষ্ধার অনুসরণ করিলাম, একটি পরি পরিচ্ছন্ন বড় রাস্তা দি! আতিয়া, একটি প্রকাণ্ড গৃহে 
উপস্থিত হইলাম? উজ্জঞগ দীপাঘোকে পাঠ করিলাম, গৃহৰারে স্বর্াঙ্ষরে নিধি ত আছে/-“এশ্রান্ত আনোদ- : 
প্রমোদের আণয়।”--এই দ্বার-সন্নিকটে আসিয়া ্ ছারে .ধাক। দিলে ভিতর হতে লোক আমিগা 
অবিলথে দ্বার খুলিণ দিল । 

আমি একটি সুদজ্জিত গৃহকক্ষে প্রবেশ টানি একটি গরম! রী মা সমাদরে অভ্যর্থনা রি নিমন্ত্রিতার 

: আমাকে কাছে বদাইল ;--বলিল, “ভগিনি, আপনাকে বিবাহে সাহাধ্যার্থ আহ্বান কর! হইগ্রাছে বটে, _ বিবাহ 

কিন্তু যে ভাবে আপনি সাহায্য করিবেন ভাবিয়া আপিয়াছেন, আমাদের প্রার্থিত সাহাব্য তাহা হইতে: সম্পূর্ণ দু ( ফি 
ভি্ন। আশার একটি ভ্রাতা আছেন, তিনি রূপবান্‌ ও মন্ত্রন্তসমাজে বিশেষ পরিচিত, আপনার অসামান্য রূপের 
কথ| শুনিগা তিনি এমন মুগ্ধ হইরাছেন যে, আপনাকে বিবাহ করিবার জন্ত তিনি অধীর; যদি আপনি দা করিয়া ্ 7 
তাহার প্রার্থনা পুরণ করেন, তাহ| হইবে তিনি পৃথিবীতে নিজেকে সর্বাপেক্ষা! নৌভাগাবান্‌ প্রেমিক. মনে 
করিখেন। আপনার মান সন্্রন ও খ্যাতি-প্রতিপত্তির কথ। তাহার. কর্ণগোচর হইৰাছে, তিনি আপনার অযোগ্য 
স্বামী হইবেন না। আমার প্রার্থনা আপনাকে পু করিতেই হইবে, নতুবা আমাদের অন্ত উপাঁয নাই ।” 

আমার স্বামীর মৃত্যুর পৰে পুলর্ধার বিবাহসংকল্প কোন দিন আমার মনে উদন হন নাই, এখন এই 
থুবককে বিবাহ করিবার প্রলোভন সম্মুখে দেখিরা, আদি (সেই প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমি 
মৌনভাবে আশার সন্মতি জ্ঞাপন করিলান। অন্পকাল পরে সেই গৃহে একটি পরমনুন্দর যুব! প্রবেশ 
করিগেন। আমি তাহার নহিত নান! বিষরের আলাপ “রিলাম ; বুঝিনাম, তিনি আমার পাণিগ্রহণে 

খউতসথক। আরও দেখিলাম, তাহার গু সন্ধে দেই যুবতী যাহা! বনিয়াছিলেন, তাহার গুণ তাহা অপেক্ষা ও 

অনেক অধিক। আমি যুবকের সহিত আনাপে মুগ্ধ হইলাম, ততক্ষণাৎ তাহাকে আমার যোগ্য পতি 
জ্ঞান করিয়া মনে মনে তাহাকে আত্মমমর্পণ করিলান। 

গেই রাত্রিতেই কাঙ্দী আগিলেন, তিনি ষথাশাস্ব আমাদের বিবাহ দিলেন, চারিজন ভদ্রলোক আমাদের 
বিবাহের সাক্ষী হইলেন। আমার নূতন স্বামী একটি বিষয়ে আনাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইলেন। আমাকে 
গ্রতিজ্ঞ। করিতে হইল, আগার স্বামী ভিন্ন আমি অন্ত কোন ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতে পারিব না, 
এমন কি, অন্ত কোন পুরুষের মুখদর্শনও করিব না। আমার স্বামী প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি যদি আমার 
প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া চলি, তাহা হইলে তাহার সহিত আমার কোন দিন বিরোধ ঝা মনোনালিন্ত হইবে 
না। আমাদের বিবাহ শেষ হইয়| গেল, অপরের বিবাহ দিতে আসিয়া নিজেই বিবাহ করিয়া ফেপিলান। 

রাতে আমি বাদরঘরে স্বামীর সহিত প্রমোদরজনী যাপনের জন্ত উৎজৃক হইলান। আমার নূত্তন স্বামী ররিলন-নিশি 
: যেমন প্রিধদ্শন তেমনই মধুরভাধী | তিনি আমাঃক বক্ষোদেশে নিপীড়িত করিয়! সহ চুম্বনে আগাকে যেন প্রভাত 
ধীর করিয়। তুণিলেন। আমি এমন প্রেমিক স্বামী পাইনা আনন্দে উৎকুল্ন হইলান। সমস্ত রজনী ন 
যৌবন-্বপ্নে বিভোর হইয়া প্রেমতরঙগে ভাসিতে লাগিলাম। 
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| জা এ চারি পরী রর যাইবার জন্য আমার, না নতি 
রাকরিলাম; কমার স্থারী তৎক্ষণাৎ অনুমতি দান করিলেন। আমি সেই বৃদ্ধা ও ছুইজন পরিচার়িকাকে 







বর্জারে আসিয়াছে, তখন চলুন, আপনাকে আমীর পরিচিত ফোন সদাগর যুবকের দোকানে লইয়া 
... খাই, সেই বাক্তির দৌকানে ঘে দকল রেশমী জিনিষ পাওয়া যায়, তাহা অতি উতকষ্ট। তাহা হইলে 





এক স্থানেই কিনিতে পাইবেন 1৮ 


বৃদ্ধার পরামর্শ সঙ্গত জ্ঞান করিয়া, আমি তাহার সহিত একটি যুবক দদাগরের দৌকানে উপস্থিত 


হইলাম ;_-দেখিলাম, সদাগরটি পরম শ্রীমান্। আমি বৃদ্ধাকে যুবকের নিকট হইতে রেশমী বন্দি লইয়া 
দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম । বুদ্ধা আমাকে বলিল, "্ঠাকুরাণি, এখানে কেহ নাই, আপনি স্বয়ং যুবককে 
এই অস্থুরোধ করুন।” আমি তখন বৃদ্ধাকে আমার ব্বাহকালের' দেই প্রতিজ্ঞ। স্মরণ করাইগ্রা দিলাম ১ 


বলিলাম, “আমি বিবাহকালে স্বামীর নিকট থে অঙ্গীকারে আবদ্ধ মা তাহা লঙ্ঘন করিতে পাস্িব না।” 
যাহা হউক, সদাগর যুবক 


1 ৬০1 মু দত রা 2 ্ 
অতি এ. বুদ্ধার দারফতে আগাকে বছ- 
৫০. সংখাক রেশমী বন্দি দেখাইলেল, 


5 নত ৮ ০পাট পি ৩ পাত ০ 





তন্মধ্যে একখানি বন্্ আমার 
মনোনীত হইল। আমি বৃদ্ধার হত্ত 
দিপা যুবককে তাহার মূল্য প্রদান 
করিলাম, কিন্তু সে বুদ্ধাকে 
বলিল, “আমি এই বন্বিনিময়ে 
মুলা গ্রহণ করিব না, আমি এই 
বঙ্ন সুদরীকে বিনামুলো প্রদান 
করিব, কিন্তু ইহার বিনিময়ে আমি 


ল্নিদ্কা- 
নল এই যুবতীর নিকট একটি ভ্রধ্য 
০5 গার্থনা করি,ত্আখি একবার 
! রি ঘা তাহার মুখচুম্বন করিব ।” আমি 
2 এই প্রস্তাবে বিরক্ত হইল বপি 


লাম, “যুবকের এই প্রস্তাব অত্যন্ত 
অগথানজনক *৪ রূঢ়” বৃদ্ধা 
আমাকে বুঝাইল, ইহাতে আমার 
প্রতিজ্ঞাভঙ্গের আশঙ্কা নাই; 
কারণ, আমাকে গেই যুবকের 
সহিত কথা কহিতে হইবে লা, কেবল গওয্থলে একটি চুন গ্রহণ করিলেই কাঁধ্য শেষ হইবে'। আমি সেই রেশমী 
বন্সধানি লাভ করিবার জন্ট এতই উৎসুক হইয়াছিলাম যে, বৃদ্ধার পরামর্শ অস্সারে যুবকের অনুরোধ রক্ষা 


০৮]. 


চলিলাম। বাঁজারের পথে আসিয়া সেই বৃদ্ধা আমাকে বগিল, প্ঠাকুরীণি, আপনি যখন / 


আপনাকে আর দোকানে দোকানে ঘুরিয়! বেড়াইতে হইবে না, আপনি যে সক রা চাহেন, তাঙ্গ: 





/্্ 
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রা ফরজ ঙগ হইসার? ক ও আমার পরিচারিকাগণ আড়াল করিথা দীল়্াইলে, ক আম টন 
করিল। . কিন্তু ক্ষেল মুখচুঈনই নহে, 








ছুরন্মী আমার দেশে দংপল- করিয়া, অনেকখানি মাংস তুলিয়া 
লইল')--বনথ বহু করিয়! আমার গঞ্ডগছল হইতে রকতধারা ঝসিতে লাগিল। 

আমি লজ্জায় ও বেদনার মূরিছিত হইয়া পড়্িলাম। দোকানদার আমাকে তদবন্থ দেখি পলারন করিল। 
আমি মৃচ্ছাতঙ্গে দেখিলাম, আমার সুখ রক্তশ্রোতে ভাদিতেছে, অনেক লোক সেখানে আনিয়া উপস্থিত হইতেই 


আমার পরিচারিকাগণ আমার মুখ ঢাকিরা দিয়াছিল, তাহার! সেই নকল লোককে প্রন্কৃত ঘটনা জানিতে 
. না দিয়া বলিয়াছিল, আমার হঠাধ মচ্ছ হইয়াছে,-গুনিয়! তাহার! তাহাই বিশ্বাস করিয়া চলিয়া গেল। 


অতঃপর বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে বৃদ্ধা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল, এই ব্যাপারে 
যে তাহার ফোন হাত নাই, তাহাই দে পুনঃ পুলঃ বলিতে লাগিল। তাহার পর সে বলিল, দে এমন 
আশ্চর্য্য ওষধ জানে যে, তাহা লাগাইলেই তিন দিনের মধো আমার ক্ষত সম্পূর্ণ আরোগা হইতে 
পারিবে, ক্ষতচি্ন পর্মাস্ত থাকিবে না। আমি বড় ছুর্ধল হইয়া পড়িগাঁছিলাম, বহু কষ্টে গৃহে ফিরিয়া আবার 
মচ্ছিত হইলাম। বৃদ্ধী আমার ক্ষতে ওুঁষধ প্রয়োগ করিল, আমি মৃচ্ছ্াভঙ্গে শখ্যাগ্ন শয়ন করিলাম। 

রাত্রিকালে স্বামী গৃহে আদিলেন। আঁমার স্থরক্তিম গণ্ডে পটী জড়ান দেখিয়া তিনি ইহার কারণ 
জিজ্ঞাদা করিলেল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, “আঁমার মাথা ধরিম়াছে।” ভাবিলাম, ইহা শুলিয়াই 
তিনি সন্থষ্ট হইয়া থাকিবেন, আর কোন প্রশ্ন করিবেন না) কিন্তু দেখিলাম, আমার কর্থায় তাহার 
কৌতুহল গিটিল না, তিনি আমার মুখের কাছে বাঁতী ধরিয়া! গালের ক্ষত দেখিতে পাইলেন। তিনি 
বলিলেন, "এ হইন্নাছে কি?” আমি তখনও সত্য গোপন করিয়া বলিলাম, “তুমি আমাকে বাজারে 
যাইবার অনুমতি দিয়াছিলে, আমি বাজারে যাইতেছিলাম, হঠাৎ কোথ|। হইতে একটা মুটে এক 


. খাটি কাষ্ঠ লইয়া যাইতে যাইতে একেবারে আমার ঘাড়ের উপর আছিয়া পড়ে, তাহার একথান। 


চে 


হু 


কাঠ আঘার গালে বিধিয়৷ গিয়া এই অবস্থা ঘটাইয়াছে। আঘাত সাগান্তই লাগিঙ্লাছে।* 

আমার এই কথা শুনিয়া আমীর স্বামী বলিলেন, "এ বড় অন্তায় কথা, কাল আমি রাজদ্বারে এ 
সনবন্ধে সুবিচার প্রার্থনা করিব, এই সুটে বেটার! বড়ই অপাবধান, তাহাদের সকলকে দণ্ডিত না করিয়া 
আমি কখনই ক্ষান্ত হইব ন।” 

আমি এই কথা শুনিয়া, ভীত হইয়া, আমার স্বামীকে ক্রোথ ত্াঁগ করিতে অনুরোধ করিলাঁধ১- 
বলিলাম, “এ অতি তুচ্ছ ঘটনা, ইহা লইয়া এতগুলি প্রাণীর উপর অত্যাচার করা সঙ্গত হইবে না, 
বিশেবতঃ মুটেবও সম্পূর্ণ দোষ নাই ।” 

আমার স্বামী বলিলেন, “তবে প্রকৃত ঘটনা কি, খুলিগা বল, কিরপে ক্ষত হইল?” আমি আবার 
নৃতন ছন্দী আ্াটিলাম ১ বলিলাম, “একটা! লোক গাধার পিঠে ঝীটা বোঝাই করিয়া যাইতেছিল, 
পথের" মধো মেই গাধা ঝাঁটা সমেত আমার গানের উপর আসিয়া পড়ে, ঝাঁটায় গাল কাক গিরাছে।” 

আমার স্বাষী বলিলেন, পরান্রি প্রভাত হইবামীত্র আমি উজীর জাফরের নিকট উপস্থিত হইয়া, 


সকল ঝাঁটা-বিক্রেতার মুণডপাতের ব্যবস্থা করিব ।” 


আমি বলিলাম, “প্রাণনাথ, আল্লার দোহাই, সুমি ক্রোধ ত্যাগ কর। অনর্থক ঝাঁটাবিক্রেত্গণের 
উপর রাগ করিও লা, তাহাদের বিশেষ দৌষ নাই, আমি হঠাৎ মুচ্ছিত হ্ইা পড়িয়াছিলাম, তাহাতেই 


আমার এই দশা খটিয়াছে।* :. 






চুঙ্ধনে রক্তিম 
কগোগে 
রক্তধার! 


রী 


প্রেমিকার 
কৈফিয়ত 


5. 
রঃ 
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স্বামীর 
সুকঠোর 
শাসন 


) | 


রি 


দাসহস্তে 
প্রণিনীর 
লাঞ্ছনা 


সন 
ট 





এই কথা শুনি আমার স্বামী ধৈর্যাচ্যত হইলেন ১ সক্কোধে বলিলেন, “পাপীরসি, তৌর মুখে অনেক 
গিথাকথা শুনিয়াছি, আর অধিক মিথ্যা শুনিবার ইচ্ছা নাই।” অনন্তর তিনি ভূত্যগণকে বলিলেন, 
“ছুষ্টারিনীকে বিছানার উপর হইতে গৃহের মধ্যস্থলে লইয়া আছ ।” তাহারা অবিলম্বে এই আদেশ পালন 
করিল। আমার স্বামী একজন ভূভাকে আঁদেশ করিলেন, “একখান খড্ধী দ্বার এই ছুশ্চাঁরিলীর মুণচ্ছেদন 


.কর, তাহার পর ইহার মৃতদেহ টাইগ্রিদ্‌ নদীতে লিক্ষেপ কর, মাছে ইহার দেহ ভক্ষণ করুক। যাহারা . 


আমার প্রমোদিলী হইয়াও বিশ্বারসঘাতিনী হয়, ভাঁহাদিগের প্রতি আমি এইরূপ দগুদান করিয়া থাঁকি।” 

স্বামীর এই কঠোর আদেশ শুনিয়া, আমি অনেক বিলাপ ও পরিতাপ করিলান, তাহার দা! প্রীর্ঘনা 
করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না। আমাকে বধ করাই তিনি স্থিরসংকল্প 
করিলেন) কঠোরশ্বরে তীহার ভূত্যকে আদেশপালন করিতে বলিলেন। ইতিমধ্যে আমার স্বামীর 
বদ্ধান্ধাত্রী সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন) তিনি আমার স্বামীকে ক্রোধ ত্যাগ করিবার জন্য অনেক 
অনুরোধ করিলেন, অনেক হিতবচনও বলিলেন, অবশেষে অশ্রুপূর্ণলৌচনে আমার জীবনভিক্ষ। চাহি- 
লেন। স্বামী তাহার কাতরতীয় বিচলিত হইলেন; অবশেষে বলিলেন, “আমি তোমার অনুরোধে 
পাপিষ্টাকে ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু তাহাকে ছুগ্র্দের প্রতিফল গ্রহণ করিতে হইবে ।” অনন্তর স্বামীর 
আদেশে তাহার একটি ভৃত্য একগাছি হুল্ম বেত্র দ্বার! এমন নির্দয়ভাবে আমার বক্ষে প্রহীর করিতে 
লাগিল যে, আমার বক্ষের কোমল চর্ঘা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া! গেল, আছি সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞাশ্ন্ট হইয়া পড়িলাম। 

আমার স্বামী কেবল যে আমার প্রতি এই প্রকার অত্যাচার করিয়াই ক্ষান্ত রছিলেন, তাহা নছে, 
তিনি ক্রোধবশে ভূতাগণকে আদেশ করিয়া, আমার সুসজ্জিত বাসগুহ এবং পার্শবর্তী অনেকগুলি বাড়ীও ধ্বংস 
করিয়া ফেলিলেন। তীহার মত হৃদয়বান্‌ নাত ব্যক্তির নিকট এমন নির্শা অত্যাচারের কল্পনা কোন দিনই 
করি নাই। কিন্তু রাঁজদ্বারে আমি কোনপ্রকার প্রতীকারকামনা করিতে পারিলাম না, কারণ, আমার স্বামীর 
কোন পরিচয়ই আমি জানিতাম লা। তিনি এই নগরে সপূর্ণনূপে আত্মগোপন করিয়। বাস করিতেন । তাহার 
পর সাহার ক্ষমতা দেখিয়া, তাহাকে সাধারণ ব্যক্তি বলাও আমার মনে হইল না, রাজদারে অভিযোগ 
করিয়াই ধা কি ফল ভাবিয়া আমি নিরগ্ভম রহিলাম, এবং স্বামিগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া আমার 
প্রিয়ভগিনী জোবেদীর নিকট উপস্থিত হইলাম। 

আমার ছুঃখকাহিনী শুনিয়া! জোবেদীর হৃদয়ে দয়াস্চার হইল, তিনি তীহাঁর গুহে আমাকে আশ্রয় দান 
করিলেন। তাহার মুখে তীহার জীবনের সকল ইতিহাদ এধণ করিলাম, কৃষ্ণব্্ণ কুকুর ভূইটির ইতিহাসও তিনি 
আন্মপূর্তিক ঘলিবেন। ' অল্পদিনের মধো আমাদের কনিষ্ঠা ভগিনীও বিধবা হইয়া আমাদের নিকটে আসিয়া 
বাস করিতে লাগিলেন। বছদিনের পরে আবার আমরা তিন ভগিনীতে মিলিত হইলাম। আমরা জীবনের 
অবশিষ্ট কাঁল একত্র বাস করিতে কৃতসংকল্প হইলাম । এখন আমরা কয় ভগিনীতে মিলির পরমন্থৃথে একত্র 
বাপ করিতেছি, গৃহের সকল ভার এখন আমার হত্তেই রহিয়াছে। আমি স্বয়ং মধো মধ বাঁজার করিতে যাই, 
গত কলাও গিয়াছিলাগ, একজন মুটের মাথায় জিনিসপত্র দিয়া বাড়ী লইয়া আসিলাম, মুটেটি সুরলিক 
ও মজ্লিলী লোক দেখিয়া তাহাকে আর শ্লীদ্র যাইতে দিই নাই। তাহার কথাবার্তায় আমোদ 
পাওয়া যাইবে ভাঁবিয়। তাহাকে থাকিতে বণিয়াছিলীম। সন্ধ্যাকালে তিন জন ফকির আসিয়া আশ্রয় 
প্রার্থনা করায় আমরা তীহাদিগকেও আশ্রয় দিই। তাহার পর মোসনের তিনজন সদাগরের আবির্ভাব 
হইল। আমাদের দৈনিক কর্তব্য সম্পাদন করিতে দেখিয়া তাহার! প্রতিজ্ঞ। ভঙ্গ করেন) আমরা 
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আঁমাদের অতিথিগণফে দিয়া অঙ্গীকার করাইয়া লইয়াছিলাম যে, তাহীরা আমাদের কোন কার্ধোর 
কারণ সন্ধে প্রশ্ন করিবেন লা। আমরা অতিথিগণকে তাহাদের অভদ্র কৌতূহলের জন্য দগুদান 
করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহাদের বিচিত্র কাহিনী শুনিয়াই আমর! তাহাদিগকে মুক্তিদান করিয়াছি। 
খালিফ হারুণ-অল-রলিদ এই সকল বিবরণ শ্রবণ করিমা অতান্ত সুখী হইলেন এবং আমিন! ও 
রর তাহার ভগিনীদবয়কে পুরস্কারদীনের ইচ্ছা! প্রকাশ করিলেন। অনন্তর মন্ত্রী জাফরকে দিয়া জোবেদীকে 
'াবলাইলেন, যে পরী সর্মুর্তিতে তৌমার সাহাযালাভ করিয়াছিল, এবং অবশেষে তোমার ভগিনীদয়ের 
শ্রতি এমন গুরুদগ্ুবিধান করিয়া গিনাছে, সেই পরী এখন কোথায় আছে? তোমার ভগিনীদবয় কখনও 
. কুকুরদেহ পরিত্যাগ করিতে পারিবে কি না?” 
জোবেদী বলিলেন, "জীহাঁপনা, আপনাকে বলিতে ভূলিয্া গিয়াছি, মেই পরী আমার হাতে এক 
বাঙডল চুল দিয়া বলিয়া গিয়াছে, তাহার সহিত সাক্ষাতের আবস্তক হইলে হুইগাছি চুল পুড়াইলেই তাহার 
সাক্ষাৎ পাইব। সে ককেসদ্‌ পর্বতের অপরপারে থাকিলেও আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে ।” 
জোবেদীর নিকটে কেশগুলি ছিল, তিনি তীহ! বাহির করিয়া খালিফকে দেখাইলে, খাঁলিফ তীহাকে বণি- 
লেন, “অব্লিষ্বে সেই পরীকে এইখানে উপস্থিত করিতে হইবে ।” | 
খালিফের আদেশ অনুসারে ঢুইগাছ্ছি কেশ দগ্ধ করিবামাত্র খালিফের রাজদভা মহাবেগে কাপিগ! উঠিল। 
াহার পর বনবিধ বন্ত্াল্কারে সুসজ্জিত হই একটি অপূর্বন্দরী সেই সভায় আবিভ্ূতি হইল, এবং জোবেদীর 
নিকট সে যে উপকার লাত করিয়াছে, মৃক্তকণে দকলের নিকট তাহা প্রকাশ করিল -_এই রম্লীই দেই পরী । 
খালিফ তখন সেই পরীকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, “সুন্দরি, আমি তৌমার নিকটে অনুগ্রহ প্রার্থন। 
করিতেছি, যে ছুরাত্ম। আমিনাকে বিবাহ করিয্: তাহার লঘু পাঁপে তাহার প্রতি এমন গুরুদণ্ডের বিধান 
করিয়াছে, সেই নরাধম কে, তাহ! আমি জানিতে চাই, আমার রাজো এমন পাষণ্ড যে বিনা দণ্ডে পরিত্রাণ 
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পাইবে, ইহা আমি ইচ্ছা করি না। আর জোবেদীর ভগিনীদ্ঘয়ের যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে, পাপ অপেক্ষা 


পাপের দণ্ড আমার রাজ অধিক হইলে আগার সুনামে কলঙ্ক স্পর্শিবে; অতএব আমার অন্রোধ, তুমি 
কুকুর ছুইটিকে তাহাদের যথার্থ আকার দান কর।” পরীর আজ্তাক্রমে কুকুর দুইটি তৎক্ষণাৎ জোবেদীর ছুই 
তগিনীমুর্তিতে পরিণত হইল। পরীর ইচ্ছায় আমিনার বক্ষের ক্ষতচিছুও বিলুপ্ত হইল। আমিনার অজ্ঞাত- 
নামা স্বামী সন্বন্ধে পরী বলিল, ্জীহাপনা, এই যুবক আপনার অতি নিকট আমীর, ইনি আপনার জোষ্ঠ 
পুত্র শাহজাদা আমিন, আমিনার রূপের খ্যাতিতে মুগ্ধ হইয়া তিনি আমিনাক্ষে গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন । 
তিনি আমিনার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা! ক্ষমার সম্পূর্ণ অযোগ্য নহে; কারণ, আমিন! মিথা। 
বলিয়া সাহার মনে গুরুতর সন্দেহ জন্মাইয়! দিয়াছিল।” অতঃপর পরী খালিফকে অতিবাঁদন করিয়া 
রাজসভা৷ হইতে অস্ত্রহিত হইল। 

ব্থালিফ তাহার পুজ আমিনকে আহ্বান করিয়া আমিনাকে পুনগ্রহণ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। 
সকল কথ শুনিয়া আমিন হষ্টচিভে পরিতাক্তা পতিগতিপ্রাণ৷ সুন্দরী পর্ীকে সাদরে পুনগ্রহছণ করিলেন। 

জোবেদীর প্রতি খালিফের মনে অন্থ্রাগের সঞ্চার হইয়াছিল, তিনি জোবেদীকে বিবাহ করিলেন, এবং 
তাহার তিন ভগিনীকে পূর্বোক্ত একচক্ষু ফকিরব্ররর হস্তে সমর্পণ করিলেন।  ফকিরর! রাজপুজ ছিলেন, 
খাঁলিফের শ্যালীপতি হইয়া, তীঁহার! পরমন্ুখে বোগ্দাদ নগরে বাদ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে তীহার! 
রাজোর উচ্চপদে প্রতিঠিত হইলেন। ১ 
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শাহারজাদীর উৎফু্প যৌবনের সৌন্দর্যে ও তাঁহার গলের মাধূর্যের সুলতান এতই সন্মোহিত হইয়াছিলেন 
যে, তাহার প্রাণদণ্ডের আঁদেশ দিবার কথা বিস্থৃত হইয়া, পরদিন প্রমোদ-নিশ] শেষে সাহা্ষে নুতন গল্প 
বলিবার জন্ঠ নিজেই অন্কুরৌধ করিলেন । মৌহুন কটাক্ষের বিছ্যাবাণ বর্ষণ করিয়া, সন্মিতমুখে শাছারজাদী 
আবার নুতন কাহিনীর অবতারণা করিলেন। 


ক নী ৯ ঈ সং 


বোগ্দাদাধিপতি হারুণ-অল-রগিদের রাজত্বকালে বোগ্দাদ নগরে সি্দবাদ নামে একটি দরিদ্র শ্রমজীবী বাস 
করিত, মোট বহন করিয়া তাহাকে জীবিক! নির্বাহ করিতে হইত | একদিন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহে এরচগ 
রৌদ্র একটি প্রকাও মোট মাথায় লইয়া, সে নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতেছিল। চলিতে 
চলিতে পে পথের এক স্থানে আপিরা দেখিল, পথের সেই অংশ গোলাপজলে সিক্ত, বায়ু হিল্লোলে 
চতুর্দিকে গোলাপগন্ধ বিকীর্ণ হইতেছে | মিন্দবাদ এই স্থানে আপিয়া তাহার মোট নামাইল এবং একটি 
গৃহের ছারাঘ্ধ বসি বিশ্রাম করিতে লাগিল | প্রকাণ্ড গৃহ, রাজপুরীর স্তার প্রশস্ত । সুনজ্জিত গৃহ 
হইতে সুন্দর সঙ্গীতধ্বনি উখিত হইতেছে, পিঞরে বসিয়া ঠাণা ও বুল্বুল্‌ মনের আনন্দে শীদ্‌ দিতেছে, 
গৃহদ্ধারে পরিচ্ছদ-ভূষিত দ্বৌবারিকগণ সশঙ্কে দ্বার রুক্ষ! করিতেছে । গৃহবাসিগণ যেন কৌন উত্সবে মাতিয়া 
উঠিগাছেন । কাহার গৃহে এইরূপ আনন্দোৎমব চলিতেছে, তাহা জানিবার জন্য সিন্ববাদের মনে কৌতূহলের 
সধশর হইল; সে দছ্বারবালের নিকট গৃহস্বামীর পরিচন্ন জিজ্ঞামা করিল | দ্বারবান্‌ গৌঁফে চাড়া দিয়! 
সবিষ্ময়ে বলিল, "কি আশ্চর্ধা, তুমি বিথা'ত নাবিক সিন্দবাদের নাম শুন নাই ? জাহাজে করিয়া! তিনি 
সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাহার ধন-দৌলতের সীম! নাই, ইহা সেই নাবিকশ্শেষ্ট ধিন্দবাদের প্রাসাদ |” 
মুটে এই কথা শুনিয়া ললাটে করাঘাত পূর্বক দীর্ঘনিখবাস ত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "হা আল্লা, 
তোমার রাঁজো বিচার নাই, দিন্দবাদ ও সিন্দবাদ দুজনেরই নাম একরপ, কিস্তু ভুজনের অবস্থার মধো 
কি আকাশ-পাতাপ প্রভেদ ! আমি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, বৃষ্টি ও রৌদ্রে মোট বহিয়া, অতি কষ্টে এক 
মুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করি, আর এই সিন্দবাদ পথের ধুলানিধারণের জন্ত গোলাপজল ছড়া, তাহার সুখ ও 
সৌভাগ্যের সীমা নাই !” সিন্দবাদ এইরূপ বিলাপ করিতেছে, এমন সময় একজন ভূতা আপি তাহাকে 
খলিল, “আমার প্রভূ দিন্বরাদ নাবিক তোমাকে ডাকিতেছেন, আমার "সঙ্গে তাগার নিকটে চল।” 

সিন্দবাদেন স্ঠান্ন একজন সামান্য সুটেকে ধনকুবের নাবিক সিন্দবাঁদ ডাকিতেছেন শুনিয়া, তাহার বিশ্মন্বের 
মীন! রহিল না। সে ভাবিল, তাহাকে কোনরূপ শীস্তি দিবার জন্তই সিন্দবাদ তাহাকে আহ্বান করিয়াছেন। 
জ্তরাং মুটে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইল না, তাহার সঙ্গে মোট আছে এবং তাহা শী 
বথাস্থানে পৌছাইয়৷ দিতে হইবে বলিয়া, ভূতের লহিত যাইতে আপনি করিল) কিন্তু ভৃত্য পীড়াপীড়ি 
কমান, ধিশেষভঃ মোটের রক্গশাবেক্ষণে সম্মত হওয়ায়, অবশেষে অনিচ্ছ! সকেও সে দিন্দবাঁদের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গমন করিল। 

শিন্দধাদ ভূতোর সহিত একটি সুসজ্জিত প্রশস্ত কক্ষে উপস্থিত হইদা দেখিল, উৎকৃষ্ট আপনে অনেকগুলি 
লোক বসিয়া আছেন, আহীর-টেবিলে বিবিধ খাস্চদ্রবয থরে থরে সজ্জিত, প্রধান আনে একটি বৃদ্ধ 
উপবিষ্ট, তাহার শ্বেতবর্ণ শর বক্ষ পর্ব বিলম্বিত। সিন্দবাদ বুঝিল, এই লোকটিই সিন্দবাদ নাবিক । 
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সিন্দবাদ এমন গৃছে জীবনে কখনও পদার্পন করে নাই, এবপ একটি সুন্দর গৃহে এতগুলি লৌককে 
একত্র উপবিষ্ট দেখি সে ভয়ে কীপিতে লাগিল, কিছ সন্ত দিন্দবাদ সধুরস্বরে তাহাকে নিকটে আহ্বান করিয়! 
তাহার দক্গিণস্থ আদল গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিরেন।  অমজীবী দিন্দবাদ উপবেশন করিলে, সিন্দঝাদ 
তাহাকে টেবিলে সঙ্জিত উৎকৃষ্ট খান্তাঁদি আহার করিতে বলিলেন, স্ুপেন্ধ মগ্ঘ আনিয়া দেওয়া হইল। 
পিন্দবাদের অলৌকিক ব্যবহারে মুটের ভদ দুর হইল, সে তখন মনের আনন্দে পাঁনভোজনে রত হইল | 
আহারাদি বখন প্রার শেষ হইম়। আদিল, তখন পির্দাবাদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাই, তোমার সৌভাগ্য 
নাম কি, তুমি কি কর?” সিন্দবাদ বলিল, “আমার নাম সিন্দবাদ, আমি মুটেগিরি করি 1৮ 'সিন্দবাদ কোন্‌ পথে? 
বলিলেন, “তোমার নাম ও আমার নাম একই। তোমার সহিত আলাপ করিয়া আমি তুষ্ট হইলাম। দি 1 ?ঁ 
তোমার নিকট আমি একটি কথ| জানিতে চাই, আমার ঘরের ছায়ায় বসিয়া, তুমি আল্লাকে ভাকিয়! ্ 
কি বলিতেছিলে? তোমার কথ! আমার কাণে গিয়াছিল, তাই তোমাকে ডাকিবার জন্ত লোক 
পাঠাইয়াছিলাম 1” পি্দবাদ কিয়ংকাল অবনত-মস্তকে থাকিয়া কাতরতাবে বলিল, “রৌড্রে প্রকাণ্ড মোট 
বহিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়াতে আমি অবিবেচকের মত যে ছুই একটি কথা বলিয়াছি, তাহার জন্ত অপরাধ 
হইয়। থাকিলে আমাকে ক্ষমা করুন।” পিন্দবাদ বলিলেন, "ভুমি মনে করিও ন। থে, সে জন্য আগি 
তোমাকে তিরস্কার করিব। তোগার অবস্থা-সম্ন্ধে আমার উত্তম অভিজ্ঞতা আছে, সুতরাং তোমার প্রতি 
ক্রোধের পরিবর্তে আমার মনে করুণাসঞ্চার হইয়াছে; কিন্তু তুমি যে ভুল ধারণা: করিয়াছ, তাহা দূর করা 
আমার উচিত । তুমি নিশ্চই মনে করিয়াছ, আজ আমি যে খ্রশব্যয ও সুথভোগ করিতেছি, তাহা আল্লা অস্থগ্রহ 
করিয়া, আমাকে ছা'গ্নড় ফাঁড়ি! দান করিরাছেন। তোমার এরূপ অনুমান ভূল। আমি অবস্থার উন্নতির 
জন্ত যেরূপ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া(ছ, তাহ। কিরূপ কঠোর, সে বিষয়ে তোণার কোন জ্ঞান নাই 
বলিয়াই তুমি এন্সপ অন্নুমান করিয়াছ।” 
অনস্তর ভিনি উপস্থিত ভদ্রনগুলীকে সথ্োধন পূর্বক বলিলেন, “নহাশরগণ আমি বত কষ্ট সঙ 
করিক্াছি, পৃথিবীর সর্ববাপেক্ষ। অধিক ক্কপণগনও 'সেকূপু কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জগত তাহাদের সঞ্চিত 
সমস্ত অর্থ বায় করিতে কুষ্টিত হইতেন না। আমি সাঁতবাঁর বিভিন্ন সমুদ্রে যাত্রী করি, সেই সকল সমুদরযাত্রায় 
আমাকে কিরূপ তগ্জানক বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য আপনাদের কৌতুহল 
জন্সিতে পারে); আমি একে একে তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন|” 
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সিন্দবাঁদ নাবিক বলিতে আরস্ত করিবেন ;__আমি ধনবানের সন্তান। যৌবনকাণে কুসংসর্গে পড়িয়। ম্দ- 
আছি পৈতৃক অর্থের অধিকাংশই উড়াইয়। দিয়াছিলীম ; তাহার পর ক্রমে আমি বুঝিতে পাররিলাম, যে হে 
ভাবে আমি অর্থব্যর করিতেছি, অর্থ সে ভাবে ব্যন্ন করিবার জন্ত লহে, নানাবিধ ক্রিগাতে আমি জীবনের যে সময় গচ 
নষ্ট করিয়াছিলাম, তাহ! যে অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা অপেক্ষাও মূল্যবান্‌, তাহাও আমি বুঝিতে পারিলাস। সমস্ত জীবন জ্মজ্র- 
* অপবায় করিয়া, বৃন্র়সে দারিদ্র! ভোগ অপেক্ষা অধিক ছুঃখ আর কিছুই নাই, তাহা বারস্বার আমার মনে চ্ত+ 
পড়িতে লাগিল। আমি পিতার মুখে কত দিন শুনিয়াছি, তিনি বলিতেন, সলোমন বলিয়াছেন, “দারিজ্যন্ণ। আহ 
অপেক্ষা মৃত্যুই বাগ্নীয় /--এই কথা স্মরণ করিয়া আমি সম্পূর্ণ নিব হইবার পূর্বেই আমার যে কিছু সী 
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সম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল, তাহা নীলামে বিক্রগ করিয়া, বাণিজাধাত্রার জন্ত প্রস্তুত হইলাম; এবং কযেকজন দদীগরের 

সহিত যোগদান করিলাম ; আমর! কগেকজন সদাগর একত্র বাপসৌর! হইতে প্রথগ সমুদ্রধাত্র! করিলাম । 
প্রথমবার আমর পারন্ত উপদাগরপথে পূর্ব-ভাঁরতাভিমুখে যাত্রা করিলাম; এই উপদাগরের পর ভারত- 
মহাসাগর । প্রথমে কয়েকদিন আমি সমুদ্রপীড়াম় কাতর ছিলাম, কিন্তু শীগ্রই আমার সে পীড়ার উপশন হইল, 
তাহার পর আর কখনও আমি সমুদ্রগীড়ায় আক্রান্ত হই নাই। আগরা চলিতে চলিতে কয়েকটি 
দ্বীপে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য বন্দরে জাহাজ নঙ্গর করিলাম, কিছু পণ্যব্রব্ও বিক্রয় করিলাম। 
স্বীপনহে একদিন আমাদের জাহাজে পা'ল তুলিয়া, সমুদ্রের তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতেছি, এমন 
প্রকাণ্ড তিথি সময় অদুরে একটি ক্ষুদ্র দীপ দৃষ্টিগোচর হইল) এই ভ্বীপ দেখির৷ জাহাজের কাণ্ডে পা'ল নামাইবার 
আদেশ প্রদান করিলেন, তাহার পর এই দ্বীপে যাহারা গমন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে প্রস্তুত 
হইন্ডে বলিলেন। কগেকজন আরোহীর স্তায় আমিও জাহাজ হইতে এই দ্বীপে অবতরণ করিলাম 
এবং দ্বীপের মধ্যস্থলে আদি আহারাদির আয়োজন করিলাম। আমরা পানভোজনে রত আছি, 
এমন সমর দ্বীপ সহসা! প্রবলবেগে নড়িয়া উঠিল, বোধ হইল যেন মহা ভূসিকম্প আরম্ভ হইয়াছে । 
যে সকল আরোহী জাহাজের 
উপূর ছিলেন, তাহারা দেই দ্বীপ- 
টিকে এই ভাবে অন্দোলিত হইতে 
দেখিয়া আমাদিগকে তৎক্ষণাং 
জাহাজে উঠিতে অন্থরোধ করিলেন ) 
'কারণ, আমরা দ্বীপ ভাবিনা যাহার 
উপর নামিয়াছিলাম, তাহা দ্বীপ 
নহে, একটি যোঁজনব্যাপী তিমির 
পৃষ্ঠ ! জীবনরক্ষার জন্ কেহ নিকট- 
বর্তী নৌকায় লদ্ফ প্রদান করিলেন, 
কেহ বা ভিমিকে অসুদ্রগর্ভে গ্রবে 
, শের চেষ্টা করিতে দেখিয়া জাহাজে 
উপস্থিত হইবার জন্ত তাহার উচ্চ 
পৃষ্ঠ হইতে সমুদ্রগর্ভে লম্্ প্রদান 
করিলেন; কিন্তু আমার কোন 
উপায়ই অবণম্বন কর! হুইল না, আমি 
তিথিপৃষ্ঠেই রহিয়। গেলাম। তিথি 
| জু . ৃ সমুদ্রগর্ভে মগ্ন হইবামাত্র আমি সন্থুথে 
একখানি তক্তা দেখিা--যাহা আমর! জাহাক্দ হইতে জালানীর হস্ত আনিয়াছিলাম__তাহারই উপর 
ভর দিয়া সমূদ্রবঙ্ষে ভাগিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে যাহার! জাহাজে গি্া। উঠি, জুবাতীস পাইয়া 
তাহাদিগকে লই কাণ্ডেন জাহাজ ছাড়ি দিবেন। আমি ক্ষুদ্র তক্তার উপর নির্ভর করিয়া সমুদ্রতরলে 
 াসিতে লাগিলাম। এক দিন এক রাত্রি সেই ভাবে ॥মুদ্রবক্ষে কাটিল, পরদিন প্রভাতে দেহে: বলশ্র 


[১০৪] ক 





প্র 


944৭ সিট 


রহিল লা, ভ্বদয়ে আশাও রহিল না। কিন্তু আল্লীর ইচ্ছা কি, তাহা কেহ বঙ্সিতে পারে না) আমি 
তরঙবেগে একটি দীপের প্রান্তে আদিয়! পড়িগাঁম, নিকটেই একটি বৃক্ষ ছিল, তাহা ধরিয়া! বহ কষ্টে দ্বীপের 
উপর উঠিলাম। অর্ধমূত অবস্থায় অনাবৃত দ্বীপের উপর আমি পড়িয়া রহিলাম, তাহার অললক্ষণ পরেই 
ধীরে ধীরে সূর্যোদয় হইল। 

অনেকক্ষণ বিশ্রামের পর শরীর কিছু সুষ্থ হইল বটে, কিন্তু ক্ষুধার যন্ত্রণা অগহা ! কোথাও যদি কোন 
প্রকায় ফলমূল পাওয়া যায়, অতি কষ্টে তাহারই মন্ধীন করিতে লাগিলাম। অনেক অস্ুন্ধানে নির্মল 
জগলপুর্ণ একটি ক্ষুদ্র প্রবাহিনী দেখিতে পাইলাম, অন্ত খাস্তদ্রব্যের অভাবে দেই জল থাইয়াই কিঞিং সুস্থ 
হইলাম, তাহার পর দ্বীপ্রমণে যাত্রা! করিলাম । দ্বীপটি স্ুপ্রশস্ত ও সুন্দর ;__কিছু দুরে দেখিলাম, একটি 
ঘোড়া ঈরিতেছে, আমি তাহার সঙ্গিকটবর্তী হইবামাত্র মাটার নীচে হুইতে কে একজন লোক আমার 
পরিচয় জিজ্ঞামা করিল । আমি তাহাকে আমার কাহিনী বলিলে, দেই লোকটি আমার হাত ধরিয়া একটি 
গুহার মধো লইয়া গেল, দেখিলাম, মেই গুহার মধ্যে আরও বরেকজন লোক বগিযা আছে, তাহারা 
আমাকে দেখিয়া অধিক বিশ্মিত হইল কি আমি তাহাদিগকে দেখিরা অধিক বিশ্মিত হইলাম, তাহা স্থির 
করা কঠিন। 

আমাকে তাহার! থাদ্রব্যাদি দান করিল, তাহা আহার করিরা মহাপ্রানীকে পরিতৃপ্ত করিয়া, আমি নেই 

লৌকগুলিকে সেই স্থানে অবস্থানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম । তাঁহারা বলিল, তাহারা এই দ্বীপের রাজা 
মিরেজীর সহিস, এখানে তাহারা প্রতি বংমর তাহাদের রাজার আবাবল হইতে ঘোটকী লইদা আইনে, 
পিক্ুঘোটক দ্বারা এ কপ ঘোটকীর নস্তান উৎপাদনই তাহাদের আগমনের উদ্দেখ। এ দমকল ঘোটকীর 
যে শাবক হয়, তাহারা কেবগ রাজারই ব্যবহাদ্রে লাগে । মহিসিরা আরও বলিল, পরদিন তাহারা এই দ্বীপ ত্যাগ 
করিবে; স্থৃতরাং আর একদিন বিলঞ্ষে আদিলেই এখানে একাকী থাকিন। আমাকে প্রাণ হারাইতে হইত। 

সহিনরা আমার সহিত গন্প করিতেছে, এমন সময় একটি প্রকাণ্ড পিম্ধুঘোটক সমুদ্র হইতে উঠিগ। 
একটি ঘোটকীর সহিত মিথুনক্রিরা আরম্ত করিল। তারপর তাহাকে নমুদ্রমধ্যে টানিয়া লইবার চেষ্টা 
করিল, তাহা দেখিয়া সহিগরা। উচ্চৈঃম্বরে ঘোর চীংকার 'কৰার দিন্ধুঘোটকাঁটি পলাগন করিল। সহিদ 
বলিল, "এরূপ ভাবে চীংকার না করিলে দিদ্কুঘোটকের হস্ত হইতে ঘোটকীদিগের গ্রানরক্ষা, কর! নিতান্ত 
কঠিন হইয়া ধাড়ার। 

পরদিন সহিসর! রাজধানীতে ফিরিয়া গেল, আমিও তাহাদের সপ্গে চপিনীৰ। রাজ! গিরেজীর নিকট 
উপস্থিত হইলে, তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞানা করিলেন, এবং আমার মুখে মমন্ত কথা গুনিরা, আমার 

ঠখ ও বিপদে যথেষ্ট সহাহ্ভৃতি প্রকাশ করিলেন) যাহাতে আমার কোন অন্থবিধ! নাঘটে ঝা কোন 
বিষয়ে অভাব উপস্থিত না হয়, কর্মচারিগণকে তিনি দে আদেশও দান করিলেন। রাজার সহ্্দ্তাগ আমার 
ছখ ও কষ্ট দূরীভূত হইল । 

আমি নূতন রাজো আপিযা, বিভিন্ন দ্তরদার-হুক্ত গোকের গহিত মিশিতে লাগিলাম, এবং রি দেশের 
আচারবাবহার রীতি-শীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞত। মঞ্চ করিতে লািলাম। একদিন আমি 


+ বদরের কাছে দীড়াইয়। আছি, এমন দম দেখিলাম, একথানি বিদেশী জাহাজ আপিয়! সেই বন্দরে নঞজর 


করিল) জাহাজ হইতে অিনিমপত্র নামিতে লাগিল। ছুই একটি বস্তার উপর আমি চষ্টিপাত করিতেই 
দেখিলাম, নাদের উপর আমার নাম ধেখা রহিয়াছে) অত্যন্ত বসি হইয়। সেই বস্তাগুলি 
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মনোযোগ্সের সহিত পরীক্ষী করিতে লাগিলাম, অবশৈধে আঁমার মনে পড়িল, আমি বাঁলদোর! হইতে যে সকল 
জিনিস জাহাজে বোঝাই দিদ্বাছিলাম, ইহা তাহাই; গেই জাহাজের কাণ্ডেনকেও আমি চিনিতে পারিলাম ) 
কিন্ধু আমি বুঝিলাম, আমি প্রাণত্যাগ করিয়াছি: ভাবিয়। সে নিশিন্ত আছে, সুতরাং আমি কাগ্ডেনের 
নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে এই দকল দ্রব্যের অধিকারীর কথা জিজ্ঞাপা করিলাম। দে বলিল, “এ 
মকল মাল বোগাঁদ লগরের পিন্দবাঁদ নামক একজন নাবিকের সম্পন্তি।” অনন্তর লে আমার সমন্ধে ঘাহা 
যাহা জানিত, তাহা মকলই বলিল, অবশেষে জানাইল, এ নকল মাল বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু অর্থলাভ 
হইবে, তাহা সে সিন্দাবাদের কোন আত্মীয় থাকিলে তাহাকে প্রদান করিবে। আমি কাণ্ডেনকে বলিলাম, 
“ভূমি যাহাকে মৃত বলিয়া মনে করিতেছ, আমিই সেই সিন্দবাদ নাবিক। আমি মরি নাই, এ সকল 
মান আমার” আমার কথা শুনিয়া জাহাজের কাণ্রেন চীৎকার করিয়া সবিশ্ময়ে বলিল, “হা আল্ল এ 
পৃথিবী কি ফেবল প্রবঞ্চকেই পরিপূর্ণ ?” এই বলিয়া, আমার দিকে চাহিয়। পুনরাধ্ধ কহিল, “আমি 
স্বরং পিনাবাদকে মরিতে দেখিয়াছি, আমার জাহাজের আরোহিগণও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, আর তুমি 
আজ নির্পজ্জের মত বলিতেছ, তুমি স্ব সিনাবাদ ! তোমার সাহস ত কম নর? প্রথমে তোমাকে দেখিয়া 
তাল লৌক বোধ হইয়াছিল, কিন্ত এখন দেখিতেছি, তুমি একজপ ঘোর প্রবঞ্চক ।” আমি কাণ্ডেনকে 
বলিলাম, “স্থির হও বাপু, আগার সকল কথা শুণিয্বা পরে বন্ৃতা করিও।” কাণ্ডেন বলিল, "কতকগুরো। 
মিথ্যাকথা বলিবে ত? আচ্ছা, বল, শুনি।” আমি ধীরে ধারে সকল ঘটনার উল্লেখ করিলাম, কিরূপে 
আমি প্রাণরক্ষ। করিলাম, তাহা ও তাহাকে জ্ঞ/ত করিলাম! 

কাণ্ডেন হা করিয়া আমার কথা শুনিতে লাগিল। আমার কাহিনী শেষ হইলে লে বুঝিণ, সত্যই 
আমি প্রবঞ্চক নছি) জাহাজে যে সকল লোকের সহিত পুর্ধে আমীর বিশেষ পরিচর হইছিল, তাহা- 
দের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে চিনিতে পারিয়া, আগ্রহভরে আমার সহিত আণাপ করিল। অবশেষে 
কাণ্চেন তাহার ভ্রম বুবিতে পারিয়া, আমার দ্রব্য' আমার হস্তে সমর্পণ করিণ, আমি তাহাকে প্র ঘকল 
প্রব্যের অংশদান কঙ্গিতে চহিলেও পে তাছ। গ্রহণ করিল না। 

জাহাজে আমার যে সকল পণ্যত্রব্য ছিল, তাহার মধ্যে সর্কোৎ্কুষ্ট দ্রধাগুণি রাজ। মিরেজীকে 
উপহার প্রদান করিলাম। আমি কিরূপে আমার সম্পত্তি পুনর্লাভ করিলাম, তাহার বিবরণ শুনিয়া 
ঝাজা। মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন, তাহার পর আমি তাহাক্ষে থে মূল্যের সামগ্রী উপহার 
দিগাছিলাম, তাহা অপেক্ষা বন্থমূণ্যবান্‌ সামগ্রী আমাকে প্রদান 'করিলেন। অনন্তর সেই দ্বীপ হইতে 
আমর! লীনা প্রকার মসল! ও গন্ধদ্রব্য লইয়া স্বদেশযাত্রা] করিলাম, এবং বিভিন্ন বন্দরে জাহাজ নগ্গর 
করিয়া অবশেষে বাঁলদোরায় উপস্থিত হইলাম) সেবার বাণিজ্যে আমার লক্ষ টাক! লাভ হুইল। 
এই অর্থে আমি বাদগৃহ, ভূমিসম্পত্তি ও দাপনদাদী ক্রম করিতাম। প্রচুর অর্থলাভে আমার ন্থথের 
সীমা রহিল না। 

গল্প শেষ করিতে রাত্রি হইল, সকলেই বিশ্রামের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন দেখিয়া, দিলাবাদ সে দিনের 
সত তাহাদিগকে বিদাঃদান করিলেন। শ্রমিক সিন্দবাদকে তিনি একশত টাকা'পূর্ণ একটি থলি দান 
করিয়া ধলিধেন, “ইহা! অইয়। তুমি গৃহে যাও, কাল আপিয়। আমার অন্ত অন্ত সমুদ্রধাত্রার বিবরণ শ্রবণ 
করিও |” সি্দবাদ, নাবিক দিন্দবাদকে তাহার এই অগ্রাথিত দানের অন্ত রর ধ্তবাদ নি রা 
আল্লাকেও পুনঃ পুনঃ ধন্তবাঁদ দিতে বিশ্বৃত হইল না। 





8৫4. টু 


শব্ধ সন্ধার সিদ্দবাদের গৃহে উপস্থিত হইলে; পান-স্োজনাদি সমাদরের পর সিন্দবাদ পি: 
তাহার দ্বিতীয়বার সমুদ্রধাত্রার বিবরণ বলিতে আরস্ত করিলেন । জে 
তিনি বলিলেন,প্রথমবাঁর সমুদ্র হইন্ডে গ্রতাগমন করিয়া, আমি স্থির করিলাম, যথেষ্ট অর্থ উপার্জন ্ত 
করিয়াছি, জীবনের অবশিষ্ট কাল আরামের সহিত ইহা! ভোগ করিব, এই সুখের বোগ্দাদ ছাড়িমা আর জঘুদ্র- 
কোথাও যাইব না। কিন্তু কিছুদিনের মধোই অলস জীবন অসহ হইয়া উঠিল, আবার সমদ্রপারবর্তী মহ 
দেশদকল দেখিবার জন্য আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। কিছু কিছু পণাদ্রবা সংগ্রহ করিয়া, আল্লার 
নাম স্মরণ করিয়া দ্িতীয়বার সমদ্রধাত্রা করা গেল। দ্বীপ হইতে দ্বীপাস্তরে জাহাজ বাধিয়! অবশেষে 
আমরা একটি দ্বীপে উপস্থিত হইলাম ,-_দেখিলাম, সেখানে মাশহুষের বাদ নাই, স্থানটি অসংখ্য 
ফলের গাছে পরিপূর্ণ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীতে সমাচ্ছন্ন। আমার সহচরগণ ফুল গাড়িয়া, ফল থাইয্বা 
মহানন্দে বিচরণ করিতে লাগিল, আমি একটি ক্ষুদ্র নির্বরিণীর তীরে বসিয়। কিঞ্চিং খাগ্য্রবা 
আহার ও মগ্ঘপাঁন. করিতে লাগিলাম। পরিতৃপ্তির মহিত আহার করিয়া উদরটি পূর্ণ হইলে, আমি 
একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় শয়ন করিলাঁম। ক্রমে আমার নয়নে অজ্ঞাতসারে নিদ্রার আবি 9ভাব হইল। আক্সা 
জানেন, কতক্ষণ আমি ঘুমাইয্লাছিলাম, নিদ্রাভঙ্গে জাহাজে উঠ্রিতে গল দেখি, জাহাজ অবৃস্তঠ ! আমি 
অতান্ত বিস্মিত হইয়া আঁগার সহচরগণের অদন্ধান করিলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। 
একাকী সেই নিজ্ন অরণাপ্রদেশে বসিয়া আমি ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। সহস্র 
চিন্তায় আমার হৃদর আচ্ছন্ন হইল, সুখে থাকিতে কেন এমন বিপদে ঝাঁপ দিলাম, ভাবিয়! মনে বড় 
অন্ুতাপের সঞ্চার হইল) কিন্তু অনুতাপ নিক্ষল, তখন আর প্রতীকারের কোন পথ ছিল না। আল্লার 
যাহা ইচ্ছা, তাহাই পূর্ণ হইবে ভাবিয়া একটি উচ্চবৃক্ষে আরোহণ করিলাম, কিন্ত পরিত্রাণের কোনই 
উপায় দেখিলাম না। সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেদিকে কেবল আকাশ আর বন অবশেষে 
স্বীপের মধাভাগে শ্বেতবর্ণ কি একটা জিনিষ দেখিতে পাইলাম। আমি বৃক্ষ হইতে নামিলাম এবং 
অবশিষ্ট খাছ্ত্রব্য সঙ্গে লইয়, সেই শ্বেতব্ণ পদার্থটর অভিমুখে ধাবিত হইলাম। উহ্বার নিকটে 
আগিয়া দেখিলাম, শ্বেতবর্ণ একটি প্রকাণ্ড ভীটা; স্পর্শ করিয়া! দেখিলাম, ভাঁটাটি বিলক্ষণ লরম 
ইহার কোন দিকে ছিদ্র আছে কি না, চাঁরিদিক্‌ ঘুরিয়া তাহা পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু কোন ছিদ্র দেখিতে 
পাইলাম না, সেই ভীটার উপরে উঠিবারও কোন উপায় দেখিলাম না, ইহার পরিধি ৩ হাতের অধিক। 
দিবা অবসান হইল; সহস! চতুর্দিক্‌ অন্ধকার হইয়া উঠিল, বোধ হইল, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘে গগলতল 
আবৃত হইয়াছে । এহ ব্যাপার দেখিয়া আমি বড়ই বিশ্মিত হইলাম, কিন্তু পরে যাহা দেখিলাম, তাহাতে 
আর আমার বিশ্বগ্বের সীম! পরিসীম! রহিল না)- দেখিলাম, একটি বিশাপকায় রুক্কৃপক্গণী গগনব্যাপী  বিবাট 
পক্ষত্বয় বিস্তার করিয়া আমার দিকে অগ্রসর হুইতেছে। এইক্সপ বিরাটকায় রুক্পক্ষীর কাহিনী টা 


আমি নাবিকগণের মুখে পূর্বেই গুনিয়াছিলাম। আমি তখন বুঝিলাম, সেই স্েতবর্ণ ভাঁটাট ই নান 





রুকপক্ষীর ডিম। পক্গীটি তাহার ডিমের কাছে আসিয়া বসিল। আমি পূর্বে ডিমের আড়ালে 

আসি বসিয়াছিলাস, আমি আমার পাগড়ী খুলি রূকের একটি নখের সহিত আমার শরীর রী 
দুটভাবে বাধিলাম ) কারণ, আমি মনে করিলাম, পরদিন প্রভাতে পক্ষী যখন এই স্থীন পরিতাঠ 

করিবে, আমিও সেই সঙ্গে এই নির্জন মকগ্রদেশ তাহার সহায়তায় ত্যাগ করিতে পারিব ;-ইছা ভিন্ন 

আমর পরি লিসা) ৫ 
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পরদিন প্রভাতে রুক্পক্ষী আমাকে লইয়া আকাশে উড়িল। এত উদ্ধে উঠিল যে, পৃথিবী দৃষ্টিপথে পড়িল 
না, তাহার পর সে মহাবেগে নামিতে লাগিল, সেই প্রচণ্ড বেগ আমি সহ করিতে পারিলাম না, আমার 
জানলোপের উপক্রম হইল। যাহা হউক, রুক্‌ একটি পর্বতের উপতাকান্ন অবতরণ করিবামাত্র আমি 
আমার দেহের বন্ধন মুক্ত করিলাম, পঙ্গীও তৎক্ষণাৎ আবার .উড়িঘ! একটি অতি ভীষণদর্শন সর্পেয উপর ছ্ 


. মারিয়া দর্পটিকে ঠোটে লইয়! উড়িয়া চলিল। এত বড় দর্প আমি জীবনে আর কখনও কুত্রাপি দেখি নাই । 


পর্বতের উপতাকাম পড়িয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাগ ) কারণ, দেখিলাম, উন্নত শূঙ্গগুলি আকাশ 
স্পর্শ করিয়! দণ্ডায়মীন রহিয়াছে, সেই সকল শুঙ্দে আরোহণ মন্তুযোর পক্ষে অপস্তব বোধ হইল। আমি 
বুঝিলাম, পুর্বাবর্তী নির্জন দ্বীপ অপেক্ষা এখানে আমার অবস্থা কিছুমান্র অধিক আশীপ্রদ নহে। 

আমি সেই গিরি-উপত্যকায় ঘুরি ঘুরিয়া পথের সন্ধান করিতে লাগিলাম। শত শত খণ্ড স্থবুহৎ 
অত্যুত্মল হীরক আমার পানে ফুটিতে লাগিল । এক স্থানে এত হীরক? আমি বিস্ময়াভিভূত হইলাম, কিন্ত 
হীরকখগ্ডগুলি সাবধানে পরীক্ষা! করিয়া আমার বিশ্পর ভয়ে পরিণত হইল,_দেখিলা, এই সকল হীরক 
অভি গ্রকাগুকায় সর্প শিরোভূধণ। এই সকল সর্প এরূপ সুবৃহৎ যে, তাহারা এক একটি প্রকাওদেহ 
হ্তী অনায়াদে গ্রা করিতে পারে। সর্পগুলি ঈগল ও রুকের ভয়ে দিবাঁভাগে এই গিরি-উপত্যকাধ লুকাইয়া 
থাকে, রাত্রিকালে আহীর অন্দেষণে বাহির হয়। সমস্ত দিন সেই উপত্যকায় বিচর্ণ করিম! সায়ংকালে আমি 
একটি গিরিগুহান্ধ আশ্রগ্ন লইলাম। সেই গুহা গ্রাবেশ করিয়া আমি আমার সঙ্গে আনীত খাগ্যদব্য হইতে 
কিয়দংশ আহার করিলীম | যদিও আমি সর্পের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ গুহামুখ বন্ধ করিয়াছিলাম, 


তথাপি সমন্ত রাত্রি সর্পের গর্জনে আমার নিদ্রা হইল না। 


ক-সংগ্রহের 
উপায় 


ধন 


র্‌ 
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পরদিন প্রভাতে গুহা হইতে বাহির হইয়। দেখিলাম, সর্পগুলি স্থানান্তরে চলিয়া গিন্নাছে, তখন, আমি নিভে 
নিদ্রিত হইলাম। আমীর তক্ত্রীর আবির্ভীব হইগ্নাছে, এমন সময় আমীর বোধ হইল, আগার নিকটে কেহ 
কোন দ্রব্য নিক্ষেপ করিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া "দেখিলাম, বৃহৎ একখণ্ড মাংল আপিয়া পড়িয়াছে, 
দেখিতে দেখিতে এ্রন্নপ বু খণ্ড মাংস পর্বতগান্র হইতে গড়াইয়া পড়িতে লাঁগিল। 

আমি পূর্বে শুনিযাছিলাম, দদীগররা এক অস্তুত উপানে পার্কতাগ্রদেশে হীরক সংগ্রহ করে। উপায়টি 
এইরূপ £-_ভাহার! খণ্ড থণ্ড মাংস কাটিয়া হীরক-সমাচ্ছন্ন উপত্যকাম ছুড়িনা ফেলে, হীরকগুলি সেই মাংসে 
বাধিয়] যাঁর ঈগলপক্ষী হীরকসমেত এ মাংসথণ্ড চঞ্চুপুটে তুলিয়া, পাহাড়ের উদ্তস্থানে তাহাদের শাবকগণকে 
আহার দিতে যাঁয়। ঈগল তাহার কুলাঁয়ে উপস্থিত হইলে সদ!গরর! দলবন্ধ শুইয়া ঈগলের বাসার নিকটে উপস্থিত 
হয়, তাহার পর ঈগলকে তাঁড়াইয় সেই মাংসবদ্ধ হীরকথণ্ডগুলি তন্তগত করে। পূর্বে এই বৃত্বান্ত আমার নিকট 
অবিশবান্ত গল্প বলিয়াই মনে হইত, কিন্তু এখন এই সকল নীংসখওড দেখিয়া! ইহা সভা বলিয়া! বুঝিতে পাঁরিলাম। 
আমার পদতলে সহশ্র সহস্র হীরকখণ্ড, কিন্ত তাহার প্রতি আমার তখন বিলুমাত্রও লোভ হন নাই । কারণ, 
আমি যেখানে আসিয়াছি, দেখান হইতে পরিভ্রাণলাভের কোনই সম্ভাবনা দেখিলাম না। যাহা হউক, আমি 
যতগুলি পারিলাম্‌, হীরক সংগ্রহ করিয়া সাবধানে আমার খাগ্দ্রব্যের থলির ভিতর পুরিলাম, তাহার পর 
বৃহৎ একখও মাংস লইয়া তাহা! পাগড্রীতে বাধিলাম এবং তাহা মাথায় লইয়া নিস্তব্বভাবে বদিরা থাকিলাম। 

বসিম। আছি, এমন সময় মাংসের লৌভে ঈগলরা সবেগে সেই উপত্যকার উপর পড়ি মাংস. সংগ্রহ 
করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে একটি প্রকাণ্ড ঈগল আমার মাথার উপর রক্ষিত মাংসখণ্ডে ছে মারিল, 


মাংস আমার গাগডীতে এবং পাগড়ী আমার দেহে দুঢ়রাপে আবদ্ধ ছিল, সুতরাং আমিও. সেই মানের 


তল 


৮ 
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সহিত ঈগল কর্তৃক পর্কাসতপৃঙ্গে নীত হইপাম | ঈগণ্া আমাকে£ লইয়। বাসার গিয়া বমিবাগাত্র সদাগরর! মহা 
শোরগোল করিয়া তাহাকে ভাঁড়াইতে গেল । ঈগল... তু পাইয়া মাংসথণ্ড ছাড়িনা পলানন কৰিল। এক্জন 
সদাগর ঈগলের বাপার নিকটে গিয়া আমাকে দেখিল, তাহার ভয়ের মীম রহিল না; কিন্তু শীগ্রই লৌকটার ভয় 
দূর হইল। তাহার শিকার কা়িয়া লইতে আগিয়াছি ভাবিয়া লোকটা! আমার সহিত বিবাদ আরম্ভ করিল। 
তাহাকে আমি আমার অক্ভুত ইতিভাস বলিয়া ও আমি যে লকল অতুতকুষ্ট হীরক সংগ্রহ করিয়াছিলাম, 
তাহ! তাহাকে দেখাইয়া একটু শাস্ত করিলাম ; এমন সময় অন্থান্ত সদাগরগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, 
তাহাদের কাছেও আবার ঘকল কথা বলাম, তাহারা আমীর সাহম দর্শনে বিশ্বে স্তত্তিত হইয়া রহিল। 
আমি সেই:সকল সদাগরের সহিত তাহাদের বাসস্থানে গমন করিলাম। সংগৃহীত হীরকগুলি দেখিয়া 
তাহাদের বিশ্বের সীমা রহিল না। এরূপ বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট হীরক তাহার! জীবনে কখনও দেখে নাই। 
মদাগরগণ সেই স্থানে কয়েক দ্রিন বাদ করিয়া! যথেষ্ট পরিমাণে হীরক সংগ্রহ করিয়া, সে স্থান ত্যাগ 
করিল; আমিও তাহাদের সহিত চলিলাঁম; ভীষণ সর্পসন্কুলস্থানে আমাদের প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কা 
ছিল; যাহা হউক, অবশেষে আমরা নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইগ্লা তথ৷ হইতে রোহা দ্বীপে যাত্রা! করিলাম। 
এই দ্বীপের সন্বক্ধে আপনাদিগকে অনেক কৌতুকাবহ বিবরণ বলিতে পারিতাম, কিন্তু আপনাদের ধৈর্যাচ্যুতি 
হইবে, এ আশঙ্কাম বিরত হইলাম | এখালে আমি কয়েকথানি হীরকের পরিবর্তে বিবিধ মুল্যবান পণান্রব্য 
সংগ্রহ করিলাম, অবশেষে জাহাজে চড়িয়। বন বন্দার থুরিয়া বালসোরায় উপস্থিত হইলাম, পেখান হইতে নিরাপদে 
বোগ্দাদে গ্রত্তাগমন করিয়াছি । ইহাই আমীর দ্বিতীয়বার সমুদ্রযাত্রীর কাহিনী । শ্রোতৃগণ অধিক রাত্রি 
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হওয়ায় স্ব শ্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। নাবিক সিন্দবাদ শ্রগিক দিন্দবাদকে সে দিনও একশত মুদ্রা উপহার দিলেন। ৃ 
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পরদিন যণাসমন্নে বন্ধুগণ সমাগত হইলে দিন্দবাদ নাবিক পাঁনাহারে তাহাদের পরিতৃপ্ত করিয়া তাহার 
তৃতীয়বারের সমুদ্রযাত্রার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেল। 

তিনি বলিলেন, সুখে ও শীস্তিতে কিছুকাল গৃহবাঁপ করিয়া, আমার মনে আবার দমুদ্রধাত্রীর ইচ্ছা 
বলবতী হই উঠিল, পূর্বকপূর্ববার যে সমস্ত ভয়ানক বিপদে নিক্ষিপ্ত হইনাছিলাম, সে সমস্ত কথা 
সম্পূর্ণরূপে বিস্থৃত হইলাম এবং বন্ুমূল্য পণ্যদ্রব্য লইয়! বৌগ্দাদ নগর পরিত্যাগ করিয়া! বালসোরার 
জাহাজে চড়িলাম। এবার বড় বড় বন্দরে জাহাজ লাগাইঘা অনেক দরবা বিক্রপ্ ও নূতন নূতন পণাব্রবা 
ক্রয় করিলাম, তাহাতে বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইল) অন্তান্তবারের সার এবারও অনেক সদাগর 
আমাঁর সহিত বাণিজ্যে যোগদান করিগ্নাছিল। 

অকুল সমুদ্রে আসিয়া একদিন আমরা প্রচণ্ড ঝটকার হস্তে পড়িলাম। বড় কম্নেক দিন ধরিয়া চলিল। 
কয়েক দিন পরে আমরা একটি দ্বীপের কাছে আপিয়। জাহাজ নঙ্গর করিলাম) কিন্তু কাণ্েন দেই 
স্থানে জাহাজ রাখিতে বিশেষ আপত্তি করিতে লাগিল। নে বলিধ, “এই স্থানের অধিবাগিগণ অতান্ত 
অসভ্য 3 যদিও তাহার! ক্ুরদেহ, তথাপি সংখ্যার এত অধিক যে, তাহাদের গতিরোধ করা! অসম্ভব । যদি আমরা 
দৈবাৎ কোন একটিকে হত্যা করি, তাহা হইলে তাহারা পঙ্গপালের স্যার আমাদের জাহাজ আচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলিবে।” এই বিবরণ শুনিয়া জাহাজের মকল লোকই ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়ি । কাণ্েনের কথা কত দুর 


: সত, আমর! মনে. মনে সেই সম্বন্ধে চিস্তা করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, অতি কুতপিত আকারের অগণা 
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অসভ্য মনুষ্য আমাদের জাহাজের দিকে আসিতেছে । এক একটি মানুষ দেও হাত ল্বা, তাহাদের চুল রক্তবর্ণ। 
দলে দলে তাহারা আমাদের জাহাজে উঠিপ এবং জাহাজের চতুদ্দিক্‌ ঘিরিয়া ও সমূদ্রতীর ঢাঁকিয়। ফেলিল। 
তাহার! আমাদের নিকটবর্তী হইয়া অনেক কথা বলিল বটে, কিন্তু তাহাদের ছুর্ব্বোধা কথ কিছুই আমরা 
বুঝিতে পারিলীম না। অতি সহজেই তাহার! আমাদের জাহাজ পঙ্গপালের স্তাম ছাইয়৷ ফেলিল। আমরা 
কিংকর্তবাবিমূড় হইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহীরা জাহাজের নঙ্গর ও দড়ি দড়া কাটিয়া, 
জাহাজ তীরের নিকট টানিয়! লইয়া গেল এবং আমাদিগকে জাহাজ হইতে নামিতে বাধা করিল। 

স্বীপে উঠি! আমরা বন্ছ প্রকার ফলমুল দেখিতে পাইলাম, তাহাই পর্যাপ্ত পরিমাণে ভক্ষণ 
করিয়া ক্ষুৎপিপাঁদা নিবারণ করা গেল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আমরা একটি বৃহৎ অট্রালিকাঁ দেখিতে 
পাইলাম; তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলীম, এই অক্রালিকার দ্বার আঁবলুস-কাষ্নির্শিতি | 
দ্বারে ধাক্কা দিতেই তাহা খুলিয়া গেল; একটি প্রশস্ত অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া আমরা দেখিলাম, এক 
স্থানে স্ত,পাকার মন্ুম্বের হাড় পড়িয়া রহিয়াছে, আর এক স্থানে নরমাঞ্টদর কাঁবাব করিবার জন্ম সাঁরি সারি 
শিক বিরাজিত। এই দৃশা দেখিয়া আমরা ভয়ে কাপিতে লাগিলান, যথেষ্ট পরিশ্রান্তও হইয়াছিলাম, 
পথক্াস্তিতে ও ভয়ে আমরা সেই স্থানে বসিয়৷ পড়িলাম; আমাদের উথানশক্তি লহিত হইল 

২০০০৮ ক্রমে বেলা শেষ হইগনা আসিল। 

সুর্ধান্তকালেও আমর! সেই স্থানে 
বপিয়া রহিলাম। মহাশব্ে সহসা সেই 
গৃহের দ্বার খুলিয়া গেল এবং গৃহমধ্ো 
একটি কৃষ্ঃবর্ণ মহুত্বমূত্তি প্রবেশ 
করিল। তাঁহার দেহটি তালগাছের 
টায় দীর্ঘ, আকার অতাস্ত ত্যন্কর, 
কপালে প্রজলিত কমলার ন্তায় : 
দীপামান একটি চক্ষু, তাহার সম্মুথের 
দাত অতান্ত দীর্ঘ ও সুতীক্ষ,_.এত 
দীর্ঘ যে, তাহা বুকের উপর আলিয়া 
'পড়িয়াছে। কর্ণ হস্তিকর্ণের স্থায, 
তাহাতে কণ্ঠদেশ আবৃত, নখগুগি 
বাকা ও অতস্ত ধারাল। এই কদা- 
কার ভীষণ রাক্ষকে দেখিয়া আমরা 
তরে যৃচ্ছিত হইয়া পড়িলাঁম এবং বছ- 
ক্ষণ মৃতের স্যার স্তব্ধ হই! রহিলাম। 

ৃচ্ছাভঙ্গে দেখিলাম, সেই 
রাক্ষসটা৷ আগাদের নিকটে বমি 
তীক্ষুষ্টিতে আমাদিগকে নিরীক্ষণ 
করিতেছে ।. অনেকক্গণ ভাগ,করিয়া 
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দেখিয়া, সে তাঁহার দীর্ঘ হস্ত প্রদারিত করিয়া, আমার ঘাড় চাপিহ! ধরিল, কিন্তু আমার দেহে কেবল 
হাড় ও চামড়া ভিঙ্ন অন্ত পদার্থ নাই ভাবিয়া! আমাকে পরিত্যাগ করিল এবং আমার সঙ্গিগণকে একে 
একে এইভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিল। আমাদের জাহাজের কাণ্ডেন সর্বাপেক্ষা অধিক বটপুষ্ট ছিল, 
রাক্ষদটা তাহাকে ধরিয়া! শিকে বিদ্ধ করিল, এবং -অধ্ধি জালিয়া তাহাকে ঝলদাইগস! তক্ষণ করিল। 
আহারের পর দে নাক ডাঁকাইয়। থুমাইতে লাগিল, মেঘগর্জন অপেক্ষাও ঘোরতর নাগিকাগঞ্জন হইতে 
লাগিল। রাক্ষন পরদিন প্রভাত পর্য্যন্ত ঘুমাইল, আমবা যংপরোনান্তি ভয় ও দুশ্চিন্তায় রাত্রিযাপন 
করিলাম। পরদিন প্রভাতে সে উঠিয়া সেই অট্রালিকা পরিতাগ করিল। 

রাত্রিতে রাক্ষদের ভয়ে স্্রীমরা নিঃশব্দে ছিলাম, এখন চীকার করিয়া কাদিতে লাগিলাম। আময়া 
দংখ্যায় নিতান্ত অল্প লোক ছিলাম লা, কিন্তু তথাপি মেই রাক্ষসের হস্ত হইতে পরিস্বাণের কোন উপায় 
দেখিলাম দা, তাহাকে বধ করিবার যে কোন মন্তাবনা আছে, দে কথা আমাদের মনেই আদিল না। 

" ঝাক্ষপটা প্রস্থান করিলে, আনর! অন্ত কোন স্থানে আশ্রয় লইবার ইচ্ছা সেখান হইতে বাহির হইয়া 

পৃড়িলাম, কিন্তু সে দ্বীপে আর কোথাও মাথ। রাধিবার স্থানও দেখিলাম না) অগত্য। ফলমূল ভঙ্গণে 
্ুধা-নিবারণের পর আমর! সেই গৃহেই ফিরিয়। আপিলাম। সে দিনও অপরাহ্ুকালে রাক্ষস সেই প্রাদাদে 
ফিরিয়া! আসিয়া, আমাদের আর একটি সঙ্গীকে পূর্বববৎ কাঁধাব করিয়া খাইল, তাহার পর শয়ন করিয়া 
মাপিকাগঞ্জন আরগ্ত করিল। আমার সর্গিগণ এতই ভীত হইয়াছিলেন যে, তীহাদের কেহ কেহ 
এরূপ ভাবে নিহত হওয়া অপেক্ষা সমুদ্রে ডুবিয়া মরা অল্প ক্রেপকর মনে করিতেছিল। একজন 
বলিল, প্এরূপ ভাবে প্রতিদিন দগ্ধ হইন। মরা অপেক্ষা এই রাক্ষপটাকে মারিবার চেষ্টায় মরাও 
অনেক ভাল।” অবশেষে আমর! ফলে পরামর্শ করিয়। সমুদ্রতীরে কয়েকখানি ভেল! নির্বাণ করিষ! 
তাছ। জলে ভাগাইফ়া রাঁথিলান, প্রতোক ভেলার একদঙ্গে তিন জন করিয়া লৌক উঠিবার উপযোগী হইল । 

মন্ধ্যার পূর্বেই আমরা গেহ প্রাদাদে ফিরিয়া আসিলীম। রাক্ষদ আমাদের মধ্য হইতে আর 
একজনকে খাইয় ক্ষুধা নিবৃন্তি করিল, তাহার পর পুর্ব-পূর্বব দিনের গ্াঁয় শয়ন করিল। তাহার 
নাসিকাগর্জন আরম্ভ হইলে বুঝিলাম, সে নি্রিত হইয়াছে, তখন আমরা দশজল লোক প্রত্যেকে এক 
একটি শিক লইয়া! তাহার অগ্রভাগ অগ্িতে লাল করিয়। পুড়াইলাম এবং সেগুলির দ্বারা মেই রাক্ষসের 
ললাটস্থ একটি মাত্র চক্ষু বিদ্ধ করিয়া তাহাকে অন্ধ করিয়া ফেলিলাম। 

চক্ষুর যন্ত্রণায় রাক্ষপট! বিকট গর্জন করিতে লাগিল, তাহার আত্তনাদে চতুর্দিক কম্পিত হইখ। 
উঠিল, তাহার পর দে শধ্যা ত্যাগ করিরা আমাদিগকে ধরিবার জন্ত ছুই বাহু বিস্তার করিল; কিন্ত 
আমরা দুরে সরিগা পড়িয়াছিলাম, সুতয়াং কাহাকেও সে করকবলিত করিতে পারিল না। তাহার 
পর তাহাকে আমাদের সন্ধানে ধাবিত হইতে দেখিগ়া। আমরা নালা স্থানে লুকাইলাম। রাক্ষম ক্রোধে 
ও যঞ্ণায় সে গৃহ পরিত্যাগ পুর্ব্বক একদিকে ধাবিত হইল। 

আমরা সমুদ্রতীর়ে উপস্থিত হইয়। ভেলার উপর উঠিম! বগিলাম;--ভাঁবিলাম, যদি রাক্ষমটা আবার 
আমাদিগ্রকে আক্রমণ করিতে আইগে, ভাহা হইলে অগ্রত্য। আমাদিগকে ভেলা! সমুদ্রে ভাপাইতে হইবে, অন্তথা 
আমরা অন্ট সুবিধা না পাওয়া পর্্ন্ত দেই দ্বীপেই অপেক্ষা করিব। মধ্যাহুালে দেখিলাম, সেই রাক্ষমট। 
তাহার স্তায় ভাস্কর আর ছুইটা রাক্ষদকে সঙ্গে লইধা, ভ্রুতবেগে আমাদের দিকে ছুটি আদিতেছে। 
অহাদের পশ্চাতে নর বছদংখ্যক রাঙ্গস। 


রাক্ষদের 
মন্ধ্য ভক্ষণ 


্্ 


বাক্ষমদলের 
আক্রমণ 
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: অস্থগ্রহ করিয়া এ সকল দ্রব্যের ভার গ্রহণ কর, .তাহা হইলে আমি বিশেষ সুখী হইব 1» ডি 









ই 


আমার ছুইজন র্গী যে ভেলাঃ ছিলাম, তাহাই বক্ষ! পাইল। ৃ 





মধ্যে দিস! আসিল। হ্ঠাৎ শন্‌ শন্‌ শবে জাগিরা দেখি, আমাদের অদূরে একটি বৃহৎ সর্প !_-তালগাছের 


স্তাঁ॥ লঙ্ঘা, স্ুলও সেইদধপ। আমরা হৃক্ষে উঠিতে না! উঠিতে দর্পটি মুখ বিস্তার করিয়া আমাদের একজন 


সঙ্গীকে গ্রাস করিল। 

আমার অন্ত সঙ্গী ও আমি উত্ধিশ্বামে পলায়ন করিলাম, কিন্তু বছ দূর হইতে শুনিতে পাইলাম, 
সর্পটি মহাশন্ে তাহার উদরস্থ অস্থিরাশি বমন করিতেছে । আমরা, অপেক্ষাক্কত নিরাপদে রাজ্রিবা 
করিবার জন্ত একটি উচ্চ বৃুক্ষচুড়ীয় আরোহণ কগিলাম। কিন্তু অনতিবিলপ্েই সর্পের আগমনস্থচকচ 
শন্‌ শন্‌ শব্দ শুনিতে পাইলাম । আনরা! যে বৃক্ষে আশ্রয় নইয়াছিলাখ, দর্পটি অবশেষে সেই বৃক্ষমূলে আপিয়া 
উপস্থিত হইল, এবং বৃক্ষের উপর তাহার যুখ প্রসারিত করিল। আমার সঙ্গী অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী 
শাখায় বসিয়। ছিল, সর্প তাহাকে ধরিয়। পক্ষীর গা অবলীলীক্রমে গ্রাদ করিয়া ফেলিল। 

সমস্ত রাত্রি সেই বৃক্ষশীখার আমি জীবম্মুতের স্তার অবস্থান করিলাম। ঝাত্রি প্রভাত হইপ, কিন্ত 
আমার মর্গভয্ দুর হুইল না। সর্পের হস্ত হইতে পরিত্রাণের আশার্কতকগুলি শুফ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া 
বৃক্ষমূল পরিবেষ্টিত করিয়া! অগ্নি আলিলাম। আমাকে ভক্ষণ করিবার জন্ত দর্পটি সেই রাত্রিতে 
আবার দেইখানে উপস্থিত হইল, কিন্তু অগ্সির উত্তাপ নিকটে আপিতে পারিল না, অনুরে থাকিয়া ক্রোধে 
গঞ্জন করিতে লাগিল) অবশেষে গ্রতাতে সে স্বস্থানে প্রস্থান কগিল। আমি তখন বৃক্ষ হইতে লামিয়া 
সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলাম; জলমগ্র হইয়। কষ্টকর জীবন বিশর্জন দিব ভাবিতেছি, এমন সময় দুরে 
একখানি জাহাজ দেখিতে পাইণাম। জাহানস্থ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্ত আমার পাগড়ী খুলিলা 
এবং তাহা আন্দোলন করিয়! উচ্চৈন্থেরে তাহাদেন দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিলাম । অনেকক্ষণ পরে আমার চেষ্টা 
সফল হইল। জাহাজের কাপ্তেন আমাকে দেখির্বিত পাইয়া আমার জন্ত একখানি নৌকা পাঠাইলেন। 

সেই নৌকার আরোহণ করিম যথাকালে আমি জাহাঞ্জে উপস্থিত হইবে, আরোহিগণ আমার ইতিহাস 
জানিবার জন্ত অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। আমি তাহাদিগকে আমার বিপদের সকল কথ খুনিরা ঝলিলাম,-- 
দেখিলাম, তঁহারাও সেই নরভুক্‌ রাক্ষদ ও সর্পের বিবরণ অবগত আছেন। 

দেই জাহাজে আরোহণ করিয়া, আরও অনেক দ্বীপ থুরিয়া, আমর! মালাইত দ্বীপে উপস্থিত 
হইলাম। এই: দ্বীপে চন্দাকাষ্ঠের আবাদ হয়। এই দ্বীপের বন্দরে জাহাজ নঙ্গর করিয়া আরোহিগণ 
তাহাদের পণায্রব্য কতক বিক্রয় করিলেন এবং কোন কোন পণ্যব্রব্ের পরিবর্তে দেই দ্বীপজাত নানাবিধ 
পণ্যদরব্য আইস! জাহাজে তুপিলেল। এই সময় একদিন জাহাজের কাণ্তেন আমাকে বলিলেন, "ভাই, 
আমার ্বাহাজে একজন সদাগরের কতকগুণি জিনিদ আছে, তাহার মৃত্যু হইয়াছে, স্তরাং সামন্ীগুণি 
বিক্রদ় করিয়া, যাহা কিছু লীভ হইবে, তাহ! মৃত স্দাগরের উত্তরাধিকারিগণকে প্রদান করিব, যদদি তুখি 





বাস আমরা সমঙ্ষে ভেলা ভামাইয় দিপাস। . রান্তলা সুতির 
স্তর বাইয়া, আমাদের ভেলা লক্ষা করিয়া ছুড়িতে লাগিল। মেই&  পরনতরাঘাতে 
খেল) সঙ্গে সঙ্গে আরোহিগপেও সমূদরগর্ভে মথ হইয়া প্রাণ হারাইতে খুঁইল। কেবল: 


সুজ ভাগিতে ভাসিতে আমর। আর একটি বীপে উপক্থিত হইবাম1 দেই দ্বীপে উঠিয়া, ফলমুলাদি 
. আহার করিয়া, 'নন্ধ্যাকালে, আমর! সমুদ্রতীরেই শয়ন করিলাম; পরিশ্রীন্ত হইয়াছিলাম, সুতরাং অল্লক্ষণের 








সকল ভ্রবা তিনি বিভিন্ন বদরে বিজ্রয করিয়াছিলেন, লে দকল দ্রধোর মূল্য আমাকে প্রদান করিগেন। 
আমি কাণেনের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবাম। . | | 

মালাহত দ্বীপ হইতে আমর! আর একটি দ্বীপে উপস্থিত হইয়া! অনেক মসলা ক্র করিলাম, এবং নানা 
স্থান ঘুরিয়৷ বালদোরান প্রত্যানর্তন করিলাম । বাঁলসোরা হইতে বোগ্দাদ আসিবার সময় আমি বাণিজালবধ 
এত অধিক অর্থ সঙ্গে লইয়া আদিলাম যে, তাহার সংখ্যা হয় লা। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দীন-দুঃখীকে 
অনেক টাক! দান করিলান, অনেক ভূমম্পন্ভিও ক্রয় করিলাম। 


সিনবাদ নাবিক তাহার তৃতীয়বারের সমুদধাত্রার বিবরণ শেষ করিয়া, পূর্ব পূর্ব দিনের স্ভার শ্রমিক : 


 দিন্দবাদকে শতনুদরা প্রদান করিলেন, এবং তাহার বন্ধুগণকে পরদিন তাহার গৃহে আসিয়া তাহার চতুর্ধবারের 
মুদ্রার কাহিনী শ্রবণের নিমন্ত্রণ করিলেন। রাত্রি অধিক হইস্লাছিল, হুতরাং সে দিন সভাতঙ্গ হইল। 
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সমুদ্র হইতে তৃতীক়বার প্রত্যাবর্তনের পর আমি অনেক দিন সংসাঁর-হুথে মগ্ন ছিলাম, কিন্তু আবার 


সমৃদ্ধির শিখরে 


ম্দ- 


আমার মনে ধীরে ধীরে সমুদ্রধাতরার “বাসন! বব হইগ উঠিল; স্থতরাং আদি পুনর্বার সমুতরধাত্র। করিলান। হইছে 


এবার পারস্তাভিমুখে যাত্রা! করা গেল। পূর্বরাগরীয় দ্বীপপু্ সন্দর্শন করিয়া আমাদের জাহাজ সমুদ্রপথে 
অগ্রসর হইন্ছে, এমন সমর একদিন প্রচ ঝটিকাবেগে জাহাজের সমপ্ত পা'ন সহস্রখণ্ডে ছিন্ন হই গেল; 
কাণ্ডেন বিশেষ চেষ্টা করিয়াও জাহাজ রাখিতে গাধিল না, একটি বালুকানয়, চরে বাধিয়া জাহাজখানি 
চর্ণ হইয়া গেল, পণাদ্রবারাজী সমস্ত ন্ট হইয়া গেল। 


চতুর্থ 
নৃদ্র- 
হইত 








র্‌ ( রী 
আমি এবং অস্তান্ত কয়েকজন নাবিক ও সদাগর তক্তা অবণস্থন করিয়! অনুরবর্তী দ্বীপের দিকে 


ভাগিয়া ঈপিলাম। তীরে উঠিয়া সব্ীতল জল ও ইপক ফলে স্ষুধাতৃষণা দুর করিয়া আমরা শল্নন করিলাম ) 
অতান্ত পরিশ্রাস্ত হইয়াছিলাম, শীপ্রই নিপ্রিত হইস্কা পড়িলান। | 

গ্রদিন প্রভাতে গাত্রোখান করিগা লোকালয়ের সন্ধানে ধাবিত হইয়াছি, এমন সমস্ব সেই দেশের 
কতকগুলি কৃষ্বর্ণ অধিবাদী আসিরা “আমাদিগকে পরিবেষ্টন করিল। আমি ও আমার পাঁচজন সহচর 
তাহাদের সহিত তাহাদের গৃহে চলিলাম। ' আমরা সকলে দেখানে উপবেশন করিলে তাহারা কতকগুলি 
লতা আনিয়া আমাদিগকে আহার করিবার জন্ত অসরাধ করিল। ইহা আহার করিলে হয় ত কোন 
অপকার হুইবে ভাবিয়া আমি তাহা আহার করিলাম না। কিন্ত আমার লইচরগণ অত্যন্ত আগ্রহের 


সহিত তাহা চর্ব করিতে জাগিল। ইহার ফল অবিল্বেই তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইল; কারণ, 


ক্রিয়ংকাল পরে তাহাদের জ্ঞানলোপ হইল, উন্নতের স্তার প্রলাপ বলিতে আরম্ভ করিল। দ্বীপবাদিগণ 
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তাহার! আমাকে রাধিয়া দিল। র্ 


সন্ধা পরধান্ত দৌড়ির! চললাম, ক্ষুধা বোধ হওয়ায় নারিকেলের জলে ও শস্তে উদর পরিপূর্ণ করিলাম। এ 


তাহার পর কতকগুলি চাউল নারিকেলতৈলে ভারা আমাদিগকে খাইতে দিল, আমার সঙ্গিগণ 
উত্মত্ববৎ হইয়া তাহা প্রচুর পরিমাণে আহার করিল, আমি অল্লপরিমাণ খাইলাম | 


এই লোকগুলা নরভুক্‌ মনুঘ্য। ক্রমাগত চাউল খাওয়াই, আমাদিগকে হচ্পুষ্ট করিয়া, গঞ্জে 


আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে, তাঁহাদের ইহাই অভিপ্রা্স ছিল। আমার সঙ্গিগণ ভবিষাৎ জ্ঞান হারাই 
তাহাদের কোন চিন্তা ছিণ না, কিন্তু আমি সকলই বুঝিতে পারিলাম, প্রতিদিন ছুশ্িন্তায় আমি 
ও দুর্বল হইতে লাগিলাম। ক্রমে আমার সঙ্গিগণকে দু্কত্তরা নিহত করিয়া তক্ষণ করিল, 
আমি পীড়িত হইয়া পড়িলাম, সুতরাং সে অবস্থার আমার মাংস বিশেষ শ্পৃহনীয় হইবে না 


অতঃপর তাহারা আমার এ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিল না, আমি তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
পারিব না ভাবিয়া! তাহারা নিশ্চিন্ত ছিল, আমি যেখানে ইচ্ছা, বাইতে পারিতাম। একদিন ছুইদিন ঘুরি 
আমি এই ছুর্ত্ত নরখাদকগণের বাসস্থান পরিত্যাগ করিলাম। একটি বৃদ্ধ আমাকে পলায়ন 
দেখির আমাকে আহ্বান করিল, কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই আমি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলাম এবং 
তাহার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলাম। পাছে ইহার! দলবন্ধ হইয। আমার অঙ্গুররণ করে, ইহা! ভাবির, 


ভাবে দিন কাঁটিতে লাগিল, লোকালয় হইতে দুরে দূরে থাকিয়া আমি চলিতে লাগিলাম। 


অষ্টম দিনে সমুদ্রতীরে আসিয়া দেখিলাম, আমার মত কতকগুলি গৌরবর্ণ লোক নমুদ্রতীরে গোলমরিচ: 
সংগ্রহ করিতেছে। আমি তাহাদিগকে দেখিয়া যথেষ্ট আশ্বস্ত হইলাম ; তাহারা আমাকে দেখিক্জ আরবী. 
ভাষায় আমার পরিচগ জিজ্ঞাস। করিল; আমি তাহাদের মুখে আমার মাতৃভাষা শুনির়। অত্যন্ত আহলাদিত : 


হইলাম, এবং তাহাদিগকে আনার ছুর্ভাগোর কথা বলিলাম । তাহার! শুনিয়া বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া 
বলিল, "এই সকল লোক নরতুক্‌, তুমি বড় অদ্ভুত উপায়ে ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রীথ লীভ করিয়াছ।” 

আমি এই লোকগুলির সঙ্গে থাকিলাম। যথেষ্ট পরিমাণ মরিচ সংগ্রহ হইলে তাহারা জাহাজ 
ছাড়িয়া তাহাদের দেশে ফিরিল, আমিও তাহাদের সঙ্গে তাহাদের দেশে উপস্থিত হইলাম। ভ্তাধারা 
আমাকে সঙ্গে লইয়! তাহাদের রাজার নিকট গইন্া গেল। রাদ্জা আমার নকল কাহিনী শুনি অত্যন্ত 
বিস্মিত হইলেন, এবং আমাকে পরিচ্ছদ প্রদান করিরা আমাকে বিশেষ যন্ত্র করিবার জগ্ত ভীহার 
কর্ধচারিগণকে আদেশ করিলেন। আমি এই রাজার দরগায় আপনাকে নিরাপদ ও সুখী মনে করিতে 
লাগিলাম। কিছুদিনের মধ্যেই আমি বাজা মহাশয়ের বিশেষ প্রিপাত্র হইয়। উঠিলাম) সে জন্ত 
রাজকর্মচারিবৃন্দ সকলেই আমাকে অত্যন্ত খাতিরন্্, করিতেন, অল্পদিনের মধ্যে রাজ্যের বহরোকের 
সহিত আমার আত্মীয়ত ও বন্ধুতা সংস্থাপিত হইল । " 

এ দেশে আসিয়া এক অস্ভুত ব্যব্হার দেখিলাম | রাজ! হইতে সাগাগ্ত প্রজা পর্যাস্ত কেহই জীন বা 
লাগামের ব্যাবহার জানে না। আমি রাজাকে স্থবিধা বুঝাইয়া দিলাম, রাজ! বিশেষ ন্ট হইয়া, আমাকে 
জীন ও লাগাম প্রস্থত করিবার কৌশল জিজ্ঞাগা করিলেন) আমি একজন নিশ্্রীকে দিম তাহা প্রস্তত 
করাইলাম। রাঙ্গা জীন-গাগামে অস্বীরোহণ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইবেন, আমার প্রতি পুরস্বার-প্রদানের 


আদেশ হইল। নগরের অনেক সন্ত বাক্তিও জীন-লাগাম দিয়া অশ্বারোহণে অভ্যাস আয়ন ক়িলেন।: 


আমার তক্তবৃন্দ ও অনুরাগীর সংখ্য। অনেক বৃদ্ধি হইল। 










শর্তের «৮ 2 নর ্‌ 


আমি প্রা প্রতিদিনই রাজসতায্ উপস্থিত থাকিতাম। একদিন রাজা আমাকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, “্পিন্দবাদ, আমি তোমাকে বিশেষ স্বেহ করি, আমার প্রজাগণও তোমীকে আন্তরিক শ্রদ্ধা 
করিয়া থাকে ; আমি তোমাকে একটি অনুরোধ করিব, তোমাকে তাহা রক্ষা করিতে হইবে ।* আমি 
সবিনয্ধে তাহার অন্ভরোধরক্ষা সম্মত হইলে, তিনি বলিলেন, “তুমি এখানে একটি স্বনরী যুবতীকে 
বিবাহ কর, তাহা হইলে আর স্বদেশের প্রতি তোমার আকর্ষণ থাকিবে না, তুমি আমাদের দেশেই প্রেমমধী 
চিরজীবন বাস করিবে।” আমি রাজ-আজ্তার প্রতিবাদ করিতে পারিলান না, 91 স্বং চেষ্টা করিয়া _পরীলাভ 
একটি সুন্দরী, ধনবতী, গুণৰতী যুবতীর সহিত আমার বিবাহ দিলেন। বিবা3 পর আমি আমার & 
স্ত্রীর গৃছে বান কজিতে লাগিলাম। বলা, আবপ্তক, আমি জুখীই হই. ন, তথাপি. আমি রঃ 
চিরজীবন এই প্রবাগে বাদ করিব, এরূপ আমার অভিপ্রায় ছিল লা, জুযো” 1ইবেই আমি স্ত্রীকে 
; ইয়া পলায়ন করিব, আমার মনে মনে এই প্রকার সংকল্প ছিল। বোগ্দাদে: আমার রাজগ্রলাদতুলা 
শৃহ, আমার অভুল উবধ্, বন্ধুবান্ধব প্রিজলগণের 'কথা আমি কোন দিনই ..বস্থৃত হইতে পারি নাই।.. 
মনে মনে এই সকল কথার ১ নর ০ | 48 
আন্দোলন করি, কিন্তু উপায় 
দেখিতে পাঁই না । অবশেষে এক- 
দিন আমার সুপরিচিত একাটি 
প্রতিবাসীর পত্থীবিয়োগ হইল। 
স্স্ামি দেই বন্ধুকে দান্বন৷ করিয়া 
“তোমার স্ত্রী অকালে 
প্রাণত্যাগ রিলেন, আল্লার ঘাহা 
ইচ্ছা ছিল, তাহীধ্‌ হইল, আল্লার 
মর্জীঁতে তুমি দী্ববী হও |” 
বন্ধু বিলাপ করিয়া বলিলেন, “তুমি 
আমাদের দেশের আচার-ব্যব- 
হারের কথা জান না বলিয়াই 
এরূপ ঝলিতেছে, আমার জীবনও 
শেষ হইয়া আমিরাছে। আমীর 
মৃতপত্রীর দেহের মহিত আমার 
দেহও সমাহিত করা৷ হইবে, এ 
দেশের ইহাই নিয়ম। স্বামী মরিলে 
স্ত্রীক্কে সহমরণে যাইতে হয়, স্ 
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রিলে স্বানীকে লহমরণে যাইতে : ১ 2 ০৮ সদ ০ 

হয়, চিরকাল এই নিরমে কাজ হইতেছে; আমাকে ও এই নিয়ম পালন করিতে হুইরে, আন উপায় নাই।” 
বন্ধুর কথা শুনিয়া ভয়ও বিশ্যদে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইব। কি কুৎসিভ বর্বর নিন্ম! দেখিলাম, 

অবিধন্বে বন্পন্থীর সহিত বন্ধুর সমাধির আগোঁজন হইতে, লাগিল, আত্মীরবন্ধু:ও প্রতিবাদিগণ দলে দলে 
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মী সহমরণ 


ধু 





নং 
গা. 


মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুর শ্ৃহে সমবেত হইল। বন্ধুপতীর মৃতদেহ বহুমূল্য রত্বাস্কারে সুসজ্জিত হুইল, তাহার 
পর সেই মৃতার স্বামীকেও সজ্জিত করিয়। শ্মশানাভিমুখে লইয়! যাওয়া হইল। . 
একটি উচ্চ পর্বতশিখরে আসিয়া, একট গভীর গুহাদ্ধারে শব নামান হইল, গুহাটির দ্বার 
প্রস্তরের দ্বারা আবৃত ছিল, সেই প্রস্তর অপসারিত করিয়া শববাহিগণ মৃতদেহটি বস্থীলঙ্কারমপ্ডিত 
অবস্থাতেই সেই গুহামধো নামাইয়। দিল, তাঁহার পর সেই মুতার হতভাগ্য স্বামীকে দাত খণ্ড 
রুটি ও এক পাত্র জল দিয়! নিষ্ঠুররা সেই গুহাগর্ডে নামাইয়৷ দিল। এইরূপে হতভাগ্যকে জীবন্ত 


- সমাহিত করিরা, গুহাদ্ার প্রস্তরখণ্ডের দ্বার! পুনর্ধার বন্ধ করিয়া, সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। 


বর্বর প্রথায় 
জীবস্ত সমাধি 


যি 


রা 


এই দৃস্ত দেখিয়া আমি মন্দীহত হইলাম ; রাজাকে বলিলাম, “মহাশয়, এমন পৈশাচিক দৃশ্ত আর 
কুত্রাপি দেখি নাই, জীবিত ব্যক্তিকে মৃতব্যক্তির সহিত সমাহিত করা বড়ই বর্বরপ্রথ, আমি অনেক 
দেশ ভ্রমণ করিয্নাছি, কিন্তু এমন প্রথার পরিচয় এই প্রথম পাইলাম । এ কি কুৎসিত নিয়ম [* রাজ 
বলিলেন, “সিন্দবাদ, এ বিষয়ে আমার কোন হাত নাই। ইহা এ দেশের সামাজিক নিয়ম; আজ যদি 
আমার রাণীর মৃত্যু হয়, তবে আমাকেও এই নি্মমে বাধ্য হইতে হইবে, আমিও রাণীর সহিত জীবিত 
ভূগর্ডে সমাহিত হইর!* আমি কিঞ্চিৎ চিন্তা, করিয়া জিন্তাস! করিলাম, বিদেশী সম্বন্ধেও কি এই 
নিয়ম ?” রাজা হাসিয়া বলিলেন, কোন বিদেশী যদি এ দেশের রমমণীকে বিবাহ করে, তাহা হইলে 
তাহাকেও আমাদের দেশের নিয়ম অনুসারে মৃতা পড্ীর সহিত সমাহিত হইতে হইবে। আল্লা না করুন, 
যদি তোমার পরী তোমাকে রাঁখিমা পরলোকগমন করেন, তাহা হইলে তোমাকেও তীহার মৃতদেহের 
সহিত সমাহিত হইতে হইবে।” . 

আমি এই কথা শুনিয়া, মহা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া! পড়িলীগ ; এ বিপদ্‌ হইতে পরিত্রীণের কোনই উপায় 
খুঁজিয়া পাইলাম না। নরভুক্‌ জাতির হস্তে নিহত হুয়া অপেক্ষা ইহা কোনরূপে বাঞ্ছনীয় বলিয়া আমার 
মনে হইল লা। আমার স্ত্রীর সীমান্ত অন্ুখ হইলেই আমার অন্তরাত্ম কাপিয়া উঠিত। অবশেষে 
সত্য সত্যই আমার স্ত্রী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন, অবশেষে তাহার মৃত্যু হইল। 

আত্মরক্ষার আর কোনি উপায় নাই। আমাকে আমার স্ত্রীর সহিত সমাহিত করিবার জন্ত মহা সমারোছে 
আয়োজন হইতে লাগিল।  রাঝা আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ পাত্রমিত্র লইয়া সমাধিস্থলে যান্র। করিবার 
অন্ত প্রন্তত হইলেন। প্রধান প্রধান নগরবাসিগণও সজ্জিত হুইরেন, চারিদিকে আননোৎসব উপস্থিত 
হইল, কেবল আমি আকুলগাবে কীদিতে লাগিলাঘ। 

অবশেমে আমাকে আমার স্ত্রীর মৃতদেহের সহিত পর্বতশৃঙ্গে উপনীত করা হইল। আমি রাজার 
চরণ ছথানি ধরিয়া প্রাশভিক্ষ|!  চাহিলাম,-বলিলাম, আমি বিদেশী, আমায় মার্জনা করুন 7--কিন্ত 
তাহাতে রাজার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হুইল না, কেহই আমার কাতর-প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না। 
আমি সাতখানি রুটা ও এফ পাত্র জব সহ দেই গ্রহাগর্ডে আমার পত্থীর মৃতদেহের সহিত নিক্গিত 
হইলাম. ঁজকর্মচারিগণ আমাদের দেহ রজ্দুবক্ধ করিয়া, সেই মহা অন্ধকারপূর্ণ পর্ধতগুহার নামাইগ। 
দিল, আমার কাতর আর্তনাদ তাহাদের কর্ণে পৌছিল না, তাহারা গুহাধুখ প্রস্তরথণ্ডের দ্বার! বন্ধ 
করিয়া চলিয়া গেল। আমার জীবন্ত সমাধি হুইল ! 

গুহাগর্ভে উপস্থিত হুইয়। দেখিলাম, পর্কভগাত্রস্থ একটি ফাটল দির গুহাঁমধ্যে অর আলোক ও বাম 
প্রবেশ করিতেছে । খুহাটি বিস্তীর্) বোধ হয» দশ হাত গভীর। মৃতদেহ হইতে পুতিগন্ধ উঠি! 
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শী্জই আমাকে ক্ষিপ্তবং করিয়া! তুলিল, সে দুর্ন্ধ অসহা, শত শত শবের গলিত দেহ হইতে সেই পুতিগন্ধ 
. উঠিতেছিল ; আমার নিশ্বী রোধ হইগ। আসিব। আমি সেই গুহার এক প্রান্তে পড়িয়া অশ্র্লে 
ভাসিতে লাগিলাম। হাস! এতবার এত বিপদ্‌ হইতে রক্ষ! পাইয়া লেষে কি এই ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
করিতে হইবে? ইহাই কি আল্লার ইচ্ছা? বদি আমি বাড়ী ছাড়ি! না আসিতাম, তাহা হইলে কত 
সুখে আমীর কালাতিপাত হইত, এমন বিপদে কখন পড়িতে হইত না। খোদা মালিক! আমি 
কাতর্ভাবে আল্লাকে ডাকিতে লাগিলাম ; আমার কাতর আর্তনাদ সেই শুহাগর্ভেই বিলীন হইল। 

কিন্ত সেই সমাধিগহ্বরেও আমার জীবনধারণের আকাজ্। ব্লবতী হইয়া উঠিল। মানুষ সহজে প্রাণের আশ! 
ত্যাগ কত্িতে পারে না। আমি অবসগ্নূ্দেহে কিঞ্চিৎ বলসঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে সেই রুটি ও জল পান করিলাম। 
যে গন ও কুটা ছিল, তাহা দ্বারা কয়েক দিন দেহরক্ষা করিলাম, তাহার পর আর কোন স্থল রহিল না, আমি 
ক্কুধ। ও তৃষ্তা্ন আকুল হইয়া পড়িলাগ ; বুঝিলান, অনাহারে ও পিপাসাতেই আমান প্রাণবাু বহির্গত হুইবে। 

আমি মরিবার জন্ত গ্রস্তত হইলাম; ক্ষুধার আর নড়িবার শক্তি রহিল না। এই ভাবে একদিন 
বদিয়া আছি, দেখিলাম, ধীরে ধীরে গুহাদ্বারের প্রস্তরখণ্ড উন্মোচিত হইল। তাহার পর সেই পথে 
গুহামধো একটি মুভদেহ ও একটি জীবিতদেহ উপর হুইতে ধীরে ধীরে নামাইয়া দেওয়া হইল। : মৃতবাক্তি 


সমাণি-গহবকে 
মৃত্যুই কি 
ভাগালিপি ! 


তে, 
ক 


পুরুষ। দেখিলাম, পাষগুরা স্ত্রীকে স্বামীর মৃতদেহের সহিত গুহার নিক্ষেপ করিয়াছে। রমণী গুহাগর্ভে 


অবতরণ করিবাণাত্র আমি কৰেকখণ্ড বৃহৎ অস্থি সংগ্রহ করিয়! সেই বিধবার মন্তকে সজোরে আঘাত 
করিলাঘ। কয়েকবার আঘাতেই তাহার প্রাণ বহির্গত হইল, সে হয় ত মনে করিল, ভূতের হাতেই তাহার 
প্রাণ গেল। যাহা হউক, হতজ্ঞান হুইয়। আমাকে এই পিশীচের কার্য করিতে হইল। জীবনের 
মাগ়্ায় মানুষকে এমন পৈশাচিক আচর্ণও করিতে হয়। 

সত্রীলোকটিকে নিহত করিয়া আমি তাহার জন ও বুট দ্বারা! উদর পূর্ণ করিলাম, ক্ষুধায় প্রাণ বহিণ্তি 
হইতেছিল, তৃষ্ণা বুক ফাটি! যাইন্তেছিল, কটা খাইয়৷ ও জল পান করিয়া অপেক্ষাকৃত স্বস্থ হুইলাম। 
এই রুটী ও জলে করেক দিন চলিল। ইন্িমধো আর. একটি মৃতদেহ ও জীবিত ব্যক্তি সেই গুশাগৃর্ডে 
নিক্ষিপ্ত হইল। সেবার দেখিলাম, জীবিত বাক্তি পুরুষ, স্ত্রীর সহিত তাহাকে সমাহিত করা হইম্াছে। 
এই সম নগরে মড়ক উপস্থিত হওয়ায় আমার পানাহারের আর কোন কষ্ট রহিল লা । 

পরে একদিন আমি একটি রমণীকে পূর্বোপ্ত প্রকারে নিহত করিয়া! পানাহারের সংস্থান করিতেছি, এমন্‌ 
সময় দেই অন্ধকারের মধ্যে আমি যেন কাহার পদশব ও নিশ্বীসের শব শুনিতে পাইলাম । আমি শব 
লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলাম ; বোধ হইল, কেহ যেন আমার অগ্রে অগ্থে ছুটিয়া পলাইতেছে। ক্রুতবেগে তাহার 
অন্ুপরণ করিতে লাগিলাম, অবশেষে অনতিদুরে একটি আলোকচ্ছটা দেখিতে পাইলাম; কোন নক্ষত্রের 
আলোক বলিদ্না অন্থুমান হইল । আঁগি সেই আলোকের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লািলাম। কখন 
তাহা অস্তষিত হর, আবার দৃষ্টিগোচর হয়। এই ভাবে চলিতে চলিতে অবশেষে আমি একটি ক্ষুত্র 
সুহাত্বারে উপস্থিত হইলাম; বুঝিলাম্‌, কোন বন্তজন্ক এই পথে সমাধিগুহায় প্রবেশ করিগা, মৃতদেহ ভক্ষণ 
করিতেছিধ, আমি তাহারই অন্ুদরণ করিম! এই গুপ্তপথে আপিয়াছি। 

আমি গুহা পরিত্যাগ করিয়া আবার পৃথিবীপৃষ্ঠে আদিলাণ। উর্ধে নির্শল আকাশ, চতুর্দিক্‌ আলো কময়, 
আমি প্রাণলাভ করিলাম। উভর করতল যুক্ত করিয়া আমি প্রাণ ভরিয়। আল্লার নাম লইলাম ) বুঝিলাম, 

. আমার কাতর প্রার্থন| গুহাগর্ত হইতে তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। 


আশার ক্ষীণ- 
আলোক 
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তুব পখেও 
দস 


1, 


ক. 


কৃরাজ্যে 
[ণিজ্য 


রি 





- গুহার বাহিরে আসিয়া, কিঞ্রিদৎ বিশ্রাম করিয়া, আমি চতুর্দিক্‌ ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম? এ 

স্থানটি সমুদ্র ও নগরের মধাস্থল। কিন্তু নগরের সহিত এস্থানের কোন দন্বন্ধ লাই, উচ্চপর্বভশৃঙ্ 
আকাশ স্পর্শ করিয়! সমুদ্রকুল ও নগরের মধ্যে ব্যরধান স্ৃি করিয়াছে। 

' : আমি পুনর্কার গুছাগর্ভে প্রবেশ করিলাম, তাহার পর যে কিছু খাদ্যদ্রব্য, মণিমুক্তা, হীরকাদি ও 


ব্ণালগ্কার পাইলাম, তাহা সংগ্রহ করিয়া একটি গুুস্থানে সেই সকল ব্য লুকাইয়। রাখিলাম, এবং 


সমুদ্রতীরে আসিয়া উদ্ধারের উপায় দেখিতে লাগিলাম। 

সৌভাগ্ক্রমে ছই তিন দিনের মধ্যেই একখানি জাহাজকে পা”ল তুলিয়া যাইতে দেখিলাম । আমি 
ঘেস্থানে বসিয়া ছিলাম, জাহাজখানি তাহার নিকট দিয়াই যাইতেছিল, আমি বস্ত্র আন্দোলিত করিয়া 
জাহাজের আগোহিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম ; আমার উচ্চ আহ্বানধ্বনিও বোধ হয়, তাহার! শুনিতে 
পাইয়াছিল, তাহারা আমাকে লইবাঁর জন্ত একথাঁনি নৌকা পাঠাইয়া দিল। আমি সেই নৌকা যোগে 
জ্জাহাজে উপস্থিত হইলা। জাহাজের আরোহিগণ আনাঁকে সেই সমুদ্রতীরে একাকী উপস্থিত হইবার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আমার ইতিহাস এতই অদ্ভুত যে, তাহ। তাহারা কোন ক্রমে বিশ্বান করিবে 
না ভাবিয়া আমি মে কথা গোপন রাখিয়া বলিলাম, "আমি একজন সদাগর, আজ ছুূদিন জাহাজ তার্গিয়া 
এই সমুদ্রতীরে" পড়িয়াছিলাম, আমার যথাসর্ধস্ব জাহাজের সঙ্গে ডুবির গিয়াছে।” জাহাজের আরোহিগণ 
সকলেই আমার কথ! বিশ্বাস করিয়া আমার সহিত আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিল। 

আমি খুহাগর্ড হইতে যথেষ্ট ধনরত্র অলঙ্কারাদি সঞ্চর করিরাছিলান। অতঃপর আমরা কয়েকটি দ্বীপে 
উপস্থিত হইলাম, এবং সেই সকল স্থানে বাণিজা শেষ হইলে জাহাজ কৈলা! দ্বীপে আসিয়া নক্গর করিল। 
এই ্বীপে অপর্ধাপ্ত সীসকের খনি ছিল, আমরা প্রচুর পরিমাণে সীসা ও কপুর লইয়! জাহাজে 
উঠিলাম। 

কৈলাহ্ধীপের রাজা ক্ত্যন্ত ধনবান্‌ ও প্রতাপশালী ; তাহার রাজস্ব বছদুর বিস্তীর্ণ; কিন্যু এই দেশের 
লোকগুলি এমন অসভ্য যে, তাহার! পরমতৃপ্তির সহিত নরমাংস ভক্ষণ করে। এই দ্বীপে বাণিজ্য শেষ 
হইলে আমরা জাহাজ ছাড়িয়া, আরও কদ্ধেকটি বন্দর ঘুরিয়! স্বদেশে আসিলাম। এবারও আমি ষে 
ধনরত্ব সঙ্গে আনিমাছিলাম, তাহা অপর্যাপ্ত, আমি সেই ধন কিঞ্চিৎ গরিমীণে গরীব-ছুঃখীকে দান 
করিলাম, কিছু মদ্জিদেও প্রদান করিলাম। তাহার পর আমার , বন্ধুবান্ধবর্দিগের সহিত আমোদ- 
প্রমোদে প্রমন্ত হইয়া, আমি আমার সুদীর্ঘ প্রবাসযাতনা" ও বিপদের কষ্ট ভুলিলাম। পরমন্ুথে দিন 
কাঁটিতে লাগিল। 

গর শেষ করিতে রা্রি গভীর হইণ। সিন্দবাঁদ নাবিকের চতুর্থ সমুদরধাত্রার কাহিনী শ্রবণ করিয়া, 
শ্রোতৃগণ বিশ্মনে ্তত্তিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে তিনি বন্ধগণকে বিদায় দান করিলেন, . শ্রমিক 
জিন্দবাদকে পূর্ব পূর্ব দিনের গ্ায় শত মুদ্রা দান করিয়া, তিনি তাহাকে ও অন্তান্ত বন্ধুগণকে পরদিন 
তাহার গৃহে আসিয়া তাহার পঞ্চমবার সমুদ্রধাত্রার কাৰিনী শ্রবণের জন্য অন্থরোধ করিলেন। 

পরদিন বন্ধুগণ যথাসগয়ে তাহার গৃহে সমাগত হইলে, মহানন্দে সকলে পানাহারে প্রবৃস্ত হইলেন। 
পানাহারের পর সিন্মবাদ তাহার পঞ্চমবাঁরের সমুদ্রধাত্রার কাহিনী বলিতে আরম্ভ কফিলেন। 
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দীর্ঘকাল ধরি! অবিশ্রাপ্ত ুখভোগের পর আমার মন পুনর্ধার প্রবাগযাত্রার জন্ত অধীর হইয়। উঠিল। 
আমি পণান্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া পঞ্চমার সমূত্রযাত্রার জন্ত প্রস্তুত হইলাম এবং নিকটস্থ বন্দরে শকটযোসে 
সেই 'সকল সামগ্রী প্রেরণ করিলাম | 'অভঃপর আর কোন কাণ্েনের উপর বিশ্বাসস্থাপন না করিয়। 
নিজেই একখানি জাহাজ ক্রয় করিলাম এবং তাহাতে পণ্যত্রব্য বোঝাই দিয়া দেখিলাম, তাহাতে আরও 
অনেক অধিক দ্রব্য আঁটিতে পারে, সুতরাং আমি মেই জাহাজে আর্‌ও কয়েকজন দদাগরের জিনিল লইলীম। 

সুবাতাস পাইয়া জাহাজ চলিতে লাগিল। আমার জাহাজ সর্বপ্রথমে একটি মবুত্বীপে নঙ্গর ক্র! হইল। 
সেখানে আমর! একটি রুক্পক্ষীর ডিম্ব দেখিতে পাইলাম ডিস্বাট ফুটিয়া তখন ছানি বাহির হইতে আর্ত 
হইমাছে )- দেখিলাম, ছানাটির দেহ তখনও অপূর্ণ । মামার সঙ্গী সদাগরর! তাহাদের হস্তস্থিত অন্ত ছার! ভিস্বটি 
ভাঙ্গিদা, রুক্‌-শাবকটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ব্যঞ্জন রাধিয়া খাইল। আমি পূর্বেই তাহাদিগকে এরূপ 
কার্ধ্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার! আদার উপদেশ অগ্রান্থ করিয়াছিল, কর্ণপাতই করে নাই। 

মদাগররা আহার শেষ করিয়! উঠিবার পূর্বেই আমরা আকাশে দুই খণ্ড স্থবৃহত মেঘ দেখিতে পাইলাম; 
তাহারা আকাশ অন্ধকার করিয়া উড়িয়া আসিতেছিল। আমাদের কাণ্রেন বজিলেন, “ইহা মেঘ নহে, 
নিহত রুক-শাবকের পিতামাতাই মেঘের ন্যায় পক্ষ বিস্তার করিয়া আপিতেছে।” কাপ্ডেন তৎক্ষণাৎ 
আমাদিগকে জাহাজে উঠিতে অদ্থুরোধ করিলেন। বিণথ্বে বিপদে পড়িতে হইবে ভাবির আমর! তৎক্ষণাৎ 
জাহাজে উঠিরা জাহাজ ভাগাইয়! দিলাম। 

রুক্পক্ষী দুইটি সেই দ্বীপে উপস্থিভ হইয়! তাহাদের শাবকের অদর্শনে অত্যন্ত কাতরস্বরে চীৎকার 
করিতে লাগিল, তাহার পর তাহারা যে দিক্‌ হইতে. আদিয়াছিল, দেই দিকে উড়িয়া গেল। আমরা 
জ্রতবেগে ভিন্ন দিকে ধাবিত হইলাম | 

কিন্ত পক্ষী দুইটি উড়িতে উড়িতে পুনর্ধার আমাদের জাহাজের উপর দেখা দিল। আমর! সভয়ে 
দেখিলাম, তাহাদের প্রত্যেকের নখরে এক একটি স্ুবৃহৎ প্রস্তরন্তপ! তাহারা আমাদের জাহাজের ঠিক উর্ধে 
, আপিল, একটি পক্ষী প্রস্তর নিক্ষেপ করিল । তখন জাহাজের কাপ্তেন অতি সুকৌশলে জাহাজের গতি পরিবর্তন 
করিলেন। চক্ষুর নিমিষে জাহাজখানি এত দুরে সরিয়। গেল যে, নেই প্রস্তরধণ্ড জাহাজের উপর না পড়িয়। 
মহাশব্ধে সমৃদ্রগর্ভে পড়িল । দ্বিতীয় পঙ্গীর নিক্ষিপ্ত প্রস্তরের আঘাত হইতে জাহান্ধানি কিন্তু আত্মরক্ষ। কবিতে 
পারিল না, জাহাজ থুরিতে না ঘুরিতে বু উর্ধ হইতে প্রস্তরখানি আমিয়! তাহার উপর নিপতিত হইল এবং 
জাহাজ সহজ খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল! জাহাজের 'সারোহী ও নাবিকগণ-_যাহাণা প্রস্তরাধাতে ময়িল না, 
তাহারা জলমঞ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল! জাহাজ চূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও জলে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু 
.. জনমঞ্ন হইবার পর্কেইি জাহাজের একথও্ড কা্ঠ আমার হ্তগত হওয়ায় তাহাই অবলঙ্বন করিম! জলে ভাগিতে 
লাগিণাম এবং সৌতাগাক্রমে তরঙ্গবেগে আমি একটি হ্বীপে নিক্ষিপ্ত হইলাম । এই দ্বীপের ভীরভাগ সমুদ্র হইতে 
অনেক উচ্চ, অতি কন্ঠে তীরে উঠিগা ঘাসের উপর শঙ্নন করিলাম এবং কিনবকাল বিশ্রাম ক্বিজা দ্বীপ- 
্রদদক্ষিণের জনা াত্রা করিলাম। কিছু দূরে আসি আমার মনে হইল, আমি একাটি পরম রমনী উদ্ভানে 
প্রবেশ করিয়াছি। চারিদিকে অতি সুষ্ঠ বৃকষশ্রেণী, নানা জাতীর ফল পাকিয়! গাছে ঝুলিতেছে এবং কতকণুপি 
তখনও অপক অবস্থায় রহিয়াছে । সেই উদ্ভানভূমির মধ্যে স্থানে স্থানে নির্শর্ল'সজিলপুর্ণ শোতশ্থিনী প্রবাহিত 
থাকিয়া উগ্ঠাদের শোভা ও উর্কারতা শতগুণে বর্ধিত করিয়াছে। আমি উদর পত্িপূর্ণ করিয়! জুমিষ্ঠ ফগ তক্ষণ 
করিলাম, স্ুপের জলে পিপ'সা নিবারণ রুরিলাম ; তাহার পর যুক্ত প্রাঙ্গণে হিবর্ণ ভৃণশধ্যায় শন করিলাম। 
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রাত্রি আসিল 7 কিন্ত একসপ নির্জদনগ্রদেশে একাকী দেই খাত্রিকালে আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল না' প্রতি মূহূর্ডে 
্বাপদ জন্তর আক্রমণের আশা নিরার বড় ব্যাথাত হইল। আমি সেই অন্ধকার রাত্রিতে মুক্ত আকা শতলে নির্জন 
অরণ [প্রদেশে একাকী শয়ন করিয়! লিজের দুরবদ্ধিকে শত শত ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলাম ) ইচ্ছ! করি! 
এই বিপদের মধ্যে ক্াসিয়। পড়িয়া কি কুকশুহি করিয়াছি ভাবিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলাম। এইরূপ 
দুশ্চিন্তায় ও বিলাপে সমস্ত বাত্রি অতিবাহিত হইল, প্রভাতে ভূর্য্যাদনে যেন আবার নবজীবন লাভ করিলাম 3 
আমার ছশ্চি্ত। শু অপ্রসন্নতার অনেক লাঘব হইল, আমি উঠিয়া! সেই সকল বৃক্ষের মধ্য ভ্রমণ করিতে লাগিলাম | 
পা বিষম অনেকক্ষণ পরে একটি ক্ষুদ্র নদীর নিকট উপস্থিত হইয়া! দেখিলীম, একজন চলৎপক্তিহীন বৃদ্ধ বসিয়া আছে ১ 
বিপদ আমি তাহার সম্মুখে আসিগ্া অভিবাদন করিয়া দীড়াইলাম। সে আমাকে দেখিয়৷ কেবল একটু মাথা নাড়িয়া 
প্রত্য ভিবাদন করিল, কোন কথ! বলিন না। সে দেখানে কি করিতেছে, কোথা হইতেই বা! আসিল, তাহা 
নী -.. জিজ্ঞাসা করায় সে কোন উত্তর দিল না, কেবল তাহাকে সন্ধে লইয়া আমাকে নদী পার হইবার জন্ত ইঙ্গিত 
করিল) সে যেরূপ ভাব প্রকাশ করিল, তাহাতে বুঝিলাম, সে কিছু ফল-সংগ্রহের অভিপ্রায় করিয়াছে। 
চিত. টু ৩ . চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধকে এমন 
নির্জন স্থানে অসহায় অবস্থায় 
দেখিয়া আমার মনে করুণার " 
সধশর হইল, আমি তাহাকে স্বন্ধে 
লইয়া! নদী পার হইলাম এবং 
তাহাকে নামিতে বলিলাম। কিন্ত 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমার 
্ন্ধ হইতে অবতরণ করিধার জন্য 
তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ দেখ 
- পেশ না বরং দে তাহার লোমা- 
কৃত পদদ্বয দ্বারা আমার কদেশ 
দৃঁূপে পরিবেষ্টন করিয়! আমার 
ঘাড়ে কায়েমী রকমের আদন 
স্থাপন করিল এবং আমার কণ্ঠ 
দেশ এপ সবলে আকর্ষণ করিতে 
লাগিল যে, আমার কঠবোধের 
উপক্রম হইল, আমি হাপাইন্তে 
লাগিলাম। 
কিন্তু বৃদ্ধটির সে দিকে দৃষ্টি 
ই নাই, অবিচলিততাবে সে আমার 
রি, সন্ধে বদিয়। রহিল। তবে হস্তের 
বন্ধন একটু শিখিল করাতে আমি নিশ্বীস ফেলিয়! বাচিলাম । আমি একটু দাড়াইব ভাবিতেছি, এমন সমগ্ে সে. 
২ আমার পার্শদেশে ও উদরে পদাধাত করিয়া আমাকে চলিতে রাধ্য করিল। আমি তাহাকে একট : : 
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“ ফলপূর্ণ বৃক্ষের মূলদেশৈ লইরা চলিলাম। আমার স্বন্ধে বগিয়া বৃদ্ধ গাছ হইতে প্রচুর ফল পাড়ি! খাইতে 
আরম্ভ করিল) বৃদ্ধ] চলংশক্কিবিহীন বটে, কিন্তু থাইল অনেক ! হৃতভাগার পেটটা যেন জালার মত ! 
সমস্ত দিনের মধ্যে সে একবারও আমার কাধ হইতে নামিল না। রান্রিকালে ঘখন শতপন করিলাম, তখনও 
দে আমার স্বন্ধদেশ নবলে আীকড়াইরা ধরিয়া শুইয়া পড়িল। প্রভাতে পুনর্কার তাহাকে ঘাড়ে লইঘ 
উঠিবার জন্য সে পা দিরা আমাকে পুনঃ পুনঃ খোচাইতে লাগিল। আখি মহ! বিপয় হইয়া পড়িলাম, 
কিন্ত এই আপদের হাত হইতে উদ্ধার্লানের কোন উপায় দেখিলাম না। আমার মন বড়ই চিন্তাকুল 
হইয়া উঠিন। একটা প্রকাণ্ড বোঝা কয়েক দিন ধরির| ক্রমাগত ঘাড়ে বহি আমার দেহও অত্যন্ত 
পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, দেহের এই ক্লান্তি ও নের অবগন্নতা দূর করিবার জন্ত আমি একপ্রকার ফলের 
রস হইতে উৎপর্ন মগ্ঠ প্রচুর পরিদাঁণে পান করিলাম। ইহাতে আমার দেহে নববলের সঞ্চার হইল, যথেষ্ট 
পরিমাণে প্রছুন্রতাও লাভ করিলাম) এমন কি, মদ্যপানে উ্মন্ত হইঘ্া আঁগি নৃত্য আরম্ভ করিলাম 
দেখিয়া, নুদ্ধও লেই মগ্চপানের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। আগি তাহাকে আকণ্ঠ মগ্তপান 
করাইলাম ; তখন সে নেশার বিভোর হইয়া তাহার নিজের ভাষার গান আরম্ত করিয়া দিল এবং তাহার 
পদদ্ধরের বন্ধন খুলিরা তস্তপর আশ্ষানন করিগা আনন প্রকাশ করিতে লাগিণ; আমিও সুযোগ বুৰিয়া 
আমার স্বন্ধদেশ হইতে তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলান ) সে স্মিতে পড়িবামাত্র একথপ্ড বৃহৎ প্রন্তরের 
আঘাতে তাহার মস্তক চর্ণ করিলাম, দে তংক্ষণাহ পঞ্চন্ব প্রাপ্ত হইল । এইরূপে আমি বৃদ্ধের কবল হইতে 
নিষ্কৃতিসাভ করিদা সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলাম ;দেখিলান, একখানি জাহাজ সুপের পানীয়জল 
সংগ্রহের জগ্য অনুরে নঙ্গর কেনিনাছে। আপি জাহাজস্থ বাক্তিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তীহাদিগকে 
আমার বিপদের কথা বলিলাম | আরোহিগণ আমার কথা শুনি আশ্তর্য বোধ করিল) 
তাহারা বণিল, “এই বুদ্ধ যে তোনার গ্রাণবধ করে নাই, ইহাই বিচিত্র; এই সকল মানুষ ভয়ানক 
রকমের নরপত্ত।৮ 

আমি সেই কল লৌকের সহিত জাহাজের উপর উপস্থিত হইলাম। কাণ্ডেন আমাকে ভদ্রভাবে 
গ্রহণ করিপেন। সে স্থান হইতে জাহাজ ছাড়িরা আমরা একটি বন্দরে. উপস্থিভ হইলান, সেখানে 
সকল গৃহই প্রস্তব-নিম্মিত। 

এখানে সদাগররা অনেকেই জাহাজ হইতে নানিলেন | একজন সদাগরের অন্থরোধে আমিও নামিলাম ) 
তাহার পর কয়েকজন লোকের সহিত আমি কতকগুলি বসত! লই্সজা অরণো প্রবেশ করিলাম। অরণ্যে 
উপস্থিত হইয়া দেখিলান, প্রচুর নারিকেলগাছ, অপংখ্য নারিকেল, কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা অধিক বানর। 
আমরা বানরগুলির দিকে চিল ছুঁড়িতে লাগিলান, ঝানরগুলি ভয়ানক কুনধ হইয়! উচ্চ বৃক্ষচূড়া হইতে নারিকেল 
ছিডিয়া আমাদিগের দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই উপায়ে আমর! বহুসংখ্যক নারিকেল 
সংগ্রহ করিয়া বাঁজারে আনিলাম, বাজারে বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থলাভ করা গেল। এই ভাবে কিছুদিন 
ধরিয়া নারিকেল সংগ্রহ করা হইল, আগিও কিছু অর্থোপার্জন করিলাম | 

আমাদের জাহাজখানি এখানে নারিকেলের জন্য অনেক দিন প্রতীক্ষ! করিবে জানিয়া আমি সেই.বন্দর 
হইতে অন্য একথানি জাহাজে সেই দ্বীপ পরিত্যাগ করিলীগ। দেখান হইতে আমরা কুমারীন্বীপে উপস্থিত 
হইলাম ১ এই দ্বীপে গ্রচুর চন্দনতরু জন্মে, স্থানীয় অধিবাপিগণ মগ্তপান করে না, আইনাম্ুারে তাহা নিষিদ্ধ। 
-আমরা এখানে অনেক গোলমরিচ ও চনান-কা্ঠ সংগ্রহ করিয়! মুক্তা-উত্তোলন-কার্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার 


বৃদ্ধের জুলুমে 
জীবন-সংশয় 
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পেপাল: দি 


নিকটে যে অর্থ ছিল, তদ্দারা বুদংখাক ডুবুরী নিঘুক্ত করিলান। আনি অল্পদিনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে 


সুবৃহৎ স্থগৌল মুক্তা-সঞ্চয়ে সমর্থ হইলাম। 

আশাতিরিক্ত যুক্ত! সংগৃহীত হইলে আমর! বাঁসৌরা অভিদুখে জাহাজ ভাগাইলাম। বাযোরা হইতে 
বোগ্দাদে উপস্থিত হইয়া আমি আমার সংগৃহীত গোলমরিচ, চন্দন-কাষ্ঠ ও মুক্তা বিক্রর করিরা প্রভূত অর্থ 
জাঁড করিলীম। আমার লীভের দরশমাংশ আমি গরীব-ছুঃখীকে প্রদান করিলাম এবং আমার প্রবাস-কাস্তি 
দূর করিবার জন্ত আমি বন্ধুজনের সহিত বিবিধ আনন্দে রত হইলাম। 

সিদ্দবাদ তাহার পঞ্চমবার সমৃদ্র-ভ্রমণের কাহিনী সমাপ্ত করিয়া, দিন্দবাদ মঞ্জুরের হস্তে শত মুদ। প্রদান 
করিলেন, বন্ধুগণকেও (সে দিনের জন্ত বিদায় দাঁন করিলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছিল। 

পরদিন যথাসময়ে স্ষলে মিন্দবাদের গৃহে উপস্থিত হইলে, পান-ভোজনের পর তিনি তীহার, বষ্ঠ 
সমূত্যাত্রার কাহিনী কলিতে আরস্ত করিগেন। 


তং ঈ প্ ক খ 


আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ;করিবেন যে, এতবার বিপদে পড়িগ্াও আমি সমৃদ্রঘাহার প্রযোভন 
ত্যাগ করিতে পারিলাম না। কিছুদিনের মধ্যে আবার মন চঞ্চল হই উঠিল; এক বংসরের মধো 
পুনর্বার সমুদ্রযাত্র। করিলাম । 

এবার আর পারস্ত উপনাগরের পথে সমুদ্রধা ত্র না করিয়া আসি স্থলপথে পারস্ত ও ভারছের ভিতর 
দিনা এক বন্দরে উপস্থিত হইলাম । এবার কিছু দীর্বকালের জহ) সমুদ্রযারার ইচ্ডা ছিল, দীর্ঘ-পর্যাটনে 
সমৃতস্থক একজন কাণ্রেনের সহিত আমি বন্দোবস্ত করিলাম। 

কয়েকদিন পরে কাণগ্ডেন সমুদ্ধে দিগন্রান্ত হইল। তাহার পর দে ডেকের উপর পাগড়ী কেলিগা, 
দাড়ি-টুল ছি'ড়িয়া, বুকে করাধাত করিয়া বিলাপ ও পরিভাপ আরশ্ত করিল। আমরা! এত গুরুতর 
বিপদে পড়িয়াছি বলির! বুঝিতে পারিলাম না। কাপ্টেনকে কারণ জিজ্ঞানা কৰার গে বিন, “পর্দনাশ 
হইয়াছে, জাহাজ যে ভাঁবে চলিতেছে, এ ভাবে চলিলে আর পনের গিনিটে। গধো আমাদিগের প্রাণ ঘাইবে। 
রক্ষার কোনই উপাগ্ন দেখি না, এখন যদি আলা রক্ষা করেন ।” 

অতি অল্পকালের মধোই জাহাজ এক পর্বতের পাদদেশে আদি! পড়িণ এবং মাটান কপনীর মত 
শত থণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল। আমর! বহু কষ্টে আগাদের মূলাবান্‌ দৃরাদি লয়! তীরে উঠিলান | 

তীরে উঠিলান বটে, কিন্তু কাশ্ডেনের কথ শ্বনিরা মনে বড় ভগ্ন জন্মিল। কাপ্রেন বলিপ, “এ স্থান 
হইতে স্বদেশ গাত্যাবপ্তন কোন রকমে সপ্তব হইবে না, এখানে কোন জাহাজ মাগিতে পারে ন। 1”-দেখিলাম, 
স্থানটি ধুদংখাক জাহাজের ভগ্নাবশেষে আচ্ছন্ন । ইতগুত; কত বণিকের কত পণাদবা পড়ি আছে, 
তাহা; »ংঘা! পাই । 

আনরা তীরে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম $-_দেখিলান, এই পার্কাস্া প্রদেশ চুণি, পানা! ও হীরকাদিতে 
পরিপূর্ণ । পাহাড় হইতে আপকাতগার মত এক প্রকার পদার্থ নপাক্সোতের স্টার মমুরে পতিত হইতেছে । 
অরণ্যে বছুপংখাক মৃল্যবান্‌ কান্ট দেখিলাম । উর্ধে গিরিশিখর এত উচ্চ যে, তাহাভে আরোহণ করা 
অসম্ভব। কিন্ত পর্বতগাত্র হইতে একটি ক্ষুদ্র নদী বহির্গত হইয়া, পাহাড়ের মধ দিয়া চলিয়া! গিয়াছে। 
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আমর] সেই নির্জন সমুদ্রতীরে পড়ি রহিলাম, অনাহারে আমাদের সহ্যাত্রিগণ একে একে প্রাণতাাগ 
করিতে লাগিল। আমার নিকট কিছু খাগ্যসামগ্রী ছিল, আমি তাহ! লুকাইয়। রাখিরাছিলাম, ভাঞ আহার 
করিয়া আমার ক্ষুধানিবৃত্তি হইতে লাগিল, আমি কেবল সেই জন্তই প্রাণধারণে সমর্থ হইলান, অবশিষ্ট 
সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। 

তথন নেই স্থান হইতে উদ্ধার হইবার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। উদ্ধারের অন্ত 
কোন উপার নাই দেখিরা আমি বছ চেষ্টায় একখানি ভেল! প্রস্থত করিয়া তাহাতে বহুদংখ্যক হীরক ও 
চুণিপান্স! প্রড়তি বোঁঝাই করিয়া! নদীর জলে ভাসাইয়া দিলাম। ভাঁবিলাম, নর্দীর উৎপত্তিস্থল যখন 
আছে, তখন এই নদী নিশ্চই কোন ন! কোন স্থলে গিয়া শেষ হইয়াছে 

অনেকবার অনেক বিপদে পড়িস়াছি, কিন্তু প্রতিবারই আল্লার অন্থগ্রহ্থে রক্ষ! পাইয়াছি। আমি একটি 
ক্ষুদ্র ভেলার আরোহী, অঞ্ঞাত নদীপথে ভাসিরা চলিয়াছি, আমি কি সেই বিপদ্‌ হইতে উদ্ধীরলাভ করিয়া 
পুনর্বার অধিক প্রর্র্ধ্যের অধিকারী হইব না? আশা মারাবিনী ! 

আমা? নিকট অধিক খাগ্দ্রুব্য অবশিষ্ট ছিল না, ভেলার উপর উঠিদ্।। অতি অল্প পরিমাণে আহার 
করিতে ছাঁগিলাম, পাছে শীপ্রই সমস্ত নিঃশেষ হুইয়া যাঁর! তর্তর্বেগে ভেলা ভাপিয়া চলিল। ছুই 
ভিন দিন এই ভাঁবে চলিলাম | নদীর উভর পার্খে গগনচুদ্ধী পর্বত, তাহার মধাপথে নদী আঁকিরা 
বাকিয়া চপিয়াছে। 

অবশেষে একদিন দেখিল।ম, সম্মুথে এক গহ্বর বা! সুডঙ্গমধ্যে নদীর আত প্রবাহিত। আতঙ্কে শরীর 
শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু উপায় নাই, আমি ভেলার উপন উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলাম, শ্রান্তি ও ক্লান্তিতে 
আমার চৈতন্ লোপ হইল। 

কতক্ষণ বা কতদিন ঘুমাইয়াছিলাম, বলিতে পারি না| যখন জাগিলান, দেখিলাম, একটি সুন্দর 
শল্তঠ্তামল জনপদের নিকটে আপিয়াছি, নদীর তীরে আমার বল! বাধা রহিয়াছে, অপুরে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ 
মনুতবমৃত্তি! আমি মান্ুষগ্ুলিকে দেখিয়া উঠিমা বসিলাম, ইজি সেলাম করিলাম, তাহারাঁও কি 
কতকগুলি কথা বলিল, কিন্তু একবর্ণও বুঝিলাম না। 

তথাপি আমার মনে আঁননের সঞ্চার হইল। যতই কুস্থান হউক, লোকালয় ত' বটে) প্রাণরক্ষার কিছু 
সম্ভাবনা জন্মিয়াছে। আঁমি বসিয়া আল্লার নান করিতে লাগিলাম। এ সকল কৃষ্ণাঙ্গ গুলির মধ্যে এক জন 
লোক আমার ভাষা বুঝিল। নে আমার কথা শুনিয়া আমার নিকটে আসিয়া বলিল, “ভাই, আমাদের 
দেখিয়া অবাক হইও না। আমরা এই দেশেই বাস করি। আমাদের জ্মীতে জলসেচনের জন্য আমরা 
নদীর ধারে আসিয়াছি। আগরা। দেখিলাম, যে পর্বত হইতে এই নদী বাহির হইয়াছে, সেই পর্বতের 
দিকু হইতে কি একটা ভানিয়! আসিতেছে ) দেখিবামাত্র আমরা তৎক্ষণাৎ জলে নামি নদীর মধাস্থলে 
উপস্থিত হইলান দেখিলাম, এই ভেগাতে তুমি শন করিয়া আছ। তখন ভেলা টানিয়৷ আনিয়া 
কুলে বাধিয়াছি। এখন তোমার ইতিহান বল, শুনি, পাহাড়ের দিক্‌ হইতে ভেলায় চড়িয়া কি জন্য 
এ ভীবে ভাদিয়া৷ আসিতেছ, জানিবার জন্য আমরা বিশেষ উৎসুক হুইয়াছি 1” 

আমি বলিলাম, "আল্লা তোমাদের মঙ্গল করুন। আগে কিছু খাইতে দাও, ক্ষুধা-তৃষ্ায় কাতর 
হইয়া পড়িয়াছি।*__আমাকে তাহার! প্রচুর পরিমাণে মিষ্টাক্স খাইতে দিল, তাহা খাইয়া শীতল জলপাঁন 


. করিয়া, আমার শরীর কিঞ্চিত সুস্থ হইলে, আমি তাহাদিগকে আমার বিপদের কথা বলিলাম। তাহারা 
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গুনিয়৷ অত্যান্ত আনন্দিত হইল এবং তাহাদের রাজার দিকট উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট এই সকল ১ 
কথা বলিতে অনুরোধ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, আরোহণের জন্তট আমাকে অশ্ব জানিয়৷ দিল। সেই অশ্থে 
আরোহণ করিয়া আগি রাঁজদর্শনে চলিলাম, কৃষ্ণাঙ্গ দেশীয়গণ আমার পথিপ্রদশক হইল। 

এই দ্বীপের নাম স্ব্দ্বীপ। রাজধানীতে আমরা রাজার নিকট উপস্থিত হইলাম। ভারতবর্ষের 
.রাজগণকে যে কেতায় অভিবাদন করিতে হয়, তাহা! আনার জানা ছিল, আমি তদনুসারে ধাজার প্রতি 
রঃ সম্মান প্রদর্শন কবিলাম। বাজা 
সন্থষ্টচিন্তে আমাকে তীহার দক্ষিণ 
পার্খে উপবেশন করাইয়া! প্রথমে 
আমার নাম ধাম ইত্যাদি পরিচনন 
জিজ্ঞাণাী করিলেন, আমি তীহার 
প্রশ্নের উত্তর দিলে, তিনি আমাকে 
বলিলেন, “ভুমি আমার রাজো 
কিরূপে উপস্থিত হইলে? কোথা 
হইতেই বা আদিতেছ ?” 

আমি কোন কথা গোপন না 
করিয়া রাজার নিকটে সবিস্তার দকল 
কথা প্রকাশ করিলাম। তিনি আমার 
ইতিহাস সধত্তরে লিখির। লইলেন। 
তিনি আমার মণিমাণিকাদি সযত্রে 
পরীক্ষা করিলেন ; বলিলেন, তাহার 
বত্ভভাগারে এমন ধত্বু একখানিও 
নাই। আমি বাজাকে হীরক-বদ্রাদি 
সমর্পণের প্রস্তাব করিলে, তিনি 
আমাকে ধন্তবাদ করিয়! বলিলেন, 
আমার ড্রবো তাহার আবগ্যক নাই। 

? শর ু ্ রাজা আমার বাসস্থান স্থির 

করিয়া দিলেন, আমার সুখস্থচ্ন্দতা দেখিবার জন্তা রাজকর্পচারিগণকে আদেশ দিলেন। আমার 
দ্রবাসানগ্রী আমার বাধার সুরক্ষিত হইল। প্রতাহ কনেক ঘণ্টা করিয়া আমাকে ধাঁজদরবারে হাঁজির 
থাকিতে হইত। 

এই ছীপে কিছুদিন বাঁস করিবার পর আমি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্ট রাজা মহাশয়ের অন্থ্মতি প্রার্থন। 
করিলাম। তিনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া, আমাকে তাহার রাজ্ভাগ্ার হইতে বহু ধন প্রদান 
করিবার জন্য অনুমতি করিলেন। 

আমি তাহার নিকট বিবদায় লইবার সময় তিনি আমার হস্তে আমাদের দেশবিখাত ধার্মিকশ্রেষঠ 
নরপতিকুলভূষণ হারুণ-অ্-রসিদের জন্য একথানি পত্র ও কিছু মূল্যবান উপহার প্রদান করিলেন। 
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%আমি তাহা মহাঁপমাদরে গ্রহণ করিলাম, অনন্তর রাজা জাহাজের কাপ্তেন ও কর্দ্মচারিগণকে ডাকিয়া 
আমার প্রতি বিশেষ যত্ন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। 

রাজা আমাদের খালিফের জন্ত যে পত্রথানি প্রদান করিলেন, তাহার আধার এক প্রকার চর্মমনিশ্মিত, 
বর্ণ পীত। এই পত্রের উপর ভারতবর্ষের ভাষায় লিখিত ছিল-- 


“হম হস্তীর অধীশ্বর, লক্ষ হীরকখচিত রত্বোস্ভাপিত প্রাসাদপৌধরাজী ও বিংশ সহস্র হীরকখচিত  ভারতসমাটের 


মুকুটের অধিকারী ভারতবর্ষের রাজক্রবর্তীর নিকট হইতে মহামহিমাঙ্িত সৌজন্য 
বোগ্দাদের সুলতান, খালিফ হারুণ অল-রূপিদের সমীপে” নর ৃ 
আমি এই পত্র ও উপহার লইরা বামোরা অভিমুখে যাত্রা করিলাম, এবং নির্বিদ্কে বাসোরাপ্ উপস্থিত বট 


হইয়া অল্প দিনের মধোই বোগ্াাদে পদার্পণ করিলাম । 'আমি সর্ধপ্রথমে ভারতেখরের পত্র উপহারসমেত 
বোগাদাধিপত্তির নিকট লই চলিলান | আগার বপংখ্যক ভূতা উপহারদ্রবা স্কন্ধে লইগা চলিভে লাগিল। 

আমি খালিফের নিকট উপহারদ্রবা ও পত্র সমর্পণ করিয়া ভারত-নুপতির মহস্বকাহিনী ও তাহার 
ধীশ্বর্দোর কথা সবিস্তারে নিবেদন করিলাম | 

খালিফ জষ্টচিন্তে উপহার এহণ করিনা ভারতবর্ষে? অধীশ্বর লিখিত পত্রথানি পাঠ করিলেন। পত্রপাঠ 
করিয়! খালিদ ধলিলেন, “এই রাজার্টি পরম গুণবান্‌ বটে, পত্রেই ইহা প্রকাশ | তৌমার কথা শুনিয়া 
বুঝিলাম, এইরূপ রাজাই 'প্রজাশাগনের উপষক্ত, আর এমন রাজার প্রজারাও সুখী ।” আমাকে বিদাগমদাল 
করিবার সমর থালিধ উপযক্ত পুরস্কারে আমাকে আপারিত করিলেন! 

এইরূপে সিন্ববাদ নাবিক ভীভার ষষ্ঠবার সমুদরযাত্রার কাহিনী শেষ্ষ করিলে বন্ধুগণ উঠিলেন, শ্রোতা 
দিন্দবাদকে সে দিন৪ শতমুদা প্রদান করা ভইল। পিনদবাদ তাঁহার বদ্ুগণকে তাহার শেষবার সমুদ্যাত্রার 
কাহিনী শ্রবণের জন্ত পরদিন তাহার গৃহে আসিবার অনুরোধ করিলেন । 

পরদিন বগাঁসময়ে বন্ধুগণ উপস্থিত হইলে, ভ্রীতিভোজের পর সিন্দবাদ তাহাদের নিকট তাহার সপ্তম 
অর্থাং শেষবার সমুদ্রধাত্রীর কাহিনী বলিতে আরস্ত করিলেন । সকলে বিম্মরপূর্ণ হৃদয়ে শুনিতে লাগিলেন । 
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বষ্টবার সমুদ ভইতে ফিরিপা আমি আর সমুদ্রগননের নামও অনেক দিন করি নাই 3 বিশেষতঃ আমার 
যে বয়স হইয়াছিল, তখন বিশ্রামের আবগ্তক | অবগত তখনও যৌবন সম্পূর্ণভাবে বিদায় লয় নাই। তবে হফেকু 
পুনঃ পুনঃ বিপদে পড়িনা আমি একেবারে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, স্থৃতর1ং দীর্ঘকাল ধরিয়া আমি হব 
গৃহে বসিয়া বিরামলাভ করিতে লীগিলাম। মমুত- 
একদিন আমি কয়েক জন বন্ধুর সভিত হান্তামোদে প্রবৃত্ত আছি, এমন সময়ে আমার এক জন ভূত্য আসিয়া হতে 
সংবাদ দিল, খালিফের এক জন কর্মচারী আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। আমি তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন, “খালিফ 'আমাকে তাহার সহিত সাক্ষাতের আদেশ করিয়াছেন।” কী 
কর্মচারী মহাশয়ের সহিত রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলাম | খালিফ আমাকে বলিলেন, “সিন্দবাদ, তোমাকে 
আমার একটি কাজ করিতে হইবে, তুমি স্বর্ণববীপের রাজার নিকট আমার প্রেরিত পত্রে ও উপহার লইয়া 
গমন কর, তিনি আমাকে যে সকল উপহার প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাহার প্রান্ত স্বীকার করিব” 
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খালিফের খালিফের কথা শুনিরা আমার মন্তকে যেন বজ্জাঘাত হইল। আমি বলিলাম, পর্জাহাপলা, আপনি ১ 
অপজানীর় আমাকে যে আদেশ করিবেন, আমি তাহা! প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমি পুন; পুন: 
দ্্ষ সমুভ্রধাত্রা করি পরিশ্রান্ত হইয়াছি, দেহে আর তেমন বল নাই, মনে উৎসাহ নাই। আমি প্রতিজ্ঞা 
£ ৃ £ করিয়াছি, আর কখন বোগ্দাদ নগর পরিত্যাগ করিব না।”-_আগি আমার বার বার সমুদ্রযাত্রার বিপপূর্ণ 

সীট: কাহিনী তাহার নিকট প্রকাশ করিলান। খালিফ ধীরভাবে আমার কথাগুলি শুনিয়া কহিলেন, “বার 
বার যখন বিপদ্‌, কষ্ট, অস্থবিধা সহ করিয়াছ, তখন আমার অনুরোধে আর একবার সহা করিতে হইবে, 
তোমাকে অন্ত কোথায যাইতে হইবে না, তুমি স্বপণ্থীপের রাজার নিকট উপহার পৌঁছাইয়া দিরাই দেশে 
ফিরিতে পারিবে 1” 
বুঝিলান, খাঁলিফ আমাকে কিছুকালের জন্া দেশাস্তরিত না করিয়া ছাড়িবেন না, সুতরাং তাহার 
আদেশ-প্রতিপালনে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে হইল আদার সম্মতি শ্রধণে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়া 
আমাকে পাথের স্বরূপ করেক সহম্ মুদ্রা প্রদান করিলেন! 
উপহার ও পত্র লইর়া যথাকালে বোগ্দাদ নগর পরিনাগ করিলাম এবং জাহাজে চড়িয়া স্ুবাতাসে 
অল্পদিনের নধোই স্বর্ণধীপে উপস্থিত হইলাম। স্বর্ণদ্ীপের ববাঁজা পরম পুলকিতচি্ডে আগাকে গ্রহণ করিলেন 
আমি খালিকের প্রেন্িত উপহার ও পত্র তীহার হস্তে গ্রদান করিলাঁম। রাজা আমার প্রতি বিশেষ 
মন্থষ্ট হইয়া আমাকে স্থুনার উপহার প্রদান করিলেন, কয়েক দিন তীহার রাঁজো বাস কর্দিযা আমি 
স্বদেশ প্রতাযাগমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলাম । ভ্তিনি প্রথমে কোন প্রকারে আমাকে ছাড়িতে চাহিলেন 
না, অনেক অসুনয়-বিনরে সম্মতি লাভ করিলাম এবং জাহাজে চড়িরা, স্বদেশাভিসুখে যাত্রা কলাম । কিন্ক 
আল্লার ইচ্ছা অন্তরূপ ছিল, যত সহজে আমি স্বদেশে প্রত্যাবর্ডন করিতে পারিব ভাবিযাছিলাম, তত সহজে 


পারিলান না, সে কথা বলিতেছি। 
জলদশুযুর জাহাজে উঠিবার তিন চারি দিন পরে একদল জলদন্থা কর্তৃক আক্রান্ত হইরা, ভাহাদের হস্তে আমি বন্দী 


রাহা লু্ঠন হইলান, তাহার! আনাদের জাহাজ অধিকার করিল। জাহাজের যে দকল আরোহী দস্থাগণের বিরুদ্ধাচরণ 
সা 1 করিল, তাঙারা সকলেই তাহাদের হস্তে নিহত হইল। আদি ও অন্ত করেক জন সঙ্গী তাহাদের কার্ধোর 
£. কোন প্রতিবাদ না করার আমাদের প্রাণরক্ষা হইল বটে, কিন্ত দক্থ্যগণ আমাদের বন্্রাদি কাড়িয়া লইয়া, 
ছিন্ন বন্বাচ্ছাদিত করিয্না আমাদিগকে একটি দ্বীপে লইয়া গেল ;, সেখানে আমাদিগকে দাসব্যবসাদীর 

নিকট বিক্রুর করিল। 
এক জন ধনাটা সদাগর আমাকে ক্রয় করিলেন। আমি সেই সাগরের সঙ্গে তাহার গৃহে 
উপনীত হইলাম) কয়েক দিন পরে সদাগর আমাকে জিজ্তাসা করিলেন, আদি বাঁণিজাবাবসানগ 
বুঝি কি না। আগি তীহাকে বলিলাম, “আমি নিজে সদাগর ছিলাম, এই কার্যে আনার 
্াস্ত-বণিক্‌ বিল্গণ ব্ুৎপন্ডি আছে ।” সাগর অতঃপর জিজ্ঞাপা করিলেন, আমি ধনুব্বাণ দ্বারা শীকার করিতে 
হীতদাম_ পারি কিনা। আনি বলিপাম, প্বালাকাঁল হইতে আমার যথেষ্ট শীকারের সখ ছিল।” আমার কথা 
( টি শুনিয়। তিনি আদাকে বঙ্ঃশর প্রদান করিয়া, তাহার হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া আমাকে গভীর 

রী 








জঙ্গলে লইয়া টলিলেন। জঙ্গলে উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে নামাইয়া দিগ্া বলিলেন, “এই গাছে 
চড়িা ধনর্বাণ হস্তে বসিয়া থাক, এই গাছের নীচে দিয়। বত্যহস্তী যাইবে, এই অরণ্যে বছুসংখ্যক 
হস্তী আছে। হস্তী দেখিলেই তাহীর প্রাণবধ করিবে, যদি কুতকার্ধয হও, আমাকে জানাইবে।» সদাগর 
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..শাধাকে কিিত থাঞ্পর্য প্রদান করিয়া নগরে প্রত্যাগমন করিলেন, আমি গাছে উঠি সমস্ত রাত্রি 
হস্তীর আশায় বিয়া রহিলাম। 
রাত্রিতে কোন হস্তী দেখিতে পাইলাম না। পরদিন প্রভাতে দলে দলে হস্তী দেই বৃক্ষতল দিগ্। চলিতে হস্তি-নীকার 
আন্ত করিল, আমিও তাহাদের উপর বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ত করিলাম; কিন্তু একটির অধিক হস্তীর অভিযান 
প্রাণবধ করিতে পারিলাম না। অন্তান্ত হস্তীগুলি পালারন করিল। আমি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করির। দি / * 
নগরে ফিরিয়া আমার প্রভুকে হস্তিবধের কথা অবগত করিলাম। তিনি মহাখুমী হইয়া আমার সঙ্গে 
জঙ্গলে আসিণেন। জঙ্গলে একটি প্রকাণ্ড গর্ত খনন করির! আমরা সেই হৃম্তীটিকে তাহার মধ্যে পুতিরা 
ফেলিলাম। এই হস্তীর মাংস পচিনা গেলে তাহার দাত ও হাড় ভিন্নদেশে পাঠাইবেন, ইহাই আমার 
প্রভূর ইচ্ছা ছিল। তিনি এই লিয়নে গজনন্ত, অস্থি ও মুক্তা সংগ্রহ করিতেন । 
ছুই মাস ধরিয়া এই ভাবে হস্তী শীকার করিলাধ, এমন এক দিনও যাঁর নাই, যে দিন একটা-নাএকট। 
হস্তী বধ করিয়াছি । আনি প্রত্যহ এক বৃক্ষে আরোহণ কনিধ! শীকার করিতাম না) কখন এ গাছে, কখন 
ও গাছে আক্লোহণ করিনা শীকার করিতে হইত। এক দিন দেখিলাম, কতকগুলি হস্তী সেই অরণ্যে আসিরা 
জমিল, কিন্তু তাহার চলিগা গেল না, আনি যে গাছে ছিলাম, সেই গাছের নীচে আসিয়া ভয়ঙ্কর গর্জন 
কগিতে লাগিল। এককাগে বু হস্তীর গর্জনে চতুর্দিক্‌ প্রকম্পিত হইতে লাগণ, পদভরে মেদিনী 
গণিতে লাগিল | শাহারা আনাকে দেখিরাছিল! আমি যে বৃগ্গে ছিলাম, তাহারা থেহ বৃক্ষদূল স্ব স্ব 
দপ্ত ঘার! পরিবেষ্টন করিগা কুদধদৃষ্টিতে আনার দিকে চাছিতে লাগিল) আমি ভগ্নে গাছে বদি কাপিতে 
নাগিলান, আগার হাত হইতে তীক্ষধন্ধ খপির পড়িল। 
আগার দিকে অনেকক্ষণ পর্ধান্ত একদৃষ্টে চাহিগ সর্ধাপেক্ষ। বৃহত্দপ্বিশিষ্ট একটি হাতী তাহার সেই হম্তীর করুণা 
[বশাণ দর্থ-্ঘার। বৃক্ষটিকে পুৰঃ পুনঃ আঘাত কিতে লাগিল। প্রথমে বৃক্ষটি প্রবলবেগে আন্দোপিত হইল, কউ 
; ভাঙার পর গজদপ্ডের পুন পুনঃ আঘাত সহ করিতে না পারিঝ়া, তাহা সমূলে উৎপাটিত হইয়। গেল। 
& ৭ন। বাহুলা, সেই সঙ্গে আমিও ভূতলে নিপতিত হইলাম . হাতটা তৎক্ষণাৎ আদাকে স্দ্ধে তুলি লইল, 
আহার পর খমন্ত হস্তী দণবন্ধ হইথা চলিতে লাগিল, আমি হাতীর কীধের পর মৃতবৎ পড়িয রহিলান। 
অবশেষে নেই হৃস্তীটা পব্বতের একটি নিজ্জন অংশে আমাকে ফেব্রিয়া চলিগা গেণ, একটি হাতীও আর 
সেখানে রহিল না। প্রথমে এই ঘটনা! আমার নিকট স্বপ্নবৎ অমস্তব মনে হইল। হন্তী এই বিচিত্র 
বাখহারের কোন কারণ বুঝিতে পারিলাম না; কিরৎকাল পরে আমি উঠিয়া সেই স্থানটি পরীক্ষা করিয়া 
দেখিলাম, সেখানে সহস্র সহস্র হস্তিদন্ত ও মৃত হস্তীর অস্থি স্তপাঁকারে বিক্ষিপ্ত বাহয়াছে। এই দৃহ্ত দেখি 
আমি নেই হণ্তীর অদ্ভুত বাবহারের কারণ বুঝিতে পারিলান )_ বুঝিলাদ, ইহাসা আমার হস্তিব্ধের 
কারণ *বুঝিরা আনাকে তাহাদের সমাধিক্ষেত্রে আনি ফেলিগাছে। আমি সেখানে আর অধিকক্ষপ অপেক্ষ! 
ন। করিরা সুদীর্ঘ পথপর্ধ্যটনের পর নগরে প্রত্যাগমন করিলাম) অরণোর ভিতর হইতে আমিবার সময় 
আর একটি হস্তীও দেখিতে পাইলাদ না। 
... আমার প্রভু মনে করিয়াছিলেন, আগি অরণো হস্তী কর্তৃক নিহত হইয়াছি; স্থতরাং তিনি আমাকে দেখিম। 
ৰ বিশেষ হর প্রকাশ করিলেন, এবং এই কয়েকদিন আমি কোথা কি ভাবে কাটাইয়াছি, তাহা জিজ্ঞানা 
করিলেন। আমার মুখে সকল কথ! শুনিয়া তাহার আনন্দ ও বিশ্ময়ের সীমা রহিল লা! পরদিন 
আমাকে মঙ্গে লইগা তিনি হস্তীদিগের সমাধিকূমিতে যাত্রী করিলেন এবং ঘথাকালে দেখানে 
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ই্জি-সমাধি- উপস্থিত হইয়া স্তপীকত অসংখ্য গজদন্থ ও অস্ছি দেখিয়া আনান আন্মহারা হই পড়িলেন, আমাকে 
জি আলিঙ্গন করিয়া বলিপেন, “ভাই, আজ হইতে তুগি আর আমার দাম নহ, তুমি আজ যে আমাকে 
দিতি অমূলা ধন দেখাইলে, আগার বিশ্বাপ আছে, ইহার সাহাযো আমি অল্পদিনের মধ্যেই মহা ধনবান্‌ 
সু হইতে .পারিব ; আল্লা তোমার মঙ্গল ককন|. মাগি পূর্বেও এই বনে হস্তিনীকারের জন্য আমার 
বহসংখাক ভূতাকে প্রেরণ করিয়াছি, 
কিন্তু মকলকেই হস্তিকবলে নিহত 
হইতে হইরাছে। আমি তোমাকে 
পুরস্কারস্ববূপ ঘথেষ্ট অর্থ প্রদান 
করিব 1৮ 

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে 
মামার প্রত আগাকে স্বাধীনতা দান 
করিলেন। আমার অর্থলাভও যথেষ্ট 
হইল, কিন্তু আমাকে বু দিন 
. জাহাজের জন্য গ্রতীক্গা করিতে 
হইল। জাহাজ আদিলে আমি 
তাহাতে আরোহণ করিলাম, প্রচুর 
গরিমাণে গজদন্তও সঙ্গে লইলাগ, 


ক্রীভ- 

টি এতছিনন আগার প্র আমাকে গেই 
আজ্লি- দেশের দশ্াপ্য কতকগুলি বস্তু 
কন উপহার প্রদান করিলেন। 


আদি একখানি জাহাজে 'আরো- 

হণ করিলাম, কিনব আগার দ্বত্ভো- 
22৩ ৯ সি গের তখনও শেন হর নাই, সমুদ্র 

চা টির পথে জাহাজ চলিতে চলিতে একছানে 

ভীষণ বড়বৃষ্টিতে আক্রান্ত হইলাম। জাহাজের অধাক্ষ এইপ আকর্দিক বিপৎপাতে বিটণিহ হইলেন। অবশেষে 
জাহাজের মান্তলে আরোহণ করিয়া কি দেখিতে লাগিলেন, পরক্ষণেই তিনি চীংকার করিয়া বলিলেন, “সর্বনাশ, 
আন্স আমাদের বঙ্গা নাই।” ব্যাপার কি জানিতে চাহিলে ভিনি বঙ্গিলেন যে, “আঘরা সমুদ্রের থে আংশে 
উপনীত হইয়াছি, এখানে আগিলে কোনও জাহাজ পরিত্রাণ পার না, এখনে ভীদণাকার মত্ত জাহাজ 
গলি ফেলে 1” এই কথা শুনিয়া জাহাজে হাহীকার-ধ্বনি উঠিল, ঘকলেই প্রাণের আশ! বিসর্জন দিলেন! 
বিরাট সেই মুহূর্তে অদূরে এক পর্বততপ্রমাণ মস্ত ভাসিয়া উঠিল। পরমৃহপ্থে দ্বিতীয় মতস্তও জলের উপর দেখা 
লিলি দিল। আমরা ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিলাম, জীবনের আশা ক্রমেই ঙ্গীণ হইতে জাগিল। তৃতীয় 
উগ্নম. আর একটি মত্ত এই দন জলমধ্য হইতে উথিত হইনা, তাহার বিরাট বদন বিস্তান করিযা জাহাজখানিকে 

ট গ্রাদ করিতে আদিল। ঠিক সেই মুহূর্েপ্রল্াঝটিকা বেগে জাহাজ ছুলিযা উঠিন, পরক্ষণেই ভীধণ তরঙ্গাথাতে 
ঈ8 জাহাজ ভা্গিয়া গেল। আমরা সমুদ্জলে নিক্ষিপ্ত হইলাস। মংগ্র-বিবরের পরিবর্দে সমুদরগর্ভে পড়ি 
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উপ ভি ভগবানের দর্া একখানি বৃহৎ কাঠের আশ্রর পাইলাম। অনাহারে 


ই বিন যাপনের পর সমুত্রতরঙ্গ আমাকে একটি ্বীপে নিক্ষিপ্ত করিল। 

: অতিকষ্টে দ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়! দেখিলাম, প্রচুর মিষ্ট ফল ও জল এখানে বিদ্যমান ক্ষুৎপিপাস! দূর করিগা, 
ই পরিভ্রমণ করিয়া দেখিতে পাইলাম, দ্বীপের মধ্যে একাটি নদী প্রবাহিতা, পুর্ববারে নদীতে তেলা 
ভাগাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলাম, ভাঁবিলাম, এবারও হয় ত. ভগবানের দগান মুক্তিলাভ করিতে পারধি। 
দীপে বছ চন্দন্তর দেখিতে পাইলাম। কাঠ সংগ্রহ করিয়া আরণ্যলতার সাহায্যে একখানি বড় ভেল! 
নির্মাণ করিলাম। কিছু পানীয় ও ফল সংগ্রহ করিয়া লইয়! ভেলায় আরোহণ করিলাম। নদীর তীব্র 
শ্রোত ভ্রুতবেগে ভেল! ভাদাইয়! লইয়া চলিল। 

তিন দিন নদীল্মোতে ভেলায় ভালিবার পর একট পাহাড়ের কাছে আগিয়া, নদীশোত পাহাড়ের অন্ধকারপূর্ণ 
গুহার মধ্য দির প্রবাহিত হইয়াছে দেখিলাণ। পূর্ববারের অভিজ্ঞতা হ্বদগকে ব্যাকুল করিয়! তুলিল। 
তীরের দিকে তেল! লইয়। যাইবার চেষ্ট। করিলাম, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া! গেল। আ্রোতোবেশে 
গহ্বরমুখে ভেলা দ্রুত ভাসিগ্না চলিল। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া তখন ভেলার উপর মোজ! শয়ন 
করিলাম; প্রাণের আশ! রহিল না| কিয়ৎকাল পরে শীতল বাতাসের স্পর্শে চাহিয়া দেখিলাম, মুক্তস্থানে 
ভেলা আসি! পড়িযাছে। তীরের দিকে চাহিবামাত্র বুঝিতে পারিলাম, একটি ক্ষুদ্র জনপদের পাদদেশ ধৌত 
ক্রিয়া নদীটি বহি চলিয়াছে। আমাকে তদবস্থায় দেখিনা তীরের লোকজন জাল ফেলিয়া ভেঙলগাটিকে 
গতিহীন করিয়া ফেলিল। তীরে উপনীত হইলে জনৈক বুদ্ধ শেখ পরম সমাদরে আমাকে তাঁহার আলয়ে 
লইমা গেলেন। 

কয় দিন তাহার আশ্রয়ে বাস করিলাম। শেখমহৌদয় আমার চন্দনকাষ্ঠের ভেলাটি একসহন্ সবরণ্ায় 
ক্রয় করিলেন। চন্দনকার্ঠের দাম এই অঞ্চলে অতান্ত অধিক। কিছু দিন পরে শেখমহোদঃ আমার 
নিকট প্রস্তাব করিলেন, তীহার একমাত্র কন্যা ব্যতীত অন্ত কোনও আত্মীয়গ্বজন নাই; আমি 
যদি তাহার তরুণী স্ন্দরী কন্তার পাণিগ্রহণ করি, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাহার 
বিপুল সম্পত্তিরও গতি হয়। আমি বিপত্ীক, যৌবন তখনও প্রৌচত্বের সীমার পৌঁছে নাই; সুতরাং বিবাহে 
সম্মত হইলাম। অনবগ্থ সুন্দরীকে বিবাহ করিয়া প্রণয়ানন্দে আমার দিন চলিয়া! যাইতে আাঁগিল। 
্বশুরমহাশর ইহার কিছুকাল পরে পরলোকে যাত্রা! করিলেন। তরুণী ভারা ও প্রভৃত ধনসম্পত্তির 
মালিক হইয়া, আঁমি সেখানে বদবাস করিতে লাগিলাম। নাগরিকগণ আমাকে তাহাদের প্রধানকে 
স্বীকার করিয়া লইল। 

ক্রমে আমি জানিতে পারিলাম, এই জন্পদের কতকগুগি নাগরিক প্রতি মাপের শেষে পঙ্গীর আকার 
ধারণ করিয়া, আকাশমার্গে কয় দিন উড়িমা বেড়ার়।। আমি এই সুযোগে আকাশভ্রমণের লোভ মংবরণ 
করিতে না পারিয়া তাহাদের এক জনকে সন্মত করাইলাগ। তার পর প্রেমমরীকে কোনও কথা না জানাইয়। 
একদিন পাখীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। নীলিম আকাশের অজ্ঞাত লোকে পাখী আগা বছন করিয়া 
লইয়৷ চলিল। স্বর্সোস্তানের অগ্গরাদিগের সঙ্গীত ও কলকঠের বঙ্কার আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। আনে 
অভিভূত হইয়া তগবানের জয়গান করিলাম। অমনই স্বর্গ হইতে বিছ্যাংশিখা নির্গত হইয়। পাখীর দলকে 
আক্রমণ করিল। অনেক পাখী তাহাতে তক্মীতৃত হইয়া গেল। শুধু আমি যাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছিলাম, 
নে পুডিয়া মরিল না। তবে, দেই পক্ষী চঞ্চল হইয়া আমাকে এক পর্বতের উপর নামাইযা। দিয়া গেল। 


৩৭ 





পন্দিপৃে 
্বরগরাজযে 
আভিধান 


তু। 


[৯৯] 








সেভাগ্য 


স্ভুলভ নহে! 
ফী 1 নঁ 
. সী 





1৫৯] 


ছা" জি উমা গনিগামা : হুদরী যুবতী পরী, গৃহগরিজন হইতে: মিচ হই 
ব্যাকুল হইল। "হা! কেন আমার এ চূর্কদ্ধি হইল ন্‌ কয়েক দিন পরে পর্বতে ছুই ঝাল সুদার, 
ঈহি "দেখা: হইল।- সটা্ীরা' দেখত বলিয়া পরিচয় দিস আমাকে একটি শ্বপদপ্ড নান ক্ষরিহা 


সে মানুষাটকে ফেলিয়া পলাণন করিল দেখিলাম, লোকটি আমার পূর্বপন্িচিত পক্দী। সে আমাকে 
ভাঙার পৃষ্টদেশে বহুন করিয়। আমার স্ত্রীর কাছে গৌঁছিয়া দিল। প্রিয়তম! আমাকে ফিরিয়া পাইস্া আনন্দিতা 
হইলেন। ত্তীন্কার কাছে শুনিলাম, পঁ সকল লোক শয়তানের অন্ুচর | তাঁহার পৰীনর্শানুসারে সমস্ত 
সম্প্তি বিক্রয় কষরিয়া প্রচু্ন অর্থ পাইলাম। তার পর একখানি জাহীজ ির্ীণ করাইয়া কেক জন লোক 
৮8574 স্ত্রীকে সঙ্গে 'আদিলাম। 

" অনন্তর বোগাদে দিরাপদে প্রত্যাগমন করিয়া খালিফের নিকট উপস্থিত হইলীস. এবং তীহাকে 
শালী সবিস্তারে বিবৃত করিলাম। খালিদ আমার কথ শুনিয়৷ খিশেষ গ্রীতিলাভ করিলেন এবং 
বঙ্গিলেন, “দীর্ঘকাল আমার অদর্শনে তিনি চিন্তাকুল ছিলেন বটে, কিন্ত তাহার বিশ্বাস ছিল, আল্লা আমাকে 
নিরাপদে স্বদেশে লইয়া 'আসিবেদ 1 ূ 

গজদস্ত এবং মত্ত প্রভৃতি অদ্ভুত ব্যাপারের কাহিনী শ্রবণ করিয়া, তিনি অস্ত বিশ্ব প্রকাশ করিলেন; 
কিন্তু আমার কথা অবিশবান্ত লহে ভাবিয়াই তিনি ইহা বিশ্বাস করিলেন এবং তাহার কার্ধ্যমাধন করিতে 
গিয়া আমাকে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে বুঝিগা, তিনি বছুমূল্য উতর পুরস্কারে আমাকে পুরস্ধত 
করিলেন | " আমি মহানন্দে রাঁজসভা হইতে বিদায় গ্রহণ করিক্সাম। অতঃপর আর কখনও আমি 
সমুদ্রযাতর! করি নাই। 
_ িন্দবাদ তাহার বিচিত্র কাহিনী শেষ করিছা লিলেম, “বদ্ধুগণ, এখন তোমরা বুঝিতেছ, অন্ন চেষ্টায় 
কিংবা অল্প ত্যাগম্বীকারে আমি এই অতুল সম্পত্ভিলাভে সসর্থ হই নাই; পৃথিবীতে সহজে কেহ উন্নতি 
লাভ করিতে পারে না” শ্রমিক সিন্দবাদ সকল কথা শুনি সিন্দবাদের করচুন্বদ করিম! বলিল, “মহাশয়, 
আমি স্বীকার করিতেছি, আপনাকে এই অবস্থালাভের জন্য নানা একার ভ্াঙ্কর বিপদে পড়িতে হইয়াছে, 
কিন্তু আপনি আল্লার অনুগ্রহে সকল বিপদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, পরম সুখে__সৌভাগো 
কাঁলযাঁপন করিতেছেন। আমি আমার জীবনে কথেনও আপনার গ্চায় বিপদে পড়ি নাই এবং আপনার 
অতীত জীবনের কষ্টের সহিত আমার জীবনের তুলন! হইতেই পারে না। আপনি যাহা! সহ করিয়াছেন, 
তাহার বিনিময়ে এই সুথ-শাস্তি ও সমৃদ্ধি ভোগ করিতে আপনার অধিকার আছে। আল্লা করুন, যেন 
আপনি সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবী হইস্জা এই প্রকার সুখভোগ করিতে পারেন।» | 
সিনদবাদ শ্রমিক সিন্দবাদকে দে দিনও একশত মুদ্রা উপহার প্রদান করিয়া বগিলেন, “ভাই, আজ হইতে 
তুমি মুটেগিরি ত্যাগ কর, তোমাকে আমি ব্রপে গ্রহণ করিলাম, যত দিন আমতা বাঁচিব, উভয়ে 


রি সত বাস করিব।” । 


ক সঞঞ্চ 





| 


লেন "প্রক-দিন দেখিগ্পাম, গুঝ সর্প "একটি মানুষকে প্রায় গ্রাম করিয়া ফেপিয়াছে। মারি : 
: আনার কাছে কাঁতরভাবে গাহাধ্য প্রার্থনা করিল। স্বরণদণ্ডের ছায়া সর্পকে আখাত করিবামান্র 








4 ২শাছারজাদী দিন টা রি রাহী লা রি নক পিস পল সী 
আমি আপনার নিকট খালিক” হারুণ/অজ্ররলিদ আাগশাহের ইরা উবগকাছি তার 
৪7555558 পি তির 
টিচার আভরাং .. আঁ 
রা লা এ | 
(কিন ারিক হারুণ- রদ হার প্রধান ্ জজ 
রহির্গত হইবার আদেশ প্রদান করিস 












সেই তে খালিফ নগরের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করিতে করিডে চ্রালোকে এক বদ ে 
ী জল্রবহণ বৃদ্ধ মন্তকের- উপর কুলীকত কাল লা এক দিকে খাবি হইছে 


অভাবগ্রস্ত লোক বলিয়াই বোধ হয়, ইহাকে ইহা: অবস্থার কথা সি কর। বাক ্ ৃঁ 
« আদেশে উজীর সেই বৃদ্ধকে সগ্বোধন করিয়া নূলিলেন,. . পভাই) : ভোমার 'পরিচগধ জানিতে আমাদের, বড় : 2 
_ আগ্রহ হইয়াছে” রৃদ্ধট সবিনরে উ্তর”" করিল, * মহাশয়, আনি মতগ্ত-ব্যবদার়ী ; কিন্তু এই: বারে 
কল লোকের মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা দরিপ্র ৷ . আজ মধ্যাহুকালে আমি মাছ ধরিতে গিযাছিশাঘ, 
এত রাত্রি পর্যন্ত চেষ্টা করিয়াও একটি, মাছ, পাই. নাই। আমার গৃহে রী ৬. সরকরা ০ 
আমি এক দিনও “তাহাদের উদরপূর্ণ করিয়া আহার তে গা না!” ও 1 

সেই জেলের কথ শুনিয়া খাবিফের মনে করুণার সঞ্চার হইল. তিনি: গ্রেলেকে সঙ্ধোধন করি বলেন, ৃ 
“নদীর ধারে ফিরিয়া গি। আর একবার জাল ফেলিয়া দেখ, জালে: যাহা উঠিবে, তাহা ঘইক়্াই- মনিরা তোমাকে ১ 
এক শত টাকা দাঁন করিব” জেলে, খাবিফের কথা শুনি! মহ? উৎসাহে টাইস্রিদ্‌ নদীর তীর প্রতাগমন 
করিল । খাঁলিফও উজীর এবং স্ার-খোঁজার সহিত তাহার, অনুদরণ করিলেন । উপন্থিত 
হই জেলে মনে মনে বলিল, “হা আরা 1. ইহায়! কামাক্ষে ধাঁহা। দিতে চাহিলেন, ভাকার-ন্ণ্জগের এক 
ভাগও যদি দেন, তাহা হইপেও আমার শ্রীপুর ছুই দিন পেট ভরিয়া আহার করিয়া প্রাণ বাচাইতে পারে ।” 

ওই কথা বলিয়া, জেধে নদীতে জাল ফেলিয়া, তাহা টানিয়া তীরে তুলিলে দেখ] গেল, জানে একটি আশাততীত 
সিন্দুক উঠিগাছে ; পিন্দুকটি দৃঢ়রূপে বদ্ধ। থাঁপিফের আদেশে উ্জীর . জেলেকে এরু.. শত, টার পুরস্কারের 
তথক্ষণাং প্রদান করিয়া তাহাকে নে স্থান হইতে বিদায় দান করিলেন ।...ভাহীর পর, জা. মবরুর সেই পি 
সিন্দুক ছাড়ে লইয়া! খালিফের আদেশে তাহার অস্কপরণ করিল। তৎক্ষণাৎ প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া ক নু 
খালিফ: সিল্ুকাটি খুলাইলেন? দেখেন, তাহার ভিতর তান্পাত্রের. একট, প্রাণও -ঝোড়া, ঝোড়ার 
মু লান ফিতা দিয়া বাঁধা। ছু দিয়া দেই বন্ধন ছি করিয়া, থানিফ সেই ঝৌড়ার . ভিতর কইতে . একট 









 ছলনিহজ্জিত বড় বাঁণ্ডিল বাহির করিলেন; বাগ্ডিলটি একখানি পুরাতন কার্পেট দিয় বাঁধা, তাহার চারিদিকে, দড়ী 
সিন্দুকে. জড়ান দ়ী কাটিয়া, কার্পেটের আবরণ খুলিয়!, তাহার! দেই বাণ্ডিলের ভিতর যাহ! দেখিতে পাইলেস, 
| তাহাতে তাহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না) দেখিলেন, তাহার মধ্যে একটি সুন্দরী যুবতীর মৃতদেহ 
খণ্ড খণ্ড করা রহিয়াছে!  খালিফের বিশ্ব অবিপন্বে ক্রোধে পরিণত হইণ ) তিনি তাহার উজীরের 
প্রতি সকোপদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, “রে কুকুর ! তুই এই ভাবে আমার রাজ্ঞোর ছূর্ক-সুগণের গুপকার্ধ্যাদির 
চি ঈন্ধান রাখিস? হত্যাকারিগণ আমার রাঁজো নির্ভয়ে আমার প্রজ্জাগণকে বধ করিয়া, এই ভাঁবে টাইীগ্রিম্‌ 
নদীর জলে নিক্ষেপ করে, মহ? 
বিচারের দিন আল্লার নিকট 'আঁমি 
কি জবাব দিব? যদি তুই এই 
রমণীর সন্ধান করিতে না পারিস্‌, 
তাহা হইলে আমি তোর চল্লিশ 
জন আত্মীয়ের সহিত তোর প্রাণ 
বধ করিব। আমি তিন দিন মাত্র 
৪ সনদ প্রদান করিলাম, এই সময়ের 
: মধ্যেই কার্ধ্যোত্ধার করা চাই।” 
উজীর মহা চিন্তাকুলচিত্তে 
গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন মনে 
মনে ভাঁবিতে লাগিলেন, “হায়! 
এবার আর আমার পক্ষিত্রীণ 
নাই। এই প্রকাঁও বোশ্দাদ নগরে 
লক্ষ লঙ্গ লোকের বাস; হত্যার 
বিশ্ুমাত্র কারণ না জানিয়া এই 
সকল লৌকের ভিতর হইতে 
কিরূপে আমি হত্যাকারীকে 
খুঁজিয়। বাহির করিব? কে জানে, 
হত্যাকারী এই রমণীর প্রাণবধ 
,. করিয়া কোন দৃর-দেশীস্তরে 
পলাগনন করে নাই? অন্ত কৌন লোক হইলে হয় তকোন নির্দোষ ব্যক্তিকে দোষী সাজাই, তাহাকে 
খালিফের নিকট দোষী প্রমাণ করিয়া, খালিফকে সস্ত্ করিত, কিন্তু আমি তাহা পারি না, ইহাতে যদি 
আমার প্রাণ যায়, তাহাতেও আক্ষেপ নাই 1” 
.. উ্তীরের আজ্ঞা প্রহরিগণ নগরের শ্রত্যেক অংশে তন্ন তন্ন করিয়া অপরাধীর অনুসন্ধান করিল, কিন্ত 
তাহাদের কোন চেষ্টাই সফল হইল না। তিন দিনের ছুই দিন চলিয়া গেল; উজীর এই হত্যারহন্তের 
কোন তত্বই আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। ভয়ে ও ছুশ্চস্তা্ তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠল বলেন, 
আমা না চাইলে জার এ যা কিছুতেই হার রক্ষা দাই। 
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1 তৃতীয় দিনে খালিফের একজন কর্মচারী উজীরের গৃহে উপস্থিত হইস্জা, উ্লীরকে. তাহার অন্কুসরণ 
১ করিডে বলিলেন। থালিফ উজীরকে তলফ দিগ্নাছিলেন। উজীর কম্পিত-কলেবরে খালিফের নিকটে 
উপস্থিত হইলে খালিক তাঁহাকে লেই হত্যাকারী সম্বন্ধে পুলর্বার প্রশ্ন করিলেন। উদ্লীর অবনতমন্তকে ঠ 
বলিলেন, “জীহাপনা, এই হত্যানন্বন্ধে এ. পর্যাস্ত আমি কোন রহস্তাই ভেদ করিতে পারি নাই 7. আমি উদ্ী্ের 
বহ জঙদন্ধান করিঝাছি, কিন্ত কেহই কোন লন্ধান বলিতে পারিল না।” খালিক ডক র্ব্ণ করিয়া কাসীর 
বলিলেন, "রে নরাঁধম, আমি তোর কোন ফৈফিয়ৎ শুনিতে চাই না, আমি আদেশ করিতেছি, ঘাঁতিকগণ দর 
কলাই তোর চলিশ জন আত্ম্ীযের সহিত তোর প্রাণ বিনাশ করিবে । আমি ধাপীর হুকুম দিলীম-%. . ... ৃ 
মহাদমারোহে ফাঁসীর আয়োজন হুইতে লাগিল। প্রধান উজীর ও. তীর 'আত্মীরগণের ফাসী ৃ 
দেখিবার জন্ত চোলসহরতে নগরবালিগণকে আহ্বান করা হইল।: উজীর সাহার আস্মীয়গণ নহ বধাভুষিতে 
_নীত হইলেন। এতগুলি নিরপরার্ধ লোকের প্রাণদণ্ড হইতেছে দেখিয়া, নগরবাঁসিগ্রণ একবাক্যে বিলাপ ও 
আক্ষেপ করিতে লাগিল, খালিফের সাম্াজোর মধ্যে ইহাদের স্তায় পরৌপকারী, দাতা. ও নিার্জণর 
বাক্তি অধিক ছিলেন না। 
ফঁনীর নকলই প্রস্তত, এমন দমগ্ন একটি সুন্দর যুবাপুরুঘ “সজ্জিতবেশে দেই স্থানে উপস্থিত হইলেন 
তিনি উঞ্জীরের নিকট আসি তাহার ক্রছুগ্ধন করিয়৷ বলিলেন, “উজীর মহাশয়, আঁপনি বিনা দোষে. 
দণ্ুভৌগ করিতেছেন, আমি আপনার পরিবর্তে ফাঁসী যাইব) কারণ, আমিই দেই রমণীর হত্যাকারী, 
আমিই এই অপরাধের জন্য দণ্ডলাভের যোগ্য ।” ঃ 
উজীর এই অগ্রত্যাশিতপূর্ব সংবাদে উৎ্ছুল্প হইলেও যুবকের মুখ দেখিয়া, তাহাকে অপরাধী মলে 
করিতে পারিলেন ন1। যুবকের প্রতি ক্রোধের পরিবর্তে তাঁহার মনে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি 
যুবককে এ সমন্ধে প্রশ্ন করিতে যাইবেন, এমন সমর একজন দীর্ঘাক্কতি প্রৌঢবযস্ক ব্যক্তি সেই জনতা তে 
করিয়া, উজীরের সমীপ্থ হইয়া বলিলেন, পহাশয়, এই যুবক যাহা বলিতেছে, তাহা সতা মনে করিবেন না, ২ 1. 
৬ আমিই সেই রমনীকে হত্যা করিয়াছি, আমিই দণডসাভের যোগ্য। নির্দোধীকে অগরাধী- ভাবিয়া দদান, যুবক বৃদ্ধের 
ঃ করিবেন না” যুবক বলিলেন, “মহাশয়, আঁমি যাহা, ধলিগনাছি, তাহাই দতা, রমণীর আর কোন ক ৃ 
হত্যাকারী নাই, আমার প্রতি দণ্বিধান করিয়া! আপনার কর্তব্য মম্পাদন করুন।” দীর্ঘাক্কতি বাক্তি কহিলেন, বর 
“কেন বাপু, জীবনের প্রতি বীত্রদ্ধ হই! এরূপ গহিত আচরণ করিতেছ ? আমি পৃথিবীতে অনেক দিন 2 
আপিয়াছি, বঙ স্খছুঃখ ভোগ করিয়াছি ; সুতরাং জীবনে আমার প্পৃহ! নাই, আমার: জীবনের পরিবর্তে... 
তোমার জীবনরক্ষা হউক ।”--উজীরকে বলিলেন, "হাশর, আপনি আমার প্রাণদপ্ঙ্ঞ। করুন, 7 
প্রস্থ হটগ্লাই আসিয়াছি।» 
তখন কে প্ররুত অপরাধী, তাহা স্থির করিতে না: পারিয়া, উজীর তাহাদের ক বিলের 
সঙ্গিকটে উপস্থিত করিলেন। খালিফ তীহার্দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের 'মধ্ো কে প্রন্কত 
হত্যাকারী, তাহা সত্য করিয়া বল।” উভয়েই আপনাকে হত্যাকারী বলিয়। স্বীকার: করিলেন? 
- তখন খালিফ উজীরকে বলিলেন, “উভননকেই ফীঁসিকাষ্ঠে বটকাইয়া দাও, ইহাদের উতদ্বের একজন 
€ হত্যাকারী হইলেও আর একজন মিথ্যা বলিয়া সুকষিচারে বিদ্ধ ঘটাইতেছে, তাহীরও : প্রাণবন্ত হউক ।* 
একা শনির! উজ্ীর করঘোড়ে বলিলেন, "জীহাপানা, এই উত্ ব্যক্তির মধ্যোষদি একজন বাবলী 
ই অন ও পারাধ আরা গার আদেশ মঙ্গত নহে |” 
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হন্দরী-ত্বার এই কথা নি খুব হলিলেন,' প্আলজার দিবা জরি বলতেছি, 'জামি এই খুধতীয হত্যাঞারী ) আমি & 
আকাশ, তাহাকে হত্যা করি পথে হার দেই খণড-ধও করি, তাহার পর ভাহাকে টাইপের জলে নি্ষেপ 
. করি, আজ চারি হইল, এ ঘটনা ঘটাছে। যদি আমার এ কথা মতা না, তাহা হইণে শেক দিসে 
 ছিন আনা থে আমাকে দগ্ধ নাকরেন-। আসি সত্য কথা বলিলাম, ' আঁমার প্রাণের খাদেশ 
হউক এই ধা গুলি প্রো বাকি "কোন উত্তর করিলেন না) বীরের: শপথ লইয়! এইযপ মূঢ়তার ৃ 
2 লহিত অপরাধ স্বীকার করার খালিফ যুবকের দে - চাহিয়া সকোপে বলিলেন, “রে নরাধন, তুই কিজন্ 
_ এইকপ বাটিক ধারা ফরিয়াছিস্‌, ভাহা বল্‌; এখন কেনই বা' দণ্ডভোগের অন্ত. অপরাধ দ্ীকার 
করিতেছি”: ক সহিদ বলিলেন; “হে -মহাপরাক্জন্ত বাদশাহ. আসার কাছিনী শ্রবণ করল; তাহা 
বুঝিতে পারিবেন? : .আদার.. এই. ইতিহাস-প্রকাশে ছানবযমাজের উপকার 
তাহাকে তীছার ক্তধা ব্ষঃ বলিবার জগ্ত আদেশ করিেদ।- ফুব্ধ 










আট কিক ক কক 


 আুহক - জীহাপনা। যে যুবতীকে আমি হতা! করিয়া টাই্রিণের জলে নিক্ষেপ করিগাছিলাম, সে আমার বিধাহিত। 
২ ও. পন্গী” এবং ব্যক্তি, ধিনি তাহাকে নিহত করিয়াছেন বলিয়া দণ্জভোগ করিতে চাহিত্রেছেন, তিনি আদার 
 তহীকি তরী পিতা অর্বং আমার পিতৃবয। ইহার কনার দ্বাদশ বদর বসের সমা তাহার সহিত আমার বিবাহ 
 হভিয- হও। তাহার পর একাদশ বলয় অভীত হইয়াছে । এই ঘুবতীর গর্ভে আমার তিনটি পুত্র হইছে, 
“তিঙ্হ ভাহারা মকবেই জীবিভ 'আছে। আমার স্ত্রী কখনও আমার আধস্তোষের কোন কার্য করে নাই): দে 
ধশ্খশিলা ও বুদ্ধিদতী ছিল, আমাকে অুখী করিবার জন্ত সে সর্ধদাই চেষ্টা কারিত ॥ আমিও তাহাকে 
.. আপের সহিত্ত: ভাগবালিতাম এবং তাহার গকল প্রীর্ঘনাই পূর্ণ করিতাম |. নর 
হই মাণ পূর্বে তাহার পীড়া হয়, আরোগোর জন্ত আমি কোন চেষ্টারই ত্রুটি করি নাই। এরু মা” 
পরে সে অনেক জু হইয়া উঠে এবংস্সনাগারে জান করিতে যাইতে চাহে। যাইবার পূর্ব লে আমাকে 
বলিল, “তাই, জানার 'আপেল খাইবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে, বন্দি আপেল সংগ্রহ করিতে পার, ভাছা হইলে তাহা 
খাই মার অরুচি দু হয়) আনেক দিন হইতে আনার আপেন খাইবার ইচ্ছ। হইছে 1”--আমি আমার 
স্বীর কথ! শুনিয়া বলিলাম, পক্ঝাছি সাধ্যানুলারে তোমার ইচ্ছা পুর্ণ করিবার চেষ্টা রুরিব |” 
আপেলের আমি তৎক্ষণাৎ বাজারে চলিয়া গেলাঁধ এবং বছুসংখ্যক ফলের দোকানে আপেলের সন্ধান করিতে 
আগ্রহ লাগিলাম, কিন্তু এক টাক্ষা পর্যন্ত দাদ দিতে স্বীকার করিয়াও বাজারে একটিও. আপেল হিলাইতে 
ৃ পারিলাম না। অনেকখানি পরিশ্রম অনর্থক বাজে খরচ হইল ভাবিয়া: -বিধর্দনে বাড়ী ফিস 
ও ্ কআবিলাম। আানাগার হইতে ফিরির! আরা আমার স্্ী আপেলের বিরহে অস্থির হইয়| উঠিল, সমস্ত 
ৃ রাত্রি আর তাহার নি হইল লা! পরনিল প্রভাতে উঠিয়াই আমি সহর-পন্জিকটগ সমস্ত ফলের বা।নে 
আপেলের সন্ধালে ঘৃরিলাম, কিন্ত সে হূর্লভ ফল কোথাও মিলাইতে পারিলাম না। অঅবলেষে এক বাগানের 
বদ্ধ মাগী বলিল, *বাললোরায় খালিফের যে বাগান আছে, সেখানে ভিন্ন এখন আর 'কোথাও আপেল 
পাওয়া যাইবে লা” ০ 2৮) এক পি ৪০ সক 
টা... | 


৫ 
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নি 


;. যুবক মৃদ্হান্তে উত্তর দিল, “ই, 
আমি আমার উপপত্ঠীর নিকট উপ- 






& রাহি নী পা খান 
বড় কই পাইলাম, যেমন ররিয়াই-.. হউক, জাগেল, নংএহ করিতে: হইবে ভাবিয়া, আমি বাজমোরার 
যান করিলাম ।- আমি. খানে; এ, কর: নিলাম. নে. এফ. পদ্ছে, অঠোই. গৃহে ফিরিয়া আসিতে 
পারলাম । : পত্যেকটির সুজ্য-এএক. এক টাকা দিয়া আমি তিলটি, আপের জন .করিঘাছিলাম। বাগানে 
তিনটির ধিক আশে ছিল: ন11. আদি আপেল লইয়া গকে..ফিরিলান বটে, .কিন্ধ, তখন দেখিলাম, চা 
আমার জ্বীর আপেলের .লোত. ফু ক্ইগাছে। তাহার গীড়। আমার বাছিরা উঠিযাছে- নি ভাহার 
রোগশাস্তির কোন: উপ, টির সাজি: না 
: কক্ষ দিল পরে একদিন বাঁজারে: ... 





দেখিলাম, একটি 'নীর্ঘাস্কতি: ক্ক্ধর্ণ. :.... 


দান একটি আপেল লইয়া! এক. 
দোকানে প্রবেশ করিতেছে । আমি. 
বালমোরা হইতে যে আপেল আলিয়া 

ছিলাম, ইহা যে তাস্থারই একটি, . 
তাহা তৎক্ষণাৎ, বুঝিতে, পারিলাম-.. 
কারণ, আমি জানিতাম, বোগ্দাদে 

কিংবা তাহার নিকটবর্তী কোন স্থানে 

তখন আপেল মিলিবার মস্ভাবনা ছিল. ্‌ ০৫২ 
না। আমি সেই জীতদাদের নিকট দী ৯ রর ১৭০ চা 
আদিম জিক্ঞাগা করিলাম, “ভাই, এ ৮৫ বিক/0 রা রে 
আপেল তুমি কোথায় পাইলে ৮ 


হার পাইনাছি। আদি আজ তাহাকে ০ র্‌ 7 
দেখিতে গিয়াছিলীম )-_দেখিলাম, গা বিচ রি ভিন্সিভন্া 
তাহার বড় অন্থুখ | .আমি তাহার ৃ সিন 2০০1 
শয্যাপ্রান্তে ভিনটি আপেল দেখিয়া- বি 
০১ সু. হি পিস 

ছিলাম অসময়ে সে এমন আপেল (০ কত কুল 1 / 
কোথায় পাইল, এ রুথা! জিনস করায় আদার উপপর্ী বলিল, তাছার স্বামী পনেরো দিলেন পথ হইতে ই 
জাবিযপদিযাছে। আমরা উরে একত্র আহার ফলা উঠিয়া আদিবার দম এই আপেলটি লইয়া আলিযাছি ।” 

নেই জাসের মুখে এই কথা গুনিয়া আমি ক্রোধে দিগবিদিক্জ্ঞানশন্ত হইলাম, বাজারে আঁমার কান ছিল, 
তৎক্গশাৎ দোকনি র্ধ করিষ্কা বাড়ী চলিয়া আসিলম। আমার জীর শয়নকক্ষে প্রধেশ করিয়া আপেলের 
সন্ধান লইলাম $-__দেখিলাম, শধ্যাপ্রান্তে ছুইটি আপেল গড়িয়া আছে। আর একটি আপেল কি হইল, দিজ্ঞালা 
করা আমার স্ত্রী সেই আপেল দুইটির দিকে চাহি শ্বাভাধিক স্বয়ে বলিল, . পভাই ত, আর একটা দেখিতেছি 
77775771 কথা জনিযাই সাহার প্রতি আমার সঙ্গে 


[শর 
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দুমুল হইল। বুঝিলাম, বাজারে দাসের মুখে যাহা! শুনিয়াছি, তাহা সত্য। ক্রোধে আখ্মসংবরণ করিতে পারিলাম ২ 
না, আমার কটিদেশে তীক্ষধার ছুরি ছিল, তাহা! সবেগে আমার স্্ীর বক্ষ-স্থরে বিদ্ধ করিলাম ? কিন্তু তাহাতেও ১ 

. আমার ক্রোধশাস্তি হইল না, তাহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়! কাটি! একটি ঝৌড়ার মধ্যে পূরিলাম, তাহার 
পর সেই ঝোড়ার মুখ লাল ফিতা দিয়া উত্তমরূপে বাঁধিরা গ ঝোড়! পুরাতন কার্পেটে মুড়ি, একট! দিন্দুকের 
ভিতর পূরিলাম এবং রান্্িকালে নেই সিন্দুকটা কাধে লইন্পা টাইগ্রিস্‌ নদীর জলে ফেলিয়া দিয়া আদিলাম। 
যখন এই ঘটনা ঘটে, তখন আমার ছোট ছেলে ছুটি ঘুমাইতেছিল-বড়টি বাড়ীতে ছিল না। 

আমি আধার জীর দেহ নদীতে নিক্ষেপ করিয়া ফিরি আপিলে দেখিলাম, আমার বড় ছেলেটি দ্বারে 
বসির কীদ্তেষ্টে। -আমি..তাকীকে রৌদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নে বলিল, “বাবা, আঁ সককাল- 
শ্বলিযা; কাহার খিছানা হইতে একটা৷ আপেল লইয়। রাস্তায় যাই, লেখানে তাহা! লইয়া 
্লসন সময় একটা! কালো লোক আসিঙ্াা আমার হাত হইতে তাহা! কাড়ি 
আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া আপেলটি চাহিলাম ? ধলিলাম, “এ আপেল আমার 






একটি, উহ! আমাকে ফিরাইগ্না দাও।' কিন্তু লোকটি আমার কথা শুনিল না, আমাকে 
দিয় ছুটিয়া পলাইল, আর তাহীকে. দেখিতে পাইলাম লা। আপেল হারাইয়াছি, মা 


গল্পের প্রবচন! £ রি গনি আমার তৈতকরোগর হইল ১-_-বুঝিলান, পেই নরাধম আমার পুত্রের নিকট হইতে যে 
কটি কথা! সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা হইতেই মে এমন একটি অসম্ভব গল্প রচনা করিয়া আমাকে ্ 
রধকিত: রিকছে।' ন্ট! অপরিচিত কুষণবর্ণ দাপের মুখে এমন একটা অবিশ্বীন্ত কথা শুনি 
টি দামি আমার চিরদিনের প্ুখভুঃখভাগিনী দাধ্বী পত্ধীর বুকে ছুরি বিধাইগা দিলাম! শোকে, দুঃখে, 
র্‌ তাপে আমি বুক তত মাথা চাপড়াইতে লাগ্গিলাম। আমার পিভৃবা তাঁহার কন্তাকে দেখিবার জঙ্ট 
গে দিন আমার গৃছে উপহিত হইয়াছিলেন, আমি তাহার নিকট কোন কথা গোপন করিলাম না, কিরূপে 
এবং, কি জন্ত তীহার, কন্তাকে হত্যা করিয়াছি, তাহা খুলিগনা বগিলাম। সকল কথা শুনিগ আমার 
আকাশ করিলেন না, কন্তার গুপরাজি ম্মরণ করিয়া আকুলভাবে বিলাপ করিনে 

উভয়ে গৃহকোণে পদধি্ তিন দিন কাদিলাম। 
আহাপনা, প্রন বুঝিতে পারিয়াছেন, আমি কিরূপ পাপী, অনুতাপে আমার হৃদর বিদীর্ণ হইতেছে, এখন 

প্রীণদণ্ড করিয়া আমার কুকর্ের প্রতিফল প্রদান করুন। 
খাঁলিফ যুবকের কথা শুনিয়া বিন্ময়সাগরে মগজ হইলেন। তিনি দেখিলেন, যুবক যেরূপ অন্থ্প্ত 
হইয়াছে, তাহাতে দণ্ড অপেক্ষা সে মার্জনারই অধিক উপযুক্ত। যুবকের প্রতি তাহার হ্বদযে 
করুণাস্ণার হইল) তিনি বলিলেন, “এই. যুবকের অপরাধ ঈশ্বরের নিকট মার্জনীয়, মঙ্্ের নিকটও 
যুবক মার্জনার পার্র। নেই নরপিশাচ, ক্রীতদাস যুবতীর প্রাণনাশের প্রত কারণ; অতএব উজীর, 
উদ্ীরের নুতন তোমার গ্রাতি আদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি তিন দিনের মধ্যে সেই ছুরাচারকে আমার সম্মুথে উপস্থিত 
বিপদ. করিবে, নতুবা! তৌমার শিরশ্ছেদন হইবে” 

টি : হতভাগ্য উজীর আপনাকে নিরাপদ বিয়া মনে করিতেছিলেন, আবার কোথ! হইতে একটা প্রকাণ্ড 
্দাপদ্‌ লামিয়া ঘট। যাহ। হউক, তিনি খাঁলিকের আদেশ শিরোধার্্য করিয়া, সরাণিকে ভাদিতে 


৬৯৩৬] নর 










৬ রবিকে ৮/%৫% 


£ভামিতে শবহে প্রত্যাগমন করিলেন ) কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, বোগ্দাদ নগরের স্ভার সুবিস্তীর্ণ 
নগরমধ্যে সহজ সহজ কৃষ্বর্ণ ব্রীতদাসের ভিতর হইতে অপরাধী যুবককে খুঁজি বাহির কর! মানুষের 
পক্ষে অসম্ভব। পরমেশ্বর যদি দয়া করেন, তাহ! হইলেই প্রন্কৃত অপরাধীর সন্ধান হইতে পারে। 

থালিফ এবারও অপরাধীর নন্ধানের জন্ত ভিন দ্রিন মাত্র সময় দিয়াছিলেন, বৃথা তিস্তায় ও নিক্ষল চেষ্টায় উজ্জীরের 
ঢুই দিন কাটিয়া গেল) তৃতীগন দিনে উদ্দীর জাফর মৃত্যুর জন্ত প্রস্তত হইয়া, তাহার সম্পত্তির একখানি অস্িম বিদায় 
চরম দ্ানপত্র প্রস্তত করিলেন। তাঁহার পর কাজি ও কয়েক জন দাক্ষীকে ডাকাইয়া আনিলেন। [| ] ] 


তাহাদের সম্মুথে উইলে স্বাক্ষর 
করিয়া, তিনি তাহার পরিবারবর্গের 
নিকট অস্তিগ বিদায় গ্রহণ করিলেন $ 
-_গৃছে জনগনের রোল উঠিল। ইতি- 
মধ্যে এক জন বাঁজকর্মচারী উজজীরের 
নিকট আসিরা জানাইল, খালিফ 
তাহার অকৃতকার্য্যতায় অত্যন্ত 
অসন্থষ্ট হইয়া, তাহাকে তলব দিয়া- 
ছেন। উলজীর রাজপ্রাসাদে যাইবার 
জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, এমন (4 
সময়ে সাহার পাচ ছয় বসরের & 
একটি কন্তাকে ক্রোড়ে করিয়া ধাত্রী 
তাহার নিকট উপস্থিত হইল। 

উজীর এই কন্তাটিকে বড় ভাল- 
বাপিতেন; তিনি তাহাকে ক্রোড়ে 
তুলিয়া সজলনয়নে তাহার মুখচুগ্ধন 
করিলেন। মুখচুম্বনকালে তিনি 
দেখিলেন, তাহার কন্তার বুকের 
কাছে তীবরগন্ধযুক্ত কি একটা ফল 
রহিয়াছে ; কি ফল, জিজ্ঞাস! করায় 
বাণিক! বলিল, “বাবা, ইহা একটি আগেল ) ইহার উপর খালিফের নাম লেখা আছে, আমাদের চাকর 
রোহান দুই টাকায় ইহা আমার কাছে বিক্রম করিয়াছে ।” 

আপেল ও চাকর এই কথ। দুইটি শুনি, উজীর আদনে ও বিশ্ময়ে লাফাইয়! উঠিলেন এবং তাহার 
কন্তার হস্ত হইতে আপেলটি হণ করিয়া, তাহার সেই ভূত্যকে ডাকিয়া! বলিলেন, “হতভাগা, এ আগেল 
তুই কোথায় পাইলি?* ভূত্য বলিল, “ধুর, আপনার দিব্য, আমি ইহ! কোন স্থান হইতে চুরি করিয়া 
আনি নাই) আজ কয়েক দিন হইল, আমি পথ দিশা যাইতে যাইতে দেখিলাম, কয়েকটি ছেলে-মেয়ে সেই 
পথে খেলা করিতেছে) তাহাদের মধ্যে এক জনের ছাতে একটি আপেল) মামি ভাহার হাত হুইতে 
 .আপেলটি কাড়ি লইলাম ) ছেলেটি আমার নিকট তাহা চাহিয়া বলিল, “এ আপেল তাঁহার নহে, তাহার 





[১৩৭] 





৮০/722 ৬ / 


মা'র; তাহার মাতা অতান্ত পীড়িত বলিয়া তাহার পিতা বছ দুর হইতে এইবপ তিনটি আপেল সংগ্রহ ২ 
করিয়া আনিয়াছে 4” ছেলেটির কথ। শুনিয্াও আমি তাহাকে আপেল প্রদান করিলাম না, বাঁড়ী লই 
আসিঙলাম এরং আপনার কন্ঠার কাছে ছুই টাকা ইহ। বিক্রয় করিলাম ।” 

: জাফর বুষিলেন, এই ছুরাখাই একটি নিষলম্কটরিত্রা পাধ্বীর প্রাণনাশের কারণ। তিনি তীহার সেই 
'্ীতদাসফে দঙ্গে লইয়া খাপিফের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তীহাকে সকল কথ! জ্ঞাত করিলেন। 

থালিফ সকল কথ! শুনিয়া! ্ষণকাল শ্তত্তিত হইয়া রহিলেন) তাহার পর সক্রোধে বলিলেন, প্যে ছুরাচার 

মিথ্যাকথ! বলিয়া এ ভাবে একটি ভদ্র পরিবারের সর্বনাশ করিতে পারে, তাহার প্রাণদণ্ড হওয়াই 
উচিত।* উলীর বলিলেন, “্জীহাপনা যাহা বলিতেছেন, তাহার উপর কোন কথাই চলিতে পারে না, 
সত্যই ইহার অপরাধ . অমার্জনীয় । কিন্তু আমি কায়রো নগরের উজীর নৌরেদীন আলী ও বসৌরার 
উল্লীর বদরেদীন হাদেনের যে গল্প জানি, তাহা ইহা অপেক্ষাও বিন্বয্নকর, আহাপনার আদেশ হইলে 
"আমি তাছ! বলিতে পারি। জীহাপনা দেখিবেন, আমার ক্যা মার্জনালাভের যোগ্য কি না।” খালিফ 
উজীরকে গল্প বলিবার আদেশ প্রদান করিলে, উজীর বলিতে গাগিলেন £-_ 


কনক সং 


নয তে-. গাহাপনা, পুর্বকালে মিশর দেশে এক সুলতান ছিলেন, তিনি কেবল বিচারক ছিলেন না; দা, 
সমদর্শিতা, পরোপকার প্রভৃতি রাজগ্তখেও ভিনি অলস্কত ছিলেন । তাহার পরাক্রমে রাজগণ সর্বদাই 
আল ভীত থাকিতেন। তাছার উজজীর অসাধারণ বাক্তি ছিলেন, বিগ্বীতে তিনি অধিতীয় ছিলেন, গুণের 
্ তিনি উপযুক্ত পুরস্কার দান করিতেন। উজীরের ছুই পুজ ;-পুজ ছুটি বড় রূপবান্, গুণেও তাহার! 
অহন পিতার সমকক্ষ ছিলেন। উজীরপুত্রথয়ের জোষ্ঠটির 'ান সামসোদ্দীন মহম্মদ, ছোটটির নাম নৌরেদ্ীন আলী । 
দিব উলীরের মৃত্যু হইলে লু গাহার পুল্ণকে ভাকিগা অনেক সানবনাদান করিলেন, তাহার পর 
হেন তাহাদিখের ছই ভ্রাতাকেই অমাত্যপদধে নিষুক্ত করিনেন। উভয়েই স্ুপতানের উ্জীরপদে নিযুক্ত হই, 
চি 1 ক তাহাকে ধন্তবাদ প্রদান করিযা, পিতার অত্যোর্টকিযা সম্পাদনের জন্ত বাড়ী ফিরি আসিলেন এবং 

| সকল কাধ্য শেষ হইলে মাসান্তে তীহার! রাজসভায উপস্থিত হইয়া কাধ্যতাক গ্রহণ করিলেন। 
স্থলতান মখন মৃগয়ায় বাহির হইতেন, তখন হই ভ্রাতার এক জন নুলতানের লহিত খাঁকিতেন। 
এক দিন স্থির হইল, সুলতানের সহিত বড় ভাই মামদোদ্দীন মৃগয়ায় গন করিবেন। বে দিন যাইবার 
কথা, তাহার পূর্বাদিন সঙ্ধাকালে ছুই ভ্রাতা নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছিলেন ; কথাপ্রনঞ্জে সামলোদ্দীন 
টা মহশণ তাহার মহোদিরকে বলিলেন, “ভাই, আমরা এখনও বিবাহ করি নাই, বেশ সুখে "আছি, শাস্তিরও 
ডি অভাব নাই। আমার মনে কিন্তু একট। চিন্তার উদয় হইয়াছে, যদি বিবাহ করিতে হয়, তাহ! হইলে আমরা 
.. উল্ীরং. ঘেন এক দিনে কোন সন্বন্ত ঘরের ছুইটি সহোদর! ভগিনীকে বিবাহ করি। তুমি এ বিষয়ে কি বল?” 
“্থাতৃদ্ষয়ের -নৌরেদ্দীন বলিলেন, “দাদা, আপনি অতি উত্তম প্রস্তাব করিয়াছেন, এ ব্ষিয্নে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি 
বিযোধ-রহত্ত আছে, আপনি যাহ! বণিবেন, আনি তাহাতে সপ্মত আছি।* সানপোন্দীন বলিলেন, "আমার ইচ্ছা 
চিট এখানেই শে হর নাই, আমার আরও কিছু” কামনা আছে, যদি তোমার ও আমার এক দিনে একটি 
পুত্র ও একটি কন্ঠা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সাহা হইলে ক্ছায়গ্ তাহাদিগের পরস্পরের সহিত বিবাহ দি 
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স্থখের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিতে পারি ।” ছোট ভাই বলিলেন, “উত্তর প্রস্তাব, তাহাই হইবে, কিন্ত লি বব 
পূর্বেই 


আপনি কি মনে করেন, আমীর পুক্র আপনার কণ্াকে বিধাহ করিবা, আপনার কন্ঠাকে ফোন সম্পত্তির 
অধিকারিনী করিবে?" সামসোন্দীন বলিলেন, “বিবাহের চুক্তিপত্র লেখা-পড়! কব্ধিবার সময় তুমি আমার 


পুতরকন্তার 
বিবাহ-সমস্থা 


কন্তাকে ভিন হাজার টাক|, তিনখানি জমীদারী ও তিনটি দাপী দিবে ।” নৌরেদ্দীন, বলিলেন, «এ 7 


প্রস্তাবে আমি সম্মত হইতে পারি না। ছেলে মেগরে অপেক্ষা! অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, মেয়ের জন্া কিছু অর্থ 
দান করা আপনারই উচিত, কি্তু আপনি তাহা না করিয়া, অন্যের সম্পত্তি হস্তগত করিবার চেষ্টায় 
আছেন। এরূপ ব্যবহার বড় অন্তা।” 

নৌরেদীন কথাটি বাস্তবিকই রহস্ততাবে বলিয়াছিলেন; কিন্তু সেদিন তাহার দাদার মেজাজ ভাগ 
ছিল না, তিনি নৌরেদ্ীনের কথার বড় বিরক্ত হইলেন? সক্রোধে বলিলেন, “তোমার পুত্র হতভাগা 
হইবে, তুমি আমার কন্। অপেঞ্ষ! তোমার পুক্রকে শ্রে্ঠ বল? তুমি মনে করিঘবাছ, আমরা উভয়েই সমাঁন। 
ভুমি আমার যে অপনান করিয়াছ, তাহাতে তুমি আমার কন্ঠাকে তোমার সর্বস্ব দান করিলেও তোমার পুত্রের 
সহিত তাঁহার বিবাহ দিব না।” অস্ত কলহ! উভগ্ন ভ্রাতার বিবাহই হয় নাই, অথচ স্ব স্ব পুক্র-কন্তায় 
বিবাহ লইয়! উভয়ে মহাবিবাদে প্রবৃত্ত! সাঁমপোদ্দীনের ক্রোধ কিছুতেই শান্ত হইল না) তিনি বলিলেন, 
“কাল প্রতাতে যদি স্থলতানের সহিত আমাকে মৃগর্নার যাইতে না হইত; তাহা হইলে আমি তোমার 
দাস্তিকতার উপযুক্ত প্রতিফণ প্রদান করিতীন। আমি মৃগরা হইতে ফিরিয়া আপিয়া, এই অপমানের 
প্রতিশোধ প্রদান করিব, তুমি কি বিবেচন। কর, আমি অন্ের মন্পত্তি হস্তগত করিবার চেষ্টা আছি ? « 
তদনস্তর উভয়ে প্রস্থান করিলেন । 

মামসোদ্দীন পরদিন প্রত্যুষে উঠিরা রাজপ্রাসাদে গমন করিলেন এবং সুলতানের সহিত কামরো 
নগরাভিমুখে মৃগরাধাত্রা। করিপেন। নৌরেদ্দীনের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না, তিনি ভ্রাতা বাবহারে 
অত্ান্ত বিরক্ত ও ছুংখিত হইয়াছিলেন ; তিনি স্থির করিলেন, গৃহ পরিত্যাগ করাই কর্তবা। অনন্তর 
এক দিন ধনরডু ও কিছু খান্কদীমগ্রী একটি অস্বতরের পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া! তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ) 


রর 


কল্পিত 


গৃহন্থ দাদদাদীগণকে বলিলেন, "আমি স্থানান্তরে যাইতেছি, সেখানে একাকী যাওয়। দরকার, তাই মনোমালিগ্তে 


কাহাকেও সঙ্গে লইবাম না। আমার তিন চারি দিন বিলঙ্ব হইবে ।” 

বু পথ অতিক্রম করিয়! নৌরেদীন আরবের মরুপথে অগ্রাপর হইলেন, কিন্তু সহদা স্টার অঙ্থতর 
খোঁড়া হইয়া গেল, সুতরাং তাহাকে পদত্রজেই চলিতে হইল । নৌবেদীন পথে চলিতে চলিতে দেখিলেন, 
এক জন অশ্বারোহী সেই পথে বাসোরায় যাইতেছে; অস্বীরোহী তাহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া, স্টাহ!কে 
স্বর অশ্বপৃষ্ঠে লইন্কা চলিলেন। বাপোরার উপস্থিত হইয়া, নৌরেদদীন অঙ্বারোহীকে ঘন্তবাৰ দিয়, 
অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং নগরমধ্যে বাণী খুঁজিতে লাঁগিলেন। কিছু দূরে এক জন 
মনান্ত, ব্াক্কিকে দেখিতে পাই, অন্তান্ত লোকের ন্যায় তিনি পথের এক প্রান্তে সরিষা ধ্লীড়াইলেন। 
সনরান্ত মহাশয় বিশেষ সমারোহে দলবল লইয়া রাজপথ অতিক্রম করিতেছিলেন। এই সন্ান্ত 


দেশাস্তযিত 


॥ 


ব্যক্তিটি সাঁমান্ত লৌক নহেল, তিনি বানোরার সুলতানের উজীর। হি শাস্তিরক্ষার জন্য রাজ্য 


দেখিতে আদিয়াছেন। 
উলীর মহাশর ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত ময়, সহদা লৌরেদ্দীনের সা সদর সুখের উপর তাহার 
দৃষ্টি পড়িল। উজীর তাহার পরিচ্ছদ তৃষ্টে বিদেশী বুঝিতে পারিয়া, পরিচগ জিজ্ঞানা করিলেন। নৌরেদ্ীন 
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আবী সবিনয় বলিশেন, “আমি: মিশর হইতে আপিতেছি, কায়রো নগরে আমার জন্ম। আমার এক জন রং 
আত্মীয়ের সহিত আমার বিবাদ হইয়াছে, সেই জন্ত আমি পৃথিবীন্রমণে বাহির হইগ্াছি, জীবনে আর 
গৃছে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা নাই” | ও 
 উজীর বলিখেন, “বং, পৃথিবী বড় ছুঃখম স্থান তুমি যে নষ্কল্প করিয়াছ, তাহা পরিত্যাগ কর, 
তাহাতে আরও কধিক ছুঃখ পাইবে। আমার সঙ্গে এসো, তোমার মনোব্যথ যাহাতে- দূর হয়, আমি 
তাহার চেষ্টা করিব” 
নবী পন্মীর. নৌরেছীন বৃদ্ধ উজীরের অনুসরণ করিলেন, শীঞ্ই পরস্পরের পরিচয় পাইলেন এবং উভননে উভয়ের 
রা প্রতি অন্ত হইয়া উঠিলেন। এক দিন উজ্জীর নৌরেদীন আলীকে গোপনে বলিলেন, "দেখ বৎস, 
স্থযোগ . আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর অধিক দিন যে বাচিব, সে সম্ভাবনা নাই। আমার একটি পরম রূপবতী 
ক্ষ হশীলা কন্তা আছে, তাহার বিবাহের বরস হইয়াছে; আমার কন্তা সর্বপ্রকারে তোমারই উপযুক্ত। 
সং. আমাদের রাজসন্ভার অনেক সঙ্বাস্ত বাক্তি তাহাদের পুপ্রের সহিত আমার কন্ঠার বিবাহের জন্ঠ উত্সক 
আছেন, কিন্তু আমি কাহারও প্রস্তাবে মন্মতি দান করি নাই। আমি তোমাকে পুক্রবৎ স্সেহ করি) 
বংশগৌরবেও তুমি আমার অপেক্ষা হীন নহ। আমি জুলতানের নিকট তোমাকে পরিচিত করিয়া 
দিব। আমি বৃদ্ধয়সে শাস্তিলাভের ইচ্ছ! করিয়াছি; আমি কার্য হইতে অবদর গ্রহণ করিলে, 
তুমিই যাহাতে আমার পদে নিযুক্ত হইতে পার, তাহারও বাবস্থা করিব 1 
উ্জীরের কথা শুনিয়৷ নৌরেদীন আলী আনন্দ ও ককতজ্ঞাপূর্ণ হৃদয়ে তাহার প্রস্তাবে সঙ্গত হইপেন। 
উজীর তখন সুলতানের অমাত্য ও তাহার বন্ধুগণকে আহ্বান করিয়া, বিবাহের আরোজন করিতে 
আদেশ করিলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক উৎপবে নিমদ্্রিত হইলেন। রাজোর প্রধান প্রধান 
বিবাহ-উৎসবে বাক্তিগণ উৎসবস্থলে সমাগত হইলে, উ্জীর তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়! বলিলেন, “মহাশরগণ, আমি 
. অঙ্গকিলাভ আপনাদিগের নিকট একটি কথা এত দিন গোপন রাখিরাছিলাম, আজ প্রকাশ করিতেছি। আমার 
* ক ্ একটি ভ্রাতা আছেন, তিনি মিশরের সুলতানের উজীর, সেই উজীরের একটি পুত্রকে তিনি আমার 
রক নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহার সহিত আমার কণ্ঠার বিবাহ দিয়া, আমাদের উভয় পরিবারের একত্ব সম্পাদন 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার এই ভরাতুপুত্র এখানে আদিবামাত্র আমি তাহাকে চিনিতে পারিমাছিলাম, 
এখন তিনি আমার কন্ঠার পাণিগ্রহণ করিবেন। আজ আমি বিবাহের দিন স্থির করিয়াছি; আপনাদের 
নিকট আমার প্রার্থনা, আপনারা খিবাহদভায উপস্থিত থাকি এই বিবাহ সম্পন্ন করাইবেন।” সকলে 
এই প্রস্তাবে মন্মতি দান করিলেন। যথাকালে কাজী আসিয়া, নৌরেদদীনের সহিত উ্ীরকন্তার বিবাহ 
সম্পাদন করিলেন। 
বিবাহের পর নৌরেন্দীন ছানাদি শেষ করিয়া, অতি উতর পরিচ্ছদে সঙ্জিত হইয়া, হার শ্বশুরের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। উজীর তাহার জামাতাকে নিকটে বসাইয়া সঙ্গেহে বলিলেন, প্বৎস, তুমি 
কে এবং কি কার্যে নিযুক্ত ছিলে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছ, তোমার ভ্রাতার সহিত বিবাদই 
থে তোমার দেশত্যাগের কারণ, তাহাও বলিয্লাছ; কি লইয়া! বিবাদ, তাহা আমি এত দিন জানিতে 
পারি নাই, সেই বিবাদের কারণ জানিবার জন্ত আগার ওৎস্ৃকা জম্মিরাছে, তুমি এখন আঘার নিকট 
সকল কথা খুলিয়া বলিতে পার) কারণ, আমি তোমার একমাত্র হিতৈনী আত্মীর, আমার নিকট তোমার 
কোন কথ! গোপন করা উচিত হইবে লা।” 
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ঃ  নৌরেন্থীন, আলী :উজীরের নিকট ভীহার সহোদরের সহিত বিবাদের: দকল কারণ খুলিয়। বলিলেন। 
সকল কথা পুনিয়া উল্লীর হো! হো! করিগ। হাসিয়। উঠিলেন ১ তাহার পর বধিলেন, “আমি ভৌমার কাছে 
বড়ই অদ্ভুত কথ শুনিলাম। কাঁ্সনিক বিবাহ লইয়া! যে এমন বিবাদ হইতে পারে, এ কথ| আঁর কখনও শুনি 
নাই। এমন তুচ্ছ বিষন্ন লই তোমাদের ছুই সহোদরের মধ্যে বিবাদ হইয়াছে শুনিয়া, আমি আস্তরিক বড়ই 
ছুঃখিত হইলাম |: আমার বৌধ হয়, তুমি যে কথা কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলে, তাহা সত্য মনে করিয়া 
তোঁমার সহোদর তোমার প্রতি অতাধিক জুদ্ধ হুইযাঁছেন। যাহা হউক, তোমাদের এ বিবাদ আমার পক্ষে 
অন্ুকুলই হইয়াছে, এই বিবাদের ফলেই আমি তোমার স্তায় বূপবান্‌ ও গুণবান্‌ যুনককে জামাতারূপে লাভ 
করিয়াছি। যাহ! হউক, রাত্রি ক্রমে অধিক হইতেছে, ভুমি এখন শরনকক্ষে যাও, বিশ্রাম কর গে; আমার 
কন্তা তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে । আমি কাল সকালে তোমাকে সুলতানের সহিত পরিচিত করিয়া 
দিব, তোমার যাহাতে চাকরীর সুবিধা হয়, সে চেষ্টাও কর! যাইবে ।» 
নৌরেদ্দীন আলী তাঁহার নববিবাহিতা পত্মীর সহিত স্কক্ষাৎ করিতে শ্ননকক্ষে চলিলেন। আশ্চর্যের 
কথা এই যে, যে দিন উজীরকন্ার সহিত নৌরেদ্দীন আলীর বিবাহ হইল, ঠিক সেই দিনেই কায়রোতে 
সামসোদ্দীন মহণ্মদের বিবাহ হইল। 
নৌরেদ্দীন আলী কায়রো পরিত্যাগ কৰিবার একমাস পরে, তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা সামসোদ্দীর মহম্মদ 
সুলতানের সহিত মৃগরা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নৌরেদ্রীন আলীর সহিত সাক্ষাতের জন্ত তাহার কক্ষে 
প্রবেশ করিলেন) কিন্ত দেখিলেন, ভ্রাতার কক্ষ শূন্ত ; ভূত্যগণের মুখে গুনিলেন, তিনি চারিদিনের মধ্যে 
ফিব্রিবার সম্ভাবনা জানাইয়া কায়রো ত্যাগ করিগ্াছেন, কোথায় গরিম্নাছেল, কেহই জানে না। 
সাঁনসোদ্দীন এই কথা শুনিয়া বড় দুঃখিত ও অগ্তপ্ত হইলেন) ত্বাহার কঠিন কথ! শুনিয়াই যে তাহার 
ভ্রাত গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাহ! বুঝিতে আর তাহার বিলম্ব হইল লা! তিনি ভ্তার সন্ধীনের . জন্য 
একজন অশ্বীরোহীকে অন্থুরৌধ করিলেন, এই অশ্বরোহী ডামস্কদ্‌ যাইতেছিল। অশ্বারোহী কোন সন্ধান 
পাইলেন না, নৌরেদ্দীন তখন বাসোরায় বিরাজমান । 
সামসোদ্দীন ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভ্রাতার অনুলন্ধানের জ': লোক প্রেরণের সংকল্প করিলেন। ইতিমধ্যে 
তাহার বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত হইল। কাগরো নগরের কোন মহ! ধনবান্‌ ব্যক্তির একটি পরম রূপবতী 


০ 








নিয়তির 
বিধানে . 
একই দিনে 
ভ্রাতৃতবয়ের 
বিবাহ 


কন্তা। ছিলঃ সামসোদ্দীন সেই কণ্ার পাণিগ্রহণ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্যোর বিষর এই থে, যে দিন বালোতরীয় - 


উজ্জীরকন্ঠার সহিত নৌরেদ্দীন আলীর বিবাহ হইল, ঠিক সেই দিনই সামসোদ্দীন কাররো নগরে লক্ষপতির 
কন্তার পাণিগ্রহণ করিলেন। 

কিন্তু এইখানেই শেষ লহে। উতয় ভ্রাতাই সুন্দরী যুবতী পড়ী লাভ করিয়াছিলেন। পুশ্পবাসর 
রজনীতে উভয় জ্াতাই ফুবতী প্থীকে সন্তাষণ করায় একই দিনে উপরের পরীই গর্ভে সস্তান্ধারণ 
করিলেন। বিধিলিপি ! নয় মাস পরে যে দিন সামসোদ্দীন মহন্মদের পরী কাঁগরে! নগ্ঘরে এক কন্া- 
সম্তান প্রসব করিলেন, ঠিক সেই দিনই নৌরেঙ্দীন আলীর বাসোর! নগরে একটি রূপবান্‌ পুন্রসন্তান ভূমি 
হইল। বৃদ্ধউজ্গীর তাহার দৌহিত্রের জন্মে আনন্দোৎফুল্প হইগা, নগরবাসিগণকে মিষটা্ ও অন্তান্ত উপহার 
বিতরণ করিতে লাগিলেন, এবং নৌরেদীনকে লইয়৷ সুলতানের সমীগে উপস্থিত করিলেন। উর সাহার 
কাধ্য হইতে অক গ্রহণ করিলে নৌরেদদীন আলী থাহাতে সেই পদে নিযুক্ত হইতে পারেন, উজীর তাহারও 


:. বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন '. 


একই দিনে 
উভয় ভ্রাতার 
সম্ভান-লাভ 


টুন 


[১৪১] 
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ছু পরে উ্ীরের চেষ্টা সফল হইল | জৌরেহীনকে রাজ! তীহার উন্ীরপ্ে নিষুক করি, বদ্ধ ৭. 
উজীরকে রাঁজকার্ধা হইতে বিদাগ দান করিলেন। নৌরেপীন বিশেষ যোগাতার সহিত তঁহীর কর্তব্যাপালন * 
করিতে লীগিলেন। নৌরেদ্বীন আলীর সহিত উ্জীর-কন্ঠার বিবাহের চারি বহসর পরে উজীরের যা [ 
হইল। কন্ঠা-জামাঁতাকে সুধী দেখিঝা তিনি নিরুদ্ধেগে পরলৌবধাত্রা করিলেন। 

নৌরেনদীনের পু বদরেদীন সপ্তম বৎসরে পদার্পণ করিলে, তাহার স্শিক্ষার জন্য নৌরেদীন অতি ন্ুপপ্ডিত 
মৌলবী নিধুক্ত করিলেন। বাঁরক অল্পদিনের মধ্য কোরাণ কণঠস্থ করিয়া দেলিল। অল্পদিনের মধোই 
দে এমন স্ুপত্ডিত হইয়া উঠিল যে, দ্বাদশ বৎসর বংক্রমকাঁলে আর শিক্ষকের আবগ্তক হইল না । বদরে- 
দ্বীনের চেহারা এমন সুন্দর ছিল যে, যে ত্বাহাকে দেখিত, গেই মুগ্ধ হইত; তাহার সুমধুর স্বভাবের 
গুণে সকলেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত যৎপরোনাস্তি স্বেহ করিত। 

সুখকি «. বিংশবর্ষ বক্রমকাণে সর্ধশাস্তরে পণ্ডিত হইয়া উঠিলে, নৌরেদীন একদিন তঁহার পশ্র বদরেদ্দীনকে স্থল- 
চির্থারী?_ তানের নিকট উপস্থিত করিলেন। হুলতান উন্গীরপু্রের রূপ ও গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে একটি উচ্চ 
ু & রাজকর্ম্ে নিযুক্ত করিলেন। নৌ দীনের হুথের আর সীমা রহিল না । 

টু কিন্তু আল্লা চিরকাল মানুষের অনৃষ্টে সমান নথ দান করেন নাই। কিছুদিনের মধোই নৌরেদীন 
কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন, তাঁহার জীবনের আর কোন আশা রহিল না। তখন তিনি বদরেদ্দীনকে 
আহ্বান করিদ্না বলিলেন, প্বস, এ পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থারী নহে, আমি বুঝিতেছি, অতি অল্পকালের 
মধোই আমাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমি এ সমর তোমাকে করেকটি উপদেশ প্রদান 
করিব, তদস্গারে চলিলে তোমার উপকার হইবে। প্রথমতঃ তুমি তোমার পুর্বপুরুষগণের কোন পরিচয়ই 

অবগন্ত লহ, আঁমি তোমাকে আমার বংশের পরিচমন প্রণীন করিতেছ্ছি, শ্রবণ কর। 

“আমি মিশর দেশে জন্মগ্রহণ করি। আঁমার পি! সেই দেশের সুলতানের উজীর ছিলেন। তোমার 
জ্যেঠা--আমার দাদা ও আমি উভড়ে আমাদের পিশার মৃত্তার পর লেই সুলতানের উজীরী লাভ করি। 
তোমার জোঠার নাম দামসোদ্দীন মহম্মদ, আমি বহুদিন আহার কোন সংবাদ পাই নাই। আমার বিশ্বাস, 
তিনি এখনও জীবিত আছেন। তাহার সহিত মনোমাগরিত্ত হওয়ার আমি সেই রাজ্য ত্যাগ করিয়া এখানে আগি, 
এখানে আপিয়া আমি তোমার মাতাকে বিবাহ করি এবং রাঁজ্োর উচ্দপদ লাভ করি। অন্তান্ বিশেষ 

লেফাফার বিবরণ ভুমি এই লেফাফার ভিতর রক্ষিত কাগজ পাঠে জানিতে পারিবে। তুমি অবসরকালে এই কাগজ- 
টা খানি পাঠ করিবে, আমি স্বহস্তে ইহ! লিখিযাছি। হে দকল কথা ইহাতে নিখিত আছে, তাহার মধ্যে 
লু তুগি দেখিবে, ইহাতে আমার বিবাহের ও তোগার জন্মের তারিখ পিখিত আছে। এই উভয় তারিখ 
| রি গী জানা তোমার ভবিষাতে আবগ্ঠক হইবে; স্থৃতরাং তুমি এই কাগজপত্র নযত্ে রক্ষা করিবে।” 
বদঝেদ্দীন অস্রপূর্ণ লোচনে পিতার হস্ত হইতে লেকাফাখানি গ্রহণ করিলেন, এবং পিতৃগনীপে 
প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই সকল কাগজপত্র তিনি চিরজীবন সযতে রক্ষ/ করিবেন, কখন ভ্রমেও উহা 

হস্তাস্তর করিবেন না। 
প্রগণ্ভত। নৌরেদীন আবার বলিতে আরঙু করিলেন, ্যতক্ষণ আমার জীবন আছে, তৌমার বল্যাণজনক 
বর্জনীর_ কয়েকটি কথা বলিয়। যাই, তুমি মনোধোগের সহিত শ্রবণ কর। তুমি সর্বদা এই উপদেশ শ্রারণ রাধিবে 


্ সু যে, কাহারও সহিত প্রগল্ভভাবে আলাপ করা উচিত নহে, যাহারা প্রগল্ভতা-দোষশূন্ট, তাহাদের 
; জীবন অনেক পরিমাণে নিরাপদ্‌) অতএব কাহারও সহিত অতিরিক্ত বাক্যানাপ করিবে না। 
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এআমার ঘিতীয় উত্দেশ এই যে, কাহারও প্রতি অত্যাচার করিবে না, ঘদি অত্যাচার কর, তাহ! নীতি-উপফেশ 
হইবে তৌমার বহু শর কথাটি. হইবে.। মন্দ জন করিতে হইলে দা, 'সহৃদয়তা, পরের রজার 


উপেক্ষা প্রভৃতি সদ্গ্ুণের আবশ্তক। খক্রতা হ্বারা মহ্য্ম্বদয় জয় করা যায় না, উৎপীড়ন করিলে কাহাকেও 
বন্ধূপে লাভ করা যায় না, অতএব অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতে মর্বদদা দূরে রহিবে। 

“আমার তৃতীয় উপদেশ, ক্রোধের সময় তুমি যে সকল কথা বলিবে, তদনুসারে কখনও কাজ করিবে না। 
একটি প্রবাদ আছে, বোবার শক্ত নাই। এই উপদেশটি অল্প মুল্যবান দহে) কোন বিষয়ে নিরুত্তর 
থাকিলে আমাদিগকে গশ্চাত্বাপ করিতে হয় লা, কিন্তু কথা বলিয়! অনেক সমম্নই অন্তাপ জন্মে। 

“আমার চতুর্থ উপদেশ, কখনও মস্তপীন করিবে লা। মগ্কপান সকল সর্বনাশের মূল। 

“পঞ্চম উপদেশ, কখন অমিতব্যরী হইবে না, যদি পরিমিত ব্যস কর, তাহা হইলে তোমাকে কখনও 
অর্থাভাবে কষ্টভোগ পাইতে হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া কুপণতা করিয়া যে যথাসর্কশ্ব পঞ্চয় করিবে, 
কোন প্রকার সঘায় করিবে না, তাহা আমি বলিতেছি না । যদি তোমার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছলও না থাকে, 
তথাপি যে সকল বিষিয়ে অর্থব্যয় কর্তব্য, তাহাতে বায় করিবে। অর্থের সুব্যবহার করিলে প্রকৃত 
সুহৃদ অনেক পাইবে, কিন্ত যদি অপব্যবহার কর, তাহা হইলে অনেক অপদার্থ লোক তোমার তোষামোদে 
প্রবু্ত হইলেও সদ্‌গুণশালী ভদ্রলোক তোমাকে স্বণা করিবেন। সাধুলৌকের নিকট যাহাতে দ্বণাভা্ন 
হইতে হয়, এক্সপ কার্ধ্য করিবে না 1” 

নৌরেদদীন আলী তাহার অস্তিম সময় পর্য্স্ত পুত্রকে হিতোপদেশ প্রদান করিলেন। নৌরেদদীন 
প্রাণত্যাগ করিলে, বদরেদ্দীন অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন। তিনি এরূপ অধীর হইলেন যে, অনেক দিন 
পর্যন্ত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না, এমন কি, রাজসভায় পর্য্স্ত উপস্থিত হইলেন লা। তিনি 
রাজকার্ধো এই ভাবে উপেক্ষা করিলে, সুলতান তঁহীর প্রতি অত্যন্ত আসন্থষ্ট হইন্না নৃতন উজীরকে 
আদেশ করিলেন, “মৃত উজীর নৌরেদ্দীন আলীর স্থাবরাস্থাবর যে কিছু সম্পত্তি আছে, সমস্ত সরকারে 
বাজেয়াপ্ত কর। মৃত উজীরের পুত্র তাহ! কোন অংশ পাইবে না ।+_ন্ুলতান বদরেদ্দীনকে গ্রেপ্তার করিয়া 
কারারুদ্ধ করিবার আদেশও প্রদান করিলেন। 

ব্দরেদ্দীনের এক জন বিশ্বস্ত ভৃত্য সুলতানের আদেশের সংবাদ পাইরা, অব্লিশ্বে তাহার প্রভুর নিকট  ছ্ুবেশে 
উপস্থিত হইল এবং সকল কথা প্রকাশ করিয়া পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিল। সমাধ্মনিয়ে 
বদরেদ্দীন কারাকুদ্ধ হইবার আশঙ্কার গৃহত্যাগ করিয়া ছন্সবেশে পলারন করিলেন । তিনি প্রথমে তীহার ফি 4 ক 
পিতার সমাধিমন্দিরে উপস্থিত হইয়া, €স রাত্রি সেইখানেই গোপনে বাস করিবার লঙ্কল্প করিলেন। 
নৌরেদ্দীন্‌ এই সমাধিগৃহ তাহার জীবিতাবস্থায় নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

বদরেদীন পথে একজন ইন্ছদী সাগরের সাক্ষাৎ পাইলেন । এই সদাগরটির প্রচুর অর্থ, তিনি, বিষয়- 
কাধ্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, সেই সমরে নগরে ফিরিক্। আসিতেছিলেন। ইছদী ধনপতির নাম 
আইজাক। আইজাক বদরেদ্দীনকে চিনিতেন এবং তাহাকে দেখিবামাত্র সসম্মানে অভিবাদন করিলেন) 
কিন্তু বদরেদ্দীন হাঁসান্‌কে অত্যন্ত চিন্তাকুল দেখিয়া, সদাগরের মনে বড় বিন্ময়ের সঞ্চার হইল। তিনি 
বদরেন্বীনকে চিন্তার কাদণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বদরেদ্দীন বলিলেন, পনিপ্রিতাবস্থায় পিতাকে স্বপ্লে 
দেখিক্াছি, অতি ছুংস্বপ | তাই তাঁহার পমাধিমন্দিরে প্রার্থনা কথিতে গিয়াছিলান।, ইছাদী সদাগর তখনও " 
বদরেদীনের মনস্তাপের প্রক্কৃত কারণ আনিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন, *মহান্থভব, আপনার পিতার 
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ইছদীমদাগরের কয়েকখানি পণানব্যপূর্ণ জাহাজ আগিতেছে। দেই সকল জাহাজ এখনও সমর রহিয়াছে আপনি . 


অযাচিত করুণা যদি অনুর পূ্বাক সেই সকল পণাদবয বিক্রয় করেন, তাহা হইলে আমি নগদ মূল্যে সন্ত ক্র করিয়া 


রি 


সুন্দর মুখের 
সর্বত্র জঙ্ন 


লইতে পারি। আপনার নিকট স্বীকার করিতেছি, আপনার যে লকল জাহাজ বন্দরে উপস্থিত হইবে, 
তাহার জন্ত আমি আপনাকে সহস্র মুদ্রা অগ্রিম "প্রদান করিব। টাকা! আনার সপ্গেই আছে, কেবল 
'আপনার অন্গুনতির অপেক্ষা ।” 
সর্বস্বান্ত হইগ বদরে্দীন বিদেশে পলায়ন করিতেছিলেন, স্ৃতরাং এ সময়ে সহসা এমন একটা! লাভের 
সম্ভাবনা তাহার নিকট ঈশ্বরপ্রেরিত অনুগ্রহের স্ঠায় বোধ হইল। তিনি ইছদীর কথায় সন্ত হইলে, 
ইনুদী তাহাকে সহজ মুনা গ্রদীন করিয়া, তীহার জাহাজের জবযাদি ক্রয় করিয়া লইল। বদরেদীন ইহুদীর 
অঙ্রোধে তাহাকে: তাহার জাহাজ বিক্রয়ের একথানি কবল প্রদান করিলেন, ইহুদীও একখানা রসিদ 
* লিখিযা তাহাকে প্রদান করিল। অনস্তর বদবেদদীন পিতার সমাধিস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং পিতার 
মমাধিবেদীর উপর্‌ পড়িয়া নিজের ছুভীগোর কথ ন্মরণ করিয়া, বু বিলাপ-পরিভাপ করিতে লাগিলেন। 
তাহার পর রাত্রি অধিক হইলো, পেই স্থানেই নিদ্রিত হুইরা পড়িলেন। 
সেই সমাধিমন্দিরে একটি দৈত্য বাদ করিত, গে নৈশভ্রমণের জন্ত সমাধিগর্ভ হইতে বাহির হইয়াই দেখিল, 
একটি রূপধান্‌ যুবক দেখানে নিদ্রামগ্ন রহিনাছে। বদরেদীনকে দেখিয়া দৈত্য মনে মনে তীহার রূপের 
প্রশংসা করিতে লাগিল। এমন রূগ সে আর কখন কোথাও দেখে নাই। 
পরে দৈত্য পক্ষবিস্তার করিরা উড়িয়া গেল, উড়িতে উড়িতে একটি পরীর নঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। 
উভদ্বে পরস্পরে অভিবাদনাদি শেষ করিলে দৈত্য পরীকে বলিল, “তুমি যদি আমার সঙ্গে আমার বাপস্থানে 
যাও, তাহ। হইলে তোমীকে আমি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দর মনুষ্য দেখাইতে পারি। এমন রূপ আর কখন 
দেখ নাই, দেখিয়া তাহার রূপের সহস্রবার প্রশংন! করিবে।” পরী দৈত্যের কথ! গুনিয়। তাহার সহিত 
সমাধিক্ষেত্রে অবতরণ করিল, দৈত্য বদরেদীনকে দেখাইয়া সহান্তে বলিল, “তুমি ত অনেক রাজ ঘুরিয়ছ ; 
বল দেখি,_-এমন ব্ধপ, এমন কান্তি আর কোথাও দেখিয়াছ কি ?” 
পরী বিশেষ মনোযোগের সহিত বদরেদ্দীনকে দেখিল। অবশেষে দৈতাকে বলিল, “এই যুবক যে অতি 
সুপুরুষ, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্ত আমি এইমাত্র কাররো৷ নগরে যে রূগ দেখিরা আসিলাম্‌, তাহ ইহা 
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আমার সঙ্গে গির! তাহাকে দেখ” দৈত্য বলিল, “ত৷ আমি অনারাণে যাইতে পারি, কিছ্ত কি দে পুরুষ, 
না রমণী?” পরী বাল, “মিশরের সুলতানের এক উজীর আছেন, তাহার নাম সামসোদীন মহশ্মদ। 
আমি যাহার কথা বলিতেছি, সেই-যুবতী সামসোদ্দীনের কণ্ঠা, বয়স প্রা বিশ বংদর | এমন জুনারী তুমি 
পৃথিবীর কোথাও দেখ নাই। তুমি আমি কেল, কেহই দেখে নাই! আমাদের পরীদলেও এমন নুন্দরী 
নাই। মিশরদেশের সুলতান এই কণ্ঠার রূপের খ্যাতি শুনিয়া উজ্জীরকে বলিয়াছিলেন, 'উজীর, তোমার 
একটি জুন্দরী যুবতী কন্তা আছে, তুমি তাহাকে আমার হস্তে সম্পরদান কর, আমি তাহাকে বিবাহ 
করিব? উজীর এ কথা শুনিযা আনন্দিত হওর! দুরের কথা, কিঞিং চিন্তাকুল হইলেন । অবশেষে 
বলিলেন, “খোদাবন্দ, আমি আমার কনিষ্ঠ ্রাতার নিকট প্রতিক্রত ছিবাম, তাহার পুত্র জন্মিলে সেই 
পুত্রের সহিত আমার কন্ঠার বিবাহ দিব। আমি বছদিন হইতে নৌরেদীনের কোন সংবাদ পাই নাই, 
কিন্তু আজ চারি দিন হইল শুনিয়াছি, আমার ভ্রাতা বাসোরার সুলতানের উত্ীরগণে নিযুক্ত থাকিয়া, বহু 


মগ 


৮৮ 


চটিরিহর্থি তি ৫ 


সম্মান অর্জন করিয়াছিলেন, রতি তিনি পরলোক গমন করিম্নাছেন। বদরেদদীন নামে তাহার একটি 
কুড়ি বংদর ব্যর্থ পুত্র আছে, আমি আমার ভ্রাতার নিকট যে প্রতিজ্ত। করিগ্নাছিলাম, তাহা প্রতিপালন 
করিবার সংকল্প করিয়াছি। স্থতরাং আপনার আদেশ পাপন করিতে না পারিক্লা আমি অত্যন্ত ছুঃখিত 
হইতেছি !” 

“মিসরের স্থলতান, সামসোদ্দীন মহগ্ষদের কথ! শুনিয়। ভরানক কুদ্ধ হইলেন। অতি কর্কশস্বরে তাহাকে 
তিরস্কৃত করিলেন; তাহার পর সক্রোধে বলিলেন, “রে নিঘকহারাম, তুই কিরূপে যোগ্যপান্রে তোর 
কন্তার বিবাহ দিস্‌. তাহা আমি 
দেখিব। আমিও প্রতিজ্ঞা করি- 
তেছি, তোকে এই নগরের অতি 
কুতখপিত, নীচবংশোদ্তব কোন 
ক্রীতদাসের সহিত তোর সুন্দরী- 
কন্যার বিবাহ দিতে বাধা করিব” 
সুলতান তৎক্ষণাৎ উ্জীরকে 
পদচাত্ত করিলেন, উজ মহা- 
বিষ্চিভে গৃহে প্রতীগমন 
করিলেন, তাহার দুশ্চিন্তার লীমা 
রহিল না!” 

পরী বলিতে লাগিল, 'আজ 
সুলতান আদেশ করিয়াছেন, 
সামসোদ্দীনের কন্যার সহিত 
সুলতানের অতি কুৎসিত বিক- 
লাঙ্গ দাসের বিবাহ হইবে । এই 
দাসটি সুতানের সহিস, তাহার 
পৃষ্ঠে একটি কুজ আছে। এই 
কুকের হস্তেই সামসোদ্দীনকে 
কন্তা সম্প্রদান করিতে হুইবে। 
বিবাহের সকল আয়োজন প্রস্তত 
দেখিয়া আসিয়াছি। আমি 
কায়রো ত্যাগকালে দেখিয়াছি, সেই কুমারীকে যুবতীগণ বিবাহযোগা বন্্ালক্কারে সুদজ্জিত করিতেছে । সেই 
যুবতীকে তুমি যদি একবার দেখ, তাহ! হইলে একবারে অবাঁক্‌ হইয়া যাইবে + 

অনস্তর পরী দৈত্যকে বলিল, “এই যুবক অপেক্ষা যে পৃথিবীতে আর কেহ অধিক ব্বপবান্-_ূপবতী 
আছে, তাহাকে না দেখিলে তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না । যাহ! হউক, আমি ঘাহ। বলিতেছি, তাহা! সত্য। 
আমি আরও বলিতেছি যে, সেই মুবতীকে এই যুবকের হত্বেই সমর্পণ করিব; কুজ দাসের সঙ্গে কখন 
তাহার বিবাহ হইতে দিব না) আমার বিবেচন! হয়, স্থলতানের এই প্রকার অন্কায় আদেশের বিরুদ্ধ কার্ধ্য 


৯ 
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আকাশগথে 
ট বর চালান 
ক রং 


বিবাহ-সভায 
যুগল বর! 


কটি বৃ 
টা 
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ঠূ 
কর শানে কোনলবে দর হইবে না» দৈতা সন বিল, পভুমি [পতি উদ তব 
করিয়াছ, আমি সানন্দে ইহাতে সম্মত হইলাম, চল আমরা সুলতানের অন্তায় আচরণের বিরুদ্ধে কার্ধয 
করিয়! বৃদ্ধ উল্ীর ও তাহার কন্ঠার প্রকৃত হিতসাধন করি। আমি এ জন্ত চেষ্টার ত্রুটি করিব না, 
কিন্তু তুমিও ক্ৃতকার্ধা না হইগ্া এই কার্ধ্যভার ত্যাগ করিতে গারিবে না। এই যুবককে না 
জানাইয়া আকাশ-পথে কায়রো নগরে লইথা যাইব, তাহার পরে যাহা অবশিষ্ট কার্ধা, তাহা তোমাকে 
করিতে হইবে ।” 

অনন্তর দৈতা বদরেদীনকে ক্রোড়ে তুলিয়। লইয়া, আকাশ-পথে মহাবেগে কায়রো অভিমুখে ধাবিত 
হইল এবং যে গৃহে বর বিবাহসজ্জার সঙ্জিত হইতেছিল, নেই গৃহছ্ধারে তীহাকে স্থাপন করিল। 

সহসা বদরেদ্দীনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিড্রাভক্নে তিনি দেখিলেন, তিনি কোন অপরিচিত স্থানে 
উপস্থিত হইন্নাছেন। তিনি কোথায় আগিয়াছেন, বান্তভাবে এই কথ! জিজ্ঞাদা করিবার উপক্রম 
করিতেছেন, এমন সময় দৈতা তাহাকে চুপ করিয়া! থাকিতে ইঙ্গিত করিল। তাহার পর তাহার 
হস্তে একটি মশীগ প্রদান করিয়। বলিল, “যাও, অদুরে একটি স্সানাগার দেখিবে, সেখানে অনেক লোক 
দেখিতে পাইবে, তাহাদের লঙ্গে মিশিয়া বিবাহসভায় ধাইবে। তুমি বরকে দেখিলেই চিনিতে পারিবে, 
সে কুৎসিত, বিকলা ও ক্রীতদাস। সেই বরের দক্ষিণপার্ে সর্বদা থাকিবে ; এই টাকা লইয়া ঘাঁও, যে 
মকল লোক সেখানে নৃত্যগীত করিতেছে, এই টাকায় তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবে। বদি কোন 
দানীকে দেখিতে পাও, ভাহাকে পুরস্কার প্রদান করিতে বিস্থৃত হইবে না । যত টাক! আবশ্তক, এই থলি হইতে 
লইবে। মুষ্টি পূর্ণ করিয়া টাকা তুলিবে, খরচের ভয় করিও না) এই অর্থের থলি অফুরস্ত। তুমি কোন 
কাঁধ্যে বিশ্ময় প্রকাশ করিও না, কাহাকেও ভর করিও না। আম যাহা! করিব, তাহাতে তোমার মঙ্গল 
হইবে। তোমার মঞ্জলের জন্তই আমি তোমাকে এ উপদেশ প্রদান করিতেছি, কদাচ ইহার অন্তথ! করিবে লা।” 

ব্দরেদ্দীন স্সানাগারের দ্বারে উপস্থিত হইয়! নেখিলেন, সেখানে বহু ভূত্য অপেক্ষা করিতেছে । তিনিও 
মশাল ধরাইয়া, তাহাদের সহিত মিশিয়া পড়িলেন এবং ক্রমে কুব্ধ বরের নিকটস্থ হইলেন। বর অশ্বীরোহণে 
স্ানাগার হইতে বহিগ্গত হইতেছিল। 

ব্দরেদ্দীন নৃত্যকর ও গারনকগণকে দেখিতে পাইলেল, তাহারা বরের র অগগানী হইয়াছিল। বদরেদীন 
দৈত্যের উপদেশ অনুসারে তীহার থলি হইতে এক এক মুষ্টি টাকা লইয়া, তাহাদিগকে দান করিতে 
আর্ত করিলেন । তাহাকে মুক্ুহন্ডে ধন্দান করিতে দেখিনা, দকলেই সবিশ্ময়ে তাহার মুখের দিকে ঢৃষটি 
নিক্ষেপ করিল। যে ব্যক্তি একবার তাহাকে দেখিণ, দেই তাহার রূপলাবণো মুগ্ধ হইল। 

অনেক পথ থুরিয়া বর ও বরযাত্রী দল দামসোদ্দীনের গৃহঘারে উপস্থিভ হইল, গৃহদ্ধাবে সামসোদ্দীনের 
বন্ধুগণ সুলতানের ভূত্যগণের পথরোধ করিলেন, মশাণ লইয়া তাহাদিগকে 'প্রাঘাদে গ্রবেশ করিতে দিলেন না । 
কিন্ু নৃত্যকর ও গারকগ্ণ বলিল, ধদি এই রূপবান্‌ যুবককে উল্লীরগ্রাপাদে. প্রবেশ করিতে না দেওরা হয, তাহা 
হইলে তাহাগ প্রামাদে প্রবেশ করিবে না। তাহারা আরও বলিল, “এই সুন্ধপ যুবক নিশ্চয়ই কাহারও 
ক্রীতদাম নহে, কোন বিদেশী, কৌতৃছলের বশবর্তী হইয়া এই বিবাহ দেখিতে আপিয়াছে। নৃত্যকর ও 
বাগ্ঠকরগণের চেষ্টায় বদরেদীন বিবাহ-সভায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন এবং কুজ বরের দক্গিণ পার্থে 
উপবেশন করিলেন। বর উজীরকণ্ঠার পার্থ্রে একটি অতি উৎকুষ্ট ও সুসজ্জিত সিংহাপনে উপবেশন 
করিয়া, কালোরূপের ছটায় গৃহ উজ্জল করিয়া তুলিভেছিল! 


৮ 





'সামসোঁদীনের কন্ঠ! বছমূল্য হীরকরপ্কাদিতে ভূষিত হয়! সভায় উপবিষ্ট ছিলেন, কিছ সার মুখে কোন 


প্রকার আননের চিছু ছিল না). পার্থ একটি কুৎদিত দাসকে তাঁহার পাণিগ্রহণার্থ উপবিষ্ট দেখিয়া তিনি কি 
প্রকারে আনন্দ প্রকাশ করিবেন ? বিবাহ-সভার স্থলতানের বহুসংখ্যক প্রধান কর্মচারীর পত্থী উপস্থিত ছিলেন, 
তীহার৷ সকলেই স্ব স্থ স্বামীর পদোচিত আঁসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

বদরেদ্দীন হালেনকে পেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, রমপীগণ একদুষ্টে তাহার স্বর্ীয় রূপনুধা। পান 
করিতে লাগিলেন । তিনি আসন গ্রহণ করিলে রমণীগণ তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিবার জঙ্ঠ স্ব স্ব আসন 
পরিত্যাগ করিলেন; যুবকের বূপলাবণ্যে কলের মনে মোহের সঞ্চার হইল | 

একটি অতি কুংসিত বিকলাঙ্গ ক্রীতদাসের পার্ে ই পরম রূপবান যুবক উপস্থিত থাকার, সেই কুজকে 
আরও অধিক কুৎসিত দেখাইতে লাগিল । রমলীগণ বলাবলি করিতে লাগিলেন, “এই রূপবান্‌ যুবকই আমাদের 
কনের বর হইবার উপযুক্ত । এ কুৎসিত কুক্জটাকে কে এখানে পাঠাইল? ইহাকে দূর করিয়া দাও।” 
জুন্দরীগণ এমন বিবাহের ঘটক সুলতানের বিরুদ্ধে নানা প্রকার কঠিন মন্তব্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । 

কনে স্ত্রীআচার অঙ্ুদারে সাতবার বেশ পরিবর্তন করিলেন। সাতবার তাহাকে সে জন্ত বিবাহসতা হইতে 
উঠিয়। যাইতে হইল, কিন্তু তিনি একবারও সেই কুকের দিকে ফিরিয়া চাছিলেন না, তাহার সপ্রেম কটাক্ষ 
বদরেদ্দীনের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। বদরেদীন মুক্কহস্তে কনের দাদীগণকে অর্থদান করিতে লাগিলেন । 
সকলেই টাকার জন্ট তাহার চতুর্দিকে সমবেত হইল। সকলেরই ইচ্ছ! হইল, এই মনোহরকাস্তি খুবকের 
সহিতই উত্জীরকন্ার বিবাহ হউক ; এমন কি, তাহারা কুজটাকে শুনাইয়াই এ কথা বলিতে লাগিল। 

ক্রমে রাত্রি অক হইল। সুন্দরীগণ একে একে বিবাহসভা পরিত্যাগ করিলেন। আবার বেশপরিবর্তনের 
জন্ত কনেকে বক্ষান্তরে লইয়া যাওয়! হইল । বিবাঁহ-সভীয় কেবল রহিলেন বদরেদ্দীন, কুজ বর এবং কয়েক জন 
ভূত্য। কুজটা বদরেদ্দীনকে দেখিয়া ঈর্ষানলে প্রজলিত হইতেছিল, সে সকোপদৃষ্টিতে পুনঃ পুনঃ বদরেদ্দীনের 
দিকে চাহিতে লাগিল । অবশেষে বলিল, “তুমি এখনও এখানে রহিয়াছ কেন, অন্ত সকলে গেল, তুমিও 
চলিগা যাও ।” বদরেজ্দীন অন্য উপায় না! দেখিরা উঠিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে সেই পরী ও 
দৈতোর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। দৈতা জিজ্ঞাম! কারণ, পকোথার যাও? তুমি এখন বাসর ঘরে যাও, 
কুজ পলায়ন করিয়াছে, তুমি একেবারে কনের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গোঁপনে বলিবে, ভূমিই 
তাহার বর) সু্াতান পরিহাসচ্ছলে এই কুবটাকে বিবাহের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, কুজ-সহিল এতক্ষণ 
আত্তাবলে ফিরিয়া ছোল! চিবাইতেছে। তুমি সহজেই উজীরকন্তাকে বিবাহে রাষী করিতে গারিন ] খিফলাল 
সহিদটার জন্ত কোন ভরের কারণ নাই। উজীরকন্তা তোমারই, তাহার নহে ।” 

ঘখন দৈত্য বদরেন্দীনকে এইক্*প উৎনাহিত করিতেছিল, সেই সময়ে সহিন দে উৎসবকক্ষ পরিত্যাগ 
করিল। সহিদ যেখানে উপস্থিত হইগ্লাছিল, সেখানে দৈত্য .একটি স্ুবৃহৎ কৃষ্কবর্ণ বিড়ালমূর্তিতে 
আবিষ্ভূত হইয়া, তযঙ্কর চীৎকার আরন্ত করিল। সেই চীৎকারে বিরক্ত হইয়া, কুজ তাহাকে তাড়াইরার 
জন্য উভদ হস্ত তুলিয়া দর দূৰ করিতে লাগিল। কিন্তু বিড়াল তাহাতে ভয় পাওয়া দূরের কখা, পৃষ্ঠদেশ 
উচ্চ করিয়া, দীপ্তচক্ষে একতৃষ্টে তাহা'র দিকে চাহিয়া রহিল। তাহীর চক্ষু হইতে যেন আপুঙনের হ্ধা বাহির 
হইতে লাগিল, বিড়ালট। আরও অধিক চীৎকার কঞ্টিত লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহার দেহ গণ্দিভের 
দেহের স্তায় বৃদ্ধি পাইপ । এই বিকট দৃগ্ঠ দেখিয়! কুজ-সহিসের মনে ভয়ের সীমা রহিল না । সাহাষোর ক্স 


কুজট। লোক ডাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভে তাহার বাক্ান্ুষ্ঠি হইল. না) হী করিয়া বপিয়া রহিল। 








সন্দরীকুল্ 

গরবিণীর বর 
বিকলাঙ্গ 

ক্রীতদাস? 


রঃ 


বর অপদারণ 
স্ুকৌশল 


রঙ্গ 
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তাহার যনে সমধিক ভয় উৎপাদনের জন দৈতা সহদা বিড়াদমৃস্তি ত্যাগ করিয়া, মহিবু্তি ধারণ ফরিল। 
তাহার পর. গর্জন করিয়া বলিল, 'রে হতভাগা কুজ 1” মহিবের মুখে এই কথা শুনিষাযতর নিমের লোপ 
যর হুমকী: ছল, সে গৃঁহতলে পড়ি রুমাল দির! তাহার চ্ষু ঢাকিঃা কাত্রস্থরে বলিল, “হিরা, 'তৃমি আমাকে 
বুল শদেশ করিবে, তাহাই আমি পাপন করিব, তোগার ও রাপ আর আমাকে দেখাইও না, আমি তয় 
 সুষ্ছিত হইয়া পড়িব, আর আমার এত দাধের বিবাহে কাটা পড়িবে, মহিষ যোরতর গর্জন রি 
1. ঝর বলিল, “দুধ, তুই আগার প্রিপাত্রীকে বিধাহ করিবি, তোর এত বড় সপঞজী?, সহিগ বলিধ, 'হিষরাজ। 
র্‌ . আমার অপরাধ মার্জনা কক্ধন, আমি না বুঝিয়া এই কুকর্ম করিতে আসিযাছি) আমি জানিতাম না যে, 








উজীরকন্ঠা একটা মচিষের প্রেমে পাগলিনী। 
যাহা হউক, এখন তুমি আমীকে যাহা 
বলিবে, আমি তাহাই করিব।” দৈত্য 


কথ| কহিদ্‌, তাহা হইলে আমি শয়তানের 
দিবা করিয়া বলিতেছি, আমি এক কিনে 
তোর মন্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিব। বদি তুই 
এখনি এ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, তোর 
*আত্তাবলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিস্‌, এবং 
এ দিকে আর ফিরিয়া না আসিদ ভাহা 
হইলে আমি তোর প্রাণবধ না করিয়। 
তোকে ছাড়িয়া দিতে পারি।” দেখিতে 
দেখিতে দৈত্য মহিষ-দেহ পরিত্যাগ করিয়া 
ভীষণাকার মুষবমুর্তি ধারণ করিল এবং 
সেই সহিসের পদনবয় ধরিয়া, তাহাকে 
নতমুণ্ডে কয়েকবার শৃত্ঠে ঘুরাইয়া বলিল, 
“যদি সূর্যোদয়ের পর্বে গৃহত্যাগ করিস, 
তাহা হইলে এই তাবে তোকে তুলিয়া এক 
আঘাতে তোর মস্তক চূর্ণ করিব।” 

এ দিকে বদরে্দীন হাসেন পরী ও 
দৈতোর কথার ভরসা পাইয়া, বিবাহগৃহে উপস্থিত হইলেন এবং একাকী উত্রীরক্ঠার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 
কিছুক্ষণ পরে উজীরকন্ঠা নৃতন সক্মোছন বেশে সজ্জিত হইয়া, সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। উজীরকন্ঠার সঙ্গে এক 
জন প্রবীণা দাসী আসিতেছিল, সে হবারদেশে আসিয়া বিদাঁর লইল, গৃহে কে আছে, তাহ ফিরিয়াও দেখিল না। 

উত্ীরক্া কু কুংসিত বিকলাঙ্গ মহিসের পরিবর্তে বরাসনে সেই পরম হুলার যুবককে উপবিষ্ট দেখিয়া 
বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন, কিন্ত বদরেদদীন হাসেন তাঁহাকে অতি আদরে সোহাগভরে গ্রহণ কয়িলেন। যুবতী 


তুমি এফ জন বারী বি নাতে বলিলেন পা রী, আমি নেই কু টর্ সঙ্গে. 
কোন লঙ্ব্ধ রাখি লা (*-উজীরকত্া, বলসিলেদ, "তুমি কে, আর্ার এমন রূপধান্‌ গুপবান হবু স্বামীর লিন্দা 


করিতেছ ?”__বদরেদীন বলিলেন, প্না শ্রিয়তমে, তোমার বুঝিবার ভুল: হইয়াছে, তোনার ঠা এমন 
রূপবতী গুপবর্ভী যুবতীর সহিত একট! বিকলাঙ্গ কুংলিত সহিলে্ বিবাহ হইতে পারে. লা) 


আমিই তোমার যোগ্য বর। সুলতান বিজ্ধপ করিবার জন্য শুই কুজটাকে এখানে পাঠাইয়াছিলেন, 


আমার সহিত তোনীর বিবাহ দেওগাই তাহার প্রকৃত অভিপ্রার। তুমি ত নিজেই দেখিয়াছ, বিবাহ- 
সভার যত লোক উপস্থিত ছিল, এমন কি, দত্তক ও গার কগণ পর্যন্ত এই কুজটাকে লই কত বিদ্রুপ 
করিক্াছে! সহিস তাঁহার আস্তাবলে ফিরিয়া গির। এতক্ষণ মহাননদে ছোলা চিবাইতেছে, মহিসটার জন্ত আর 
চিন্তিত হইও লা, তাহাকে আর এখানে আসিতে হইবে ন! 1” 
.. এই কথা শুনিয়া উজীরকন্যার অনুপম সুখে হাসির গোলাপ কুটির উঠিল) যেন বর্ষার মেঘ কাটি গিয়। 
শরতের পর্নচন্দ আকাশে সমুদিত হইল । বদরেন্দীনের অতুলনীয় রূপ দেখিয়া তাহার প্রাণে আননোর তু্ীন 
উঠিল, হৃদয় সুখে নাঁচিতে লাগিল; আনন্দে গদগদস্থরে উীরকন্যা! বলিলেন, “আমি ভাই, একবার স্থপ্লে ও 
এত শ্ুথের প্রত্যাশ! করি নাই। আঁমি ভাবিষ্বাছিলাম, আমার জন্মই চিরছুঃখে কাটিগা যাইবে। আলা 
থে আমার অধুষ্টে এত সুখ লিখিনাছেন, আমার অনৃষ্টে যে তোমার মত পরম সুন্দর স্বানী জুটিল, এ কথ। 
যেন স্বপ্ন) এ আনন আমি আর মনে ধরিয়। রাখিতে পরিতেছি না |” 
বিংশবর্ষীয় অপরূপ লাবণ্যময় তরুণ যুবক, অলোকসামান্ত। বিংশতি বর্ষীয়। তরুণী পত্থীকে বক্ষোদেশে 
নিপীড়িত করিয়া, অজ চুঙ্ধনে প্রেমনিবেদন করিতে লাগিলেন । কন্দর্পদেবও অবসর বুঝিনা শর-সন্ধান করিনা 
উভয়ের হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছিলেন। উদ্জান্ত যৌবনের অনাস্বাদিত রলধারার তরুণ-তরুণী তন্মর হই মদনোৎসবে 
রত হইলেন। উীরনন্দিনী বুঝিতে পারিলেন, স্বামীর সহবাসে সেই রজনীতেই তিনি সন্তানজননী হইবার 
সৌভাগ্য অর্জন করিরাছেন। প্রমোদরঙ্গে উভয়েই পরিশ্রীস্ত হইয়ীছিলেন, কিয়ংকাল কখোপকখনের পর 
বদরেদীন ও উজীরকন্তা শ্নন করিলেন। বদরেদ্ধীন তীহ'র পরিচ্ছদ, পাগ্ড়ী ও ইহুদী সদাগর প্রদত্ত টাকার 
থলি একখানি চেগারের উপর রাখিগ। শয়ন করিলেন, অবিলঞ্ষে তাহার নিদ্বাকর্ষণ হইল। উজীরকন্া ও 
অক্ষণের মধ নিদ্রিত হইলেন। তখন পরীর নিকট আলিয়া দৈতা বলিল, “প্রভাতের আর অধিক বিলঙ্ক 
নাই, থে কাজ আরম্ভ করা গিয়াছে, তাহা অবিলগ্বে শেষ কর” 
পরী সেই শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া, বদরেন্দীনকে তাহার দিদ্রিতাবস্থায় ক্রোড়ে তুলিয্। লইল এবং 
আকাশপথে মহাবেগে উড়ির! দামাস্কস নগরে উপস্থিত হইল। তখন প্রভাতকাল মমাগতপ্রায় ; পূর্ববকাশে 
উবার আলোক ফুটিয়! উঠিয়াছে, ধার্দিক মুদলমীনগণ শযা। ত্যাগ করিয়া নমাজের ভন্ত প্রস্তুত হইতেছেন। 
পরী বদরেদদীনের নিদ্রিত দেহ নগরের দেউড়ীর নিকট রাখিয়! দৈতোর সহিত প্রস্থান করিল। 
ক্রমে ছুই একজন করিয়া দেউড়ীর সপ্িকটে অনেক লোক উপস্থিত হইল, তাহার! শরনের পরিচ্ছদে 
একটি যুবককে উনুকরস্থলে তৃণশধ্যায় শায়িত দেখিয়া যংপরৌনাস্তি বিস্মিত হইল। কিন্তু ব্যাপার কি, 
তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না, কিরাপেই ব| বুঝিবে। একজন আর একজনকে বলিল, “দেখ 
দেখ, একট! মাতাল এখানে চিৎ হইয়া পড়িয়া 'জাছে। সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত মদ খাইয়া মাতলামী 
করিয়াছে, তাহার পর শেষরাত্ি হইতে এখানে পড়িয়া ঘুাইতেছে। কিন্ধু যুবকের দেহের 
শোভা! দেখিয়া! সকলেই মুখ হইল। তাহাদের করবে বদরেদ্দীনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি সবিষ্পয়ে 
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দেখিলেন, উজীরপুরীও নাই, সে সুসজ্জিত গৃহও নাই, তিনি একটা! অপরিচিত সফরের পথের, ধারে 
পড়িয়া, আছেন, আর একদল বোক তাহাকে ঝেঁটন করিয়া কলরব করিতেছে। বদরেঙীন উঠিয়া বলিঙেন, 


বিহাশয়ণ! 'আমি কোথায় আদিয়াছি, দা করিয়া বলুন, আর আপনারা আমার কাছে কি চান? এত, 


রা 2 ছিড় করিয়া ঈাড়াইয়াছেন কেন?” একজন যুবক বলিল, "ওছে পথিক, ভুমি ফোথা হইতে আলিয়াছ? 
. এই নগরের দেউড়ী খুলিলে আমরা পথে বাহির হইর়াই দেখিলাম, তুমি ঘাদের উপর পড়িয়া ঘুমাইভেছ। 





আবসানে কথাও তো কাহারও মূখে শুনি নাই!” ও 
১৬৫ বদরেদ্দীন সবিস্ময়ে বলিলেন, “আল্লা! এমন কথাও ত কোথাও কথন কাহারও মুখে শুনি নাই, আমি 
4 ব্দরেছীন হাসেন দামাৰস্‌ নগরের দেউড়ীর ধারে গড়িরা1_মশায়, আপনারা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে গরিহাম 
করিতেছেন। আমার খুব স্মরণ আছে, কাল রাত্রে কাদে নগরের একটি উৎদবগুহে আমি শয়ন 
) করিয়াছিলাম !"_-বদরেদ্দীনের এই কথা শুনিয়া সমস্ত লোক হো হো করিয়া সঁদিতে লাগিল, বলিল, 
এ লোকটার মাথা একবারেই খারাপ হই গিয়াছে । চা 
| অবশেষে একজন বৃদ্ধ বদরেদদীনকে বলিলেন, গ্ৰংস, নিশ্চয়ই তোমার কোন ভুল হইয়াছে) এটি যে 
দামান্বদ্‌ নগর, তাহাতেও আর কোন সন্দেহ নাই। তুমি বলিতেছ, কাল রাত্রে কায়রো নগরে, উৎসব-ভবনে 
ৃ নিক্িত ছিলে । কায়রো হইতে দামান্বস যে কতদূর, তাহা অবগ্রই তোমার জানা আছে, সুতরাং ভূমি যে 
কালরাত্রিতে কায়রোতেই ছিলে, তাহা আমর! কিরূপে বিশ্বাসধ্করি ?” বদরেদীন বলিলেন, “আল্লার দিবা 
করিয়া বলিতে পারি, কাল সমস্ত রাত্রি আমি কায়রো নগরে অতিবাহিত করিয়াছি!” আবার চারিদিকে 
হাদির লহ্র উঠিল। সকলে হাততালি দিয়া একবাকো বলিয়া উঠিল, পাগল, পাগল! একবারেই 
উন্মাদ হইয়াছে 1” কেহ কেহ বা বলিল” “আহা, এমন চেহারা, এই বয়ন, এত অল্প বয়সেই 
কাঁজের বাহির হইয়া পড়িল! কি ইতভাগা 1?--অবশেষে পূর্বক রুদ্ধটি বলিলেন, “যুবক, তোমার 
বৃদ্ধি লোপ পাইয়াছে। তুমি এমন পাগলের মত কথা আর বলি না। যদি তোমার ঘুমের ঘোর ন 
ভাঙ্গিয়া থাকে, উঠিয়া চোখে রুখে জল দাও, সকল কথা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ!” বদরেন্দীন 
বলিলেন, গ্ভাল করিয়া! ভাবিবার কিছু নাই, কালরাত্রে কায়রো নগরে আমার বিবাহ ইইস্বাছে, 
প্রেযো্থাদ না আমি আমার নবপরিণীতা৷ পড়ীর সহিত প্রমোদশযায় একত্র পরন করিয়াছিলাম। আজ সকাল বেলা 
পয? দামান্কস নগরে কিরূপে আসিলাম ?” 
বৃদ্ধ বলিলেন, “এতক্ষণে বুঝিয়াছি, তুমি বাপু ঘুমাইয়! স্বর দেখিতেছিলে, তাহার পর সহসা তোমার 
দিদ্রা্ হইয়াছে, তাই এখনও সাবাস্ত হইতে পার নাই।»__বদরেদীন একবারে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 
"না মহাশয়, আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। ইহার মধো একটা কিছু রহসত আছে, কিন্তু তাহা যে কি, আমি 
বুঝিতে পারিতেছি না। আমার টাকার থলি, বিবাহের পরিচ্ছদ-_পাগড়ী এ সকল কোথায় ?” 
রা ৌ মীঘাংলাই হইল না। টারিদিক হইতে নকলে পাগল! পাগল!” বলিয়া! তাহাকে অস্থির করিয়া 
ই! অবশেষে চুর্দিকে কেবল সেই এক শন্দ--'পাগল, পাগল!” অনেকে জানে না যে, কেন তাহারা 
পাগল পাগল করিয়া চীৎকার করিতেছে, কিন্তু তথাপি তাহারা চীৎকার করিতেছে। সকলে বড় তামাসার 
বিষয় গাইল। অবশেষে বদরেদীন একজন ছোটেওয়ালার দোকানে প্রবেশ করিয়া, নিস্তার লাভ করিলেন। 


[১০] রি 


। 


কামর! তোমাকে দেখিয়া দাড়াইলাম, ক্রমে বেলী লোক জুটিতে লাগিল। তি কি রাত্রে এখানে ছিল, 
প্রমোদ-নিশি না? দামান্সস নগরের দেউড়ীতে গড়ি! থাকিয়া জিজ্ঞান করিতেছ, কোথায় আসিয়াছি, এমন অনন্তর 


পি 


ন্‌ 


০ 


এই হোটেলওয়ালা পূর্ব্বে একদল অশ্বারোহী আরব দস্থার সর্দার ভিল। দেই স্পা অথবা ছুনামের জনত 


সাধারণে তাহাকে ভয় করিত। তাছার সকোপ দৃষ্টিপাত সাত্র জনত। দূর হইল। তখন লে বদরেদ্দীনকে 


নিকটে বসাইয়া তাহীয় পরিচয় জিজ্ঞাস! করিল। বদরেক্দীন হাসেন তাহার আত্মজীবনকাহিনী ধতদুর 
জানিতেন, ষ্লোটেল ওয়ালাকে সকল কণা খুলিয়। বলিলেন, তিনি বালোরায় ঠাহার পিতার সমাধিস্থলে শন্নদ 
করিয়াছিলেন__জাগিয়। দেখিলেন, তিনি কায়রোর উজ্ীরকন্ঠার বিবাহ-দভার, পরে প্রমোদ-বাদরে নিশা-ধাপন 
করিয়াছেন। আবার প্রভাতে জাগিঘা দেখিতেছেন, ভিনি সহজ সহ ক্রোশ দূরবর্তী দাগান্বদ্‌ নগরের 
রাজপথে । এ অসস্তব ব্যাপারের কোন কারণ তিনি জানিতেন না, হোটেলওয়ালাও তাহা বুঝিতে পারিল না । 

অবশেষে হোটেলওয়াল! বলিল, “তোমীর কেচ্ছা খুব বহুৎ আচ্ছা বটে, কিন্তু একটা কথা শুন, আমাকে 
যে সকল কথ বলিলে, এ সকল কথ! আর কাহারও কাছে খুলিয়া বলিও না। আল্লা! তোমার মঙ্গল 'করিবেন, 
আমার এরপ বিশ্বাপ হইতেছে ? কিন্ত যতদিন তোমার সে গুভদিন না আগে, ততদিন তুমি আমার আশ্রয়েই 
বাস করিতে পাঁর। সংদারে আগার পুত্রাদি নাই, ভুমি ইচ্ছা করিলে আমার দত্তকপুক্র হইরা থাকিতে পার। 
কিছুদিন পরে নগরে বাহির হইলে আর কোন লৌক তোমাকে পাগল পাগল বলিয়৷ থেপাইয়া তুলিবে না।” 

বদরেদ্দীন অগত্যা সেই হোটেগওয়ালার প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। তিনি দেখিলেন, ইহা ভিন্ন অন্ত 
কোন পথ নাই । হোটেলওয়াল! বদরেদ্রীনকে তাহার পদোচিত পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত করিয়া, কাজীর 
নিকট লইয়। গেল। করেকজন সাক্ষী সংগ্রহ করা হইল। কাজী শাস্ত্াস্নসারে ব্দরেদ্দীনকে সেই হোটেল- 
ওরালার দত্তকপুত্রপদে নিধুক্ত করিলেন । বদরেদ্দীন কেবল হালেন এই সংক্ষিপ্ত নাম গ্রহণ করিয়া তাহার 
নূতন পিতার দৌকানে পাচকের কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। 

দামাস্কপের কথ! ছাড়িয়া এখন কায়রোর কথা বলি। প্রভাতে সাসসোদ্দীন মহম্মপদের কন্তার নিদ্রাভঙ্গ 
হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া বদরেদ্দীন হাসেনকে দেখিতে পাইলেন না) ভাবিলেন, তাহার প্রিপ্নতম স্বাসী 
তাহার নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কার ধীরে বীরে উঠিয়া বাহিরে গিম্মাছেন, শীই ফিরিয়। আপিবেন। রুত্বগৃহে 
বসিয়া স্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় তীহার পিতা সামসোদ্দীন নেই গ্ৃহদ্ধারে সমাগত হইলেন। 
তিনি কন্তার দুর্ভাগোর কথা ভাবিয়া সমস্ত রাত্রি বিলাপ করি'ছেন, আজ সকালে একবার কণ্তার অশ্রুতে 
অশ্রু মিশাইয়া প্রাণ ভরিগ্! কাদিবেন ভাবিয়া, কন্ঠার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপিয়াছেন। গ্ৃহদ্বারে পিতার 
কণ্ঠস্বর শুনিয়। কেশবেশ সংযত করিয়া, উজীবনন্দিনী দ্বার খুলিদ্া দিলেন; ভক্তিভরে পিতার করুচুম্বন করিয়া 
সহান্যে তাহার অভ্যর্গনা করিলেন। 

সামসোদ্দীন মহম্মদ কন্যার এই প্রেম-প্রফুল্লভাব দেখিয়া গ্রথমে বিশ্মিত হইলেন, তাহান্ন পত্র 
তাহার বিল্ময় ক্রোধে পরিণত হইল। তিনি সকোপে বলিলেন, "হতভাঁগিনি, আমার কন্তা হইয়া একটা! 
নীচবংশোস্ঠব কুজ সহিসের সহিত তোর বিবাহ হইল, 'আর তাহার সহিত রাত্রিবাস করিয়া তুই মহাপ্রফুলল 
আমার০্মস্তক অবনত হইয়াছে, আর তুই মনের আনন্দে হাসিতেছিন্‌, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি !” 
যুবতী বণিলেন, “হা বাবা, স্বপ্নের মতই !--সেই কুতগিত কুজটার সহিত আমার বিবাহ হয় লাই, 
বিবাহ-সভায় তাহার লাঞ্ছনার নীম! ছিল না, সেই লাঞ্ছনাগ কু্টা পলান করিয়াছিল । রাজপুজ্রের 
যা রূপবান্‌ সন্দর যুবকের সহিত আমার বিবাহ হইল্াছে।” সামসোদ্দীন, কন্তার . কথ্থায় বিশ্বান 
করিলেন না? বলিলেন, “নির্বোধ বালিকা, তুমি [ফি অসম্ভব কথ! বলিতেছে, সেই বিকলাঙ্গ কু 
মাহিমটা--” ঘুবতী বলিলেন, “বাবা, একশ বার দেই হুতভাগার নাম করিবেন. না, সে উৎদন্ন যাউক) 








কেচ্ছ। খুব 
বন্ুৎ আচ্ছ! 


এয 


টৈরাশ্তের পঙ্কে 
প্রেমের কমল 
ফুটিল কেন? 
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ফিরিবেদ জানি দা প্রাতে কোথার উঠিরা গিয়ছেন।* 


রি 


অব্থন করিতেছে, যেন গে কোন প্রকার বাগাম শষ! কিতেছে। দাগসোছীন বলিলেন, “হতভাগা, ডুই 
এখানে “ওভাবে রহিয়াছিদ্‌ কেন? সোজা হইয়া ড়া” দৈত্য তাহাকে যে ভাবে রাখিয়া গিয়াছিল, দে 


. সেই ভাবেই ছিল, সর্াদরের পূর্বে সে নড়িবে না, দৈতোর নিকট এইনসপ প্রতিজ্ঞ করিয়াছিল) জরা 


বলিল, *শ্ধ্যোদয়ের পূর্বে আমি দোজা হইতে পারিতেছি না, মহিষের সের আদেশ নাই। কাল রাত্রে 
বিবাহ-উৎসবের সময় একটা কালো বিড়াল আসিয়া আমাকে ভগ দেখাইতে লাগিল, তাহার পর বিড়ালটা 


একটা মহিষের মত হইয়া আমাকে থে কথা বলিয়াছে, তাহা আমার বেশ মনে আছে। আপনি এখন যান, 


প্রেমনিদ্শন 
পাগ্ড়ী রহস্য 
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সুধা উঠিলে আমি নিজের আস্তাবলে যাইব” সামসোদীন্‌ কুজটাকে ধরি! তাহাকে সোজ করিম! দীড় 
করাইলেন, কিন্তু গে মূহূর্তকাল আর গেখানে অপেক্ষা করিল না। দ্রুতবেগে রাজপ্রাদাদে উপস্থিত, হইল 
এবং সুলতানের নিকট উপস্থিত হইগা, দৈত্যাহস্তে রাত্রে মে যে লাগ! ভোগ করিধাছে, তাহা প্রকাশ 
করিল) শুনিয়া স্লতানের মনে অতাস্ত দুশ্চিন্তার স্চার হইল। 

মামসোদ্দীন কন্তার কক্ষে গুল; প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিগেন, “আমি কলাকার বাপারে হৃতবৃদ্ধি 
হইয়াছি, তুমি আমাকে তোমার স্বামীর কোন নিদর্শন দেখাইতে পার, তাহার সঙ্দ্ধ কোন কথ। জান ?”-- 
কন্তা বলিলেন, “যাহা জানিতাম, সকলই আপনাকে ধলিয়াছি। তাহার নিদর্শনের মধো তো দেখিতেছি 
তাহার পাগড়ী ও পোষাক খোলা রহিগাছে।” সামসোদীন, অতাস্ত বাস্তভাবে বদরেদদীনের পাগড়ী ও 
পরিচ্ছদ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পাগ্ডীর এক প্রান্তে কি একখানি দেলাই করিয়া 
সযতনে সংরক্ষিত। সামসোদ্দীন বলিলেন, “ইহা কোন রাজার উজীরের পাগড়ী হইবে, কিন্ত সাধারণ 
প্রচলিত পাগড়ীর মত নহে। যাহা হউক, একথানা কাগজ সযত্বে দেলাই কর! দেখিতেছি, ইহা হইতে যদি 
কোন মন্ধান পাঁওয়! যায়, কীচি আন, দেখি।” কীচি দিয় কাটিয়া পত্রথানি বাহির কর! হইল। এ পত্র 
সেই পত্র, যাহা নৌরেদ্দীন মৃত্যুকালে তাহার পুত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন; পাছে হারাইয়! যায়, এই ভয়ে 
বদরেদদীন পত্রথানি সর্বদা পাকৃড়ীতে সযত্নে রাখিতেন, | পত্রপাঠ করিয়া এবং ইচ্ছদী সদাগর-প্রদ থলিটির 
ভিতর পণাদ্রবা বিক্রয়লন্ধ টাকা দিবার অঙ্গীকার পর দেখিগা, সামসোদ্দীন মকল কথ! বুঝিতে পারিলেন। 
চীৎকার করিয়। তিনি মুচ্ছিত হইগ। পড়িলেন। 

ঙ্ছাতঙ্গে ামগোদীন তাহার কন্ঠাকে সঙ্বোধন করি বলিলেন, “মা, মাহ ঘটিয়াছে, তাহ! বড়ই 
বিচিত্ব। কিন্তু আল্লার রাঙ্গ্যে কিছুই অসম্ভব নহে, তিনি আমার মলোবাঙ্ছা যে এ ভাবে পূর্ণ করিবেন, এ 
কথা এক দিনও ভাবি নাই। তুমি যাহাকে বিবাহ করিয়াছ, দে আমার ভরাতুপ্ুত্র। আমার প্রিয়তম 
দহোদর নৌরেদীনের পুত্র। আমি আমার ভ্রাতার নিকট প্রতিষ্ত ছিলাম, আমার কন্টা ও তাহার পুত্র 
হইলে, পুত্রকন্তার বিবাহ দিব। আল্লা আমাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন ।” দামপোর্দীন তাহার ও তাহার 
ভাতার বিবাহ ও সন্তানের জন্ম ঠিক এক দিনেই হইয়াছে দেখিয়া অধিকতর বিশ্মিত হইলেন, এবং সুপতানের 
নিকট উপস্থিত হয়! তাহাকে সকল কথা বলিণেন। এমন বিশবয়কর কাহিনী নুলতান কখনও শ্রবণ 
কেন দাই, কিন্তু দরেদীনের পাগড়ী ও ইহদীপ্রদতত রসিদ দেখি আও কোন কথ! জবিশ্বীস 
করিতে গায়িলেন না। উ্গীয়ের সকল অপরাধ মার্জনা করিলেন । 


যে.আমার গৃষো্ছাসে নাই, আমার বিবাহ-বাসরে কমার হোগা স্থানীই ছিবেন, তিনি বোধ হয দিই 


হারে: উপস্থিত হইয়া সামলোদীন দেখিলেন, কৃজ মিল সেই গৃহে হুইপ উরে ভুলিয়া নতমন্তকে " 
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সামসোদ্দীন মহম্মদ একট! কণা কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না, জামাতা প্রভাতে উঠিয়া অপৃপ্ত হইলেন 
কেন? অপ্তাহকাল অপেক্ষা করিয়াও যখন তাঁহার সন্ধান মিলিল না, তথন তিনি কায়রোর সর্কত্র তাহার চিত 
অনুসন্ধানের জন্ত লোক নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু কোথাও বদরেদ্দীনের সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন তিনি সংরক্ষণ 
নিশ্চয়ই কোন গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছে ভাবিয়া, বিবাহ-রাত্রির সকল ঘটল! লিপিবদ্ধ করিয়া, বদরেদ্দীনের টস 
পাগড়ী ও. টাকার থলিযার সহিত সাবধানে সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। বৎসরের পর বৎসর অতীত 
হইল, বদরেদীন ফিরিল না। 
বিবাহরান্রিতেই উত্জীরকন্তার . গর্ভসধ্শীর হুইয়াছিল। নয়মান পরে তিনি পূর্ণচন্্রের ন্যার স্গকুমার 
এক পুল্র প্রসব করিলেন। বৃদ্ধ উজীর যথাকালে তাহার নামকরণ করিলেন, শিশুর নাম হইল আজিজ । 
আজিজের বয়দ সাত বদর হইলে সামসৌদ্দীন তাহাকে বিষ্ঠালয়ে ভর্তি করিয়৷ দিলেন। আজিজ অসাধারণ 
বুদ্ধিমান্‌ ছিল, মনোযোগ দিয়! বিগ্যাভ্যাস করিলেও সে বড় ছষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল ) সহপাঠীদিগের প্রতি 
বড় অত্যাচার করিত। শ্রিক্ষক তাহাকে অত্যন্ত আদর করিতেন এবং তাহার দোষের প্রতি লক্ষ্য 
করিতেন ন। 
বালকর। বিরন্ত হইয়া, অবশেষে এক দিন আজিজকে শাস্তিদানের জন্ত এক বড়হন্্ করিল। তাহার! 
একটি খেলিবার দল করিল) নিয়ম করিল, যে সকল বালক তাহাদের নিজের ও পিতামাতার নাম না 
বলিতে পারিবে, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া খেলা করা হইবে না। সকল বালক স্ব স্ব নাম বলিয়া দলে ভর্তি 
হইল। আজ্িজকে তাহার মাতা-পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, আমার মার নাম সৌন্দর্য্যের রাণী, 
আমার বাবার নাম সাঁমগোদ্দীন মহম্মদ” এ কথ শুনিয়া সকলে হো হে! করিয়া হাসিয়া উঠিল, মকলে বলিল, 
“তুমি যাহাকে বাবা বলিয়া জান, লে তোমার খাবা নহে, তোমার মায়ের বাবা। তোমার বাবা নাই। 
নিয়, এক দৈত্য আসিয়া সহিসটাকে তাড়াইয়। দিয়া তোমার মাকে বিবাহ করিয়াছিল। তোমার 
বাবার নাম বলিতে না পারিলে আমাদের দলে তোমাকে খেলিতে লইব ন1।” 
॥ আজিজ কাদিতে কাদিতে গৃহে আসিয়া পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিল। উজীরকন্ঠা সাশ্রনয়নে পু্রের পিতৃপরিচন় 
নুন করিয়া বলিলেন, “কেন বাবা, তোমার পিতা সামসোন্দীন মহপ্মদ, তাহা কি তুমি জান না, তোমাকে _ সমস্তা 
এ্ার কে এত স্েহ করে ?* আজিজ বলিল, “না, তুমি আমাকে মিথা। কথা বলিতেছ।” আজিজ তাহার দি £ 
ৃ পিল, নিকট যে দকল কথা শুনিয়াছিল, সকল কথা বলিল। উজীরকন্তা আর আত্মসম্বরণ করিতে 
[পারিবেন না, অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়৷ কাদিতে লাগিলেন। সুদীর্ঘ বিরহের কথা তাহীর মনে পড়িয়া গেল। 
এই সময় উজীর সামসোদ্দীন কন্ঠার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি কন্তাকে তাহার রোদনের কারণ 
উজ্ঞাসা করিলে, কন্া সকল কথা৷ বলিলেন। শুনিয়া উজীরও অশ্রত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি 
কণ্তাকে সান্বনা দান করিবার জস্ঠ বলিলেন, “মা, তুমি স্থির হও, আমি আজই তোমার স্বামীর সন্ধানে 
যাত্রা” করিব। যে যাহাই বলুক, ' কোন দৈত্য ষে তোমাকে বিবাহ করে নাই, তাহা আমি জানি।” 
অনন্তর উজীর সুলতানের নিকট দীর্ঘকালের জন্ত বিদায় গ্রহণ করিয়া, জামাতার রানা? করিবেন! 
ত্বাহার কন্ঠা ও দৌহিত্র আজিজ তাঁহার সঙ্গে বাত্র। করিল। 
উনিশ দিন ক্রমাগত পথ-পর্ধাটনের পর, সাঁমসোদ্দীন কন্তা। ও দৌহিত্রকে রী দামান্ষদ্‌ নগরের দুরে 
উপস্থিত হইলেন। শিবির নগরপ্রাস্তে সংস্থাপন করিয়া, সামদো্দীন জামাতাঁর সন্ধানে বাহির হইলেন। আজিজ 
. নগর দর্শনের জন ব্যাকুব, হইলে, আজিজের মাতা একটি ভৃত্যের দে আজকে নগরে পাঠাইয়া দিলেন। 
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পথের লোক বিন়্্টতে আজিজের হুর মুখ দেখিতে লাগিল। বাজারে ঘুষিতে ঘুরিতে আজিজ বদরেদীন 


_ হামেনের হোটেলের নিকট আমিয়া দড়াইল। আজিজকে দেখিবার ভর তাহার চার্িরিকে ভান নেক 
লোক জমি গি্ছিল। 


আজিজকে দেখিবামাত্র বদরেদীন হাসেন মনে অপূর্ব আনন অন্ভব করিলেন। আজিজের নিকট 


আসিয়া বলিলেন, “বৎস, তুমি একবার আমার হোটেলে এস, আমি তোমাকে কিছু খাবার খাইতে দিব।” 


বদরেদীনের নয়ন অশ্রসিক্ত হইল। আজন্ম তাহার কথায় মুগ্ধ হই! ভূতাকে সঙ্গে লইয়া, হোটেলে প্রবেশ 
করিল। আজিজের ভূত্য প্রথমে বড় প্রতিবাদ করিয়াছিল, বলিয়াছিল, 'উজীরের ছেলে তুমি, তুমি সামান্ত 
খাবারওয়ালার দোকানে খাবার থাইতে যাইবে, তাহা কিছুতেই হইবে না কিন্তু আজিজ সে কথার 
কর্ণপাত না করিয়া বলিয়াছিল, “ই হোটেলওরাল! যে কোন উজ্জীরের ছেপে লদ, তাহা কে বলিতে পারে। 
দুরবস্থা পড়িলে আমাকেও একদিন হোটেল খুলিতে হইবে, মানুষকে দ্বণা করিতে নাই 1” 

বদরেদ্দীন হাসেন ভূত্যকে নানা কথায় সন্থষ্ট করিলেন। বদবেদ্দীনের এ্রতি তাহার মনে যে ঘ্বণাভাব 


- ছিল, তাহ! দূর হইল। আজিজ পরম হুষ্টচিত্তে আহার করিতে লাগিল। বদরেদীন প্রাণপণে অতিথিগণের 


রক্তধারায় 
স্নেহের 
প্রতিদান 
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সস্তোষপাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 

আজিজের সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়! বদরেদ্দীন ভাবিতে লাগিলেন, দেশে থাকিলে এতদিন তাহার প্রি্তমা 
পরী তাহাকে এইরূপ একটি পরম সুনার পুত্ররত্ব উপহার দান করিতে পারিতেন। স্বীয় হূর্ভাগ্ের কথা মনে 
করিয়া তিনি অশ্রতাগ করিতে লাগিলেন । আজিজ অন্নকাল পরেই ভূত্যের সহিত হোটেল ত্যাগ করিল। 

বদরেদীন হাসেন তৎক্ষণাৎ দোকান বন্ধ করিয়া আজিজের অনুধাবন করিলেন। কাক্রি দাদ তাহাকে 
দেখিয়া বলিল, “আবার যে তুমি আমাদের সঙ্গে আসিতেছ, তোঁমার মত্লবটা কি?” বদরেদ্দীন বলিলেন, 
প্রাগ করিও না, নগরে আমার কিছু প্রয়োজন আছে, তাই যাঁইতেছি।* আজিজকে লইঙ্া ভৃত্য সাঁমসোদ্দীনের 
শিবিরের দিকে চলিল, বদরেদ্দীনের দিকে আর তাহার! ফিরিয়াও চাহিল না। অবশেষে আজিজ শিবিরে 
প্রবেশোগ্ত হইপ়্া দেখিল, হোটেলওয়াল! তাহাদের তাম্বুর দিকে অগ্রসর হইতেছে । আজিজের মনে 
বড় ভয় হইল) সে ভাবিল, হয় ত দাঁদামহাশয ইহার দোকানে মিষ্টান্ন খাওয়ার কথা গুনিতে পাইবেন, 
তাহা হইলে ত ঝড় বিপদ! আজিজ একখানি ইট তুলিয়া সজোরে বদরেদীনের ললাটে নিক্ষেপ 
করিল। কপাল ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। দুই 'হাত দিয়া রক্ত মুছিতে যুছিতে বদরেদ্দীন দোঁকানে 
ফিরিয়া আসিল) ভাবিল, বালকের কোন দোষ নাই, দে তাহার অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া, আত্মরক্ষার জন্ভ এই 
কাজ্জ করিয়াছে। রাগ আজিজের উপর না হইয়া, তাহার নিজের দগ্ধ আনৃষ্টের উপর হইল। অবশেষে 
পৃথিবীতে ছু'খকষ্টের লীনা নাই ভাবিয়া, সকলই আল্লার এক্রিয়ার ভাবিয়া তিনি মন সংঘ করিলেন । 

অনেক দেশ ঘুরিয়া অবশেষে সামসোদ্দীন বাসোরায় উপস্থিত হইলেন। হুলতান তাহার পরিচয় পাইয়া, 
তাহার সহিত সাক্ষাতের অঙ্থমত্তি প্রদান করিলেন। স্বগতান দামসোদীনের দেশভ্রমণের কারণ জিজ্ঞাসা 
করিয়া সকল কথা জানিতে পারিলেন। তখন তিনি দামসোদ্দীনকে বলিলেন, “আমার উত্জীর নৌরেদ্গীনের 
অনেক দিন মৃত্যু হইয়াছে, তাহার মৃত্যুর ছুই মাস পরে সহসা একদিন বদরেদীন কোথায় চলিয়া গিয়াছে, 
অনেক অস্থন্ধান করিয়া তাহাকে পাওয়া যায় নাই, তাহার মাতা এখনও এখানে জীবিভা আছেন, 
তিনি আদীরই উ্জীরের কন্ঠা |” লামসোদ্দীন সেই বিধবার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 





আজিজ পর : বেশে মঞ্জিত হইয়া, একি বেড নিন পরী করিন। 








.:. নৌরেছীনের বিধবা পরী তাহার পুরের লহিত, যে বাড়ীতে বান করিতেন, তথায় উপস্থিত হইয়া 
 শীমসোন্দীন দেখিলেন, প্রালাদোপম লৌধ, মার্ষেলনির্সিত স্তস্তরাজী শোভ! পাইতেছে, গৃহে শিল্পচাতুর্যোরও 
_অভ্ভাব নাই। সামদোদ্দীন তাহার জ্রাতার নাম গৃহতথারেসবর্াক্ষরে ক্ষোদিত দেখিলেন। তিনি ভ্রাতার গৃহ্ধা 
চুম্বন করিয়া, তাহার ভ্রাতৃজাার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং তাঁহাকে পরিচয় প্রদান, করিয়া, লেখানে 
তাহার আগমনের উদ্দে্ড জানাইলেন। বিধব| এতকাল পরে তাহার স্বামীর সহোদরকে দেখিয়া আর 
_ আত্মনন্বরণ করিতে পারিলেন না৷ ; বেগে অস্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সামসোদ্দীনের মুখে তাহার 
কন্ার সহিত পুক্রের বিবাহের কথ! গুদিষ্! বুঝিলেন, হর ত তাহার পুত্র এখনও কোথাও জীবিত আছে। 
তিনি তাহার পুত্রবধূ ও পৌন্রকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে সামসোন্দীন তাহাদিগকে নৌরেদীনের 
গৃহে লইয়! চপিলেন। পুত্রবধূ ও পৌজের মুখ দেখিণ বিধবার হৃদয় অনেক পরিমাণে শান্ত হইল / সামসোন্দীন 
বদরেদীনকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন বলিয়া, বিধবাঁকে তাহার সঙ্গে মিশরে যাত্র! করিবার জন্ত অগ্ুরোধ 
করিলেন। সামসোদ্দীন তাহাকে লইয়া বাসোর! পরিত্যাগ করিয়! পুনরাঃ দাঁনাস্কদ্‌ অভিমুখে যাত্রা কর্বিলেন। 
দামাস্কসে উপস্থিত হইয়া, তিনি মিশরের সুলতানের নিগিত্ত সেই রাজ্যের সর্কেংকুষ্ট দ্রব্সামন্রী ক্রপ্নের জন্য 
চারিদিকে লোক প্রেরণ করিলেন। সামসোদ্ীন দুশ্রাপ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন শুনিয়া, রাজোর 
স্ধাগরগণ প্রতিদিন বহু পণাদ্রধ্য ইলা, তীহার শিবিরে উপস্থিত হইতে লাগিলেন ! 
একদিন আজিজ তাহার ভূৃত্যকে বলিল, “বাসোর! যাইবার পূর্বে আমি হোটেগওয়ালার কপালে 
হট মারিয়াছিণাম, সে এখন কেমন আছে, তাহা জানিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে । আমাকে একবার 
বাজারে লইয়৷ চল।” আজিজের মাতার অন্তমতি লইয়া ভৃত্য আজিজকে বাঞ্জারে লইয়া চলি । 
আজিজ ও শ্রাহার ভূত্য বাজারের মধ্যে আসিয়৷ দেখিল, বদরেদ্দীন তখনও পূর্ব মিঠাই প্রস্তত 
করিতেছেন। বদরেদ্দীনকে দেখিগা আজিজ জিজ্ঞাস করিল, “ওগো! হোটেলওঘালা, তুমি আমাকে চিনিতে 
পার কি?” আজিজের মুখের দিকে চাহিয়াই বদরেদ্দীন তাহাকে চিনিতে পারিলেন, পূর্ববৎ তাহার হৃদয়ে 
স্নেহের সধ্শর হইল । তিনি অনেকক্ষণ পধ্যন্ত কোন কথ! বলিতে পারিলেন না, কেব্ল তাঁহার চক্ষু হইতে 
অশ্রু ঝরিতে লাগিল। বদরেদদীন আজিজ্‌কে কিছু খিষ্টপ্রব্য ধ'্বার জন্য অনুরোধ করিলেন) বলিলেন, "সেবার 
আমি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের তাগুর কাছে গিয়া বড়ই অন্তায় কর্ম করিয়াছি, আমার সে অপরাধ মার্জনা 
করুন। আমার মনে এমন স্নেহের উদয় হইয়াছিল যে, আমি আপনার সঙ্গে না গিগা থাকিতে পারি নাই ।” 
আগিজ বলিল, “তুমি আমাকে যদি আর বিরক্ত না কর, কি আমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিবিরে না 
যাও, তবে আমি তোমার দোকানের মিঠাই থাইতে পারি, কিন্ত তুমি আমার প্রতি এত ভালবাসা দেখাইতেছ 
কেন, তাহা ত' বুঝিতে পারি ন1।” বদরেদ্দীন আজিজের কথায় সম্মত হইল, আজিজ মিঠাই ভৌজন করিল। 
বদরেদ্দীন আপনার জীবন ধন্য মনে করিতে লািলেন। তিনি আঙ্িজকে ও তাহার ভূত্যকে অতি উৎকৃষ্ট 
গোলাগ-থবাগিত সরবত পান করিতে দিলেন। সন্থষ্ট হইয়া আজিজ বলিল, আমার দাদা মহা যে কয়দিন 
এখানে থাকেন, আমি প্রত্যহ তোমার দোকানে আদিব, তোমার দৌকানের খাবার জিনিসগুলি বড় ভাল ।” 
আজিজ শিবিরে প্রত্যাগমন করিণে তাহার মাতা তাহাকে আহারে বসাইয়া, সে বাজারে কি কি জিনিল 


 দেখিয়াছে, দেই কখ! জিজ্ঞাস! করিলেন। . আজিজ লে দিন আর ভাল করিয়া খাইতে পারিল না) 


বদরেদ্দীনের দোকানে তাহার উদর পুর্ণ হইঘ়্াছিল। আজিজের জন্. তাহার পিতামহী করেকখানি 
পিষ্টক প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা আজিজ খাইল না.দেখিয়। তিনি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। 
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20/44%7 নে ৮ টব রা 
আজিজ বলিল, “ঠীকুমা, তুমি এ কি পিঠ৷ তৈয়ারী করিয়াছ! আজ বাজারে এক হোটেলওয়াথিফোটেলে 
যে পিঠা খাইয়া! আসিয়াছি, তেমন পিঠা তুমি তৈম্মারী করিতে পার না” 

এই কথা শুনিয়া বদরেদদীনের জননী ভূত্যকে তিরস্কার করিয়। বলিলেন, “তুই বাঁছাকে বাজারে লইয় 
গিয়া তিথারীর ছেলের মত যাঁর তাঁর দোকানে মিঠাই খাইতে দিস্‌, এই জন্ত কি ভোর হাতে ছেলে দেওয়া 
হইয়াছে?” বাগ করিয়া তিনি সামসোদীনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কর্তা কর্মে অমনোযোগী 
ভৃত্যের প্রতি গুরু দওডদানের জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেন। 
সামদোঁদীন মহল্মদ ভূৃত্যের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের কথ) শুনিয়া তাহাকে আহ্বান করিলেন এবং 
ঠাকুরালী যে কথ! বলিতেছেন, তাহা সভা কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। সাসোন্দীন মহম্মদ রাগী লৌক ছিলেন। 
বিশেষতঃ তাহার প্রাণসম প্রি দৌহিত্রের গ্াতি অন্থায় অন্ধ তিনি যে কৌন মতেই সহ্থ করিবেন না, ভৃত্য 
দেলখোস সাবান তাহা ভালই জানিত। পাছে কোন শাস্তি হয়, এই ভয়ে ভৃত্য প্রথমে বাজারে গিয়া হোটেল ওয়ালার 
সরব দোকানে খাবার খাইবার কথা অস্বীকার করিল; কিন্তু আজিজ বলিব, “দাদামহাশয়, আমরা ছোটেশেট রকম 
পিঠা খাইয়া আদিয়াছি, তেমন নুস্বাছ পিঠা আর কখন খাই নাই, খুব বেশী রকদ খাওয়া হইয়াছে।” 
.... সর: বলিল, "না মহাশয়, আমরা বাজারে গিগ। কোথাও কিছু খাই নাই, সত্যা কথা বলিতেছি।” 
বলিল, “দাদামশাই, কেবল পিঠা নয়, পরবৎ থে খাইয়াছি, অতি আশ্চর্য | বড় দেলখোস লরবং !”--.. 
সামগো্দীন ভূত্যকে বলিলেন, "তুই মিথ্যাবাদী, আমি আমার নাতির কথা অবিশ্বাপ করিয়া তোর কথা 
বিশ্বীন করিব, ভাবিতেছিম্‌? যাহা হউক, আমার প্র টেবলের উপর থে সমস্ত খাবার আছে, তাহ যদি 
তুই খাইতে পারিস, তবে তোর কথা ত্য বলিগ! বিশ্বান করিব” 
_সামসোদ্দীনের টেবলে পাঁচ ছয় সের নানাবিধ মিঠাই স্তপাকারে সজ্জিত ছিল। ভূত্য সাবান উদর পুর্ণ করিয়া 
হোটেল হইতে খাইয়া! আসিযাছিল, এক ধিন্দু খাগ্যদ্াব্যের স্থীনও আর তাহার উদরে ছিল না, সুতরাং সে 
কিছু খাস মুখে তুলিয়াই ফেলিয়া দিল ; বলিল, "কাল আহার বড় গুরুতর হইয়াছিল, সে জন্য কিছুই ক্ষুধা 
নাই।” তখন উজীর ভূত্যগণকে আদেশ করিলেন, "এই হারামজাদকে আচ্ছ! করিয়া প্রহার কর।” ভূত্যগ .. 
সানমোদীনের আদেশ উৎসাহের সহিত পালন করিতে লাগিল। সাবান বাড়ের মত চীৎকার করিয়া কীদিতে 
কাদিতে বিল, “হোটেলওয়ালার দোকানে পিঠা খাইয়াছি, এখানেও খাইতেছি, হোটেলওয়ালার পিঠা 
এখানকার পিঠা অপেক্ষা হাজার গুণে ভাল ) সেই চমৎকার পিঠা খাইবার পর এ পিঠা মুখে দেওরা যায় না।” 
নৌরেদ্দীনের বিধবা পদ্ধী এই কথা শুনিয়া বলিলেন, প্সাবান নিশ্চরই রাগ করিয়া নিখ্যা কথা বলিতেছে, 
আমার অপেক্ষা আর কেহ ভাল পিঠা করিতে পারে, তাহা ন! দেখিলে বিশ্বাস করি না। আমি পেই 

পিষ্টক-রহঙ্ছে হোটেলওয়ালার পিঠা দেখিতে চাই 1 

ও তখন সামদোদ্দীনের আদেশে সাবান বদরেদ্দীনের দোকান হইতে পিষ্টক ক্রয় করিয়া আলিল। পিষ্টক 
4 / 4 মুখে দিয়াই নৌরেদ্দীনের পরী সহসা মৃষ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সামসোদ্দীন নিকটেই ছিলেন, তিনি তাহার 
ঈ্€:: ভ্রাতৃবধূর চোখে-মুখে শীতল জল ঢালিয়া অনেকক্ষণ পরে সুস্থ করিয়া তুগিলেন। ভ্ঞানলাঁভ করিয়া তিনি 
বলিলেন, “এ আমার সন্তানের হাতের পিঠা, এমন পিঠা আর কেহ গড়িতে জানে না।” সামলোদ্দীন 
বলিলেন, "এ কথা কি করিয়া বিশ্বাস করা যায়? আপনি ও আপনার পুত্র ভি পৃথিবীতে উৎকষ্ট পিঠা 
কেহ গড়িতে পারে না, এ কথা কি আপনি জোর করিয়৷ বলিতে পারেন ?*_-বিধবা! বলিপেন, “না, তাহা 
বলিতেছি লা, ইহা অপেক্ষা উৎককষ্ট পিঠা হইতে পারে, কিন্তু ইহার ভিতব্ন যে একটা বিশেষত্ব আছে, তাহ! 
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আমার নিজস্ব, আমার পুত্রকেই কেবব তাহা শিখাইয়াছিলাম। এ পিঠাতে সেই বিঠ্কেঙ্ছ দেখিতে 
পাইতেছি।” মামসোদীন বলিলেন, “বৌদিদি, আপনি একসপ অধীর হইবেন লা, হোটেলগয়াল। যখন এই 
* নগরেই. আছে, তখন তাহাকে এখানে লইয়া আদিলেই আপনার সকল সনেহ দুর হইবে, কিন্ত আপনি 
প্রতিজ্ঞা করুন যে, এই ব্যক্তি আপনার পুত্র হইলে আপনি কিম্বা আপনার পুত্রবধূ,_আমার কন্তা এখানে 
তাহার দহিত আলাপ-পরিচয় করিবেন না,-তাহাকে কোন কথ| জানিতে দিবেন না, কারখ, দামাস্কসে 
এই মকল কথ! প্রকাশ হয়, ইহা! আমার ইচ্ছা! নছে। কাঁয়রে! নগরে উপস্থিত হইয়া যথাকর্তব্য করা যাঁইবে |” 


অনন্তর তিনি তাহার পঞ্চাশ জন ভূত্যকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন, “তোমর! এখনই বাঁজারে . 


যাও, সাবান যে হোটেল দেখাইয়া দিবে, সেই হোটেলে যে ব্যক্তি পিষ্টক প্রস্তত করে, তাহার দোকান লুঠ 
_ করিয়া, তাহাকে অবিল্বে এখানে বীধিয়া লইয়া আসিবে, কিন্তু সাবধান, তাহাকে আঘাত করিবে ন1 1” 
_... লমলোদদীনের ভূত্যবর্গ দলবদ্ধ হইয়া দামানধমের বাজারে উপস্থিত হইল, এব বপরেদ্দীনের দোকানে 
. আলি জিজ্ঞাসা করিল, "এই ভূতাকে যে খিঠ বিক্রয় করিয়াছ, তাহা কাহার 4:51” বদরেদীন বলিলেন, 
“উহা আমি শ্বহস্তে প্রস্থত করিয়াছি, এরপ শি আমার মাত! ভিন্ন আর কেহই প্র্তত করিতে পারে না 1” 
এই কথা শুনিবামান্র ভৃতাগণ দোকানের মস্ত জিনিস নষ্ট করিয়া, এমন কি, উনান রস নি 
ব্দরেষীনকে বন্ধান করিম সাগসোদ্দীনের, ্াখুতে লইয়া আদিল। 
শিবিরে উপনীত হইয়া সামসোন্ধীনকে অভিবাদন করিয়া বদরেদীন কাদিতে কাদিতে বন, হাশ 
আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, আপনার ত্বতাগণ আমার দোকান লুঠ করিয়া, আমাকে বন্ধন করিয়া 
লই আদিল?” সামসোদ্দীন কৃত্রিম কো প্রকাশ করিয়া! সগর্জজনে বলিলেন, “রে বর্কর, সত্য করিয়! বল, 
এ পিঠা! তোর শ্বহস্তে প্রস্তুত কি না? এরূপ পিঠা মে প্রস্তুত করে, তাহাকে শুলে চড়াই! আমি তাহার প্রাণ 
সংহার করিব। এই কঠোর শাস্তি তাহাকে লইতে হইবে” বদরেদীন লবাটে করাঘাত করিব! বপিলেন, 
“খোদা ! এ যে ভগ্লানক শাস্তি দেখিতেছি, খারাপ পিঠা করিয়াছি নলিয়া আমার প্রাণদণ্ড হইবে ?” সামসোদ্দীন 


এ জন্য সুলতানের অনুমতি লইয়াছি।* 
বদরেদ্দীনের মাতা৷ ও স্ত্রী পরদার অন্তরাল.হুইতে বদরেদ্দীনকে ফেবিতেছিলেন, যদিও বছদিন পরে তাহার! 
তাহাকে দেখিলেন, তথাপি মুহূর্তমধ্যে টিনিতে পারিলেন। অত্যধিক আনন্দবেগে তাহার! মুচ্ছিতা হইয়া 
পড়িলেন, কিন্তু পূর্বে কোন কথা প্রকাশ করিবেন না গ্রাতিজ্ঞা করার, তাহারা কাত অতি কে 

আত্মসন্বরণ করিয়া রহিলেন। 

বদরেদ্দীনকে লইয়া সামসোন্দীন পরিবারবর্গের সহিত কায়রো নগরে উপস্থিত হইলেন । অনস্তর সামলোদটীন 
স্তাহার কন্তাকে বলিলেন, পম, তোমার বিবাহ্রাত্রে যেখানে যে দ্রব্য যে ভাবে ছিল, সেই সকল ভ্রব্য 
ঠিক মেই ভাবে সজ্জিত করিয়া রাখ; বিবাহক্ান্রের সযন্ত আয়োজনের কণা আমি সবিস্তারে লিখিয়! দিন্দুকে 
রাখিয়াছি, বদি তোমার কোন ভুল হয়, সেই কাগজখানি বাহির করিয়া পাঠ করিলেই সকল কথা তোমার যূনে 
. পড়িবে। বিধাহ-উৎসবের যে লকল আরোজন বাহিরে হইয্লাছিল, আমি সেই সকল আয়োজন ঠিক করিতেছি ।” 
সমস্ত আয়োজন ঠিক হইবে, উজজীর স্তাহার কন্তাক শক্ননকক্ষে প্রবেশ করিয়া, যে আপনে বদরেদ্দীনের 
পাগ্ড়ী, টাকার থলি, পরিচ্ছর ছিল, দেই আসনে তাহা পূর্ব: রাখিয়া! ফন্তাকে বলিলেন, “আজ 
,. রাত্রে সেই বিবাহরাত্রের স্তার় পরিচ্ছদ পরিধান করি তোমাকে শর়্ন করিতে হইবে । বদরেগ্দীন রাহ্ত্র তোমার 


গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “ই, আমি তোকে স্থানান্তরে বরা তোর প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিব, 


বিবাহ্-স্বপ্রের 
সভা-সঙ্জা 
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১৮/৮50৮ চ্ পচ. ডে 
নিকট আলিলে ফিিবার বিলম্বের জন্ত ভাহাকে সাদরে অনুযোগ করিবে ; তাহার পর তাহাকে শয়ন করিতে 
বলিবে। যা খা! ঘটে, সমস্ত কাল সকালে আমাকে ও তোমার শাস্ডড়ীকে জানাইবে |” 

প্নকি: :. রাত্রিকালে বদরেছীন নিদ্রিত হইলে, সামসোগীনের আদেশাহুসারে ভৃতাগণ ভাহার নিজ্রিত অবস্থাতেই 

এতই মধুর? তীঁছার পরিচ্ছদ খুলিয়৷ লইয়া, বিবাঁহ-রাত্রিতে তিনি যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ 
রং 1 টু পরিচ্ছদ পরাইয়! দিল। বদরেন্দীন পথিশ্রমে অত্যন্ত পরিস্রান্ত হই তখন গভীর নিদ্রা অভিভূত, তিনি কিছুই 
জানিতে পারিলেন না। পরিচ্ছদ পরিবর্তন হইলে ভৃত্যগ্রণ তাঁহাকে সজ্জিত বিবাহসভায় আনিয়া শয়ন 

করাইল। তৎক্ষণাৎ তীহার নিদ্রাতক্গ হইল, তিনি উঠিয়া বসিলেন। যাহা দেখিলেন, তাঁহাঁতে কিছুতেই বিশ্বাস 
১৩9 হ্যা রর করিতে পারিলেন নাঁ। দেখিলেন, 

্‌ বন্ৃকাল পূর্বে সাহার বিবাহদভায় 

চাচা 178 যে কল দৃশ্ত দেখিয্াছিলেন, আজ 
টং * এত কাল পরে ইন্দ্রজালের গ্তার 
তাহাই তাহার চক্ষুর উপর ভাসি- 
তেছে। তিনি চারিদিকে বিশ্বন্বপৃর্ণ 

, দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন, কিছুই 
বুঝিতে পারিলেন না। তাহাকে 
কাঠ্পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়! কাররোতে 
লইয়া আসা হইয়াছিল। তিনি কোথায় 
টা আসিয়াছেন, সীমসোদ্দীন তাহাও 
(৮: জানিতে দেন নাই, কিন্ত সেই বিবাহ- 
সভার তীহাব নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাহার 
মনে পড়িল, এখানেই তিনি সেই 
রাত্রিতে ধরবেশে বসিয়াছিলেন এবং 
শত শত সুন্দরী রমণীতে সভা! পরিপূর্ণ 
হইয়াছিল। তাহার মনে হইল, রম্ণী- 
গণ অর্লক্গণমাত্র চলিয়া গিরাছেন, 
কিন্ত আলোকের ওঁজ্জল্য এবং 
আলোকদানের সুগদ্ধ তেমনি অবিরূত 
রহিয়াছে । বদরেদীন আসনে বরষা 
উভন্ন করতলে চক্ষ মার্জনা করিয়া বলিলেন, “আল্লা, এ কি সত্য! না আমি স্বপ্ন দেখিতেছি?? তীহার মন এনপ 
অস্থির হইগা উঠিল যে, কিছুতেই তিনি স্ত্তি পাইতেছিলেন না| তাই মনের চাঞ্চল্য দূর করিবার জন্ত কোন 
উপকরণ পাওয়া যায় কি না, ভাহার অনুসন্ধান জন্য ইতস্তত: দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই দেখিতে পাইলেন, সম্থুখেই 
আধার সমেত একখানি কোরাধ রহিয়াছে। পরম আনন্দে তিনি কোরাণ-পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। অরাক্ষণের 
মধোই তাহার চিত্ত বিল শাস্তিধারায় শিগ্ধ হুইয়া উঠিল। গেই সময় তাহার স্ত্রী দেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। 
_ বদরেদ্দীন নিবিষ্টচিত্তে কোরাখ পাঠ করিতেছিলেন, তাঁহার স্ত্রীর উপস্থিতি তিনি জানিতেই পারিলেন না । 


[সপ] | ্ 














স্বামীকে তদবস্থ দেখিয়া লা রী খাজা লহ কও বল “তম, তুমি এখানে? 
এসো, রাত্রি অধিক হইয়াছে, আমরা শয়নকক্ষে যাই... 

অতর্কিতভাবে একদিনের পরিচিতা স্ত্রীর কণ্ঠস্বর কাপে ধাইতেই বদরেদদীন বিশ্ময়ে স্তস্ভিত হইলেন? কিন্ত 
তখন তীহার মনের অবস্থা এইরূপ থে, নিজের উপর ত্তীহার কোনরূপ কর্তৃত্ব ছিল না। সুতরাং তিনি উঠিয়া 
সবিশ্ময়ে সয়ে, মাতালের স্তায় টলিতে টলিতে স্ত্রীর অনুসরণ করিয়া তাহার শল্ননকক্ষ্ারে উপস্থিত হইলেন 

বদরেদীনের স্ত্রী অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "প্রিয়তম, তুমি দ্বারে দাঁড়াইয়া কি করিতেছ, ঘরে আধিয়া 
শয়ন কর। শব্যা হইনডে তুমি.অনেকক্ষণ উঠিয়া গিয়াছ, হঠাৎ ঘুম তাঙ্গিয়। আমার পাশে তোঁদাকে না দেখিতে 
পাইয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছিলাম।*-_বদরেদ্দীন স্ত্রীর কথা গুনিত্কা। ধীরে ধীরে স্বপ্ীবিষ্টের স্তায় স্ত্রীর 
শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু শয্যায় শয়ন করিলেন ন|। চেয়ারের দিকে চাহিয়া! দেখিলেন, তীহার পাগ্ড়ী, 
পোষাক ও টাকার থলি যেমন তিনি রাঁখিয়্াছিলেন, সে সকল দ্রব্য সেই ভাবেই আছে। তাঁহার মনে হইল, তিনি 
যাহা দেখিতেছেন, তাহা দশ বৎসর পূর্বের দৃশ্ত 7 তাহা হইলে কি শ্বগ্রঘোরে তিনি এ দশ বতমর অতিবাহিত 
করিয়াছেন ? ললাটে হাত দিয়া দেখিলেন, আজিজ লোগ্রীঘাতে তাহার ললাটে যে ক্ষত করিয়! দিয়াছিল, সে 
ক্ষতচিহ তখনও একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। ইহাও কি স্বপ্ন ! বদরেন্দীন তাহার পাগড়ী ও টাকার থলি উত্তম- 
রূপে পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর শৃল্দৃষ্টিতে চাহিয়! বলিলেন, “এ সকল সত্য না ভেল্কী, আমি যে কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছি না।” তাহার পর তাহার স্ত্রী আবার কাতরভাবে বলিলেন, "প্রিয়তম, ওখানে দড়াইয়া কি ভাবিতেছ, 
এখনও রাত্রি আছে, শয়ন কর ।» বদরেদ্দীন তাহার স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আমি সতাই কি তোমার নিকট 
হইতে এই রাত্রিকালেই উঠিয়া গিয়াছি 1” উজীরকন্তা! বলিলেন, “তুমি এরূপ অন্ভূত প্রশ্ন করিতেছ কেন? তোমার 
মন বড় অন্তমনস্ক দেখিতেছি, এই একটু আগে কত সোহাগ করিয়াছ, আমার রূপের প্রশংসা করিয়া বিমুগ্ধভাবে 
কত প্রেম নিবেদন করিয়াছ, এত শীন্্ তাহ! ভুলিবার কারণ কি? ঘে নকল কি তবে মন-মজান ছলনা মাত্র?» 

বদরেদ্দীন বলিলেন, "আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি তোমার কাছে শয়ন করিয়াছিলাম, তাহা 


১. আমার ম্মর্ণ হয়, কিন্তু তাহার পর আমি যে দশ বৎসর দামাস্কসে বাস্‌ করিয়াছি, তাহা ত* ভুলিতে পারিতেছি 
" না। আজ রাত্রে আমি তোমার শয্যায় শগ্নন করিয়া থাকিলে এ দশ বৎসরের স্থৃতি কোথা হইতে আসিল 1” 


উজীরকন্তা বলিলেন, "তুমি নিশ্চয়ই দবপ্ন দেখিয়াছ।” এই কথা শুনিয়া বদরেদদীন উচ্চহান্তে বলিলেন, “ইহা অপেক্ষা 
অসম্ভব কথ। আর কিছুই নাই, দামাঙ্কলের সকল কথাই আমার উজ্জ্লভাঁবে মনে পড়িতেছে । তবে বছ দিন 
পূর্বের এফ বিচিত্র স্বপ্নের কথা আমার বেশ মনে আছে, পিতার সমাধি-মন্দির হইতে হঠাৎ আলোকদীপ্ত, বপ- 
তরল-উছল, সুসজ্জিত বিবাহ-সভার কোন মায়াধলে উপনীত হইয়াছিলাম ;-_সৌভাগ্যবশে তোমারই মৃত বিছ্যৎ. 
শিখারপিনী সুন্দরীর সহিত মিলনানন্দে বিভোর হইয়া প্রমোদনিশা যাপন করিয়াছিলাম। হী, একরাত্রে তোমারই 
পার্থ শন করিয়া প্রমোদ-ক্াস্তিতে অবদন্ন হুইয়া, সুকোমণ বাহুলত| উপাধানে নিদ্রিত হইয়াছিলাম। কিন্তু সে 
বিচিত্র বুখস্থগের অবসানে জাগিয়৷ দেখিলাম, প্রভাতে আমি সহত্র ক্রোশ দূরবর্তী দামান্বসের লগরঘারে পড়িয়া 
আছি। আমি বিশ্বাস করিণাম লা যে দামাঙ্কাসে আসিয়াছি, কিন্ত লোক আমাকে পাগল মনে করিয়া উপহাস 


- করিতে লাগিলঃ অবশেষে আমি অগত্যা এক হোটেলওয়ালার আশ্রয় গ্রহণ করিলীম। সেই হোটেলেই আমাৰ 
- দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তাঁহার পর কোথাকার এক জন ওমরাহ আমীর দোকান লুঠ করিয়া আমাকে 


এখানে বীধিয়। আনিয়াছেন এবং প্রাণদণ্ড করিবেন বলিয়া ভঙ্গ প্রদর্শন করিযাছেন)” উ্জীরকস্তা জিজ্ঞাসা 


* কলে, মি এমন কি-পরাধ করিযা বে, সে জ্তোমার প্রতি পরাণ আদেশ হইয়াছিল?" বদরেদদীন 


5, ন 







প্রমোদ-কক্ষে 
সাদর-আহ্বান 
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অবিরাম চৃম্বনে 
বিরহ-সপ্তাপ 
প্রশমিত 


গপ-ধায় 


বলিলেন, "আমীর অপরাঁধ-_-আমি তাহার ভূত্যের নিকট যে পিষ্টক বিক্ক করিমাছিলীম, তাহা তাহার মুখরৌচক 
না হওয়াতেই আমীর প্রতি এই দ্ণ্ড--এমন অদ্ভুত দণ্ড আল্লার দাজ্যে আর কেহ পাইয়াছে বনিয়া জীনি ন1 |” 

যাহা হউক, অনেক কথার আলোচনার পর বদরেন্ধীদ শঘ্যায় শন করিলেন ? সুদীর্ঘ বিরহের সম্তাপ- 
জালা-__মিলনের প্রেমাশ্রুতে প্রশমিত হইল। সুন্দরীর অভিমান-__প্রেমদান্রে পালা! পাঙ্গ হইতে মিলন-রজনীর 
অবসান হইল, কিন্ত অবিরাম চুবন-আকাজ্জার নিবৃত্তি হইল না। প্রবল ন্থখের আবেশে বিনিদ্ররজনী যেন 
সুহূর্তে কাটিয়া গেল; দ্বপ্নকে সত্য ও সত্যকে স্বপ্ন বলিয়া বারবার মনে হইতে লাগিল। 

প্রভাতে উজীর সামগো্দীন মহল্মদ শয়নকক্ষত্বারে উপস্থিত হইয়া, বদরেদদীনকে সাদরে আহ্বান করিলেন। 
'বদরেক্ীন দ্বার খুলি দেখিলেন, পিষ্টক-নির্্াণের দোষে ধিনি তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছিলেন, তিনিই 
তাহাকে আল্বান করিতেছেন । তয় ও বিশ্ময়ে ব্দরেন্দীনের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু উজীর সহান্তে সকল 
কথা প্রকাশ করিয়া! তাহার ভয় দুর করিলেন এবং বলিলেন, পদৈত্যের অনুগ্রহেই এই বিবাহ হইয়াছিল” 
সামদোদীন তাহার নিজের ও তাহার ভ্রাতা নৌরেদ্ীনের সকল কথা বদরেদ্রীনকে সবিস্তারে বগিলেন। 

জ্যোষ্টতাতের মুখে সকল বণা শুনিয়া! বদরেদ্দীনের মনে 'অত্যস্ত আনন্দের সধশর হইল; অল্লক্ষণ পরেই 
তিনি তাহার মাতা ও পুত্র আজিজের সাক্ষাৎ পাইলেন! আজিজকে দেখিবামাত্র তীহা'র রুদ্ধ পুন্রন্েহ 
শতধাত্বার উচ্ছুসিত হইয়া উঠিল। মাতার ক্রোড়ে মস্তক রাখিগ্টী তিনি শিশুর ন্যার ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন? . পবিত্র অশ্রধারায় সুদীর্ঘ কালের অদর্শনজন্ত মনঃকষ্ট বিধৌত হই গেল। 

অনস্তর উ্জীর সামসোদ্দীন মহম্মদ সুলতানের নিকট উপস্থিত হইগা, সকল কথ! বিবৃত করিলেন। 
সুলতান উঞ্জীরের কথা গুনিয়া অত্যন্ত সন্ষ্ট হইলেন । উজীরের গৃহে আনন্দোৎসব চলিতে লাগিণ। 


উঞ্জীর জাফর বদরেদ্দীন হাসেনের এই কাহিনী শেষ করিয়া খাঁলিফ হারণ-অল-রসীদকে বলিলেন, 
“জহাপনা, আমার এই গল্প কি সমধিক আশ্চর্যজনক নছে? যদি ইহা আপেলের কাহিনী অপেক্ষা অধিক 
বিশ্রয়কর হন, তাহ! হইলে আমার প্রার্থনা, আমার এই দাসের প্রাণদপ্ডাজ্রা রহিত করুন|” খালিফ তখন 
অনুগ্রহ পূর্বক, উজীরের ক্রীতদাস রোহানকে মুক্তিদান করিলেন এবং নেই সাধবী পত্থীহত্যাকারী যুবকের 
মহিত তাহার একটি সুন্দরী ক্রীতদামীর বিবাহ দিয়া, তীহাকে বহুসংখ্যক উপহারে পুরস্কৃত করিলেন। 
প্ধীহস্তা যুবক খালিফের নিকট চির-অগ্ুগৃহীত হইয়া রহিলেন। 


এই গন্ধ শেষ হইলে শাহারজাদী সুলতান শাহরিয়াকে গ্রভাত্তী-বিদার-চু্ঘনে প্রীতি প্রদান করিয়া বগিলেন, 
“ছে সুলতানশ্রেঠ | আমি আপনাকে যে গল্প বগিলাম, তাহা অপেক্ষাও অধিক আশ্চর্য্য একটি গল্প জানি, 
আপনি তাহা। শ্রবণ করিলে নিশ্চমই মুগ্ধ হইবেন। আপনার অনুমতি হইলে আগামী কল্য রাত্রে তাহা 
বলিতে পারি।* স্থুলতানের গল্পশ্রবণের ইচ্ছার সঙ্গে শাহারজাদীর রূপনুধাপান্রে গুমন্ত বাসনা দিন দিন্‌ 
অত্যন্ত বলবতী হইতেছিল, শাহারজাদীর মুখে তিনি যতই নূতন নূতন গল শ্রবণ করিতে লাগিলেন, ততই 


প্রমোদ-পিয়াদা তীহার বিস্ময় বৃদ্ধি হইতেছিল। তিনি এমন অন্গপম লু্দরীকে নিষ্ঠ্রতাবে হত্যা করিগা, গলশ্রবণের সুখের 
ত্ৃণ্তির অবসর সঙ্গে প্রমৌদ-পিরাসার তৃপ্তি হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, 


(১৬ 


সৌনার্ধারামীর মকল গল্প শুনিয়া, কিছুদিন ন্ুখসস্ভোগ করিয়া তাহার পর প্রাণদপ্ডের আদেশ করিলেই চলিবে। 
পরদিন শেষরাত্রিতে দিনারজাদী যথানিয়মে উঠি, তাঁহার ভগিনীকে বলিলেন, দিদি, তুমি যে নুতন 
গল্পটি বলিতে চাহিয়া, তাহ ব্ল।* সুলতানের সম্মতি লইয়! শাহারজাদী বলিতে আরম্ভ করিলেন। 


১9৫5৯ চনে 


তাতার দেশের সীমান্তস্থিত কামগার নগরে, পুর্ববকালে এক জন দরজী বাদ করিত্ত। দরজীর একটি ক্যুক্ত ও 
পরমা সুন্দরী স্ত্রী ছিল, এই স্ত্রী যেমন সুন্দরী, তেমনি গুণবতী ছিণ বলিঙ্া, দরজীর সুখের সীমা ছিল না। ফৃজ্গুকু 
এফ দিন পে তাহার দোকানে পোৌঁথাক সেলাই করিতেছে, এমন সমর 'একটি ক্ষুদ্রদেহ কুজ আসিনা, তাভীর বৃহিসকস্- 
দোকানের দ্বারে বসিয়া, করতাল বাজাইয়া মনানন্দে গান আরন্ত করিল। তাহার গান ও বাগ্ঠ শুনিয়া, দরজী কুনু 
বড় খুনী হইল। লে মনে মনে ভাবিল, যদি ইহাকে আনার স্বীর নিকট লইগা গিষ্া, ইহার গান শুনাইতে কাহিনী 
পারি, তাহা হইলে তিনি বড় সন্থষ্ট হইবেন । অনস্তর দরজী কুজের নিকট এই প্রস্থান করিলে, দে সানন্দে 7 ক 


রা 


সন্ত হইল। দরজী তাহার দোকান বন্ধ করিয়া, কুক্তকে লইয়া গৃহে চলিল | 
দরজীর জী তখন আহারের 
আদ্বোজন করিতেছিল। দরজী 
কুক্গকে লই গ্ুহে উপাশ্থত ৮ 
হইলে, তিন জনে একত্র খাইতে 
বসিল। খাইতে খাইতে কুক্জের 
গলায় মতস্তের একটি বড় কাঁটা 
বিধিয়া গেল, অবিলম্বে ভাগ 
মুক্তা হইল। এই দুর্ঘটনায় দবজী 
৪ তাহার ত্ী উভরেই অতান্ত্ 
ভীত হইল । তাহারা বুঝিল, 
যদি রাজকর্ধাচারিগণের কর্ণে এই 
সংবাদ প্রবেশ কারে, তাহা হইলে 
তীহাদিগকে নরহত্যার অভি- 
যোগে দঙ্ডিভ হইতে হইবে, 
লুতরাং তাহারা মৃতদেহটি স্থানা- 
স্তরিত করিবার জন্ত বাস্ত হইয়] 
উঠিল। 
দরজীর বাড়ীর নিকট -এক 
জন ইহুদী চিকিৎসক বাস করি- 
তেন। দরজী ও তাহার স্ত্রী কুকের 
মৃতদেহ বহিগ্া সেই চিকিৎসকের 2 . 
বাড়ী লইয়া গেল এবং মৃভদেহটি দরজার সিঁড়ির উপর স্থাপন ক্রিরা, দর্জার কড়। ধরি॥ নাড়িতে লাগিল । 
দরজ। খুলিয়া একজন সুন্দরী দাসী বাহির হইয়া আপিলে-দরজী তাহাকে বলিল, «আমরা একটি 
_প্লোগী আনিক়াছি, তাহার পীড়া অত্রান্ত অধিক, চিকিৎসক দহাশয়কে একবার, ভাকিয়া দিলে বড়ই 
উপক্কত হইব।” দরজী এই বলিয়। দানীর হস্তে একটি টাক! প্রদান করিল। দাপী চিকিৎসককে 
সংবাদ প্রদান করিতে -চলিল। দরলী .ও 'তাার স্ত্রী সেই মৃতদেহটি বল করিয়া, দ্বারপ্রাস্তে - রাখিয়া গৃহে 
ও চম্পট দিল। [ও টি বউ £ ৪ ছা | 
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শইড়িষধো বাদী চিকিংাকের নিকট উপস্থিত হই, তাহার হস্তে টাকাটি প্রদান করিয়া, রোগীর মরি 
সংবাদ দিল। এই সুসংবাদ পাঁইবাাত্র সেই ইনুদী চিকিৎসক দাণীকে বলিল, “একটা আলো! লইয়া 
আমার পশ্চাতে আর 1 তাঁহার পর অন্ধকারের নধ্যেই ডাক্তার দ্রুতবেগে দ্বারের দিকে আসিগ) দ্বারপ্রান্তে 
কুজের মৃতদেহ পড়িরা ছিল, ইুদী তাহার উপর আসিয়া! পড়িল এবং বিরক্ত হই দেই মৃতদেহে পদাঘাত 
করিল, সঙ্গে সঙ্গে হুগড়ী খাইরা ইহুদী একবারে সিঁড়ির নীচে আসিয়। গড়িল। দাসী আলো ইয়া 
আপিলে ডাক্তার সভরে দেখিন, তাহার অপাবধান পরস্চালনেই ঝোগীর মৃত্যু হইরাছে। 
ভাক্তার তখন ব্বাজকর্খচারিগণের হপ্ত হইতে গরিত্রাণণাভের অভিগ্রায়ে সেই মৃতদেহটি তাহার 
স্বীর শর়নকক্ষে লইয়। গেল এবং কিরূপে এই দেহ স্থানান্তরিত করা যার, তংসঙ্ন্ধে স্ত্রীর মহিত প্রানর্শ করিতে 
লাগিল। অনেক পরানর্শের পর চিকিৎসকের স্বী বলিল, "এক উপায় করা বাউক, আগাদের বাড়ীর পাশে 
ই থে মুধলমানটি আছে, আগাদের ছাদের উপর উঠিনা, তাহার চিননীর ভিহন দিনা এই মৃতদে 
নামাইয়া দেওয়া যাউক |” 
এই মুধলমানট ম্থলতানের ভাগ্ডারী ছিল। সুলতানের সাংসারিক ধায়ের জগ্ত থে সকল তৈল, দ্বত, 
মসলা গ্রত্ৃতি সামগ্রীর আবগ্তক হইত, তাহা সে নিজের বাড়ীতেই জন! করিগ রাখিত। এই ভাগারগৃহটি 
ইছুর ছু! গ্রন্থতি চতুষ্পদ পরিপূর্ণ ছিগ। 
ইহুদী চিকিৎসক স্ত্রীর পরামর্মই উতকষ্ট বিবেচনা! করিয়া, কুঞ্পের মৃতদেহ লতা ছাদের উপর উঠিণ ) 
তাহার পর তাহাতে দড়ী বাঁধিয়! ধীরে দীরে দেই তীগারীর চিমনীর পথে মুতদেহ নাথাইগ্রা দিল। যখন 
তাহার! দেখিল, মৃতদেহ, গৃহমধ্যে সংস্থাপি হ হইগাছে, তখন তাহার। দী টানিয়া লইয়া, নিজের গৃহে ফিরিয়। 
আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়! দিল। 
_- আলতানের ভাগারী সে দিন একটা বিবাহের নর রক্ষা করিতে গিগাছিল, ফিরিয়া আসিতে রাত্রি কিছু 
অধিক হইল, দীপ হস্তে লইয়া সে গৃহে প্রবেশ করিয়া, সহদা সবিশ্ময়ে দেখিতে পাইল, চিননীর নীচে একটা 
লোক দীড়াইয়া আছে। 
ভাগারী লোকটা কিছু দাহণী ছিল, গে মনে করিল, নিশ্চদই কোন চোর ভার হইতে জিনিসপত্র 
টুরি করিতে আসিয়াছে। সে মলে মনে বলি, 'আমি ভাবিতান, জিনিসপত্র ইছুরে লইয়া যাঁর, এতদিনে 
বুঝিলাম, চি্নী দিপা চোর নামিয়াই আগার দর্বনাশ করে, আজ্র উহাকে ভাল রকম শিক্ষা দিতে হইবে 
এইরূপ মতলব আঁটিয়!, ভাগারী মহাশর লগুড়-হস্তে সেই কুকের দিকে ধাবিত হইল এবং কুলের দেহের উপর 
প্রচগ্ুবেগে লশুড়াথাত করিতে লাগিল। কুকের দেহি অবিলঙ্ষেই ভূতলশারী হইল। তখন ভাস্ারী 
লাষী থানাইয়া মভয়ে দেখিল, চোর মরিয়া গিয়াছে। ভাগ্তারী তথন লাঠী ফেলিয়া, চুল ছিড়িগা, আক্ষেপ 
করিয়। বনিতে লাগিল, “হায় হার, যদি ইছাকে একটু কম করিয়া ঠেঙগাইতাম, তাহা হইলে এ বি রে পড়ি 
হইত লা এখন প্রাণরক্ষারন আর কোন উপারই দেখিতেছি না, এই রে রা 
, [ী আমার সর্বনাশ 
করিল ।”-কিছ্ ক্রমে অধিক রান্রি হইয়া আদিতেছে, আর অধিক বিলাগের সময় নাই দেখিয়া, সে 
সৃতরেহ দদ্ধে নইমা দাজপথে বাহির হইল এবং আু্বর্তী ানাগাধের সনগিহিত একটি থোকা? রি 
তাহাকে বপাইস়্া রাখিয়া, দ্রতবেগে গৃহে প্রবেশ করিয। দজ। বন্ধ করিরা দিল। নিত 
আরাক্ষণ পরে, 'এক আন খৃষ্টান সদাগর নেইপথে গৃহে বি 
সব টস রাজী 
ৃ হার মীন করিবার ইচ্ছা 
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আগার কথা শুনিয়া, ুন্ধনী হষটচিত্বে আমাকে তাহার মুখপন্ন দেখাইলেন। কি সুন্দর মুখ ! যেন স্ুীল প্রেম-উপহারে 


আকাশৈ শরতের পু্চন্্র ভাসিতেছে |: আমি বে মুখ দেখিয়া কামশরে প্রগীড়িত হইলাম, মনে মনে ভাবিলাম, 
যদি এই রমণীকে লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবন সুখের চরম্দীমীর উপস্থিত হইবে। 
রমণী বন্ধ লইয়। চলিদ! গেলে আমি দৌকানীকে ঘুবতীর পরিচর জিজ্ঞাগা করিলাম) শুনিলাম, তিনি 
এক ধনকুবের আমীরের কন্তা। আমীর মৃত্তাকালে তাহার কন্ঠাকে অগাধ গর্ঘ্য দান করিরা গিয়াছেন। 

সেদিন আমি ভাল করিয়। আহার করিতে পারিলাম না, সেই মনোমোহিনী সুন্দরী আঁমার হৃদয় 
নপূর্রূপে অধিকার করিয়াছিল । পরদিন আমি পুনর্বার বদরেদ্দীনের দোকানে উপস্থিত হইলাম, মনে মনে 
ভাবিতে লাগিলাম, আজ কি দে সুন্দরী আর আপগিবেন না? আর কি তাহাকে দেখিয়া এ তাপিত চিন্ত 
শীতগ করিতে পারিব না? এইরূপ নান! কথ! ভাবিতেছি, এমন নয় দেখিলান, বুবতী পূর্বদিন অপেক্ষাও 
উৎকৃষ্ট মাজে সজ্জিত হইয়া, রূপের তরঙ্গ তুলির, দাপীদঙ্কে বদধেদ্দীন্রে দোকানে প্রবেশ করিলেন! 
তিনি দোকানীর প্রতি লক্ষ মাত্র না করিয়। আমাকে বণিলেন, “দেখুন মহাশত্, আদি আমার কথ। 
ঠিক রাখিয়াছি, আপনি কাল আমার যখে্ট উপকার করিয়াছেন_-আনার লক্খান রক্ষা করিয়াছেন, আজ 
আমি আপনার প্রাপা টাক। লইয়া আদিয়াছি। আপনি -একজন অজ্াতকুলশীনা রমণীর প্রতি বিশ্বাদ 
স্থাপন করিয়া যেব্সপ ভদ্রতাঠরণ করিয়াছেল, তাহাতে চিরজীবন আমি আপনার নিকট ক্কৃতন্ত থারিব |” 

আমি বলিলান, “আপনি অনর্থক কেন এত বাস্ত হইয়াছেন, আমি ত' বলিয়াছি, আপনার টাকার জন্ত 
কোন চিন্তা করিতে হইবে না।” সুন্দরী বলিলেন, *দে কি:মহাশয়, আপনি আগীর এন্দূর উপকার 
করিয়াছেন, আর আমি ভাহা এক দিনেই ভুলিয়া যাইব? আমাকে এতদূর অক্কতাক্জ মনে করিবেন না”. 
বিনা, রমণী আমীর ভাতে টাকার তোড়া দিয়া আমার পার্খে বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মোহন. কটাক্ষ 
সপ্ধীন করিঙেন। 

কথাপ্রপন্গে আমি দেই যুবতীকে আমার মনের কথ। জানাইলাম, এরি যে. তাহার মোহন বূপ দেখিয়া 

খন হারাইগাছি, তাহাও তাঁহাকে ইঙ্গিতে জানাইলাম। .স্থত্দরী আগার কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি 

উঠিয়া, দোকান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তিনি আমার কথ শুনিয়া 
বিরক্ক হইরাছেন। 'রগণী ঘতদূর চলিনেন, আমি সতৃষ্চনয়নে তাহাকে: দেখিতে লাগিলাম, অবশেষে তিনি 
অনৃষ্ঠ হইণে, আমিও নিরাশ হৃদ দোকান হই হ উঠিতাম। 

পথে চগ্িতে চলিতে বোধ, হইল, হঠাৎ কেহ গশ্চাৎ হইতে আমার বন্স ধরিয়া আকর্ষণ ররিল। 
আমি ফিরিয়া চাহিলাম ) যে রূপনী আমার নগনন-মন মোহিত ধরিয়া আমার হৃদয়ে রাজন করিতেছেন, 
সেই যুবতীর দাসীই আমার বস ধরিয়। আকর্ষণ করিয়াছে। দালী আমাকে বলিল, *আমীয় মলিব 
ঠাকুরানী “আপনার সঙ্গে ছুই একটি কথা বলিবার ইচ্ছ। করিয়াছেন, হদি আপনি তাঁহার কথ! গুনিতে ইচ্ছা 
করেন, তবে আমার বঙ্গে আস্ন।” আমি তৎক্ষণাৎ দামীর অনুগমন করিলাম, দেখিলাম, আমার নয়ন- 
না হদয়হারিলী রমগীরত্ব আর একটি দোকানে বসি আমার শ্রতীক্ষা করিতেছেন 


্দরী আমাকে তাহার পাশে বসাইয়া সুর স্বরে গলিপেন, প্আমি কাপড়ের দোকান হইতে আপনার 


কথা শুনিয়া হঠাৎ উঠা আপিয়াছি বলিয়া, আপনি অন্থঙ্ট হইবেন না। আমি & দৌকানীটার সাক্ষাতে 
আপনার কথার কোন উত্তর দেওয়া, সঙ্গত মনে করি নাই। আপনি যে সকল কথা বনিয়াছেন, 
* আমার মনে পরম মুখোদর হইয়াছে) আপনাকে দেখিয়া অবধি আমি আপনার হত্থে আমার মনা 


আণ-বিনিময় “বিনিময় 


নন! 
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মগর্পন করিয়াছি! আপনার সহিত পরিচিত হওরার পর কেবল আপনার কথাই সর্বদা আমার মনে 
হইভেছে। থে মুহূর্তে আপনাকে দেখিয়াছি, তথন হইতেই আমার হৃদদে প্রেমের আগুন জিয়া 
উচঠি্াছে।” ব্বতীর কথা গুনিধা আনার খন আনলে নৃত্য করিতে লাগিম। নুমধুরহাসিনী বলিলেন, 
পকিন্তু আমাদের মিলন হইবে কোথা? বদি হুগি দ্গত মনে কর, তাহা হইলে আমি তোমার 
গৃহে যাই, আর তোণার আপত্তি না থাকিলে তুগি আমার গৃহেও যাইতে পার।” আমি বগিলাম, 
"আমি এই সহরে অপরিচিত বাক্তি, এক থা সাহেবের বাড়ী ভাড়া লইয়া এখানে অবস্থান করিতেছি । আপনার 
মত সন্থান্তমহিলাকে আমি সেখীনে যাইতে বলিতে পারি না, গে আপনার পরম্পশের যোগ্স্থানও নহে । 


যদি আপনি আমাকে আপনার গৃহ দেখাইয়া দেন, তাহ! হইলে আমি সেখানে উপস্থিত হইয়া আপনার 


আদেশ প্রতিপালন করিয়া কুতার্থ হইতে পারি ।” যুবতী আমার প্রস্তাবে সম্মত হই, আমাকে তাহার গৃহের 
সন্ধান বলিব দিলেন। অনন্তর ভিনি আবার সেই সম্মোহন হাসি হাদিয়া, আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। 


মোদ-মন্দিরে বৃহস্পতিবার প্রভাতে আমার সুন্দরীর প্রাসাদে যাইবার কথা ছিল! আমি প্রত্যুষে গাত্রোথান করিয়া, 


বলন-ইন্কিভ 


রর 


প্রমোদ-নিশার 


মিলন-মাধূরী নন্ধযার মর নানারকম ফল_ও উৎরৃষ্ঝ মদ্য আাসিল। আমরা মগ্ঘপানে বত 


সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, গর্দভারোহণে আমার হদয়েস্বরীর প্রমোদ-মন্দিরে যাত্রা করিলীম। সঙ্গে 
কিছু অর্থ থাকা আবশ্তক বুঝিনা, পঞ্চাশট স্বরণসুদ্রা লইল্লাম, একজন পথি প্রদর্শক লইয়া সুন্দরীর গৃহঘারে 
উপস্থিত হইলাগ এবং নেই স্থান হইতে আমার পথিগ্রদর্ণককে বিদার করিলাম; তাহাকে বলিলাম, 
'আগামী কগয প্রভাতে এখানে আপিয়া আমাঁকে বাসার লইনা যাইবে? 

আমি খুধতীর গৃহর্থারে উপস্থিত হইনা দ্বারে করাঘাত করিলাম। দুই জন শ্বেতবর্ণ দাসশিশ্ত দ্বার খুলিয়া 
দিল। আমাকে দেখিয়াবলিল, ণ্হহাশর, আঙ্ুন--আন্ুন, আমাদের কর্তীঠাকুরাণী আপনারই প্রতীক্ষা 
করিতেছেন। আজ দুইদিন হইতে তিনি আপনার কথ! ভিন্ন অন্ত কোন কথ|। বলেন নাই 1, আমি 
যুবতীর সুপ্রশস্ত অট্রালিকায় প্রবেশ করিলাম। অতি নুর পুরী, চতুর্দিকে বাগান, গৃহগুলি পরম 
রমতীয়। বাগানে বিহঙ্গনকুল মধুরম্থরে গান করিতেছে, নানাজা তীয় ফুপ চতুর্দিকে মাধূর্ধা নিকাশ করিতেছে, 
সুগন্ধ চতুর্দিক্‌ পরিপূর্ণ! কৃত্রিম নির্বর হইতে ঝর ঝর শব্দে যুক্কাবিদুর স্তার সুবিঘল সচ্ছজল ঝরিতেছে। 

আমি প্রাসাদ-বাতাপনের নিকট দণ্ডায়মান হইগ বাগানের শোভা দেখিতেছি, এমন সময় সেই চাঁক- 
হাধিনী রমণীর হাণিতে হাসিতে আমার নিকটে আদিলেন। নানাবিধ অলঙ্কারে তিনি ভূঁষিতী হই 
আমিয়াছিলেন। তখন তাহার অবগ্ুঠন ছিল না, ক্ৃতরাং আমি 'প্রাণ ভরিয়া তাহার রূপ-শোভ। নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলান। সাই যুবতী নিখুত হুনারী। পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসার পর, আমি প্রিরতমার সহিত 
একটি ম্ুকোমল গালিচা, উপবেশন করিলাম আমরা নিজ্জনে পরস্পরের প্রাণের কথা প্রকাশ করিতে 
লাগিলান ; ভূ ত্যগণ আহার্ধা দ্রব্যাদি সজ্জিত করিতে লাগিল । 

আহারাদির পর আবার আমীদের প্রেমালাপ আর্ত হইল, সন্ধা পরধান্ত আমাদের কথা শেন হইল না । 


হইলাম, নুরী দাপীগণ নৃতা-গীহে 


র্‌ ৰ টি আমাদের আমোদ বৃদ্ধি করিতে লাগিল। প্রিয়তমা ছুই:একটি গান করিলেন, তেমন সঙ্গীত আমি কখন 


৮৮] 


শুনি নাই। স্বন্দরী একদিনেই আমার সমস্ত হৃদয় অপ্িকার করিয়া লইলেন। পূর্বে কখনও কোনও 
: ুন্ারীকে এমন মন প্রাণ দিয়! ভালবানি নাই। এই নবীন সুন্দরীকে শধ্যাসঙ্গিনীরূপে লাই রা 
. এক ক্ভূতপুর্বা পুলকরণে শিহুরিয়া উঠিল। তাহার সুঠাম ও স্থাকোমল বরবপু বক্ষে নিপীড়িত করিয়া, আমি 
. শয্যার কোমঘ অঙ্গে দেহ ঢালিয়। দিলাম। সমস্ত রাত্রি আমাদের পরম থে যেন মহ অতিবাহিত হইল: 
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পরদিন প্রভাতে আমি ঘুবতীর নিকট বিদার পইলাম। তাহার গৃহত্যাগ করিবার সমর, আমি যে 
পঞ্চাশখানি স্বণযুদ্া সঙ্গে লইয়া আদিয়াছিলাম, তাহা সুন্দরীর বালিশের নীচে অতি সতর্কভাবে বাখিমা 
দিলাঁন, প্রিয্নতমা তাহ! জানিতেও পারিলেন না। আমি বিদায় লইবার পূর্বে চুন-নদিরায় প্রীতি উৎপাদন 
করিয়া যুবতী জিজ্কাদ। করিলেন, “আবার কখন্‌ আদিবে? আমি বলিলাম, পপ্রাণেশ্বরি, তুমি আমার 


জীবনের জীবন, তোমাকে ছাড়িয়া কি অধিক কাল, থাকিতে গাঁরি? কুধ্াস্তের যে বিলম্ব; কুর্্যান্তের 


পর আর. কোথাও থাকিব ন1।, প্রমোদিনী আমার সঙ্গে ছার প্রস্থ পর্যান্ত আমিলেন। 

বাজারে আসিয়া আদি একটি খানি ও কতকগুলি উৎষ্ট খাগথনব্য কিনিষ্া, আমার প্রিয্তমাকে 
উপহার পাঠাইলাম। মমন্ত দিন আমার বৈষয়িক কাজকর্ম শেষ করিরা সাহংকালে সুসজ্জিত হইয়া, 
গর্দভারোহণে পুনর্বার আমীর মনোমোহিনীর গৃহে প্রত্যাগরমন করিলাম। তরুমী আমাকে পূর্বদিনের সতায় 
আগ্রহে গ্রহণ করিলেন, পূর্বদিনেষ ন্যায় অশ্রান্ত আমোদ-প্রমোদ চলিতে লাগিল। সে দিনও আমি গোপনে 
সুন্দরীর বালিশের নীচে পঞ্চাশটি মোহর রাখিলাম। প্রত্যহ এই ভাবে আমাদের আমোদ-প্রমোদ চলিতে 
লাগিল, আমিও প্রত্যহ্‌ পঞ্চাশ মোহর হিসাবে আমীর হ্বদমরানীর বালিশের নীচে রাখিতে লাগিলাম। 

কিন্তু প্রত্যহ পঞ্চাশ মোহর হিগাবে ব্য করিয়া, কিছু দিনের মধোই আমার ভগানক অর্থকষ্ট উপস্থিত 
হইল। আমি একবারে কপপ্দকশৃন্ত হইয়া পড়িলাম। এ অবস্থা কি কর্তব্য তাবিতে ভাবিতে আমি 
রাজপথে বাহির হই! পড়িলান এবং একটি উংসবস্থানে আদি এক জন ধনবান্‌ ব্যক্তির একটি টাকার 
থলি চুরি করিলাম। সেই থলিতে টাকা! আছে কি মৌহর আছে, তাহা প্রথমে বুঝিতে না পারিলেও এই 
চৌধ্যে আমার মনে যথেষ্ট আননের সঞ্চার হইল। কারণ, থলিটি বেশ ভারী বোধ হইল। 

সেই ধনবান্‌ বাক্তি কিন্ক অবিনশ্বেই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার টাকার থলি চুরি গিয়াছে। তিনি আমার 
উপর সন্দেহ করিয়া, আমাকে এমন বেত্রাঘাত করিলেন নে, আমাকে তংক্ষণাৎ ভূমিশয্যা গ্রহণ করিতে হইল। 
অনেকে আমার পক্ষাবলগ্নন করিনা সেই বাক্তিকে তিরস্কার করিতে লাগিল। আমি টাক চুরি করিয়াছি, 
তাহা আমাকে দেখিনা কেহই বিশ্বান করিল না। ইতিমধে এক জন কৌোতোয়াল মেই স্থানে আসিয়া 
উপস্থিত হইল, নে সকল কথ! গুনিগা আমাকে বীধিয়া৷ আমার পরিচ্ছদের ভিতর টাকার থলি লুকান আছে 
কি না, তাহা পরীক্ষার জন্য তাহার অধীনস্থ প্রহরিগণকে আদেশ করিল। শীগ্ই আমার কাপড়ের ভিতর 
হইতে চৌরামাল বাহির হইয়! পড়িল, আমি লজ্জা ও অপণানে জ্ঞানশৃল্ত হইলাম 

হাহার টাকা, তাঁহাকে টাকার সংখ্যা জিজ্ঞপা করিবাগাত্র তিনি বলিলেন, “খণিতে আমার কুড়ি টাকা 
আছে।” কোতো্াল থণি খুলিয়। দেখিল, সত্যই কুড়ি টাকা আছে। তখন আমার অপরাধ যন্বন্ধে 
আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। আমাকে অপরাধ স্বীকার করিতে হইল। অপরাধ দ্বীকার 
করিবার পর বিচারকের আদেশে আমার দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ পর্যন্ত ছিন্ন করা হইল। যে হস্তে চুরি 
করিয়াছিলাম, জঙ্লাদ দেই হস্ত কাটিয়া দিণ। বিচারক আমার দক্ষিণ পা-খানিও ছেদন করিবার 
আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি বীহার টাকা চুরি করিয়াছিলাম, তাহার নিকট অনুনয়-বিনয় 
করার তিনি বিচারককে অনুরোধ করিয়া, আমাকে সেই দণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রদান করিলেন। 

কোতোরান চলিয়া গেলে, সেই ধনবান্‌ ব্যক্তি আমাকে বলিলেন, “ভাই, আমি বুঝিম্াছি, নিদারুণ অর্থকষ্টে 
পড়িয়াই তোশীর ভ্তার ভদ্রসন্তান এই হীনকর্ম করিয়াছিল, তুমি আমার টাকার তোড়া লইয়া যাও, আমি 
ইহা তোমাকে দান করিলাম। এই টাকার জন্ত তোমাকে যে নিদারুণ কষ্ট ও ক্ষতি দহ করিতে ঝুট, 
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সেজন্য আমি আস্তরিক দুঃখিত ভ্ইয়াছি।* আমি অতি কষ্টে আমার বাসায় ফিরিয়। আসিলাম, রক্তআ্রাবে 
আমার দেহ অবসন্ন হইয়। পড়িল । 

মেরমদিবায় অতঃপর ছিন্রহস্ে আমার প্রিয়তণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব, পে প্রবৃত্তি আমার হইল না। 

দা _ বুৰিলাম, সে যখন আগার ছিন্হস্ত্ের কারণ অবগত হইবে, তখন দে নিশ্চয়ই আমাকে দ্বণা করিবে। কিন্তু 

পরদিন মন প্রীবোধ মানিল না, গুপ্তপথ দিয়া আমার প্রাণাধিকার প্রমোদ-মন্দিরে উপস্থিত হইলাম । উপস্থিত 

& হইয়া আমি দীড়াইতে পারিলাম না, মাঁথ। ঘুরিয়া উঠিল, অবিলম্বে আমি একটি শোঁফার উপর শয়ন করিলাম ! 

০ আমি গৃহে আিয়াছি, সংবাদ পাইয়া আগার প্রিরতমা সেই কক্ষে ছুটিয়া আসিলেন; আমাকে বলিলেন, 

9/4২/077, না নয “প্রাণলাথ ! তোমাকে এত 

্ কাহিল দেখিতেছি কেন? 

তোমার কি হইয়াছে, শীগ্র 

খুলি বল!” আমি সতা 

কথা গোপন করিয়া বলিলাম, 

“রৌদে ঘুরিয়া বড় মাথা ধরি- 

" যাছে, মাথার যন্ত্রণায় অতান্ত 

কাতর হইগ়াছি 1” আমার 

প্রেদী বলিলেন, “আদার মাথা 

খাও, মত্য কথা. বল, ভূমি যে 

মত্য কথা গোপন করিতেছ, 
তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি।” 

আমি কোন উত্তর করিলাম 








ফুল, না, আমার চক্ষু দিয়া অবিরল- 
ম্কমল ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। 
আশ রে 

আ।ম সমস্ত দিনের মধ্যে 
লে আর তাহার দহিত ভাল 





করিয়া আলাপ করিতে পারি- 
লান না! । সন্ধাকালে ভৃত্যগণ 
খাবার দির! গেলে, যুবতী কিছু 
আহারের জগ্গ আমাকে অন্থরোপ করিলেন। কিন্তু কিছু আহার করিতে হইলেই আমাকে দক্ষিণ হস্ত ঘাহির করিতে 
হইবে, আর কোন কথা গোপন রহিনে না, দেই জন্ত আগি বলিলাম, “আনার একটুও ক্ষুধা নাই, আমি কিছু 
থাইব না” তি প্রাতমা আমার মুখের কাছে এক পাত্র উতর মনত ধরিয়া বলিলেন, পইহা খাও, অস্থথ সারিয়! যাইবে, 
শরীরেও বল হইবে” আমি বান হস্ত বাহির করিয়! মগ্পা্ ধরিলান। হন্দরী বলিলেন, “তুমি বান হস্তে পাত্র 
ধররিতেছ্ কেন? দক্ষিণ হস্তে তোমার কি হইরাছে?” আনি বণিলান, “্অত্যন্ত ফুলিয়াছে, ভানক বেদনা।” তিনি 
মামান হ। হদেখিগাণ জজ 9িছুন আলোর কন নাগিবেন, কিন্তআনি মান।ণ পণিচ্ছণেপ আ গধাল হইছে দক্ষিণ হন্ত 
বাহির করিলাম না। নগগানে শলীন কিছ সুস্থ বোধ হইলে, আমি নিদ্রিত হইলাম, এক ঘুনে রাত্রি কাটিয়া পর 1 
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হইল । আর অল্পকাপ পরেই তোর হইবে, সুতরাং প্রাতঃঙগান সারিধার উদ্দেশে সে টগিতে টলিতে হামামের 
দিকে চলি । এমন সময় স্বল্লান্কারে সে দেখিতে পাইপ, একজন লোক নীরবে দাড়াইয়া বহিরাছে। প্রথম 
রাত্রিতে একব্যক্কি তাহাঁর মাথার টুপী খুলিয়। লইরাছিপ। খৃষ্টান ভাবিল, এই চো? ভাহার বঙ্কাদি চুরি করিবার 
শভিপ্রানে দাড়াইয়। আছে! মাতাল খৃষ্টান ক্রোধে অধীর হইয়া, কুকের বক্ষোদেশে :-» মৃষ্্যাঘাত করিল। 
কক্জের দেহ ভূমিতলে পড়িগা গেল। চোরের দেতের উপর বিনা মাতাল, উচ্চস্বরে লোক ডাকিতে লাগিল। 

তাহার চীংকাগ শুনিরা, একজন প্রহরী ঘটনাস্থলে আপিয়া। দেখিল যে, এক জন খুষ্টান এক মুসলমানকে 
প্রহার করিতেছে ৷ প্রহরী বলিন, কমি এক জন নুগণনানকে কেন নারিতেছ ?” খুষ্টান বলিল, “এই লোকট। 
মামাকে আক্রমণ করিগাছিল, তাই আম্মরক্ষার জগ্ত উহাকে মারিতেছি)” প্রহরী বশিল, "আর নারিও না, 
'হীকে ছাড়িয়া দাও।” তারপর তাহাকে তুলিতে গির। প্রহরী দেখিল, লোকটা মরিয়া হগিয়াছে। তখন 
সে খৃষ্টান ও কৃজকে ইরা, দেশের কাজীর কাছে গেল। 

কাজী প্রহরীর নিকট সকল কথ! অবগত হইগা॥ খুটানকে বলিলেন, “মি এই কুজ্কে হতা? করিয়াছ, 
এছন্য তোনার প্রাণ দও হইবে 1” খুহীন বলিল “হা ভগবান! আনি একটি থুষি মারিয়াছি, তাহাতেই লোকটা 
মরিদ্। গেল কিন্তু বিগারে তাহার গ্রাণদণ্ডের আদেশ বিহিত হইল না। কর্তৃপক্ষের আদেশানুসারে 
ব্থাদমধ়ে কীসীঞ্চ প্রস্থত হইল! জরাদ খুষ্ট'নটির গনদেশে রজ্জু আরোপ করির!, তাহ।কে উপরে টানিয়! 
তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সমর জুলতানের ভাণ্ডারী দেখানে উপস্থিত হইয়। কাজীকে বলিল, “ছষ্কুর, 
উহাকে ফপী দিবেন না । আগি কুজকে হতা। করিয়াছি 1” কাঁজী এই সংবাদ শ্রবণে বিশ্িত হইলেন। তখন 
্াপ্তারী মকল কথ খুলিগ্াা বগিল । কাজী এই কথ। শুনিগা খু্ান সাগরকে ছাড়িয়া দিনা, তাহার পরিবর্তে 
উত্ত ভাঁগ্ারাকে ফ্ণানীকাষ্টে ভূলিবার হুকুম দিদেন। ভাণ্ডারীর গলায় ফাস দেওয়া হইবে, এমন সময়ে ইহাদী 
চিকিত্ক আসিয়া বলিল, “মহাশর, আপনারা যে মুদলমানকে অপরাধী স্থির কয়া প্রাগদণ্ডে দণ্ডিত 
করিতেছেন, প্রকৃত গঙ্গে তাহীর কোন অপরাধ নাই, এই নরহত্যার জন্ত আগিই দার". অনন্তর চিকিৎসক 
হাহার কান্তিকাহিদী মধিস্তারে বর্ণনা করিল! ভাবি! চিত্তিযা কাঁজী ভাগ্তারীকে ছাড়িরা চিকিৎসকেরই 
গ্রাণদণ্ডের অন্থুণতি গ্রণান করিলেন, এমন ষময় সেই জনতার ভিতর হইতে পূর্বোক্ত দরজী আগিয়া করধোডে 
কহিল, “আপনারা একটি নিরীহ লোকের প্রাণদণ্ড করিয়া মহাপাপ করিবেন না। এই কুকের মৃত্ঠার জন্ত 
যদি কাহারও দু হওয়া! উচিত হয়, তবে নে দগড আমারই প্রাপা ।”__দরজী কুকের সমস্ত কথ! বিবৃত 
করিল। সকল কথা শুনিয়া কাজী বলিলেন, “দেখা যাইতেছে, অপর কেহই দোষী নহে।--এইংবণিক, 
ভান্ডারী ও চিকিৎসককে ছাড়িয়া, অবিলম্বে দরজীর গ্রীণ?ণ্ড হউক |” দরজী বধ্যপঞ্চের উপর উঠিল । 

এ দিকে এই সমস্ত ঘটনা সুলতানের কর্ণগোচর ভইল। এই বিশ্ময়কর বাপার অবগ্ৃত হইয়া, তিনি 
তংর্জশাৎ কাঙ্গীকে উদ্ত কয় বাক্তিকে সঙ্গে লইয়া দরবারে উপস্থিত হইবার আদেশ করিলেন। তখনও দয়জীর 
প্রাণদণ্ড সম্পন্ন হয় নাই। সকলে দরবারে উপস্থিত হইলে, সুলতান লমন্ত বিবরণ অবগত হইয়া, ভিনি 
অত্যন্ত বিশ্মিভ হইগেন। তার পর বলিলেন, “এমন বিপত্তি-কাহিনী আমি কখনও গুনি নাই তোমাদের 
মধ্যে কেছকি এগন ঘটনার কথ। শুনিয়াছ?” হখন সদাগন কৃাপ্লপিপুটে বগি, প্ছুডুরের অহ্মতি হইলে 
আমি যে গল্প জানি, তাহী বণনা করিতে পারি) উহা আমারই জীবনে রত 1৮. ্লতান তাহাকে 


বলসিবার আদেশ প্রদান ফরিলেন। 
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সদাগর বলিল, গহে শক্তিমান নয়াধিপ ! আমার জনাকুমি মিশরের কারো নগরে । আমার পিতা 
কপ্ট জাতী খুষ্টান। তিনি বাবনা বাণিজ্ঞা করিতেন। ত্হার মৃত্যুঃ পর আমি পৈতৃক ব্যবসা অরলগ্বন 
করিলাম । এক দিন দোকানে বসিরা আছি, এমন মর এক প্রিরদর্শন দুবা আমার দোকানে গর্দভারোহণে 
আসিল। মে দেখিতে বেঘন স্টপুরুষ, তাহার পৌষাক-পরিচ্ছৰ তেমনি বছমূলা । সে আমাকে ভুট্টার 
নমুনা দেখাইয়া বলিল যে আনি উহ ক্র করিতে গারি কি না। আমি মন্মত হইলে, মে আমাঁকে বলিল 
্ৈ এক দিন সকালে তাহার বাড়ীতে গেলে সে সা্ত কষ্ট আনাকে গ্রদান কিবে। মাল বিক্রয় হইগ়া 
গেলে, পরে সে আদার নিকট 'আদিরা, ভাহার গ্রাগা খুলা শইনা। ঘাইবে। লাভের অংশ আমি রাখিতে 
পারিব। আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত ভইয়। নয়ন লই বাজারে গেগান। যুবক আমাকে যে দরে 
ব্য বিক্র্ করিতে চাহিরাছিল, বাজারে তদপেক্ষা শতকরা দশ টাক। দর বেশী পাইলাম । 

বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ হুইল দেখিহ। আদি বড় খুনা হইপান, সাগর যুবকের সহিত দেখা করিতে 
চলিলান, তাহার মচিত্ত সাঙ্সাত হইলে দে আমাকে ভাহার গুধামে এই গেল; আদি দেখানে সমস্ত মাল 
ওজন করিলাম ; সব্দ্পমেত দেড়শত বস্তা গাল হইল। গাধার পৃষ্ঠে শোঝাহ দিয়, আমি তাহা বিক্রুদ করিকা 
আগিলাম, আমি আমার নিজের লাভের অংশ হারিনী, সর্ধাগণকে ভাহা॥ প্রাপ টাক প্রদান করিতে গেলে 
সে বলিল, “আমার এখন টাকার আবগ্যক নাই । ভৃদি তোনার কাছে রাখিরা দাও, দরকার পড়িলে 
তোমার নিকট হইতে আদি লইব1৮-_-সদাগবের এই বিচিত্র খাবারে আরও খুদী হইরা, আমি বাঁড়। 
ফিগিলীন। 

এক মীগ পরে সদাগর আগার নিকটে আসি, তাহার প্র!পা টাকা চাহিল। মদাগর গাধা চড়িয়া 
আঘার বাড়ীতে উপস্থিত হইরাছিল। আশি বলিলাম, প্টাকা ঠিক করত আছে, কিন্য আপনি পরিষ্ীস্ত 
হইয়া আদিদ্াছেন, গাধা হইতে নাখিয়া বিশ্রাম ও আহাগাদি কগ'দ 1৮--সদাগর ধলিল, "না, এখন আদার 
বিশ্রামের দময় নহে, এখনই আগাকে কাধ্যাপ্তরে যাইতে হইতেছে, ভুগি টাকাগুণি বাহির করিয়া! রাখ, 
আমি আধিয়াই তাহা লইব।৮”__সদাগর ক্ষণনাত্র অপেক্ষা না করিম চলিধ। গেল, এক মাসের ঘধো আর 
গে ফিথিগা। আসিণ ন|1--আমি মনে মনে ভাবিলাম, এই যুখক আমাকে অনন্ত বিশ্বান করে দেখিভেছি, 
আমার সহিত ইহার বিশেষ পরিচয় নাই, তথাপি সে আমার হাতে সাড়ে চারি হাজাএ টাক। অনায়াসে বিশ্বাস 
করিয়! ফেলিয়া রাখিরাছে ; অন্ত লোক হইগে নিশ্চয়ই ভাবিত, আমি টাকাগুগ। নইগা গলারন করিব। 
সতী মাসে শেষে সদাগর বহুমূগ্য পরিচ্ছদে ভুবিত হইয়া, আদার গুহে উপস্থিত হইল । আমি তাহাকে 
দেখিধামাত্র তাহার নিকট গিরা বলিলাম, “সানি আপনার টাকা ঠিক করিয়াই রাখিয়াছি, নামিগা আঙ্ন, 
টাকাগুলি গণিরা ভোড়া সমেত আপনার হাতে গ্রদীন কঠিতেছি /-_সদাগর বলিল, “সে জন্য ভূমি এত 
বাস্ত হইও না, আগার বিশেষ তাড়াতাড়ি নাই ) আদি জানি, ভাণ লোকেন হাতেই আগার টা রা ডি 
আমার হাতে এখন থে টাক] আছে, ভাহাতেই কাজকন্ম চঞিহেছে, অর্থাভাব হইলে ভোগার নিকট আসি 
টাকা ইয়া থাঠ। এক সপ্তাহ পরে আদার টাকার দরকাদ হহতে পারে, দেই সমন আসিব, এখন 
বিদার |” সদাগর তাহার গ্দভের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত কিয়া, কেক সুহ্ত্ঈনধো আমার ৃষ্টিগথ হইতে অদৃষ্ঠ , 
হইল। আমি তখন সনে করিলাগ, এ লোকটি ত' টাকা লইতে করের বিগন্ধ করিতেছে, পরের টর রি | 
এত দিন অনর্থক টাক দেয় কাথে? দেখিতেছি, ইহার ব্যপসামবুদ্ধি এখনও পরিপ্ হয় নাই! এই 
টাকা ব্যবসায়ে লাগাহয়। আদি € খরসা উপাঞ্জন করি না কেন? | 
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আঁগার অনুমান দিথা। হয় নাই, আর এক ঘৎসর কাল পর্ধান্ত মদাগরেন ফোন সন্ধান পাইলাম নাঁ। “এক 
বদর পরে সে পুর্ববৎ পরিচ্ছদে ধ্দিভ হইরা, আনার সহিত সাক্ষাৎ করিল, কিন্তু তাহাকে কিছু বিমর্ষ বোধ 
হইণ। আমি তাহাকে আমার গৃহে পদার্পণ করি আতিথ্যগ্রহণের জন্য অস্কুরোধ করিলাম । সদাগর 
সপ্স্ত হইয়। বিন, “আগি তোমার গৃহে যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমীর জন্ঘ ভূমি যে কতকগুলি অর্থব্য় 
করিবে, তাহ হইবে ন11”__আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, তাহাকে আমার গৃহে আনিলাম। সদাগর 
যথাকালে আনার সহিত আহার করিতে বসিল, আহারকালে সদাগরের একটি বিশেষত্ব দেখিলাম, দক্ষিণ 
হস্ত দ্বারা একবারও সে খাগ্ঠপ্রবা স্পর্শ করিল না, বান হুত্তেই আহারকাঁধ্য সম্পন্ন করিল। আমি এবূপ 
ব্যবহারের কোনই কারণ বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু কি কারণে সে এরূপ খ..”. তাহা জানিতে বড়ই 
উৎসুক হুইলান। 

অবশেষে আদি তাহাকে তাহার ধাম হস্তে আহাবগ্রহণের কারণ জিজ্ঞানা করিলীন। আমার কথা শুনিয়া 
সদ1গর একটি দার নিশ্বাম তাগ করিল এবং কোন উত্তর না দিয়া পরিচ্ছদের ভিতর হইতে তাহার দক্ষিণ 
বস্তুটি বাহির করিদা আগাকে দেখাইল। আমি সবিশ্মর়ে দেখিলাম, তাহার দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ পর্য্যন্ত 
কন্তিত_মুষ্টিব অংশ নাই। . 

আমার কোঠহল বৃদ্দি হণ, আশি সবিনরে সদাঁগরকে বলিলাম, “আপনার দক্ষিণ হস্ত কিরূপে ছিন্ন 
হইল, তাহ! আনিবার,জগ্ত আমি বড়ই উতস্থুক হুইয়াছি। যদি আপনার ধিশেষ আপনি লা থাকে, তাহা 
হইলে আমার কৌডুহণ দূর কৃরুন।৮-__আহীরাদি শেষ হইলে সদাগয় অশ্রপূর্ণলৌচনে আঁনাকে তাহার 
কাহিনী বণিতে আরম্ত করিল। 


সদাগর যুবক আনাকে বণিন, “আমার বাসস্থান বোগ্দাদ নগরে। আমার পিত। বোগ্দাদের মধ্যে এক 


ঘন গণ্যমান্ত ও ধনাট্য বান্তি ছিলেন। আমি কার্ধযগ্ছেত্রে প্রবেশ করিরা, মিমর দেশের অনেক: অদ্ভুত 
কাহিনীর কথ। -মর্ধদা শ্রবণ করিতাম। এসকল জদ্ভ+ কথ। শুনি শুনিয়া, আমার মনে মিদরগমনের ইচ্ছা 


বশব্তী হুইঘ উঠিপ ; এ বিষয়ে আমি আমার পিতার : প্রতি প্রার্থনা! করিলাম, কিন্তু তিনি আমার মিষরযান্রার: 
প্রস্তাবে স্মতি দান করিলেন না। উহীর কিছু ধন পরে পিতার মৃত্যু হইলে, আমি স্বাধীন হুইয়। - 


পুনব্বার কায়খো-যাত্রার সংকর করিলাম.) বোগ্দাদ ও মৌসন নগরে উৎপন্ন বছবিধ মূল্যবান্‌ পণাজবা লইক্জা, 
কাররো নগরেক্র অভিমুখে বাঁণজ।ব।এ। করিলাম । 
কায়রো লগরে উপ্দ্থিতি হইরা, আমি মেলরোর- খা সাহেবের বাড়ীতে বাসা লইলাম। উটের পৃষ্টে 
বোঝাই দিষ্া, যে সকল দিনিমপঞ্জ আনিয়াছিলাম, তাহা একটি গুদাম ভাড়া করিয়া তথায় সঞ্চিত বাখিলাম। 
ইচ্ছা ছি, একথারে জিনিনগুলি বিক্রর করিয়! ফেলিব, কিন্ত দেখিলাম, সে ভাবে বিক্রয় করিলে লাভ হওয়। 
দুরের কুধা, আদল দামও উঠ্ঠিবে না) অগতা কোন বন্ধুর পরামর্শে আমি খুটর। হিসাবে স্থানীয় বাবসািগণকে 
তাহা বিক্রম করিলাম ) নগদ দাম পাইলান না, তাঁহার। রীতিমত রখিদ, দিয়া জিনিস দল কথা  থাকিণ, 
তাহারা জিনিস বিক্রয় করিরা টাক দিবেন। 


পণ্যব্রব্যাদি বিক্ররের বন্দোবস্ত করিমা, আমি লানাধিধ আনোদে লিপ্ব হইলাম । “আনার সমানবয়স্ক 


% করেকটি নিসরীর যুবকের সহিত. আমার বন্ধুত্ব হইয়াত্লি, আমোদ করিয়া কিছু অবদূর পাইলে আমি-- 
বাধমারিগণের দেকানে : গিা, তাহাদের খাতাপত্র পরীক্ষা করিতাম, আমার জিনিস যাহা বিক্রয় হইত ] 


ভাঙার টাকা 9 লইয়া! আপিতাম। 
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এক মৌমবারে আমি কারোর বাজারে বদরেদ্দীন নামক একজন বাবপায়ীর দোকানে বসিয়া আছি, 
এমন লময় একটি সাস্তমহিলা মূলাবান্‌ পরিজ্ছদে ভৃষিতা হইয়া, একটি পরিচারিকার সহিত দোকানে প্রবেশ 
করিম আমার নিকট উপবেখন করিলেন । আমি রমণীর সৌনার্ধাদর্শনে পুলকিত ও মুগ্ধ হইয়া, তাহার 
পরিচয় জানিধার জন্থা বা! হইলাগ | তার অবগ্তঠনেও ভিতর দিয়া ক্ঃবর্ণ আরত চক্ষু ছুটি একবার 
দেখিয়া লইলান, এমন সুন্দর চক্ষু কখনও দেখি নাই, তাহার নধুর স্বর শুনিয়া আমার প্রাণ অধীর 
হইয়া উঠিন। 

রথপীটি সেই দোকানে কিছু সগদাঁ কগিতে আপিযাছিশেন। তাহার কিছু রেশমী কাপড়ের প্রয়োজন 
ছিল, কিন্তু কোন কাঁপড়ই তীঁহার মনোনীত হইল নাঁ। অবশেষে দোকানী তাহাকে একথানি অতি 
উৎকৃষ্ট বন্থ দেখাইরা বলিল, ইহা আপনার পছন্দ না হইলে আর উপার নাই, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বন্ধ 
আগনি কায়রোর বাজারে খুঁজিয়া পাইবেন না রমণী বগ্বখানি দেখিয়াই পছন্দ করিলেন ; দোকানদার 
দাম বিল, এগার শত টাকা! কিন্তু ধমপীর নিকট টাক ছিল না, তিনি সেই দামেই কাপড় কিনিতে 
সম্মত হইয়া! কাপড়খানি লইয়া যাইতে চাহিলেন :_-বলিলেন, পরদিন দাম আনিয়া দিবেন। দোকানী রমণীর 
কথা শুনিয়া সধিনয়ে বলিল, 'ঠাকুরাণি, এ জিনিস মাগার হইলে, আপনার কথ! অনুপারে এ জিনিস আমি 
অনায়ামে ছাড়িয়! দিতে পারিতাম ; একদিন বিলঙ্ষে দাম পাইলেও কোন ক্ষতি হইত না, কিস্তু এই জিনিস 
আমার নহে, পঁ যে ভদ্দলোকটিকে দেখিতেছেন, কাপড় উহীরই ; আঁজ আমি যাহা বিক্রম করিব, 
সাহার চিনাৰ শেষ করিয়া সন্ত টাকা উহাকে প্রদান করিধ, এরূপ অঙ্গীকারে আঁমি এই সকল 
জিনিস লষ্টঘাছি।” দৌকানী রথণী অনুরোধে বন্বধানি ছাড়িয়া ন! দেওয়াতে রমণী অত্যান্ত অবমালি 
ও বিরক্ত ইঠয়া, দোকানীকে অনেক কট্রবাকা ধলিতে খলিতে তংজ্ষণাৎ দোকান হইতে উঠিরা প্রস্তান 
করিতে উগ্ভত হইলেন। 

বণিনাছি, রমণীর রূপে আমি সঙ্ধ হইয়াডিপাঁন) শুনাতী কাপ না পাইগ। উঠিয়া যাওয়াতে আনি 
ছইখিত হইলাম; তাহাকে ডাকিয়া বসালাম, দেকানীকে জিন! করিয়া জানিলান, এগার শত টাকাল 
কম মূলো মে সেই বন্জ বিক্রয় করিবে না. হাজার টাকা সে আমাকে প্রদান করিবে, একশত টাক! লাঁভ 
করিবে। আমি তাহীকে বলিলাম, 'তুমি আনার নাদে খরচ লিখিয়া লও, তোমার লাতের জন্য নগদ এক 
শত টাকা দিতেছি, কাপড়খানি তুমি ইহাকে প্রদান কর।'--দোকাণী আদার প্রস্তাবে আর আপনি 
করিল 'স কাপড় সুন্দরীর হস্তে প্রদান করিল: সৌনবরদারাণী জুখধুর হাসি হাসিয়া, আমাকে অশেদ 
ধ্যবা৭ করিলে আমি তাহাকে বলিলাম, দানের জন্য আপনি বাস্ত হইবেন না. কাল পাশ্ব যে দিন হয় 
পাঠাই দিবেন, আর ঘাঁদ আপনি অগ্ুগ্রহ পুর্নক ইঠা আমার প্রদত্ত উপহার বিয়া গ্রহণ করেন, তাহা 
হলে আমি দরনানাতি অনগধৃহীত হইব সুন্দরী এবার মুক্তকঠে আদার প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
দেখিলাম, তিনি আমার বাবহারে অত্থান্ত প্রশুল্ হইয়াছেন; দে আননের উদ্দাস তীগার সুদূর চৌখে 
যেন বিছ্যাৎতরঙ্গে প্রবাহিত হইল। 
| মৌনদর্ধারাণী পরযু্ন্া দর্শনে আমি উৎকৃর গা, সাহার নিকট একটি প্রস্তাব করিতে সাহসী 
হইলাম ;-বলিলীম, “আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্নক আপনার অবগুঠন খুলিয়া, একব 
দেখিতে দেন, তাহা হইলে মনে করিব, আমি মহা সৌভাগ্যবান,-আপনি 
পরিশোধ করিয়াছেন” 


1র আপনার সদর মুখখানি 
স্থদ সমেত সমস্ত টাকা 
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১» আমার দক্ষিণ হস্ত বাহির করিরা দেখিরাছিলেন। পরদিন প্রভাতে আমি জাগিযা দেখিলান, সুনারী 
অত্তান্ত বিমর্ষ হইয়াছেন, কাদিয়। কীদিয়া চক্ষু ছুটি ছুলিয়া উঠিয়াছে। তিনি আমাকে আমার অন্ুখ- 
মন্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিলেন না । ঘুবতী প্রাণপণে আমার শুীষা করিতে লাগিলেন, তাহার শুত্রধা- 
নৈগুণে আমি কিছু দিনে সুস্থ হইয়া উঠিলাম। অবশেষে আমি একদিন বিদায় প্রার্থনা করিলে ঘুবতী বলিলেন, 
£এ অবস্থা আমি তোমাকে কখনই ছাড়িদা দিতে পারিব না। আমি বুঝিতেছি, তোখার এই বিপদের 
একমাত্র কারণ আমি) তোনীর এই যদ্বণা ও কষ্ট দেখিয়া আমি যে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিব, সেরূপ 
আশা করি না, ল্লামার বিনয়নম্পত্তি বাহ! আছে, তাহ। তোমীকে দান করিরা যাইতেছি।* এই বলিয়া যুবতী 
সহরের কীজীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কাজী আদিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, "এই যুবককে আমি 
ভালবাঁসি। ইহার সহিত আমার পরিণয-ক্রিা সম্পাদিত করিয়া আপনার কর্তবা পালন করুন। আমার 
যথাপর্বস্ব এখন হার ।' কাজী যথারীতি আমাদের উদ্ধাহক্রিগ্া সম্পপ্ন করাইয়া দিলেন। যুবতী 
তাহার সর্বস্ব আমার নামে লেখাপড়া করিনা দিলেন। আমি তাহাকে এই কাধ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ব 
করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলান, কিন্তু সে চেষ্টা দল হ্য় নাই । তিনি পুনঃপুনঃ বলিলেন, 'ভুমি 
জান না প্রিরতম, আমি তোমাকে কত ভালবাসি, আমার সন্ধন্ব তোমারই ! তিনি আমার হস্তে তাহার 
সিদদুকের চাবী প্রদান করিলেন। আমার দক্ষিণ হস্তের চিন্তায় দুবতী দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন, 
অবশেষে পাচ ছয় সপ্তাহ পরেই আমার প্রিরতমা আমাকে চিন্দুঃথে ভাসাইর়া ইহলোক পরিতাগ করিলেন। 

যুবক এই পর্যান্ত বণিব। আমাকে বনিলেন, “আগি বাম হস্তে কেন আহার করিতেছি, তাহা এখন 
বুঝিতে পারিতেছেন, এজন্য আশা করি, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আঘি আপনার সাধুতার জন্ত 
আপনার নিকট বিশেষ বাধিত আছি। আমার সহিত আপনার বন্ধুত্বের উপহারস্বরূপ আমি আমার 
উষ্টাবিক্রধন্ধ টাকাগুণি আপনাকে প্রদান করিলান। আমি আমার প্রিয়তমার মৃত্যুর পর কায়রো 
নগরে বাস করা৷ অসম্ভব বিবেচনা করিঘা, এই নগন্ধ পরিত্যাগ করিয়া যাইব সঙ্গ করিরাছি। বদি আপনি 
মামার সহিত দেশীন্তরে গমন করেন, তাহা হইলে ছুই বন্ধুতে একত্র ব্যবসার-বাণিজো প্রবৃত্ত হই ৮ আমি 
যুবকের বন্ধুতায় মুগ্ধ হইর়| তাহার প্রস্তাবে দম্মত হইলীম। 

অনেক দেশ পর্যটন করার পর এখানে আপির, আমার বন্ধু পারগ্তে গনন করিবার আগ্রহ প্রকাশ 
করিলেন, কারণ, গেখানে বান করিতে তাহার বাপনা বলবতী হইয়াছিল, আমি এই নগরেই সেই সময় হইতে 
বাস করিতে লাগিণান। ইহাই আমার উপপ্ঠান, এ কাহিনী কি জুপতান অতি অদ্থুত বলিয়া মনে করেন না? 

.. কাপগারের স্ঈণতান খুষ্টান সদাগরের কথা শুনিয়া সক্রোধে বলিলেন, "রে নির্বোধ, আমার কু তাড়ের 
অপূর্ব মৃত্যুকাহিনীর সহিত একটা যুবতীর প্রণয়কাহিনীর তুলনা করিতে চাস্‌? তুই একটা গর্দভ, 
আমি তোদের চারিজনেরই প্রাণদ্ডের আদেশ প্রদান করিব 1” 

সুলতানের এই কথা শুনিয়া, তাহার ভাগারী ভয়ে তাহার চরণপ্রান্তে নিপতিত হইয়া! খলিল, "জীহাপনা ! 
কধ দন্বরণ করুন, আমি আপনার কুজ ভীড়ের মৃত্যা-রহস্ত অপেক্ষা অনেকাংশে অস্ভুত ও রোমাঞ্চকর একটি 
কাহিনী জানি, আপনি দয়া করিয়া তাহা শ্রবণ করিপে দ্বষ্টচিে আমাদের চারিজনকেই মার্জনা করিবেন)” 

সুলতান বলিলেন, “আচ্ছা, তোর গল্প বম্‌--শুনি।” ভাতারী তখন বলিতে আরম্ভ করিল।_- 
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জীবন সফল মনে করিয়াছিদাম, তুচ্ছ টাকার কথ! তখন মনেই আসে লাই । দোঁকানদারগণ শীষ্র টাক 
না পাইলে আমাকেই ধরিবে, তখন আমি কোথা হইতে এত টাক! দিব ভাবিয়া, বড়ই চিন্তিত হইলাম 
আবার:আমার মনে সাহস আপিল, এমন অনুপমা সুন্দরী কখনই আগার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিবেন না। 
ক্রমে একমাঁদ অতীত হইল, যুবতীর আর সাক্ষাৎ পাইলাম না, তাহার কোন সক্ষানও করিয়া উঠিতে 
পারিলাম না। আমার আশঙ্কা উত্তরোত্তর বুদ্ধি হইতে লাগিল । দোকানদারেক্া তাহাদিগের প্রাপ্য টাকার 
জন্ত অত্যন্ত গীড়াপীড়ি আরস্ত করিল। তখন অগতা। আমি আনার দৌকানের জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া, 
তাহাদের দেনা-পরিশোধেন নন্বল্প করিলীম। কিন্ত সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবার পূর্বেই একদিন প্রভাতে 
রমণীকে পূর্বববৎ পরিচারিকা ও 
খোজা সঙ্গে লইয়া, গর্দভারোহণে 
আমার দোকানে প্রবেশ করিতে 
দেখিলাম 7 দেখিগ্ আমার মনে 
আনন্দের লীমা রহিল না| কয়েক 
মুত্ত্মধো রমণী আমার হস্তে 
মোহরের তোড়া প্রদান করিলেন। 
যুবতীর গ্রাতি আমার বিশ্বাস ও 
ভালবাসা সহশ্রশুণ বদ্ধিত হইল । 
সুন্দরী সেদিন আমাকে আরও 
নীনা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। 
অবশেষে আমাকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, আমি বিধাহ করিয়াছি কি 
না? আমি তখন একটু সাহস 
পাইলাদ। যুধতীর সহচর খোঁজা 
মোহরগুলি গণিতে গণিতে 
॥ |] আমাকে বলিল, “আপনি আমার 
|] | [11] 1 যা! এ তা 


| 
রা বুঝিগাছি, আপনি সে কথা প্রকাশ, 


& 
নী 
হরে করেন না কেন? আমাদের 
50000 2৮ 
পীরিতে একবারে হাবড়বু খহিতেছেন। তিনি যে বাজারে আনেন, দে কেবল জিনিস কিনিবাঁর 
জট সে, আপনাকে দেখাই সাহার এখানে আপিথান প্রধান উদ্দে্ঠ । আপনি প্রস্তাব করিলে আমার 
ঠাকুরানি আপনাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবেন, তাহাতে কিছুমার সন্দেহ নাই 1” 

আমি খোজার হন্তে গোপনে কয়েকটি টাকা দিয়া বলিলাম, “গাঁমার প্রতি তোমার ঠাকুরানীর কিরূপ ভাব, 


1 তাহা জানিয়া আমাকে বগিও।” খোজা এক দিন আসিবে বগিগা আমাকে সসম্মানে সেলাম করিয়া প্রস্থান 


। করিল সুনরীও আমার দৌকীন পরিত্যাগ করিলেন । আঁ দোকান্দারদের প্রাপ্য টাক! চুকাইয়। দিলীম। 


এ. শপ ++ ঠা 


তি 


৫৯ চি 


কেক দিন পরে খোঁজা আমার দৌকানে গ্রত্যাগমন করিয়া, আগাকে বগিল যে, যুব্ভী আমার 
বিরহে পাগলিনী প্রা হইগাছেন, যদি তিনি তাহার ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এত 
দিন আমাদের মিলন হইত। কিন্তু তিনি স্বাধীনা নহেন, তিনি বোগ্ৰ।দাধিপতি খালিফের প্রি্তমা সহচরীঃ 
খালিফ-মহিষী তাহাকে একদগ চক্ষুর আড়াল করিতে পারেন না। যুবতী খালিফ-মহিষী জোবেদীর দক্ষিণ 
হস্তত্বরূপ। অবশেষে যুবতী খালিফ-মহিষীর নিকট আমাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে 
জোবেদী বলিয়াছেন, “আমার ইহাতে আপত্তি নাই, তুমি বিবাহ করিয়া জুথী হও, সে সুখের কথা, কিন্ত 
তুমি যাহাকে বিবাহ করিতে চাও, দে তোমার যোগ্য পতি হইবে কি না, তাহা জানিতে চাই |” আমাকে 
দেখিয়া মহিষী জোনেদীর মত হইলে আর বিবাহে আপত্তি নাই বুঝিলীম, আমাকে খালিফের প্রাসাদে যাইতে 
হইবে। আমি খোজাকে বলিলাম, “তুমি বাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব 1, খোঁজা বলিল, “তোমাকে 
খানিফের প্রাসাদে জেনানামহলে যাইতে হইবে, সেখানে কোন পুরুষের গমনের অধিকার নাই, মহারাণী 
জোবেদীর আদেশে আমি অতি গোপনে তোমাকে পেখানে লইয়া যাইব। কিন্ত তোণাকে বিশেষ সাবধানে 
থাকিতে হইবে, নতুবা, তৌমার্‌ শির যাইবার আশঙ্কা! আছে 1” 

পীরিতের জগ্ত অনেকেই প্রাণ দেয়, আমিও না হু বিপদে পড়িব, না হর প্রাণ যাইবে, তবু এ রূপসী 
ঘুবীর আশা! ছাড়িব না, এই ভাবিদ্লা আমি খোঁজার প্রস্তাবে সন্মত হইলাম! খোজা তখন বলিল, 


. “টাইগ্রিদ্‌ নদরী তীরে খালিফ-মহ্ধী জোবেদীর বে প্রার্থনা-সন্দির আছে, আজ ঠিক সন্ধ্যাকালে তৃমি দেই 


মন্দিরে উপস্থিত হইয়া! প্রতীক্ষা করিবে; যতক্ষণ নগাঁজ শেষ না হর, ততক্ষণ তোমাকে তথায় অপেক্ষা 
করিয়া থাকিতে হইবে ।”-_তাহাই হইল, আমি প্রার্থনামন্দিরে গিমা প্রতীক্ষা করিয়া রহিলান। 

নমাজ শেষ হইলে দেখিলাম, সন্ধার অন্ধকারে একথানি নৌকা তীরবেগে তীরের দিকে ছুটি আিতেছে; 
দেখিলাম, নৌকার দীড়ী সকলেই খোজা, খোজারা নৌকা হইতে নামি দদ্জিদের মধ্যে কতকগুলি 
পিন্দুক লইরা গেল। আনার পরিচিত থোজাটকেও আমি তাহাদের মধো দেখিলাম । খোজার দল 
নামিলে আগার চিন্তহরিমী যুবতী ও দেই নৌকা হইতে নামিয়। আসিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, 
“এখানে গল্প করিয়। আমাদের সময় নষ্ট করিবার অবদর নাই ।” সুন্দরী একটি দিন্দুক খুলিয়া আমাকে 
তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলেন ) মধুরম্বরে কহিলেন, “প্রিরতগ, তোমার কোন ভদ্ব নাই ; আমি যাহা 
করিব, তাহাতে আমাদের উভয়েরই মঙ্গন হইবে ।*--আমি নিউগে দিকের মধ্যে প্রবেশ করিলে যুবতী 
তালা বন্ধ করিলেন। অনন্তর সিন্দুকগুলি পুনর্ববার নৌকার উপর লই যাওয়া হইল। নৌকা তখন 


.নদীবক্ষে ভাদিয়া খালিফ-মহিষী জোবেদীর অস্তঃপুরের দিকে চলিতে লাগিল। 


দিন্দুকের মধ্যে বসিয়া আমি নানা কথ ভাবিতে লাগিলাম, আমার মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হইল, কিন্ত 
তখন আর আক্ষেপ করিয়া কোন ফল ছিল না, আমি মনে মনে আল্লার নাম করিতে লাগিলাম। 
সিন্দুকগুলি প্রাসাদে উপনীত হইলে, তাহার অভ্স্তরস্থ দ্রব্যাদি পরীক্ষার জন্য খোজা সর্দারের নিকট 


. লোক পাঠান হুইল, কিন্ত তখন রাত্রি অধিক হইছিল, খোজ! সর্দার বলিল, “এত রাত্রে আর আমি 


সিন্দুক পরীক্ষার জন্ত ঘর ছাড়ি! যাইতে পারি না, সিন্দুকগুলি ভোমারা এখানে লইয্া এদো, আসি একে একে 
পরীক্ষা করিয়৷ ছাড়পত্র দিতেছি।” আমি সভয়ে দেখিলাম, আমি যে সিন্দুকে ব্িয়াছিলাম, তাহাই 


ও সর্বপ্রথম খোজা সর্দারের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। আমি দিন্দুকের মধ্যে বি ভয়ে কাপিতে লাগিলাগ, 


আল্লা নমীবে_ কি লিখিরাছেন, ভাবির বড়ই ছুশ্চিন্ত। হইল। 


জীবন বিপন্ন 
না করিলে কি 
পীরিত জমে ? 


রূপলী-রাধীর 
প্রেমিক-হরণ 


১4/6০ পে্ে উঠ 


স্থুলভান যে মুব্তীর নিকট দিনদুকের চাবী ছিল, নে সর্দার খোজাকে বশিল, “আমি এ মিন্দুকের চাবী তোমাকে - 
দাও দিধ না। উহার মধ মহামূলয দ্রব্যাদি আছে, খোদ মহিঘী জোবেদীর এ সকল সামগ্রী, তাহার আদেশ,” + 
লুল চারী যেন কাহাকেও দেওয়। না হয়। স্তাহার অনুমতি ভিন্ন ইহার চাবী তোমার হস্তে প্রদান করিতে পারি 
র্‌ ১ না। বিশেষ; এই সিন্দুকের মধ্যে মক্কার জেণজেম ঝরণা? জল কতকগুলি বোতলে পূর্ণ আছে, যদি 
দৈধাত ভূমি একটা বোতল ভাঙ্গির়া ফেল, তাহা! হইলে জোবেদী ঠাকুরাণী তোগীকে যে কি ভয়ানক শীস্তি 
দিবেন, তাহা কিছু ভাবিতেছ কি ?”-__এই কথ! শুনি খোজা সর্দারের মনে বড় ভন্ন হইল, দে আর সিন্দুক 
খুলিতে চাহিল না। তৎক্ষণাৎ সে সিন্দুক অন্দারে লই বাইতে আদেশ প্রদান করিল । 
অল্পক্ষণ পরে "খালিফ আদিতেছেন, থালি* সাসিতেছেন' এই শব্দ কানে গেল, আমি আরও ভীত 
হুইলাম। মনে হইল। আঘার অন্তিম কাল উপস্থিত। খাপিক পিন্দুক দেখিস, দিন্দুকে কি আছে, জিজ্ঞাদ! 
করিলেন। বাদী সবিনয়ে বলিল, “জৌবেদী ঠাকুরাণী কতকগুলি জিনিসপত্র খরিদ করাইয়া, এই কল 
সিন্দুকে বোঝাই দিয়! আনিবাছেন।৮-_খালিক বণিনেন, সিন্দুক খোল, কি জিনিন দেখি ।*-ভদ্ে আগার 
মুচ্ছার উপক্রদ হইল । 
রী বাদীর বাদী কিন্ত সহজে দিন্দুক খুলিল না; বলিল, “ঠাকুরাণী বলিয়াছেন, তাহার আদেশ ভিন্ন ঘেন সিন্দুক 
ডি খোলা না হর, তাহার আদেশ না পাইলে জাহাপন! এ নকল দিন্দুক খুলিতে আমার ভরপা হয় না 1৮ 
লুই খালিফ মঙ্জোধে কক্কশিশ্বরে বলিলেন, আমার হুকুম, গিন্দুক খোল্‌, হুকুগগাফিক কাজ না করিলে তোকে 
রঃ কুস্তা দিয়া খাঁওয়াইব।, দাঁপী অগত্যা সিন্দুক খুলিতে আরম্ভ করিল । প্রথমে দাঁঈ। অন্তান্ট সিন্দুক খুলিতে 
ূ লাগিল, এবং বিল্ঘ করিবার জন্ত এক একটি জিনিস তুলিয়া খালিফের সম্মুথে ধরিয়া, তাহার গুণের বিস্তর 
প্রশংসা করিতে লাগিল; কিন্তু খালিফ ক্লান্তির কোন লক্গণ প্রকাশ কঠিলেন না। সকল সিন্দুক খোলা 
হইল, কেবল আমি যেটির মধ্যে বগিয়াছিলাম, মেইটিই অবশিষ্ট রহিল। আছি ববিলাঁম, আমান অস্তথিগকাঁণ 
নিকটবর্তী হইঘা আদিগাছে, এখন আল্লা ঘাহী করেন * 
আমি যে সিন্দুকে ছিলাম, খানিক অবশেষে তাহ৷ খুলিবা আদেশ করিলেন । বাদী ঝুলপ, 'জীহাপনা, 4 
এবার আগাকে ক্ষমা! করিতে হইবে। মহিধী জোবেদীর অনুপস্থিতিতে আখি এ মিন্দুক খুনিভে পারি. 
না। আমার প্রতি এ বিষয়ে বিশেষ নিষেধ আছে, জীহাপনা, মচিষীর আগমন পথান্ত অপেক্ষা করিলে . 
মকল দিক্‌ রক্ষা হয়।” খালিফ বলিলেন, “তুই মহিধীগ প্রিও বাদী বগিয়া আধার কথা অগ্রাঙ্থ করিস? 
আমি কালই তোকে শুলে চড়াইব /__-আমি খালিফের আদেশ শুনি ভীবিলাম, 'আমি মন্রিয়া গিয়াছি, 
জগ্পীদে আমার মুগ্ডচ্ছেদন করিয়। এই দিন্দুকে পৃরিয়া। আমীয় গোর দিযাছে। 
ঘাহ। হউক, আমার সৌভাগ্য বশত সহসা এই সময়ে বাহিরে খালিফের কি কাজ পড়িন, তিনি আর 
সিন্দুক খুলি দেখিবার অবসর পাইলেন না, শিন্দুক না দেখাই প্রস্থান করিলেন। আমার মৃতদেহে 
জীবনসঞ্চার হইল।। 
কিয্ঘকাল পরে আমার প্রিরতম। সেই কঙ্গে প্রবেশ কৰি! সিন্দুক হইতে আ'দাকে বাহির করিলেন। 
সিন্দুকের মধ্যে বসি আমি যে কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিগাছি, সেজস্ ভিনি বিস্তর আক্ষেপ করিলেন 2 
বলিলেন, 'প্রাণাধিক, আমি তোমাকে বড় ভালবাসি, এত ভালবাসি যে, আমার জীবন বিপন্ন করিয়া * 
আমি মিলনকীমনার তোমাকে এখানে লইন্বাঁ আসিয়াছি। তুমি নিশ্চয় জানিও, আমার দেহে যতক্ষণ 
প্রাণ আছে, ততঙ্গণ কেহ তোমার কেশস্পর্শ করিতে পারিবে না।”--আমি বপিলাম, “ঠিক বলিয়াছ 
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৬ খাহা হউক, কিছুদিনির মধ্যেই আদার ক্ষত আরোগ্য হইল। আমি সুস্থ হইবার পর, আমার যুবতী যৌবন-উছলিত 
এ-পর্ী আমাকে তীহার শয়ন কক্ষে লইয়া! গেনেন। তিনি যে আমাকে শাস্তিপ্রদান করিয়াছেন, এজন্য প্রমোদ-মদিরার 
দুঃখপ্রকাশ করিঘা, তিনি সাদরে আমাকে তাহার পার্খে আহ্বান করিলেন। বিবাহের পর এই শেড বিরতি 
প্রথম মধুযামিনী। নানা কষ্টভৌগের পর নিরুপম সৌনর্ধ্য-উচ্ছুসিত দেহ অধিকার করিতে পাইয়া, আমি 111 & 
মস্ত দুঃখ বিশ্বৃত হইলান। মদন-উৎসবে সমস্ত রজনী আগরা যাঁপন করিলীম। আমি অনেক দিন 
পরমন্তুখে প্রালাদে বাম করিয়াছিলাম। একদিন আশার স্ত্রী আমীকে বলিলেন, “খালিফ-মহ্ষী আমাকে 
পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন; আগরা ইচ্ছা করিলে অন্থাত্র গৃহ-নির্শাণ করিয়া বাঁদ করিতে 
পারি। প্রাসাদের বাহিরে স্বাধীনভাবে বাপ করি, ইহাই আমার ইচ্ছা।” অনন্তর আমার স্ত্রী আমার 
হস্তে দশ মহত্র টাক। দাঁন করিয়া, আমাকে একটি সুন্দর বাঁড়ী ক্রুদ্নের জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি 
নগরমধো একটি সুসজ্জিত গৃহ ক্রয় করিয়া, প্রেমানন্দে বিভোর হইয়! পরমন্তথধে বাদ করিতে লাগিলীম। 
দাঁস-দাসীরও অভাব রহিল না, কিন্ত হার, আল্লা আমীর নকল সুথ অকালে হরণ করিলেন। এক 
বংসর যাইতে নী যাইতে আমার স্ত্রী পরলৌকগনন করিলেন। আমি পুনর্বার বিবাহ করিয়া, সুখী 
হইতে পারিতাম, কিন্তু দেশভ্রমণের আঁকাজ্জা অত্যন্ত বলবততী হইয়াছিল, আমি গৃহ বিক্রয় করিয়া নানা 
প্রকার পণাদ্রব্য কিনিগা, পারগ্তাভিমুখে যা করিলাম । সেখান হইতে সমরকন্দের ডি দিয়া আমি এই 
নগরে আপিয়াছি এবং এখানে বাস করিতেছি । 
তাপগ্তারীর গল্প শেষ হইলে, কাসগারের সুলতান বণিলেন, “এ গ্রন্প খুব আশ্চর্দা বটে, কিন্তু আগার 
কুজভাড়ের গলের স্তান অদ্ভুত নহে” খন ইুদী-চিকিৎসক করযোড়ে বলিল, “জীহীপনা, আনার গল্প 
শুনিলে নিশ্চয়ই মোহিত হইবেন |” সুলতান তাহাকে গল্প বলিতে আদেশ করিলেন । 
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 ইছদী-টিকিতসক বলিতে আপন্ত করিল :__আমি দাশাক্কদ্‌ নগরে চিকিৎসাশান্থ অধান্ধন করিয়াছিলাম। িক্কিৎ- 
আমি এই ব্যবদাগে প্রবৃন্ত হইলে, দেই দেশের শাসনকর্তা মহাশগ্ন একটি রোগীর চিকিৎসার্থ তাহার ভৃত্য ক্ষ 
দ্বারা আমাকে আহ্বান করেন। আমি রোগীর গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটি সুন্দর যুবক রোগয্বপায় হত 
২ বড় কষ্ট পাইতেছেন। আমি রোগীর পার্গে উপবেশন করিয়া তাহার হাত দেখিতে চাহিলাম, কিন্ত কুৃহি 
বিশ্বয়ের কথা কি বলিব, তিনি আনাঁকে তীহার বাম হস্ত দেখিতে দিলেন। আমি তাবিলাম, হয় ত” দন ' 
যুবকটি জানেন ন! যে, চিকিৎলককে কোন্‌ হাত দেখাইতে হয়, নতুবা তাহার এ ব্যবহারের আর কি ক্র 
কারণ থাঁকিতে পারে? আমি কোন প্রশ্ন না করিয়া যুবকের বামহস্ত গ্রহণ করিয়া, তাহার নাড়ীর বেগ 
পরীক্ষা করিলাম । 
নয় দিন ধরিয়া আমি তাহার চিকিৎস। করিলান, কিন্তু দেখিলাম, এই নয় দিনই তিলি আমাকে 
স্টার বাম হস্ত দেখাইরেন। দশম দিনে আগি তাহার আরোগ্যঙ্সানের ব্যবস্থা দিলাম । দাঁমাস্থসের 
-*শাসনকর্তা আমার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে সন্ত হইয়া, আমাকে একটি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ উপহীর প্রদান করিলেন 
এবং আমাকে তাহার পারিবারিক চিকিংনক নিযুক্ত করিলেন। 
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আ্ানাগারে যুবক আমার চিকিৎসা-নৈপুণো মুগ্ধ হইয়া, আমাকে বদ্ধুভাবে গ্রহণ করিলেন এবং আমাকে তাহার 
বহস্তোদবাটন ক্গানাগারে লইয়! গেলেন। ভূতাগণ হার পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিলে দেখিলাম, তাহার দক্ষিণ হস্তটি নার 
চি নু আমি আরও বুঝিলাম, হাতটি অধিক দ্রিন কাটা যায় নাই এবং এই বাহুচ্ছেদনই তাহার ধোগের কারণ ।. 
তাহার এই অবস্থা দেখিয়া, আমার মনে যুগপৎ দুখ ও বিশ্ময়ের সঞ্চার হইল। আমার মনের ভাব ধু 
যুবক বলিলেন, “আপনি বিস্মিত হইবেন না, একদিন আমি আপনাকে আমার এই বাহুচ্ছেদনের লী 
বলিব, তখন বুঝিতে পারিবেন, এরূপ অন্ভুত কাহিনী আপনি জীবনে কোথাও কোন দিন শুনেন নাই।, 
স্নানাগার হুইতে প্রতা(গমন করিয়া, আনি তীহার সহিহ আলাপে প্রবৃন্ত হইলাম। আমি তাহাকে 
কথাপ্রমজ্গে বলিলাম, 'আপনি নগররাহিরে কোন উদ্ানভবনে বাস করিয়া, যদি কিছুদিন নির্মল বাযু ফেবল 
করেন, তাহা হইলে আপনার শরীর শীঘ্রই সুস্থ হইবার সম্তাবনা।__নগরবাহিরে দামান্থসের শামনকর্তা 
মহাশয়ের একটি উদ্ভানভবন ছিল, আমি যুবকের আগ্রহে তাহার সহিত সেখানে যাত্রা করিলাম । 
একদিন যুবক তাহার কাহিনী বলিতে আরন্ত করিলেন ।--মোসলের কোন সনত্ান্ত পরিবারে আমি 
জন্মগ্রহণ করি। আমার পিত! ভাই-ভগিনীতে দশটি কিন্তু আমার পিতার ভিন্ন তাহার সহোদরগণের 
সন্তান হয় নাই। আমি পিতার একমাত্র সন্তান। তিনি আগার সুশিক্ষার জন্য বিশ্র বায় ও আয়াদ 
স্বীকার করিয়াছিলেন । 
বরংপ্রীপ্ত হইলে আমি সন্ত্ান্তসমীজে নিশিতে আরস্ত করিলাম । এক শুক্রধারে আমি আমার পিতা 
ও পিতৃব্গণের সহিত মোগলের মস্জিদে নমীজ কগিতে গিয়াছিলাম, ননাজ শেৰ হইলে সকলে চলিয়া গেল, 
কেবল আমরা কজন গালিচার উপর বসির নান! বিষয় আপাপ করিতে লাগিলান। ক্রমে ভ্রমণ-বিষগ়ের 
প্রসঙ্গ উঠিল, সকণেই নানা স্ন্নর সুন্দর দেশের গল করিতে লাগিলেন। আমার এক কাকা বলিলেন, 
পৃথিবীতে যত দেশই থাক, মিসর দেশের ভ্তার সুন্দর স্থান আদ কোথাও নাই ।”-আগি তাহার কথা 
শুনির মুগ্ধ হইলাম, সেই দিন হইতে দিসর-দর্শনের আকাজগ আনার হৃদয়ে বলবতী হইয়। উঠিল! 
রা আদার পিতাও মিসরের পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি বলিলেন, “মিসরের সুন্দরীর মত সুন্দরী আর কোথাও 
উদ্রেক নাই, এত খশ্বধ্য আর কোন দেশেই নাই, নীলের মত নদ আর কোন্‌ দেশে আছে? কি নির্মল জল! 
সই কেম্দ শল্তস্তামন! ভূমি ! কাররোর মত নগর কি আর কোথাও আছে? পিরাগিড কি অত্যান্ত সামগ্রী, 
দেখিয়া বিশ্মরে স্তব্ধ হইগ্লা থাকিতে হনন। আমি যৌবন্কালে কয়েক বংসর গিসরে বান করিয়াছিলাম, 
জীবনে আর তেমন সুখের সময় আগিল না।, 
পিতার 'ও আমার পিতৃব্যের মুখে মিসরের এইরূপ গৌরবকাহিনী শ্রবণ করিয়া আমীর মনে হইল, যেমন 
করিয়াই হউক্‌, মিসর দর্শন করিতে হইবে। আমি পিতাকে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাত করিলাম, তিনি । 
বলিণেন, তিমি ছেবেমাহুষ, দেশপর্ধযটনের কষ্ট সহ করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ তুমি মিসর-দর্শনে 
শাঁতবান্‌ না হইয়া ক্ষতিগ্রস্থই হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। অবশেষে আমি আমার এক কাকার 
শরণ লইলাম । তিনি আমার জন্য ওকালতী করিনা পিতার মত করাইতে সমর্থ হইলেন, কিন্তু পিতা 
সম্পূর্ণ মত দিলেন না, স্থির হইল, হারা আমাকে দামাঙ্চসে রাখি?! সিসরবাত্রা করিবেন। আমাকে 
অগত্যা সেই প্রস্তাবেই সন্ত হইতে হইল ; -পিতৃ-আক্ত! 1 
আমি পিতা ও কাকাদের সঙ্গে মোসল হইতে যাত্রা করিলীম। দামান্থদ্‌ নগরে উপস্থিত হট”, 
সেখানকার সৌন্র্যা দর্শনে জমি দৌহিভ হইলান। দাসান্ধদে আগর একজন খা। সাহেবের গৃহে বাস 
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এরি 
আতইলাম। আদর নানাবিধ পণ্দ্রধা সঙ্গে লইয়া আমিয়াছিলাম, অল্প দিনের মধ্যেই ভাহা বিক্রয় 
ই কাঁিা যথেট লাভ গাইলাম, তখন আনার পিতা ও কাকারা আমাকে. দেই নগরে ্াধিয়া দামাল 
ত্যাগ করিলেন 
আসি স্বাধীন হইয়া সাবধানে অর্থব্যদ করিতে লীগিলাম। বলিযাছি, ব্যবসা নেক টাকা লাঁত 
পাইগাছিলাম, প্রকাণ্ড বাড়ী ভাঁড় লইলান, এবং তাহা সুন্দররূপে সঙ্জিত করিলাম। এং গৃহ একজন 
জঙ্থরীর__তাহার নাগ মদৌন আঁবদাল রহনন। এই প্রকাণ্ড বাঁড়ীর জন্ত আমাকে মাসিক ছুই সেরিফ 
( প্রায় সাত টাকা) খাত্র ভাড়! দিতে হইত | আমি এখানে আমার নবপরিচিত বন্ধুবান্ধবের সহিত্ত পরমস্ুথে 
ও আনন্দে কালবাপন করিতে লাগিলাম | 
একদিন অপরাহ্ন আমি আদার বারান্দায় বিনা বাঁয়ুদেবন করিতেছি, এমন সময় একটি অবগ্ুষ্ঠনবতী 
রমনী আমার গৃহে আপিরা জিপ্রাপা করিলেন, "আমি কোন প্রকার পণাদ্রব্য বিক্রয়ার্থ রাখিয়াছি কি 
না? রমণী আমার উন্তরের অপেক্গা না করিয়াই আমার গৃহকক্ষে প্রবেশ করিলেন। 'সীমি তাহার 
অনুগমন করিয়া, স্তাহাকে গৃহমধো সুথ।গনে উপবেখন করিতে অনুরোধ করিলে তিনি উপবেশন করিলেন । 
আমি বলিলাণ, "এখন আমার কাছে কোন পণাদ্রবা নাই, আপনাকে কিছু জিনিস দেখাইতে পারিলাম না 
বলিয়া আমি দুঃখিত হইগান।৮দুবতী অবগুঠন উন্মোচন করিয়া, ভুবনমোহন হাগ্তে আদার হৃদয় যুগ্ধ 
করিরা বলিলেন, 'আপনি ক্ষোভ তা!গ করুন, আমি আপনার নিকট কোন জিনিসের জন্য আসি নাই, 
আপনার সঙ্গে কিছুকাল আমোদ-প্রমৌদ করিব বলিয়াই আনিয়াছি।, 
আমি রমণীর কথা শুনিয়া পরম আঙ্লাদিত হইলাম? ভৃত্যগণকে কিছু সুমিষ্ট ফল ও কয়েক বোতল 
উৎকুষ্ট সুরা আনিবাত্র আদেশ প্রদান করিলাম । মদ্যপানে আমাদের প্রাণ খুলিয়া গেল, আমরা পরমানন্দে 
মধারাহি পর্যান্ত অতিবাহিত করিলাম। তখন আমার প্রথম যৌবন ; দেহে রূপ ও শক্তি উভ্নই ছিল। স্থদরীর 
সঙ্গনখ কাহাকে বলে, তাহার কোনও প্রততাক্ষ জ্ঞান আমার ছিল না। এই লোক-মোহিনী তরুণী উপযাঁচিক! 
 হুইয়া আমার সহিত প্রমোদ-নিশ। যাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করায় আমি ক্কৃতীর্ঘ হইয়া গিয়াছিলাম। তরুণী 
১ সুন্দরীর দেহে উচ্চুিত যৌবনের বিছবাতপ্রবাহ বহিতেছিল। সেই তরঙ্গে যৌবনন্বপ্ন সার্থক করিবার 
: অবাচিত স্থযোগকে কোন্‌ যুবক উপেক্ষা করিতে পারে? আমিও পারিলাগ লা। সীরা রজনী আমি 
তরুধীর আলিঙ্গনে যাঁপন করিলাম । পরদিন প্রভাতে রমপরী যখন বিদাযগ্রহণ করিবেন, সেই সমরে আমি 
ভীহার হস্তে দশটি মেরিফ প্রদান করিতে উদ্যত হইলাম, রমণী তাহ! প্রত্যাধ্যান করিয়া! বলিলেন, "ও কি 
কথা, ঝ্বামি উহী কখনই লইব না, কোন স্বার্থলোভে ত' আমি এখানে আসি নাই। তুমি আমার 
মনে বড় কষ্ট দিলে, আমাৰ এ কষ্ট দূর হয, যদি তুমি আমার নিকট হইতে দশটি সেরিফ গ্রহণ 
কর।সথন্ানীর আগ্রহে তাহার দিকট হইতে দশ সেরিফ গ্রহণ করিলাম । যুবতী বলিলেন, “ভিলদিন 
পরে সদ্ধাকালে আমি আবার আসিব, তুথি প্রস্তুত থাকিও ।-_আলিঙগন-ুম্ধনে আমার অতৃপ্ত পিপাসা 
কথক্চিত প্রশমিত করিয়া, যুবতী বিদারগ্রহণ করিলেন, আমার হৃদয় অবসন্ন হইল, আমীর মন সুন্দরীর 
সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 
7 তিনদিন পন্সে সন্্যাধাগে যুব আবার আঙিলেন, আবার দেই তাবে অ্রান্ত আমৌদ-প্রযোদে 
প্রমোদ-নিশার অবমান হইল। প্রভাতে বিদাযগ্রহণকালে প্রেমমরী আমাকে আবার দশটি সেরিফ প্রদান 
করিলেন, পাছে তিনি অদনষ্ট হন, এই ভয়ে আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। 
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প্রণয্িনীর 
ন্মরী উপহা'র 


মীজন্ত থাকৃ-_ 
প্রেমলীলা 
চলুক 


ভে, 


ব 


গুরুষের পীরি- 
তের আবার 
মূল্যকি? 


খা 


তৃতীয়বার যুবতী আমার গৃহে আদিলেন। মহানন্দে ও পরম নিংশস্কচিন্তে আমাদের দগ্ঘপান চলি 
লাগিল। সুন্দরী নস্পানে প্রছুষ্লিতা হইয়া মুক্তহ্ৃদয়ে আমাকে জিজ্ঞাদা করিলেন, পপ্রিয়তম, প্রাণাধিক), 
আমার সম্থন্ধে তুমি কি মনে কর? আমি কি সুন্দরী ?- ভোমার মনের সত নই ?”-_-আমি সহান্তে বলিল, 
*প্রিয়তমে, তুমি বূপসীরাণী! তুমি আনার প্রাণগ্রেরসী, তুমি আমার হৃদয়রাজোর সামান্জী, তুমি আমার 
সুলতীনা, আমার জীবনের মকল আখ ভোমার উপরেই নির্ভর করিতেছে 1*--যুবতী বলিলেন, “যাও 
যাও প্রাণনাথ, তুমি আর মন-রাখা কথা বলিও না, আমাকে দেখিয়া ভুমি এই কথা বলিতে, কিন্তু যদি 
তুমি আমার সথীকে দেখ, তাহা হইলে তাহার পদতলে লুটাইর| পড়। আমি তাহাকে তোমার কথা 
বলিশাছি, সে তোমাকে দেখিবার জ্ন্ত বড়ই ব্যাকুল হইরাছে, তাহাকে আমি তোঁনার কাছে লইয়া 
আদিব।৮--আমি বণিলান, প্তোঁধার যেরূপ ইচ্ছ! করিতে পার, কিন্তু প্রিয়তে ! ভুমি নিশ্চয় জানিও, 
'আমার,এ, চক্ষু তোমার রূপে ঘেমন মুগ্ধ হইয়াছে, এমন আর কাহার ৪ রূপ দেখিমা হইবে না আর 
কাহারও পী্ষনে এমন মছিবে না 1”__পআচ্ছা, ভা দেখা যাইবে, দেখিব, তোনার হৃদয় আমার প্রতি 
কেমন ।”--বলিরা' আসক্তা। বুবতী'মোহন কটাক্ষে বিদুৎ হানিলেন। 

এ ম্দ্ধে আর কোন কথা হইল না । পরদিন প্রভাতে যথানীতি বিদার-ুঙ্গন প্রদান করিয়া, যুবতী প্রস্থান 
করিলেন ) গরস্থানের পুর্বে আমার হস্তে পুর্বাবং টাকা গ্রাদান করিলেন, কিন্ত -এবার দেখিলাম, দশটির পরিবর্তে 
তিনি পোন্রেটি সেরিফ দান করিয়াছেন; আমাকে লইতে হইল | তিনি বলিলেন, “হই দিনের মধ্যে আমার 
সথীকে লইয়া আমিব। তুমি তাঁহাকে ভালনূপে অভার্থনা করিবে, সন্ধার পরই আমাদের আসিবার সুযোগ |” 

আমি গৃহকক্ষগুলি আরও উত্তমরূপে সজ্জিত করিলাম, এবং যথাসময়ে আমি অধীর আগ্রহে 
জন্দরীদয়ের জগ্য গুতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সন্ধার অবাবহিত পরেই সুন্দরী আমার গৃহে পদার্পণ 
করিলেন। অবগুঠন উন্মোচন করিলে দেখিলাম, আদার প্রেরনীর কথা একটুও মিথ্যা নহে, তাহার 
সী সতাই অপরূপ সুন্দরী এবং অপেক্ষাকৃত বযঃকনিষ্ঠা। এমন বর্ণ, এমন দূপ, এমন বেশভৃষা, 
সর্বোপরি এমন মনোহর কটাক্ষ ও সুললিত কগস্বর যে, আমি বোধ করিলাম, .পৃথিবীতে এমন সুন্দরী 
আর দ্বিতীয় নাই ।__আমি সুন্দরীর প্রতি অত্যন্ত সৌজন্য প্রকাশ করিরা, ছুই চাঁরিটি কথ। বলিতে 
উভয় যুবী হাসিয়। বলিধেন, "ও পকল ভদ্রতার কথ। এখন থাকুক এসো, আমোদ-প্রমোদ করা যাক, 
সারের যাহা শ্রেষ্ট সুখ, তাহা উপভোগ কর 1” ূ 

আমার প্রেয়পীর দখী আমার পাশে বসিয়া, হালি হাদিযুখে আড়নয়নে ক্রমাগত আমার দিকে চাহিতে 
লাগিলেন। মরি মরি, কি নর্লততাপুর্ণ হাস্ত, কি প্রেম-উছলিত নয়নভঙ্গিম। ! আমি আর কোন প্রকারে 
আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না, তাহাকেই আমার হৃদয়রাজ্যের রাণী বলিগ্! মনে করিতে লাগিলাম। 
আমার প্রাণ তাহার প্রণয়লালসার আকুল হইয়া উঠিল। নবীনা সুন্দরী কত আদরের--কত্ত সোহাগের 
কথ। বলিয়া আনার হৃদয় গলাইরা ফেলিলেন। 

আমার ভাব দেখিরা, আগার প্রথমা প্রেয়মী কেবল হাসিতে লাগিলেন ঠবজিলেন, “কেমন, আমি 
যাহা বলিযাছিলাগ, ভাহাই ঘটল কি না? তুমি এত অল্প সময়ের মধ্যেই তোমার প্রতিজ্ঞা ভূলিলে, 
ছি, চি, পুরুষের পীরিত বড় অপার 1”-আমি বলিলাম, “তোনার মন বড় কুখাসত, আদি কি পীরিতে 
পড়ি এত আদর-্ দেখাইতেছি ? উসি কন ভাগ্যে আনার গৃহে আসিযাছেন, আমার যতদূর সাধা, 
উহার আদর করিব, ইচ্ছাই ৩ ভদ্রতার নিয়ম 1” 
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২ ক্রমেরআমাদের মগ্পান চলিতে লাগিল, শেষে আর কোন মক্কোচ রহিল না, আমি ও নবাগত! পরেদিকা-_ ধীর প্রণয় 
টয়ের পরস্পরের প্রতি প্রেমের ইঙ্গিত প্রকাশ গাইতে লাগিল। প্রথম! যুবতী তখন মধুর হাদি হাসিয়া ডিএ 
ধন, "ভাই, আমার লী আজ আমাদের অতিথি। স্তরাং উহীর প্রতি আগাদের দম্মান প্রকাশ আগ্রহ 
কর বর্তব্য। আজ রজনীতে তুমি উহাকে তৌমার শহ্যানঙ্গিনী করিতে অতিথির প্রতি ম্মান প্রকাশ ফিট 
: ০ করা হইবে।» আমি ইহাতে মৌখিক আপত্তি প্রকাশ করিলাম, কিন্তু আমার প্রণগিনী তাহাতে 
কর্ণপাত ন! করিয়া, নবীন প্রেমিকাকে কামার সহিত রাব্রিযাপনের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। 
তাহার আদেশে শখ্যারও সেই প্রকার বন্দোবস্ত হইল। দথীর সহিত আমাকে একঘরে থাকিবার ব্যবস্থা 
* করিয়া দিয়া আমার গ্রণগিনী 
কঙ্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। 
নবীনা সুন্দরীকে এমনভাবে 
, পাইয়া, আমিও আর ধৈর্যধারণ 
- . করিতে পারিলাব ন!। স্ুরাপানে 
তখন আমাদের ইন্জিরগুলি মন্ত 
হইয়া, উঠিয়াছিল। হিতাহিত 
বিবেচনাও তথন ছিল না। চজ্জের 
ন্তায় বিমল রূপজ্যোতিঃ-প্রভা- 
সবিতা, আদবপানমত্তা তরুণীকে 
আমার হৃদয়ে ধারণ করিলাম । 
মনে হইল, ন্বর্গরাজা আমার 
করারতভ। মদনোৎসবে নিশার 
অধিকাংশকাল অতিবাহিত করি- 
বার পর নিদ্রাঘোরে আমরা 





লাক্স 
আচ্ছন্ন হইলাম। প্রভাতে নিদ্রা হাল্লা 
ভঙ্গ হইলে অন্কুভব করিলাম, প্রেমা- 

1 সুন্দরী তখনও আমার পারে হিল্গন্ন 
শার়িতা। কিন্ত আমার দেহ ॥ ঁ ঢূ 
যেন স্বেদজলে আর্ বলিয়া বোধ :1 ? ৰা রে 
. হইল। শব্যা হইতে উঠিয়াই যাহা. .- ণঁ ২ লিল টিন, নল 


র্‌ 


দেখিলাম, তাহাতে আমার নেশা ছটিনা গেল) দেখিলান, যুবতীর গণদেশ অন্্রাথাতে ছিন্ন--তরূণী রক্তাক্ত 
 দেছে নিষ্পদ্ভাবে রহিয়াছেন। আমার বন্তাদিও রক্তরঞ্িত | শয্যাত্যাগ করিয়া! শঙ্কিত ভ্বদয়ে 
"প্রথমা প্রণয়িনীর সন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও তাহার দেখা পাইলাম না। তখন বুঝিলাম, ঈর্ধাবশে : 
সুন্দরী, আমার নবীন প্রণরিনীকে হত্যা করিয়া গলাইয়াছে। টা 
) কি করিব, কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। অবশেষে দেই দিন রাত্রিতে চন্জালৌকে আমি গৃহের মেঝে . 
সত, কয়েকখানি মার্কেল টানি তুলিয়া ফেলিয়া, একটি গছ খনন করিলাম। তরুণীর মৃতদেহ দেই $] 
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প্রমোদ-শযা! গর্ে সমাহিত করিয়া, আবার পূর্ববৎ টালিগুলি জীটিয় দিবাম। তাহার পর আমি বন্ত্যাগ করিত, 


বিতীধিকায় 
দেশাস্তরে 
পলায়ন 


মনিদর্শন 
জামাল 
টন 


গড] 


বাষ্টির হইতে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, যাহার গৃহ ভাড়া লইঘাছিলাণ, তাহার, নিকট উপস্থিত হইলাম 
বধিলাম, “আমি :দেশত্রমণে যাত্রা করিব, আপনি এই টাবী রাখুন, আমি এক বুঁজরের বাড়ীভাড়া অরিন 
দিয়া যাইতেছি।”-_তাহার পর আমার যাহা কিছু অর্থাদি ছিল, তাহা লইয়া অশ্বারোহছণে কায়রো যার 
করিলাম । চে 

কাররে! নগরে উপস্থিত হইয়া, আমার কাকাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম, তাহারা আগাকে দৃহসা সেথা। 
দেখিথা বিস্মিত হইলেন, কারণ, তেমন অসনরে আমার সেখানে উপস্থিত হইবার কোন হেতুই ছিল লা। 

বাবা ও কাকার! সেখানকার কাঁজ শেষ করিয়াছিলেন, তাহারা আমাকে তাহাদের মঙ্গে লইয়া 
গোসল-যাত্র। করিবার অভিপ্রা্ প্রকাশ করিলেন, কিন্ত আমি সে প্রস্তাবে সম্মত হইলাম নী। তাহাদের 
বাণ ছাড়িগ্া। নগরের এক প্রান্তে গিরা আমি গোপনে বাপ করিতে লাগিনাধ, তাহাদের মহিত সাক্গাং 
পর্ধান্ত করিলাম না। 

তাহারা কায়রে৷ পরিত্যাগ করিলে আগি অপেক্ষাক্কত নিশ্চিন্ত হইলান। তিন বদর কায়রো নগরে বাস 
করিলাম | আমি যতদিন কাররে! নগরে ছিলাখ, নিঃমিতরূপে দানাক্ধদ্‌ নগরে আমার বাড়ীভাড়! 
পাঠাইতাম। কারণ, সেখানে প্রত্যাগদন করিয়া করেক বতসর বাপ করিবার বাগনা ছিল। 

কিছুদিন পরে অর্থাভাব হইলে আগি কাররো হইতে দাণাস্থদে ফিরিয়া চলিলাম। আমি জনুরীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিলে দে মহানদেে আনার অভার্থনা। করিল। আমি তাহার মহিত আগার বাঁদা 
উপস্থিত হইলাম ) দেখিলাম) যে ভাবে আমি দ্বার বন্ধ করিগা গিগাছিলান, তাহা সেই ভাবেই বন্ধ করা 
আছে) দ্বারে মোহর করিয়া গিরাছিলাম, মোহর অবিষ্কত রহিয়াছে। দ্বার খুণিরা আমি দেখিলাম, 
যাহা! যেখানে রাখিয়া গিরাছিলান, তাহা সেই স্থানেই দেই ভাবে আছে, কিছুই স্থানাগ্ুরিত হর নাই। 

ঘর পরিষ্কার করিবাগ সনগ্ধ যে ঘরে আনি নব প্রণরিলীকে পইরা আখোদ-প্রযোদ করিগাছিলাম, সেই ঘরে 
এক ছড়। মুক্তানালা কুড়াইয়া পাইনা | নানাছড়াটি স্বৃহত ছুশ্জাপা মুক্তান গাথ। আদি ভাহ। দেখিবামাত্র 
বুঝিলাম, যে যুবতী নিহত হইয়াছে, ইহা! তাহারই দাঁলা। মালা দেখিনা আমীর মনে পূর্বকথা শ্বর্ণ 
হইল, চক্ষু দিয়া অক্রধারা পড়িতে ঘাগিন। আমি মালাছড়াটি মাদরে বুকে নইগা অনুরাগভরে চু 
করিতে লাগিলাম। 


রঃ 





বড় পথশ্রম হইগ্লাছিল, কেক দিন বিরান করিলাম ) বিশানাস্তে আবার আযোদ-প্রমোদে মন্ত ". 


হইলাম। ক্রেঘে আমার টাকা দুরাইয়া আপিল, শেষে এমন হইল যে, আমার গৃহের সাজসজ্জা বিক্রম ন। 
করিলে আর দিন চলে না! 

এই অবস্থা ঘটলে আমি ভাবলাম, প্রথমে আর ঘরের সরঞ্জাণ বিক্রয় করি কেন? মৃত! যুবতীর 
যে মুল্যবান মুক্তার মালা আমার কাছে রহিয়াছে, তাহাই গ্রথনে বিক্রম করি, তাহাতে অনেক টাকা 
পাওয়| যাইবে, কিছু দিন বেশ স্ফত্তি চলিবে। 

বাজারে আমিয়া, একজন দালাপের নিকট উপস্থিত হইণাম, তাহাকে গোপনে ডাকিয়া 
দেখাইলাঁম | সে নালা দেখিয। তাহার অশেষ প্রশংসা করিল ,--বলিল, "এ থে অত্তি মহামুর 


ল্য জবা 1৮ 
-দালাল বদাগরগণকে সেই মাল! দেখাইতে লইয়া গেল, আমি একজন রন্ব্যবসায়ীর দোকানে বসিয়! 


ফলাফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমি ভাবিলাম, দই হীজার দেরিফ নিশ্চয়ই পাইব। ক র 


£ 
ুক্তামালা 


৫ 


৮ 


৮৮5 


রণ কিয়ংঙ্ণ পরে 'ফিরিয়। আসিয়া যাহা! বলিল, তাহাতে হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। সে বলিল, 
পুজা গুলি ঝুঁটামতি, মালার দাম পঞ্চাশ সেরিফের অধিক হইবে না1”_-আমীর টাকার বড়. দরকার, 
সঃ তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া বলিগাণ, “যাহা হর, তাহাতেই বিক্রম করিয়! টাকা আনিয়। দাও।” 

আমি বুঝিতে পারি নাই যে, একজন জঙ্ছরী এই মালা আমার কি না, তাহ; পরীক্ষার জন্যই মালার 
এই দাম বলিরাছিল। মালাটি বাস্তবিক ঝুঁটা মতির ছিল না, কিন্তু আমি তাহ! প«.7. সেরিফেই বিক্রয় 
করিতে চাহিতেছি শ্তনিয়া, দেই জঙ্ুরী দালালকে লইয়। ফোতোয়ালের নিকট উপস্থিত হহল এবং বলিল, 
এ জিনিষ চোরাই মাপ, ছুই পহত দেরি মূল্যের এই মুক্তামালা চোর পঞ্চাশ মেরিফে বিক্রদন করিতে 
আসিয়াছে ।? 

কোভোরাল আপিয়া আমাঁকে জিজ্ঞানা করিল, আমি পঞ্চাশ গেরিফে এ মালা বিক্রয় করিতে 
প্রস্তুত আছি কি না? মাগি তাহা স্বীকার করিলে, কোতোয়াল ছকুম করিল, আমি যতক্ষণ 
চৌধা স্বীকার না করি, ততক্ষণ লৌহদপু দ্বারা আমাকে গ্রহার করা হইবে। তাহাই হইল, আঘাভ- 
ব্্ণায় কাতর হইয়া আমাকে মিথ্যাকথ! বলিতে হইল) কহিলীম, “আমি মালা চুরি করিয়াছি।” 
শুনি।! কোতোয়াল আমার দক্ষিণ হস্ত ছেদনের আদেশ করিল। 

যে জ্ছরীর নিকট আমি ঘর-ভাড়া ইরা বাঁস করিতেছিলাম, আধার ছুর্নাতির পরিচয় পাইয়া, সে 
অনেক তিরস্কারের পর তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিবার জন্ত আমাকে আদেশ করিল। আমি অনেক 
অনুন্য-বিনয করিয়া আরও তিন্‌ দিন সেই গৃহে বাস করিবার অনুমতি পাইলাম । 

কিন্তু তখনও আমার ছুঃখের অবসান হয় নাই, যে জঙ্থরী আমাকে ধরাইয়! দিয়াছিল, তিনদিনের 
মধ্যেই সে একদল পুলিস-কর্মুচারী লইয়া, আমার্‌ বাদায় উপস্থিত হইল। তাহাদের অভিপ্রায় কি, 
জিজ্ঞাসা করিবামাত্র সাহারা! আগার হাত-পা বাধিযা। ফেলিল। "তাহারা ক্রোধে গর্জন করিয়া বলিল, 
“এই মুক্তাখালা দামান্বসের শাসনকর্ভার, তিন বংসর হইল, তিনি ইহা হারাইয়াছেন; কেবল তাহাই নহে, 
সেই সঙ্গে তাহার একটি সুন্দরী কন্যাও কোথার অন্তহিত হইমাছে। আনি বলিলাম, “আমাকে শাদনকর্তী 
মহাশয়ের নিকট লইয়া চল, আগি তাহার নিকট সকল কথা বলিব, তিনি আমার গ্রাতি যে দণ্ডের 
ব্যবস্থা করিবেন, আমি তাহাই নতশিে গ্রহণ করিব ।” 

আমি দামাঙ্কমের শীদনকর্তীর সম্মুথে নীত হইয়া, তাহাকে সকল কথ! খুলিয়া বলিলাম, তিনি 

তাহা বিশ্বাস করিয়। আমাকে মুক্তিদানের আদেশ করিলেন, এবং বে জন্থরীর ধূর্ততার আমার প্রতি 
এরূপ দগ্ুবিধান কর! হইয়াছিল, সেই ধূর্ের প্রতি তাহার দক্ষিণ হস্ত ছেদনের আদেশ প্রদত্ত হইল। 

অনন্তর শাসনকর্ত। মহাশয় আমাকে বলিলেন, প্বৎস, এই মুক্তামালা যে কিন্ধণে তোমার হস্তগত 
হইয়াছে, তাহার বিবরণ শ্রবধ করিলাম। আল্লা কখন্‌ যে কাহার প্রতি কোন্‌ অপরাধে কি 
দণ্ডের বিধান করেন, তাহা আমরা! বলিতে পারি না। তোমার কাহিনী শুনিয়া আমি ভুদক্ধে যে 
আঘাত পাইলাম, তাহার তুলনা হয় না। আমার কাহিনী গামি তোমাকে বলিতেছি; তুমি যে 
ছুই যুবতীর কথা বলিলে, তাহারা আমার ছুই কণ্য1। প্রথমে যে যুবতী তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়া 
/ভামীর প্রণয়প্রার্থনা করিয়াছিল, সে আমার জ্যেষ্া কন্যা; আমি কাঁয়রে! নগরে আমার ্রাতু্পৃত্রের 
'লহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলাম। বিধব! হইয়! হতভাগিনী আমার গৃহে ফিরিয়। আইদে এবং কারো 
নগরে সে যে প্রকার দু্ীতি শিক্ষা করিয়াছিল, এখানে তাহারই পরিচয় দিতে আস্ত করে। তাহীর 
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এখানে আসিবার পূর্বে আনার দ্বিতীয়া কন্া--তোমার আলিঙ্গনপাশে বাহার মৃতু হয় বললিতেছ, সে. 
বিশেষ সুগীল। ও নচ্চরিত্র! ছিল, কিছু তাহার জোষ্টা ভগিনীর সহবাসে ও দষ্টান্তে তাঁচার চরিত্রও ক্রমে ; টড, 
কলঙ্কিত হইয়া উঠে। 

“আমার দ্বিতীয়া কন্ঠার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া, আগি লোষ্ঠা কন্ঠাকে তাহার কথ। জিজ্ঞাসা রর 
কিন্তু দুশ্চারিণী রোদন করিতে করিতে বলিল, “বাবা, সে তাহার উত্ক্ পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে সজ্জিত 
হইয়া বাহিরে গিয়াছে দেখিমাছি, তাহার পন আর ভাহাকে দিরিতে দেখি নাই ।”-আমি ভাহার 
অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠাইলান, কিন্ধ কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না৷ আমার জোট্ঠা কল্ঠা 
অনুতপ্ত হইয়। দিবারাত্রি ক্রন্দন করিতে লাগিল, আঘি ভাবিতাম, সে ভগ্রীর বিরহেই রোদন করিতেছে, 
সেই-ই যে-তাঁভার কনিষ্টা ভগিনীর প্রীণহঙ্ী, তাহ! আমি জানিভান লা। যাহা ভউক, নিরন্তর 
অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া, শেষে সেও প্রাণত্যাগ করিয়াছে; সাহার পুর্বে সে তাহার মাতার নিকট লিজের 
ছু্বার্ধোর কথা বলিরাও গিগনাছে। স্থুতরাং বতস, এখন বুঝিতেছি, আমি তামারই ন্যায় দ্রভাগ্য। এস, 
আমর! একত্রে বাস করি, এবং পরস্পর শ্লেভবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া! পরস্পরের হদয়ে শান্তি দান করি। 
আমার তৃতীরা কন্তা অতীব সুশীলা, এবং যর্ধাপেক্ষা অধিক সুন্দরী, আমি তাভীকে তোমার ভস্তেই 
সমর্পণ করিব । আশা করি, তুমি তাহাকে বিবাহ করিগা অতঃপর শ্বুধী হইবে। আমি আমার 
সমস্ত সম্পন্তি তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়। যাইব, আমার পুত্রসন্তান নাই ।” 

'আঘি তাহার পদতলে পড়িস্া তাহার মনে যে কষ্ট দিয়াছি, সেজগ্ঠ ক্ষপাগ্রার্থনা করিলাম । তিনি 
আগার হাত ধরিরা উঠাইলেন এবং সঙন্গেহে বলিলেন, 'বথেষ্ট হইয়াছে, এ সর্ল কথার আলোচনা আর 
আবন্যক লাই।”--অনস্থর অবিলঙ্ষে সাক্ষী ডাকিয়া তিনি তাহার তৃতীয়! কন্ঠার সহিত আগার বিবাহ দিলেন । 

তাহার পর আমি অবগত হইলাম, আমার পিতার মৃতু" হইবাছে, পিভৃব্য আমাকে স্বদেশে উপস্থিত 
হইয়া পৈতৃক সম্পন্তথি অধিকার করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। যে লোক এই গন্ধ 
লইয়া আমার সন্ধানে আসিয়াছিল, এক দিন পথে হঠাৎ তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, কিন্ত আমি আমার 
শ্শ্তরকে তীহার এই বৃদ্ধাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলাম না। আমি আমার কাকাকে আমার 
সকল সম্পত্তি ভোগ করিবার জগ্ত অন্থরোধ করিলীম। আপনি এখন আমার দক্ষিণ হস্তচ্ছেদনের 
কাহিনী শুলিলেন, চিকিৎসার সময় আপনাকে বাম হস্ত দেখাইয়া যে অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছি, 
অবস্থা-বিবেচনায় তাহা নার্জনা করুন। 

ইনু্রী চিকিৎসক বলিল, “এই যুবকের চিকিৎসার পরেও অনেক দিন আমি দাঁমাঙ্কসে বাস করিম্নাছি, 


দামাস্সদেণ শাসনকর্তা সেই যুবকের শ্বশুরের মৃত্যুর পর দেশপর্ধ্যটনের ইচ্ছা ব্লবতী হওয়ায়, আমি " ূ 


গাবস্ত দেশ ও ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া, আপনার রাজধানীতে আসিয়া বাস করিতেছি । এখন বিবেচনা 
করিয়া দেখুন, আমার এই কাহিনী অতি অদ্ভুত কি না?” 

স্থলতান বলিলেন, “অদ্ভুত বটে, কিন্ত কু ভাড়ের গল্পের মত নহে। তোমাদের সকলেরই ফাাসী 
হইবে 1” তখন দরজী সভয়চিত্বে সুলতানের চরণ বনদপা করিয়া তাহার অনুমতি প্রার্থনা কর 
সুলতান তাহাকে গন্প বলিবার অনুমতি দান করিলে, সে বলিতে আরম্ভ করিল। এ 


কর কক 
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এই ন্গরে একজন ধণিক আজ দুই দিন হইল আমাঁকে নিমগ্ন কগিযাছিলেন। তাহার গুহে নিমন্ত্রণ 

রাখিতে গিয়া দেখিলাম, সেখানে আরও বিশ জন নিমন্ত্রিত বাক্কির সমাগম হইয়াছে । 

'গুহস্বামী বাহিরে গিয়াছিলেন ; দেখিলাম, কির্ৎকাঁল পরে তিনি একটি সুপরিচ্ছদশোভিত সুন্দর বুখককে 
সঙ্গে লগা ফিরিয়া আসিত্তেছেন ; যুবকটি খজ। আমৰা গৃহস্থামীকে দেখিয়া তাহার প্রতি সম্মান প্রাদর্শনার্থ 
উঠির। দাড়াইলাস, ভীহার পর যুবককে আমাদের পাছে উপবেশনের জঙ্ত অনুরোধ করিলাম | যুবক 
বসিলেন বটে, কিন্ত তৎক্ষণাৎ অদূরবর্তী আসনে একটি নাপিতুকে দেখিয়াই আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া 
যাইবার উপক্রম করিলেন; তাতা দেখিয়া আমরা সকলে বিশ্মিত হইলাম। গৃহস্বামী তাহার এই বিচিত্র 
বাবহারের কারণ জিজ্জানা করিলে, ঘূবক বিরক্তভাবে বলিলেন, “না মহাশয়, আমাকে এখানে আর 
একদগ৪ থাকিবার জগত অন্থুরোধ করিবেন না, তরী খালে নাপিত বসিয়া আছে, আমি এরূপ দুর্বৃত্ত 
লোকের সহিত একর বসিতে ইচ্ছা করি না।” 

আমরা খুবকেদ কথ! শুনিয়া আর? অধিক বিশ্মিত হইলাম! লা জানি, নাপিত্ের কি অপরাধ, 
তাহা বুঝিতে না পরিয। লাপিতের প্রতি আমাদের মনেও অশ্রদ্ধার সার হইল | আগা কৌতৃহলাক্রাস্থ 
হয়৷ যবককে তাহার জোধের কারণ জিজ্ঞানী করিলাম । বুবক বলিলেন, “না মহাশয়, আদি এখানে 
'আর মুহর্ভনাএ অপেক্ষা করিব না। এই নাপিত আমার খঙ্জ ভপ্চযার কারণ এমন কি, আদ যে সকল 
বসথণা ভোগ করিনাছি, হাহ1ও উহ্থার জগ্ত | যাহাতে এ দুর্বৃত্তের মখদশন করিতে না হয়, সেই জন্ত 
আমি বোগ্দাদ ছাড়িয়া এখানে আসিঘাছি ; কিন্ত হতভাগাটা! দেখিতেছি, 'এখালে৪ আপিয়া জুটিয়াছে! 
আমি আজই এ নগুণ ভাগ করিব, যেখানে গেলে আর কথখন9 উহার যুখদশুন করিতে লা হয়, 
আমি সেহথানেহ থাকিবান প্রান পাইব1৮-নঘুব্ক কিছুভেই সেখানে কাড়াহবেন না, 'আনর9 ঠাহাকে 
ছাড়ি লা, অবশেবে তিশি আঘাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়। আনে বাঁধলেন এক নাপভের 
পিকে পৃষ্টদেশ স্থাপন করিরা। ধীরে ধীরে ভাহার পূর্ববকাহিনী বগিতে আরম্ত করিলেন! 

আমার পিহা বোগ্দাদের একজন প্রধাপ গাজকম্মচারী ছিপেন। আমি তাহার একদার পুজ। 
তিনি আমাকে তাহীর পদোচিত শিক্ষা প্রদান করিতে ক্রুটি করেন লাই । তাহার মৃত্ার পর আদি 
তাহার পৰিতাক্ত সম্পত্তির উদ্তরাধিকারী ইইলীম, এবং সেই সম্পন্তির অপবাদ লা করিয়া ভাভার সঙ্গাবহারে 
প্রবুন্ত হইলাম। সর্বসাধারণে আমার সুবুদ্ধির পরিচর পাইয়া আমাকে আদুরিক শ্রদ্ধা করিতে লাগিল । 

যৌবনপথে পদার্পণ করিনেও প্রণয়ের সহিত আগার কোন পরিটয় ভয় নাহ । বণিতে কি আগি 
স্ত্রীজাতিকে ব্বণাহ জ্ঞান করিতাম, কখনও তাহাদের সংস্পর্শে আসিভাগ না। একদিন রাজপথে ভ্রমণ 
করিতে করিতে দেখিলাম, 'একদল স্ত্রীলোক আমার দিকে অগ্রসর হহতেছে। আদি ভাহাদিগের 
ৃষ্টিপথ হইতে দূরে যাইবার জন্য আর একটি ক্ষুদ্র পথগ্রান্তে একটি গৃহের সম্ভুথগ্বিত একখানি চৌকীতে 
উপবেশল করিলান | আমার সম্মথে একটি গৃহ, গুহের একটি বাতারন উন্মুক্ত ছিল, সেই বাতায়ন" 
পথে সহসা একটি সুন্দরী যুবতীর মুখ দেখিতে পাইলাম । সেই মুখখানি বড়ই সুন্দর--তাহা দেখিয়া 
আমার চক্ষু যেন ঝলসিয়া গেল! সুন্দরী আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই সুমধুর হান্ত করিলেন, ষে হাসি 
আমার প্রাণ কাড়িয়া লইল, আমি স্ত্রীজাতির গ্রাতি দ্বণ! ভুলিলাধ, প্রেনপূর্ণনৃষ্টিতে যুবতীর মুখের 
দিকে চাহিলাম, কিন্ত যুবতী আমার হদয় জগ কথিয়া, জানালা বন্ক করিয়া চলিয়া গেলেন) আর 
. তীহীকে দেখিতে পাইলাম না। 
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আমি আপন ত্যাগ করিয়া উঠিব, এমন সমদ্দ দেখিলাম, একজন কাঁজী অশ্বতরে আরোহণ করিয়া 
কম্েকজন দঙ্গীর সহিত সেই গুহদ্বারে অবতরণ করিলেন। আনি বুঝিলাম, এই কাঁজীই আমার চিত্ত- 
হারিলীর পিতা হইবেন। ৃ ডে 

বাড়ী ফিরিলাম, কিন্ত ঘে মন লইয়া গিয়াছিলাম, সে সন আর ফিরিল না; প্রেমের প্রথম” আক্রমণ 
আনার ছুঃদহ বোধ হইল। আমার জর হইল। বাড়ীর সকলেই মহাচিন্তিত হইলেন। সকলে 
আমার হঠাৎ অন্ুখ হইবার কারণ জিজ্ঞাপা করিলেন, কিন্ত প্ররুত কারণ আমি কাহারও নিকট 
প্রকাশ করিলাম নাঁ। আমি কোন কথা৷ বলিলান ন! দেখিয়া, তাহাদের আশঙ্কা সমধিক বদ্ধিত হইল। 
চিকিৎসা আরম্ত হইল, কিন্তু উষধে রোগশাস্তি হওয়া দুরের কথা, প্রতিদিন রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 

অবশেষে আমার আত্মীরগণ আমার জীবনের আশা! পরিতাণগ করিলেন। আমাদের বাড়ীর কাছে 
একটি বুদ্ধ বাস করিত, আদার রোগের কথা শুনিয়া সে আমাকে দেখিতে আপিল, অনেকক্ষণ 
মনোযোগ সহকারে আমাকে দেখিয়া বৃদ্ধী,-কিরূপে বলিতে পারি না, আমার প্রকৃত বাধি নির্ণয় 
করিল। বৃদ্ধা আমার সহিত গোপশে আলাপ করিতে চাহিলে, কক্ষ হইতে সকল লৌক বাহির 
হইলেন, সে কক্ষে কেবল আমি ও বৃদ্ধ৷ রহিলাম। 

বৃদ্ধা আমাকে শ্সেহপুর্ণ স্বরে আনার রোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া, কোন উত্তর পাইল ন 
দেখিয়া, ধীরভাবে আমাকে বলিল, “বংদ, তুমি আমীর নিকট অনর্থক প্রকৃত কথা লুকাইতেছ, আমি 
তোমার রোগ কি, বুঝিতে পারিয়াছি ; তুমি প্রেমজরে আক্রান্ত হইয়াছ, আমি তোমার ব্যাধি আরোগ্য 
করিতে পারি, কিন্ত কোন্‌ সুন্দরী তোমার মন চুরি করিয়াছে__কাহার প্রণয়-লালসায় তুমি গ্রেমজ্জরে কাতর 
হইয়াছ, তাহা আমীকে না বলিলে আমি কোন ফল দেখাইতে পারিৰ না । যদি তুমি সকল কথা 
খুলিয়া বল, তবে আমি তোমার উপকারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে পারি 1” 

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া যদিও আমার মনে আশার সঞ্চার হইল, তথাপি আমি তাহার নিকট হৃদয়দার 
উদঘাটিত করিভে পারিলাম না। আমি তাহার দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। বৃদ্ধা 
বলিল, “বুঝিয়াছি, বাছা, লজ্জায় তুমি কোন কথা৷ বলিতে পারিতেছ না। যদি তুমি মনে করিয়! 
থাক, তোমার গোপনীয় কথা আমাকে বলিলে তাহা প্রকাশিত হুইয়া পড়িবে, তবে সে ভয় ত্যাগ কর 
তোমার মত অনেক যুবকই প্র প্রেনব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু আমি সকলকেই আরোগ্য । 
তোমারও গীড়া আরোগ্য করিতে পারিব, এ ভরসা আমার বিলক্ষণ আছে। প্রেমের দুতিয়ালী করিয়াই 
বুড়া হইয়াছি__এই মিলনের ঘটকাঁদীতেই আমার বিশেষ আনন্দ 1” 

আমি বৃদ্ধাকে আমার মনোবিকারের সমস্ত কথা খুলিরা বলিলাম | বৃদ্ধা বলিল, “বাছা, তুমি ঠিকই 
অনুমান করিয়াছ, তোমার চিন্তহারিণী এই লহরের প্রধান কাজীর কন্তা। তিনি যে তোমার মন চুরি 
করিয়াছেন, এ সংবার্দে আমি আশ্চর্ধ্য বোধ করিতেছি না, মেস্েটি যেন সত্যই পরী। বোগ্দাদ নগরে 
এমন স্বন্দরী যুবতী দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া কথা পাড়াই 
দাস! মেয়েটির দেমীক বড় বেণী, কাজী বড় কঠোরপ্রকৃতি, মেন্েদের তিনি বড় শাসনে রাখেন । যদি 


বড় কঠিন স্থলে তোমার ভালবাসা সমর্পণ করিয়াছ, দেখ! যাক, কতদূর কি করিয়া তুলিতে পারি। 


ফল কগা ভুমি নিরাশ হই ও না» 
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পরদিন বৃদ্ধা আনার নিকট উপস্থিত হইল, তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলান, সে কৃতকার্য হইতে পারে 
নাই। তথাপি আমি ধৈর্ধ ধরিরা সংবাদ জিজ্ঞাপ] করিলাম । বৃদ্ধ! মুখ ভার করিয়া বলিল, 
“বঙিয়াছি ? বাছা, বড় কঠিন স্থান! তুমি যাহাকে ভালবাসিয়াছ, সে যুবতী বড় কঠিনহৃদয়া, পরের ক্বদর 
দগ্ধ করিতে পারিলেই ভাহাঁর আনন্দ । আমি তোমার বিরহবাধির কথ সুন্দরীকে বলিলাম, মে মনো- 
যোগের সহিত সকল কথা শুনিল, কিন্তু তাহাকে যখন তোমার সঠিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলাম, তখন 
সে ভরীনক রাগ করিয়া বলিল, ঝুড়ি, এমন কথা নখে আনিস্‌ না, আমি তোর মুখ দেখিতে চাহি লা, 
তুই এখান হইতে দূর হইয়া! যা !” 

বুড়ী অবশেষে বলিল, “কিন্ত তুমি হতাঁখ হই না। আমি যখন দৃতিযালীর ভার লইগ্মাছি, তখন 
তোমার কার্ষ্োদ্ধা করিবই করিব ।৮_বৃদ্ধীর এই কথ| শুনিযাও আমি আশ্বস্ত হইতে পাঁরিলীম না। 
সুচতুরা বৃদ্ধা বু কৌশণ থাটাইগ্লাও আনার ননোমোহিনীর মন কোন প্রীকারেই নরদ করিতে পারিল 
না; আনি প্রতিদিন অধিকতর অধীর হইয়। উঠিতে লাগিল।ন, চিকিংসকগণ পর্ণান্ত আনার প্রাণের আশা 
পরিতাগ করিলেন। 

অবশেষে একদিন সেই বৃদ্ধা আগিমা যে কথ। বপিল, তাহাতে আমার দেহে নবজীবনের সঞ্চার হইল । 
বৃদ্ধা বলিল, “এত দিনে তোমীর রোগ সারাইবার বাবস্থা করিয়াছি । কাল সোমবার ছিল, আমি তোদার 
হৃদয়মোহিনীর নিকট গিমা প্রথমে দীর্ঘনিশ্বাস ও অশ্রুতযাগ করিতে লাগিলীম। যুবতী বলিল, *আইবুড়ী, 
তোর এমন কি দুঃখ হইল যে, তুই কীদিতেছিস্‌? আমি বলিলান, “আমি তোমাকে যে ঘুধকের কথা সে 
দিন বলিয়াছিলাম, সে বুঝি আর বাঁচে না, তোমাকে ভালবাঁসিয়া তোমার অদর্শনেই তাহার প্রাণ বাহির 
হইবে। তুমি কি নিটুর!'_-আমি তাহাকে আরও কত কথা বলিলাম, তাহার সংখ্যা নাই । বুবতীর 
মন নরম করিবার জন্ত আমাকে অনেক বক্তৃহী কৰ্ধিতে হইল; তুমি কিরূপে তাহার মুখ দেখিয়া পাগল 
হইয়াছ, মে কথাও বলিলাম । অবশেষে তাহার বিরহে ভোমার প্রাণনাশের উপক্রদ শুনির ঘুবতীর মন 
একটু নরম হইল; মে বলিল, 'বুড়ী, তুই যত কথ! বলিলি, সমস্তই কি সত্য ?-_-আমি বলিলান, "আল্লার 
দিব্য, তিনি দিনকে দিন এবং রাত্রিকে রাত্রি কগিতেছেন, যাহা বলিলাম, তাহার একটা কথাও গিথ্যা 
নহে ।_যুক্তী বলিল, 'তুই কি মনে করিস্‌, আনাকে দেখিলেই ছাহার বাঁধি আরোগা হইবে ?--আমি 
বলিলাম, “সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, ভুমি একবার তাহার সঙ্গে দেখা করিলেই ছোকরা বাচিয়া 
যায় ।-বুবতী অবশেষে তোনার সঙ্গে দেখা করিতে সম্মত হইয়াছে! কিন্তু দেখা মাত্র, সে তাহার পিতীর 
সম্মতি ভিন্ন তোমাকে বিবাহ করিতে পারিবে না, তাহার সহিত তোনার মিলনের কোন আশা নাই, 
তাহাও বলিয়াছে। আজ মঙ্গণবার, আগামী শুক্রবার মধ্যাহ্নকালে স্ুঙ্গরীর পিতা! যখন মসজিদে 
নমা্গ করিতে যাইবেন, ঠিক সেই সময় ভুমি যবতীর গৃহে উপস্থিত হইলে তাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ 
হইবে, কিন্ত তাহার পিতার প্রত্াগননের পূর্বেই তোমাকে ফিরিয়া আমিতে হইবে ।» বৃদ্ধার কথ শুনিয়া! 
আমি যেন মৃতপ্রাণে নবহীবদ পাইলান। এই কথ। শুনিবাণাত্র আমার রোগের অদ্ধেক উপশম হইল। 
আমার আত্মীরস্বজনগণ আমাকে সুস্থ দেখির! অতান্ত আনদদিত হইলেন । বুদ্ধাকে আমি যথোচিত পুরস্কার 
প্রদানে সম্থষ্ট করিগ, উৎকষ্টিত হৃদয়ে আগানী শুঞ্বারের প্রতীক্ষা করিয়া রহিগাম। 

শুক্রবার নির্দিষ্ট সমগ্র পূর্বেই বৃদ্ধ আমার গৃছে উপস্থিত হইল। আমি সর্ধোৎকষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত 

. হইয়া কাজীর গৃহে যাইব, এমন সময়ে বৃদ্ধা বলিল, “তুমি একবার কামাইয়া লও, তাহ! হইলে তোমাকে 
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আরও ছুন্দর দেখাইবে।* আমার মনৌমোহিনীর নিকট সুন্দর দেখাইবার জন্ত আমার মনে যথেষ্ট আগ্রহ 
ছিল, আমি একট! ভূতাকে নাপিত ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলাম । ভৃত্য এই হতভাগা নাপিতটাকে 
আনিয়। হাজির করিল । / 

নাপিত আসিন! জিন্তাপা করিল, “কি, আপনাকে কামাইতে হইবে, না অস্থ করিতে হইবে ?” আমি 
ববিলান, "অস্ত্রের আবস্ঠক নাই, তুমি শীস্র আমীকে কামাই দাও, আমার সত্বর বাহিরে যাইতে 
হইবে |” সে বলিল, “বাহিরে যাইবেন, আজ উত্তম দিন, আজ ৬৫৩ সালের ১৮ই সফর শুক্রবার, অতি 
উত্তম দিন”,--বলিয়াই মে জ্যোতিষের নানা কথা বলিতে আরস্ত করিল । 

আমি তাহার বক্তৃতায় বিরক্ত হইয়া বলিলাম, প্রেখে দাও তোমার ভাল দিন। আমি 
তোমাকে দিন দেখাইৰার জন্ত ডাকি নাই, শীদ্ত কামাইতে হয় কামীও, না হয চলিয়া যাও। 
তোমার বন্ঠুতী শুনিয়া আগার কোন উপকার হইবে না, তোমার নিকট আমি কোঁন উপকারের 
প্রতাাশাও করি না।” 

নাপিত আগার কথায় কর্ণপাত করিল না, সে যে নান! শাস্মবিৎ, বাকরণ হইতে কাব্য - জ্যোতিষ 
হইতে দর্শন-_-কল শাস্ে যে তাহার সমান ব্যুৎপত্তি আছে, তাহাস প্রতিপন্ন করিবার জন্ত কত প্রলাপ বকিল, 
তাহার বংশের পরিচয় দিল, তাহার ভ্রাতূগণের উতিহা বলিল, শেষে নৃত্যগীত 'আরম্ত করিল। আমি ঘণ্টা 
দুই সময় অপবায় করিলাগ, তাহার পর যখন তাহার ঘাড় ধরির! তাহাকে বিদায় করিব, তখন সে ক্ষুর লইফা 
বদিল; কামাইতে ব্সিয়াও তাহার মূখ থামিল লা, হাত অপেক্ষা তাতার মথ দ্রুত চলিতে লাগিল 
অবশেষে কামানো হইলে আমি পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বাড়ীর বাঁভির হঈলাগ, নাপিত তখনও আমান 
ছাঁড়ে না। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কোঁখায় যাঁইবেন 2--আদি বলিলাম, নিমন্্ণে 1 
বলিল, “কখনও কোথাও একাকী নিমন্ত্রণে যাইবেন না, আগি তা আছি, আমাঁকে সঙ্গে লউন, 
আপনার পিতা আমাকে বড় অঙ্গগ্রহ করিতেন ।? 

আমি এই হতভাগার হস্ত হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম, কিন্ত মক্ভি- 
লাভের ত" কোন উপাধ দেখিতে পাইলাম না, শেষে তাহাকে নানী কথায় থামাইঘা বিদাঁন্দ করিয়া দিলান, 
কিন্ত কিছু দূর গিরাই দেখি, দে আবার অনুসরণ করিতেছে । আমি কাজীর গুহ্দ্বারে আসিয়া 
দেখিলীম, সে পথের মোড়ে রহিয়াছে, তাহার দৃষ্টি আমার উপর আনি তাহার উপর অত্ান্থ, 
ব্রিক হইলাম, কিন্তু তখন আত্ম-গোপন করিবার আর উপায় নাই, কাজীর দ্বার মুক্ত দেখিয়া আমি 
তাহার গ্রহে প্রবেশ করিলাম । 

দেখিলাম, সুন্দরী আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমার নয়নরঞ্রিনী হদয়মোহিনীকে দেখিয়া, 
আমার হৃদয়ের সকল বেদনা দূর হইল, সকণ চাঞ্চল্য ঘুচিযা গেল। আঘি তাহার সহিত তীহাব 
শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া আলাপ আরম্ভ করিলাম। সবে মাত্র আলাপ আরম্ভ করিয়াছি, এমন 
সময়ে রাজপথে অনেক লোকের গোলমাল শুনিতে পাইলাম । যবই। তাড়াতাড়ি পথের দিকের 
জানালা খুলিয়া দেখিলেন, ভরীহার পিতা কাজী উপাসনা সমাঁপনান্তে ফিরিয়া আসিতেছেন। আদি 
সেই বাঁতারন্পথে চাহি দেখিলাম, পথের ধারে যে বেঞ্চির উপর বসিরা আমি সেই যুবতীকে 


দেখিয়াছিলাম, নাপিত বেটা সেই বেঞ্চিতে বসিয়া আছে, তাহাকে দেখিরা রাগে আমীর সব্বাঙ্গ 
জুলিয়া গেল! ৃ বি 
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কাীর গৃহ্প্রত্যাগমনে-_বিশেষত: নাপিতটাকে সেভাবে সেখানে বসিয়া থাকিতে দেখিযা, আমার মনে 
বড় ভয়ের সর হইল । কিন্তু আমার প্রীণ প্রতিমা! বলিলেন, “ভয় কি? তুমি ভয় করিও না, বাবা আমার 
ঘরে প্রারই আসেন না ।» তথাপি তাহাকে আমার পলীয়নের পথ মৃক্ত বাখিতে বলিলাম । কিচ্ হারাম- 
জাদা নাঁপিতের জন্প আমাকে বড় কষ্ট পাইতে হইল; আমি সুস্থিরচিন্তে বণিতে পারিলাম না । 

কাজী বাড়ী ফিরিয়াই একজন অবাঁধা ভৃত্যকে লগুড়াঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। ভৃত্যট! 
উচ্চৈস্বরে চীংকার আরস্ত করিল) এমন কি, সে স্বরে রাজপথ পর্যাস্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। 
নাপিত ভাবিল, পীরিত করিতে গিনা আমি ধরা পড়িয়াছি, আমার প্রাণরক্ষা কঠিন, সে ভৃত্যের 
চীৎকারশবকে আগার আর্তনাদ স্থির করিরা, কাপড় ছিড়িযা মাঁটীতে লুটাইয়! কাদিতে লাগিল, পথের 
লোকের সাহাধা চাহিয়া বলিতে লাগিল, "কে কোথার আছ রে ভাই, দৌড়িয়া আইস, আমার মনিবকে 
কাঁজী সাহেব খুন করিয়া দেগ্সিল কেবল তাহাই নহে, দে ছুটিয়। গিয়া আমার ভূতাগণকে পর্যান্ত 
সংবাদ দিল, আমি খুন হইয়াছি, শুনিয়া আমার ভূত্োরা লাঠি সোটা লইয়া কাজ্জীর গৃহদ্বারে উপস্থিত 
হইল, এবং দ্বার রুদ্ধ দেখিব। দ্বারে ভযস্কর আঘাত করিতে লাগিল। দ্বারে কে গোলমাল করিতেছে 
দেখিবার জন্য কাজী সাহেব একজন ভূত্যকে পাঠাইয়া দিলেন, তৃত্য তাহার নিকট গিয়া সংবাদ দিল, 
ুজুর, হাজার খানেক লোক আপি দ্বারে গোলমাল বাধাইয়াছে, বোধ করি, বাড়ী লুঠ করিবে, এতঙ্গণ 
হা দ্বার ভাঙ্গিয! ফেলিাছে ।, 

কাজী বহি্ররে আসিয়া, গোলমালের কারণ জিজ্ঞাপা করিলেন। আগার কুদ্ধ ভূতাগণ তাহাকে 
দেখিয়। বলিল, "হতভাগা কাজী, নগরের কুকুর, তুই আমাদের প্রভুর গারে হাত দিদ্‌?_ভাহার 
প্রাণধধের চেষ্টা করিস্‌? তোর এত বড় আম্পদ্ধী? তিনি তোর কি করিয়াছেন ?'-_কাজী বিশ্ষম্নাভিভূত 
হছইয়। বলিলেন, তামরা বল কি? তোদাদের মনিবকে আমি কি জন্য মারিব? ভ্তিনি কে, তাহাই জানি 
না। তোরা বরং আমার বাড়ীর মধ্যে আমিয়। দেখিতে পার।*_নাপিত বেটা বঙলগিল, “থা, তুমি 
আমাদের মনিবকে লাঠি দিয়া ঠেঙ্গাইতেছিলে, আমি স্বকর্ণে তাহার চীৎকার শুনিয়াছি, তাহাতেই ত” 
আমি লোকজন ডাকিলাম।”_কাজী বলিলেন, “আমি আমার একজন চাকরকে ঠেঙ্গাইতেছিলাম, 
তোমাদের মনিব কে? তিনি কি আমার বাড়ীতে আসিয়াছেন? কি জন্য তিনি আমার বাড়ীতে 
'আসিবেন, আর কাহার কাছেই ব। আপিলেন ? আমি তো মস্জিদ হইতে এই মাত্র নমীজ সারিয়া 
আসিতেছি।”_নাপিত বলিল, “বৃদ্ধ কাঁজী, তুমি বড় ছুরাচার, তোমার এ দীর্ঘ দাড়ী এক একগাছি 
করিয়া উৎপাটন না করিলে তোমার শিক্ষা হইবে না) তোমার মেয়ের সঙ্গে আমাদের মুনিবের-- 
বুঝিনাছ কি না-_পীরিত আছে, মধ্যাহ্ছে নমাজের সমন্ন তোমার মেয়ে আমাদের মনিবমহাশয়কে নিমন্ত্রণ 
করাতেই ত' তিনি তোমার বাড়ীতে আগিয়াছেন, তুমি কোথা হইতে সে সংবাদ পাইয়াছ, তাড়াতাড়ি 
বাড়ী আসিয়াই তাহার পিঠে লগুড়াঘাত আরম্ভ করিয্নাছ। মনে করিও লা, তুমি কাজী বলিয়াই ফাকি 
দিঃ! এড়াইয়া যাইবে, খালিফের কাণে এ কথা উঠিবে, তাহার পর তোমার কাজীগিরী ঘুচিগ যাইবে, 
হাতে দড়ী উঠিবে /বুঝিধাছ ত?” কাজী বলিলেন, “এরূপ কলহের কোন আক নাই, আমি তোমাদের 
হুকুম দিলাম, তোমর। আনার গৃছে প্রবেশ কর, তোমাদের প্রভূকে খুঁজিয়। লও1, নাপিত তখন 
আমার ভৃতাগণকে সঙ্গে লইয়া» কাজীর অস্তপুরে প্রবেশ করিল; উম্মত্তের মত ভাহীরা প্রত্যেক গৃহে 


তর তর করিয়া আমার অশ্সন্ধান করিতে লাগিল । 





গীন্পিতের দায়ে 
লাঠিপেটার 
হট্টগোল! 


ড়, 
৬ 


গোপন- 
পীরিতের . 
বিষম বিগ্রাট 
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আমি ঘরের ভিতর হইতে নাপিতের সকল কথাই শুনিয়াছিলাম। আমি বুঝিলীগ, তাহার আমাকে 
খুঁজিতে খুঁজিতে যুবতীর শয়নকক্ষেও উপস্থিত হইতে পারে ; সুতরাং কোথায় লুকাই, সেই চিন্তা অস্থির হইয়া 
উঠিলাম। লুকাইবার উপযুক্ত স্থানও দেখিতে পাইলাম না; অবশেষে দেখিলাম, একটা বড় সিন্দুক এক কোণে 
খালি পড়িয়া রহিয়াছে, অগত্যা মামার সেই সিন্দুক প্রবেশ .করাই কর্ব্য মনে করিলাম। আর. ইতস্ততঃ 
না করিয়া, আমি সেই চিন্তুবিমোহিনীর সুযুক্তির আশ্বাস দাদরে গ্রহণ করিয়া, সিন্দুকেই আশ্রম গ্রহণ করিলাম । 

নাপিত কোন ঘরে আমাকে না পাইয়া, অবশেষে সেই কক্ষে আপিয়! উপস্থিত হইল। সে সিন্দুকের 
কাছে আপিয়া সিন্দুক রর দেখিল, এবং আমাকে দেখিতে পাইবামাত্র কোন কথা না বলিয়া সেই 
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কাত পতি 
বু 


আমি আপনার জন্য কি কম কষ্টট। স্বীকার করিয়াছি, আমি না 





সিন্দুক ঘাড়ে লইয়৷ চলিল, ক্রমে 
বাটার বাহিরে পথে আপিয়৷ উপ- 
স্থিত হইল। 

আমি লজ্জায় লোকজনকে 
মথ দেখাইতে পারিৰ ন! স্থির 
করিয়া, সিন্দুকের মধো আর 
বস্যা থাকা কর্তবা মনে করি- 
লান না। নাপিত সিন্দুক লামাইয়া 
দশজনের নিকট আমাকে হাশ্া- 
স্পদ করিবার পূর্ধেই আমি 
সিন্দুক হইতে বাহির হইয়া, তাহার 
স্ন্ধদেশ হইতে লক্ষপ্রদান করি- 
লাম। যেমন লক্ষদান, অমনি 
পড়িণ আমার একখানি গা 
সাংঘাতিক ভাবে আহত হইল 1 
তথাপি আমি লজ্জাভবে প্রাণপণে 


2৪ . দৌড়িতে লাগলাম, কিন্তু হত- 


ভাগা নাপিত আমার সঙ্গ ছাঁড়িল 
না, দে আমার পশ্চাতে দৌড়িতে 
দৌড়িতে বলিতে লাগিল, প্াড়ান 
মহাশয়, অত দৌড়ান, কেন? 
থাকিলে ত' আপনার পীরিতের 


তমুখে ফল হাতে হাতেই পাইতেন, গোপনে গীরিত করিতে গেলে এ রকম কষ্ট মধ্যে মধ্যে পাইতেই হয়। 

রটনা, আমাকে দৌড়িতে দেখিয়া ও নাপিতের চীৎকার শুনিয়া পথের লোক করতালি দিয়া আমাকে বিদ্ঞুপ 
ফু করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা আমার পশ্চাতে পশ্চাতে ক্রুতপদে ধাবিত হইল। 

নাপিত তাহার পর আমার এই কলক্কের কথা নানা রকম্‌ শীখাপল্লবে ভূষিত করিয়া, সমস্ত সহরে বলিয়া 

বেড়াইতে লাগিল। তাহার উপর আমার যেরূপ রাগ হইয়াছিল, তাহাতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, 
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তাহাকে ধরিয়া একদিন গৌরসই করি, কিন্তু আরও অধিক কলঙ্কপ্রকীশের ভয়ে তাহা করিতে ক্ষান্ত 
থাকিতে হইল। তাহার পর হইতে দে যাহাকে দেখিতে পার, তাহার কাছেই আমার গল্প বলে, আর 
দে যেন আগার কতই উপকার করিগ্নাছে, এই ভাব প্রকাশ করে। শেষে তাহার নষ্টামীর জন 
আমাকে নগর ছাড়িয়া পলাইতে হইল, লোকের কাছে আমার মুখ দেখান কঠিন হইয়। উঠিল। 
আমি আমার আত্মীয়গ্বজনের নিকট বিদায় লইয়! বোগ্দাদ হইতে বিদেশে যাত্রা করিলাম । 

এখানে আসিয়। একদিনও ভাঁবি নাই যে, সেই হূর্কত্ত নাঁপিতের সহিত আবার আমার সাক্ষাৎ হইবে, 
কিন্তু এখানে আগিয়াও নিস্তার নাই; দেখি, তত দূরদেশ হইতেও হতভাগাটা এখানে আসিয়া জুটিয়াছে, 
ইহার জন্ত আমি খোঁড়া হইয়াছি, আমাকে পিরীতের আশা! বিসর্জন দিতে হইয়াছে, লোকের কাছে 
অপদস্থ হইয়াছি, শেষে আত্মীয়স্বজন, স্বদেশ সকল ত্যাগ করিয়া এই প্রবাে আলিতে বাধা হইয়াছি। 
আপনারা কি মনে করেন, আমি আবার এ ছুরাচারের মুখদর্শন করিব? আমি এখন বিদায় হইলাম, 
যত শ্ীঘ্ব সম্ভব, এ নগরও ত্যাগ করিয়া চলিয়া! যাইব 1৮ 

ধুবক তাহার কাহিনী শেষ করিয়া আমাদের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। যিনি তাহাকে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন, তিনি দুঃখিতচিত্তে যুবককে বিদায় দান করিলেন, এবং অজ্জাতসারে তাহার মনে কষ্ট 
দিয়াছেন বলিগা ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। 

দ্রজী বলিতে লাগিল ;_ভদ্র খুবকটি চলিয়া গেলে আমর! নাপিতকে জিজ্ঞাসা করিলাগ, “ইনি যে 
সকল কথ! বলিলেন, তাহা কি সত্য? যদি সত্য হয়, তাহ! হইলে তুনি অনার্্জনীয় অপরাধ: করিয়াছ।” 
নাপিত এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই, নিয়দৃষ্টিতে স্থিরভাবে বসিয়াছিল, এতক্ষণ পরে মে মুখ তুলিয়া বলিল, 
“মহাশরগণ, এই যুবক ধে সকল কথ| বলিলেন, ত্তাঙ্কার মকলই সত্য, একটি কথাও মিথা। নহে। তথাপি 
আমি যে কোনরূপ অন্যায় করি নাই, আমার কর্তব্যপালন করিয়াছি, এ কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইব লা। 
আপনারাই বিবেচনা করিয়! দেখুন, যদি আমি তাহাকে কাজীর বাড়ী হইতে দে ভাবে উদ্ধার না করিতাম, 
তাহা হইলে কি তাহার প্রাণরক্ষা হইত? একখানি পা হাঁবাইলেও যে তীহাকে জীবন হারাইতে হক 
নাই, ইহাই তাহার পরম লাভ; কিন্ তাহাতে সন্তষ্ট না হইয়া আমার উপর অনর্থক রাগ করিয়া মনে 
কষ্ট গাইতেছেন, আমি কি তাহার জন্য কম বিপদ্‌ মাথায় করিয়া! কাজীর বাড়ীতে গ্রবেশ করিয়াছিলাম ?3 
পৃথিবী নিমকহারামে পরিপূর্ণ, ইহাই তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত। এই যুবকের উপকার করিলাম, আর তিনি, 
প্রত্যুপকারশ্বরূপ আমার বদনাম রটাইয়া বেড়াইতেছেন। ইনি বলিলেন, আমার ক্ষুর অপেক্ষা আমার 


মুখ বেশী চলে, কিন্ত এ কথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা, আমি বাজেকথা একটিও বলি না| তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ্ 


আমার জীবনের একটি ঘটনার কথা বলিতেছি শুন্থুন।” নাপিত তাহার জীবনের কাহিনী বলিতে 
আরম্ত কৰিল। 
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খালিফ স্তানদের বিললার রাজন্বকালে ভহার রাজধানীতে দশজন দন্্া ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করে). 
তাহাদের ভয়ে পথে লোক চলিতে পারিত না। লোকের ধনপ্রাণ রক্ষা করা কঠিন হইয়া! উঠিয্াছিল। ক্রমে এ 
কথ খালিফের কর্ণে প্রবেশ করিল; তিনি সহর-কোতোয়ালকে ডাকিয়া বলিলেন, “আজই দন্ধ্য দশজনকে 
ধরিয়া আনিতে হইবে, নতুবা তোমার প্রাণদণ্ড করিব।”_-কোতৌয়াল দেই দিনই বছুদংখ্যক প্রহরীকে 
চতুর্দিকে পাঠাইয়া দশজন দস্থ্যকেই ধৃত করিয়া ফেলিল। 

সে দিন বামরাম উৎসব ছিল। সহর লোকে লোকারণা, চতুর্দিকে নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ 
চগলিতেছিল। আমি টাইগ্রিদ্‌ ন্দীতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম, দশজন লোক ও কন্েক জন প্রহরী 
একখানি নৌকায় চড়িগা সহরের দিকে অগ্রলর হইতেছে । আমি সেই নৌকান্ব উঠিলাম ; ভাবিলাম, ইহারা 
নিশ্চয়ই উৎসব দেখিতে যাইতেছে, আমিও তাহাদের সহিত যাই। নৌকা উঠিয়া বুঝিতে পারিলাম, 
আরোহী দশজন অপর কেহই নহে, সেই দশজন দন্দ্যু । কিন্তু তখন আর ভাবিয়া কোন ফল নাই, প্রহরিগণ 
নদীতীরে উপস্থিত হইয়া, নৌকা বাঁধিয়া, দস্থ্যদলকে বাঁধিয়া লইয়া 'চলিল, আমিও সেই সঙ্গে বাধা পড়িয়া 
রাজদরবারে চলিলাম, কিন্তু আমি কোন কথ! বলিলাম না । 

খালিফের সভায় আমরা নীত হইলে, ক্রুদ্ধ খালিফ আদেশ করিলেন, “অবিলম্বে দা দশজনের 
শিরশ্ছেদন কর।” ঘাতক দশজন দস্থ্যর সহিত আমাকেও বীধিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে ঠাড় করাইল, আমি 
তখনও কোন কথা বলিলাম না| সৌভাগাক্রমে আমি সকলের শেষে দাড়াইয়াছিলাম, খালিফের আদেশে 
ঘাতক দশজন দল্যুর মস্তক দেহচ্যুত করিয়া ক্ষান্ত হইলে, খালি সক্রোধে বলিলেন, “আমি দক্থ্যগণের 
শিরস্ছদনের আদেশ করিলাম, একজন এখনও বাচিয়া রহিল কেন?” ঘাতক বলিল, “শাহানশা, আপলার 
আদেশে দশজন দন্থযুরই গ্রাণবধ করিয়াছি, এ বাক্তি দশজনের মধো নহে ।”__খালিফ তখন দক্থাগণের মুণ্ড 
গণিরা দেখিলেন, ঘাতকের কথা সতা ; তখন তিনি অত্ান্ত বিশ্মিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তুমি কে ?আমি বঙ্গিলাম, “জাহাপনা, আমি আপনার রাজধানীর একজন নিব্বিরোধী নাপিত” তিলি 


"বলিলেন, “তুমি এ ডাকাতের দলে কেন?* আমি দকল কথা থুলিয়! বলিলাম । খালিফ আমার কথ! 


বাকৃসংগম 
রতস্থয 


ধন 


[১৯৪] 


শুনিয়া আমার বাঁক্যনং্যমশক্তির বিস্তর প্রশংসা করিলেন। আমি বলিলাম, “জাহাপনা, আমরা সাত 
ভাই, কিন্ত মৌনব্রতে আমিই বিজয়লাভ করিয়াছি, সেই জন্য লোকে আমাকে গম্ভীর লোক বলে ।*__ 
থালিফ সহান্তে বলিলেন, “তাহারা তোমার ঠিক নামই দিয্লাছে, প্রাণনাশের শঙ্কাতেও তুমি যখন কথা খল - 
নাই, তখন তোমার বাকাসংযম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। তোনার অন্থান্ত ভ্রাভগণও কি তোমার ন্যায় এইরূপ 
অসাধারণ-গুণশা'ণী ?” আমি বলিলাম, “জহাপনা, আপনার অনুমতি হয় ” আমি তাহাদের কাহিনী কীর্তন, 
করি? দেখিবেন, আমার চবিত্রে ও তাহাদের চরিত্রে আকাশপাতাল তফাং। তাহার! সকলেই বড় বেশী কথ। 
বলে, চেহারাতেও আমাদের পরস্পরের মধ্যে আকাশপাতাল তফাৎ মাগার প্রথম ভাই কুজ, দ্বিতীয় ভাই 
দ্তহীন, তৃতীয় ভাই অন্ধ, চতুর্থ একচক্ষু, পঞ্চম কাণকাটা, ষষ্ঠ ঠোঁটকাটা। তাহাদের প্রত্যেকের জীবনের 
ইতিহাজ বড়ই বিচিত্র, ধৈর্যধারণ করিয়া শ্রবণ করিলে জাহাপন। আমোদিত হইবেন সন্দেহ নাই ।” 

খালিফ আমার কথ শুনিয়া আমার ত্রাত্বর্গের কাহিনী শ্রবণের জন্য গুৎসুকা প্রকাশ করিজেন, 
আমি তীহাকে একে একে আমার ছয় ভ্রাতার কাহিনী বলিতে আরস্ত করিলাম, খাঁলিফ ও হার 
অমাত্যগণ মনোযোগের সহিত আমার বর্ধিত কথ! শুনিতে আর্ত করিলেন। 

গী গ 9 %গগ .. 
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নভ্রাতার কাতিনা : পির 


ই 1 ১৯৫ 


9৮ পি 


জাহাপনা, আমার প্রথম ভ্রাত। কুজ, তাহার নাম বাক্বুক, সে দরজীর বাবসা করিত। একটা কলের জঞ্থঙ্ 
অপর পার্শে রাস্তার ধারে তাহার দৌকান ছিল, কিন্তু সে কাজকর্ম অধিক জানিত না বলিয়া অতি কষ্টে হত 
দিন কাটিত। যে কলের সম্মুখে তাহার দোকান ছিল, সেই কলের অধিকারী বেশ সঙ্গতিপন্ন বাক্তি, কাহিনী 
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তাহার ভত্রীটিও পরমা সুন্দরী । একদিন সকালে আগার দাদা দোকানে কাজ করি: করিতে পথের অন্ত 
প* সেই কলবাড়ীর দিকে চাহিতেই কলওয়ালার সুন্দরী স্ত্রীকে জানালার ভিতর 1দ.. দিতে পাইল | 
ভখার রূপ দেখিয়াই দাদার মন খারাঁপ হইয়। গেল, দাঁদা হা। করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল) 
কিন্ত বুবতী একবারও তাহার দিকে চাহিল না, কিয়ংকাল পরে সে জানালা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল, 
দাদা পেই দিকে হ! কথিয়া চাহিরা থাকিল) কিন্তু জানালা আর খুলিল লা, রূপসীও দেখা দিলেন না । 
জানালার দিকে চাহিয়া কাপড় সেলাই করিতে করিতে দাদা হুচে আঙ্গুল, বিধাইয়া ফেলিল, সমস্ত দিনে 
বেণী কাজ হইল ন|। সন্ধ্যা হইলে অগত্যা দৌকান বন্ধ করিয়া! বাড়ী যাইতে হইল, কিন্তু বাড়ী ফিরিয়াও 
দাদার মনের উদ্বেগ কমিল না। প্রভাষে আপি! দাদ! দোকান খুলিল, পূর্ধদিনের মত একবার ক্ষণকালের জন্ঠ 
সুন্নরীকে দেখিতে পাইল, তাহাতেই জীবন ধন্ত মনে করিল) কিন্ত সুন্দরী তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। 
তুতীর় দিন সুন্দরী পূর্ববৎ জানালার নিকট আসিয়া পথের দিকে চাহিতেই দেখিল, দাদ সথচ হাতে লইয়া 
একদুষ্টে তাহার দিকে চাহিগ্গা আছে। যুবতী বিশেষ বুদ্ধিমতী, দাদার মনের ভাব সহজেই বুঝিতে পারিল। 
রূপপী অতান্ত শুরপিকা, দাদার মনের ভাব বুবিনা। তাহার মনে রাগের সঞ্চার ন! হইয়া রসের 
সঞ্চার হইল। লুন্দরী দাদার দিকে সপ্রেম কটাক্ষ - সর্চালন 'করিয়।৷ হাসিয়! জানাল! বন্ধ করিয়! দিল। 
দাদা এননই বেকুব যে, যুবতীর সেই হানিতেই পে মুগ্ধ হইস্বা গেল, ভাবিল, সুন্দরী” তাহার রূপে মুগ্ধ 
হইয়াছে, কুলমান ভুলিয়া তাহাকে ভজন! করিবে। 
দাদাকে লইপ্জা একটু রঙ্গ করিবার বাননা যুবতীর মনে ব্লবতী হইয়। উঠিল। নে একখানি উৎকৃষ্ট 
কাপড় রেশনী কুনালে বাধিয়া একজন দাপীর মারফত দাদার দৌকানে পাঠাইয়া বলিয়া দিল, “এই 
কাপড় কাটিঞ্জা একটি পেশোয়াজ প্রস্তত করিতে হইবে।* দানী দাদার দোঁকানে আপিযা দেই কথা 
বিলে দাদার মন আনন্দে নাচিতে লাগিল ) ভাট শ, সুন্দরী তাহার পিরীতের তুফানে পড়িয়া একবার 
ডুবিতেছে, একবার উঠিতেছে। দাদ! দানীকে দির বলিয়া পাঠাইল, “আমি সকল কাজ ফেলিয়া তোখার 
ঠাকুরাণীর কাজ আগে করিব। কাল সকাপে পেশোয়াজ প্রস্তত হইয়! থাকিবে ।” দাদা প্রাণপণ যত্ব 
করিয়া সেই দিনেই পোষাকট প্রস্তুত করিরা ফৌলিল। পিরীতের দার প্রাণের দার অপেক্ষাও যে অধিক। 
”. পরদিন দানী আগিয়া দেখিল, দরজীর কথা ঠিক, পোষাক প্রস্তুত | পোষাকটি পরিপাটারূপে ভঙ্গ 
করিরা,দরজী দাসীর হস্তে প্রদান করিল, অনেক মোলায়েম কথাও বলিল। দাসী মৃছস্বরে বলিল, “আমি 
একটা কথা বগিতে ভুলিয়া গিরাছি। ঠাকুরানী জিপ্তানা' করিতেছিলেন, তোমার মত রমিক পুরুষেন্ন রাত্রি 
কিবাপে কাটে 1 তিনি তোমার বিরহে কাল রাত্রিতে চক্ষুর পাত। বুজিতে পারেন নাই। এ দৃহরে তিনি 
আনেক মান্ুষ দেখিনাছেন, কিন্তু তোমার মত রূপবান্‌ পুরুষ একটিও তাহার নজরে পড়ে নাই ;-_ক্িবা 
কুঁজের শোভা ! ঠাকুরাণী তোমার কুঁজ দেখিয়াই পাগঞ্গিবী !” লোভে দাদার মুখে লাল পড়িতে লাগিল ;- 
বলিল, “তোমার ঠাকুরাণী ত” একরান্রি ঘুমাইতে পারেন নাইঃ আমি তোঁমার ঠাকুরাণীর রূপের কথা 
ভাঁবিয়৷ চারি রাত্রি চক্ষু মুদি নাই।_ত্ীহাকে কথাটা বুৰাইয়া বলিও, আমি তাঁহার দাসান্ুদাস |» 
"দানী হাসিতে হাসিতে বিদায় লইল ) দাদা ভাবিল, কার্ধ্যোদ্ধারের আর বিল নাই, অদৃষট সুপ্রসন্ন! 


নং 


গবাক্ষপথে 
কটাক্ষের 
টেলিগ্রাম 
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ঈ্ 


র্‌ 


স্থরসিকের 
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[খের কিয়তক্ষণ পরে দাসী দাদীর দোকানে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, প্ঠাকুরানী ভোমার কাজে বড় » 


রে স্ষ্টহইয়াছেন। পেশোয়াজটি বড় সুন্দর হইয়াছে। তাঁহাকে আর একটি সাটিনের পোষাক প্রস্তুত করিয়া 4 


দিতে হইবে ) এই সাঁটিন লও ।”ব-দাদা! আনন্দে বিহ্বল হই! বলিল, “তার জন্ত চিন্তা কি? 'আমি আজ 
সন্ধ্যার অগ্রেই ইহা শেষ করিয়া দিব, তৌমার ঠাকুরামীর কাজ-_সর্ধাগ্রে তাহা আমি করিব” কল-. 
:. ওয়ালার স্ত্রী ঘন ঘন বাতায়ন-সন্লিকটে আসিম। দাদাকে প্রলুব্ধ করিতে লাগিল, বিধুযুখের মধুর হাসি 

দেখিয়া দাদ! একেবারে অধীর হইয়া পড়িল। সন্ধ্যা না হইতেই সাঁটিনের পোষাক প্রস্তত হইয়া গেল। 

দাসী আসিয়া অনেক বাহবা দিয়া হাসিমুখে তাহা লইয়! গেল, কিস্ত দাদাকে একটি পরসা'ও দিল লা, 
দাদাও পিরীতের খাতিরে একটি 
পয়সা টাহিল লা, দোকান বন্ধ 
করিয়া বাড়ী গিয়া রাত্রে উপ- 
বামে কাটাইল; পরদিন অন্ন- 
গ্রহের জন্য প্রতিবাপীর নিকট 
তাহাকে খণ করিতে হইল। 

পরদিন দাপী আসিয়া বলিল, 
“মনিবমহাশয়কে ঠাকুরাণী তোমার 
কাজ দেখাইয়াছিলেন, আমার 
মনিব তোমার কাজ দেখির। বড় 
খুসী হইয়াছেন, তিনিও তোমাকে 
কাজ দিবেন, তাহা হইলেই 
তোমার যাহা মতলব, তাহা সহ- 
জেহ সিদ্ধ হইবে, তুমি আমার 
মলিববাড়ী অসঙ্কৌোচে মাইতে 
পারিবে, কেহ কোন একম 
সন্দেহও কধিবে লা।” 

এই কথা শুনিয়। দাদার মন 
গিয়া গেল; ভাবিল, সুন্দরী ২২ 
সত্য সতাই ভাহার জগ্ত আহার- 
নাত ত্যাগ করিয়াছে) দাসীর কথা শুনিয়া সে কলে কলওযালার সঙ্গে দেখা করিতে চলিল। কলওয়ালা 
দরজীকে বিশটি জাম৷ প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত কাপড় তাহার হস্তে প্রদান করিল। 

পাঁচ ছয় দিন পরিশ্রম করিয়া দরজী পরম যঙ্কে কুড়িটি জাম! প্রস্তুত করিল। জামা প্রস্তুত হইলে কলওয়াল! 
তাহাকে পাঃজাম! প্রস্ততত করিতে দিল, তাহাও বিশ পচিশটা হইবে। দরজী সকল কাজ শেষ করিলে 
কলওয়ালা তাহাকে তাহার মজুরী প্রদান করিতে গেল, কলওয়ালার স্ত্রী নিকটেই দীড়াইয়৷ ছিল, দে দাদার 
দিকে চাহিয়া ইঙ্গিত করিতেই দাদ! বলিল, “না, টাকার আবশ্তক নাই, আপনি বড়লোক, প্রতিবাদী, আমি 
না হয় আপনার কয়েকটা কাজ অমনি *করিয়] দিলাম। কত কাজ করিতেছি, আপনার কাজে নুরী 
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চূ 


দিত তি 


» না হয় নাই লইলাম, তাহাতে ক্ষতি কি? দয়! করিয়া আপনারা মনে রাখিবেন।* হতভাগা যে সত] 


দিয় কলওয়ালার জামা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, তাহা! পর্য্যন্ত তাহাকে ধার করিয়। কিনিতে হইয়াছিল। 

যাহ হউক, কলওয়ালাঁর বাড়ী হইতে ফিরিয়া, দাদা, আমার নিকট আনিয়! কিছু খাবার চাহিল) বলিল, 
“্থরিদদারের কাছে মভুরী পাওয়া যাঁর নাই, পয়দা না পাইলে রাত্রে খাওয়া হইবে না।” আমি তাহাকে 
কয়েক গণ্ড। পরসা৷ দিলাম, তাহাতেই সে ছুই চাঁরি দিন চীলাইল। 

কয়েকদিন পরে কলওয়ালা দরজীর দোকানে উপস্থিত হইল, আবার তাঁহাকে একটা পৌষাক 
প্রস্তুত করিতে দিল। দাদা কাপড় লইয়া আসিয়া, দিনরাত্রি খাটিয়া কাজ শেষ করিল, কিন্তু পাছে 
প্রেয়দী রাগ করিয়া! পিরীত চট্টাইয়া ফেলে, এই ভয়ে একটি পয়সাও লইতে সাহদ করিল না; 
পিরীতের আগ্রহে, ক্ষুধার তাড়না, নিদাকণ অর্থকষ্টে দাদার প্রাণ ওঞ্ঠাগত হইয়। উঠিল। 

কলওয়ালার স্ত্রী কেবল অর্থপিশাচিনী ছিল_না, দাঁদা তাহার পিরীতে পড়িয়াছে.বুঝিয়া, মে তাহাকে 
উপযুক্ত দণ্ডদানের জন্ত স্বামীকে অনুরোধ করিল। একদিন দন্ধ্যাকীলে বাকৃবুককে কলওয়ালা 
নিমন্ত্রণ করিল, তাহাকে অতি যৎসামান্ত খাচ্ছপ্রবা দিয়া বলিল, "ভাই, আজ রাত্রি বেশী হইল, এত রাত্রে 
আর বাড়ী গিয়া কি করিবে, আমার বাড়ীতেই আজ শুইয়া থাক।” দাদা ইহাতে চরিতার্থ 
বোধ করিল। দাদাকে একট| কুঠুরীতে শয়ন করিতে দিয়া কণওয়ালা৷ ৪ তাহার স্ত্রী অন্ত কক্ষে 
শয়ন করিতে গেল। মধ্যরাতে কলওয়ালা দাঁদার শয্যার কাছে উঠিয়া! আসিয়া বলিল, “ভাই, 
ঘুমাইয়াছ কি? আমার গাধাটার হঠাৎ অস্খ হইয়াছে, তুমি যদি আমার কলটা খানিকক্ষণ 
ঘুরাঁও, তবে বড় উপকার হয়।” দাঁদা কলওয়ালাকে বাধিত করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ শষ্যাত্যাগ 
করিল এবং কল্ধরে আদিয়া উপস্থিত হইল। কলওয়ালা তাহাকে তাহার কলে গাধার মত রিয়া 
বাধিয়া তাহার নিতথ্থে বেত্রাঘাত আরম্ভ করিল। দাদা বলিল, “ও কি মশাই, মারেন কেন ?” 
কলওয়ালা বলিল, “না মারিলে গাধা কল টানে না, তোমাকে তাহার স্থানে নিযুক্ত করিয়াছি, যে 
ভাবে তাহাকে চার্লাই, তোঁধাকেও সেই ভাবে চালাই. হইবে।” দাদা নির্ধাক্ভাবে তাহা সহা 
করিতে লাগিল, কলওয়ালা পুনঃ পুনঃ বেত্রাঘাতে তাহার পৃষ্ঠ ও নিতঙ্ধ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল। সমস্ত 
রাপ্রি কল ঘুরাইবার পর প্রভাতে দাসী আসিগা দাদাকে ছাড়িয়া দিল। দাদী বলিল, “তোমার কষ্টের 
কথা গুনিয়া আমার ও ঠাকুরাণীর কাল সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় নাই। আমাদের মুনিব তোমার নঙ্গে একটু 
চালাকী করিয়াছেল, সে জন্ত তুমি মনে কোন ছুঃখ করিও লা।” দাদার সন্ধাঙ্গ দিয়া তখন দরবিগলিতধারে 
বর্ম 'ও রক্ত ঝরিতেছিল, তাহার কথা কহিবারও সাম্থ্য ছিল না| দেই এক রাত্রের চাবুকে দাদার 
চৈতন্যপঞ্চার হইল, তাহার গীরিতের,বাধি একেবারে সারিয়া গেল। 

খাঁলিফ এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া হাসিতে লাগিলেন, উৎসাহিত হইয়া নাপিত বলিতে লাগিল, "্জীহাপনা, 
এখন আমার দ্বিতীয় ভ্রাতার কাহিনী শ্রবণ করুন।” 
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ততস্ছ 
ঠতাকু 


আমার দ্বিতীয় ভ্রাতার নাম বাকৃবারা ;_বাক্বাঁরা, দস্তহীন। বাকৃবারা একদিন একটি নির্জন পথে 
ভ্রমণ করিতে করিতে একটি বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইল) বৃদ্ধ! তাহাকে ক্ষণকাল দীড়াইগ্া তাহার একটা 


হিম কথ শুনিবার জন্য অস্থরোধ করিল। সে বাক্বারাকে বলিল, “তুমি যদি আমার সঙ্গে যাইতে সম্মত 


শি 


সং 


প্রমোদ- 
প্রাসাদে 
[ঙ্গময়ী । 





পু 


চুশ্দরীর 
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হও, তাহা হইলে তোমাকে আমি একটি প্রমোদ অট্টাণিকায় লইয়া যাইতে পারি। সেখানে তুমি একাটি 
যুবতীকে দেখিতে পাইবে, তাহার যে কি অনুপম রূপ, তাহার আর কি পরিচয় দিব, মুখখানি যেন পুণিমার 
টাদ! তিনি তোমাকে কত আদর-যত্ব করিবেন, তোমাকে অতি উৎকৃষ্ট স্বর! পান করিতে দিবেন, আমোদ- 
প্রমোদও খুব হইবে ।” বাক্বারা বলিল, “তুমি স্ত্য বলিতেছ ত' ?”- ভ্রীলোকটি বণিল, “সত্য ভিন 
আমি কখনও মিথ্যাকথা বলি না, খাঁটি সতা কথা, কিন্তু তুমি গ্েখানে গিয়া অল্প কথ বলিবে, বুদ্ধিমানের মত 
চলিবে, কোন অসঙ্গত কাজ করিবে না।”__বাক্বারা বৃদ্ধার সহিত চলিল! একটি স্তুহত অস্টালিকার 
দেউড়ীতে অনেক লোক বসিয়! ছিল, তাহারা বাক্বারাকে সেই অট্রালিকায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল, 
কিন্তু অবশেষে বৃদ্ধার ইঙ্গিতে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। বাক্বারাকে পুনর্বার বাবহীর সন্ধে উপদেশ 
প্রদান করিয়া বৃদ্ধা তাহাকে ভিতরে লইয়া! চলিল। 

ভিতরে প্রবেশ করিয়া বাকৃবারা দেখিল, প্রকাণ্ড অট্টালিকা, প্রাঙ্গণে একটি ন্দর বাগান | বাক্ধারা 
একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধার উপদেশে একটি সোফায় উপবেশন করিল। চুন্দরী তখনও 
সে কক্ষে গ্রবেশ করেন নাই । বাক্বারা বসিয়া বসিয়া চারিদিকের শোভ! দেখিতে লাগিল। অবশেষে 
বাক্বারা কতগুলি দাসীপরিবৃতা সুন্দরীকে দেখিতে পাইল, সেই সকল দাসীর সহিত তরুণী সেই কক্ষে 
প্রবেশ করিলেন। বাক্বারা তাহাকে দেখিয়। আসন হইতে উঠিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। যুবতী 
প্রসননৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আমি তোমাকে দেখিয়া বড় খুসী হইলাম, আশা 
করি, ভুমি এখানে তোমার আশানুরূপ দ্রব্যাদি পাইবে” বাকৃবারা যুবতীর কথায় সন্ত হইয়। তাহাকে 
ধন্যবাদ দিল । 

অবিলম্ছে দাসীগণকে খাগ্থদ্রবা আনিবার আদেশ প্রদান হইল। নান! প্রকার ফলমূল ও মিষ্টান্ন আনীত 
হইল। যুবতী দেখিলেন, বাক্বারার দন্ত নাই, দেখিয়৷ সুন্দরী ও ক্ঠাহার দাসীর! হস্ত করিতে লাগিল। 
বাক্বারা ভাবিল, যুবতী তাহার সাহচর্ধযলাভের আনন্দ হাসিতেছেন। ঘাকৃবার। ঘুবন্ীকে বলিল, 
শ্দাসীগুলা এখানে কেন? উহ্বাদিগকে বাহির করিয়া দিন, আমরা একটু স্ফুপ্তি করি, গোপনে কথাবার্তা 
বলি।” ঘুবতী এই কথা শুনিয়া দালীগণকে বিদায় দিলেন এবং বাক্বারাকে নান! প্রকার মিষ্টবাকো ও 
স্মিষ্ট দবো আপাফিত করিতে আরম্ত করিলেন । 

আহারের পর নৃতা-পীত আরম্ভ হইল, দশজন দাসী বাজনা বাঁজাইয়! গান করিতে লাগিল, কেহ কেই 
নৃতা আরস্ত করিল। কিয়ৎক্ষণ নৃতা-গীতের পর ধুবতী স্বাহাকে এক গ্লাস মগ্ আনিয়! দিবার জগ্ত একটি 
দাসীকে আদেশ করিলেন । সুন্দরী প্রথমে মগ্ঘপাঁন করিয়া! আর এক গ্লাস বাকৃবারাকে পান করিতে দিলেন! 
বাক্বারা যুবতীর হস্ত চুস্বন করিয়া মহা তৃত্তিভরে সেই মগ্ভ পান করিল, রূপসী বাক্বারাকে তাহার পারছে 
উপবেশন করাইয়া, নানা রসের কথ! বলিতে লাগিলেন, কোমল হাত ছুইথানি দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া 
ধরিলেন। বাক্বার! ভাবিল, সে সশরীরে স্বর্গে গিয়াছে, কিন্ত দাসীগুলা তাহার দিকে চাহিয়৷ হাসিতে 
ছিল বলিয়া, বাক্বার! যুবতীকে আলিঙ্গন করিতে সাহস করিল না। যুবতী বাঁক্বারার গাত্রে সাদরে 
হাত বুলাইতে লাগিলেন, কখন বা বাক্বান্নার পিঠ চাপড়াইস্জ সোহাগ 'প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
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সেই সোহাগের চপেটাঘাত ক্রমে জোরে জোরে চলিতে লাগিল ; অবশেষে চপেটাঘাত বরদাস্ত করা 
বাকবারার পক্ষে কঠিন হইন' উঠিল, বাক্বারা রাগ করিয়া কিছু দুরে রিয়৷ বদিবার অন্ত উঠিগা দীড়াইল, 
এমন সময়ে সেই বুদ্ধা তাহার দিকে সকোপদৃষ্টিতে চাহিল। বাক্বারা বুঝিল, বুদ্ধার উপধেশ ক্গগাহা 


অযোদিনী 
রঙ্গিবীর 
সপ্রেম 

চপেটাঘাত 


করাতেই বষ্ধা বিরকক হইহ্বাছে। বাক্বার! হতভপ্ত হইয়। আবার প্রেমিকার পার্শে আগিয়া বগিন, যুবতী ক্রি হে 


আবার চপেটাথাত আরম্ভ করিলেন। দাসীরাও দেই আমোদে যোগদান করিল, কেহ তাহার নাক 
ধরিয়া, কেহ কাপ ধরিরা টানিতে লাগিল, কেহ সজোরে তাহার পৃষ্ঠে মৃষ্্যাঘাত করিতে লাগিল। বাক্বারা 
দেখিল, পীরিত করিতে আসিগা প্রাণ লইরা টানাটানি ! 
কিন্ত ইহাতেও বাক্বারার ধৈর্য্যভঙ্গ হইল না, সে অবলীলাক্রমে নাদিকা 1ও রর পরিপাক করিতে 

নাগিল। অবশেষে সুন্দরী বলিলেন, “ছে রূসিকরাজ, তুমি বড় সাহদী পুরুষ, আমি তোমার হাতে আত্ম- 
নমর্পণ করিতেছি, আাকে লইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার1”-_বাক্বারা হানিয়া বলিল, “বড় খুষী 
 হইলান, আমার বড় সৌভাগা__আপনিও আমাকে লইয়া যেরূপ খুলী করিতে পারেন 1”__যুবতী তখন 
বৌপানিম্মিত গোলাপবামে গোলাপজল ও উৎকৃষ্ট চন্দন আনিবার আদেশ করিলেন, যুবতী বাক্বারাকে 
গোলাপ ও চন্দনে অভিসিঞ্চিত করিলেন । 

৭. অতঃপর সুন্দরী বাক্বারাকে একজন দানীর সহিত কক্ষান্তরে উঠি যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। 
বাক্বারা বুদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আমাকে ইহারা কোথায় লইয়া যাইবেন ?৮--বৃদ্ধী বলিল, “আমাদের 
মন্বঠাকুরাণী তোমার স্বীবেশ দেখিবার ইচ্ছা কৃরিয়|ছেন, তোমার দীতহীন মুখখানি সে বেশে পরম শোভা 
ধারণ করিবে। হারা তোমার দাঁড়ী-গৌক্ষ কামাইয়া ভরতে রং করিয়া স্সীলোকের পরিচ্ছদে সজ্জিত 
করিবেন |” বাক্বারা বলিল, “আমার ভ্র কেন, আমার সর্বাঙ্গ রং কর, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, 
কারণ, ধুইয। ফেলিলেই রঃ উঠিয়া যাইবে? কিন্তু আমি আমার দাড়ী-গৌফ কামাইৰ না, দাড়ী-গৌফ 
গঞ্জাইতে অনেক বিলম্ব হইবে । আমি দাড়ী-গৌফ ফেলিলে ভদ্রলোকের লক্ষে দিশিব কি করিয়া ?__ 
রদ্ধা বলিল, “এই ত' তুমি তোমার প্রতিজ্ত| ভঙ্গ করিতেছ, পিরীতের জন্ত লোক প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে 
প্রস্তত হয়, আর তুমি সামান্ত দাড়ী-গৌঁফ বিসর্জন দিতে আপত্তি করিতেছ ?-_ছি! তুমি বড় অরসিক ! 
আমার মনিবঠাকুরাণী তোমাকে এত ভালবাসেন, তোমাকে খুমী করিবার জন্য তাহার এন চেষ্টা, আর 
তুমি তাহার সামান্ত অনুরোধ লা রাখিয়! ত্তাহার মনে কষ্ট দান করিবে? দাড়ী-গৌফের মায়ায় এতটা আমোদ 

বে? 
বাকৃবার৷ অগত্যা দাড়ী-গৌফ কামাইতে রাজী হইল। অনস্তর তাহাকে অন্ত কক্ষে লইয়! গিয়া 
দাসীরা তাহার দাড়ী-গৌফ কামাইয়া দিল। গোঁফ কামাইবার সময় বাক্বারা বিশেষ আপত্তি 
কুরিল না বটে, কিন্তু দাড়ী কামাইবার সময় সে কিছু অধীর হইয়া পড়িল। তাহার আপত্তি দেখিয়। দাসীর 
বলির, প্দাড়ীওয়ালা স্ত্রীলোক পৃথিবীতে সর্বদা দেখ! যায় লা, সুতরাং দাড়ী থাকিলে স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ 
থাপ থাইবে না, সমস্ত আমোদ মাটী হইবে।”-বাক্ারা তখন অগত্য। স্থির হইয়া! রহ্লি, দেখিতে 
দেখিতে দাড়ী ক্ষুরের মুখে সাফ হইয়া গেল! তাহার পর দামীর! ত্র রং করিয়া তাহাকে রমণীর 
পরিচ্ছদে সজ্জিত করিল। 

অতঃপর বাক্বারাকে সেই রজিণী ও তাহার লথীগণের নিকট উপস্থিত করিলে, সকলে হাততালি দিয়া 
হাসিতে লাগিল, বাক্বারার ন্মপরূপ মূর্তি দেখিয়! জন্দরী হাসিতে হাসিতে মাঁটীতে লুটাইয়। পড়িলেন! 


পর 
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প্রেমের দায়ে 
দাড়ী-ওনাফ 
বিসর্জন 
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নগ্দেহে 


[ত্য-উল্লাস.. ' 


স্্ট্ সথীগণের সহিত নাচিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে রম্পীগণ বাকবারাকে নিরদ্যভাবে প্রহার করিতে আরম্ত 
সু করিল। তারপর বৃদ্ধা বাক্ষারার কাণে কাণে বলিল, “এইবার তোমার আট ফিরিবে। জুদরী এইবার 


1 





তাড়নায় থর থব করিয়া কম্পিত হইতেছিল )-ঘন ঘন তপ্ত 
হইয়া উনিগ়াছিল। কিছুকাল এইভাবে দৌড়াদৌড়ি করিতে 
গলির মধ্যে আলিয়া পড়িল। রমণীগণ তৎক্ষণাৎ সম্ুখের দরজ! বন্ধ করিষা দিল, বাক্বারা 


অগ্ধকারের মধ্যে আর কিছুই দেখিতে পান না, অনেক চেষ্টায় 
আলোক দেখিতে পাই, গে সেই দিকে অগ্রসর হইল) 
লোকের! দেখিল, একটি অদ্ভুত চেহারার মানুষ, দাড়ী-গৌঁফ কামান, জ রং" করা, দেহ নগ্থ। তাহার! 


নাদেছে দৌড়াইতে আরম্ত করিবেন তুমিও সপ্পূরণ নগ্দেহে হার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে আরম্ত করিবে 
সথরাপানে হু্দারীয় মনে উত্তেজনার সঞ্চার হইতেছে। নগদে ডুগি তাহার পিছু পিছু ছুটিয়া তাহাকে আয়ত্ত 


করিতে পারিলে্ তোমার কল 
সাধ পূর্ণ হইবে। বাক্বারা মন 
পানে তখন এমন অভিভূত 
হইয়াছিল যে, সে সানন্দে এই 
প্রস্তাবে সম্মত হইল। তরুণীনুন্দরী 
তখন অঙ্গবাস পরিত্যাগ করি- 
লেন। তাহার লগ্রদেহের সৌন্দর্য 


১ 
যবতীর এই ভাব দেখিয়া বাক্বারা কিছু অপ্রতিভ ও অগ্রনন্ন হইল। রঙ্গবিলাসিনী বলিলেন, তোমার ক 
ঢেউ লাগিয়া আমি সাম্লাইতে পারিতেছি না মনে কর ভাই, ভূমি আমার মনচৌরা, এখন একটি সরে 
বামার সঙ্গ নৃত্য কর।*-_রমণীর পরিচ্ছদে সজ্জিত বাকৃবার! ধেই ধেই করিত সুন্দরী ও তাহার 


গৃহ ঘথেন আলোকিত হ্ইয়া 


উঠিল। বাঁকৃবারাও সমগ্র অঙ্গা- 
বরণ ভাগ করিল। তরুণী মনো- 
মোহিনী তখন নান! উন্মাদনাকর 
ভঙ্গী সহকারে বাকৃবারাকে প্রলুব্ধ 
করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল । 
সুন্দরী যুবতীকে তদবস্থার দেখিয়া 
বাক্বারা মদনোন্মত্ত হইয়। তাহার 


*. পশ্চাদ্ধাবন করিল। সুন্দরী এক . 


ঘর হইতে অন্ত ঘরে হাসিতে 
্ চল 
হাসিতে প্রবেশ করিলেন, বাক. 
বারাও তাহাকে ধরিবার জন্ 
উন্মত্বের মত ধাবিত- হইল। 
তাহার সর্ক-দেহ তখন বাসনার 


নিংস্বাস পড়িতেছিল ;__নয়নযুগল আরক্ত 
করিতে বাকৃবারা একটা অন্ধকারময় 


কিছু দুর অগ্রসর হইয়া, দূরে একটি 
-_দেখিল, লক্মুথে রাজপথ) পথে আপিতেই 


নে 
|). 
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দেখিয়াই "পাগল পাগল" বলি চীৎকার করিতে লাগিল, হাসি ও করতালিতে বাজপথ 

রঃ ধ্বনিত হুইয। উঠিল। কেহ কেহ তাহাকে উল্মাদ ভাবিদা বেত্রাঘাত করিল। ইতিমধ্যে মেই 
পথ দিয় একটা গাধা যাইতে দেখিয়া, তাহারা গাঁধাটাকে ধরিয়া বাক্বারাকে তাহার পিটে চড়াইল 
এবং নগর প্রদক্ষিণ করাইতে লাগিল । | | 


ক্রমে সহরে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার! কোতোরাবের বাড়ীর কাছে আদিলে, গোণমাল শুনিয়া কোতোদাল 


গোলমালের কারণ অনুসন্ধানে জানিলেন, আমার ভ্রাতা উত্ভীর সাহেবের রক্ষিত! নুন্দরীর অন্তঃপুর 
হইতে অতি অদ্ভুতবেশে পথে আসিয়৷ উপস্থিত হইনাছে, তাহা দেখিয়াই লোকে হাসি-ভামাগা করিতেছে। 
কোতোয়াল সাহেব তৎক্ষণাৎ বাক্বারাকে শত বেত্রাধাতের আদেশ করিলেন ) তাহার পর তাহাকে নগর 
হইতে দুর করিয়! দিলেন। 
:. নাপিত বলিল, “আমার দ্বিতীয় ভ্রাতার ইতিহাস এই প্রকার। এখন তৃতীয় ভ্রাতার কাহিনী অন্থগ্রহ 
' করিয়া শ্রবণ করুন” | ঁ 
; ঈ 9 ৮৯ 
. আগার তৃতীয় ভ্রাতা অন্ধ, তাহার নাম ফাকিক্‌। ফাকিক্‌ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বার! জীবিকা নির্বাহ করিত। 
জে নগরের পথঘাট এমন সুন্দরন্ূপে চিনিত যে, তাহাকে কাহারও সাহায্য লইয়৷ কোন গৃহস্থের বাড়ী যাইতে 
হইত নাও সকলের গৃহস্থারে গিয়া কড়া নাড়িত এবং যতক্ষণ কেহ আসিয়া দ্বার খুলিয়া না দিত, ততক্ষণ 
: কোন কথা বলিত না। 
একদিন গে এক গৃহস্থের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইন্স: কড়া নাড়িল, «কে কড়া নাড়ে” বলিয়া গৃহস্থ ভিতর 
: হইতে পুনঃ পুলঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু ফাকিক্‌ নিরুত্তর ! অবশেষে গৃহস্থ দরজা খুলিয়া 
[তাহাকে দেখিতে পাইল, জিজ্ঞাসা করিল, “কি চাও বাপু --ফাকিকু বলিপ, “আমি অন্ধ, আলা তোমার 
মঙ্গল করুন, আমাকে কিছু ভিক্ষা! দাও ।*-_গৃহস্থ বলিল, “হাত বাড়াও।”-_নে কিছু অর্থপ্রত্যাশান হস্ত 
প্রসারিত করিল। গৃহস্থ তাহাকে কিছু না দিয়া তাহার হাত ধরিয়া পিড়ির উপর দিয়! দ্বিতলে টানি 
লইয়া গেল? তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, “কি চাও ?*__ফাকিক্‌ বলিল, “্বণিয়াছি ত” আমি অন্ধ, কিছু 
ভিক্ষা দাও, আলা তোমার মঙ্গল করিবেন ।*__গৃহস্থ বলিল, “আমি প্রার্থনা করি, পরমেশ্বর তোমাকে 
ৃষ্শক্তি দান করুন, এখানে কিছু মিলিবে ন11”__ফাকিক্‌ বিরক্ত হইয়। বলিল, “এ কথা আগে বলিলেই 
পারিতে, আমাকে উপরে টানিয়া'আনিয়া! অনর্থক হয়রাণ করা কেন1”--গৃহস্থ বলিল, “আমি যখন দ্বারে 
কড়া নাড়ে কে, বলিয়। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তুমি উত্তর না দিয়! আমাকে হয়রাগ করিলে 
কেন ?” ফাঁকিক্‌ বলিল, প্যদি কিছু না দিবে ত” আমাকে যেমন আনিয়াছ, তেমনই নীচে রাখিয়া এসো, 
আমি সিঁড়ি ঠিক করিয়া যাইতে পারিব না।” গৃহস্থ বলিল, “তাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু নাই, নামিয়। 
যাইতে হয়, তুমি নিজেই যাও, আমি নামাইতে পারিব না” অন্ধ রাগ করিয়া গৃহস্থকে গালি দিতে দিতে 
নীচে নামিতে গেল, কিন্ত সকল দড়ি বহিষ্াা নামিতে না নামিতে মধাপখে যেমন তাহার পদগ্খলন হইল, 
অমনই দে ধুপ করিয়া একেবারে নীচে পড়ি গেল; তাহার মাথায় ও কোমরে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। 
বহু কষ্টে উঠিয়া দে বাহিরে আপিল, গৃহন্ছকে আরও অধিক কুৎসিত ভাষায় গালি দিতে লাগিল । 








তৃতন্ি্ছ 

কতক 

কুক্ছিনী' 

2 
্ 


অন্ধ ভিথান্সী। 
সহিত পরিহা 


ফী £ 
০ 


-১৮//৮/০ 4৮০৮ 


ক্ষা ব্যবসাকে 
অর্থসঞ্চয় 


চা 


রর 


অনস্তর পথে আগিয়! দুইজন পরিচিত অন্ধের সহিত তাহার মিলন হইল। তাহারা সেই পথ 67 
ভিঙ্গী করিতে যাইতেছিল। তাহারা ফাকিকৃকে জিজ্ঞাপা করিল, “কি হে, কি মিলিল?* ফাকি 
তাহার ছুর্দশার কথা বলিয়া বলিল, “আজ ত” ভাই কিছুই ভিক্ষা মিলাইতে পারিলাম না, চল বাসায় 
যাই, আমাদের গুপ্তধন হইতে কিছু অর্থ লইয়া খাবার কিনিতে হইবে, আর উপায় কি?” তিনজনে 
তখন তাহার বানায় চলিল। 

যে গৃহস্থের বাড়ীতে ফাকিক্‌ ভিক্ষা করিতে গিরাছিল, দে জানালা হইতে অন্ধের কথা শুনিতে পাইল। 
সে লোকটা চোর-_অত্যন্ত ধূর্ত। অন্ধগণের গুপ্রধন আছে শুনিয়া তাহা অপহরণের ইচ্ছা তাহার মনে 
বলবতী হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বহির্গনত হইয়! অন্বত্রযের অন্নুমরণ করিল। অন্ধের! একটি 
বৃদ্ধার বাড়ীতে বানা লইয়া সেখানে বাস করিত। অন্ধের সেই গৃহে উপস্থিত হইল, চোরও তাহাদের 
সঙ্গে সঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ফাকিক্‌ তাহার বন্ধুদ্রকে বলিল, “আগে ভাই দরজা বন্ধ করিয়া 
পরীক্ষা করিয়া দেখি, এ ঘরে অন্তলৌক আপিয়াছে কি না?” এই কথা বলিয়৷ দে ঘরের দরজা 
বন্ধ করিয়া দিল এবং লাঠি দির ঘরের চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে লাগিল। চোরট! 
ধরা পড়িবার ভয়ে, আড়া হইতে একগাছি দড়ি ঝুলিতেছে দেখিয়া, ভাহা ধরিন্া শুন্ে ঝুলিতে 
লাগিল। অন্ধেরা তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে না পারিগ্া নিশ্টিস্তমনে বদিল। .তখন ফাঁকিক্‌ বলিতে লাগিল, 
ভাই, তোমরা আমাকে তোমাদের সকল ধনের তহবিলদার নিযুক্ত করিয়াছ, আমি তোমাদের কাজ 
অতি সাবধানে চালাইতেছি, আমি বিশ্বাসঘাতক নহি, আমরা যে টাকা এ পধ্যস্ত ভিক্ষা করিয়া 
উপার্জন করিয়াছি, তাহা একত্র করিলে দশ সহ মুদ্রা হইবে। সমস্ত টাকা আমি তোড়াবন্দী করিয়! 
রাখিয়াছি।” ফাকিক্‌ কতকগুলি ছিন্নবন্ত্ের ভিতর হইতে দশটা তোড়া বাহির করিয়! বলিল, *ইচ্ছ৷ 
হইলে তোমর! টাকাগুলি গণিয়া' দেখিতে পার, আগে ,তোড়াগুলি গণিয়া দেখ, ঠিক আছে কি না? 


১৮: অপর অন্বঘয় বলিল, “তোমার কথাম্ব ভাই আমাদের অবিশ্বাস নাই, টাকা ঠিক আছে, রাখিয়া দাও ।» 


চুর চোবের 
ারলাজি 





রঃ 
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ফাকিক্‌ বলিল, “আজ আমাকে ইহা হইতে এক টাক! লইতে হইতেছে, আজ ত, কিছু ভিক্ষা মিলে 
নাই, কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় কর! আবগ্তক।” একজন অন্ধ বলিল, “আমি যথেষ্ট ভিক্ষা পাইয্লাছি, এক- 
জন ভাললোক আমাঁকে নানারকম ফলমূল ও মিঠাই ভিক্ষা দিয়াছেন, এস, সকলে তাহা! আহার করি |» 
অন্ধ থাস্থ্রব্য বাহির করিলে সকলে আহার করিতে লাগিল, চোরও ফাকিকের পার্খে বসির, সেই সকল 
দ্রব্য আহার করিতে লাগিল। চোর অতি ধীরে ধীরে আহার করিতেছিল, তথাপি তাহার চর্বণশব ফাকিক্‌ 


শুনিতে পাইল, দে চীৎকার করিমা বলিল, "আমাদের সর্ধনাশ হইয়াছে, আমাদের মধ্যে নিশ্য়ই বাহি" 


বের লৌক আসিম্মাছে!” সে হাত বাড়াইয়। চোরকে ধরিয়া ফেলিল, এবং “চোর চোর” শব্দে চীৎকার 
করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল; অগ্ দুইজন অন্ধ তাহার উপর পড়িয়া কিল) চড়, লাথি 
প্রস্তুতি মারিতে লাগিল, চোরও তাহাদিগকে যথাপাধা প্রহার করিয়া “চোর চোর করিয়া চীৎকার 
করিতে লাগিল । 

পল্লীবাসিগণ চারিদিক হইতে ছুটি! আসিয়া গৃছের দ্বার ভাঙ্গির! ফেলিল, বহুকষ্টে তাহাদের হাতা- 
হাতি বন্ধ করিয়, তাহাদের বিবাদের কারণ জানিতে চাহিল। আমার ভাই বলিল, “মশায়, এই বেটা! 
চোর, আমাদের যে কিছু সীমান্ত টাকা আছে, তা চুরি করিবার জন্ত এখানে আপিয়াছে।” চোর 
তৎক্ষণাৎ চক্ষু ছুটি বন্ধ করিয়া বলিল, পন] মশা, এই অন্ধ মিথ্যাকথ| বলিতেছে, আমি ইহাদের 


চে 
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. ক্রিজন সঙ্গী, আমীকে টাঁকার তাগ দিতে হইবে বলির, ইহারা আমাকে ধরিয়া মারিতে আরম্ত করিয়াছে, 
ঈ্জীপনারা বিচার করুন্‌।” প্রতিবাসিগণ চারিজনকে ধরিয়া কাজীর নিকট লইয়া গেল। 
কাজীর নিট উপস্থিত 'হইয়! চোর চক্ষু ছুটি মুদিয়াই বলিল, *নুজুর, আমরা চাঁরিজনেই সমান অপ- 
রাধী, কিন্তু আমাদের প্রতিজ্ঞা আছে, আমরা লাঠি নাঁ থাইয়া। প্রকৃত কথা প্রকাশ করিব না, আমাদের 
অপরাধ জানিতে চাঁন ত” আগে আমাদিগকে বেত্রাঘাত করুন, আমার পিঠেই বেত্রাঘাত আরম্ভ করিতে 
পারেন।” ফাঁকিক্‌ কথা বিবার চেষ্ট। করিল, কিন্তু কাজী তাহাকে চুপ করিয়৷ থাকিতে বলিলেন। 
ত্রিশ ঘা বেত খাইয়া চোর এক চোখ খুলিল, এবং বিচারকের দয়াপ্রার্থনা করিতে লাগিল, বিচারক 
অন্ধকে এক চক্ষু খুলিতে দেখিয়া, অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন এবং পুনর্ধার অধিক বেগে বেত্রাঘাতের 
আদেশ করিলেন। আরও পাঁচ সাত ঘ| বেত খাইণা চোর ছুই চক্ষু খুলিল। বিচারক জিজ্ঞাদ! করিলেন, 
“রে নরাধম, এরপ ব্যবহারের অর্থ কি? তোরা কি অন্ধ নহিস্‌?শ--চোর বলিল, "হুজুর, আমি 
আপনাকে আমাদের গুপগুকথা বলিব, কিন্তু আমার অপরাধ মার্জনা করিতে আজ্ঞা হউক্‌, অভয় দান 
করিলে আমি কল কথা বলিতে পারি 1” 
কাজী তাহার ভূতাগণকে বেত বন্ধ করিতে বলিয়া চোরকে বলিলেন, “আমি তোকে ক্ষমা করিব, 
অঙ্গীকার করিতেছি, তুই সকল কথ খুলিয়া বল্‌।” চোর বলিল, “যখন অভয় দান করিলেন, তখন 
আর বলিতে বাঁধ। কি? মহাঁশর, আমরা চারি ভাই, নকলেই আমর অন্ধত্বের ভাণ করিয়। লোকের হৃদয়ে 
সহান্তৃতির উদ্রেক করি, তাহাতে আমাদের ভিক্ষার সুবিধা হয়। অন্ধত্বের ভাণ করিয়া আমর! 
অন্তঃপুরেও যাইয়া থাকি । স্ুরসিকা যুবতীদের যৌবনের উত্তেজনাকে চরিতার্থ করিপা, আমরা পরম নথ ও 
অর্থ উপাঞ্জন করিয়! থাকি। এই উপায়ে ভাঁমরা। চারিজনে গ্রার দশ হাজার টাক! ভিক্ষা আদায় করিয়া 
জমাইয়াছি। আজ সকলে গুহে আদিল, আমি আমার সঙ্গিগণের নিকট আমার নিজের প্রাপ্য অংশ আড়াই 
হাজার টাকা চাহিলীম, কিন্তু তাহারা আমার অংশ আমীকে প্রদান করিতে সম্মত হইল না) ভাবিল, 
আমি আমার ভাগ গ্রহণ কৰিয়। উহাদিগকে ধরাইয়। দিব । আমি টাকা আদারের জন্ত পীড়াপীড়ি করার 
উহার! আমাকে ফেলি দিয়া কিল, চড়, লাথি মারিতে আরস্ত করিল; কি করি) আত্মরক্ষার জন্য 
আমাকেও ছুই চারিটি ঘুঁপী মারিতে হইল। এখন ধর্ীবতার সকল কথ শুনিলেন, আমার আড়াই 
হাজার টাকা আমাকে প্রদানের আদেশ করুন, টাকা লইয়া আমি বাড়ী চলিয়া যাই। ইহানা এখনও 
চক্ষু মুদিয়া আছে, কিন্তু আশা করি, আমাকে যে পরিমাণ বেব্রাধাত করিয়াছেন, তাঁহার তিনগুণ 
বেত্রাঘাতে ইহাদের চক্ষু খুলিতে পারে। 
ফাকিক্‌ বলিতে চাহিল, «এ চোর মিথ্যাকথা বলিয়া আমাদের সর্ধনাশের চেষ্টায় আছে*-_-কিন্ত কাজী 
তাহাকে কথ|। কহিতে দিলেন না, অত্যন্ত কুদ্বস্বরে বলিলেন, “রে দুষ্ট! তোরা অন্ধ সাজিয়৷ এই ভাবে 
লোককে প্রতারিত করিন্‌, আমি তোদের প্রাণদণ্ড করিব1”--ফাকিক্‌ বলিল, “আলা! সাক্ষী, আমরা 
সত্যই অন্ধ, এ বেট! চোর আমাঁদের--” 
কথা শেব হইতে ন| হইতে কাজী সাহেব সরোধে প্রত্যেক অন্ধের প্রতি ছুই শত বেত্রীধাতের আদেশ 
দিলেন। কাজীমাহেব মনে করিলেন, যন্ত্রণা পাইলেই ইহারা চক্ষু খুলিবে, কিন্তু কেহই চক্ষু খুলিল না । 
চোরটা ক্রমাগতই বলিতে লাগিব, “আর ভাই, বৃথা অন্ধ সাজি কোন লাভ লাই, বিষ্ঠা জাহির হইয়া 
'পল়্িয়াছে, চক্ষু না খুলিলে আর পরিত্রাণ নাই ।*-অবশেষে দে কাজীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 
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বৃদ্ধ যাতুকরের 
বু্জফুকি 


“খোদাবনদ, ইহার! কিছুতেই চঙ্ষুখুলিবে না, চিরকাঁল অন্ধ সাজিয়া প্রতারণা করিয়া আঙিয়াছে, এখন 1. 
খুলিতে ইহাদের চক্ষুলজ্জা হইতেছে। আপনি এখন ইহাদিগকে ক্ষমা! করুন্‌, অনুগ্রহ করিয়া আমার সে 
একজন লৌক দিন, আমি আমাদের দশ হাজার টাকা আনির&৯ আমার নিকট উপস্থিত করিতেছি।”. 
কাক্গী তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়। দশ হাঁজার টাকা আনাইয়া লইলেন এবং চোরকে আড়াই হাজার 
টাকা দান করিয়া, অবশিষ্ট টাকা আত্মদাৎ করিয়া অন্ধ তিনজনকে রাজ্য হইতে দুর করি দিলেন। 
ফাকিকের এই দুর্দশার কথা শুনিয়া, আমি তাহার সন্ধান লইলাম এবং তাহাকে গোপনে নগরে আনিয়া .. 
লুকাইয়া রাখিলাম। আমি কাজী সাহেবের নিকট উপস্থিত হইগা সকল কথা বলিতে পাক্সিতাম বটে, . 
কিন্ত পাছে আমাকে কোন বিপদে পড়িতে হয়, এই আশঙ্কা আমি নে চেষ্টা হইতে নিবন্ধ হইলাম। 
চোরটা অনায়াসে বিনা দণ্ডে অব্যাহতি লাভ করিল। . ূ 
নাপিতের এই গল্প শুনিয়া অন্তান্ত লোকের হ্যায় খালিফও হে হো করিয়৷ হাসিয়া উঠিলেন। নাপিত . 
তাহার তৃতীয় ভ্রাতার কাহিনী শেষ করিয়া চতুর্থ ভ্রাতার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিশ। 


৯ সক 


আমার চতুর্থ ভ্রাতার নাম আলকুজ, সে একটক্ষুহীন। গে কসায়ের কাজ করিত। মেড়াঁর লড়াই দেখাইয়! 
সহরে অনেক গণ্যমান্ত লোকের নিকট সে পরিচিত হইয়াছিল। দে দোকানে অতি উৎকষ্ঠ মাংল রাখিত, ... 
এমন ভাল মাংস সহরের আর কোন কদায়ের দোকানে পাওয়া যাইত'না। তাহার যথেষ্ট টাকা ছিল, যেখানে 
ভাল ছাগল-ভেড়া পাইত, অধিক মূল্যে তাহাই কিনিয়া৷ আনিত ; ভাল জিনিস কিনিবার অন্ত অর্থব্যয়ে 
কিছুমাত্র কপণত! করিত না। 

একদিন সে দোকানে বসিয়া আছে, এমন সময় এক বুদ্ধ, ভাঁয়ার দোকানে মাংস কিনিতে আসিল। 
বৃদ্ধের দাড়ী যেমন লক্বা, তেমনি সাদা, বৃদ্ধ আসিস তিন সের মাংস কিনিল, এবং চক্চকে নৃতন কয়টি 
টাকা বাহির করিরা দাম দিল। আলকুজ দেখিল, টাঁকাগুলি অত্যন্ত নৃতন, দে বাক্সের একটি স্তন 
খোপে টাকাগুলি রাঁখিরা দিল, অন্য টাকার সহিত তাহা মিশাইলু না। 

বৃদ্ধ প্রত্যহ আলকুজের দোকানে আদিয়া তিন মের মাংন ক্রয় করিত এবং সেই প্রকার চক্চকে 
নুতন টাকা প্রদান করিত। আলকুজও সেই সকল টাক। বাক্সের স্বতন্ত্র খোপে রাখিত। পাঁচ মাস 
এই তাবে গেল, নুতন টাকা অনেকগুলি জুটিল। মেই টাক! দিয়া আলকুজ কতকগুলি ভাল মেষ 
কিনিবার অভিপ্রায় করিল। অনন্তর বাক্স খুলিরা টাক1 বাহির করিতে গিয়া দেখে, টাকা নাই। 
কতকগুলি শুক গাছের পাতা গোল করিয! কাটা, তাহাই খোপে পড়িয়া রহিয়াছে ;_ দেখিয়! তাহার 
চক্ষৃস্থির! দে ধাড়ের মত চীৎকার করিয়া পাঁড়ার লৌক জুটাইল এবং বৃদ্ধ যাঁছুবিষ্তাবলে তাহার 
কিরূপ সর্বনাশ করি! গিয়াছে, তাহ! বগিল; টাকার শোকে মে মাথা ও বুক চাঁপড়াইতে লাগিন 
কাদিতে কীদিতে বলিল, প্বুড়োবেটার একবার দেখ! পাইলে হয়। ইতিমধো বৃদ্ধ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত 
হইল| আপকুজ তাহাকে দেখিবামাত্র মহাক্রোধে তাহার উপর পড়িয়া তাহার পাকা দাড়ী টানিয়া 
সজোরে আকর্ষণ করিতে করিতে বলিল, "মুমলমাঁনগণ, এই দুষ্ট আমাকে প্রতীরণা' করিয়াছে, তোমরা 
মরলে মিনিয়! ইহাকে প্রতিফল প্রদান কর।* গোলমাল শুনিয়া দোত্ষানে অনেক লোক আসিয়া জুটিয়াছিল, 





্ ৬ জা ২8 ৭ 
বীছিসটি হতে ঝা ক) 
সল্ট । . 45৭: ০ 





ণে 


৮9৫ব «৮5 


তাহাদের নিকট আলকুজ আত্োপান্ত সমস্ত ঘটনা বলিল। আলকুজের কথা৷ শুনিয়া, বৃদ্ধ কোন 
প্রকার বিশ্ময় ঝ ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া বলিল, “ভাল চাও ত” আমাকে ছাড়িয়া দাও, নতুৰ! 
তোমাকে এমন জব্দ করিব যে, তখন আর অনুতাপ করিলেও বাঁচিবে না।৮ আলকুজ বলিল, “তুমি 
আমাকে কি জব্ব করিবে? আমি কাহারও সঙ্গে প্রতারণা করি না, মিথ্যা বাট্পাড়ির মধোও থাকি 
না, টাকা দিয়া! ছাগল ভেড়া কিনি, মাংস বিক্রয় করি। তুমি আমীকে তয় দেখাইয়। কি করিবে?” 
বৃদ্ধ বিল, “তোমর! সকলে সাক্ষী, এই ক্সাই মেষমাংস বলিয়া নরমাংস বিক্রয় করে।” আলকুজ 
বলিল, প্তৌবা, তৌবা, এই লোকটা আসল বাট্পাড় 1” বৃদ্ধ বণিল, “কখনই নয়, আমীর কথায় 
- ধঁহার অবিশ্বীদ হইবে, তিনি ইহার দোকানের মধো গিয়া দেখিয়া আপিতে পারেন ) এখনও মুণ্ডকাটা 
একজন মনুষ্ের ধড় ইহার দৌকানে মেষের মত করিয়। ঝুলাইয় বাখিয়াছে। 

সেই দিন সকালে আলকুজ একটি মেষ কাটিয়। দোকানে টাঙ্গাইয। রাখিয়াছিল। যে মকল লোক 
বৃদ্ধের কথা শুনিল, তাহারা সেই কথা! কতদূর সত্য, জানিবার জন্ত আলকুজের দোকানে প্রবেশ করিল) 
-_দেখিল, মৃতাই একটি মন্্য্যের ধড় দড়ি দিয়! ঝুলানে। রহিরাছে। এই বৃদ্ধটি সতাই যাদুকর, যাছুবিপ্তা- 
বলে সে গাছের পাতাকে নুতন টাকায় রূপান্তরিত করি আলকুজকে প্রতারিত করিয়াছিল, এখন 
আবার মেষদেহকে মুহূর্তনধ্যে নরদেহে পরিবর্তত করিয়া ফেলিল। 

যাহার! সেই নরদেহ দেখিল, তাহারা বৃদ্ধকে ছাঁড়িরা। আলকুজকে মারিতে নারিতে ভূপাতিত করিয়া! 
ফেলিল। এই অবসরে বৃদ্ধ একটি অঙ্কুলী দরিয়া তাহার এক চক্ষু উৎপাটন করিরা লইল) তাহার 
পর নকলে আলকুজকে লইয়া! কাঁজী সাহেবের নিকট উপস্থিত করিল। মৃতদেহটাও কাজীর নিকট 
লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ আলকুজের অপরাধের চাক্ষুব প্রমাণ পাইলেন। বুদ্ধ বলিল, 
“এই ছুরাচার মেষমাংস বিয়া নরহত্যা করিরা তাহার মাংস বিক্রয় করে, অবিলম্বে ইহার প্রাণদণ্ড 
হওয়া কর্তব্য ।*_-আনকুজ বৃদ্ধের প্রদত্ত টাকা পত্রে পরিণত হওয়ার কাহিনী সবিস্তারে বলিল; কিন্ত 
কাজী আলকুজের কথার বিশ্বাস করিলেন না) তিনি, আলকুজের প্রতি দুইশত বেব্রাঘাতের আদেশ 
প্রদান করিলেন) তাহার পর তাহার দোকানে বে কিছু টাকা-কড়ি ছিল, সমস্ত বাজেয়াপ্ত করিয়া 
আলকুজকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। নির্ববাসনের পুর্বে গর্দভে আরোহণ করাইয়া আলকুজকে 
তিন দিন ধন্সিয়া নগরের সংস্ত পথে ঘুরাইয়া আনা হইল। 

যে সময় আলকুজের এই বিপদ্‌ ঘটে, তখন আমি বোগ্দাদে অন্তুপস্থিত ছিলাম। যতদিন দেহের 
বেদলা দূর লা হই, ততদিন আলকুজ গোঁপনে বাদ করিতে লাগিণ। তাহার পৃষ্ঠের আঘাতই গুরুতর 
হইয়াছিণ। যখন সে চলিতে পারিল, তখন গুপ্তপথ দিগ একটি দৃরবর্ভী নগরে উপস্থিত হইল। সেখানে 
ছই একদিন বিশ্রাম করিয়া আলকুজ একদিন নগরপ্রান্তে ভ্রমণ করিতে করিতে দূরে বন অশ্বীরোহীর 
পদশ্ শুনিতে পাইল। আলকুজ তখন একটি সুবৃহৎ অট্রালিকার দ্বারদেশে উপস্থিত হইা্ছিল। 
- অশ্বারোহিগণের পদখবে সে ভাবিল, রাজ কর্মচারিগণ তাহাকে ধরিবার জন্য আসিতেছে। আলকুজ তৎক্ষণাৎ 
নেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিল । দ্বার বন্ধ করিয়া সেই স্ুপ্রশস্ত অট্ালিকার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবামাত্র 
দুইজন বলবান্‌ প্রহরী আসি! তাহার ঘাড় ধরিল /-_-বলিল, “আল্লার মজ্জি, তুই নিজে আনিয়াই ফাঁদে পা 
দিয়াছিদ্‌। গত তিন দিন রাত্রিতে তুই আগাদের এতই* বিরক্ত করিতেছিদ্‌ যে, আমরা এ তিন দিন 
" একটিবারও চক্ষু মুদিতে পারি নাই। আজ তোকে ধরির়াছি, আর তোর রক্ষা নাই।» 


মেষদেহ যাছু- 
বলে মন্ধষ্যদেহে 
পন্গিণত! 


গাধা প্রহরীর 
ধাধ! 
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কাত.সন্দেহে 


নিধ্যাতন 


আই কথ শিয়া আলকুজের ভর ও বিল্ময়ের পাঁরিসীম! ঈহিল নাঁ। সে সবিনয়ে সেই প্রহরী্যকে 
বন্ধিণ, প্ভাই তৌমরা. কি বলিতেছ, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তোমরা নিশ্চয়ই আর কাহাকেও 
 মনৈ করিয়া আমাকে এই সকল কথ! বলিতেছ।” প্রহরী বগিল, “আরে থাম্‌, তুই যে একজন ডাকাতি, 
তা কি আমর! জানি না? তুই ও তোর সঙ্গিগণ আমাদের মনিবের সর্বস্থ লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছিলি, 
তাহাতেও সন্তষ্ট না হইয় শেষে তাহার প্রাণহরণের পর্য্যস্ত চেষ্টা করিয়াছিলি; দেখি, তোর হাতে ছোর৷ 
আছে কি না? কাল রাত্রে তোর হাতে ছোর! দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তোকে ধরিতে পারি নাই।*__ 
দুরভীগ্যক্রমে আলকুজের কাপড়ের মধ্যে একখানি ছোর! লুকাঁনো ছিল, তাহা বাহির হইয়া পড়িল। 
প্রহরী খলিল, “এখনও মিথ্যাকথা বলিতে সাহ্সী হইতেছিস্‌? চোর না হইলে কে এ ভাবে সঙ্গে ছোরা 
লইয়া বেড়ায় ?*__-আলকুঞ প্রাণের দায়ে তাহার কাহিনী বলিল, কিন্তু তাহার গষ্টের ক্ষতচিহন তখনও 
শুকাল নাই, তাহা দেখিনা প্রহরী বপিল, প্তবে রে পাজী' সীধুলোকের পিঠে কি এই রকম মারের 
দাগ থাকে ?” 

প্রহরীঘ্বঃ় অবিলম্বে আলকুজকে কাজীর কাছে লইয়া গেল। কাজী তাহাকে বলিল, “তুই চুরি 
কত্িতে পরের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলি, উপযুক্ত দণ্ডের জন্) প্রস্তুত হ*1৮--আলকুজ কাঁজীকে নিজের 





| ইতিহাস বলিয়া নির্দোধিতা প্রমাণের চেষ্টা করিল, কিন্ত কাজী তাহার কথার বিশ্বান করিলেন না!) 


ইচ্ছ 


তাহার পর তাহার পিঠ দেখিয়া, তাহাকে পুরাতন পাজী স্থির করিয়া, একশত বেত্রাঘাতের আদেশ 
করিলেন। এতঙ্ডিন্ন তাহাকে গাধার উপরে চড়াইর!, নগরভ্রমণ করান হইল; একজন রাঁজভূত্য সঙ্গে সঙ্গে 
চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "যে পরের গৃহে চুরি করিবার জন্য প্রবেশ করে, তাহার এই শাস্তি।” 
ক্রমে আমার কর্ণে এই সকল কথ! প্রবেশ করিলে, আমি আলকুজকে গোপনে বোগ্দাদে আনিয়া 
গুপ্ততাবে রাখিলাম। - 

নাপিত বলিল,__এই কথা শুনিয়া, খালিক আলকুজের ছরদুষ্টের জন্ত ছুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং 
আগাকে পুত্রস্কার প্রদান করি! বিদান্ন করিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, “জীহাঁপনা, আমীর অবশিষ্ট 
দুই ভ্রাতার কার্ঠহনী অনুগ্রহ পূর্বক শ্রবণ করুন, তাহাও অগ্ন বিস্মরনকর নহে ।”__খালিফের আদেশে নাপিত 
তাহার পঞ্চম ভ্রাতার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। 


বং সস ৯ 


জীহ্বাপনা, আমার পঞ্চম ভ্রীতার নাস আল্নাপার, প্রথমে মে অত্যন্ত অলস ছিল; পিতার স্বন্ধেই 
দে তাহার জীবিকাঁভাঁবু দির নিশ্চিন্ত ছিল। অবশেষে পিতার মৃত্যু হইলে, সাহার ত্যক্ত সম্পত্তি ভাগ করিয়া, 
আনরা প্রতোকে একশত টাক। হিসাবে পাইলাম । এতগুলি টাকা এক সঙ্গে হাতে আসায়, আল 


ই নাসার এ টাকা লইঘ্জা কিরূপে বায় করিবে, প্রথমে এই চিস্তাতে বিত্রত হইয়া পড়িল। অবশেষে 


গ দে এই টাক দিয়া, কাঁচের বাঁসন কিনিয়া ব্যবদায় করিবার ইচ্ছা কয্িল। কাঁচের জিনিস ঝুঁড়ি-বোঝাই 


করিয়৷ আনিয়া! দে বাঁজারে একখানি ক্ষুদ্র দোকান ভাড়! লইল, তাহার পর সেই দোকানের জিনিসগুলি 
ঝোড়া সমেত রাখিয়া ক্রেতার জন্ত অপেক্ষা! করিতে লাগিন। রী 
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.. ক্রেতা জুটিল না। ভায়া! তখন তাহার ভবিস্তৎ চিন্ত। আরম্ভ করিল। পাঁশেই এক দরজীর দোকান, 
দরজী গুনিতে পাইল, ভায়! রলিতেছে, “এক শত টাক! দিয়া আমি এই জ্রিনিসগুলি কিনিয়াছি, ইহা 
খুচর! বিক্রয় করিয়। আমি ছুই শত টাকার সংস্থান করিব। ব্যবসায়ের উদ্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমার 
করুম টাকা বাঁড়িবে, আমি অবশেষে ইহা হইতে চারি হাজার টাকা লাভ করিব। চারি হাজার হইতে 
আট. হাজার টাক! জমিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। যখন দশ হাজার টাঁকা! জমিবে, তখন আঁমি 


আক 





একখানি জহরতের দোকান করিব। ক্রমে আরও অনেক টাকা উপায় হইবে, বিশ পঁচিশ স্বপ্নের প্রাসাদ 


হাঁজার টাকা জমিলে আমি ঘরবাড়ী করিব, একজন বড়লোক বলিয়া! সর্বজন-পরিচিত হইব। পর 
বাড়ীতে সর্বদা নৃত্যগীত চলিবে, ক্রমে যখন লক্ষ টাকা জমিবে, তখন আমীর-ওমরাহগণ আমার দই 
মহিত বন্ধৃত্বস্থাপনের জন্ত লীলারিত হইবে, আমি তখন আর সাধারণলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব পু 


না। উজীরকন্তাটি শুনিয়াছি বড়ই রূপসী, বড়ঘরের কন্ঠাও বটে, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্ 
উজীরের কাছে লৌক পাঁঠাইব। উজীর আমাকে সংপাত্র বুবিা বিনা বাকাবায়ে আমার হস্তে কন্তা 
সম্প্রদান করিবে।-না করিবে কেন? আমি ত” আযোগা নূর নই,ধন, মান, নাম, রূপ, গণ 
সকলই আমার আছে ।” ৃ 

" প্উজীরকন্তাকে বিবাহ করিয়া আমি তাহার জন্ত দশটি যুবতী দাসী কিনিব। আমার স্ত্রী তাহার ঘর ' 
হইতে কখনও বাহির হইতে পারিবে না, আমাকে অত্ান্ত ভয় ও ভক্তি করিবে। আমি যখন তাহার 
নিকট যাইব, বাদসাহের মত বেশভূযা করিয়৷ ঘাইব, তাহাকে বুঝিতে দিব, আমি তাহার অপেক্ষা ধনে মানে 
অনেক শ্রেষ্ঠ। আমি কিন্তু তাঁহার স্দে অধিক কথা কহিব না; এক এক পগর ভারী রাগ করিব। 
আমার স্ত্রী আমাকে সন্তষ্ট করিবার জঙ্ট যখন পায়ে ধরিয়া সাধিবে, তখনও রাগ থামিবে না, এমনই 
করিয়া পদাঘাতে তাহাকে তফাৎ করিব।” 


আল্নাসার চিন্তায় এমল বিভোর হইয়াছিল যে, পে সত্য সত্যই সজোরে পদাঘাত করিল, কিন্তু সেই 
আঘাত তাহার কল্পনাসু্দরী__রূপবতী উজীরকন্ঠার দেহে না লাগিয়া একশত টাক! মুলোর 
কাচের দ্রবাপুর্ণ ঝোড়ায় লাগিল 7 পদাধাতের বেগে ঝোড়াটী নীচের রাস্তায় পড়িয়া গেল-_ দেখিতে 
দেখিতে কাচের বাদনগুলি চূর্ণ হইয়া শত শত থণ্ডে ভাঙ্গিয়৷ গেল। 

এক দরজী আমার ভ্রাতার প্রলাপ শুনিতেছিল, সে সেই ব্যাপার দেখিয়া হো হো করিয়া! হাসিয়া 
উঠিল। দরজী বলিল, “তোমার স্ত্রী তোমার নিকট কোন অপরাধে অপরাধী নহে, তথাপি নির্দয় হইয়া 
এমন ভাবে তাহাকে পদাঘাত করিলে? ইহাতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। যদি উজীরের কন্তার 
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পদাত্বাত 


পরিবর্তে তুমি আমার কন্ঠার সহিত এমন ব্যবহার করিতে, তাহা হইলে আমি তোমার পৃষ্ঠে এক শত _ বিড়ম্বনা! 


বেত্রাঘাত করিতাম, তাহার পর তোমাকে গাধায় চড়াইয়া নগর ঘুরাইতাম।” 

এইবার আল্নাসারের 'চৈতন্তোদম হইল। সে বুক চাপড়াইা, চুল ছিড়িয়া বিলাপ ও পরিতাঁপ করিতে 
. লাগিল। বাজারের সকল লোক তাহার কি হইল দেখিতে আদিল। কেহ তাহার নির্কদ্িতায় হাসিল, 
কেহ তাহার ছঃখে আহা বলিল। সে বসিয়া আক্ষেপ করিতেছে, এমন সময় একটি সন্াস্ঘুবতী একটি 
অঙ্বতরে আরোহণ করিয়া, সেই স্থান দিয়। স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। আল্নাসারের অবস্থা দেখিয়া তীহার 
মনে ককণীর স্ধার হইব। তিনি সেইখানে থামিয়া, আল্নাসারের ক্রনদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ল্লোকখলি প্রকৃত কারণ গোপন করিয়া বণিল, "লোকটি বড় গরীব, এক ঝুঁড়ি কাচের বাসন মাত্র তাহার 


ক 
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সম্থল্‌ ছিল, দৈবরমে পায়ের আঘাত লাগিয়া বাননগুলি ভাঙ্গিয়া গাছে, তাঁই দে কাদিতে দা 


স্বীহাঁর সহচর খোজাকে বলিলেন, তোর কাছে যত টাকা আছে, সমস্ত 


ধী লোকটাকে প্রদান কর্‌ 1” 


_ ধোঁজার কাছে পাচ শত সর্প ছিল, তাহ! সম্তই আল্নাসারের হস্তে প্রদত্ত হইল, আল্নাসার কখনও 





শলজাল 
ভ্ঞার ! 


ঢু? 


২০৮] 


ততগুলি টাকা! একত্র দেখে নাই, দে মোহরের থলি পাইয়া মনের আনন্দে 


তাহাকে ছুইটি মোহর দান করিতে গেল। বৃদ্ধা বলিল, “আপনি 


নৃতা করিতে লাগিল; সুন্দরীকে 
আশীর্বাদ করিতে করিতে 
দৌকান বন্ধ করিয়া সে তৎক্ষণাৎ 
গৃছে চলিল। 

তাহার গৃহে প্রবেশের অল্পক্ষণ 
পরে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া 
তাহাকে বলিল, “বাছা, নমাঁজের 
সময় হইয়াছে, আমাকে এক 
ঘটা জল দাও, হাত-পা ধুইব।” 
আল্নাসার দেখিল, রমণী বৃদ্ধী ; 
সে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিল 
আল্নাগার ইতিমধ্যে মোহরগুণি 
একটি গেঁজের মধ্যে পৃরিয়া 
ফেলিল। বৃদ্ধা লমাজ শেষ করিয়া 
উঠিন। আল্নাদারকে এই উপ- 
কারের জন্য অশেষ ধন্যবাদ প্রদান 
করিল। 

বৃদ্ধার যেরূপ পরিচ্ছদ এবং 
সে যেরূপ অনুনয়বিনয আরম্ত 
করিল, তাহা দেখিয়া আল্নাসার 
মনে করিল, বৃদ্ধা তাহার নিকট 
কিছু ভিক্ষা চাহে; আল্নাসার 
আমাকে এত ছুরবস্থাপল্ল মনে 


করিবেন না যে, আমি আপনার ভিক্ষা লইব, আমি কি তিক্ষার জন্য আপনার ঘরে আধিয়াছি ? আমি 


হার দাসী, তাহার টাকারও 'আসভাব নাই, রূপেরও অভাব লাই।” 


আল্নাসার রূপের কথা গুনিয়। গলিয়া গেল। সে সেই বৃদ্ধার কাছে তাহার মনিবঠাকুরাণীকে দেখিবার 
প্রস্তাব করিল, বৃদ্ধা আননের সহিত তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল") বলিল, “আপনি ইচ্ছা করিলে ত, তাহাকে 
শাটিবীর বিবাহই করিতে পারেন; তাহা হইলে আপনি অগাথ সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। আপনি আমীর 


সঙ্গে চলুন» 


আল্নাসার বৃদ্ধার ধূর্তত৷ বুঝিতে না পারিয়া, পাঁচশত খান মোহর সঙ্গে লইয়া, বৃদ্ধার অনুসরণ করিল 
বৃদ্ধা একট সবৃহৎ অট্টালিকা দ্বারদেশে তাহাকে লইয়া আসিয়া, দ্বারের কড়া নাঁড়িতেই একটি গ্রীকদানী 
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্বার খুলিরা দিল। বৃদ্ধা আল্নাপারকে সুসজ্জিত কক্ষে উৎকৃষ্ট আপনে বসাইয়াঃ তাহা মনিব 
ঠাকুরানীকে সংবাদ দিতে গেল) অনতিবিলান্বে একটি মধুরহাঁপিনী রূপবতী যুবতী আসিয়া, দেই কক্ষে 
প্রবেশ ফরিল। পপ দেঁধিয়াই আল্নাদারের মাথা ঘুরিয়! গেল। যুবতী আসিদা, ভাহীর পাশে বসিগাঃ 
হাপিয়া হাদিয়া ভালবাদার কথ! বলিতে লাগিল, তাহার পর বলিল, “এখানে আমৌদ-প্রমোদের সুবিধা 
হইবে 'না, চল, কঙ্ষান্তরে যাই।” যুবতী আল্নাসারের হাত ধরি আর এক কক্ষে উপস্থিত হইল। 
সেখানে কিছুকাল গল্প করিয়াই, “আমিতেছি* বনিয়া যুবতী উঠি! গেল, আল্নাসার বসিয়া কহিল 
কিছুক্ষণ পরে একটি কৃষ্তবর্ণ কাক্রী দাস আল্নাসারের সন্ধে উপস্থিত হইল, তাহীর হস্তে তীক্ষধার খড। 
দেই বিকটমুর্তি ও বিশাল খড়ন দেখিাই আল্নাপারের হ্বংকম্প উপস্থিত হইল। কাজী দাস কর্কশস্বরে 
বলিল, “কে তুই ?_-এখানে কেন আপিয়াছিম্‌?” আল্নাদার ভয়ে কথা প্যস্ত বধিতে পারিন না। 
তখন কাঙ্রীটা আল্নাপারের নিকট হইতে 'াহা4 মোহরগুলি কাড়ি লইয়া, তাহার দেছে খড়ের উপ্টা দিক 
দিগা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। আল্নাসাঁর ভূমিতলে পড়িয়। মৃতব২ অবস্থান করিতে লাগিল। 


কাফ্রীটা তাবিল, আল্নাসারের প্রাণবিযোগ হইরাছে, তখন দে গ্রীক-দানীটাকে এক পিয়াল! লবণ 


শানিতে বপিল) কাঙ্কী দা সেই লবণ দিয়া আল্নাসারের ক্ষত মর্দন করিতে লাগিল; আল্নাদারের 
কাটাঘায়ে শুন পড়াতে তাহার ভগ়ানক যদ্ত্র] হইতে লাগিন, কিন্তু তথাপি সে একটুও নড়িল না) 
মুতের হার পড়িয়া রহিল। তখন কাফ্রীটা! আল্নাসারকে টানিয়া, অদুরবর্তী একটি নুড়ঙ্গের মধো ফেলিয়া 
দিয়া, সুড়ঙ্গে? দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। 

আল্নাদাএ ুড়ঙ্গের মধ্যে পড়িয়া কিছুকাল অজ্ঞান হইয়া থাকিল, কিন্ত তাহার প্রাণবিয়োগ হুর 
নাই ; অনেকক্ষণ পরে জ্ঞানসঞ্চার হইল, সে ছুইদিন অনাহারে সেই স্ুড়ঙ্গমধো থাকিরা, পলাইবার চেষ্টায় 
দ্বিহীম দিন রাত্রিতে সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইল। পরদিন গ্রভাতে বৃদ্ধা গৃহ হইতে বাহির হইবামাত্র 
সেই দ্বাগ দিরা আনল্াপার পথে বাহির হইল এবং আমার নিকট উপস্থিত হইয়া, সকল কথ! 
প্রকাশ করিল। 

একমাপ শব্যাগত থাকিয়া আল্নাসার নীরোগ হুইলি। তখন সে সেই বৃদ্ধাকে তাহার অত্যা- 
চারের গ্রতিকলদানে রুতপস্কল্প হইরা, একটি তোড়াতে কতকগুলি কাচ পুরিরা তাহ! কটিদেশে বাধিল 
এবং একখানি ছোরা পরিচ্ছদের নীচে লুকাইয়। বৃদ্ধের ছত্মবেশে সেই সুচতুর! বৃদ্ধার গৃহদ্বারে আসিয়া 
অপেক্ষা করিতে লাগিল । - 

ক্রমে প্রভাত হইলে আল্নাসার দেখিল, বৃদ্ধা নৃতন কোন শিকারের সন্ধানে রাজপথে চলিয়াছে, 
আল্নাপার বৃদ্ধা নিকটে আদিয়৷ মোলায়েমস্থরে বলিল, “মা, আমি পারসাদেশ হইতে আসিয়াছি, আমার 
সঙ্গে পাচ হাজার মোহর আছে, কতক মোহর আমাকে ভাঙ্গাইতে হইবে, কোথায় ভাঙ্গাইব বলিতে 
পার ?- বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ বলিল, “মে জন্য চিন্তা কি, আমার সঙ্গে আইন, আমার ছেলে তোমার 
মোহর তা্গাই৷ দিবে। ভাগ্যে তুমি আমাকে এ কথা বলিলে, অন্ত কাহারও কাছে বিলে হয় ত, 
" তোমাকে কোন বিপদে পড়িতে হইত !*_দ্ধা আল্নাসারকে আবার সেই বাড়ীতে লইয়া গেল। 
কিরৎকাণ পরে সেই কৃষ্ণব্ণ কাক্রীটা আসিয়া তাহাকে তাহার সঙ্গে যাইবার জন্ত কন্থুরোধ করিল? 
কাঞ্জী আগে আগে চলিল, আল্নাসার পশ্চাতে চলিতেছিল, সেই অবসরে আল্নাসীর তাহার স্বৃহৎ ছোরা 
বাহির করিয়া কাক্রীর মৃগুচ্ছেদন করিল এবং তাহার মুণ্ড ও দেহ টানিয়া লইয়া গিয়! সেই গুপ়্ঙ্গে নিক্ষেপ 
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করিল। কিয়ংকাঁল পরে ক্রীতদাসীটা এক পিয়ালা লবগ লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল, কিন্তুঃআল্লাদীরকে 
ছোঁবা হস্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া, সে ভয়ে পলাইবার চেষ্ট৷ করিল, আল্নাসার ভ্রুতবেগে তাহার চুল ধরিয়া 
ছোরার এক আঘাতে তাহার প্রাণনাশ করিল এবং তাহাকেও সেই লুড়ঙ্গের মধো নিক্ষেপ করিল। 
গোলমাল শুনিয়। বৃদ্ধা আল্নাসারের নিকটে উপস্থিত হইল, তাহার পর বিপদ্‌ দেখিয়! যেমন সে পলায়ন 
করিতে যাইবে, অমনি আল্নাধার তাহার ঘাড় ধরিয়া সক্রোধে বলিল, “হারামজাদি, তুই কি 
আমাকে চিনিস্‌?” বৃদ্ধা কাদিতে কীদিতে বণিল, “তোমাকে আমি কোন পুরুষে দেখি নাই, কেমন 
করিয়া! চিনিব ?”__আল্নাসার বলিল, “নে করিয়া দেখু, আমার বাড়ীতে তুই নমাঞজজ করিতে গিয়া 
কি বলিয়াছিলি ?*-বৃদ্ধ। তাহার পদতলে পড়ি ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল কিন্তু আল্নাসার 
তাহার কাতরতায় কর্ণপাত না করিয়া, ছোরার এক আঘাতে তাহার শিরশ্ছে্ন করিল, তাহার পর 
তাহার দেহও সেই সুড়ঙ্গে নিক্ষেপ করিয়া ছোরা-হস্তে ক্রুতগতি সুন্দরী যুবতীর কক্ষে উপস্থিত হইল। 

সুন্দরী তাহাকে দেখিয়াই মুচ্ছিতার স্তা় হইরা পড়িল) তাহার পর তাহার প্রাণদানের জন্য কাতর- 
ভাবে অনুরোধ করিতে লাগিল । আল্নাদার ঘুবতীকে প্রাণভিক্ষা দান করিয়! বলিল, “হন্দরি, তুমি 
এই সকল পিশাচের সহিত কিরূপে একত্র বাস কর, তাহা আদি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না 1” 
যুবতী বলিল, “আমি কোন সন্তান্ত সদাগরের স্ত্রী, এ বৃদ্ধা একদিন. আমাদের বাড়ী গ্রিয়া আমাকে 
বলে, "াকুরাণি, আমাদের বাড়ীতে একটি বিবাহ আছে, আপনি সেই বিবাহে উপস্থিত থাকিলে 
আমরা বড়ই আনন্দিত হইব শুনিয়া আদি বন্ুমূলা উৎকৃষ্ট বন্ত্ালঙ্কারে সাঁজ্জত হইয়! বিবাহ দেখিতে 
চলিলাম | বৃদ্ধা আমাকে এখানে আনিয়া আট্কাইয়াছে, আজ তিন বংপর ধরিয়া আমি এখানে অবরুদ্ধ 
আছি, এতদিনে তুমি আমাকে উদ্ধার করিলে ।”-_ আল্নাসার বলিল; «ই কাক্রী দাসট! যে ভাবে অর্থে 
পার্জন করিত, তাহাতে বোধ হয, এতদিনে সে বু অর্থ সঞ্চিত করিয়াছে ।” যুবতী বলিল, “অত্যন্ত 
অধিক, তুমি আমার সঙ্গে আইস, ভামি তোমাকে তাহা দেখাইতেছি।”--আল্নাসার যুবতীর সঙ্গে গিয়া 
দেখিল, একটি কক্ষে পুঞ্জীভৃত অর্থ রহিণাছে। আল্নাসারের মনে বিশ্বের সীমা রহিল না! রাশি রাশি স্বর্ণ ও 
রৌপামুগ্রা স্তূপাকারে সজ্জিত রহিরাছে, আল্নাসার লুবদষ্টিতে শেই দিকে চাহি ধহিল। খুবতী 
বলিল, "এ সকলই তোমাকে দিলাম, লোকজন আনিয়া মমস্তহ তুমি উঠাইয়। লইয়া যাও ।” 

আল্নাসার গৃহে ফিরিয়া দশজন লোক মংগ্রহ করিয়া, যুবতীর গুহ প্রত্যাগদন করিল; আমিগা দেখিল, 
কেহ কোথাও নাই, সেই অল্প সময়ের মধ্যেই রঙ্গিণী সমস্ত ধন লইয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে, ্ন্্ গৃহ, 
তবে গৃহে তখনও সাঁজনজ্জ। পূর্ববৎ ছিল। টাকা ও মোহর না পাইয়া আল্নাসাঁর সেই সকল সাজসজ্জাই 
নিজগৃডে লইয়া আসিল। 

পরদিন গ্রভাতে কোতোয়ালী হইতে. বিশজন সিপাহী আসিয়া, আল্নাসারকে কাজীর কাছে ধরিয়া 
লইয়া গেল। কাজী বলিলেন, “তুমি কাল তোমার গৃহে যে সকল জিনিসপত্র রাজপথ দিয়া লইয়া গিয়াছ, 
তাহা কোথায় পাইযাছ ?”_-আল্নাসার বলিল, “মহাশয়, আমি আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে 
পারি, যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, এরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন|”--কাঁজী সেইবূপ অঙ্গীকার 
কত্িলে আল্নাসার সকল কথা বলিল, অবশেষে কাজী সাহেবকে জানাইল, কাকী ভূতাট! তাহার ঘে পাঁচ 
হাজার মোহর কাড়ি লইয়াছে, তাহার বিনিময়ে সেই মূল্য পরিমাণ দ্রবা সে রাখিয়া, অবশিষ্ট দ্রব্য কাজীকে 


প্রদান করিতে প্রস্তত আছে। 


4 


রেট 








পঞ্চম ভ্রাতার কাহিনা লাঞ্চনার প্রতিশো ধ্‌ টব | 


৫4 ৮ 


কাজী তৎক্ষণাৎ আমার ভ্রাতার গৃহে লোক পাঠাইয়া সমূদর়ভরব্য উঠাইয়। বই গেলেন, এবং তাহা 
আত্মসাৎ করিয়া আমীর ভ্রাতীকে দেশত্যাগ করিবার আদেশ দিলেন। তিনি আরও জানাইলেন, তাহার 
আদেশ পালন ন. ক'রগে আল্নীসারের প্রাণদণ্ড করা হইবে। আল্নালার প্রাণভয়ে বোগ্দাদ নগর 
পরিতাগ করিয়া নগরান্তরে গগন করিল। শেষে একদল দন্ধা তাহাকে ধরিয়া, তাহার সর্বস্ব কাঁড়িয়া 
লইগনা, তাহাকে উদ্গ করিয়া ছাড়িয়! দিল। 

নাপিত বলিল, “আমি ভায়ার এই দুর্দশার সংবাঁদ জানিতে পারিয়া তাহার অনুমন্ধানে বাহির হইলাম, 
অনেক চেষ্টার তাহার সন্ধান পাইনা তাহাকে গোপনে ধোগ্দাদ নগরে লইয়া 'শাসিলাম, এবং আমার 
অন্যান্ত ভ্রাতার স্তর তাঁহাকেও পরম যত্তে প্রতিপালন করিতে লাগিলাম।” 

নাপিত তাহার পঞ্চন ভ্রাতার কাহিনী শেষ করিয়া, ষ্ঠ ভ্রাতার কাহিনী বর্ণনার জন্ত খালিফের 


অন্থমতি প্রার্থনা করিল। থালিফের কৌতুহল উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতেছিল, সথতরাং তিনি অন্ভুমতি দান 
করিলে নাপিত আবার বলিতে আরম্ত করিন। 


কক 


আমার যষ্ট ভ্রাতার নাগ সাঁকাবাক্‌। তাহার ঠোঁট কাটা। পৈহ্ৃক অর্থের যে শত মুদ্রা! তাহার 
নিজের অংশে পড়িরাছিণ, তাহা লইয়াই সে অর্থোপার্জানে প্রবৃত্ত হইল) কিন্তু অদৃ্রদোষে দকল অর্থ 
খোয়াইয়া৷ অবশেষে সে ভিক্ষাবৃত্তি অবলধন করিণ। শীঘ্রই নে এই কার্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিল, 
বড়লোকের দ্বারে উপস্থিত হইট়া, কর্মচারী বা ভূতাগণকে উৎকোচদানে বশীভূত করিয়া, সে ধনবান্‌ 
ব্যক্তিগণের পহিত সাক্ষাৎ করিত এবং এমন ভাবে তাহাদের হৃদয় সহান্ুভূৃতিতে আর্র করিত যে, 
ভাহাদের নিকট হইতে টাকা আদার ন| করিয়া ছাড়িত না। 

একদিন দে দেখিন, একটি গ্রকাওড অট্রারিকার দ্বারে বহুসংখাক ভৃত্য বসিয়া আছে। সাকাবাক্‌ 
ভূতাগণের নিকট উপস্থিত হইথা বলিল, “ভাই এ বাড়ী কাহার?” ভূভারা তাহার প্রশ্নে বিশ্ব প্রকাশ 
করিরা বলিল, “হুনি কোথা হইতে আগিত্ছে? এ বাড়ী কাহার, তাহা জান না? এ যে এক 
রাজপুত্রের বাড়ী।”-পীকাবাক্‌ জানিত, রাজপুত্রগণ সাধারণত; সহ? হইয়া থাকেন, তাই সে ভূত্যগণকে 
বলিণঃ “ভাই, আমাকে কিছু ভিক্ষালাভের সুবিধা করিয়া দিতে পার ?”--একজন দ্বারবান্‌ বলিপ, "আমার 
সঙ্গে এসো, আমি তোমাকে রাজপুল্রের নিকট লইরা যাইতেছি, তিনি তৌগাকে খুমী করিয়! বিদায় 
করিবেন ।” 

আমার ভ্রাতা দ্বারবানের নিকট এতথানি সন্থদয়তার আশা করে নাই, সে সঙ্ষটচিত্তে তাহার অন্থ্গমন 
করিল। ক্মনন্তর সে অনেকগুলি সুশোভিত কক্ষের ভিতর দিরা একটি কক্ষে উপস্থিত হইল। দেখানে 
একজন বৃদ্ধ একথানি নৌফার বর্দি়াছিলেন, তাহার সুদীর্ঘ স্ুপক দাড়ী গৌফ দেখিঠ। সাঁকাবাক্‌ স্থির 
করিল, এই বাক্কিই এ গৃহের অধিকারী | বাস্তবিক তিনিই রাজপুত্র। রাজপুত্র তাহাকে সদয়ভাবে 
জিল্ঞাদা কবিলেন, “তুমি কে?” সাঁকাবাক্‌ বলিগ, “আমি ক্ষুধিত ভিক্ষুক, আপনার নিকট ভিক্ষালাভের 
আশার আিয়াছি।” 

তিনি সাকাবাকের কথা শুনিয়া 'অততান্ত বিশ্ব প্রকাশ করিলেন বলিলেন, "আসি বোগাদ নগরে 
থাকিতে তোমার মত পোক অনাহারে থাকে, ইছা বড়ই আশ্ত্মা, ইহা কখনই হইবে না। তোমাকে 
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কাহিম 
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িনয়-নিপুণ আর কোথাও স্বকসের চেষ্টায় ফিরিতে হইবে না  সাঁকাবাক্‌ তীঁহার হর বধিকতর বিগলিত করিবার 
টি অভিপ্রায়ে বলিল, "মহাশয়, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আজ সমস্ত দিন আমার ফিছুই আহার 


্ 


নাবধীনের 
দনব কায়া 
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হয় নাই 1: রাজপুত্র বলিলেন, . “কি, এত বেলা পর্যন্ত তুমি অনাহারে আছ? আহা! না জানি, 


তোমার কত কষ্টই হইতেছে! ওরে !__কে আছিদ্‌, শীঙ্জ এক পাত্রে জল লইয়। আয়, হাত ধুই 1” 


জলও আসিল না, কেহ সেখানে উপস্থিতও হইল না; কিন্তু রাজপুত্র যেন ছুইহাঁত ধুইতেছেন, এই ভাবে 
হাত কচলাতে লাগিলেন) সাকাবাকৃকে বলিলেন, “এসো! ভাই, হাত ধোও।” সাকাবাক্‌ রাজপুল্রকে 
সুখী করিবার আশায় সেই ভাবে ছুই হাত কচলাইতে লাগিল। 

তাহার পর রাজপুত্র খাগ্কদ্রধা আনিবার অনুমতি করিলেন, কিন্তু কেহই খাদ্ঘসামগ্রী আনিল না। 
রাজপুত্র তথাপি আহারের ভাগ করিয়া ক্রমাগত হাঁত মুখে তুলিয়া থেন খাগ্কপ্রব্য আহার করিতেছেন। এই 
ভাবে চর্বণ করিতে লাগিলেন ; সাকাবাকৃকে বলিলেন, “এসে! ভাই, খাও ।”--সাকাবাক্ও তাহার 
্টান্তের অন্করণ করিল। ব্বাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন “কেমন ভাই, এমন উৎকৃষ্ট খাবার আর 
কোথাও খাইয়াছ কি?”-_সাকাবাক্‌ বলিল, “কোথাও না, জীবনে এমন খাবার দেখি নাই, অতি 
উত্তম_-অতি উত্তম” ব্লাজপুক্র বলিলেন, "পেট ভরিঘা খাও, থে বাবুচ্ঠী এই সকল উৎকৃষ্ট খাগ্ঠসামগ্রী রন্ধন 
করে, তাহাকে মাসে পাচ শত মোহর বেতন দিতে হগ্ন।--ওরে! মাংস লইঘ/ আর.1৮--কেহ মাংস না 
আনিলেও রাজপুত্র পুর্ব যেন মাংস চর্ব্ণ করিতে লাগিলেন, দাকাবাক্‌ বলিল, “৪৫1 বড্ড খাইয়াছি, 
পেট একদম ভতিস্ব! গিয়াছে ৮ রাজপুত্র ছাড়িলেন না, আগ নুতন নূহন থাগ্দ্রবা-_হংসমাংস, সুমিষ্ট 
চাট্নী, মধু নানাবিধ ফলের আচার প্রভৃতি আনিবার জন্ত ফর্মায়েস কঠিলেন . কিছুই আপিল না, তথাপি 
তিনি পরিতৃপ্তির সহিত সেগুলি আহার করিতে লাগিলেন; শতমুখে তাহার প্রশংসা করিলেন ; কখন বাঁ 
আমার ভ্রাতার মুখের কাছে হাত আনিয়া তাহার মুখে খাগ্ঠদ্রব্য প্রদান করিতেছেন, এই ভা৭ দেখাইতে 
লাগিলেন; ভাইও পরষ আগ্রহের সহিত খাইতেছেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ কছিলেন। অবশেষে রাজপুভ্ 
কিছু মিঠাই আনিবার কথ! বলিলে, ভ্রাত। বলিল, “না, আর আগি খাইতে পারিব না, পেট একেবারে 
দম্সম হইয়া উঠিয়াছে।” 

রাজপুজ তখন সম্থষ্ট হইরা বলিলেন, “বেশ।বেশ, গুরুতর আহারের পণ? কিঞ্চিৎ সগ্ঠপান কর্তৃবা |” 
সাকাবাক্‌ বলিল, “আমাকে মাপ করিবেন, আমি মগ্তপান করি লা।” [কপ রাজপুত্র তাহাকে মদ 
না খাওরাইরা কিছুতেই ছাড়িলেন না, যে ভাবে আহার হইয়াছিল, সেই ভাবেই মগ্টপান হইন। 

সগ্ঠপাঁন করিয়া নাকাবাক্‌ বলিল, “মহাশয়, অতি উৎকৃষ্ট মগ্য, কিশ্তব_কিছু পান্সে বোধ হইল, 
তেমন ঝাঝ নাই ত1৮- রাজপুত্র বণিলেন, পর্বাঝ কিছু কন বটে, তা আমি খুব ঝাঁঝওরালা মদ তোমাকে 
দিতে পারি --ওধে কে আছিদ্‌?” আবার সেইরূপ ভাবেই উৎকৃষ্ট দগ্ধ আপিল, এবার সাকাবাক. নেশায় যেন 
একেবারে ভে?! সে রাজপুত্রকে এক মুষ্ট্যাঘাত করিল । রাজপুত্র হাত ধরি বলিলেন, “আঃ কর কি? 
একটুকু মদ খাইনাই নেশা হইল? সেই জন্তই ত” তোমাকে বেশী ঝাঝাল মদ দিই নাই। তুমি নিতান্ত 
পাতিঘাতাল !"-_সাকাবাক্‌ বলিল, “মস্তপানে আমি বেছু'প হইয়া এই অন্যার কার্ধ্য করিরাছি, আমাকে 
মাগ করুন, পুর্বেই ত' বলিয়াছি, আমি নগ্পানে অভ্যন্ত নই |” 

রাজপুত্র হো হো করিয়। হাসিয়া বলিলেন, “আমি অনেক দিন হইতে তোমার মত একজন লোকের 
খোঁজ করিতেছিলাম। আমি কেবল তোমার অপরাধ মার্জনা করিলাম না, আজ হইতে তুমি 


নে 





প্রিরবরন্ত হইণে। তোমাকে আর কৌথীও যাইতে হইবে না, তুমি আমাকে আজ বড় সুখী করিয়াছ। যাহ! 
হউক, এস এখন ্ন্কতই কিছু আহার করা যাক্‌।” রাজপুত্র তখন কর্তানগি প্রদান করিবামাত্র কয়েকজন 
কৃত্য তাহার সম্ুথে উপস্থিত হইল । তিনি তাহাদিগকে আহানীয় দ্রব্য আনিতে আদেশ করিলেন। এবার.সত্য 
সত্যই পরিতোষ পূর্বক উতয়ের ভোজন ও মগ্তপানের পর কণেকটি সুন্দরী নর্জরকী আসিয়া, বাস্তযন বাজাইয়া 
নৃতানীত করিতে লাগিল। দীকাঁবাক্‌ একবারে মুগ্ধ হই: গেল, তাহার তাগোর প্রশংসা করিতে লাগিন। 
ৃত্যগীত শেষ হইলে বাঁজপুত্র পরম সমষ্টি হইয়া সাকাবাকৃকে একটি মৃল্যুবান্‌ পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করিলেন। 

রাজপু্র আমার ভ্রাতীর গুণে 2] টা এ র্‌ 
নন মুগ্ধ হইলেন যে, কমেক দিনের 5০014 শিট টি 
মধ্যেই তিনি তাহাকে তীহার সমস্ত 
গুহের ও কাজকর্মের পরিদর্শকপদে 
নিযুক্ত করিলেন। মীকাঁবাক, বিশ 
বত্ধরকাল প্রভূ সন্তোষ গহকারে 
তাহার কর্তবা সম্পাদন করিল। 
অবশেষে বার্ধক্য উপস্থিত হইলে 
প্রক্কতির অলঙ্ঘ: বিধানে তাহার 
মৃত্যু হইল। রাজপুত্রের পুক্র-কণ্ঠাদি 
(কেহ ছিন না, তীহার সম্পন্তি সর- 
কারে বাজেয়াপ্ত হইয়৷ গেণ, সঙ্গে 
সঙ্গে সাকাধাক্‌ যাহা কিছু সঞ্চয় 
করিয়াছিল, তাহাও গেল। সন্ববস্থাস্ত 
হইরা সাকাবাক্‌ মন্কাভ্রমণে যাএা 
করিল, কিন্ত পথে একদল ছ্দীস্ত 
দ্গার হস্তে অন্তান্ট তীর্থঘাঞ্রিগণের 
সহিত তাহাকে বন্দী হইতে হইণ | 

দশ্থাগণ মাকাবাকৃকে ক্রমাগত 
বেত্রাঘাত করিতে লাগিল, যদি 


৪ 

কেহ কিছু অর্থ দান করিরা তাহাকে উদ্ধীর করে, এই অভিপ্রা্ে দগ্থাগা তাঁহাকে দিবাধান্রি পীড়ন 
করিতে লাগিল। দশ্গাখণকে তাহার ছুরবস্থার কথা জানাইলেও তাহাদের মনে দয়ার স্চা 
হইল শ্লা। অবশেষে তাহা দিকট টাকা পাইধার কোন আশা নাই দেখিরা, দগ্াপতি জুদ্ধ হইগ্া, 
ছুরি দ্বারা দাকাবাকেন অধরোষ্ঠ দ্বিখণ্ডিত করিয়। দিল। 

দঙ্গাপতির একটি সুন্দরী স্ত্রী ছিল, দস্জাপতি স্থানান্তর গনন কসিবার সনয় গাকাবাক্‌কে তাহার স্ত্রীর হন্তে 
সমর্পণ করিয়া যার স্ত্রীট সাকা বাক্কে ভালবাপিয়। ফেি, শান প্রকার প্রণয়ের লক্ষণও দেখাইতে লাগিল ) 
কিন্তু পাছে কোন বিপদে পড়িতে হয় ভাবিয়া, সাকাবাঁকৃতাহীর প্রতি অন্থরাগ প্রকাশে বিরত রহিল। 


*. পরন্ স্রীলোকটি কিছুতেই বিরত হুইল না, অবশেধে সে একদিন তাহার স্বামীর সম্মুথেই লীকাবাকৃকে 
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বিদ্রপ করিল, সাঁকাবাঁক্‌ও সেদিন তাহার দুর্ভাগা বশত; বিদ্রেপের উত্তর প্রদান করিল। দস্থ্যপতি 
তৎক্ষণাৎ বুঝিল যে, ইহারা পরস্পরের প্রতি আস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তখন দস্কারাজ আমার ভ্রাতার প্রৃতি 
ঘৎপরোনাস্তি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়া, তাহাকে এক মরুপর্তে নির্বাসিত করিয়া আদিল। পরে লোকমুখে 
ভ্রাতার নির্বাসন-সংবাদ পাইয়া আসি সেখানে গমন করিলাম এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়! লইয়া আসিলাম । 


নাপিত বলিল, “আমি খালিফ মন্তেনসার বিল্লার নিকট এই কাহিনী কীর্তন করিলে, খালিফ আমাকে 
মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিণ! বলিলেন, “তোমাকে লোকে নির্বাক মনবম্থ নান দিরা তোদার প্রতি স্থবিচার 
করিয়াছে; কিন্তু তুমি আমার রাজ্যত্যাগ করিয়া চপিতবা যাও, ইহা আমার ইচ্ছা, তাহার বিশেষ কারণও 
আছে; অতএব অবিলম্বে এ রাজা পরিত্যাগ কর, এ রাজো আস কখনও পদার্পণ করিও না।” অগত্য। 
আমাকে বোগ্ৰাদ পরিত্যাগ করিতে হইল। বহু বসর ধরিরা আমি অনেক রাজাপরিভ্রমণের পর সংবাদ 
পাইলাম, খালিফের মৃত্যু হইয়াছে, তখন আমি বোগ্দাদে প্রত্যাগমন কর্গিলাম, কিন্তু দেখিপান, আমার 
ভ্রাতুগণ সকলেই প্রাণত্যা্গ করিয়াছে। আমি বোগ্দাদে প্রত্যাগমলের পর এ খঞ্জ যুবকটির (৪মবাধি আরোগা 
করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতজ্ঞতা গ্রকাঁশ করা দুরের কথা, তিনি কি ভাঁবে আমার সহিত ব্যবহার করিলেন, 
তাহা আপনারা দেখিয়াছেন। যাহা হউক, তীহার প্রতি আমার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, তিনি আমার ভয়ে 
বোগ্াদ পরিত্যাগ করিলেও আমি ভাহার অনুপরণে নিবৃত্ত হইলাম পা, অনেক সন্ধাপে আজ হঠাৎ 
তাহাকে এখানে দেখিতে পাইলাম ? কিন্তু তিনি আমার প্রতি বি'গ প্রকাশ করিয্না চলিয়। গেপেন 1৮ 


না 


দরজী নাপিতের কাহিনী কীর্তন করিম বলিতে লাগিল,_“নাপিতের কথ। শুনিয়া বুঝিতে পারিলান) 
ে প্রক্কৃতই দোষী, ভদ্রদমাজে তাহার স্থান হইতে পারে না, তথাপি আমর! তাহার সহিত একত্র 
বসিয়া আহারাদি শেষ করিলাম, সন্ধ্যা হইলে নিমন্থিত ব্যক্তিগণ স্ব স্থ গুহে প্রস্থান করিপেন। আমি 
দৌকানে আসিয়া বপসিবার অগ্পকান পরে আপনার কুজ ভীড়কে দেখিলীম, তাহার গান শুনিয়া 
আনন্দিত হইলাম এবং তাহার নৃত্যগীতে আমার স্ত্রীকে আনন্দিত করিবার অভিগ্রীয়ে তাহাকে আমার 
গুহে লইয়া চলিলাম, গেখানে কিরূপে তাহার মৃত্ঠা হইল, তাহা পৃর্বেই জাহাপলার গোচর করিয়াছি ।” 


কাঁপগারের সুলতান এই সকল কাহিনী-_বিশেষতঃ খঞ্জ যুবকের প্রেমকাহিনী শ্রবণ করিয়া, অত্যান্ত মঙ্ট 
হলেন এবং চারিজনকেই ক্ষণী করিয়া বলিলেন, “সেই অন্ভুত নাপিত কোথায়, তাহাকে আমি দেখিতে 
চাই ।”__সুলতান দরজীর সহিত লোক পাঠাইয়া অবিলম্বে তাহাকে রাজদভায় ধরিরা আনাইলেন। 

সুলতান দেখিলেন, নাপিতের বয়স প্রা নব্বই বদর হইবে) দাড়ী গোফ ওজর পাকিয়া সাদা 
হইয়া গিয়াছে, নাক অতিরিক্ত লঙ্বা, কাণ ছুটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে ; তাহা মুখ দেখিরাই নুলতাঁনের 
হাস্তসন্ধরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল। 

সুলতান বাঁণলেন, “হে নির্বাক্‌ মনুষ্য, তোমার মুখে একটি গল্প শনিবার জন্ত আমার ধড় আগ্রহ 
হইয়াছে, একটি গল্প বল।” 

নাপিত বলিণ, “খোদাবন্দ, এই চারিজন লোক এখানে কোন্‌ অপরাঁধে চাটতে পড়িয়া ভাঁপনার 
মার্জনাতিক্ষা করিতেছে, আর এ কুজটাই বা ওখানে মড়ীর মত পড়িগা রহিয়াছে কেন, জীনিবার জন্ঠ বড় 
উৎন্থৃক হইয়াছি। অগ্রে আগার এই কৌতৃহুল নিবারণ করুন|” 





স্থলতান সকল কথ! বলিলে, নাপিত কুকের দর্ধাক্গ বিশেষ মনোযৌগের সহিত পরীক্ষা করিয়া 
দেখিদা হো হো! করিয়া! হাসিতে লাগিল। সুলতানের সন্মুখে নাপিত এরূপ বেয়াদবী প্রকাশ করি- 
তেছে দেখিগ্কা সুলতান নাঁপিতের উপর রাগ করিলেন। তখন নাপিত বলিল, “খোদাবন্দ, এই লোকটা 
মরে নাই, অন্তান হইয়া আছে মাত্র, দেখুন, আমি উহার প্রাণদান করি ।-আমি কেবল নির্বাক 
মনুষ্য নহি, আমি অশেষ-গুণান্িত, চিকিৎসাশান্ত্বেও আমার ক্ষমতা আছে ।৮ 

নাপিত একটা! সন্ন! দিয়া কুকের গলার কাটা টানিয়া বাহির করিল। দেখিতে দেখিতে কুজ 
বাচিয়। উঠি দাড়াইল। 

কাদ্গারের সুলতান নাপিতের গুণদর্শনে এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তাহাকে বৃত্তিদান করিয়া, রাঁজ- 
সভায় রাখিলেন ; দরজী, তাগারী, চিকিংসক ও খৃষ্টান দদাগরকে বহুমূণা পরিচ্ছদ উপহার প্রদান 
করিয়৷ বিদায় প্রদান করিলেন । 


কুকের মৃত্যু উপলক্ষে যে মকল কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল, সথণভানা শাহারজাদীর মুখে তাহা 
শ্রবণ করিরা, দিনা/জাদী অত্যন্ত প্রশংলা করিতে লাগিলেন ; সুলতান শাহরিয়ারও সেই প্রশংসায় যোগদান 
করিপেন। সুলতান! শাহাণজাদী বলিলেন, প্জুলতান যদি আমাঁকে নিশাশেষে ব্ধ না করেন, তাহা 
হইপে খালিক হাক্ণ-অন্রসিদের প্রিরবরন্ত আবুল হাসেন আলী, আবু বেকার ও সামসেল নীহারের 
নন এক অপূর্ব কাহিনী বাঁলতে পারি, যাহা এ সকল গল্প অপেক্ষাও খনোরম।”__-শাহারজাদীর 

ধর ও গঞ্প-নধাপানে প্রণত্ত সুলতান সেই কাহিনীশ্ববণের আগ্রহ প্রকাশ করিলে, শাহারজাদী 
প্রেমোধকুল্ল মুখে হাণির সুধা উুপিত ককিরা গল্প আরস্ত করিলেন। 


গী সী ৫ সং কি 


খালিফ হারুণ-অল্-বসিদের রাজত্বকালে বোগ্দাদ নগর একজন চিকিত্শক বাদ করিতেন, তাহার 
নাম আবুল হাসেন আবু তাহের। লোকটির টাকাকড়ি ছিল, লৌকজনের সহিত মিশিবারও ক্ষমতা 
ছিল। বুদ্ধিমান ও নমর বলিয়া সকলেই তাহার প্রশংসা! করিত। খাপিফ তাহাকে বড় বিশ্বাস 
করিতেন, তিনি গ্ুলতানের অন্তঃপুরস্থ সুন্দবীগণের থে সকল পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করিয়া দিতেন, 
তাহা সকপেরই মনোনীত হইত। 
তাহার গৃহে বহু সংলোকের সমাগম হুইত। তাহাদের মধ যে যুবকের সহিত আবু তাহেরের 
সর্বাপেক্ষা অধিক বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাহার নাম আবুল হাসেন আলী আবু বেকার। আবু বেকার 
পার্ম্ত দেশের রাজকুমার । এই যুবক যেমন সুপুরুষ ছিলেন, সেইরূপ অপানান্ত গুণেরও অধিকারী হইয়া- 
ছিলেন। যে "তাহাকে দেখিত, তাহাকেই তাহার পক্ষপাতী হইর| পড়িতে হহত। ত্বাহার কগম্বর যেমন 
* মিষ্ট ছিল, বর্ণনাভঙ্গীও সেইরূপ নুনর ছিল। এইরূপ নানাগুণে-ভূষিত ব্যক্কির প্রতি গগগ্রাহী আবু 
“ তাহের যে অরদিনের মধোই অন্ুরক্ক হইয়! পড়িবেন, ই কিছুমাত্র বিচিত্র নছে। 
রাজকুমার আবু বেকার একদিন আবু তাহেরের গৃহে গমন করিয়াছিলেন । তিনি. সেখানে 
' কিয়ৎকাল অবস্থানের পর. দেখিলেন, দশজন দানী-পরিবেষ্টিতা হইয়া, একটি ব্বপবতী ঘুবতী একটি কৃষ্ণ ও 
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চোখে-মুখে স্বেতবর্ণবিশিষ্ট অশ্বতর হইতে অবরোহণ করিয়া, দেই ভবনে প্রবেশ করিলেন। আবু বেকার সপন্মানে 
প্রেমের ভাষা সুন্দরীর অভ্যর্থন| করিয়া, তাহাকে স্থব্ণঘচিত আদনে উপবেশন করাইয়া, তাহার নিকট দণ্ডায়মান 
রঙ ( খু হইলেন। সুন্মরী অবগ্ঠন উন্মোচন করিলে তিনি দেখিলেন, মুখখানি বড় সুন্দর, এদন সুন্দর মুখ তিনি জার 
্ কখন দেখেন নাই ) ভ্রমরককষ্ঝ, আগত চক্ষু বেখিয়াই আবু বেকার মোহিত হইলেন, তাহার প্রাণ আকুর হইন্া 
উঠিল, আবু বেকারকে দেখির! সুন্দরীর হৃদরও আগোড়িত হইরা উঠিযাছিল। তাহারা পরস্পব 
পরস্পরের গ্রতি চাহিতে লাগিলেন । 
কিদনংকাল পরে কক্ষান্তরে আবু তাভেরের সহিত সুন্দরীর প্রয়োজনীয় কাঁম শেষ হইবা। তাহার 
সহিত ঘে কথ! ছিল, তাই শ্ষে 
করিয়। সুন্দরী বাবু বেকারের 
পরি5য় জিজ্ঞাসা করিলেন । আবু 
তীহাকে বলিলেন, “ইনি পারস্ত- 
হাজকুমার ; নাম আবুল হাসেন 
আবু বেকার। সম্প্রতি ইনি 
বোগ্দাদ নগরে অবস্থান করিতে- 
ছেন।” 
আবু বেকার এইরূপ উচ্চ- 
বংশোভব, এই পরিচর পাইবা, 
সুনারী অপাত্রে প্রণয়স্থাপন করেন 
নাই ভাবিয়া, যৎপরোনান্তি উৎফুন্ন 
হইলেন; আবু তাহেরকে ঝলি- 
লেন, "আপনি যেদিন আমার 
গুহে ঘাইবেন, সেদিন অনুগ্রহ 
করিয়া আপনার বন্ধুকেও সঙ্গে 
লইয়া যাইবেন/। আপনাদের 
উভয়েরই নিমন্ত্রণ থাকিল, আমি 
যথাসময়ে দাসী পাঠাইক! দিব। 
রী আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া 
আমার এই অনুরোধ রক্ষ! না করেন, ভাহা হনে আনি আপনার উপর বড় রাগ করিব, এ জীবনে 
আর কথন আপনার গৃহে পদার্পণ করিব না।”-_আবু তাহের মৃদ্হান্তে বগিলেন, “আপনার অন্ুয়োধ 
আমি কথনও অন্ঠথা করিব নাঁ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।” যুবতী তাহার অশ্থতরে আরোহণ করিয়া 
যে ভাবে আসিয়াছিলেন, সেই ভাবে প্রপ্থান করিলেন। 
যুবতী চলিয়া গেলেও আবু বেকার অনেকক্ষণ পর্যন্ত সপ্রেমবৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিলেন, 
আবু তাহের তাহ! লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “তোমার এই ভাব দেখিয়া লৌক হাঁসিবে।” আবু ৰেকার 
বণিলেন “ভাই, এত দিনে আমার মনপ্রাণ সকলই চুরি গেল, এই রমলী আমাকে তাঁহার প্রেমফাদে 
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বন্দী করিয়াছেন, আগি তাহার বিরহ-ন্ত্রণী সহ করিতে পান্সিব না। বল ভাই, এ রমণী কে ?”-- 
আবু তাহের বলিলেন, “ইনি বিখ্যাত মাগসেণ লীহার, ইনি. আমাদের থালিফের প্রধালা সর্থী; খালিফ 
ইহাকে অত্যন্ত প্পেহ করিয়া থাকেন। আমার প্রতি লারা আছে, যুবতী যখন যে দ্রব্য চীহিবেন, 
আমাকে তাহাই সরবরাহ করিয়। দিতে হইবে ।” ও 

আবু তাহের এই যুবতী-দন্বন্ধে তাঁহার বন্ধুর সহিত নাঁনা কথ| বলিতে লাগিলেন; তাহাকে বুঝাইয়া 
_ দিলেন, এই যুবনীর প্রতি অন্থরক্ত হুইলে- ভবিত্থাতে তাহার যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা আছে; কিন্তু আবু 
বেকারের চিত্তবিকার তাহাতে দূর হইল না, বরং যুবতীকে লাভ করিবার আশ! ছ্রাশা মাত্র বুঝিয়াও তিনি 
অধিকতর আগ্রহা্ধিত হইলেন। 

আবু বেকারের এই অবস্থা হইলেও তীর মানসিক অবস্থা অধিকতর শৌচবী হইয়া উঠিল: ভি 
জরমাগত চিন্ত। করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে তাঁহার প্রেমাকাজ্জা পরিভূণ্ড হইতে পারে।. তিনি বিরহ্‌- 
বনপার অধীর হইক্সা, আবু তাছেরের নিকট একটি দানী পাঠাইয়া, তাহাকে প্রাসাদে উপস্থিত 
হইবার জন্ত অনুরোধ করিলেন ; আবু বেকারকে সঙ্গে লইয়! আপিবার জন্যই বিশেষ অন্থরোধ করিলেন । 
দাসী যে সময় আবু তাহেরের গৃহে উপস্থিত হইল, তখন আবু বেকার সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। দাসী 
আদিয়া তাহার বক্তব্য নিবেদন করিলে, উভনেই তৎক্ষণাঁৎ উঠিম্া। দামীর অন্ুগমন করিলেন এবং যথা- 
সময়ে খালিফের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। সামদেল নীহারের জন্ত প্রাসাদের একটি অংশ নির্দিষ্ট 
ছিল, নেখানে ছুই বদ্ধুতে প্রবেশ করিলে, দাসী তাহাদিগকে আসন্গ্রহণের জন্ত সবিনয়ে অনুরোধ 
জানাইন | সামসেল নীহারের মহলের খ্রশ্বর্য দেখিয়া পারস্ত-রাজকুমার মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, পৃথিবীতে 
এমন জুন্দর স্থান, এত খ্রশ্বর্যের সমাবেশ তিনি আর কোথাও দেখেন নাই। কিছুকাল পরে ক্ষ্চবর্ণ 
কাফ্রীভৃত্য অতি উপাদেয় ও মুখপ্রিয় খাস্তদ্রব্যমূহ লইয়া আসিল। প্রেমের হাসি হাসিয়া প্রেমমরী 
তাহাদিগকে আহারার্থ অন্থুনর করিলেন, এবং সর্ধোৎক্ট ভ্রব্যগুলি আহার করিবার জন্ত সাদরে 
অনুরোধ করিতে লাগিলেন । 

ইতিমধ্যে অন্তান্ত ভূত্যেরা উৎকৃষ্ট মন্ত লইয়। উপস্থিত হইল। আহার শেষ হইলে তাহার! পরিতূপ্তির 
সহিত মদগ্তপান করিলেন। অন্তর স্বর্ণপাত্রে বিবিধ প্রকার গন্ধপ্রবা ও টন আনীত হইলে, যুবকত্য় 
তাহ! দ্বারা দাড়ী-গেফ ও পরিচ্ছদ স্থরভিত করিয়া! লইলেন। 

আহারাদি শেষ হইলে তাহারা সেই অপূর্ব প্রাসাদের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে 
ঘুরিয! ঘুরিয়৷ বিচির দ্রবাসকল সনরশন করিয়া, তাহার পুনঃ পুনঃ বিম্ম প্রকাশ করিলেন। সামসেল 
নীহারের এই পরম বমণীয় প্রাসাদের লাম “আনন্দ-নিকেতন।” আবু তাহের তাহার বন্ধুকে কথাপ্রসঙ্গে 
পুনর্বার এই প্রণয়ব্যাধি হইতে সুস্থ হইবার জন্য অন্জুরোধ করিলেন এবং ইহাতে তাহার মঙ্গলের আশা! 
নাই, তাহাও পুনঃ পুনঃ জানাইয়া দিলেন । 

কিন্তু াহাদিগের কথা শেষ হইতে ন| হইতেই নর্তকী ও গায়িকাদল আসিয়া, তাহাদের চিনের 
ছন্ত নৃত্য করিতে আরস্ত করিল। গারিকাগণ যে গান করিল, তাহ! রাজপুত্র আবু বেকারের হৃদয়ভাবেরই 
প্রতিধ্বনি। সেই গান শুনিয়া তিনি মোহিত হইলেন, তাহার হৃদয়ের আবেশ শতগুগে উচ্মৃদিত 
হইয়া উঠিল। তিনি শতসুখে গায়িকার প্রশংসা করিলেন। অবশেষে বিশজন সুন্দর পরিচ্ছদধারী ভৃত্য 
একখানি সুপ্ত বৌপ্য-সিংহাসন লই! আপিলে, সাঁমসেল নীহার সেই লিংহাসনে উপবেশন করিলেন 


প্রেমিকার 
সাদয়-নিমন্্রণ 
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সুরতবঙগে 


এবং মন্তক আন্দৌলন করিয়া যুবকঘ্বপ্নকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি পারস্ত-বাজকুমারের 
মুখমণ্ডনে আবদ্ধ ফ্রহিল। উভয়ের হৃদর উভয়ের নিকট প্রকাশিত হইল, কেহই মনোভাব গোপন করিতে 
পারিলেন না। 

অতঃপর পুনর্ধার নৃত্যগীত আরস্ত হইল। এবারও সেই প্রেমের সঙ্গীত। দঙ্গীতের ভিতর দিয়! যেন 
দীর্ঘনিশ্বাস ও আকুলত। অনুরণিত হইতে লাগিল। উগ্র প্রাণের আশ ও আকাজ্ষা স্থরতরঙ্গে 
প্রতিধ্বন্তি হইতে লাগিল। আবু বেকার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি সুগায়ক ছিলেন, বীপার 
সহিত স্থর মিশাইন্থা মধুর স্বরে গান করিতে লাগিলেন; তীহার হৃদয়ের সকল ভাব গানে উচ্ছসি 
হইতে লাগিল।-__ক্রমে গান থামিয়। গেল, বীণার বস্কার নীরব হইল। ! 

এবার সামম্লে নীহার গান আরস্ত করিলেন। কিনুন্দর কণ্ঠস্বর! কি সুন্দর সঙ্গীত! মানবীকঠে 


আপয়ংনিবেদন তাহ! সষ্তব বলিয়া আবু বেকারের বিশ্বাস হইল না। সঙ্গীতের প্রাত্যেক তরঙ্গ আবু বেকারের ্বদয়কে 


নিরাশায় 


যেন ভুবাইয়া-_ভাপাইয়া কোন অজ্ঞাত রাঁজ্যে লইয়া গেল, তিনি আত্মবিস্থৃতের স্তায় বসিয়া রহিলেন, 
তাহার বাহজ্ঞান বিলুপ্ত হইল ? নয়নে স্বন্দরীর রূপ-মাধুরী দেখিতে দেখিতে, কর্ণে সেই মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিতে 
করিতে তিনি সম্পূর্ণ আত্মবিস্থৃত চিত্রাপিতের ন্ঠায় স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। এইরূপে প্রণয়ী ও 
প্রণরিনী-_যুবক ও যুবতী স্ব স্ব সঙ্গীতে তাঁহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। সঙ্গীত শেষ হইলে যুবতী 
উঠিলেন, যুৰকও আসন ত্যাগ করিলেন, দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উভরে উভর়ের আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ 
হইলেন । তাঁহাদের মানগিক বিকার এত প্রবল হইয়াছিল যে, যদি দাঁপীগণ তাহাদিগকে না ধরিত, তাহ। 
হইলে উভয়েই মৃচ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতেন। দালীগণ প্রণগ্নিুগলকে ধরিয়া একখানি 
লোফার উপর উপবেশন করাইল এবং ত্ীহাদের চক্ষুতে ও মুখে গোলাপ পিঞ্চন করিয়া, তাহাদের চৈতত্- 
সঞ্চার করিল। 

সংজ্ঞালাভ করিয়া, সামসেল নীহার চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, কিন্ত আবু তাহেরকে দেখিতে 
পাইলেন না। আবু তাহের তখন লজ্জিত হইয়। বক্ষান্তরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, 
তাহাদের এই প্রণয়াভিনয় লইয়া! হয় ত কোন বিপদ্‌ উপস্থিত হইবে। সামসেল নীহার প্রক্কৃতিস্থ হইবা- 
মাত্র, আবু তাহের তাহার সঙ্িকটবর্তী হইলেন । 

আবু তাহের সামসেল নীহারের নিকট উপস্থিত হইলে, যুধতী করণম্বরে বলিলেন, "আবু তাহের, 
আপনার অনুগ্রহ ভিন্ন আমি কখনই পারস্ত-রাজকুমারের সহিত মিলিত হইতে পারিতাম না, এজন্ত আপনার 
নিকট আমি অশেষ প্রকারে কৃতন্্, এ কৃতজ্ঞতার খণ পরিশোধ কর! কদাচ আমার দাধা হইবে না। 
আপনার অনুগ্রহেই আমি পৃথিবীক্ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপবান্‌ গুণবান্‌ ব্যক্তির প্রণয় লাভ করিয়াছি, আমি 
চিরজীবন এজন্ত আপনায় নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া রহিব।* আবু তাহেক্ন মাথা নাড়িরা সামসেল লীহারের 


কথায় সায় দিলেন। 
তাহার পর দামমেল নীহার পারশ্ত-রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, প্রাজপুজ্র, আমি 


মের অবসান বুঝিয়াছি, আপনি সত্যই আদাঁকে ভালবাদেন। আমার প্রতি আপনার প্রণয় যতই অধিক হউক, 


রী 
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আপনার প্রতি আমার প্রণয়ও সামন্ত নহে, ইহাও সমান প্রবল। আমাদের পরস্পরের প্রতি প্রণয় 
যতই প্রগাঁচট হউক, এ প্রণমের ফল কেবল বস্ত্রণা, কষ্ট, অন্তর্দাহ, নিরাশ! ; ইহা! ভিন্ন আর কোন ফল 
দেখিতে পাইতেছি না । আল্ল! যাহ! করেন, ভাহারই উপর নির্ভর করিয়! থাকা ভিন্ন আামাঁদের অন্য উপায় 
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নামসেল নাহার ] প্রমোদ-ভোজ 


নাই; অনুষ্টে যাহা! আছে, তাহা লইয়াই আমাদিগকে সন্তষ্ট থাকিতে হইবে। আপনার প্রতি আমার 
ভালবানা, আমার হৃদয়ের মর্থস্থণ অধিকার করিয়াছে।” আবুল হাসেন বলিলেন, “ঠাকুরাণি, আপনি যাহা 
বলিলেন, আমিও তাহা ভিন্ন অন্ত কিছু বলিবার ভাষ। পাইতেছি নাঁ। ঘদি আপনি আমীর প্রণয়ে মুহুর্দের 
জন্তও সন্দেহ করেন, তাহা হইলে আমার প্রতি বড়ই অন্তায় কর] হইবে। এ প্রেম চিরস্থায়ী, ইহ! জীবনের 
অঙ্গীভূত, যখন জীব্ন যাইবে, তখন আমাদের সমাধিতে পর্যাস্ত ইহার অস্তিত্ব বর্তমান রহিবে; দারিজ্র, 
ছঃখ, পীড়ন, নিন্দা, কোনপ্রকার বাধা ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না; কথনই এ প্রণয়ের ভাস হুইবে 
না।” আবুল হাসেনের চক্ষুপ্রান্ত হইতে অশ্রম্ারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, সাঁমসেল নীহারও অঞ্জজোতে 
বাঁধা দান করিতে পারিলেন না। 

আবু তাহের বলিলেন, “ঠাকুরাণি, আপনারা এ ভাবে আক্ষেপ পরিভাযাগ কক পরস্পরের প্রণরলাভে 
সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করুন। আপনার এই ছুঃখের কোন কারণ আমি অনুমান কবিতে 
পারিতেছি না। এখন এই প্রথম মিলনের মধোই যখন আপনার এত আক্ষেপ, তথন বিরহকালে কি করিয়া 
যে আপনি ধৈর্যধারণ করিবেন, তাহা আমি অনুমান করিয়৷ উঠিতে পারিতেছি না। আমরা অনেকক্ষণ 
এখানে আসিয়াছি, আর অধিক কাল এখানে থাকা হঙ্গত নহে” 

, সামসেল নীহার বলিলেন, “নিষ্ট্র, এ কথ। বঞিতে কি আপনার মনে একটুও কষ্ট হইল না? আমার 
চক্ষে অশ্রু দেখিরা, আমার মনের কষ্ট বুঝিনাও আপনি কি করিত! এমন কঠিন কথা৷ বলিতে পারিলেন? হা! 
অনুষ্ট! আমি থে সুখ চাই, তাহা সর্বক্ষণ আমাকে ভোগ করিতে দিতেছ না কেন? কেন আমার 
প্রণয়াম্পদ প্রিয়তমের সহিত মিলনের মধো বিচ্ছেদ আসিয়া, আমার প্রাথিত সুখের মধ্যে যাতনার সৃষ্টি 
করিতেছে ?” 

অনন্তর সানসেল নীহার একজন দাপীকে ইঙ্গিত করিতেই দে রৌপা-টেবিলে কতকগুলি স্তমিষ্ট ফল 
আনিয়া রাখিল। সামসেল লীহাঁর ছুই একটি সুমিষ্ট ফল তুলির! আবুল হাসেনের মুখে দিলেন, আবুল হাঁপেনও 
কয়েকটি ফল স্বহন্তে তাহার প্রণয়িনীর মুখে তুলিয়া িলেন। সাঁমসেল নীহার আবু তাহেরকেও তাহাদের 
ফলাহারে যোগদান করিতে বলিলেন। আবু তাহের অনুরোধ এড়াইতে না! পারিয়। ছুই একটি ফল মুখে 
তুলিলেন। তাহার পর স্বর্ণভঙ্গারে জল ও ৌপ্যনিম্মিত গালা আনীত হইলে, সকলে হাত মুখ প্রক্ষালন 
করিলেন। তাহারা উপবেশন করিলে, দশজন নৃত্য-গীতকুশল! সুন্দরী দাসীকে নিকটে রাখিয়া সীমসেল 
নীহার অন্থান্ত দাসীগণকে বিদায় করিয়া দিপেন। এক পিরাল! সুমধুর মগ্য হস্তে লইয়া সামসেল নীহার আবার 
করণস্বরে গান আরম্ভ করিলেন, একজন দাসী বীণ! বাজাইতে লাগিল। সঙ্গীত শেষ হইলে সাঁমসেল 
নীহার সেই মগ্ঘ-ান্র নিঃশেষিত করিলেন, এবং আর এক পাত্র তাহার প্রিযতমের হস্তে প্রদান করিলেন। 
আবুল হাদেনও তাহা হস্তে লইয়া হৃদয়সন্মোহন সুরে গান করিলেন, দাসী বীণায় স্থুর দিতে লাগিল। তীহার 

"স্থানের অর্থ এই যে, পে আমার প্রিয়তগ! হৃদকেশ্বরি, আখি তোনার বিরহ স্মরণ করিয়া, এতই অধীর 
হইয়া পড়িয়াছি যে, আমি যাহা পান করিতেছি, তাহা স্থুরা না৷ আমার নয়নাক্র, তাহা স্থির করিতে পার্সিতেছি 
না।”-সামপেল নীহার আর এক পাত্র স্থুরা আবু তাহেরের হস্তে প্রদান করিলে, আবু তাহের ধাবা 
প্রদান করিয়! তাহ! গলাধঃকরণ করিলেন । মি 

২৮ আবার নঙ্গীত আরম্ত হইল। সামদেল নীহার গান করিতে লাগিপেন। আবুল হাসেন ন্্যু্ধের স্তায় 
লেই সনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এমন লমর সহসা! একজন দাসী মহাভীতভাবে সেই কক্ষে 
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বজাঘাত ! 
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খ্রেমনৈরাশ্তের 
দাবদাহ 


প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, খালিফের সদ্দীর খজা মসরুর ও দুইজন কর্মচারী কোন বিশেষ কার্ধযাগ্ুয়ৌধে ৰা 


বাহিরের কক্ষত্বারে দাড়াইযা আছে, তাহার সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা করিতেছে। 
এই মংবাদে আবু তাহের ও আবুল হাপেনের দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না, তাহাদের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, 
. বুকের মধ্যে কীপিতে লাগিল, তাহারা কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিনা, অস্থির হইয়া উঠিলেন। 
সামসেল নীহার অবিলম্বে তাহাদিগের ভয় দুর করিলেন। 
সামসেল নীহার কথার কথার মসরুর ও দুইজন কর্মচারীকে কিছুকাল দ্বার-প্রান্তে আবন্ধ রাখিতে 


আদেশ করিয়া দাসীকে বিদা্ কর্িলেন। অবিরান্থে সেই কক্ষের বাঁতায়নশ্রেণী বন্ধ করা হইল, বাতায়নের “ 


দিকের রেশমী-পর্দীশ্রেণী ফেলিয়। দেওয়া হইল ) তাহার পর আবুল হাগেন ও আবু তাহের একটি দ্বার দিয়া 
"সেই কক্ষ-প্ান্তবর্তী উপবনে প্রবেশ করিলেন; সামদেল নীহার স্বগং তাহাদিগকে উপবনমধ্যে লইয়া গেলেন, 
তাহার পশ্চাতে দ্বার বন্ধ হইল। তিনি আবুল হাসেন ও আঁবু ভাহেরকে বলিলেন, “আর কোন ভয় নাই, 
আপনারা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ” কিন্তু তথাপি ক্রাহাদের তয় দূর হইল লা । 
আবুল হাঁদেন ও আবু তাহেরকে উপবনে রাখিয়া আদিয়া, সামসেল লীহার পুনর্ধার তাহার সিংহাসনে 
উপবেশন করিলেন, এবং মসরুর ও কর্শচারিদ্বয়কে নিকটে আহ্বান করিতে আদেশ দিলেন। 
বিশজন কাক্্রী থোজা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া) তাহারা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। খোঁজাগণের প্রত্যেকের 
কটিদেশে এক একখানি তীক্ষধার তরবারি, স্ুবর্ণালস্কত কোমরবন্ধে সেই তরবারি আবদ্ধ। মসক্ষর ও 
কর্মচারিদ্ কক্ষে গ্রবেশ করিয়া, আনতমন্তকে অভিবাদন করিতে করিতে সাননেল নীহারের স্গুখে অগ্রনর 
হইল। নাঁমসেল নীহার সিংহাসন হইতে উঠিনা মুদ্রহাস্তে খোজা সর্দারকে তাহার আগমনের কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন। নদরুর অবনত-মন্তকে সসন্তরমে বলিল, প্ঠাকুরাশি, খালিফের আদেশে আমি আপনার 
নিকট উপস্থিত হইয়াছি। খালিফ আদেশ করিঘ্নাছেন, তিনি আপনার সহিত সাঙ্গাৎ না করিয়া জন্থ থাকিতে 
পারিতেছেন না, আজ নন্ধাাকালে তিনি আপনার কামরার পদার্পণ করিবেন। আপনি যাহাতে তাহার 
অভ্যর্থনার জন্ত প্রস্তুত হইতে পারেন, সে জগ্ত আপনাকে সংবাদ প্রদীন করিতে আমিয়াছি; তাহার আশ! 
আছে, আপনি তাহাকে সন্দর্শন করিনা, তাহারই গ্ার আনন্দলাভ করিবেন 1» 
লামসেল নীহার ভূমিতলে অবনত হইয়া খাপ্পিফের 'আদেশের অনুমোদন করিলেন, তাহার পর 
বলিলেন, "তুমি খালিফকে আমার সম্মান জানাইয়! বলিবে, তার এই আদেশে আমি পরম পরিতোষ ও 
গৌরব বোঁধ করিলাম, এ দাদী তাহার অভার্থনার জন্ঠ প্রস্তুত থাকিবে ।* অনন্তর তিনি খালিফের 
উপধুক্জ আয়োজনের জন্থ দাসীগণকে আদেশ প্রদান করিলেন। 
সর্দীর খোজা মসকুর প্রস্থান করিলে, মামসেল নীহার আবুল হাসেনকে শীঘ্র বিদায় করিতে হইবে, এই 
আশঙ্কায় অত্যন্ত মর্ম-পীড়িত হইলেন। তিনি অঞ্রপূর্ণলোচনে যুবকদ্য়ের নিকট উপস্থিত হইলে, আবু 


1১ দি তাহের সাহার অঙ্ষমঞ মুখ দেখিয়া কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কায় অত্যন্ত উত্কষ্টিত হইলেন । সানসেল, ' 
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নীহার আবুল হাসেনকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “প্রিগনতম, প্রাণাধিক ! আমার পহিত তুললাম আমা 
অপেক্ষা তুমি অনেকাংশে দৌভাগ্যবান্, আমার আদর্শনে তোমার কষ্ট হইবে সত্য, কিন্তু আমাকে পুনর্বার 
দেখিবার আশায় তুমি সে কষ্ট সহা করিতে পারিবে; আমার যন্ত্রণার আর সীমা নাই, আমি কেবল যে 
"আমার হৃদকেশ্বরের বিরহ-যস্ত্রণা সহ করিব, তাহাই নহে, আমি তোমাকে তালবাসিয়। ধাহাকে ছই চক্ষুর 
রিষ করিয়াছি, তাহাকেই আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার দহিত আমোদ-প্রমোদ ও প্রেণীলাপ 


করিতে হইবে, এ যাঁতনার কি তুলনা আছে ?*__সামসেল নীহার কাতপূভাবে রোদন কবিতে লীগিলেল, 
বিরহের পূর্বেই তিনি ব্রিহবস্ত্রার দগ্ধ হইতে লাগিলেন। আবুল হাঁসেন তাহাকে শাক্কনাদানের চেষ্টা 
. করিলেন, কিন্তু কথা বাহির হইল না৷ 
আবু তাহেরের ভখন মনের ভাব, কিরূপে এই সিংহের গুহা হইতে তাহা! বাহির হইবেন। তিনি 
শিষ্টবাঁক্যে উভয়কে সান্তনা করিলেন? ধৈরধ্য অবলম্বন করিতে বলিলেন। সামদেদ জানাইলেন, “খাঁণিফের 
আগমনের অধিক বিলঙ্থ নাই) এ অবস্থা অধীর হইয়া থাকিলে বিশেষ বিপদের আশঙ্কা আছে ।* 
.. সামসেল নীহার বহ কষ্টে প্রিরতমের নিকট” বিদাঞগ্রহণ করিলেন এবং অত্যান্ত ব্যাকুনভাবে খালিফের 
*. 'অত্যর্থনার জন্য কক্ষান্তরে প্রবেশ 
করিলেন । এ ০. 
বিশ্বাসী ভূতা, আবুল হাসেন 
ও আবু তাহেরকে পথ দেখাইয়া 
লইয়! চলিল, তাহার পর একটি 
নুপ্রকা্ড হলঘরে উপস্থিত হইয়া, 
তাহাদিগকে নির্ভয়ে বাহির হইরা 
. যাইতে বলিল। সে পশ্চাতের দ্বার 
বন্ধ করির! চলিয়া গেল। আবু 
তাহের ও আবুল হাসেন সেই 
হলঘরের ভিতর দিয়া চলিতে 
লাগিলেন, সহসা যদি এখানে 
খালিফ কিন্বা তীহার কোন কর্ম্ন- 
চারী আদিয়৷ উপস্থিত হন, তাহ! 
হইলে আর পলাগ্ননের পথ নাই 
ভাবিরা, তাহারা অত্যন্ত ভীত 
হইলেন, এবং এদিক ওদিক 
চাহিতে চাহিতে চণিতে লাগিলেন। 
হঠাৎ, বাতা়নপথে উজ্জল আলোক দেখা গেল। তাঁহারা! বাতাগনের নিকটে উপস্থিত হইয়া আলোকের 
কারণ কি, দেখিবার জন্থ কৌতৃহলী হইলেন,--দেখিলেন, একশত যুবতী দাদী একশত মশাল হস্তে লইয়া 
ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের পম্চাতে আর একশত বয়োধিকা যুবতী ১--রক্ষীর বেশ, অস্ত্রশস্ত্র প্রমোদ-বাসরের 
তাহার সুসজ্জিত । তাহাদের পশ্চাতে খালিফ, খালিফের দক্ষিণ পার্থ্ে মসরুর, বামে ওয়াসিফ-- শোঁভাবাত্রা 
দ্বিতীয় খোঁজ। সর্দার । | 
বিংশতিজন স্ুন্দরী যুবতী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, থালিফ কার্পে ট-আন্তৃত পথ দিয়া, সামসেল নীহারের রী 
ক্ক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই বিংশতি যুধতীর রূপ অনুপম, তাহাদের কণ্ঠে হীরক-হার/ কর্ণে 
হীরক-ছুল। তাহার! সকলেই বাস্ত বাঁজাইতে বাজাইতে খালিফের নঙ্গে যাইতেছিল। : সামসেল নীহার 
_ খালিককে দেখিয়াই তাঁহার পদতলে নিপতিত হইন্া, তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। যেই সমগ্কে তিনি মনে 
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মনে বলিলেন, “হে পারশ্যরাজকুমা?, আমি এখন যাহা! করিতে বাধা হইয়াছি, যদি তুমি তাহা দেখিতে 
পাইতে, তাহা হইলে তুমি বুবিতে, আমার যাতন! কত অধিক। আমি কেবল এই ভাবে তোমার চরখেই 
লুটাইয়। পড়িতে বাঞ্ছ! করি, অন্ত কাহারও চরণে লে, তৌমাকে এ ভাঁবে অভ্যর্থনা করিতেই আমার 
হদয়ে আনন্দসধীর হয়|” 

.খালিফ সামসেল নীহারের বিলয়প্রকাশে সন্ত হইয়। বণিগেন, সুন্দরি, উঠ, আমি অনেক দিন তোমাকে 
না দেখিয়া কুপ্ন আছি, আমার কাছে বসিয়া আমার মনোবেদনা দুর কর।”-_খালিফ সুন্দরীর হাত 
ধরিয়। তাহাকে উঠাইলেন এবং তাহাকে লইম্া পৌপা-সিংহাননে বসিলেন। বিশজন দাদী তাহাদিগকে 
পরিবেষ্টন করিয়। স্বতন্ত্র আপনে উপবেশন করিল। যাহার! মশালহস্তে আসিয়াছিল, তাঁহারা বাগানের মধো 
প্রবেশ করিল। 

চতুদ্দিক আলৌকমালায় সুসজ্জিত হইম! দিবালোকে? ন্যায় উজ্জল হইয়| উঠিয়াছিল, খালিফ তাহা 
দেখিরা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। 

পারস্ত-রাজকুমার শ আবু তাহের তখনও প্রানাদের মধ্যে হলঘরে অবস্থান করিতেছিলেন, এই 
আলোকদাম ও উজ্বল দৃশ্য দেখিয়া আবু তাহের সবিশ্মনে বলিলেন, “আজ যাহা! আমার দৃষ্টিপথে পতিত 
হইল, এমন হন্দর দৃশ্ত জীবনে কখনও দেখি নাই, সকলই স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইয়াছে। কি বিপুল 
শ্বর্যা, কি.অতুলনীয় শোভা 1” 

আবুল হাদেন কোন কথা বলিলেন না, তিনি তখন প্রেমজরে জরজর, বিরহবিষে মর-মর, তিনি 
বলিলেন, প্ভাই আবু তাহের, তুমি যে সকল পৌন্দরধ্য উপভোগ করিতেছ, আমি তাহ! উপভোগ করিতে 


:পারিতেছি না। আমার দুর্ভাগ্য! আমার হৃদয় প্রেনস্বপ্রে আত্মহারা এই দকল দৃষ্টে কেবল আগার 


সম্তাপ বাঁড়িতেছে। আমি বুঝিতেছি, আমার প্রততিদন্দী কিন্ধপ প্রবল! আমার অদূষ্ট বড় মন্দ, করেক 
মুহূর্ত পূর্বে আমি আপনাকে দকলের অপেক্ষা নী মনে করিতেছিলাম, এখন বোধ হইতেছে, আমার 
অপেক্ষা ছুঃখী আর কেহই নাই। এখন মনে হুইতেছে, মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুই আমার মনে 
শাস্তিদান করিতে পারিবে না; আমার ধৈর্য চূর্ণ হইয়াছে, আমি বিরহ্যাতনায় অভিভূত হইয়াছি, 
আমার সাহস লোপ পাইয়াছে।”__-এমন সময় প্রাসাদান্তরালবর্তী উপবনে কোন শব শুনিয়া হাসেন 
নীরব হইলেন । 

শব্দ বাগানের দিক্‌ হইতেই আসিয়াছিল, দানীগণ খালিফের আদেশে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছিল, 
এই সঙ্গীত অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী এবং আকুল উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ, সেই সঙ্গীত শুনিয়া সামসেণ নীহারের 
হৃদয়ে বিরহবেদদ! অত্যন্ত প্রবল লইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে খালিফের সঙ্গন্ুখও তাহার ছুঃলহ হইল, এত 
যন্ত্রণা সহ করিতে না পারিয়৷ তিনি সুচ্ছিত! হইয়া পড়িলেন। ইহাতে কিস্করীগণ অত্যন্ত 'বাস্ত হইয়া 
কাহাকে ধরিবার জন্ত সবেগে তাহার নিকট উপস্থিত হইল, সেই জন্যই খী শব। দাসীগণ সকলে... 
ধরাধরি করিয়া সামসেল নীহারকে কক্ষান্তরে লইয়া চলিল। 

আবুল হাসেন বাতারনপথে এই দৃশ্য দেখিনা আর আত্মনংবরণ করিতে পারিলেন লা, তিনি তাহার 
বন্ধুর পাদদেশে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আবু তাঁহের ইহাতে বড়ই বিপন্প হইলেন, তিনি বন্ধুর 
ুচ্ছাীভক্ষের জন্ত নানা চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্ধ্য হইতে পারিরেন না|: ঠিক এই মুহূর্তে একজন 
দ্বাসী সেই' হলঘরে প্রবেশ করিয়া, আবু তাঁহেরকে বলিল, “দি নিধিবন্ধে বাহির হইতে চান, তবে 
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এই মময় আমার অনুগমন করুন, এখন সকলোই ব্যস্ত) কেহ কোন দিকে লক্ষ্য করিবে না, এখন 
এখান হইতে গলায়ন না করিলে পরে পগায়ন ছূর্ঘট হইবে 1» আবু তাহের বগিলেনঃ “হায় হান! 2 
কিরূপে এখন পণাঁরন করিব? আঁধুল হাসেনের কিরূপ অবস্থা চাহিয়া দেখ” দালী আবুল হাসেনকে 
অচেতন দেখিয়া জ্রুতবেগে জল!আনিতে গেল এবং পান্রপূর্ণ সথণীতল গোলাপ-জল লইয়া অবিল্ে দেইখাদে নু 
প্রত্যাগমন করিল । | রর ৪ 
চোখে-মুখে জলের ধারা দেওয়াতে কিছুকাল পরে আবুল হাসেনের চৈতগ্যসঞ্চীর হইল। তীহাকে 
প্রক্কৃতিষ্থ দেখিয়া, আবু তাহের অত্যন্ত ব্যন্তভাবে বলিলেন, “বদ্ধ! উঠ, পলায়নের এই প্রশস্ত সময়, 
এখন যদি আমরা এ স্থান পু 
ত্যাগ ন। করি, তবে আমাদের 
প্রীণরক্ষা করাই ছুরহ হইবে ।” 
আবুল হাসেন তখনও অত্যন্ত 
দুর্বল, তিনি স্বয়ং উঠিতে পারি- 
লেন না, আবু তাঁছের ও দাসী 
তাহার হাত ধরিয়া উঠাইলেন, 
তাহার পর তীহারা একটি ক্ষুত্ত্ 
লৌহদ্বারের নিকট উপস্থিত হই- 
লেন, এই দ্বার টাইগ্রিস্‌ নদীর 
দিকে উন্মুক্ত, দ্বারপ্রান্ত হইতে 
পথ নদী পর্যন্ত বিশ্ৃত। দাসী 
করতালি প্রদান করিবামাত্র 
একটি অনৃষ্ঠ স্থান হইতে এক- 
খানি ক্ষুদ্র নৌকা তাহাদিগের 
সম্মুখে উপস্থিত হইনু। দাসী 
উভয় বন্ধুকে সেই নৌফার উপর 
উঠাইয়। দিয়া খানের ধারে 
দীড়াইয়। রহিল । নৌকায় উঠিয়া, 
আবুল হাসেন বামহস্ত তাহার 
বক্ষ্থলে রাখিয়া, দক্ষিণ হৃন্ত 
-সদূরবর্তী প্রাসাদের দিকে প্রসী- । 
_ রিত করিয়া, অতি মৃহস্বরে বলিণেন, পপ্রীণেশ্বরি, আমার ঘবদঞ্ধে যে অগ্জি জপিতেছে, .সেই অগ্নি তোমার 
- বিরহে আমার মৃত্যুকাল পর্যাস্ত অনিতে খাক্কিবে, তাহাতেই দগ্ধ হইয়া আমি এ জীবন ত্যাগ করিব 
খাল হইতে নৌক! টাইগ্রিদবক্ষে আনিয়া পড়িল। আবুল হাসেন তখনও অত্যন্ত কাতরত| প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন, আবু ভাছের খৈধ্যধারণের জন্য পুনঃ পুনঃ অন্ুরোধ রুরিলেন। নৌকা! তীরে ৰা 
আসিয়া লাগিল, আবু তাহের আবুল হাঁসেনকে অবতরণ করিতে বলিলেন, কিন্তু তখনও তিনি বড় দুর্বল । ূ 





প্রেমশ্ুতি 
কবরের সাথী 
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তাহাকে চলংশক্তি্ীন দেখিয়া, আবু তাহের বড় চিস্তিত হইলেন, নিকটেই আবু তাহেরের এক বন্ধুর 
গুছ ছিল, দেখালে আবুল হাঁগেনকে অতি কষ্টে টানিয়। লইয়া চলিলেন। -বন্ধুগৃছে উপস্থিত হইলে বন্ধুটি 
পরঘ গমাদরে স্ীহাদিগের অতার্থন। করিলেন এবং এত রাত্রিতে তাঁহারা কোথা হইতে আসি্ডেছেন, তাহা 
আত্মগোপনে জানিতে চাহিলেন। আবু তাহের বলিলেন, “ভাই, আজ সন্ধ্যার সময় পুঁলিলাম, আমার একজন দেনাবার 
বিহ্বল দীর্ঘকালের জন বিদেশে হাতা করিতেছেন, উনি আমি টাকাগুলি আদায়ের চেষ্টা তার পন 
গিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তাঁহার বাঁড়ী চিনিতাম না বলিয়া, আমার এই বন্ধুটিকে সঙ্গে. লইতে করীিছিল, 
॥ 1 ইনি তাহার বাঁড়ী চিনিতেন। অনেক সন্কীনে সেই ব্যক্তির গৃহে উপস্থিত হইলাম, সেখান হইতে ফিরিয়া 
রা আসিতেছি, পথে সহসা আমার এই বন্ধুটি পীড়িত হইয়া পড়িলেন, সুতরাং অগত্যা অসময়ে তোমার গৃহে 
আসিয়াই আশ্রয় লইতে হইল । আজ বারে আমরা এখানে বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা কৰিতেছি।” 
বন্ধুটি আবু তাহেরের এই কথায় বিশ্বাপ করিয়া, তাহাদের বিশ্রামের আরৌজন করিয়া দিলেন। আবুল 
হাসেন শরন করিয। নিপ্রিত হইলেন বটে, কিন্তু সাহার নিষ্রা নানাপ্রকার কষ্টদায়ক স্বপ্নে পরিপূর্ণ হইল? 
অতি কষ্টে রাত্বি অতিবাহিত হইলে, আবু তাহের প্রতাধেই বন্ধুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং 
আঁধুল হাঁসেনকে নঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । এই পথপর্যযটনে আবুল হাসেন অত্যন্ত পরিশ্ান্ত 
হইযাছিবেন, তিনি আবু তাহেরের গুছে, উপস্থিত হইয়াই লোফার উপর পড়ি হাপাইতে লাগিবেন। 
আবুর হাঁদেন তখন আর গৃহে যাইতে অশক্ত দেখিয়া, আবু তাহের স্বগৃহেই তাহার শযনের যাল্দোবন্ত কতিয়া 
দিলেন। বুদ হাসেনের অন্থখের সংবাদ শুনিয়া বন্ধগণ আবু তাহেরের গৃহে দেখিতে আসিশ্লেন 1: 
অপরাচুকালে আবুল হাদেন তাহার বন্ধুর নিকট বিদায়. চাহিলেন, কিন্তু ভীহার দৈহিক ছুর্বপতার 
কথা বিবেচনা! করিয়া, আবু তাহের ত্তাহাকে সেদিন সেই গৃহেই বিশ্রীম.করিতে বলিলেদ। সীয়ংকালে 
আবু তাঁছের বন্ধুর চিত্তে গ্রফুল্নতাঁসধশরের অভিপ্রায়ে নৃতাগীতের আয়োজন করিলেন, কিন্ত নৃত্যগীত-শরবণে 
আবুল হামেনের চিত্ত . প্রফুল্ল না হইরা আরও অধিক বিষগ্র হইল, তাহার প্রিপতমার সহবাসন্খের কথাই 
পুনঃ পুনঃ তাহার মনে পড়িতে লাগিল। আবু তাহের তাঁহার অবস্থা দেখিয়া পুনর্ধার তাহাকে উপদেশ 
. দান করিতে আরম্ভ করিলেন! আবুণ হাসেন বলিলেন, "ভাই আবু তাহের, তুগি আমার পরম বন্ধু, 
সমাধিই . আমাকে যে উপদেশ দান করিভেছ, তাহা! অতি সঙ্গত উপদেশ, ভাহাশু বুঝিতেছি, কিছ ভাই, তোমার 


এ সহাগেন উপদেশ অনথদারে চলা যে আমার" পক্ষে কত দুঃসহ, তাহা ত ভুমি বুঝিতেছ না। আমি তোমার 


ট নু উপদেশের সুপ বুবিতেছি, কিন্তু তাহা আমার নিকট নিরর্থক হইতেছে। সামসেল নীহারের প্রতি 
ৰ ্ অনুরাগ আমার জীবননাশের কারণ হইবে, তাহা আমি জানি, কিন্ত এই অন্থ্রাগ আমার সমাধিক্ষেত্রে 
আমার অন্ুগমন করিবে 1” 

আবু তাহেরের মহিত আবুল হাদেন তাহার গৃছে উপস্থিত হইলেন। আবু তাঁহের বিদায় লইবেন, 
এমন সদয় আবুল হাসেন সবিনয়ে বন্ধুকে বলিলেন, “ভাই, আসার ভাব দেখিয়া ভুমি আমার উপর রাগ” 
করিও না, তোগার হিতকর উপদেশ অন্্সারে আমি যে চণিতে পারিতেছি না, তাহা আমার হু্াগ্য 
বলিতে হুইবে, কিন্ত ভাগ্যের উপর কাহারও হাত: নাই, তুমি আমার. পরম বন্ধু, এখন বন্ধুর ফা 
কয়। আমার দাঁমসেন নীহারের যদি কোদ সংবাদ গাঁও, তবে তাহা আমাকে জানাই আমার দক 
সদয় ীতল করিও, তোমার নিকট এখন কেবল আমি এই অনুগ্রহই প্রার্থন। করিতেছি। আমি দেখিয়া 
আঁসি্লাছি, সে আমার বিরহে মুচ্ছিতা হইয়াছে, তাহার পর তাহার মুচ্ছাতঙ্গ হইয়াছে কফি না, এখন” 


[২২৪] 


৯ ৮ 

কেমনআছে, তাহা কিছুই জমি জানিতে পারিতেছি না 1৯-_আঁবু তাহের বলিখেন, “তুমি এ-জন্ত 
কোন চিন্তা করিও না, আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তাহার মুঙ্ছাতে ভীহার কোন অপকার হয় নাই, 
তাহার পরিচারিকা আমার নিকট. নি মি কার। আমাকে নকল কথা জাত, কক্গিবে। এ বিশ্বাস 
আমার, আছে।” 

আবু তাহের বন্ধুর নিকট ঠিক, কির) গে প্রত্যাগগমন করিলেন এবং প্রতি মুহূর্তে সীমসেল  খধধে ফি 
নীহারেক দানীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্ত হার ইচ্ছা পুর্ণ ৫: না, এমন কি, পম 
তৎপরদিবনও দাদীর সাক্ষাৎ মিলি না, তখন আবু তাহের বড় উ্িগ্ন হইলেন। এক আবুল হাগেনের খু 
মহত সাক্ষাৎ" না করিয়া9. তিদি স্থির থাক্ষিতে পারিবেন না, সুতরাং তিনি বস্ধকে দেখিতে গঁ 
চলিলেন। বন্ধুগুছে উপস্থিত হইয়৷ আঁবু -তাঁহের দেখিলেন, আবুল হাসেন শব্যার শয়ন করিয়া! ব্নছেন, 
কঠিন পীড়ার সাক্রান্ত, করেকজন চিকিৎসফ ও বন্ধু সাহার শঘ্যাগ্রান্তে উপস্থিত.হইয়া, তাছান্ রোগ 
আবিষারের “জন্য বৎপরোদান্তি আয়ান- স্বীকার করিতেছেন) সাবু তাহেন্ধকে দেখিয়! আবুল হামেদ 
মৃহ হান্ত, কক্সিলেন, এই  হান্তের ছুইটি অর্থ ;__-একটি তোমাকে দেখিয়া! সুখী হইলাম, দ্বিতীয়টি ক লঞ্চ :. 
চিকিৎসক কি বোকা, বধ খাওয়াইয়। আমার বাধি আরেগা করিতে চাছে ! রি 

কিন্ৎকাল পরে: চিকিৎসক ও অন্তান্ত বন্ুগণ বিদায়গ্রহণ করিলে, আবু উনের একাকী ॥ বুল | 
ছাসেনের শধা প্রান্তে উপধি্ট রহিললেন। : আমু ভাহ্রে জিজ্ঞাসা ক্ধিলেন, “ভাই, এখন কেমন আছ 1৮ 
আবুল হালেন নৈর্ান্তবিজড়িত-স্থরে বলিলেন, “আর কেমন আছি, পীরিতে প্রসাদ উপস্থিত ,আত্ন কি! 
সামসেল নীহারের প্রতি অন্রাগ আমাকে : প্রতি মুহূর্তেই অধিক যাঁতন; দান করিতেছে, যন্ত্রণ। আমার 
অসহা হুইর! উঠিয়াছে, তাহার উপর হুকিসীচিকিৎদকদণ আমাকে বিরক্ত করিয়া! মারিল। লোক 
আসিত্রেছেই-_আঁপিতেছেই, ইহারা আমাকে কোনমতে শান্তিতে থাকিতে দিবে না। অভদ্রতা প্রকাশ 
না করিলে আর ইহাদিগকে দুর করিঝার উপায় দেখিতেছি না। কেবল তোমার সহবাসেই যাহা 'কিছু 
শাস্তি ও আনন্দ গাই, কিন্তু তুমিও ছুর্ভ হুয়া উঠিম্বাছ। যাহা হউক, লামসেল নীহারের--আমার 
প্রাণতোবিণী প্রিরতমার কি সংবাদ আনিয়াছ বল, বলিয়া আমার তাপিত চিত্ত শীতল কর, তাহার দাসী 
কি আসিয়াছিল ? কি সংবাদ আনিনাছ, শীক্গ বল ।”-. 

আবু তাহের বধিলেন, "তোমার প্রিয়তমাক্স নিকট হইতে আমি আর কোন সংবাদই পাই নাই, 'পিরীতে 
দাসী এ পর্যান্ত আমার নিকট আসে লাই।” এই কথ! শুনিবামাত্র আবুগ হাসেনের নেত্র অশ্রপুর্ণ হইয়া! প্রমার 
উঠিল, তিনি আক কোন কথা বলিতে গারিলেন না, তাহার হৃদয়ে শোকসিদ্ধু উলিয়া উঠিল। তাহার দট € 2 
এই ভাব লক্ষ্য করিয়া আবু তাহের বলিলেন, “ভাই, তুমি বৃথা মনঃকষ্ট পাইতেছ, আমার অন্থুরৌধে ভূমি ক 
শাস্ত হও, এখনই হয় ত' কেহ এখানে আশিয়! পড়িবে, তখন তাহার নিকট তোমার মনের ভাব গোপন 
কষা কঠিন হইবে ।৯-_-আঁবুল হাসেন বলিলেন, পবন, আমি মনের ভাব মনের ভিতর নুকাইয়া রাখিতে 
পাস্সি বটে, কিন্তু মুখে নে কথ না বলিলেও, জামি যে অশ্রুগোপনে অসমর্থ । সামসেল নীহায়ের সুস্থসংবাদ না: 
পাইলে ধে আমি ফোন প্রকারেই ধৈর্যাধারণ কগিতে পাক্সিতেছি না । তাহার বিএছে আমি কিরূপে প্রাণধারণ 
করিব?” আবু তাহের বলিলেন, “ভাই, তোমার কোন ভয় লাই, তুমি দিশ্চয় জানিও, তোমার 
প্রিয়তমা কুশলে আছেন, এ বিষয়ে তুমি কৌন সন্দেহ করিও না। তিনি কোন সংবাদ পাঠাতে 
টাদেন নাই সতা, কিন্তু আমি বুবিতেছছি, তিনি সংবাদ পাঠাইবার সথবিধা, পান লাই হলিদাই সংবাদ 


(৯৬ 


১//৮৮6৯ বা 


উর) পাত খানার ৮1, 


পাঠাইতে পাঁরেন দাই, আঁ নিশ্চই তীহার সংবাদ শুনিতে পাইবে |» এই কা না শাখনাধাকা 


রা ধু তাহের বন্ধুর দিক হইতে বিদার ভঁহণ করিলেন 


শবহে প্রত্যা্গমন করিয়া আবু তাহের দেখিলেন সাপে নীছারের প্রিয়তমা বাদী কাছয় প্রতীক্ষা 
করিতেছে, তাহার বিষ মুখ দেখিয়া আবু তাহের অমঙ্গল আশঙ্কার ভীত হইলেন তিনি সামণ্ষল নী্াযের 
সংবাদ জিগ্রাসা করিতেই দাসী বলিল, “আগ্রে আপনাদের কুশল-সংবাদ বলুন, আপনাদের জগ্ক বড় ছুশ্চিনতা 
হইয়াছিল | রাঁজপুগ্লের গবস্থা কিরূপ, তাহা আমগ্্রা কিছুই জানিতে পারি দাই, : ইহাই ফু্িস্তার 


প্রধান কারণ |”: আধু তাহের দাদীকে সকল সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। সফল কথা শুনি দাসী 
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বলিল, "আদান ঠাঁকুরারীর অবস্থাও রাজপুল্রের শ্রবস্থা অপেক্ষা ভালো নছে, বং অধিকতর শোচনীয়। 
আপনাদিগকে নৌকার উঠাইয়। দিদা আমি সামসেল নীহারের কক্ষে প্রভ্যাগমন করিয়া দেখি, তখনও তাহা 
মঙ্ছাভঙ্গ হর নাই, সকলেই গস গাহার পরিচর্যা! কম্মিতেছে, খালিফ তাহার পাশে কাতরভাবে বসির 
আছেন, তিনি সকলকে, বিশেষতঃ আমাকে এই আকম্মিক ছূর্ঘটলার কারণ ভিজাঁস| করিলেদ, কিন্ত 
আমরা মকলেই প্রকৃত কথা গোপন করিলাম। ঠাকুব্াণীর অবস্থা দেখিয়া আমরা কেছই অশ্রংবরণ 
করিতে পারিলাম না। প্রাণপণ বত্ে শুশ্রীধার পর মধ্য়াত্রে তাহার চৈতন্যসক্ষার হুইল। তাহ! 
দেখিয়া খালিফ মহা আনন্দিত: হইলেন, তিনি লামসেল লীছারকে তাহা মুঙ্ছায় কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। 
খালিফ নিকটে বসি আছেন দেখিয়া সাধসেল নীহার উঠিবার চেষ্টা করিলেন, খালিফ তাহাকে 
উঠিতে নিষেধ করিলে সাঁমসেল দীহার খালিফের চরণুত্বন করিদা! বলিলেন, 'আাহাপনা, আল্লার নিকট 
প্রার্থনা করি, যেন আপনার চরণতলে এ অধীনী কিন্কদীর মৃত্য হুয়, আমার প্রতি আপনান্ব যে কত ঘগ, 
তাহার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি |” 

“্থাণিফ যুবতীর হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "আমিও তোমার ভালবানার ঘথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। 
আমার অন্থুরোধ, তুমি শরীরের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। তুমি হর ত, আন্দ কোন প্রকার অস্ভিরিক্র 
পরিশ্রম করিয়। এই বিপদ ডাকিয়। আনিয়াছ। তোমার স্বাস্থোর যাহা প্রতিকূল, এক্ূপ কাজ আর 
কদাপি করিও না। তুমি যে কিঞ্চিং সুস্থ হইয়াছ, ইহাই পর্ণ সখের বিষয়। তুমি এখন এইখানেই 
বিশ্বাম কর, আঙ্জ রাত্রে আর তোমার শয়নকক্ষে যাইবার আবন্তক্ক নাই ।'--খালিফ জনৈক কিন্বন্নীকে 
মন্ম আনিতে বলিল, কিন্করী ্বর্ণপাত্রে উৎকৃষ্ট. মদির] বাইয়া খালিফের লিকট উপস্থিত .হইল। 
খাণিক স্বহন্তে তাহা একটু একটু করিয়া! সামসেল নীহারকষে পান করাইলেল। ইহাতে সাঁমদেল 
নীহারের দেহে কিঞ্চিৎ বলের সঞ্চার হইল, তখন খালিফ তাহার নিকট হইতে বিদাধুঙ্ছন গ্রহণ কক্স 
প্রন্থান করিলেন । 

গ্থ।লিফ উঠির| গেলে সামদেশ নীহার আমাকে তাহার নিকটস্থ, হুইবার জন ইঙ্গিত করিলেন, তিন 


আমাকে আপনাদের কথা গ্রিজ্ঞাণী করিখেন। আমি যাহা বাহ। জানিতাম, সকল কথ তাহাকে 'নিরেদন-্্৮এ 


করিলাম; ভবে পাছে তিনি পুনর্ধার অধিক. কাতর হুন, এই ভয়ে রাত্মগুত্রের মূক্ভার কথা নহিঙ্গাম 
না। ঠীকুরাণী সকল কথা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্নাম ফেলিয়। বলিলেন, “প্রির়তম, তোমাকে হতজণ না দেখির, 
ততঙ্ষণ আমার আর কিছুই ভাল লাগিবে লা, ক্দামি কল জাননা, সকল, প্রমোদ পরিত্যাগ করিআান। 
তোমাকে দা পাইলে আর আধার এ অঞ্রঃপ্রবাহ থামিবে | ।/--তিনি পুনর্বীর সবেগে অক্রত্যাগ করিতে 
লাগিলেন, তাহার পর আমার ক্রোড়ে দ্বিতীয়বার মুচ্ছিতা হই পড়িলেস।, ব্দামি ও. আমার সৃর্থীগণ 


প্দিঠেরিবিি এ 


সুধা: তীহাঁর বো কব্জি, অনেক প্রকার লাস্কন দান করিলাম । তিনি বহু বিলাগ-ও. 
কাতরতা! প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমার একজন সখী তানপূরা। ছাতে লইযা)গান আরস্ত করিতই সানসে, 
নীহায় ইসিতে তাহাকে নিষেধ, করিগেন 9. তাহাকে ও আনত ছানীকে গৃছত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন । 
ক্বেষক্মামি একাকী: গঁছে খাঁকিলাম, তার সহিত, দলেই গৃঁছে রাত্রিযাপন করিলাম হা আল্লা, দে যেকি 
কই! সমস্ত রাতি তিনি কীদিয়। কাটাইজেন, আদ জমাগত পাঁরস্ত-রাঁজকুমারের নাম করিতে লাখিজেন। 

ধ্রস্থদিন খাবিফের আদেশে র।জগ্রাপাদের মকল টিকিংসক- লামসেল নীহারকে দেখিতে আমিবোর 
চিক্ষিৎসকর! যে নকল ওবধের বাবস্থ কক্চিবেন, তাহাতে ব্যাধি আরোগা না হইয়া আরও বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। রান্রিতে সামদেল নীহার গং সুস্থ হইলে, আ্মামাকে ডাকিয়া, বুল হাপেনের সংবাদ 
লুই আদেশ করিলেন” 

.দ্বাসীমুখে সকল কথা নিন) আবু তাহের তাছাকে সকল সংবাদ সবিষ্তার়ে হন আবুল হামেলের 
মনের ভাবও কিন্ধপ শোচনীয়, তাহাও প্রকাশ করিলেন; বলিলেন, “লামসেল লীছারকে ধৈধ্যধারণ রুরিদ্ধে 
বিশ্বেধরূণে অনুরোধ করিবে ; অন্ত! হদি খালিফের উপস্থিতকাঁলে কোন প্রকারে তীহার মুখ দিয়া কোন 
কথ। প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহ! হইলে কেনিরখে আমাদের গ্রাগরক্ষ| হইবে না/ মকলকেই প্রাণত্যাগ 
স্বপ্ধিতে হইবে। খাঁলিফ কাহাকেও মার্জন! করিবেন না|” 

দাপীর বহিত কথ! শেষ হুইল দে বিদারগ্রহণ করিল। আবু তাছের তাঁহার আঁবগ্কীয় কতকগুলি 
রাজ গে করিয়া অপরাছ্ধে পুনর্ধার বন্ধুর সহিত লাক্ষাৎ করিতে চললেন )-প্রভাতে আবুল 
হান্নকে তিনি যেক্ধপ দেখিয়াছিলেন, অপরাহেও তীহাকে পেইক্পই দেখিলেল। আবুল হাসেন আৰু 
তাহেরকে তাহার গৃছে প্রবেশ করিতে দেখিয়। বলিলেন, "ভাই আবু তাহের, তোমার অনেক বন্ধু আছে 
মন্দেহ নহি, কিন্তু তোমার মুল্য আমি য় হুরি, তাহার! মেক বুঝিতে পারে না; আমার জন্ত তুমি 
যংপ-রারাস্তি চেষ্টা, য় ও পরিশ্রম করিতেছ,' কুষ্টন্বীকারেও তোমার ক্লান্তি নাই। তোমার এই স্বেহ 
গবন্ধন্তার কৃখ। আমি কখনই বিশ্বৃত হইব ন1 |» 

আবু তাহের রম্িলেন, প্রানপুত্র, তুমি এ নফল রাঁজেকখা কেন বলিতেছ ? তোমার একটি চক্ষু 
বাচাইবার জন্ভ আমি যে আমার একটি চক্ষু নষ্ট করিতে প্রস্বত, কেবল তাহাই নহে, আমি তোমার অন্ত 
আমার প্রাণ পর্যন্ত বিনর্জন করিতে পারি ইহা শুধু কথার কথা মাত্র মনে করিও লা। সামদেল 
রীছাররর ছ্বাসী প্রভাতে দ্বামার নিকট আসিয়াছিল, তাহার বিরহে তোমার মনে যে বস্ত্র হইয়াছে, 
স্বোদার ধিরহে ক্ষিনিও ততোধিক বস্্রপা গাইতেছেন, ভা দা সী-মুখে অবগত হইয়াছি।* আবুল হাসেন 
জআবু তাহেরের মুখে আনুপুর্বিবক সফল কথ! শ্রধণ করিলেন, নকল কথা শুনি হার নয়ন ছুই দু 
হিগঞিত-ধারে অত পদ্ধিতে লাগিল 

উত্তর বন্ধুতে কথ কিতে কহিতে রাত অধিক হইল, সুতরাং আবুধা ছাঁসেল আবু তাহেস্ককে. সে 
| দ১2885858 উভন্বে একত্র রাত্রিযাপন করিজেন। 

_ পর্ছদিন প্রন্ভীতে জাবুতাছের বন্ধুপৃহ হইতে গৃহাতিসুখে যাত্রা করিয়াছেন, কিছু সুর অগ্রসর হই! 
সোজা, একাটি হবো তাহা দিকে আআলিতেছে, তিনি অল্পকালের মধ্যে তাহাকে চিনতে পারিলেন' 
. জেই জীলোকটি কর কেহই নহে, লীগে দীহারেয় দাদী। দাসী একখানি গন্ধ বাহির করিয়া ভাহ। 

বধু তাহেরের হনে অর্পণ কষ্িণ, সাসদেল নীহার পত্রখানি গাঁহার শ্রিরতম প্রেমাজ্পদ আবুল হাসেনকে 


প্েমোগ্মাদনীয় 
ম্ঙ্ছ। 


1 


রর 


৬/৮/০ ৮৮. 


হৃদয়কে 
মের রাগিবী 


লিখিক্াছিলেন। পর্রখানি দেখিয়া সেই দাসীর গত আবু তাহের প্রফুলবদলে তশাৎ ) খর ালেনের 
গুছে গুজঃ প্রভ্যাগমন ক্ষরিলেন। 

ব্বাধু 'ভাছেরকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া, আবুল হাদেন উৎকষ্টিতভাঁবৈ জিজ্ঞাসা রি স্ব্ছু, 
সংবাদ কি?* আবু তাহের বলিলেন, প্লংবাদ ভাল, তুমি যাহা ইচ্ছা করিতছিলে, আল্লা তাহাই পূর্ণ 7 
করিয়াছেন বঙ্ষান্তরে গামসেল নীহারের দাসী প্রতীক্ষা! করিডেছে, সে তোমার পত্র আনিগ্সাছে, তৌমা?, 
অনুমতি হইলেই দে. তোমার নিকট আসিয়া সকল কথা জ্ঞাপন করিতে পারে ।*-_ আবুল হাঁলেন বলিলেনঃ 
প্ন্ধু, অবিল্বে দাসীকে আদার এই কক্ষে লই] আইস” আনলো উৎফুল্ল হইয়া! ও ছাসেন শয্যার 
উপর উপবেশন্‌ করিয়। দাীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

আবুল হাসেন দাসীকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া, তাহাকে কুশল-সংবাঁদ জিজ্ঞানা করিলেন, দাসী 
সবিনয়ে বলিঘঃ “রাজপুত্র, আপনি প্রেমে পড়ির! নিরন্তর যে-দকল কষ্ট সহ করিতেছেন, তাহা আমরা অবগত 
ছইয়াছি, 'আমি জাশ! করি, আমাদের ঠাকুরাণীর লিকট হইতে: আমি যে পত্র আ্আনিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া 
আপনার বনত্রার অনেক লাঘব হইবে ।”-_ প্রানি দামী আবুল হাসেনের হস্তে অর্গণ করিল । আবুল হাসেন 
পত্রখানি পরমাতাছে গ্রহণ করিয়া, প্রথমে তাহা চু্বন করিলেন; তাহার পর খুলিয় পাঠ করিতে আর্ত কক্িলেন 17 

“পারস্তরাজিকুমার আলী আবু বেকারের নিকট অধীনী সামসেল নীহারের নিবেদন। যে দামী 
জাপনার নিকট এই পত্র লই বাইতেছে, মে আপনাকে আমার অবস্থার কথা জানাইবে। কারণ, আপনার 
বিরহে আমি এতদূর কাতর হুইয়াছি যে, আমি আপনাকে আমার সঙ্গন্ধে কোন কথাই লিখিতে পারিব 
মা। স্মাপনার অদর্শনে আমি পাগলিনীর স্যার হইয়া প্রই পত্রে আমার মনোভাব-গ্রকাশের চেষ্টা 
করিতেছি । ছার, আপনার সন্ধে কথা লা কহিলে কি আমার এ দ্ধ-্বদয় শীতল হইবে? 

"লোকে. হলে, ধৈর্স্যে সকল বেদনার অবদান হয়, কিন্ত আঁমি যতই ধৈপ্যধারণ করিভেছি,.আমার বেদনা 
যে ততই বাঁড়িয়! য'ইতেছে। যদিও আমার চিন্তপটে আপনার মৃত্তি অস্কিত আছে, কিন্ত আপনান্তক ন! 
দেখিয়া আমি কোনক্রমে সুস্থ হইতে পারিতেছি না। আমি আপনার বিরহে যে পরিমাণে কাতর হইয়াছি, 
ক্মাপনি কি আমার বিরহে সেরূপ কাতর হইয়াছেন +--হা, হইয়াছেল বৈ কি) আপনার সেই মপ্রেম 
দৃ্টিতিই আমি তাহা! বুঝিতে পারিয়াছি। যদি আমীর আশা পুর্ণ হইত, তাহা হইলেই আর! অনন্তস্থাথে 
ভাসিতাম, কিন্তু কামাদের.সেই আঁশ! পুর্ণ হইবার পথে ধিষম রাধা--ঘোর অন্তরায় বর্তমান । 

“পত্রে কনামি হাহা .লিখিতেছি, তাহ! আমার অন্তরের কথা৷ পত্রে এই সকল কথ! প্রকাশ করিতেও 
আমার মনে বড় সুধোরন্ধ হইছেছে। আমার হুদয়ের এই দিদারুণ ক্ষত আপনিই করিয়াছেন, কিস্ত সেজস্ত 
আমি অন্থথী নই, আপনার বিরহে অপহ্থ যাঁতন! ভোগ করিবেও আমি আপনাকে ভালবাসিয়াই স্থখী, লে 
স্থথের সহিত কোন যাতনারই তুলন! চলিতে পারে না। যদি আমি মধ্যে মধ্যে আপনাকে দেখিতে 
পাই, তাহা হইলে সে জন্ত আপি সকল জগুন্বিধা ও কষ্ট জোগ করিতে প্রস্তত আছি | আপনি বদি”--“ 
আমার হন, আপনাকে যদি পাই, তাগ্কা হইলে পৃথিবীতে আমি আর কোন ্থখেরই কামনা করি লা । 

“মনে করিবেন না, আনি যাহা বিখিকেছি, কমার সনের ভাব তাহা হইতে ভিররূপ $. আসার যনে মনে 
যাহা হইতেছে, লেখনীর সাধা কি, তাহা অবিকরা বর্দা করে। আমি যত কথাই লিখি না কেন, 'তাহইতে : * 
আসার 'মনের সকল ভাব [ক ব্যক্ত হওয় কসসপ্তব 1. যতক্ষণ আপনাকে আমি দেখিতে না! পাছিভেছি, 














কত্গপ : আমার চক্ষু হইতে অশ্র প্রবাহিত হইবে । আমার জ্বর অহরহ আপনাকেই চাহিতেছে, আপলার 


িহেপ্রিক সিডি 

কথা স্বরণ করিয়! আমি ক্রমাগত দীর্ঘ-নিখাস ত্যাগ করিতেছি । আমার চিন্তা কেবল আপনি )--ত্িক্সতম শ্রিরতমের 
রাজপুত্রের মৃষ্তিই আমার হৃদয়ে অঙ্ষিত রহিমাছে। আমি আল্লার নিকট আমার দুর্ভাগ্য দূর করিবাঁর জন্ট উড 
প্রতিনিয়ত প্রার্থন। করিতেছি । আমি যে যাতন। সন্থ করিতেছি, যে ছঃখ, বিষাদ ও মস্তাঁপ ভোগ করিতেছি, 
তাহাই কমি পত্রে আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি ( ৃ & 

“আমি বড়ই হতভাগিনী, ধাহাকে ভালবাপিলাম, তাহাকে দেখিতে পাইলাম ন1! যদি আমি আপনার পট 
প্রণয়ের পরিচয় না! পাইতাম, ভাহা' হইলে, হন্ধ তঃ এতদিন আমার প্রাণধারণ কন হইত । আপনি 
বলুন, সতাই আমাকে ভালবানেন এ টা র্‌ 
কিনা? আমি' অতি যদ্ধে 
আপনার পত্রে সহশবার পাঠ 
করিব, তাহা অতি সীবঙধীনে 
রাখিব, আপনার পত্রে পাঠ করিলে 
ক্আমার এ যাতনার় অনেক লাঁষৰ 
হইযে। আশা করি, আল্লা: - 
আবার আমাদের মিন ঘটা ইবেন, 
পরস্পরের মনের কথা বলিব, 

এখন বিদায়! 
_.. আবু তাহেরকে আমার বিন 
নমন্কার জানাইবেন, ভীহার নিকট 
আমর! উভরেই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ।” 

কবুল হাসেন কতবার সেই 
প্রেমপূর্ণ লিপি পাঠ করিগেন, 
তাহার সংখ্য! নাই। পাঠ করিতে 
করিতে কথন ত্তাহার : নদ্দনে 
আশ্র-মোত বছে, কখন দীর্ঘ-নিশ্বাস' 
ত্যাগ করেন, কখন হা হতোশ্ি হুঁ র্‌ 
বণিক খেদ করেন, কখন বা উহ 
'আননো-নুথে তাহার বদনন্দওল প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। করেফ্বাত্স পুনঃ পুজঃ পাঠের পর, জাবু 
তাছের তাহাকে বলিলেন, প্দালী আর অধিককান তাহার গৃহে অপেক্ষা! করিতে পারিবে না, সুতরাং অবিলে 
ইহ্ান্গ উত্তর প্রেরণ কর! উচিত ।*-সবন্ধুর এই কখা শুনি আবুল হাসেন বলিলেন, "আমি কিরূপে এ পত্রের 
উত্তর লিখিব, ফেমদ করিয়া আমার মদের ভাব তাঁষায় গ্রকাশ করিব ?»-তাছা বে একান্ত অসভ্ভব। 
আমার চিত্ত বিকল, সামি কি ফোন কথ! লিখিতে পারিব ? কিন্ত উত্তর না পাইলেই বা' আমার শ্রিয়তমা 
কি মনে করিবেন, তাহা! হইগে ছয় ত তিনি শোকে আরও অধীর হইয়া পড়িবেন। উত্তর: লেখাই কর্তব্য» 

আবুল হাদেন দোজাত, ফলস ও. কণগজ বাছির করিয়!, একখানি পত্র লিখিলেন, অবশেষে তাহা! সদা 





[২২৯) 


৬০ চে উঠ 


করিস) অযু. তারের. চন্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, ভাই, সস শুনি” রিড 
বধ হস্ত হইত পত্র লইয়া পাঠ করিবেন :_ 21723 
রঃ  পঠীরজরাজকুমারের টু কট হইতে সামসেল নীহাক্দমীপেপ৮ 
£ তোমার পঙ্ পাইবার পুর আমি শোক-সমুদ্ে নিমগ্স হইকাছিলাস, কিন্তু শত্রানি দি নয নে 
সা ক্ষানযোন পঞ্চার হইক্কীছে | সত্যই তোদটকে আমা খরতিছন্দীর পদতলে, মেই দিন সন্ধ্যায় জমার 
8৮৭ আমার প্রতি তোধার ভালবাসার গশিচক্ে ফত ভুশী- হইয়াছির পরান 
- ভাহা অপেক্ষ! অধির সুখী 
. গুকাশ করিয়াছে। আমি, 













নে “ বিয়হ্যস্রণায় কখন আমার নারে অর নি বি হত খন আমার বদয়ের মধ্যে অনন্ দারান। র 
নে জবিতে থাকে । কিন নেই আমিই আমাকে জীবিত ্া্িাছে। আমরা সেই বে পরসপরেছ নিকট হইতে 
বিদায় লইয়াছি, তাহার পর মুহূর্মাঁলও আর শবস্তিভোগ করিতে পারি নাই) তোমার খত্র পাঠ করিফ। মনরে 
কিঞ্চিৎ শাস্তিলাভ করিমাছি। তৌরাঁয় ভাঁগবাল। লাভ কক্ধিয় ক্ঝামি কত যবে অন্গৃহীত ছ্ইয়াছি, তা 
ভাষার প্রকাশ হইতে পারে ন/॥ আমি তোমার পত্র সহজবার চুষ্ছন করিয়াছি, কতবার পাঠ করিয়াছি, 
তাহার, মধ! লাই 3 ফতই পড়িতেছিং ততই নূত্তন নূতন আনন্দে ছুদগ পূর্ণ হইতেছে । প্রিরতনে, জীবনে 
এ ্র্ধীের নির্বাণ হুইবেন।। এ অগ্নিতে দগ্ধ হুইরা আমি কোন দিনও অসস্ভোষবাকা উচ্চারণ করিৰ 
না। জবা ব্ছে, আবার তোমার দেখ! পাইর। তোমার জয়ে স্বদয় মিলাইয়া৷ এ দারুণ বিরহ-্বদনাএ 
হা ক্ধিব,. এাণের .কথা কাণে কাঁণে বলিব। *যেন ভোরাঁকে: ভালবাদিয়াহ আমার এ৭ বহির্ন্ধ হ্য়। 
সবার বেশী কি ছিখিব। আমার অশ্রন্জলে চক্র দৃষ্টি চণিতেছে না, তাই আর অধিক প্রিখিতে গায় 
ন। এখন বিদ্বান (% 
গেছ দু পাঠ করিয়া ধা তাচ্ছেরের নন্বনকোণেও জশ্রু লক্ষিত রা তিনি পন্রথানি তাহার বন্ধুর 
কম্ধে এরা কথিয়া যঝিলেন, *ঠিক হইয়াছে, ইহার কোন কথা বদল করিবার আবস্তক নাই ।”-_স্সরুল 
ছার প্রানি সু তাহা দোহর করিলেন, দাণী পত্র লই! আবু তাহেরের, সহিত প্রদ্থাদ করিা। 
গে চলিতে চবিতে আবু তাহেরের বড় ছুপ্ছিন্ত। হইল, তিবি যে ভাহাদের এই প্রণমব্যাপারের সহিত 
যি স্বাছের, এ অন্ত তীহায় সদ আক্ষেপের সৃঞ্চার হইল। কারগ, তিনি বুঝিলেন, প্রণরিযুগ্ যেয়ে 
ফ-প্রমো- বাড়াবাড়ি ব্জরস্ত করিয়াছেল, তাঙাঁতে এ-ব্যাপার যে দীর্ঘকাল গোপনে র্ছিবে, তাহার. কমতি অন্কই 
[মিলনের সম্তাবনা। ভিনি ভাবিতে লাগিলেন, সামনেল নীহার যদি খালিফের অনুগৃহীত। না হুইতেন, তাহা হুইংল 
কাজ ইন্জাদের মিবনের বন্য আমি বঙথসাধ্য. চেষ্টা করিতাস) বিদ্ধ খালিকের আক বাঁহার দন, ভীচকাহ 
রি স্থানান্তরিত করে, এত ফাধা কাহার ? ইউ! গ্রকাশ হইবে খালিক্ষের ক্রোধ প্রথমেই সাঙসেল নীহাররর 
উপর নিপতিত হইবে, ত্বাহার গর ত্যাঝুল হারসনের প্রাণ যাইবে, আমাকেও, যে বিগ্ধে 'গড়িন্ে হইব, 
তিনে সন্দেহ নাই। জামার সকল সুখ; কল মন্জান, কল সন্পত্ধি নষ্ট হইবে, অগচ বার 
করিতে পান্সিব না) অতএব এ ব্যাপার কইতে জামার সরিয়। জাভীনিই কর্ধবা। ৭... +৮:% 
ফ্মারু তাহের সমস্ত দিন ধরিয়। এই ষকল রগ চিন্তা করিদেন, পরদিন এন্কাতে ভিনি ক্জানুরা ভামরের 
দিকট উপস্থিত হইয়। তাহাকে" প্ধত্তি'হ॥। করিবার তন উপদেশ দান করিলেন) এই প্রগণের : খরিণান 
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ফল কিরূপ হিষময় হুইবৈ, তাহাও বুঝাইয়। দিবেন, কিন্ত 'আবু ছাঁদেন পাগল হইয়াছিলেন, তিদি বুঝিলেম 
না? টার 
বন্ধুকে স্পষ্টবাক্যে এই 'কৃগ্গ বলিবোদ | 

আনু কাছের ববি দেবা যাবি শু কি, বিরক্তও হইলেন, অধিক কথ দা বনিয়া 
টাটা বে জালা রা টি গছ ৪৮777775 
করিতে লাঙ্গিঙেল ।.... 
+ "শক্ভিনি অসি রা পি এমন দম কির এন লী: কাহার 
খহিকতপদাক্ষাৎ কর্ধিতে ০সালিজান। অব্রী দেখি়াছিলেন, সামেন নীহারেয় দাদী ঘন বন জানু ত্বাহেনের 
নিট বাভারাত' আরস্ত-করিয়াহেয আবুজস্ছাণেনের' গুছে তাহার গতিদিদিও তিনি জক্ষ্য কারিাছিজেন। এবং 


আবুল হাসেনের পীড়ার মংদাদগ্র ভীহার 'অবিঞিত ছিপ না! |. এই সকল দেখিয়া জঙরীর ছলে জড় দলের রে 


উদয় হইন্াছিল। আবু ভাঁহেত্বকে অন্রী জিজ্ঞাগ! করিলেন “ভাই, একটা কথা জিডাঁদা করিব, ঠিক 
উত্ত্ দিবে ত?? লাঁষদেন লীহায়ের দাসী তোশার সহিত এত ঘন ঘন সাক্ষাৎ করে কেন? আগে 
এরূপ ছিল 11» - আবু তাহের ধলিলেন,- প্দাদী-বাদীর কথা কেন জিজ্ঞানা কর 1--হাঁতে -ত? বেশী কাজ 
নাই, ছুদণ্ড গল করিয়া যার, আর কি?”__জহরী বলিলেন, "ভাই, তুমি সতাকথা খুলিয়। বিলে না, 
ভোমার জকাব গুদিরা বুদ্িলাম) ভিতরে ফোন গুরুতর রহস্া আছে।” 

জনরী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আবু তাহ্রেকে প্রক্কত কথা খুলিয়া বলিবার জঙ্ত অন্থরোধ খরিলে, 
আবু তাহের বলিলেন, "ভাই, এ গৌপনীয় কথ! আর কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে, এর ইচ্ছ! আষার 
ছিল জা, কিন্তু তুমি আমার বিশেষ বন্ধ, যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর, কাহারও নিকট এ কথ! প্রকাশ 
করিবে না, তাহ! কুইগে তোঁমীকে আমি সকল কথ! বলিতে পাঁরি।”--জন্ুরী তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 


হইতেন। তখন আবু তাহের জনুী-বন্ধুর নিকট আবুজ হাগেন ও সামঙেল নীহারের প্রণ্নরকাহিনী : ও 


মবিস্তার বর্ণন 'করিণেন, তাহার পর এই ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাহাকেও যে বিপদে পড়িতে 
হইবে, তাহাও জন্রী-বন্ধুকে জানাইলেন। 
জনক নকল কর্থা গুনিয়। যৎপরোনান্তি বিশ্মিত হইলেন অবশেষে তিনিও বলিলেন। বদ পরি 
প্র সাবধান না হন, সাহা! হইলে উভয়েরই সর্বনাশ ছইবে। এ ব্যাপার কখনও অধিক দিন গোখনে খ্কিতে 
গানে 'না।. ইহার পরিথামফল ক্ষিজূপ শোচনীয় হুইবে, তাহা আমি মলশ্ক্ষে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। 
তুমি ভাই, সময় থাকিতে সন্রিঝা দীন়্াও, নতুবা তোমাকে ও মহা ধিপদে পড়িতে হইবে --পর্যস্থান্ত ত+ কইফেই, 
আপরক্ষাও করিতে পারিরে না ।”--মারু -তাছেরকে এই উপদেশ দান করিয়া অহী স্থানান্তরে প্রন্থান 
ক্রিলেদ। প্রস্থানের পূর্বে তিনি আবার আল্লার নাদে দিবা করিয়া বলিলেন, 72 
: করিবে দা”. . 
রিতু স রে সন্ধান না পাইয়া জঙবী আবু. তাছেরের. কোন পরে 
বিজন করি জানিলেন, আবু তানের 'দেগপর্াটনে যাত্ব! করিয়াছেল। আবু তাহেরের দর্শনে আবুল 
[. জানেন কিজণ বিচরিত হইবেন ও সাহার গ্রণয়পান্রীর সহিত মিললে হতাঁশ হইয়া কিরূপ কষ্ট. পাইবেন, সা 
ভাবিয়া জঙছদী আবু স্থাসেনের কষ্টে বত দুঃখিত হইলেন | জন্রীর লহিত আবুল হাঁসের দাঁান্ত পিচ 
ছিল। : তিনি তাঁহার নিকট কিনতু জহর বিক্রর করিয়াছিলেন । একদিন অ্থ্রী ক্বাবুল হাসেনের সহিত 
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সাক্ষাৎ করিতে গমন কিলেন) এবং আবুল হাঁসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া গোঁপনৈ বলিলেন, "রাজপুত, 
বদিও আমি আপনার নিকট সুপরিচিত নহি, তথাপি আপনাকে কোন: গুরুতর, বিষয়ে ুরোধ-কল্ধিবার 
জন্ত আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপিয়াছি, আমার ধৃষ্টতা মার্জান! কর্পিবেন 1” 
- অ্থরী আবু তাক্কেরের নগরত্যাগের কথা আবুল হাঁসেনকে জানাইলেন। আবুল হালেন এই কথা 
ুনিয়া বিরহে ছুঃখে হিরমাঁণ হইলেন। তিনি এখনও মনে করেন নাই, তাহার শাণের বছু- আবু এ 
অবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করির! যাইবেন। বন্ধুর বাবহারে তিনি মলে গভীর বেদন! পাইলেন : 
অনেকক্ষণ চিন্তার পর আবুল হাসেন একজন ভৃত্যকে আবু তাহেরের গৃছে প্রেরণ করিলেন ) তাহাকে 
বলিলেন, "শীগ্ত দেখিয়া আয়, আবু তাহের সত্যাই বসোরার চলিয়া গিয়েছেন কি না? আমি বিলে 
এই সংবাদ জানিতে চাই” জনথরী আবুল হালেনের সহিত আরও অনেক কথ! বলিলেন, কিন্তু রুল 
হাসেন কোন কথার উত্তর দিলেন না, অত্যন্ত বিমর্ষভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
ভূতা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, “আধু তাহের সতাদতাই ছুই দিন পূর্বে বসোরা যাত্রা করিয়াছেন 
আবু তাহেরের গৃহে একটি দাদীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, দে আপনার সহিত গোপনে সাক্ষাতের 
জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিল) সুতরাং আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া সিমি অনুমতি হইলে আপনার 
নিকট তাহাকে এইখানে উপস্থিত করিতে পাঁরি।» 
আবুল হানেন বুঝিলেন, & দাসী তাহারই শ্রিগতমার নিকট জড়িত? জছরী তখন আধুল 
হাদেদের নিকট হইতে উঠিয়া চলিলেন। দাসীর সহিত আবুল হাঁসেনের কথাবার্তা চলিতে লাগিল, 
কথা পেষ হুইলে দাসী প্রস্থান করিল । 
প্রিয়তমা কিয়ৎক্ষণ পরে জনরী ফিরিয়া আগিয়। বলিল, “রাজপুত্র, আমি মুবিতোছ, খালিফের প্রাধাদে আপনার 
সীর অহথসরণ কোপ গোপনীর কার্য আছে ।”__আবুল হাদেন বলিলেন, "তুমি কিরপে জানিলে ?*__জরী বলিল, “&ী যে 
নং রী দাসী এখনই আপনার নিকট বিদার লইয়া গেল, উহারই মুখে শুনিয়্াছি। আমি জানি, সে খাঁলিফের 
্ প্রধান! জঅন্ুগৃহীতা সামসেল নীহারের প্রিরতম! কিন্করী, সে কখনও কখনও আমার দোকানে আসিয়া 
তাহার মনিবের জন্ঠ জহররত ক্রু করিয়া থাকে । আমি ইহাঁও জানি যে, এই দাসী দামসেল নীহারের 
নকল গোপনীয় সংবাদ রাখি থাকে, দাণীকে আমি বড় গন্ভতীরভাবে কয় দিন হইতে খুরিতে দেখিতেছি।” 
এই কর্থা শুনিয়া আবুল হালেনের মলে বত ভর হইল) তিনি ভাবিলেন, লৌকটা নিশ্চই আমাদের 
ভিতরের কথা কিছু কিছু জানে, নতুবা এভাবে কথা! বলিবে কেন ?”-”আবুল হালেন কয়েক মুহূর্ত নির্ধধা 
রছিলেন; কি করিবেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন লা। অবশেষে তিনি জহ্থরীকে বণিলেন, “তোমায় 
কথার আমার বোধ হইতেছে, তুমি এ মনবন্ধে কোন কান কথা জান, আমি তোমার কা 
শুনিতে ইচ্ছা করি।» 
জ্বী আবু তাহেরের নিকট যে পকল কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা মকলই বলিলেন; অবশেষে আবু 
তাহের আত্মরক্ষানঙ্কল্পেই বদোরা-যাত্রা করিয়াছেন, তাছাও বলিলেন। অনন্তর তিনি অত্যন্ত সহাঞ্ভূতি 
দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, প্রাজপুজ, আপনাকে এই বিপদে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়! আবু তাঁছেরের 
পক্ষে সঙ্গত হয়নাই। আমি আপনাকে এই ভাবে বিপন্ন দেখিয়া বড়ই ছঃখিত হইয়াছি, আপনি অঙ্গুমতি 
করিলে আমি যথানাধা আপনার সাহাধ্য করিতে পাঁর়ি। আবু তাহেরের উপর আপনি বে বিশ্বপন্থীপন 
ফরিযাছিবেন, আমাকেও বদি সেইরূপ বিশ্বাস করেন, ভাহা হইলে ক্মামি বোধ করি, আপনার কোন 
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- না কোন উপকারে লাগিতে পারি। আমার জীবন পধ্যস্ত আপনার কাধ্যে উত্পর্ণ করিতে আদি 
কৃতসফল্প আছি। আল্লার দিবা করিরা বণিতেছি, আমাদের পবিত্র ধর্্ে যাহা কিছু শ্রেষ্ট দ্রব্য, 
সকলের দিব্য করিয়। বলিতেছি, আপনাদের গুপ্তকথা কেহই জানিতে পারিধে না। আপনার একটি 
বন্ধু গিয়াছে, আর একটি বধু তাহার স্থান পুরণ করিবে” 

আবুল হাসেন এই কথা মনে বল পাইলেন, আবু তাহেরের অভাবছঃখ তাহার মন হইতে ব্দূরিত 
হইল, তিনি জহুরীর সাহাম্যগ্রহণে সম্মত হইলেন । তখন কি ভাবে কাধ্য করিলে অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে 
সে সম্বন্ধে দুজনে নানাবিধ আলোচনা! হইতে লাগিল । দানীটি যাহাতে অছরীকে বিশখবাদ করে, সেই জন্তই চেষ্টা 
কর! সর্বপ্রথম বর্তৃবা বিয়া স্থির হইল। সে যে সকল চিঠিপত্র আনিবে, তাহা জহুরীকে প্রদান করিবে, 
কারণ, দাদী সর্বদা আবুল হাদেনের গৃছে আদিলে লোকের সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই সকল 
বিষয়ের আলোচনার পর জঙ্থরী উঠিলেন এবং আবুল হাসেন তাহাকে মম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন, পূর্বের 
হুধ্য পশ্চিমে উঠিলেও তাহার বিশ্বীদথাতক হইবার সম্ভীবনা নাই, ইত্যাদি কথা বলিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন 
করিলেন। 

জনথরী গৃহে যাইতে যাইতে সহদ! দেখিলেন, পথে একখানি পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। পত্রখানি মোহর 
করা ছিল না, জহুরী তাহ! কড়াই লইগনা আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাতে লেখ! ছিল ৫-_ 
প্পাধস্তরাজকুমারের প্রতি সামসেল নীহারের নিবেদন-_ 

প্দানীমুখে তোমার ছুঃখের কথা শুনিয়। আমি বড়ই কষ্ট পাইলাম, আবু তাহেরকে হারাইয়া নত্যই 
আমর! ক্ষতিগ্রস্ত হইগাছি ) কিন্তু সেজন্ত তোমার উৎসাহের যেন অভাব না হয়। বিপৎকালে বন্ধু পরি- 
ভাগ করিলে, তাহা দুঃখের বিষ্ব হম বটে, কিন্তু তাহাতে শাস্তি অবলগ্বন করিয়! ধৈর্য্যধারণই ক্তব্য। 
এজন্য যেন আমরা মুহুর্তের জন্যও পরস্পরের প্রতি প্রেমহীন না হই। দুঃখ ভিন্ন পৃথিবীতে কে সুখলাভ 
করিতে পারে? আমাদের এই সকল কষ্টের অবসাঁনে আমর। অবশ্ঠই স্থুথী হইব। এখন বিদায় ।” 

সামসেল নীহার দালীমুখে আবু তাহেরের নগরত্যাগ-ৃত্বান্ত শুনিয়া, এই পত্রখানি লিখিয়া, তাহা আবুল 
হাসেনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, পত্রথানি আবুল ভাসেনের নিকট আনিবার সময় দাসী অসাবধানতা 
বশতঃ পথে ফেলিয়াছিল। যখন সে জানিতে পারিল, পত্রথানি গড়িয়া গিয্লাছে, তখন দে তাহা খুঁজিতে 
খুঁজিতে দেখে যে, জঙ্রী তাহা কুড়াইয়! লইয়া পাঠ করিতেছেন । দাদী সেই পত্র জহুরীর নিকট চাহিল, 
জন্ুরী পত্র প্রধান করিলেন না, তাহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। দীপী জ্রীর অনুসরণ করিল? 
ক্রমে জন্রী তীহা'র গৃহে উপস্থিত হইলে দাপীও পত্রখানি প্রাপ্তির আশার তাহার গৃহে উপস্থিত হইল। 
দাসীকে তাহার নির্জন কক্ষে লইয়া গিয়া জহুরী বলিলেন, “এ পত্র যে সামগেল নীহার আবুল হাসেনকে 
লিখিয়াছেন, তাহা বুঝিয়াছি, আমি সত্যই এই প্রেমিকষুগ্ললের হিতাকাজ্ী, তুমি এই পত্র লইয়া যাও, 
আমি আবুল হাসেনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আবু তাহের তাহার যেরূপ হিতৈধী, আমিও তন্দ্রপ। 
আছি ইহাদের মিলনসন্ধল্ে যথাসাধ্য চেষ্ট। করিব, তাহা আবুল হাসেনকে বলিয়াছি, তোমাকেও বলিতেছি ; 
তুমি তোমার ঠাকুরাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া! এ সকল কথ! তাঁহার নিকট প্রকাশ করিবে ।” 

দাসী সন্থপ্ট হস, পত্র লইয়া, আবুল হালেনের নিকট উপস্থিত হইল 1 আবুল হাসেল সেই পত্র পাঁঠ করিয়া 
যে উত্তর লিখিলেন, তাহা দাসী জ্ছরীর নিকট লইয়া আদিল। জছরী সেই পত্র পাঠ করিয়! দাসীর 
হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। দীসী বলিল, “আমি ঠাকুরাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া আঁপনার প্রতি 
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তন্জপ উপরাঁর করিতে সমর্প ভইবেন। ঠাকুরাণি যে পত্র পাঠাইবেন, তাহা আমি লইয়। আলিয়। আপনার 
হস্তেই প্রদান করিব” 

পরদিন সাঁমসেল নীহারের দারী জছরীর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল, “আমি ঠাকুরাণীকে সকল 
কথা খুলিয়। বলিয়াছি। তিনি আপনার নছদ্যতার পরিচয় পাইয়া বড় নষ্ট হইয়াছেন, কিন্ছ তিনি প্রথমে 
আপনার সহিত সাক্ষীৎ করিতে চান, তাহার আদেশ অনুসারে আমি আপনাকে লইতে আসিয়াছি, আপনি 
আমার সহিত সামসেল নীহারের নিকট চলুন।” 

জহুরী এবার বড় বিপদে পড়িলেন, কিয়ৎকাল চিন্তার পর তিনি বলিলেন, “তোমার ঠাকুরানী এই 
আদেশপ্রদানের পূর্বে সকল দিক্‌ বিবেচনা করিয়া থে আদেশ দিয়াছেন, তাহা ত' বোধ হয় নাঁ। আবু 
তাহেরের প্রতি খালিফের আদেশ ছিল, তিনি গ্রাগাদের সর্ব গমন করিতে পারিবেন, সুতরাং তিনি প্রাসাদের 
কোন স্থানে গমন করিলে প্রহত্রিগণ তীহাকে আটুকাইত না। এমন কি, তিনি অকুষ্ঠিততাবে পামসেল 
নীহারের মহলেও প্রবেশ করিতে পারিতেন, আমার সে স্থবিধা নাই, আমি কোন্‌ সাহগে দেখানে প্রবেশ করি? 
তুমিই বুঝিতে পারিতেছ, নিরিবদ্বে আমার সেখানে বাঁওয়া অসস্তব। তুমি তোমার মনিবঠাকুরাণীকে এ 
কথা বুঝাইয়া বলিবে। তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করিলেই আনার কথা যে অসঙ্গত নহে, তাহা বুঝিতে পারিবেন।” 

দাসী বলিল, “আপনার কোন তয় নাই, আপনি চলুন। আপনার বদি বিপদে পড়িবার সস্ভাবনা থাকিত, 
তাহ! হইলে পামসেল নীহার কখনই এরূপ আদেশ প্রদান করিতেন না। আপনাকে সাবধানে লইয়! যাইবার 
অনুমতি আমি পাইয়াছি, সেইরূপেই লইয়া যাইব আপনি বুঝিতে পারিবেন, আপনার ভয় নিতান্তই অনর্থক 1” 

দাসীর কথায় জুরী সাহস পাইয়া, তাহার সহিত সামমেল নীহারের মহলে প্রবেশ করিলেন। প্রাসাদে 
প্রবেশ করিতে তাহার আপদ-মস্তক কাপিতে লাগিল। তাঁহাকে এইরূপ কম্পিতকলেবর হইতে দেখিয়া 
দানী বলিল, "আপনার যেরূপ অবস্থ। দেখিতেছি, তাহাতে প্রীপাদে প্রবেশ করা আপনার পক্ষে বড়ই 
অগ্রীতিকর হইবে বোধ হইতেছে । আপনি বাড়ী ফিরিয়া বান, আমি আমার মনিবহীকুরাণীকে আপনার 
ভয়ের কথা বলিব, তাহা হইলে তিনি স্বপ্ন* আপনার গৃহে উপস্থিত হইয়া লাক্ষাৎ করিবেন।৮- 
একাকী সামসেল নীহ্ারের নিকট উপস্থিত হইরা, জঙ্ছরীর ভয়ের কথ। তাহাকে জানাইলে, দামসেল 
নীহার স্বয়ং জন্থরীর সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রস্থত হইলেন । 

যথামময়ে সামসেল নীহার জহুরীর গৃহে উপস্থিত হইলে, জনুরী বিশেষ সম্মানের মহিত তাহার অভ্যর্থনা 
করিলেন। সামসেল নীহার জহুরীর নিংস্বার্থ পরোপকারবুত্তিতে মুগ্ধ হইয়া, তীহ্াকে অসংখ্য ধন্তবাদ প্রদান 
করিলেন, তাহার পর প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

দামসেল নীহার জন্ুরীর গুহ ত্যাগ করিলে, জন্ুরী সামসেল নীহারের 'আগমনকাহিনী আবুল 
হাসেনকে বলিবার জন্য তাহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। "আবুল হাসেন জছরীর অকৃত্রিম বন্ধুত্বের পরিচয় পাইয়া 
আবু তাহেরের শৌক বিস্মৃত হইলেন, মহানন্দে তাহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন ও সুখদ্ুংখের অনেক কথা 
শ্রীকাশ করিলেন । 

জন্থরী গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সামসেল নীহারের দাসী তার অপেক্ষার বসিয়। আছে। দাসী 
বলিল, প্ঠাকুরানী বাস্তপুত্রের সহ্তি সাক্ষাৎ করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইগ্নাছেন, আপনার গৃহই 
সাক্ষাতের উৎকষট স্থান বলির তিনি মনে করেন। এ বিষয়ে আপনার মত কি?” 
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জহুরী বলিলেন, “ইহাতে আমার অমত নাই, কিন্তু এই মিলনের জন্ত আমি আমার অপেক্ষাও একটি 
উৎকৃষ্ট গৃহ ঠিক করিতে পারি। সেই গৃহে এখন কেহই বাস করে দা, আমি তাহাদের জন্ত গৃহ উত্তমরূপে 
সঙ্জিত করিয়া রাখিব।* 

দাসী সামসেল লীহারের নিকট উপস্থিত হইঙ্া তাহাকে সকল “কথা বলিল। সাঁমসেল নীহার এই 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। জঙ্ছরী তাহার সম্মতি জানিবামান্র বন্ধুবান্ববগণের নিকট হইতে গৃহ-সজ্জার নানাবিধ 
আসবাব চাহিয়া লইয়া, সেই গৃহ সজ্জিত করিয়া দিলেন। তাহার পর নির্দিষ্ট দিনে আবুল হাসেন 
কোন ভূতাকে সঙ্গে না লইয়া, একাকী জঙ্থরীর সঙ্গে গুগ্তপথ দিয়া, সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন। দন্ধ্যার 
পূর্বে ছুই জন খোঁজা ও সেই দাসীকে পঙ্গে লইয়া সামদেল নীহার সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন। 

আবার বহুদিন পরে প্রণয়িঘুগ্রলের মিলন হইপ। ছুইটি মিলনব্যাকুল হৃদ বিচ্ছেদের বহ্িজালায় পুড়িয়া 
মরিতেছিল। এত দ্রিন পরে জনহীন কক্ষে পরস্পর পরস্পরকে কাছে পাইয়া, আনন্দে অভিভূত হইয়া 
পড়িলেন। নদীর প্রবল প্রবাহধারা যেন মিলন-প্রত্যাশী সমুদ্রের বক্ষোদেশে ঝাপাইয়া পড়িল। পারন্ত- 
রাজকুমার এ পর্বান্ত অন্ত কোনও রমণীন্ল প্রণয়ে আজ্মনিবেদন করেন নাই | সামসেল নীহারের স্থায় পুর্ণ- 
যৌবনা স্বপ্নঙুন্দরীকে বক্ষোদেশে নিপীড়িত করিয়! তিনি অনির্বচনীঘ সুখে অভিভূত হইয়া! পড়িলেন। উভয়ে 
নানা কথায় সময়ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন, অজঅ-চুম্বলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রণয় নিবেদন করিলেন, মনের 
বেরন। প্রকাশ করিতে উভয়েরই চক্ষু অশপুর্ণ হইয়া উঠিল । আহারাদির বিশেষ আদ্বোজন ছিল, প্রণযিযুগল 
অল্প আহার করিলেন, তাহীর পর তাহারা উৎকৃষ্ট স্ত্ররা পান করিলেন। সামমেল নীহার বিরহ-বেদলা ভুলিনা 
একটি বীণা-হস্তে যেমন গান করিতে যাইবেন, এমন সময় এক জন ভূত্য অত্যন্ত ব্যস্তভাবে জহরীর নিকট 
আদিম প্রকাশ করিল, “কতকগুলি অন্ত্রধারী ব্যক্তি ঘারদেশে আসিয়া, দ্বার ভাঙ্গিয়া, বাড়ীর মধ্যে আপিবার 
চেষ্টা করিতেছে । তাহাদগকে পরিচয় জিজ্ঞাস! করায় তাহার! কোন উত্তর দ্রিন লা, শীঘ্রই দ্বার ভাঙ্গিয়া 
এখানে উপস্থিত হইবে ।” জঙ্রী এই সংবাদ শুনিবামাত্র দ্বারদেশে আদিলেন, এবং দ্বার-প্রান্তে লুকাইয়া 
দেখিলেন, প্রায় দণ জন অস্ত্রধারী ব্যক্তি দ্বার ভাঙ্ষিয়া বাঁড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। জহরী প্রাণভগ্মে সেই 
ভবন ত্যাগ করিনা, একটি প্রতিবাপীর গৃহে প্রবেশ কার: আশ্রবগ্রহণ করিলেন। তিনি মনে করিলেন, 
খালিফ গোপনে সামসেল নীহীরের অভিসারবার্তা শ্রবণ করিয়া, তাহাকে ধরিবার জন্ত এই সকন লোক 
প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি উৎকষ্টিতভাবে উতকর্ণ হইয়া রহিলেন। মধারাত্রি পধ্যন্ত মহা গগুগোল চলিল। 
অবশেষে সমস্ত গোলযোগ থামিয়্া গেল। তখন জন্রী তাহার প্রতিবাঁপীর নিকট একথানি তরবারি চাহিয়া 
লইয়া, গোলযেগের কারণ নির্ণর করিতে বাহির হইলেন। তিনি প্রথমে স্বগৃহে উপস্থিত হইলেন, তাহার ভৃত্যকে 
গোলমালের কারণ জিজ্ঞাম।৷ করিয়া জানিলেন, তিনি যাহাদিগকে খালিফের অন্ুচর মনে করিয়াছিলেন, 
তাহারা দন্যাদল ; ডাকাতি করিবার জন্ত তাহারা প্র বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল) মূল্যবান আসবাবগুলি 
লৃষ্ঠন করিয়া সবস্থানে প্রস্থান করিয়াছে। 

জনুরী এই কথ। গুনিগ্না একবারে বগিয়৷ পড়িলেন। সেই গৃহ সুসজ্জিত করিবার জন্য তিনি বন্ধুগণের 
নিকট হইতে নানাবিধ মুলাবান্‌ দ্রব্যাদি ধার করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এখন তিনি কিরূপে তাহাদিগকে 
সেই সকল দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিবেন, ভাবিয়া অত্য্জ চিন্তিত হইলেন। তিনি তাহার অদুরদরিতার জন্ত 
অত্যন্ত আক্ষেপ কক্সিতে লাগিলেন, এবং আবু তাছেরকে তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক দুরদর্শী ও বিচক্ষণ 
বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। 
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ডাকাতির পরদিন মধ্যাঙ্ককালে ভূত্য আগিরা জন্থতীকে সংবাদ দিল, এক জন অপরিচিত লোক তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। জঙ্ছরী সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যাক্তিকে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করাইতে 
অনিচ্ছুক হইয়া, বাহিরে আলিয়া! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। লোকটি তাহাকে অতিবাদন করিয়া বলিল, 
প্মহাশয়, যদিও আমি আপনার অপরিচিত, তথাপি আপনি আমার অপরিচিত নহেন1” জস্থরী বগিলেন, 
“আস্মুন, বাড়ীর ভিতরে যাই, যাহ! কথ! থাকে, দেখানে হইবে।” অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, “আর 
এ বাড়ীতে কান নাই, আপনার আর একথানি বাড়ী আছে, সেইথানে চলুন” জন্রী বলিলেন, "আপনি 
কিরূপে দে বাড়ীর কথ। জানিলেন ?”--অপর্রিচিত ব্যক্তি সহাস্তে উত্তর করিল, “আমি যে তাহা জানি, 
তাহা ত, আপনি বুঝিয়াছেন, এখন আস্থুন, আপনি ইতস্ততঃ করিবেন না, আমি আপনাকে একটি স্থদংবাদ 
দিব।” জছ্ছরী বলিলেন, “সে গৃহে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, ঘার-জানালা ভাঙা, সেখানে কোন গোপনীস়্ 
কথা চলিতে পারিবে না 1৮--তিবে আমার সঙ্গে আন্গুন” বলিয়া সেই ব্যক্তি জহ্ুরীকে লঙ্গে লইয়া চলিল। 
সমস্ত দিন সে চলিতে লাগিল, জহুরী বিস্মিত হইলেন। 

সন্ধা হইয়া আগিল। পথশ্রমে দেহ ক্লান্ত । জন্থরীর ধৈর্য লুপ্ত হইল, অবশেষে উভয়ে টাইগ্রিস্‌ 
নদীর তীরদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নদীতীরে একখানি নৌকা! বাধা ছিল, সেই নৌকায় আরোহণ 
করিয়া! তাহারা উভরে অপর পারে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর অনেক পথ ঘুরিয়া উভয়ে একটি গৃহদ্বারে 
সমাগত হইলে, অপরিচিত বাক্তি দ্বার উন্মুক্ত করিল। জঙুরী গৃহে প্রবেশ করিলে, সেই অপরিচিত ব্যক্তি 
গৃহন্বার উত্তমন্ূপে অর্গলবদ্ধ করিয়া, জহুরীকে লইয়া! একটি কক্ষে উপস্থিত হইল । 

সেই কক্ষে দশ জন লোক বসিয়৷ ছিল, তাহারা জনুরীকে তাহাদের পার্খে উপবেশন করিতে বলিল। 
লোকগুলিকে এই অপরিচিত স্থানে দলবদ্ধ অবস্থায় দেখিয়া, জহুরীর মনে বিশেষ ভয়ের সঞ্চার হইল) কিন্তু 
তিনি অত্যন্ত পরিশ্রীন্ত হইয়াঁছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। দশ জন লোক প্রথমে আহারাদি করিল, ভাহাকেও 
তাহাদের সঙ্গে আহার করিতে অন্থরোধ করিল, আছারাদির পর জহুতীর নিকট পূর্বরাত্রির সমন্ত ঘটনা 
জানিতে চাহিল। এক জন বলিল, "আমাদের কাছে কোন কথা গোপন করিও না, আমরা গরণরিযুগলের 
নিকট সকল কথা শুনিয়াছি, তথাপি তৌমার কাছে আর একবার আন্পূর্ধিবিক শুনিতে চাই 1” 

জন্থরী বুঝিলেন, ইহার! পূর্বরাত্রির দস্্যদল। জঙ্রী দবিনয়ে দন্াদলপতিকে বলিলেন, “মহাশয়, 
সেই যুবক-যুবতীর কোন সংবাদ না জানিয়া আমি বড় চিস্তিত হইয়াছি, আপনি যদি-তাহাদের সংবাদ জানেন, 
বলিয়া চিন্ত। দূর করুন” দলপতি বলিল, “আপনি কোন চিন্তা করিবেন না, আমরা তাহাদিগকে অতি 
উৎকষ্ট স্থানেই রাখিয়াছি। তাহার! নিরাপদে আছেন।” দস্থ্যপতি দুইটি স্বত্ত্ব কক্ষের দিকে অস্ধুলী 
প্রসারণ করিয়া বলিল, “তাহাদিগকে ছুইটি বিভিন্ন কক্ষে আবদ্ধ করিদ] রাখা হইয়াছে। তাহারা! বলিয়া- 
ছেন, আপনি তীহাদের সকল বিবরণ অবগত আছেন, আপনি তাহাদের সম্বন্ধে সকল কথ। খুলিয়া বলুন, 
কোন কথ। গোপন করিবার আবগ্তক নাই; কারণ, তাহাতে আপনার বা তাঁহাদের কোন অপক্কার হইবে 
না। আমরা তাহাদের প্রতি যথোচিত ভদ্রতা প্রকাশ করিয়াছি, আপনার প্রতিও কোন প্রকার অভত্রত! 
আমরা বোধ হয় প্রকাশ করি নাই |” জহুরী আশ্বস্ত হইয়। দন্্যদলের নিকট আবুল হাঁদেন ও সামসেল 
নীহারের পরিচয় ও তাহাদের প্রণয়কাহিনী প্রকাশ করিলেন। , 

এই অন্ভুত বিবরণ শ্রবণ করিয়া! দশ্থাদল বলিল, “এই রমীই কি সুনারীস্রেষ্ঠা খালিফের আদরিজী 
প্রিয়তমা সামদেল নীহার আর পুরুষটি সুবিখ্যাত পারন্তরাজপুত্ত আলী আবুল হাসেন?” অনত্তর দস্থাদল 
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অবিলম্বে দামসেল লীহারের নিকট উপস্থিত হুইযা তাহার পদপ্রান্তে নিপতিত হইল এবং কাভরভাবে হার 
নিকট ক্ষমা প্রার্থন। করিল। তাহারা বলিল, যদি তাহারা পূর্ববরাত্রিতে তাহার পরিচয় পাইত, তাহা হইলে 
কখনও তাহাকে গে ভাবে আবদ্ধ করিত না । কেবল ইহাই নহে, তাঁহারা যে সকল সামস্্ী লুঠন করিরা- 
ছিল, তাঁহাও জহুরীকে প্রত্যর্পণ করিতে কৃত্রসন্থপ্ল হইল, এবং সাঁমসেল নীহারকে কোন নিরাপদ্‌ স্থানে 
রাখিয়া আসিতে প্রতিক্রত হইল। 

সামসেল নীহাঁর এবং আবুল হাসেন ব্লিলেন, যদি তাহারা তাহাদের সম্বন্ধে কোল "গা প্রকাশ না 
করে, তবে তীহারা তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। তাহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে, উভয়ে গৃহকক্ষ হইতে বাহির 
হইস্কা আগিলেন। সামসেল নীহারের ভৃত্যদ্ব। ও দাদীর কি হইল, তাহা জহুরী আবুল হাদেনের নিকট 
জিজ্ঞাসা কৰ্রিলে, তিনি বলিলেন, তিনি তাহাদের কোন সংবাদই রাখেন না। দশ্থ্যদল তাহাদিগকে ধরিয়া 
লইয়। আসিয়াছে, এবং সেই গৃহে বন্দী করিয়া ব্রাখিয়ীছে,.এই গাঁত্র তিনি অবগত আছেন। 

দন্যুদল সামসেল নীহার, জনুরী ও আবুল হাসেনকে লইম! নদী পার হইল, এবং লদীতীরে আপিয়া 
গুপ্তপথ দিয়া অপরপারে প্রস্থান করিল। তখন রাত্রি গভীর হইএাছিল। 

তীরে উঠিয়া সাঁমমেল নীহার, আবুল হানেন ও জন্ুরী রাজপথে অগ্রসর হইবেন, এমন সময় 
কোতোয়াল আপিরা তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞালা করিল; এত রাত্রিতে তাহারা কোথা হইতে আদিতেছেন 
ও কোথায় যাইবেন, তাহাও জানিতে চাহিল। ইহাতে সকলেই ভীত হইলেন, বিশেষতঃ 
সামদেল নীহার ও আবুল হাসেন মহা ভীত হইয়া পড়িলেন। জছরী দেখিল, এ সময় হতবুদ্ধি হইলে 
সকলেরই প্রাণনাশের সস্তাবনা বলবতী, সুতরাং তিনি বলিলেন, “মহাশয়, আামরা সকলেই এই 
নগরের সন্ান্তবশীর ব্যক্তি, নৌকা হইতে আমরা এই মাত্র অবতরণ করিলাম। নৌকায় অন্যান্ত 
আরোহী সকলেই দস্থ্, তাহারা আমাদের গৃহ তাঙ্িগা, সর্বন্থ লন করিয়া, আমাদিগকে বাঁধিয়া 
লইয়া গিয়াছিল। অবশেষে নানা কৌশলে আমরা তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ষিলাভ করিয়া গৃহে 
উত্যাগমন করিতেছি। তাহারা আমাদিগের যে সকল দামগ্রী লুঠন করিয়াছিল, তাহাও আংশিকরপে 
আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিয়াছে?” দস্্যদল যে সকল দ্রব্য ফিরাইয়! দিয়াছিল, জহুরী তাহা কোতোয়ালকে 
দেখাইলেন। র্ 

কোতোয়াল এই উত্তরে সন্ত হইল না, দে আবুল হাসেনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, 
“সত্য করিয়া বল, এই রমপীটি কে? তুমি কিরূপে ইহার সহিত পরিচিত হইলে? ইনি তোমার 
সঙ্গেই বাঁ কেন? সহরের কোন্‌ অংশে তোমার বাস ?” 

এই প্রশ্নের উত্তর কি করিবেন, আবুল হাঁসেন তাহা নির্ণ্ন করিতে ন! পারিয়। নির্বাক রহিলেন, কিন্ত 
সামন্লেল নীহার আর সময় নষ্ট করা কর্তব্য জ্ঞান করিলেন লা; তিনি বুঝিলেন, কোতোয়াল সামান্ত 
গোলমাল করিলে, সকলেরই প্রাণ নষ্ট হইবে, সুতরাং কোতোয়ালকে কিছু দূরে ডাকিয়া, ছুই একটি কথ! 
বলিলেন। কোতো্নাল তাঁহার কথা গুনিরাই অন্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাহার পদতলে লুষ্টিত হইয়। 
ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন, তাহার পর তিনি তাঁহার অধীনম্থ প্রহরিগণকে তৎক্ষণাৎ ছুইথানি নৌক। আনিতে 
আদেশ করিলেন । 

নৌকাছর কূলে নীত হইলে সামসেল নীহার একথাঁনি নৌকার আরোহণ ভিন অন্তখানিতে জহুরী ও 
আবুল হাদেন উঠিলেন। নৌকা চলিতে লাগিল। 


প্রণয় আভি- 
যানের বিডুম্বন। 
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কি আলো করিয়া আবুল হাঁলেন বথানমযে গৃহে প্রত্যাবর্তন নি কিন্তু তিনি দুশ্চস্তীয় 


নট অততস্ত কার হয়! পড়িলেন; সামপেল নীহারের কি আবস্থা টপ, তাঙা জানিতে দা পারিয়া, তাহার 
. আক্ষেপের সীমা রহিল না। তিনি কেক দিন শখায় শয়ন করিগা রহিলেন, কেবল তাহার প্রিপ্বতম 


অভিমারিকার 
প্রত্যাবর্তন 
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বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু তিনি কেন নিরুদেশ হইন্াছিলেন, তাহা কাহারও নিকট 
ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিলেন না। 

ছুই এক দিন পরে জহুরী ভীহার এক জন বন্ধুর দোকানে বেড়াইতে গিঞা ফিরিবার সময় দেখিলেন, 
পথে একটি স্ত্রীলোক তাহাকে নিকটে আপিবার জন্ত ইঞ্জিত করিতেছে। জননী তাহার নিকটে উপস্থিত 
হইয়। দেখিলেন, এই স্ত্রীলোক লামসেল নীহারের কিন্করী। তিনি তাহাকে দেখিরা বিশেষ আনন্দিত 
হইলেন, এবং তাহার সহিত নিভৃতে আলাপ করিবার জন্ত তাহাকে তীহার অন্গমন করিতে অনুরোধ 
করিলেন। কিছুদুরে একটি পুরাতন নির্জন মসজিদ ছিল, উভতধে ত্রনাধো প্রবেশ করিয়া, জরী দানীকে 
দর্তাদলের হস্তে নিপতিত হওয়ার পর কি কি ঘটনা ঘটয়াছে, তাহা তাহাকে বিবৃত করিতে বলিলেন ) 
কিছু দাপী তাহার বিবরণ অগ্রে গুনিবার জন্ত এমন আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল যে, তীহাকেই প্রথমে 
তাহার কাহিনী তৎসকাশে আনুপুবিবক বলিতে হইল। 

সকল কথ শুনিয়া! দাদী বলিল, “দন্থাদল উপস্থিত হইলে আমি তাহাদিগকে খালিফের রক্ষী সৈম্ত 
বলিয়া মনে করিলাম ; ভাবিলাঘ, থালিক এই গপ্তপ্রথরকাহিনী অবগত হইয়া আমাদিগের প্রাণবধের জন্য 
এই সকল সৈগ্ প্রেরণ করিরাছেন; সুতরাং নিজের প্রাণরক্ষা। করিবার অভিপ্রারে আমি দ্রুতবেগে সেই 
গুহের ছাদে উঠিন্া লুকাইয়া রহিলাম। অন্য ছুই জন ভৃত্য ও আঘার অন্ুদরণ করিল । ছাদে উঠিয়া 
দেখিলাম, এক ছাদ হইতে অগ্য ছাদে যাওরা যার, সুতরাং ক্রমে আমরা বু ছাদের উপর দিয়া পণাইয়। 
এক জন ভদ্রলোকের গুছে উপস্থিত হইলাম, তিনি "আমাদিগকে পরম সমাদরে স্থান দিলেন। সেইথানেই 
আমরা রাত্রিযাপন করিলাম । 

“পরদিন প্রভাতে গৃহস্বামীকে ধন্তবাদ প্রদান করিয়া, আমরা সামসেল নীহারের মহলে প্রতাগম্র 
করিলাম । ঠাকুরাণীর কি হইল, জানিতে না পারিয়া আমর! যৎ্পরোনাস্তি ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলীম। 
সামসেল নীহারকে ত্যাগ করিরা, আগার্দিগকে ফিরিয়া আদিতে দেখিয়া, অন্তান্ত দাসীগণও অত্যন্ত ভীত 
হইল। আমরা তাহাদিগকে বলিলাম, ঠাকুরাণীকে তাহার কোন বান্ধবীগৃহে রাখিরা চলিদ্া আসিম্লাছি, 
তিনি আমাদিগকে ডাকিম্না পাঠাইলে আমরা গ্রিয্। ভীহাকে লইয়া! আসিব।” আমাদের এই উত্তরে 
দামীগণের চিন্তা ও তর দূর হইল। 

“কিন্ত সমস্ত দিনের মধ্যে আমার চিন্তা! দুর হইল না। রাত্রিতে আমি নদীর দিকের গুপ্দ্ধার খুলিয়া 
নদীর ধারে আসিয়া ঠাড়াইলাম, কিরৎক্ষণ পরে থালে একখানি নৌকা দেখিয়। আমি মাঝিকে ডাকিলাম ) 
তাহাকে বলিলাম, “নৌকা বাহিননা নদীতীর অন্বেষণ করিয়! দেখ, যদি কোন রমণীকে দেখিতে পাও, 
তাহাকে এখানে লইয়া! আসিবে ।” 

“মধারাত্রি পর্ান্ত অন্বেষণ করিলাম। গভীর রাত্রিতে দেখিলাম, সেই নৌকায় ছুই জন আরোহী ও একটি 
আরোহিণী নদীকুলে আদিলেন, লোক দুজন আরোহিবীকে তীরে তুলিলেন ; দেখিলাম, সেই আরোছিলীই 
সামসেল লীহার। তীহার আদেশে আমি হাজার মোহরের একটি তোড়া! আলিয়া, যে প্রহরিদবয্ তাঁহাকে 
নদীতীরে আনিয়াছিল, তাহাদিগকে পুরস্কার দান করিলাম। তাহার পর দানীদিগের সহায়তায় সেই 
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্রপ্তপথ দিয়! ঠাকুরাণীকে তাঁগার মহলে লইয়া আসিলাম। শ্যায় শয়ন করিবামাত্র সামসেল নীহীর মুষ্িছিত 
হইয়। পড়িলেন, সমস্ত রাত্রির মধ্যে আর তীহার মৃক্ছাভঙ্গ হইল নাঁ, আমর! প্রাণপণে তাহার সেব! 
করিতে লাগিলাম। টু | 

“মঙ্ছাভক্কে তিনি কেবল অশ্রুর্ধণ করিতে লাগিলেন, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বান পতিত হইতে লাগিল। আমি 
সবিনয়ে তীহাকে তীহার উদ্ধারের কথ জিজ্ঞাসা করিলাম । তিনি রোদন করিতে করিতে বলিলেন, 
“বাদী, দে দুঃখের কথা আর জিজ্ঞাসা করিস্‌ নি, হায় ! দন্থ্য-হস্তে ঘত দিন আমার প্রাণ বহির্গত না হুইবে, 
তত দিন আমার যন্ত্রণার অবসান হইবে লা 

“আমি তীহার মুক্তিলীভের সংবাঁদ-শ্রবণের জন্য পুনঃ পুন: আগ্রহ প্রকাশ করিলে, অবশেষে তিনি 
বলিলেন, “তবে শোন, দক্গ্দল যখন সেই গৃহ্থে প্রবেশ করিল, তখন আমি মনে করিলাম, আমার 
অস্তিমকা'ল উপস্থিত হইয়াছে, রাজপুভ্রের প্রাণরক্ষারও কোন উপায় নাই। থাহ! হউক, মৃত্যুর ভরে ভীত 
হইলাম না, কারণ, আমরা উভয়ে একত্র মরিতে পাইব ভাবিয়া আমার মনে একটু আননাই হইয়াছিল ; 
কিছ্ছ দস্থযরা মাঁমাদিগকে না মারিয়া সমস্ত দ্রব্যপামপ্রী লুণ্ঠন করিয়া আমাদিগকেও সঙ্গে লইয়া চলিল 

“পথে তাহীরা আমাদের নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিল! আমি বলিলাম, আমি এক জন নর্তকী, 
আবুল হাঁসেনকে তাহার পরিচর জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তিনি এই নগরের এক জন অধিবাণী। 
তাহাদের গৃহে উপস্থিত হইলেও দন্যুদল আমীর বদনভূষণীদি পরীক্ষা করিল। আগার অঙ্গে 
বে সকন বুমূল৷ হীরকালঙ্কার ছিল, তাহ! দেখিয়া তাহারা বলিল, "তুমি সামান্য ক্নীলোক নহ, একজন 
নর্তকী এত অলঙ্কার কোথায় পাইবে? সত্য বল, তুমি কে? 

«আমার কাছে কোন উত্তর না পাইয়া, তাহারা আবুল হাসেনকে এই প্রশ্ন করিল। ভিনি 
বলিলেন, "আমরা এক জঙ্ুরীর গুছে আসিয়াছিলাঁম, অনন্তর তিনি জহুরীর নান ও তাহার পরিচয় 
প্রদান করিলেন। এক জন দঙ্্য বলিল, "আমি দেই জনুরীকে জানি, কাঁল আমি তাহাকে এখানে 
লঙ্ঈঘা আপিব, তাহার পর যাহ। কর্তবা, করা যাইবে! তাহার পর আমাদিগের দুজনকে স্বতন্ কক্ষে আবদ্ধ 
করিয়া রাখিল। 

“পরদিন জহ্থরী মেখানে আনীত হইলে, সে আমাদিগের প্রকৃত পরিচর প্রদান করিল। তখন দস্জাদল 
আমাদের নিকটে আসির। ক্ষমাপ্রার্থন। করিল) আমাদিগের তিন জনকে একথানি নৌকায় তুলিয়া, টাইগ্রিস্‌- 
টে লইয়া গেল। আমর নদীপার হইয়। একদল প্রহরীর হাতে পড়িলাম। প্রহরি-সর্দার 'আমাদের 
প্রক্কত পরিচয় না পাইয়। ছাড়িতে চাহিল না, তখন গতা। তাহাকে নিক্্জনে ডাকিয়া আমার পরিচর 
দিলাম । তখন দে আমার পদতলে পড়িয্া আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থন। করিল; দুইখানি নৌকা লইয়া 
মাদিল, একখানি নৌকায় চড়িয়া আবুল হাসেন ও জনুরী গৃহে ফিরিলেন, অগ্তখানিতে আমি আসিয়াছি। 
তাহটুর পর যাহা হইয়াছে, তুই সকলই জানিস্। আমাদিগকে বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার করিতে গিয়! জহুরী 
অনেক কষ্ট সহ করিয়াছেন, আমাদের জন্ত তাহাকে বিস্তর ক্ষতিম্বীকারও করিতে হইয়াছে, আমি আদেশ 
করিতেছি, কাল তুই ছুই হাঁজার মোহর লইয়া! জন্থরীকে দিয়া আসিবি। আবুল হাসেন কেমন আছেন, 
: তাহারও খবর লইবি। আমার জন্ত প্রাণনাথ বড়ই যাতনা ভোগ করিয়াছেন, আমি অতি অভাগিনী 1” 

দাসী জহুরীকে বলিল, “তীহার আদেশে আমি আপনার কাছে গমন করিয়াছিলাম, আপনার বাড়ীতে 
মাপনাকে দেখিতে না৷ পাইয়া ফিরিতেছি, এমন সময় পথে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। আমি আপনাকে 
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দেখিতে না পাইয়! মোহরের তোড়া একটি পরিচিত লোকের জিন্দা! রাখিয়াছি, আপনি একটু অপেক্ষা 


করুন, আমি লইয়া! আসিতেছি|” | 
অন্লক্ষণের মধ্যে দাসী মোহরের তোড়া লইয়া! সেই মম্জিদে ফিরিরা আদিল এবং জহরীর হস্তে তাহা 


সমর্পণ করিয়া বলিল, “আপনি আপনার ক্ষতিপূরণন্বর্ূপ এই অর্থ গ্রহণ করুন।” 

জছরী বধিলেন, “আমার ক্ষতিপূরণের কোন আবগ্রক ছিল না, সামসেল নীহার যে নিবিবন্ে পরাগাদে 
পৌছিয়াছেন, ইহাই পরম ন্থের কথা। যাহা হউক; তাহার আদেশ অগ্রাহা করিবার সাধ্য আমার 
নাই, সৃতরাং তাহার প্রেরিত মোহর গ্রহণ করিলাম । তাহাকে বলিবে, যত দিন আগি বাঁচিব, তাহার 
অনুগ্রহ আমার স্মরণ থাকিবে” দাপী পুনর্বার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে আশা দিয়া মদ্জিদ হইতে 
প্রস্থান করিল! মোহরের তোড়। লইগা' নুরী পরণানন্দে গৃহে ফিরিলেন। 

জহুরীর আনন্দের সীম রহিল না, এতগুলি মোহর, তাহার উপর সামসেল নীহার ও আবুল হাদেনের 
গপ্তপ্রণয়ব্যাপারে কোন অনর্থ নংঘটিত হয় নাই, এই. সংবাদ । জী এই অর্থ দ্বার! পুনর্ধার বহুবিধ দ্রব্য 
ক্রয় করিয়া সামসেল নীহার ও আবুল হামেনের জন্তু প্রমোদগুহ সুমজ্জিত করিলেন । তাহার পর তিনি 
আবুল হাসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিলেন। 

জহুরী আবুল হাদেনের গৃহে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, তিনি গৃহে প্রত্যাগমনের পর হইতে অতাস্ত 
সঙ্কটাপন্ন অবস্থার নিপতিত ছিলেন; এমন কি, ্রাহার জীবনের আশা পর্য্যন্ত ছিল না এবং ভিনি একটি 
কথাও বলিতেছেন লা । জহুরী নিঃশবে তাহার কক্ষে গ্রব্শে করিলেন ;_-দেখিলেন, আবুল হাসেন শধ্যায় 
শরন করিয়! আছেন, চক্ষু মুদিত, মুখ শুদধ। তাহার অবস্থা দেখিয়। জরীর মলে অত্যান্ত কষ্টবৌধ হইল। 
জছরী আবুল হাঁদেনকে নমস্কার করিয়া তাহার পার্খে বসিলেন, এবং তীহাকে প্রফুল্ল হইবার ভন্ক 
অনুরোধ করিলেন । ্ 

আবুল হাসেন আহার ত্যাগ করিয়াছিলেন, জন্থরী তাহাকে আহারের জন্য বিশেষ অন্গরোধ করিলেন 
এবং বলিলেন, “আপনি আহার করিরা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে আমি আপনাকে সুসংবাদ দ্রিব।” 

অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছাসক্বেও আবুল হাঁসেনকে কিঞ্চিৎ আহার করিতে হুইল । আহারের পর আগ 
হামেন জ্থরীর নিকট বর্ণিত সকল কথা শুনিতে পাইলেন। আবুল হাসেন কোন কথাই বলিতে পাঁরিলেন 
না, কেবল অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। সবশেষে কৃতজ্্রতার চিন্ম্বরূপ প্রিয়তম বন্ধু জন্থরীকে তিনি 
মূলাথান্‌ অঙ্ুরীগ উপহার প্রদান করিলেন। 

জন্থরী উপহারগ্রহণে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও অবশেষে আবুল হাঁসেনের আগ্রহাতিশযো 
তাহাকে উহা গ্রহণ করিতে হইল। রাত্রিকালে উভয়ে একত্র নানাবিষরে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। 

পরদিন গরভাতে জন্থরীর হাত ধরিয়া আবুল হাসেন ক্গীণস্থরে বলিলেন "ভাই, তুমি বুঝিয়াছ, আমার 
আর কোন আশা নাই; আমি আমার প্রিয়তমাকে দুইবার পাইয়া ও হায়াইলাম। এখন আমার মৃত্যু 
ভিন্ন অন্ত পথ নাই। যদি আমাদের ধর্ম আত্মহত্যা মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত না৷ হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
আমি এ জীবনের অবদান করিতান ; কিন্তু তাহার আবস্তক নাই। আমি বুঝিতেছি, আমার মনোমোহিনীর 
বিরহে আমি আব দীর্ঘকাল প্রীণধারণ করিতে পারিব না। বদি তুমি পুনর্বার আমার প্রিয়তমার দাদীর 
সাক্ষাৎ পাও, তাহাকে দিয়া দামমেল নীহারকে বলিয়া গাঠাইবে, তাহার বিরহেই আমি প্রাণত্যাগ করিব, 
তাহার প্রতি আমার যে অনুরাগ আছে, তাহ! আমার সঙ্গে দমাধিতৃমি পর্যন্ত অধিকার করিম! রহিবে।” 


০৮ 


লেই দিনেই সাছসেল নীগারের দা্গী জঙ্গীর নিকট উপস্থিত হইল। জী তাহার মুখ দেখিয্াই 
বুষিলেন, কিছু শোচনীয় ব্যাপায় হাটা গিয়াছে। জছ্রী তাহাকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, দাসী 


: কম্পিত্বরে বলিল, “আমাদের সকল চেষ্টা বুখা হইয়াছে, কাল আপনার নিকট হইতে প্রানাদে ফিরিয়া 


গিগনা যে ভদ্ানক সংবাদ শুনিয়্াছি, তাহা বলিতেছি--শুদুন। 

“আমাদের সঙ্গে যে দুই জন খোজা। আপনার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন কোন 
অন্তায়কর্শা করাতে সামসেল নীহ্থার তাহার প্রতি দপ্তবিধান করেন। ইহাতে সে কুদ্ধ হইয়া সাঁমলেল 
নীহারের মহল পরিত্যাগ করিরা, আমাদের প্রহরিদলতৃক্ত এক জন খোঁজার নিকট সকল কথা 


. প্রকাশ করিয়। দিয়াছে। ক্রমে এ কথা খালিফের কর্ণে উঠিয়্াছে, তিনি আজ প্রভাতে বিশজন 


খোজা পাঠাইফ্কা সামপেল নীহাবকে তীহার সম্মুখে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন। কি হইয়াছে না হইয়াছে, 
আল্ল। জানেন, আমি কিন্তু গতিক ভাল বলিয়! মনে করিতেছি ন।।”--দাপী আর কোন কথা না বলিয়া 
দ্রতবেগে প্রস্থান করিল। 

জনুরী এই সংবাদে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বজাহতের স্তর নিশ্চলভাধে অবস্থান করিধেন। যখন তাহার মোহ 
দূর হইল, তখন তিনি ক্রতবেগে আবুল হাঁপেনের নিকট উপস্থিত হইয়া অধীরভাবে বলিলেন, “যুবরাজ, 
ধৈর্য ও সাহস অবলঙ্ন করুন, অতি দুঃসংবাদ শ্রবণের অন্ত প্রস্তুত হউন” 

আবুল হাসেন রুদ্ধনিশ্বাসে বলিলেন, “আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি, ছুই কথার তোমার বক্তব্য শেষ 
কৰ। আবগ্তক হইলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব, দে জণ্ত আমি সর্বক্ষণই প্রস্থত রহিরাছি।* 

জহ্রী দাসীদুখে যে সংবাদ শুনিয়াছিলেন, তাহা আবুল হাসেনের গোচর করিলেন; "তাহার পর 
বলিলেন, প্বুঝিতেছেন, আর ধাঁচিবার আশ! নাই, সুতরাং এ ভাবে বসিয়া থাকিবেন না, এখনই 
উঠুন, এখন সময় বড় সুলাবানূ। যাহাতে খালিফের ক্রোধ হইতে আত্মরক্ষা: করিতে পারেন, তাহার 
উপায় করুন।” 

ভয়ে, শোকে, দুঃখে, দুশ্চিন্তায় অধীর হইলেও আবুল হাসেন জন্থরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্এথন তুমি 
কি করিতে বল? আমি বল, বুদ্ধি, আশা, সাহস মকলই হারঈয়াছি 1” জ্হুরী বলিলেন, “অন্য কোন উপায় 


- নাই, অবিলন্বে দ্রুতগামী অশ্থে আরোহণ করিয়া, বোগ্দাদ নগর পরিত্যাগ করিরা আনোয়ারে যাত্রা কক্ষন। 


কাল প্রতাষে দেখানে উপস্থিত হইতে পারিবেন, দেখান হুইতে পুনর্ধার নৃতন অশ্বে আরোহণ 


- করিয়! স্থানাস্তরে যাওয়া কঠিন হইবে ন1% 


আবু হানেন এই উপায়ই সত মনে করিলেন। তিনি তাহার জননীর নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া, 


ণ কতকগুলি ধনরদ্র সঙ্গে লইয়া, জন্ছরী 'ও কয়েকজন তৃত্য মমতিব্যাছারে অঙ্বারোহণে বোগ্দাদ নগর 


পরিত্যাগ করিলেন। 





পথিমধ্যে শেষরাতিতে তাহারা! একদঘ দস্থা কর্তৃক আক্রান্ত নি দঙ্গা-দলের সহিত তাহাদের 


7 যুদ্ধ হইল। আবুল হাসেনের তৃভাগণ দক্থা-হন্তে প্রাণ হারাইল। অবশেষে আবুল হাসেন ও জী 
, তাহাদের অর্থাদির সহিত দগ্গাহত্তে আত্মসমর্পন করিরেন। দ্জাদল অর্থাদি লুঠন রা তাহাদিগকে 
' লই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়। গেল। 


আবুল হাসেন জন্রীকে বলিলেন, "তাই, যথেষ্ট হইয়াছে, আর নয়, জমি এখানেই গড়িয়া থাকি, আমার 


; জীবনে আর কি প্রলোভন আছে ?_-আমার প্রাণাধিকা গামসেল নীহার যে পথে গিয়্াছেন, আমিও 
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লী্র্্য-নি্বর- 
তীরে নিরাশ 


ডু 
রা 


সেই পথে সেই প্রেমময়ীর অসুর করিব! সৌনার্য-নির্ধরিণীর সমীপবর্তী হইয়াও আমি সে রূপনুধাপানে 
আমার পিপাসিত চিত্ত তৃপ্ত করিতে পারিলাম ন)--আশা-মরীচিকার ছলনায় বারংবার বিড়ৃম্িত 
হইলাম মাত্র--আমীর মত হতভাগ্য জগতে কে আছে? আমার হ্বদয়রাণী নামসেল নীহারের 
বিরহ-বেদনার যে দাবদাহে প্রতিনিয়ত বিদপ্$ নিক ই নজাা এনা রাট তা 
সম্ভব নহে !” [ও ] 

হুরী বলিলেন, "আল্লার যাহা ইচ্ছা, তাহাই পূর্ণ হয়, এজন্ত আমাদের আক্ষেপ কর! 
বা, আমরা যেন বিন! প্রতিবাদে তার সকল রিধান সহ করিতে পারি। চুন, আর রাত্রি 
নাই, প্রভাতে বাহা। হরর যাহিবে 1”. তখন অন্য, উপায় না৷ দেখিয়া আবুল হাসেল জন্থপীর সহিত চলিতে 


. লাগিলেষ।: কিছু দূরে একটি মনজিদ ছিল, আহার দ্বার উক্ত, উভয়ে দেই মসজিদে আশ্রয় 


প্রেম-পরিণাম 


কই 
টি 
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প্রভাতে এক জন লোক সেই মস্জিদে প্রবেশ করিলেন। তীহার প্রভাতী প্রার্থনা শেষ হইলে, ভিনি 
দেখিলেন, এক কোণে ছুই জন লোক উপবিষ্ট। লোকছুটিকে বিদেশী পথিক বলিয়া তাহার বোধ 
হইল। তিনি জছরী ও আবুল হাসেনের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। জহুরী বলিলেন, “আমরা 
পথিক, বোগাদ নগর হইতে আমিতেছি। পথে দশ্থ্যদল আমাদের দর্বন্থ লুগ্ঠন করিয়া ছাঁড়িখা 
দিল্গাছে। এখন আমরা সম্পূর্ণ নিরুপায়, এ অপরিচিত স্থলে এমন কাহাকেও চিনি না যে? তাহার 
আশ্রয়গ্রহণ করি 1” 

আগন্তক বলিলেন, "আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, আমি যথামীধা 'আপনাদিগের সাহাধা 
করিব ।” 

জন্থরী আবুল হাসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন কি করা যায় 1”__আঁবুল হাসেন বলিণেন, “এ ব্যক্তি 
আমাদের অপরিচিত বটে, কিন্তু ইহার সঙ্গে গেলে কোন পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেও 
হইতে পারে ; সুতরাং ইহার গৃহে না যাওয়াই আমার ধিবেচনায় সঙ্গত |” 

আগন্তক বাক্তি তীহাদিগকে ইতত্তত: করিতে দেখিয়া বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
তখন জহরী বলিলেন, “আপনার অনুগ্রহে আমরা বিশেষ বাধিত হইলাম, কিন্ত আপনার গৃছে যাইতে 
আমাদের একটি আপত্তি আছে। দেখিতেছেন, আমর! প্রায় “উলঙ্গ অবস্থায় আছি, দশ্থ্যরা আমাদের 
পরিধেয় বন্ন পর্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছে, এ অবস্থায় আমর! কিরূপে "আপনার অনুসরণ করি ?1*- 
আগস্তক নিজ পরিধেয়ের একাংশ ছিব করিয়া, অবিলম্বে তাহ! জনুরী ও আবুল হাসেনকে প্রদান 
করিলেন। অগত্যা তাহাই পরিধান করিয়া তাহা আগন্থকের সহিত তীহার গৃহে চলিলেন। 
আগন্ধক বিশেষ যক্ের সহিত 'অতিথিসৎকার করিলেন, কিন্তু আবুল হাসেন পণশ্রমে 'মনঃকষ্টে এমন 
কাতর হ্ইয়াছিলেন যে, তিনি উত্খীনশক্কিরহিত হইয়া পড়িলেন, তাহার জন্য জন্রী বড় চিন্তিত 
হইয়া পড়িলেন। 

কবুল হাসেনের পীড়া ক্রমে বন্ধিত হইল, অবশেষে এই অপরিচিত গৃহে বাদ্ধবঞ্জিত স্থানে তাঁহার 
আনম্নকাল উপস্থিত হইল। আবুল হাসেন জছরীর ভাত ধরিয়! অভি কাতরভাবে বলিলেন, প্ডাই, চলগিলাস, 
আমার জন্ত তোমাকে বহু কষ্ট পাইতে হইল, তোমার নিকট আমি কতদুর কৃতজ্ঞ, তাহা প্রকাশ করিতে 
পারি না; বড় দুঃখ এ খণ শোধ করিতে -পারিলাম না। আজ আমি এ. স্থানে এ ভাবে 
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কেন প্রাণত্যাগ করিতেছি, তাহ! তূমি কলের অপেক্ষ। ভাল জান। মৃত্যুকালে মাতার সহিত সাঁক্ষাৎ 
হইল না, ইহাই আমার বড় ছুঃখ ; আর সৃত্যুর পর প্রিরতমা সামসেল নীহীরের সহিত মিলিত হইতে পাৰিব, 
ই্চাই আমার পরম শাস্তি! আমীর মৃতদেহ বোগ্গাদে লইয়া গিগা মায়ের লিকট লমর্পণ করিবে, তিনি যেন 
অশ্রধারার আমার সমাধি লিক্ত করিতে পারেন। তাঁহার উপাসনার যেন আমার আত্মার উদ্ধার হয়” 
আবুদ হাসেন আর অধিক কথা৷ বগিতে পারিলেন না, তাহার প্রাণবিহঙ্গ দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিল। 






জি 9 এ ০ ০ 


জনরী বোগ্দাদ নগরে প্রত্যাগমন করিয়া আবুল ছাসেনের মাতার নিকট পুতের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাগল 
করিধেন। বৃদ্ধা বহু বিলাপ ও পরিতাপের পর শ্রিশ্পুঞ্জের মৃতদেহ আনয়নের জন্য দাসদাসী লইয়া! বোগ্দাদ 
নগর ত্যাগ করিলেন। 

অনন্তর জছ্রী শোকাকুলচিত্তে অবনতবদনে গৃহে ফিরিতেছেন, এমন সময়ে পথে সামসেল নীহারের 
দাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দাদীর নয়নে অশ্রধারা ঝরিতেছিল, নে তীহার সহিত ধীরে ধীর 
তাহার গৃহে উপস্থিত হইল। . 


দালী তাঁহাকে জানাইল, *সামসেল দীহার ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।” : ছুটি ফুল এক- 
অছরী সবিষাদে বলিলেন, “হায়! স্বর্গের ছুটি কুন্গম একসঙ্গে বারি পড়িল! তীহারদর প্রেম অঙ্গে বাল! 
এ পৃথিবীর নহে-_সত্যই স্ব । সামলেল নীহার কিরূপ প্রাণত্যাগ করিলেন, রল।* & নু 


আবুল হাসেনের মৃত্যুসংবাদে সাঁমসেল নীহারের দাদী ললাটে করাধাত কিয়! বঙগিল, “হাঁ, হার! 
ছজনেই চলিয়া গ্রেপেন ! আবুল হাসেনের কিন্ধপে মৃত্যু হইল, আপনি এ সংবাদ অগ্রে বলুন, আমি 
শুনিবার জন্ত বড়ই কাতর হইযাছি। আমার কথা আমি পরে বলিতেছি।” 


[২৪৩] 
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জননী আবুল হাসেনের পলারন ও মুড়্াকাহিনী মবিস্তারে বর্ণনা! করিলেন। সমস্ত গুনিয়া দাঁশী অস্রু- 
পৃর্ণলৌচনে বলিতে লাগিল, "আমি আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি, খালিফ দামসেল লীহারকে তাঁহার সমক্ষে 
ধৰিয়। লইয়া গিয়াছিলেন, খাঁলিফ তাহার ও আবুহা হাসেনের প্রণয়কাছিনী ছুই জন খোজার মুখে সরই 
শুনিয়াছিলেন। . আপনি হয় ত মনে করিতেছেন) এই সংবাদে খালিফ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়! সাঁমমেল নীহারের 
মস্তকচ্ছেদনের আদেশ দান করিয়াছেন! এ কথা কখনও মনে:করিবেন না। তিনি বিন্দুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ 
করিলেন না, সাঁমমেল লীহারের ভ্বদয়-বেদনায় তাহার প্রতি সহানুতৃতিভরে খালিকের চক্ষু আর্জ হইল। 
খালিফ দামসেল নীহারকে সন্মুখে আহ্বান করিয়া দেখিলেন, তাহার মুখে কিছুমাত্র ভয় কিনব! বিশ্বয়ের 
চিহ্ন নাই, কেবল অশ্রুযাশিতে নযননকমল ছুটি ছলছল করিয়া ভাসিতেছে। খালিফ বলিলেন, 'সামসেল 
নীহার, ভুমি থে এস্ভাবে অশ্রমুখী হইয়া, আমার সন্মুথে উপস্থিত হইবে, ইহা আমি কখনও মনে করি লাই; 
তুমি জান, আমি নিরস্তর তোমার প্রতি কিরপ অন্থরাগ প্রঞ্ষাশ করিয়া আসিয়াছি, ইহ! মৌখিক প্রণয়- 
মাত্র নহে, ভাঙার পরিচয়ও বোধ করি তুমি কি& কিছু পাইয়াছ। আমার এখনও কোন ভাবাস্তর উপস্থিত 
হয় নাই, আমি এখনও তোমাকে প্রাণ ভরিয়! ভালবাসি । তোমার শত্রগণ আমার নিকটে তোমার বিরুদ্ধে 
যে সকল কথা বলিয়াছে, তাহা! আমি বিশ্বাস করি না, ভুমি ক্ষোভ দুর কর, যে ভাবে প্রত্যহ আমোদ- 
প্রমোদ কর, আজও তাহাই কর ।,__থালিফ তাহাকে প্রালাদের এক, কক্ষে প্রবেশ করিয়া মনস্থির করি- 
বার জন্য অনুনোধ করিলেন । 

সামলেল নীহারের মন সংযত হইল না; তিনি খালিফের অনুত্ীহের অন্থুপযুক্ত মনে করিয়া আরও ছুঃখিতা 
ও বাখিতা হইজেন। | 

প্লায়কালে খালিফ নর্তকীবৃন্দে পরিবৃত হুইয়। সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। চতুদ্দিকে আলোকমাল! 
প্রজলিত হুইল, ফুলের গন্ধে কক্ষ পরিপূর্ণ হইগ়া উঠিল! থালিফ সামসেল নীহারকে তাহার ক্রোড়-সনি 
কটে উপবেশন করাইয়া, তাহাকে সুমিষ্ট ফলমূল ' ভোজন করিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাহাকে 
আর থালিফের কোন অনুরোধ রক্ষা করিতে হইল না। তিনি খালিফের পাদমুলে নিগতিত হইয়া মুহূর্তের 
মধো প্রাণত্যাগ করিলেন, আনন্দ-নঙ্গীত থামির গেল, চতুর্দিকে হাহাকার উঠিল । খালিফ স্বরং তাহার 
প্রিক্নতমাবিষোগে অশ্রভ্যাগ করিতে লাঁগিলেন। খালিফ আদেশ করিলেন, “উৎসবের আলোক নির্বাণ 
কর, বাস্থবসত্রসূহ বন্ধ কর।' তাহার আদেশ প্রতিপালিত হইল।, 

“সমস্ত রাত্রি আমি মৃতদেহের নিকট বপিয়া অশ্রত্যাগ করিলাম। এখন আমার একটি 
কাধ্য অবশিষ্ট আছে। সামসেল নীছারের দেহের সহিত আবুল হাঁসেনের দেহ একত্র করিয়া 
তাহা মদাহিত করিতে চাই, ইহাই আমান একমাব্র বাননা।”--দাদী নীরব হইল। 

কিন্তু তাহার আকাঙ্ষা! অপূর্ণ রহিল না, লগরবাঁদিগণ যখন সামসেল নীহারের সমাধিস্কুলে 
উপস্থিত হইয়া ভীহার সমাধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে আদিল, ভখন দাসী তাহাদের নিকট 
সামদেল নীহার ও আধুল হ।সেনের প্রগরকাহিনী- কীর্তন করিল, সকলে একবাক্যে প্রণয়িযুগজের দেহ 
একত্র সমাহিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ কর্সিল। তগছ্ছসারে উভয় দেহ একত্র সমাহিত হুইল। এখনও 
দেশবিদেশের মুসলমানগণ এই সমাধিস্থলকে পৰি তীর্থ মনে করিয়া এখানে আদিয়! উপাসনা করেল। . 
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দিনারজাদী পাহারদাদীর এই গল্প প্রবণ করিয়া বো শাহারজাঁদী বলিলেন, প্কুলতান 
যদি দয়া করিয়। প্রভাতে আমার প্রাণদত্ডের আদেশ না করেন, তাহ হইলে আমি আব একটি কাহিনী 
বলিব, তাহা ইহ! অপেক্ষাও সুমধুর । সুলতান শাহরিয়ার শীহারজাদীর জন্তপম যৌবন ও রস- 
গল্পলহরীতে তৃপ্ত হইতেছিরোল; তিনি নূতন গল্প শ্রবণের জন্ত উৎন্তক হইয়া সে দিনও ত্তাহার প্রাণদপ্ডাজ্ঞা 
প্রদান করিলেন না। পরদিন শেষরাত্রিতে শাহারজাদী নূতন কাহিনী আরম্ভ করিলেন। 


++ %% 


পারস্তদেশ হইতে কুড়ি দিন জাহাজ চালাইয়৷ থালেদানম্বীপে উপস্থিত হইতে পারা বায়। এই স্বীপ 
কয়েকটি সুবুহৎ প্রদেশে বিভক্ত । নগরগুলি দমৃদ্ধিসম্পন্ন ও জনপূর্ণ। এই দেশে পুর্বকালে এক জন 
সুলতান ছিলেন, তাহার নাম স| জামীন। সুলতানের চাঁরিটি মহিষ, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজ- 
তা; এতত্তিয়্ রাজার ষাটটি উপপত্ধী ছিল। 

সা জামান ধন, জন ও পরশ্র্য্য লইয়া মহানুথে রাজা করিতেন। তাহার রাজ্যে কোন প্রকার অশীস্তি 
- ছিল না, কেবল এক বিষয়ে তাহার সুখের অভাব ছিল, অনেক বয়স হইলেও তাহাকে পুক্র-মুখ-সনার্শন- 
সখ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হ্ইয়াছিল। এতগুলি শ্ত্রী--কেহই পুত্ররত্বের মুখ সনর্শন করিতে পারেন নাই, 
এজন্য সুলতানের মনে কষ্টের সীমা ছিল না। এ বিপুল রাজ্যন্ুখ তাহার অবর্তমানে কে ভোগ করিবে, 
এই চিন্তাই রাজার মনে প্রবল হইয়াছিল। অবশেষে তিনি এক দিন তাহার উজ্জীরকে বলিলেন, “উজীর, 
যাহাতে এই কষ্ট নিবারণ হয়, তাহার কোন উপাক্ম যদি তোমার জ্বানা থাকে, আমাকে বলিয়া 
আমার উদ্বেগ দুর কর।” 

উজীর বলিলেন; “নুলতান, আল্লা আপনাকে যে সুখ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন, ক্ষুদ্র মন্তুত্ের সাধ্য 
কিযে তাহা আপনাকে প্রদান করে? আমার “ঈবেচনায় রাজ্যের ফকিরগণকে নিমন্ত্রণ কর! 
উচিত, তাঁহাদিগের দিকট আপনি আপনার প্রার্থনা ভ্ঞাপন করিলে, তাহারা একটা উপায় করিলেও 
করিতে পারেন ।” 

সুলতান এই প্রস্তাব সঙ্গত জ্ঞান করিয়া, প্রধান উজজীরকে ধন্তবাদ প্রদান করিয়া, বহুংখ্যক ফকিবকে 
নিমন্ত্রিত করিলেন এবং তাহাদিগকে আহারাদি প্রদান করিম, তাহাদিগের নিকট প্রার্থনা আপন 
করিলেন। 

অবশেষে এক জন্‌ ধার্মিক ফকির সুলতানের ব্যবহারে পরিতৃষ্ট হইয়া! আশীর্বাদ করিলেন, 'সম্ব্সর- 
কালের মধ্যেই সুলতান পুত্রমুখ দর্শন করিবেন । ফকিরের বাঁকা মিথা। হুইবাঁর নহে, অল্পদিনের মধোই 
প্রধান মহ্যী গর্ভবতী হইলেন এবং বর্ধাকালে তিনি পুরণচন্রোর স্তায় রূপবান্‌ এক সম্তান প্রসব করিলেন । 
সুলতান পুলের নাম রাখিলেন, কামারাল জামান । 

স্থলতান পুক্রটিকে মহাবস্কের সহিত শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন, কাণারাল জামান অসাধারণ মেধাদম্পর 
ছিলেন, আল্লবয়সেই -তিনি বহু বিস্তা! আয়ত্ব করিয়া ফেলিলেন। তাহার চরিত্র, শিক্ষা, রূপ ও গুণ 

একত্র গিশিয়া তীহার বৃদ্ধ পিতার মনে আন্তুপম আননবিধান করিতে লাগিল। 
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পুপ্র পঞ্চদখ বংসরে পদার্পণ করিলে, সুলতান এক দিন উজীরকে আহ্বান করিয়! বলিলেন, *উজীর, 
আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজাশান করিলাম, আমার দেছে আর বল নাই, মনে উৎসাহ 
নাই,,আমি এখন অবদর গ্রহণ করিবার মাঁনদ করিয়াছি; আমার পুক্রটিও বর্বগ্তণে গুণান্িত 
ও হুশিক্ষার শিক্ষিত হইয়াছে, উপযুক্ত পূক্রহন্তে .রাজাভার অমর্পণ করাই আমার কর্তব্য, এ বিষয়ে 
তোমার মত কি ?” | 

উজীর বলিলেন, “জীহাপনা, রাজকুমার এখনও শিশু বলিলেই হয়, তিনি নবযৌবনে পদার্পণ 
করিতেছেন মাত্র। রাজ্যশাদনের গুক্ণভাীর বহন করিবার যোগাতা এখলও তিনি লাভ করিতে পারেন 
নাই । প্রথমে তাহাকে বিবাহ দিয়া, তাহাকে সাংসারিক শিক্ষা! দান করিতে হইবে, ইহা! তাহার চরিত্রের 
পক্ষেও মঙ্গলজনক হইবে; ক্রমে তিনি রাজকর্ম্মে অভ্যস্ত হইলে, পরে রাজাশান তাহার পক্ষে দুভর 
হইবে না।” 

স্থলতান উজীরের এই পরাণর্শ সঙ্গত বলিয়! 'দনে করিলেন। তখন তিনি ভি 
কামারাল জামানকে নিজের নিকটে অহ্বান করিলেন। 

সথলতাননন্বন জানিতেন, তাহার পিতা একটি নিদ্ধি্ট সময়েই তাহাকে আহ্বান করেনঃ সে দিল অপমগনে 
তাহাক্ষে আহ্বান করিয়াছেন দেখিয়া, তিনি অতাস্ত বিস্বরাপন্ন হইলেন | অবিলগে পিতৃ-সমীনে উপস্থিত 
হইয়া, তাহাকে অভিবাদন করিয়া নতদৃষ্টিতে দণ্ডারমান হইলেন। 

সুলতান স্সেহপূর্ণস্বরে পুত্রকে সগ্বোধন করিয়া! বলিলেন, “বৎস! আমি তোমাকে একটি বিশেষ কারপে 
আহ্বান করিয়াছি, ভূমি আমার একমাত্র পুত্র, আমার সিংহাপনের উত্তরাধিকারী, কেবল দিংহাঁদন 
নহে, আমার যশও তোমাকে রক্ষ/ করিতে হইবে। সংসারে প্রবেশের প্রথম দ্বার-বিবাহ ) আরম 
তোমার বিবাহ দিতে চাই,_এ সম্বন্ধে তমার মত কি”?” 

রাজপুত্র এই কথা শুনিয়া অবনত-ম্তকে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তাহার মুখ শুকাইয়া গেল» 
সর্বাঙ্গ থামিয়া উঠিন, অবশেষে তিনি অতি ধীরে ধীরে পিতাকে বলিলেন, “বাবা, এ বিষয়ে আমাকে 
ক্ষমা করিতে হইবে, আপনার আদেশ শুনিয। আমি অত্যান্ত ভীত হইয়াছি। আমার এত অল্পবয়দে 
আপনি যে আমাকে এই কঠিন বন্ধনে ফেলিবেন, তাহা! আমি একবারও মনে করিতে পারি নাই। আমি 
কখনও বিবাহ করিব কি না, এ বিষয়ে সন্দেছ আছে, কারণ, বিবাহ ছুঃখের কারণস্বরূপ, বিবাহিত জীবন 
বড় ছুঃখমর়। ইহাই আমার বিশ্বাস; আমি দেখিতেছি, সংসারে মানুষ যত দুঃখ, কষ্ট বা যাতনা ভোগ 
করে, রমণীই তাহার প্রধান কারণ; পুস্তকাদিতেও পাঠ করিয়াছি, ইহার! সর্বপ্রকার পাপের জননী । 
হয় ত' কালে আমার এই মত পরিবর্তিত হইতে পারে, কিন্ত যত দিন আমার মত পরিবন্তিত ন! হয়, 
তত দিন আমাকে এজন্য আদেশ করিবেন না।” 

পুত্রের কথ শুনিয়া সুলতান মনে বড় কষ্ট পাইলেন-__পুত্রের ব্যবহারে বড় হুঃখিত রি তিনি 
কোন দিন স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাহার পুক্র তাহার আদেশ-পালনে এরূপ অবহেলা করিবে। তিনি পুক্রকে 
যংপরোনান্তি স্নেহ করিতেন, মৌথিক অসস্তোধ প্রকাশ ল। করিয়া বলিলেন, প্আমি হঠাৎ তোমাকে কোন 
কাঁজে বাধ্য করিতে চাহি না, আমি তোমাকে সময় দিলাম, তুমি এ বিষয়ে ভাল করিয়া চিন্তা কর) তুমি 
ভাবিয়া দেখিও, এই বৃহ রাজা তোমাকে শাসন করিতে হইবে, কিন্তু গৃহস্থাপ্রমে প্রবেশ ন! করিয়া 
কেহ রাজকর্তবা সম্পাদন করিতে পারে না, রাজা-শাসন ফকিরের কর্ম নহে) স্ুত্তরাং রাজকর্ব্য 
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পালনের অন্থরোধেও তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে, বিশেষতঃ আমার বংশ তোমাতেই শেষ হুইয়া। যায়, 


ইহা আমার ইচ্ছা হইতে পারে না, বংশরক্ষার্থ তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে, এই বংশ আমার বা 
তোমার নিজস্ব নহে, ইহা পিতৃপুরুষের ধারা, ইহা অবস্ঠই রক্ষণীয়।” 

সুলতান পুত্রকে এক বৎসর সময্ধ দিলেন। এক বৎসর অতীত হইলে, তিনি আবার রাজপুত্রকে 
তীহার সন্নিকটে উপস্থিত করিলেন, বলিলেন, *্বত্দ! তোমাকে যে বিষয় বিবেচনার জন্থ এক বতলর 
সময দিয়াছিলাম, তথ্সন্বদ্ধে কিপ্প বিবেচনা ককিয়াছ, আজ আমি জানিতে চাই। এক বৎসর 
অতীত হইয়াছে; সুতরাং আমার বিশ্বান, তুমি সকল কথ ভালরূপে বিবেচনা করিরাছ। আমি আশ 
করি, তুমি এখন বিবাহের জন্য সম্পূর্ণ গ্রস্তত |” 

কামারাল জামান সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিলেন । তিনি দৃড্বরে বলিলেন, “হাঃ সকল বিষয়ে বিবেচন। 
করিয়াছি। বিবেচনা করিয়া দেখিলাগ, জীবনে প্রক্কৃত সুখলাভেচ্ছা থাকিলে, বিবাহ না করাই কর্তব্য.) 
স্থতরাং আমি বিবাহ করিব না, এইরূপ সংকল্প করিরাছি। সুন্দরী সঙ্গিনী আমাদিগের সব্ধপ্রকার 
অনিষ্টের মূলস্বরূপ, প্রতাছ চক্ষুর উপর তাহার শত শত দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। রমনীজাতির উপর 
আমীর বড়ই দ্বণা, আপনি অস্থুগ্রহ পূর্বক আমাকে ক্ষমা! করুন, রমণীর সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে 
আম্র ইচ্ছ! নাই, এমন কি, জীবনে আমি ন্দরী রমণীর মুখ দর্শন করিব না।” 

সা জামান ভিন্ন অন্ত কোন সুলতান হইলে, সাহার আদেশের গ্রতি এই প্রকার অবজ্ঞা-গ্রদর্শনে 
নিশ্চন্নই কুপিত হ্ইগা অতি কঠোর দণ্ডাজ্ঞ। করিতেন, কিস্তু দা জামান ভিষ্ন প্রক্কৃতির নরপতি ছিলেন। 
পুত্রের বাবহারে তীহার প্রতি কোপ প্রকাশ না করিয়া, তিনি পুত্রকে মিষ্টবাকো বুঝাইতে লাগিলেন, 
পরে পুত্রকে বিদায় দাঁন করিয়া এ সম্বন্ধে ফি কর্তব্য, উজীরকে তাহ! জিজ্ঞাসা করিলেন। উজজীর 
বলিলেন, প্রাজকুমারকে আর এক বৎসর চিন্তা করিবার সম্নয় দেওয়া উচিত, বিবাহ যে তাহার 
একাস্ত কর্তবা, এ বিষয়ে মধো মধ্যে তাহাকে বুঝাইতে হইবে। আরও এক বৎসর পরে যদি তাহার 
মতপরিবর্ধন না হয়, তাহা হইলে তাহাকে পাজদরবারে আহ্বান করিয়া, রাজ্যের মঙ্গলার্থ তাহাকে 
বিবাহ করিতে হইবে, ইহা! সর্বজনসমক্ষে তাহাকে বুঝাইতে হইবে। রাজপুত্র বুদ্ধিমান্‌, সমগ্র দরবারের 
অনুরোধ অগ্রাহ করিতে পারিবেন না। আমার অন্ধুরোধে আপনি ধৈর্যধারণ করিয়া আরও এক বৎদর 
প্রতীক্ষা করুন, ধৈর্যধারণ ভিন্ন পৃথিবীতে কোন কার্ধা সফল হয় না।” 

অনিচ্ছাসত্বেও স্থুলতানকে এই উপদেশ গ্রাহথ করিতে হইল। সভাভঙ্গে উজীরকে বিদা দান কষ্মিয়া, 
সুলতান তাহার মহ্ষীর মহলে প্রবেশ করিলেন। ভিনি কামারাল জামানের জননীকে পুল্রের বিবাছে 
অনিচ্ছার কথ জ্ঞাপন করিলেন, তাহার পর বলিলেন, “আমি জানি তোমার পুক্জ আমার অপেক্ষা 
তোমার অধিক অম্থগত ) সে আমার আদেশ অগ্াহ করিতেছে বটে, কিন্তু তোমার অন্থবৌধ রক্ষা! 
করিতে পারে, তুগি তাহাকে এ জন্ত বিশেষ অন্ধরৌধ কর। তাহাকে জানাইবে, দে যদি আমার 
আদেশ-পালনে অনম্মত হয়, তাহা হইলে আমাকে বাঁধ্য হইয়া, তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে 
হইবে, রাজ্য ও বংশরক্ষার্থ তাহাকে: বিবাহ করিতে হইবে, এ বিষয়ে অধিক কথা! বলিতে 


রি ইচ্ছুক নহি।* 


কামারাল জামানের মাত! ফতিমা পুত্রের আচরণের কথ! জনন বড় বোনা পাইলেন, স্বামীকে 
জানাইলেন, তিনি এ বিষয়ে থাসাধা চেষ্টা করিবেন। 


সুন্দরী সঙ্গিনী 
অনিষ্টের মূল 


£1 


্ 


বিবাহে সম্মতির 


সমক্বদান 
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করেধছিন, পরে কাধারাল জামান মাতৃ-সঙগিধানে উপস্থিত হইলে, ফতিমা বলিলেন, “বাছা, ভুমি 
বিষাহ করিতে সম্পুণ অক্ষত হওয়ায়, আমর! মনে বড় কষ্ট পাইয়াছি, তোমার এরূপ অনঙ্গত 
জেদের কারণ ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি পুস্তকাদিতে নারীজাতির অনেক দুর্নীতি ও 
নীচাপয়ত্তার কাহিনী পাঠ করিয়া সত্য, কিন্তু পৃথিবীতে সকলেই কিছু এইরূপ নহে) স্ুশীলা, 
সচ্চবিত্রা, পতিত্রতা নারীও পৃথিবীতে অনেক আছেন, তাহারা সত্যই পৃথিবীর অনস্কারস্বরূপ। পৃথিবীতে 
. যেমন নর-পিশাচিনী আছে, তেমনই নর-পিশাচ আছে, তাই বলিয়। কি বিবাহ করিবে লা স্থির 
রি করিতে হয়? তুমি পুস্তকাঁদিতে কত নরাধমের কাহিনী পাঠ করিয়াছ, আবার কত মহাপ্রাণ 
দেবচরিজ্র পুরুষের পুণ্য কথাও অবগত 
টা ঢা রি আছ, বস্কত; পুথিবী ভাল-মন্দ 
232 মিশান, মন ত্যাগ করিয়া ভাল গ্রহণ 
৯ ||| | নু রি করিলে পরিণামে কখনও অস্থ্তাপ 

করিতে হয় না|» 
কামারাল জামান বলিলেন, 
“মা,আপনি যে কথ! বলিলেন,তাহা 
1 সত্য। আপনার ন্তা গুণবতী, 
ধর্দপ্রাণা রমণী পৃথিবীর অলঙ্কার- 
স্বরূপ, কিন্তু পিশাচীর সংখ্যাও 
অগণা। আপনি মন্দ হইতে তাঁল 
বাছিম়া! লইতে বলিতেছেন, কিন্ত 
ইচ্ছা করিলেই কি তাঁল পাওয়া 
বায়? পশ্চাৎ অনুতাপ অপেক্ষা 
একেবারে অন্তাপের কারণ না 
হওয়াই ভাল, সেই জন্ত আমি বিবাহ 
করিব না বলিয়াছি। আপনি জানেন, 
বাবা বিবাহের জন্ত পীড়াপীড়ি 
করিতেছেন, সম্ভবতঃ ছিনি কোন 
সর্ট পা রাজকস্ঠার সহিত আমার বিবা 
দিবেন, সে জুঙদরী হইতে পারে, কিন্তু ভাহাঁর হীদরের পরিচর কোথায় পাইব? হয় ত, তাহার 
লুন্দরীর  ছুর্বাবহারে রাজা নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন কিরূপে এ রাজা রক্ষা করিব? জবস দুষ্টা স্ত্রীকে 
দয়ের পরিচয় ত্যাগ করিতে পারি, কিন্ত তাহাতে আমান মালিক শাস্তি একেবারে নষ্ট হইয়। যাঁইবে। 
ত অজ্ঞাত আমি বিবাহ: ন। করিলে বংশরক্ষা। হইবে না, এই কথা আপনি বলিতে পারেন, কিন্ 
| রর রী খা, কত গুন পিতা জীবিত থাকিতেই ইহলোক ত্যাগ করে, তাহাতে কি কোন ক্ষতি 
টা উর আর আমাকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিবেন না, আঁমি বিধাহ-কদ্ধিব ন| স্থির 

য়াছি।” 
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০৯ আপ 


মহিষী পুত্রকে নান! প্রকার বাইলেন, কিন কামারাল জাখানের সঙ্ধল বিটলিত হইল না অবশেষে 
একদিন "সুলতান রাজকুমারকে' দরবারে আহ্বান করিলেন। : কুমার দরবারে উপস্থিত হইলে, সুলতান 
তাহাকে বলিলেন, "পুত্র, তোমাকে বিবাহের জন্ত আখি বহুদিন হইতে অন্থুরোধ করিতৈছি ) কিন্ত ভুমি 
এমনই ছংশীল যে, মাতৃ-আজ্জ| পর্যযস্ত লবন 'করিয়াছ। তোমার ব্যবহারে আমার ধৈর্ধযচযুতি হইয়াছে, আজ 
আমি ও আমার দরবারস্থ অমাত্যগণ দকলে ' বলিতেছি, রাজ্যপালনার্থ ও বংশ-রক্ষার্থ তোখার বিবাহ কব 
আবন্তক, তোমাকে বিবাহ করিতেই হুইবে, তোমার কোন আপন্িতে আমর! কর্ণপাত করিব ন-1” 

কামারাল জামান সংক্ষেপে বলিলেন, “আমার স্থিরসন্কল্প আছে, আমি কখনও বিবাহ করিব না» 
এই কথ শুনিয়া! সুলতান ক্রোধে গর্জন করিগ্ উঠিলেদ, ফর্কশন্বরে বলিলেন, “হতভাগ্য সন্তান, পিতৃ-নসাঞ্জা 
মাতৃ-আজ্ঞা ও রাজ-আজ্ঞ। লং নর জন্য তোমাকে গুরুত্তর দণ্ডভোগ করিতে হইবে। ধ্তদিন তুমি বিধাহ 
কবিতে সম্মত না হও) ত ।ন আমি তোমাকে নির্ধাদনের আদেশ প্রদ্দান করিলাম ।” রাজ ভূত্যঙ্গণের 
গ্রুতি আদেশ করিবামাত্র, তাহারা ব্নাজকুমারকে ধৃত করিয়। নির্বাসনে লইয়া চলিল, নগর হইতে অনেক 
দূরে একটি পুরাতন নির্জন মন্দিরে তাহার নিভৃত-বাসের স্থান নির্দিষ্ট হইল, একটি শয্যা, কমেকথানি পুস্তক 
ও একটি ভৃত্য মান্র তিনি কারাগারে সঙ্গিন্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। 

" কামারাল জামান স্থলতানের আদেশে কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না, তিনি পুস্তকগুলি পাইয়া! বিশেষ 
সন্ত হইলেন। দিবসে তাহাই তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিলেন, সায়ংকালে কোরাণ পাঠ করিয়া 
আরাধনা করিলেন, তাহার পর রাত্রি সমাগত হুইলে, তিনি দীপ নির্বাণ লা করিয়াই শয়ন করিলেন 

এই গন্দির-প্রাঙ্গণে একটি পুরাতন কৃপ ছিল। কৃপের মধ্যে দৈত্যরাজ দরামরিয়াতের কন্তা মৈমুনী- নামে 
একটি পরী বাস করিত। মধ্যরাত্রিতে পরী কূপ হইতে বাহির হই, নৈশল্রমণে ধাত্র! করিবে, এমন সময়ে 
কামারাল জামানের শক্গনকক্ষে দীপালোক দেখিতে পাইল । এ স্থানে সে কখনও আলোক দেখে নাই, সে দ্গিন 
সহদা আলোক দেখিয়া অতাস্ত বিস্মিত হইল, এবং সেখানে কে কি অভিপ্রায়ে আলোক লইয়! আসিয়াছে, 
জানিবার জন্ত সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, দ্বারের প্রহরী তাহাকে দেখিতে ও পাইল না।পরী কামায়াল জাষানফে 
দেখিয়া! বিল্ময়ে স্তম্ভিত হইঘ়। রছিল; কামারাল জামানের 'দ্ধবদন বদনে আবৃত থাকিলেও পরী বুঝিল; এই 
যুবক পরম রূপবান্। রাজপুত্রফে ভাল করিয়া দেখিবার বাগনা তাহার মনে বলবতী হইয়া উঠিল । সে ভি 
ধাঁরে রাঁজপুত্রের মুখের বসন অপনারিত করিলে, দেখিতে পাইল, অনুপম লাব্পামগ্ডিত সৌমা-শান্ত সুষ্ী। 
মহ্থ্যের এমন সুন্দর রূপ সে আর কখনও দেখে লাই। পরী মনে মলে বলিতে লাগিল, 'ময়ি মরি) কি 
রূপ! চক্ষুর কি শোভা ! কেমন বক্িম হুর! এমন নুন্দর যুবককে কে এখানে নির্বাসিত করিয়াছে”? তাহার 
মনে কি কিছুমাত্র দয়া-মাধা'নাই% নিশ্চয়ই এ রাজপুত্র, রাজপুভ্রের প্রতি এ অত্যাচার কেন?* :. 

পরী অনেকক্ষণ পর্ধন্ত নিরিমেফলোচনে রাজপুত্রের রূপ নিরীক্ষণ করিল। তাহার পর তাহা গণ্ডে 
ও 'ললাটে অতি ধীরে চুঙ্নন করিয়া, দুখের বন পুর্ব যে ভাবে ছিল, সেই ভাবে টানিয়া দি) পাঁধা 
মেলিয়া আকাশপথে উড়িয়া গেল। অনেক দুরে উঠিয়া সে আদুরে একটি শক “ শুনিতে পাইল, 
কোথা! হইতে শব আলিতেছে, জানিবাঁর অন্ত সে শব্ধ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে ধাধিত হুইল ১ কিযক্ষণ পরে 
দেখিল, একজন দৈত্য ঝড়বেগে স্থানান্বরে যাইগ্ডেওছ, তাহারই শব। এই দৈত্যটি সলোনের প্রাধান্য 








পরীর পি 


স্বীকার না বতধী্র পরী ও অন্তান্ত দৈত্যগণ ইহার বিরোধী ছিল: দার দেনা জারা লী? . 


একটি পরী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া! উড়িয়! আপিতেছে। 
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এই ৈহযের মাম দান্ছাস্‌।. দান্হাপ্‌ পরীকে অদূরে দেখিয়! দবিনয়ে বলিল, “মৈমুনী পরী, গরীরাজো 
সুমি. কুনরী-্রেঠ, আজ অনুগ্রহ করিয়া আমার নর সা কি খ্আমি 
তাহাই পালন করিব। আমি কখনও তোমার কোন অনিষ্ট করিব না।” 

: মৈমুরী বলিল, “রে রাচার দৈত্য! তোর দাধা কি থে আমার অনিষ্ট করিস! আমি তোকে ভর 
করি না। বাছা হউক, আমি তোর কোন সপকাঁর করিব না, মাছি মারিয়া কেন হাঁত গন্ধ করিব, তাহাতে 
আমার গৌরর নাই। যাহ হউক, আমি যাহ! জিজ্ঞাস করি, উত্তর দে, তুই কোথা হইতে আদিতেছিদ্‌, 
দেখিবার মত কি দেখিয়াছিস্‌, আর আজ রাত্রে কি করিয়াছিস্‌, তাহার পরিচয় প্রদান কর্‌।” 

দান্হাদ্‌ করযোড়ে বলিল, প্নুন্দক্ি! মার তোমাকে এক অপূর্ধ কথ। গুনাইব। আমি চীনরাজ্য হইতে 
উড়িয়া আফিতেছি। চীন একটি প্রকাণ্ড দেশ, এমন ধনজনপূর্ণ দেশ পৃথিবীতে আর নাই। সেই 
বিশ্ববিমোহিনী দেশের এখন ধিনি রাজ, তাহার নাম গাইউর, তাহার একটি কন্ঠা আছে, এমন রূপবতী নারী আমি 
টন পৃথিবীর আর কোন দেশে দেখি নাই, সেই যুবতী যে কত সুন্দরী, তাহা আমি, কি তুমি, কি আমাদের দৈতা- 
4 কুলে কেছ ভাষায় প্রকাশ করিয়া! বলিতে পারে না । ন! দেখিয়! সেরূপ কেমন, তাহা অনুভব করা যায় 
না। তাহার চুল পায়ের গোড়ায় পড়িয়াছে, সে চুল রেশমের মত কুঞ্চিত, তাহার শোভাই বা কত ! কপালখানি 
যেন একখানি দর্পণ, চক্ষু কালে! কাঁলো, চোখে যেন আগুন অলিতেছে, নাক বড় বেশী ল্বাও নয় খুব 
খাটোও নয়, মুখখানি ছোট, ওঠে যেন সিন্দুর মাথান রহিয়াছে এমনই লাল, ধঁতগুলি এক একটি মৃক্তার 
মত, যেন কে কতকগুলি মুক্তা একত্র গীঁখিয়া রাখিয়াছে। যুবতী যখন কথ! বলে, তখন যেন বীণার 
বঙ্কার হয়, তাহার বুদ্ধির কথ! আর জিজ্ঞাসা করিও ন।, নরলোকে এত বুদ্ধি কাহারও দেখি নাই। তাহার 
কুচযুগের সহিত তুলনা করিলে অতি শুত্র কমল-কলিকাকেও লজ্জায় নতমস্তক হইতে হয়। বল্সিতে কি, 
পৃথিবীর মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ হুনদরী, এমন সুন্দরী "মানুষের মধো নাই? কিন্তু এই সুম্দরীর রূপ দেখিয়া চক্ষু 
সার্থক করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না.। ঘাহার সহিত তাহার বিবাহ হইবে, সেই ভাগ্যবান্‌ যুবক ভিন্ন অন্ে 
তাহান্ম বদনচন্্রম। দর্শন করিতে পারিবে না। তাহার পিত৷ তাহার জন্ত এক পাতমহুল পুরী নির্মাণ করিয়া, 
তাহাকে তাহারই মধ্যে রাখিয়াছেন। প্রথম মহল শুভ্র প্রস্তরনিম্মিত, আর শেষ মহল-_যেখানে নে বাঁ 
করে, স্বর্ণনির্মিত, অস্যান্ত মহলগুলি নান! বিভিন্ন ধাতু দ্বার নিন্সিত। এই শেষ মহলে বাগান 
আছে, ফোয়ারা আছে, ঝিল আছেঃ কুঞ্জবন আছে? রাজকন্তার * সুখন্বচ্ছন্দতার জন্য যাহ। যাহা আবশ্াক, 
নকলই আছে। 

“রাজকন্তা্র রূপের ফগ! শুনিয়া অনেক দেশের রাজপুত্র তাহাকে বিবাহের জন্থ প্রস্তাব কৰিয়! পাঠাইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু কন্যার সম্মতি ভিন্ন রাজ! কাহারও সহিত তাহার বিবাহ দিবেন না রাজকন্তা। বিবাছে 

০৩ অনন্দত। সে বলে, “এত সুখ আর কোথায় মিলিবে ? এমন সুখের রাজ্য আর কোথাক্স পাইব? বিবাহ 
চর করিয়া কেন অন্টের কিন্বরী হইতে যাইব? স্থাধীন আছি, বেশ আছি, বিবাহ ক্সিব না 

ক্ষ ' শশেষে এক বাজ বাঁজকন্তাকে বিবাহ করিবার প্রীর্থন! জানান, এই রাজ! চীনের রাজ! অপেক্ষাও 

০ স্ট ধনবান্‌, তাহার অভুল শবর্যা, কিন্ত তাহাকে বিবাহ করিতেও রাজকন্তার প্রবৃদ্ধি হইল না, সেই রাজার 

প্রস্তাবও অগ্রাহ্থ হইল। অনস্তর চীনদেশাধিগতি রাজকন্তাকে পুনঃ পুলঃ এই বিবাহে সম্মত হইবার 

সন্ত অনুরোধ করিলেন। বাজকন্প! বলিলেন, 'আপনি ধদি ব্বধিক গীড়াপীড়ি করেন, তাক হইলে আমি 

বুকে চুরি মারিয়া এ প্রাণ ত্যাগ করিব, শুখন আপনি জআসর কাহ্থাকে অস্থরোধ করিষেন ? 











রদ ৮৫ 


শ্ঠীনরাজ কন্ঠার কথার অতান্ত বিরক্ত হইর। বলিলেন, তুমি সত্যাই পাগণ হই, আহি তোমার 
সঙ্গে সেইরূপই ব্যবহার করিব 1, রাঙ্জ।  ভাহার কন্তাকে পেই প্রাাদের একটি কক্ষে বন্দিনী 
করিয়া রাষিরাছেন, তাঁহার সেবার জগ্ভ কেবল দশ জন দাঁশী আছে, প্রধান! দাসী রাজকন্যার খাত্রী। 
রাজ! রাজকন্তাকে বিবাহে অপম্মতা দেখিন], রাজকস্তা পাগল হইয়াছে স্থির করিয়া, দেশদেশী্তরে 
ঘোষণা করিয়া দিরাছেন, বিলি বাঁজকন্ত।র ব্যাধি আরোগা করিতে পারিবেন, বাজা তীহারই হন্তে কন্তা 
সম্প্রদান করিবেন | | 

“আমি রাজকন্তাকে প্রত্যহই দেখিতে ধাই | তাহার রূগে মুগ্ধ হইলেও আমি কোনও দিন রাজকন্যার 
দেহ স্পর্শ করি নাই। আমি যে এত হিংশরপ্রক্কতির দৈতা, -তগাপি 'ভাছাকে দেখিলে আমার 
মনে হর, দি রাজকন্তার কোন, উপকার করিতে পারি, তাহা হইলে আমার সব সার্থক ইত । 
আমার অনুরোধ, রই রাজকন্তাকে দেখিয়া তুমি তোমার নন স্ৃ্থ কর, জীবন ধন্ত কর, ছ্থাহীকে দেখিলে 
তোমার এ রূগের অহঙ্কার তু যাইবে, লে দৌন্দর্থোর কাছ তোগার মাথা লোহা হউবে। মি 
যাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে পথ দেখাই! লইগা ঘাইতে পারি | 

দৈতোর এই কথ। শুনি পরী কোন উত্তর করিল া,.কেবল হো হো কিয়া হলি উচ্চিগ। কইঁহাতে 
দৈত্োের মনে বড় বিস্ময় জস্মিপ, দৈত্য তাহার হাটের কারণ জানিবার নত অতান্ঠ জাগ্রহ প্রকাশ ফ্ীরতে 
লাগিল। পরী তখন হাদি বন্ধ করি বলিল, পরুই জনে কৃিস্‌, তই যাহ! দেখিগাছিস, তাহা! কপেক্ষ 
সুন্দর পৃথিবীতে আর কিছু নাই। আমি ভাবিাছিঙাম, কি-অনুত ফাই না তুই বলিবি! তুই বেস 
কথা বনিলি, দে যাহার পারের আ্গুলেরও সমান নয, এমন এক রূপবান্‌ স্াপু্রকে আজ জি 
আসিগাছি। তুই যদি একবার তাহাকে দেখিন্‌, তাছা হইলে বুঝিতে পাসধিবি, মানুষের রূপ কর ্গহ 
হইতে পানে” 

দান্হান বলিল, "মৈমুনী স্ন্বরি, এ রাজপুল্রটি কে?” পরী পরের পরিচয় দিল এবং গুল 
যে দৈত্যবরিত রাঁজকন্তার মত বিবাঁছে অসশ্মভ, তাহাও জানাইল। শেষে বলিণ, “বিবাছে গা্দত 
হওয়াতেই, তাহার পিতাও তাঙ্কার উপর কুদধ হইয়া ক্ষামার বাসস্থানের নিকটে এ দিযে ধো 
তাহাকে কারাবন্ধ করিয! রাখিকাছে।* -.. 

দান্হাদ্‌ বলিণ, প্পরী সুন্বরি, জমি বতক্ষণ এই যুবককে না দেহি, ততঙ্গণ $ লা বাকা 
অপেক্ষা অধিক ভুন্দর, তাহ! স্বীকার করিতে পারিতেছি না, তোমার ভয়েও সে সকল কথা স্বীকার 
করিব না। আমি যে রাজকন্তার কথ বলিতেছি, মান্গুষ ভাহা। অপেক্ষা নুর্ূপ হইতে পারে না ।” 

পরী বলিল, “থাম, থাম রে ছৃবৃত্ত দৈত্য, আমি বলিতেছি, তুই সে রূপ দেবিদ্‌ নাই বলিয়াই তোর 
্রম খুচিতেছে না।” দৈত্য বলিল, "আমিও তাহা বলিতেছি, আমার রাজকল্তাকে ঘি ভূমি একবার দেখ, 
তাহা, হইলে তোমারও ভ্রম ঘুচিবে। আমার অনুরোধ, তুমি প্রথমে আঁনার রাজকক্লাফে দেখ, তাহার 
পর আমাকে তোমার রাজপুজ কিনুপ, তাহা দেখাও, তাহা হইলে আদাদের তর্কে মীমাংসা 
হইতে পারে ।” ৃ 

মৈছুনী বলিল, “আমার এখন চীনদেশে যাইবার অবসর নাই। তুই এক কাঁজ কষ, তুই চীনরাজের 








কন্তাকে লইরা জন, কমার রাজপুর্রের পাশে তাহাকে আনি রাখ, তখন ছু'জনের রূপের তুলনা করিয়া 


দেখিলে বুঝিতে পারিবি, কে অধিক ছুন্ময় ৷» 


দৈভোবর 
রূপ-স্বতি 


কপ-তুলনার . 
বিরোধ 


রি 
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_ান্হাস্‌ জগত্য। পরীর প্রন্থাবে সম্মত হইয়!, চীনদেশে ফিরিয়। যাইবে এমন সময়ে পরী বণিণ, প্থাম্‌ 
রাপুজ কোরাম আছে, আগে আমার সঙ্গে আসিয়া দেখিয়া যা, তাহার পর রাজকন্তাকে সেখালে লইয়া 
: আনিস”. পরী দান্হালকে নঙগে লহ, বান্পৃত্র কাদারান জামানের নির্বাপনসন্দির দেখাইণ! দিল। 
কতা তখন রাজকন্কাকে ব্দানিতে গেল টা 
4. ইক বাযুবেগে টীনদেশে উপস্থিদ্ধ হইয়! দেখিল। রাজকচা পালক্কের উর কহিল 
.. মে তাঁহাকে সেই জবন্থাতেই কোলে তুলি লইয়া, আকাশপথে উঠিল, তাহার পর জরতঝেগে রাজপুজের 
কাসীর এব ফি াাকে রাষখারর পে পাদ করাইল। দৈত্য ও. ররর? 












পর্যয্ত ির্ধাক “ভারে বে উত্ঝের পন্ড নিরীক্ষণ করিল) তাহার পর টু পিকে বলিল, “ব্ূপসী 
দেখ, রাজকন্তার রূপ দেখ, আমি ত? বলিয়াছিঃ রাজকন্ঠাই অধিক সুন্দরী, এবার তোমার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ 
দূর হইয়াছে ত? এখনও কষিকোন সনোহ আছে ?* 

মৈমুনী বলিল, "সন্দেহ!  সনোছ ভ+ লম্পূর্ণই আছে । আমি বলিতেছি। ঠাজপুভ্র বাঁজকন্তা অপেক্গাও 
২. জনরর। অনেক গুণে অধিক হুন্দর ; উভগ্নের সৌনার্ধোর তুলনাই হয় না, রাজকত্ত | সী স্বীকার 
র সৌন্দ্ধ্য-তর্কের করি, কিন্ত ভাল করিয়া তুলনা কর, দেখিতে পাইবে, রাজপুত্রই শ্রেষ্ঠ” 
8৯৮৫ দৈত্য বলিল, “নুন্দরি, যদি আমি চির়জীবন ধরিয়া তুলনা করি, তাহ হইলেও আমাকে স্বীকার 


॥ দু ॥ করিতে হইবে, রাঁজকন্ঠাই অধিক হুন্দরী |” 
0 পরী বলিল, হা মী কারক পান দি ই পলা বলা 
করিবি না, মধ্যন্থ ভিন্ন আমাদের এ তর্কের মীনাংসা হইবে না” 

২] 


একে 6 ছু 


শমধ্যস্থের কথাই আমি যানিব, কিন্ত এখন. মধাস্থ কোথায় পাওয়া যাইবে 1”... দৈতা এই কথ! বলিবামাত্র 
পরী স্ৃত্তিকায় মজোরে পবাঘাত, করিল, ত তুংকষণাং ভূমিতল বিদীর্ণ হইয়। একটি রৃঞ্চবর্ণ ভীষণাক্কৃতি দৈত্য 
ভূগর্ড হইতে নির্গত হইল। নে কুঞ্জ, প্র, তাহার এক চক্ষু নাই এবং মন্তরে ছয়টি শু, তাছার নখগুলি 
বাছড়ের নথের মত বাকা: ও ধারাক।__এই দৈত্যের নাম কাসকাস)... 

কাসফাল ভূ হইতে উঠিয। পরীর পতনে, নিপতিত হইল। পরী. তাহাকে, উঠাইয়. বদ 


“কাসক্ষাস, তোমাকে মধ্যন্থ হইতে হ্ইরে,| লিং গা ১৪ জলতাবে হোক উন ভাজ 


ধিক সুন্দর, তাহা ভুমি পরীক্ষা, করি! বল. ৪72 4 


কালকাম বিশেষ মনোযোগের সহি বার্তা ও যাজগুজের : সকল অঙ্গ নর করিয়া নেন, তাহার: 


পর বলিল, “আমি দেখিতেছিঃ এ সিদ্ধান্ত আমাকে দিয়া হইবে ন!। আমি জনকেই দেখিলাম, দেখিয়া 
মুগ্ধ হুইয়াছি, যাহার প্রতি বখন তৃষ্টি ফিরাইতেছি, ভাহাকেই অধিক লুন্দর বোধ হুইতেছে। উভয়েই 
নিজ কাহার অধিক প্রশংস! কুরিব1 যদি: উদ্ভয়ের মধ্যেই কেহ অপর অপেক্ষা! অধিক জন্দর 
হয়, তবে ভাহা পরীক্ষার একটি উপায় আছে। ইহাদের এক এক জনকে এক একবার জাগাইরা পরীক্ষা 
করুন, কে অপরের সহিত আলাপ, করিবার জন্ত অধিক আগ্রহ প্রকাশ করে, যাহার আগ্রহ অধিক হইবে, 
তাহারই লৌন্দর্ধয:' অধিক, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে 1” চ 
কাসকাসের এই প্রস্তাব দান্হাস ও নৈমুনী উই দত বলিয়। বিবেচনা করিল। | তখন মৈমুনী 
একটি ক্ষুদ্র মক্ষিকা-ূপ ধারণ করিরা, রাজপুত্রের নাদিকার উপর উপবেশন করিল এবং এমন জোরে 
ংশন কঙ্জিল যে, কামারাল_ মান সেই দংশন্যন্ত্রণায় জাগরিত হইপেন। নক্ষিকাকে বিতাড়িত করিতে 
গির! পাশে রাজকণ্তার -গাত্রে হাত পড়িল অমলই বিন্ময়তরে রাজপুজ্র উঠিযা বসিলেন। দান্রকন্তাকে 
নিত্রিত অবস্থায় তাহার পার্থে শারিত দেখিনা তিনি যেমন বন্মিত, তেমনই মুগ্ধ হইলেন। পুর্ণচন্দ্রের আলোক- 
বশির স্যাগ সমুজ্জল রূপপ্রতা সেই তরুণীর দেছে উচ্ছ্সিত হইয়া উঠিতেছিল। নবনীত-কোমল দেহের 
শর্শ কি মাদকতাপূর্ণ! নিদ্রাঘোরে তরুণীর পীবর বক্ষঃস্থল ধীরে ধীরে আন্দোলিত হইতেছিল। ঈষৎ 
1বভিষ্ন ওষ্টাধরের অবকাশপথে মুক্তার স্তা় শুভ্র দস্তপংক্তির কিপ্নদংশ দেখা যাইতেছিণ। তরুণীর যৌৰন- 
গুষ্পিত দেহলতা৷ তরুণ যুবককে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তিলি আবেগভরে বণিতে লাগিলেন, 
“কাকি রূপ! এমন ন্ধপ ত কখন দেখি নাই, এ যুবতী এখানে কোথা হইতে আদিল? আমার 
হৃদয়মন যে মুহূর্তে হরণ কত্ধিল!” র্াজপুজ্র মোহাবিষ্ট হইয়। রাজকন্ঠার ওষ্টে ও ললাটে চুদ্বন-রেখ। অঙ্কিত 
করিলেন, আগ্রহভরে তাহাকে উঠাইবার জস্ বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সাহার চেষ্টা ফলব্তী হইল ল!। 
দান্হাস যাছুবিদ্তাপ্রভাবে রাজকস্থাকে অজ্ঞান করিয়া রাখিয়াছিল, তাঁহার চৈতন্ঠো্দয় হইল না|. 
রাজপুত্র বিলাপ করিয়া বলিতে লাঁগিলেন, পপ্রিয়তমে, প্রাপাধিকে | তুমি কি একবার চক্ষু 
মেলিগা চাছিবে না? একবার দেখ, কে ত্রোমাকে উঠিবার জন্ত অন্থুরোধ করিতেছে । আমি চিরদিনের 
জন্ত তোমার চরখের দাস হইয়া রহিব। আমাকে তোমার প্রণয়ের অযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছ কি?” 
.যুবরাল তরুণীর শিখিল দেহলতা বক্ষোচ্দেশে নিপীড়িত করিবার জন্য__ছুদিমনীয় রাঁদনা চক্সিতীর্ঘ করিবার 
জন্ত উদ্ধত হইলেন । সহস| বাঁজপুত্রের মনে হল, হয় ত' তাহাকে বিবাছে সঙ্গত করিবার জন্য তাহার 
পিতা তাহার ব্মজ্জাতপারে এই জন্দরীকে শবাপ্রান্তে স্থাপন করিয়াছেন এবং স্বয়ং, অলক্ষ্যে থাকিয়া 


তাহার মনোভাব পরীক্ষা করিতেছেন! সুতরাং তিনি সংঘতভাবে বলিলেন, পবাঝা! এমন কল্সার সহিত 
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জীবনে কখনও দেখেন নাই। : এই ঘুবকটিই কি তাহার ভাবী স্বামী? 


অন্রশ্র-চুদ্থনে 
প্রেমিকার 
আত্মদান 


রা 


আমার বিবাহ দিবেন জানিণে আমি কি কখনও তাহার আদেশের অবাঁধাতাচিণ কৰি? হার, হায়! 
তাহার অবাধা হইয়া মনে কত কষ্ট পাঁইয়াছি, মাতা-পিতার মনেও কত কষ্ট দিয়াছি। বড়ই কুক 
কক্াছি; কিন্ত নদীকে জাগাইয়া কোন কথা জানিবারও ত সুবিধা পাইতেছি না। এ কিনিদ্া! 
যা হউক, ইনুর অনুণীতে একট হীরাকা্ুরীর দেখিতেছি, আমি এটি খুলিয়া লইয়া নিজের অঙ্ুলীতে 
ধারণ করি। এই অঙ্গুরী আমার প্রিরতমার স্বৃতিচিহস্বরূপ চিরকাল আমার অঙ্ুদীতে ধারপ করিব 
চীন রাজকন্ঠার অঙ্গুলীতে যে অঙ্গুরী ছিল, তাহা তিনি খুলিগ| লইয়া নিজের অস্কুলীতে পরিধান 
করিলেন এবং নিজের অন্ধুরীটি চীন-রাজকন্তার অঙ্জুলীতে পরাইয়া দিলেন, তাঁছার পর মৈমুনীর যানে 
তীহার নয়নে নিপ্রাঘোর ধনাইয়া আসিল, তিনি তৎক্ষণাৎ রাজকন্তার পার্শবদেশে চলিয়া! পড়িলেন এবং তি 
অক্ষণের মধ্যেই অধোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলেন। 
. রাজপুত্ের নিপ্ত! গভীর হইলে দান্হাস একটি মক্ষিকার সপ পরিগ্রহ করিয়া রাঁজছন্ভার ওষ্টে ৬ 
করিল, দংখন-বেদনার কাঁতর হইয়া রাঙ্কতা নয়ন উন্ীঘন করিলেন, দেখিপেন,-ক্ঠাহার পারথটিশে 
একটি পুরু শঞ্জন করিরা৷ আছে) দেখিয়া তাহার বিঙ্ষঘের সীমা রহিল না, তিনি উঠিয়া দেখিলে, কি 


সুনার | কি অনুপম রূপ বিশ্ব মুহূর্তমধ্যে আনন্দে পরিণত হইল। নন 













রাজকন্ত1! বলিলেন, “এই যুবককে কি আমার পিত1 আমার সহিত বিবাহের জন্ত আনি 
ইহাকেই কি বিষাহ্‌ করিবার জন্ত তিনি আমাকে এত অনুরোধ করিয়াছিলেন? ওঃ--'জামি কি 
আগে যদি আমি ইহাকে দেখিতাম, তাহা হইলে একবারও বিবাহে অনগ্মত হইতাম না। ইহা 
বিকাইয়া চিরদাদী হইয়া রহিতাম। হে প্রিয়তম প্রাণের! উঠ, কোন্‌ পুরুষ, কোন্‌ রসিক ; 
প্রিতমা প্রেরসীর সহিত এক শহ্যার শয়ন করিষা, প্রেম-রসান্থাদনে আপনাকে বঞ্চিত রাখে, বা: 
করিয়া নিপ্রিত থাকে ?” 

যুবতী রাজকন্ত! কাণারাণ জামানের হাত ধরিয়া সবেগে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, রাজপুভ্রের নিদ্রাভগ 
হইল না। তখন আবেগভরে যুবতী কাণারাল জামানের নয়নে, ওঠে, বক্ষোদেশে অন্ত চুকছন-রেখ। 
মুদ্রিত করিয়া দিলেদ। কনার্পের তীব্রবাণসমূহ্র অমোঘ্‌ আঘাতে তরুলীর সমগ্র ইল্জিয়কে আচ্ছ ও জর্জর 
করিয়। ফেলিয়াছিল। অধীরভাবে যুবতী তরুণ যুবককে জাগাইক্ তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিবেন। 
কিন্তু কোনও মতেই রাঁজপুক্রের নিষ্রা্্গ হুইল না। ষুবতী পুনর্ধার আক্ষেপ করিয়া বলিগেন, “এ ক্ষ 
গভীর নিপা! নিশ্চয়ই আমার ফোন শক্র, এই যুবকের প্রেমের কোন প্রতিতন্দী, শক্রতা করিয়া 
মার়ামন্ত্রে ইহাকে অচেতন করির! রাখিয়াছে। হায়, আমি এখপ কি করিব? কি করিলে, ইহার 
নিদ্রাভঙ্গ হইবে?” যুবতী রাজপুজ্রের করতলের দিকে চাহিতেই তাহার অঙ্গুলীতে নিজের অঙুরী দেখিতে 
পাইলেন, সবিশ্ময়ে নিজের অন্কুলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, দেখিলেন, একটি অপরিচিত: নুরী । 
রাজকন্তা বুঝিলেন, তাহাদের বিবাহ হুইরাছে, বিবাহ ন! হইলে এ ভাবে অঙ্ুরীর-পরিবর্তন হইবে কেন? 
নেক চেষ্টাতেও রাজকন্তা যখন রাজপুজ্রেয নিজ্রাতঙ্গ করিতে পারিলেন না, তখদ তিনি বলিঘেন, 
শক্মামি তোমার নিদ্রা ভাঙ্গাইতে পাক্গিলাম না, কিন্তু তুমি যে হও, একদিন আমাদের লাক্গাৎ হইবে ।* 
এই রলিয়া রাজকন্তা রাজপুত্রের পার্থ শর করিলেন, দ্মমনই নিজ্রাভারে তাহার চক্ষু আচ্ছা হইল, 


- ভিনি গভীর নিজ্রায় মঞ্্ হইলেন। রঃ 





* পি 


তখন পরী দান্াসকে বলিল, “কি রে হতভাগা, দেখিলি? কে অধিক সুন্দর, তাহার কিছু গ্রীণ 
ইলি? . তোর চচ্ষু খাঁকে ডঃ দেখিয়াছিস্‌, কর্ণ থাকে ত” শুনিযাছিস্‌, রাজকুমারী বাবপৃত্ন অপেক্ষা শত- 
থে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, স্থতরাং বুঝিযাছিস্‌, রাঁজপুজই অধিক হুনার, এখন যা, রাজ কন্তাক্ষে 
য়ন লইয়া আস্িয়াছিদ্‌, এখনই তাহীর মহলে তাহার শব্যায় রাখিয়া আর,-তুই ও কাসকাস দুজনে 
হাকে ধরিয়া লইয়া 11» 

দান্হাস ও কাসকাঁস. পরীর, মাঙ্গার চীন-রাকন্া বেৌরাকে লইয়! আকাশে উঠি এবং মূহূর্তমধো 
দৃহ্ হইয়! গেল। . মৈমুল্ী তাহার বাদস্থান কৃপের মধ্যে প্রবেশ করিল। 

পরদিন প্রভাতে কাশীরাল জামালের নির্ীভঙ্গ হইলে তিনি, শ্যার উদ্ত-গা নী করিরা! দেখলেন, 
রাত্রিতে যে বিশ্ববিমোহিনী নুম্দরীকে ক্ষণকালের জনক শধ্যপ্রান্তে নিত্রিত! দেখিয়াছিলেন, ভিনি অনৃষ্ত 
ইয়্ছেন। রান্পুজ্র মনে মনে বলিলেন, "আমি ঘাহ। সান্হ করিয়াছি, তাহাই বটে, খামার বাবাই 
[ামার বিবাহে কুচি জন্মাটবার জন্ত এই খেল! খেখিয়াছেন।» জি 7 হানগুল কাহারে 
ক উঠিয়! তাহার নিকটে আঁগিতে আদেশ.ক্সিলেন | : 


রাজপুত হস্ত-মুখ প্রক্ষালনান্তে সমাজ ও ক্ষরণ পাঠ সমাপ্ত করিয়। ভত্যকে বলিলেন, নামি ্ে ৃ 


খা জিজ্ঞাগা ক্রিব তাহার সত্য উত্তর দিবি। গ্রিখা! হইলে তোর মাখ। কাটিয়া ফেলিব। কাম রাজ 
ধ হুন্দরী আমার বিছানায় শয়ন করিয়াছিলেন, তাহাকে এধানে কে আনিয়াছিল ?* 

ভৃত্য সবিশ্ময়ে বলিল, “রাজপুত্র, আপনি কোন্‌ রমলীর কথা +ঙগিতেছেন 1” রাজপুল্ত বলিলেন, 
আমার শয্যায় কাল রাত্রে যিনি শুইয়াছিলেন।” তৃত্য বলিল, *রাপুজ্র। আমি আল্লার দিব্য করিয়া 
লিতে পারি, আমি এ ঘটনার কিছুই জানি. না। : আমি হ্বারে বির: বাকি, ছবারেই শয়ন করি; আমি 
গানিলাম না, অথচ আপনার গৃহে স্রীলোক আসিল, এ অতি অসম্ভব ক. |* 

প্হারামজাদা, মিথ্যাবাদী” বলিয়। রাজপুর তাহার গঞগুদেশে একটি গ্রচণ্ড চপেটাঘাত করিষেন। সে 
পেটাঘাতে ঘুন্লিতে খুরিতে পড়িয়া গেল, কিন্তু তাহাতেও নিস্তার পাইল না রাজপুত্র তাহাকে রজ্চুব্ধ 
চরিয়া কূপের মধ্যে নামাই়! কয়েকবার তাহাকে কূপের জলে ডুবাইলেন, তাহার পর. বলিহেন, "তোকে 


ঃকেবারেই ভুবাইয়া মারিব, লীস্্ বল, ব্াত্রে আমার ঘরে যে যুবতী আসিয়াছিল, তাহাকে ..কে. 


াঠাইয়াছিল ?” 

প্রাণের ভয়ে তৃত্য বলিল, “ঘড়িতে আমি পের মধ্যে ঝুলিতেছি, আর জলে খারি, ফ্ 

ইপরে না উঠ্িলে কিছু বলিতে পারিৰ না ।* টা 

তত তাহাকে উপরে তুলিলেন, তাছ্ার বন্ধন মোচন করিয়। বলিলেন) "লীগ ব্ল,. কে কারা 
াঠাইয়াছিল।” ভৃত্য বলিল, "আজে, সকালে কূপের জলে ডুবির বড় কম্প বোধ হইতেছে, কাপড় 
উজিয় গিয়াছে, না বদল করিলে কি করিয়! বলি?” 

রাজপুত ক্রোধে গর্জন করিয়া বলিবেন, প্বদমাস্‌ ! শীক্জ কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া আমাকে । মরা বল, 
॥ বলিলে তোকে একদম জাহাল্লমে পাঠাইৰ।” 

+১ জাহান্সমে প্রেরিত হইবার ভয়ে ভৃত্য বার সে মঙ্গিরে দীড়াইল না, ব্রি নে তে এক 
দানের দিকে ধাবিত হইল। সে একেবাক্বে সুলতানের পদপ্রান্তে আছড়াইয় পড়িল, বলিল, প্রা হাপনা, 
মাপার পুজ ক্ষেপিয়াছেন, তিনি মাকে জাহান্নমে পাঠাইতে চান, আমার অপরাধ_কাল রাত্রে কোন্‌ 








প্রেমিকের: 


চপেটাঘাত 


হা 
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রী খন থর কাছে পাদ কায» আমি কেন তাহা বলিতে পারি না). জহাপন, আমি 
ও হার শয়নকক্ষে কাল রাত্রে 'একটি মশা পর্য্যন্ত প্রবেশ করে নাই। 'ভিদি বেল, তিনি 
তীকে পাশে লই] শুইবাছিলেন; কে.সেই যুবতীকে তাহার নিকট পাঠাইয়াছিল, তাহা আঁমি বলিতে 
ৃ নাই বিষ আমার কোমরে দ়ী ধায় আটি দশবার ফুপে ডূবাইযাছেন। বছ কে প্রাণ লইয়া 







পাদ পুজকে নিরধাপিত করিস নিষ্তিশর চুঃখিত ইরানে এ বারা লে 
তাহার টা বুষিতে পারিতেছি না, বি অবিলঘ্ধে কামারাল জানের সহিত 'াঙ্গাংকৰিগ বাপার 
ক্র বৃফ জানিয়া আইস” উজীর তৎক্ষণাৎ বাজপুজের নিকট উপস্থিত হুইয়! ভৃত্য-কধিত সংবাদ 
জ্ঞাপন করিলেন। রাজপুত্র 'বলিলেন, “ভৃত্য দতা কথাই বণিযলাছে, কাল রাত্রে আমার শযাপার্থে এক 
সুদারীকে শয়ন করির! খাঁকিতে দেখিয়াছিলা, আমি সেই ঘুবতীর পরিচন্ চাহি, জার কে তাহাকে 
আমার নিকট পাঠাইয়াছিল, তাহাও জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি অবশ্তই এ ধ্যাপারের রুহস্ত 
অবগত আছেন।” 
উদ্জীরের নলে বিশ্লয়ের লীমা রহিল না। তিনি ত্তস্তিত হইয়া রহিলেন, রাজপুত্রকে বলিঝেন, “ইহ! 
অত্যন্ত অবিশ্বাস্য কথা 1” 
রাজপুত্র গন্ভীরতাবে  ছিজ্জানা করিলেন, “আমি আমার চক্ষুকে অবিশ্বাদ করিতে পারি না, আমি 
জানিতে চাই, কে সেই রমণী? আপনাকে আ্বগ্ত এ উত্তর দিতে হইবে, নতুবা আপনাকে ছাড়িব না ।” 
উত্ীর কিঞ্চিৎ অপমান বোধ করিয়। বিষষৃষ্টিতে রাঁজপুজ্রের মুখের দিকে রিনি কি উত্তর 
করিবেন, ভাবিয়া! পাইলেন না। 
রাজপুত্র বলিলেন, “আঁমার নিকট অজ্ঞতার ভাণ কর অনর্থক। আমি নির্বোধ নহি, সকলই বুঝিতে 
পারিয়াছি, এ আপনাদের যড়ধন্জ মাত্র, আমাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্ত এই সুনদীকে আগনারা গোপনে 
আমীর শয়নমন্দিরে পাঠাইয়াছিলেন, দে যাহাতে কোন প্রকারে আমার সহিত কথা ন। কহে, এজন তাহাকে 
নিদ্রার ভাপ করিগা থাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহার পর আমি দিদ্রিত হইলে তাহাকে আমার 
শধ্যাপ্রান্ত হইতে অপদারিত করিরাছেন।* উঞ্জীর বলিলেন, "আমি আল্লার দিবা করিয়া! ঝলিতেছি, 
এঘটনা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, আপনার পিতাও ইহা অবগত নহেন, আমার অঙ্থমান হয়, 'জাপনি স্বপ্নে 
কোন নুনদরীকে দেখিয়। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসার জন্য আমার উপর .পীড়াীড়ি করিতেছেন, আপনার 
অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার সাধা আমান নাই।” 
উজীরের রাজপুত্র সক্রোধে যলিহোন, “আপনি আমাকে মিথা। কথ! বলিয়া তাঁহার পর বিজ্রপ করিতে সাহসী 
দাড়ি-দায়! হইতেছেন! আমি স্বপ্ন দেখিয়া আপনার নিকট প্রলাপ বকিতেছি 1” রাজপুঞ্র সহসা বৃদ্ধ উর্ীরের স্বেতবর্ণ 
রী ্ রী লঙ্া দাড়ি ধরিয়। সজোরে টানিতে লাগিলেন, সে টান সহ করিতে না পারিগা কতকুলি দাড়ি উপড়াইয়া 
আসিল। উজীর বিনা প্রতিবাদে এ অপমান সহ করিলেন, মনে মনে বলিলেন, দ্রাঁজপুজ সত্যই 
ক্ষেপিযাছেন, ভূত্যের যে দশ! হইছে, আমারও তাহাই হইল ) কিন্তু এ হুঝাচারের হস্ত হইতে প্জিতরা 
লাভ করিব কি করিয়।?* রাজপুজ উজজীরের দাড়ি ছাড়ি তাহার পৃষ্ঠে কিল বর্ষণ কজিতে লাগিলেন, 
এক একটি কিল বন্জাঘাতের স্ঠায় পৃষ্ঠে দিপতিত হইতে লার্গিল, . পিঠ আধ হাতি ফুলিযা উঠিল! 


৩৫৬] 


০9৫2 চর 


উজীর প্রহ্থার অসহ জ্ঞান করিয়া যগিলেন, প্রাজপুত, এ বৃদ্ধের প্রাধ করিবেন না, তাহ হইলে কোন 
সংবাদই জানিতে পারিবেন নাঁ। ৪7587575775 ভাঙা 
সত্ব আপনার গোচর করিতেছি, তিনি বোধ হয় এ সকল ব্যাপার জানেন।” . 

রাজপুত্র উন্দীরকে ছাড়িয়া ছিলে তিনি জন্তবেগে সুলতানের নিকট প্রস্থান করিলেন। রাজপুত্র 
তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, প্বাবাকে বলিবেন, কাঁল রাজে আমার শযযাপ্রান্তে যে ধৃঘতীকে দেখিয়াছিলাম, 
তাহাকে আমি বিবাহ করিতে সম্পর্ণ বাজী আছি। : তিনি কি বলেন, অবিলন্থে আমাকে জানাইবেন।” 

উ্দীর স্থলতানের নিকট উপস্থিত ভ্ইয়া, ভাহাকে সকল কথা জানাইলেন। অবশেবে বলিলেন। “ভৃত্য 
আপনাকে যাহ! বলিযাছে, তাহা সমস্তই সতা, রাজপুঞ্স নিশ্চয়ই ক্ষেপিগাছেন, নতুবা যিনি কখনও "আমার 
নঙ্গে মুখ তুলিয়া কথ! বলিতে সাহসী হন নাই, তিনি আমার দাঁড়িগুব! পড়ংগড়, পা 
দিলেন; কীনের চোটে হাড়গুলো! বোধ হয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।” 

সুলতান উজীরের কথা গুনিয়া মহ! চিন্তিত হইলেন। তিনি এই খানার কওেতেকে অত উরু 
সঙ্গে লইয়া পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চবিলেন এবং রাজপুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে পাঁশে 
বসাইয়া নানা; এপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্ত পুত্রের জ্ঞানের কোন বৈলক্ষণ্য দেখিলেন না) অব- 
শেষে মতা তাহাকে তাহার নৈশকাঁহিনী বলিবার জন্য অন্থরোধ করিলেন। কামারাল জামান 
উজীরকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, পিতীকেও তাহাই জানাইলেন। অবশেষে বলিলেন, প্যদি দেই 
অনুপমা যুবতীর সহিত আমার বিবাহ দেন, তাহা, হইলে আমি. অবিলম্বে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। 
আমি স্ত্রীজাতির প্রতি যতই অবজ্ঞা প্রকাশ করি না কেন, সেই রমনীকে বিবাহ করিতে আমার কিছুমাত্র 
আপত্তি নাই ।” 

সুলতান সা জামান পুত্রমুখে এই কথা শুনিয়! বঙ্জাহতের তার স্তত্ভিতভাবে বসিয়! রহিলেন। কিয় 
কাল পরে বলিলেন, প্বৎদ, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা! আমার নিকট বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। 
আমি সে হুবতী সম্বন্ধে কোন কথা৷ জানি লা, আমি আমা বাজমুকুটের দিবা করিয়া এ কথ বলিতেছি। 
আমার আদেশ গ্রহণ ন| করিয়া! এ মন্দিরে কে প্রবেশ করিতে ঠাহ্‌দী হুইবে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি লাঃ 
এমন কি, এই প্রহরীও কোন সংবাদ অবগত নছে। আমার অনুমান হয়, তুমি স্বপ্ন দেখিয়াছ।” 

উজীর মাথা নাঁড়িয়া বলিলেন, *ইা, হা, আমারও খ্রন্নপ অনুমান, কিন্তু এই অন্কুঘান কথা প্রকাশ করিতে 
গিয়া আমার অর্ধেক দাড়ির দফা নিকাশ হইয়াছে ।» 

রাজপুত্র বলিলেন, “স্বপ্ন বলিয়া ন! হয় বিশ্বাস করিতাম, কিন্তু স্বপ্নে কি অঙ্থুরী-পরিবর্তন হয়? ই 
অঙ্গুরীটি দেখুন, বুঝিবেন, আখি স্বপ্ন দেখিয়াছি কি না, সেই যুবতীর হস্ত হইতে আমি এই অন্ুরী গ্রহণ 
করিয়াছি ।” 

স্থলতান পুদ্রের হন্তস্থ অদ্কুরী নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, রাত্রির কা স্বপ্ন অপেক্ষাও গুরুতর 
ব্যাপার! তিনি পুত্রকে লহ্বোধন করিয়া বলিলেন, প্বুবিলাম, তুমি যাহ! বলিতেছ, তাহা মমন্তই সত্য কথা। 
আমি এ কথ বিশ্বাস করিলাম, কিন্তু আমি সেই অন্তহিত! যুবতীর সন্ধান কিরূপে করিব? কে তাঁহাকে 
আনিয়াছিল, কোথায় তাহার গৃহ, কিছুই জাঁনি না, তাহার আগমনের কারণও কিছু বুঝিতে পারিতেছি 
না, তাহার অলৌকিক রূপে তোমাকে মুগ্ধ করিয়া এ ভাবে অন্তহিত হুইবার কারণও সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাত, আমি যে কিন্গপে তোমার প্রার্গনা পূর্ণ করিব, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না ।” 
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স্থলভাদ পুত্রকে মুক্তিদান করিয়! তাহাকে প্রাসাদে লইয়া আসিলেন। রাজপুজ বিরহ্-য্ত্রণায় আঁকুল 
হইয়া সধ্যাগ্রহ্ণী করিলেন। অবশেষে রাজপুভ্রের স্থাস্থ্যোরতির মানসে উজ্জীর স্থলতানকে স্থান- 
পরিবর্তনের অস্ুরৌধ করিলেন। রাজধানী হইতে দূরবর্তী একটি দ্বীপে রাজপুত্রকে স্থানাস্তবিত করা, 
হুইল, স্থির হইল, প্রাতি সপ্তাহে উজীর ছুহবার করিয্।। সাক্ষাঁ করিবেন। দ্বীপের সুন্দর দেরি 
সশীরণে এবং সনির মধুর হাড়ি রান বিরহ-অবপন্প হৃদয়ের বেদনা কথঞ্চিৎ লাঘব হইবে। 
ই 7 সু এই দ্বীপে একটি সুদ দুর্গ ছিল, 
সেইছুর্সে যুবরাজ কামারাল জামানের 
'আবাসস্থান স্থির হইল। 
এ দ্রিকের ব্যাপার এইরূপ, 
এখন অন্য দিকের কথা বলিতেছি। 
দান্হাদ ও কাসকাস দৈত্যদ্ধয 
চীন-রাজকুমারীকে তাহার সাত 
মহল প্রাপা্দের শয্যায় যথা-কালে 
শয়ন করাইয়া প্রস্থান করিল। 
পরদিন প্রভাতে রাজকন্তার 
নিদ্রাভঙ্গ হইল। পার্থ চাহিয়া, 
রাজকন্যা দেখিলেন, কেহই নাই । 
' দবানীগণকে ডাকিলেন, বৃদ্ধা ধাত্রীও 
অবিলঙ্গে ছুটিয়া আসিল। রাজকন্যা 
ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাল 
রাত্রে আমায় শধ্যা় যে যুবক শঙ্বন 
করিয়াছিলেন, তিনি কোথায়? আমি . 
তাঁকে বড় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি।» 
5 ধান্্রী বলিল, “রাজকস্থাঃ তুমি 
কি বলিতেছ, এই লাডমহল প্রাসাদে প্রবেশ করিয়। রাত্রে তোমার ঘরে পুরুষ আসিয়া তোমার 
কাছে শুইয়াছিল, একি কথা, ভাল করিয়া বুঝিয়া বল।” 
রাজকন্যা বলিলেন, প্পত্যই এক পরম বূপবান্‌ যুবক আমার পাশে নিদ্রিত ছিলেন, আমি তাহাকে এত 
করিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তিনি উঠিলেন না, শেষে আমি ঘুমাইয়! পড়িলাম। কোথায় দেই যুবক ? 
ধাত্রী বলিল, “মা, আমার সঙ্গে তোমার বিদ্রপ করা উচিত নয়। এখন উঠিয়া হাত্তুখ ধোও, 
বেলা হইয়াছে।” 
প্রেমমীর রাজকন্যা বলিলেন, *না বুড়ী, 'আমি বিদ্রুপ করিতেছি না। 'আমি সত্যই দে যুবককে দেখিতে চাই, 
বরহৃ-ধিকার তাহার বিরহে আমার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে ।” 
টি খাত্রী বলিল, “ছি মা, কি আবোল-তাবোল বফিতেছ, তোমার মহলে অপর পুরুষ শা? যা লয়, 
বার্ধ: তাই বণিতেছ কেন ?” 


টা 


ুনী1।8 





০৫৮৫৯ ৯৮৮ 


এবার ব্বাজকন্যার ধৈর্ধাচ্যুতি হইল । তিনি ধাত্রীর চুলের 'মুঠি ধরিয়া ঠসবেগে কীলশ্চড় মারিতে 
লাগিগেদ। বুড়ী মুখব্যাদান করিদা কাদিতে লাগিল। রাজকষ্ঠা প্রহার বন্ধ রাখিয়া বলিলেন, “শীঘ্র বল্‌, 
সেই যুবক কোথায়, নতুবা এখনই তোর প্রাণবধ করিব” বুড়ী বলিল, প্বড় লাঁগিয়াছে, দীড়াও, একটু হা 
ছাড়িয়া লই, তাহার পর বলিতেছি।”* রাজকন্যা বুড়ীকে ছাড়িবামান্র সে ক্রতবেগে রাজীন নিকট উপস্থিত 

. হইয়া! ঝলিল, "রাণী-মা ! তোমার কলার বুদ্ধিলোপ হইয়াছে, বেদৌরা। একেবারে ক্ষেপিয়া য়াছে, সত্বর 
সাহার মহলে গিরা দেখিয়। আনুন |” 

ধাত্রীর কথ। শুনিয়া রাজ্জী কলার মহলে ছুটিলেন। তিনি কন্যার নিকট আসিয়া বলিলেন, “ছিঃ মা, 
বুড়ী ধাই, তাকে কি এভাবে মারিতে হয়, এ তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই, আমি তোমার উপর বড় 
বাগ করিয়াছি ।» 

রাজকন্যা বলিলেন, প্ধাইবুড়ী ভয়ানক মিথ্যা কথা বলে। আমি যে যুবকের কথা জিজ্ঞাম! করিপীম, 
তাহার কথ! সে জানে না বলিতেছে, কাল রাত্রে আমি তাহার পাশে শয়ন করিয়াছিলাম, আর বাদী এই 
বরে থাকিয়া তাহার কথ! জানে না! আমি দেই ০ বিবাহ করিব, তাহাকে না পাইলে আমার 
দেহে প্রাণ থাকিবে ন1।” 

রাষ্জরী বলিলেন, প্তুমি যে অনস্তব কথা বগিতে মা ! তোমার কথ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি লা” 
রাজকুমারী মারের প্রতি সম্যক শ্রন্ধ! প্রদর্শনে বিশ্থৃত হইয়া বলিলেন, “মা, তুমি ও বাবা কিছুদিন ধরিয়া। 
আমি বিবাছে অদম্মত বলিয়া আমার উপর নির্ধ্যাতন আরস্ত করিয়াছিল, এখন আমি বিবাহে 
সম্মত আছি; কিন্তু যাহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছি, উর রন আনিয়া দাও, নতুবা আমি 
আত্মহত্যা করিব ।” 

'্বাজ্জী বলিলেন, “তোমার পাগলের মত্ত কথা কে বিশ্বাস করিবে ?. আমাদের অজ্ঞাতদারে এ ু্ীতে 
পুরুষ প্রবেশ করিগ্নাছে, ইহা কোনক্রণে বিশ্বাম করা যায় লা” রাজকন্যা অতান্ত কুদ্ধ -হুইথা 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তখন রাণী রাজার নিকট উপস্থিত হইয়! তাহাকে সকল কথা, বলিলেন। 
রাজা এই কথ! শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং কন্যার মহলে উপস্থিত হইলেন । রাজকন্যা বলিলেন, 
পবাবা, আমি কোন কথ। শুনিতে চাছি নাঁ, হয় 0 যুবককে আনিয়! দিন, না হয় আমাকে বিষ দিন, 
বিষ খাইয়। সকল যন্ত্রণার অবদান করি, সেই যুবক ভিন্ন আমার জীবনে সুখ নাই !” 

রাজা বলিলেন, “তোমার অন্দরে অন্য পুরুষ আসিয়া! তোমার শঘ্যায় শয়ন করিয়াছে, এ কথা আমি 
কোনক্রমে বিশ্বান করিতে পারি না। তুমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখিয়াছ। স্বপ্নের কথা ভুলিয়া যাও। অন্য 
রূপবান্‌ রাজপুত্রের সহিত্ত আমি তোমার বিবাহের আয়োজন করিতেছি ।” 

ঝানুকম্া বলিলেন, প্বাবা, আপনি আমার সঙ্গে পরিহাস করিবেন না। সত্যই কাল বাহে সঃ 
পরম রূপবান্‌ যুবকের সহিত আমি এক শয্যায় শন করিয়াছিলাম, আমার অস্গুলীতে এখনও 
তাহার অঙ্গুত্রী রহিয়াছে দেখুন। বাহার এই অঙ্গুরী, তাহাকে আনিলে আমি সানন্দচিত্তে বিবাহ 
করিব, নতুবা প্রাণ বাহির হইলেও আমি অন্যের গলায় মাগা দিব লা” রাঁজ। অত্যন্ত কুপিত 
হইলেন, কিন্তু পাছে মনে ব্যথ৷ পাইরা রাজকন্য। আত্মচত্তা৷ করিয়া বসেন, এই ভয়ে কোন কথ! বলিলেন 


না। স্বাজকন্যাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিবার আদেশ দিলেন, দ্বারে প্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইল । পরে রাজা 


আদেশ করিলেন, "বুদ্ধ ধাত্রী ভিন্ন আর কেহই রাজকন্যার নহি সাক্ষাৎ করিতে পারিবে লা ।» 


বাঞ্চিত-মিলন 
না হইলে 
আত্মহত্যার পণ 
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প্রেমের নাগ” 
পাশের উপশ্থ 
শাসন-শৃঙ্ঘল 
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২ িদিচশাপাাপোগাপাদাকাালাক রাজারা 





পের রঙ (ধা করিলেন, ক ক বল টেন ছি বি টি বাকি 
নুর কয্িতে পাতিধে, তাহারই হস্তে তিনি কন্যা স্াদান করিবেন, তবিব্যতে ভাহাঁকে 
সান, করিবেন, কিন্ত ব্যাধি আরোগ্য কারিতে না পানসিলে তাঁহার .শিরশ্ছেবন করিহেল 
+৮শ্রফ আবীরপুজ লোতবগত: রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য উদ্ভত হইল। স্থাজকন্যার ব্যাধি 
আরোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে রাজকন্যার নিকট উপস্থিত হইপ, কিন্তু রাজকন্যার ব্যাধি দুর করা তাঁহার , 
সাধো হুইল না। আনীরপুত্রের শিরশ্ছেদ হইল। এইন্পে অনেকের শিরস্ছেদন হইল, রাজাজার দই নকল 
ছিন্ন শির নগরের দেউড়ীতে ঝ্ুলাইয়া রাখা হইল। 

রাজকন্যার ধাত্রীর একটি সন্তান ছিল, তাহার নাম মার্জজাবান। তিনি রাজকন্যার ধর্মভ্রাতা 
হইতেন। বাল্যকাল হইতেই রাজকন্যার সহিত মার্জাবানের অক্ুত্রিম ভালবাস! হইয়াছিল, তাহা শ্বামি- 
স্ত্রীর প্রণয় নহে, ভ্রাতা-ভগিনীর ভালবামা মাত্র । মার্জাবান বহছুবিগ্তানন সুপগ্ডিত হইয়া দেশ-পর্ধযটনে 
বাহির হইয়াছিলেন। অনেক দেঁশ-পর্ধযটনের পর বুদর্পিতা লাভ করিঘ্ণা তিনি কয়েক বৎসর পরে 
চীনরাজো প্রত্যাগমন করিলেন। নগরদ্বারে উপস্থিত হই দেখিলেন, সারি সারি নরমুণ্ড ঝুলিতেছে, 
ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইণেন। প্রথমেই তিনি তাঁহার মাতাকে ইহার কারণ গ্জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তাহার পর রাজকনা| কেমন আছেন, তাহা জানিতে চাহিলেন। রাজকন্যার ধাত্রী-_ 
মার্জাবানের জননী নকল কথ। পুত্রের নিকট গোচর করিল । মার্জাবান দকল কথা শুনিয়৷ বলিলেন, "মা, 
রাজকন্তার সঙ্গে আমি একবার গোপনে সাক্ষাৎ করিতে চাই, রাজা যখন কাহাকেও তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে দিবেন না, তখন প্রকাণ্ঠে সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা নাইএ*-খধাত্রী কিদ্ৎকাল চিন্তা করিয়া / 
বলিল, “আজ বাবা, তোঁনাকে এ কথার উত্তর দিতে পারিলাম না, যাহা করিব, কাল তোমাকে বলিব 1” , 

পরদিন ধাত্রীপুত্র রমণীর বেশে সঙ্জিত হইলেন এবং ধাত্রীর সঙ্গে রাজকুমাপীর মহুলঘারে উপস্থিত 
হইলেন। ধারী প্রহরীকে বলিল, "এটি আমার কন্যা, রাজকন্যার সঙ্গে একবার দেখা! করে, ইহার বড় * 
ইচ্ছা, আমার বিশেষ অনুরোধ) তুমি একবার দ্বার ছাড়িগা দাও” প্রহ্রা রাজার নিষেধাজ্ঞা স্কেও ধাত্রীর 
অঙ্গরোধ অগ্রাহ্থ করিতে পারল না, দ্বার ছাড়িয়া দিপ। মার্জাবান রাজকন্যার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। 

মার্জাবান বিশেষ সন্ত্রমের সহিত রাজকন্যাকে অভিবাদন করিলেন। অনেকদিন পরে মার্জাবানকে 
দেখিয়। াজকন্যার মনে প্রচুর আনন্দোদয় হইল। ধারী পূর্বেই রাঁজকন্াকে পুত্রের আগমন-কাহিনী 
বনিয়াছিল, নারীবেশে তাহাকে তাহার নিকট উপস্থিত করিবে, দে অন্ুমতিও লইয়াছিল। মার্জাবান ঝাললেন, 
*শুনিলান, তুমি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছ, কেহই তোমাকে আন্লোগ্য করিতে পারিতেছে না, তোমার 
জন্য আমার বড় চিন্তা হইয়াছে। 'আমি চিকিৎসাশাস্ম্ে বৃৎপতি লাভ করিয়াছি, তোমার পীড়ার কি 
লক্ষণ, তাহা তোমার মুখে শুনিলে, আমি তোমাকে আরোগা করিবার চেষ্টা করিতে পারি।” 

ধাত্রীপুত্রের কথা গুনিয় রাজকন্যা বলিলেন, “ভাই, তুমিও মনে করিতেছ, আমি পাগগ হইছি? 
আমার কাছে সকল কথ শুনিলেই ব্যাপার কি, ভাহা। তুমি বুঝিতে পারিবে ।* 

রাজকন্তা তখন মার্জজাবানের নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। এমন কিঃ অঙ্গুরী পর্য্ত, 
তাহাকে দেখাইলেন, তাহার পর বলিলেন, “কোন কথ! গোপন না করিয়া আমি সমস্তই তোমাকে 
খুলিয়া! বলিলাম, তুমি অবশ্যই স্বীকার করিবে যে, ইহার মধ্যে একটা কোন রহম্ত আছে, এই রহ্ভভেদ 
হইতেছে না বলিয়াই সকলে মনে করিতেছে, আমি পাগল হুইয়াছি।* 












ারাধান অনেক চি করি লিল পতোমার, ক শুনি! আমি বিশথত হইয়া বটে, 


কিন্তু ভুখি যাহা যাহা বগিলৈ, তাঁহা 'লতা; হইলে জামার বিবেচনা হয়) ভোমার হতাশ হইবার 
কোঁনি কারণ নাই, একদিন তোমার আশা পুর্ণ হইবেই। কিন্তু তুমি ধৈর্যধারণ কর। আমি যে কল 
দেশে এখন পর্যন্ত ধাই নাই, শীক্পই লেই কল দেপব্রমণে যাত্রা করিব; আমার প্রত্যাগনের পর 
. ভুমি 'দেখিবে, তোমার হৃদদরক্ধের সংবাদ এ হি? মান রানার নিকট পরি 
করিলেন 
অতঃপর মাঞ্জাবান পুনরার বিদেশে যাত্রা করিলেণ | নান! দেশ, ্গ ও উপদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া! কোথাও 
তিনি রাজকন্যা বেদৌরার অপূর্ধ। প্রেম-কাহিনী সম্থন্ধে কাহারও মুখে কোন কথা শুনিতে পাইলেন না। 
চারিমাল পরে তিনি টরফ নগরে উপস্থিত হইয শুলিলেন, দেই দেশের বাঁজপুজর পীড়িত এবং তাহার 
পীড়ার কাহিনী রাজকুমারী বেদৌরার ইতিহাসের অনুরূপ । এই সংবাদে মার্জাধান যৎপরোনাস্তি 
আনন্দিত হইলেন। মার্জাবান জাহাজে চড়িয়া সেই রাজ্যের রাজধানীতে যাত্রা করিলেন ; কিন্তু ুর্ভগ্যক্রমে 
জাহাজ একটি পর্বতে লাগিয়া চুর্ণ হুইয়া৷ গেল এবং কামারাল জামান যে দ্বীপে অবস্থান করিতেছিলেন, 
তাহারই সন্নিকটে তাহা জলমগ্র হইল। 
মার্জাবান ভাগরূপ সন্তরণ জানিতেন। ভিনি সস্তরপ করিয়! দ্বীপে উঠিলেন, সুলতান নম জামালের দুর্গ 
হইতে তিনি বথেঞ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন; এবং ছুর্থমধ্যে মহা সমারোহে গৃহীত হইলেন। উজীর 
তখন সেই দুর্গে উপস্থিত ছিলেন, বশ্বাদি-পত্রিবপ্তীনের পর কিঞ্চিং বিশ্বাম করিয়া মার্জাবান উজীর- 
সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। 
মার্জাবানের মহিত আলাপ করিয়া উজীরের মনে বিশেষ আনন্দোদন হইল, মার্জীবান সুশীল, 
স্থন্মর যুবক, তাহার উপর নানাশাস্ত্ে তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল, বাঁকৃশক্তিও অনুপম ছিল। 
উজীর বগিলেন, “মহাশর, দেখিতেছি আপনি এক জন অসাধারণ ব্যক্তি। আনাদের রাঁজপুজ্র কোন 
স্ষটজনক পীড়া বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন, তাহার আরোগ্যের কোন উপায় করিতে পারেন কি? 
রাজপুজ্রের পীড়া রাজা হইতে অমাত্যবৃন্দ, এমন কি, প্রজাম'গলী পর্যন্ত কাহারও মনে সুখ নাই।” 
পীড়ার বিবরণ জিজ্ঞাপা করিলে উঞ্জীর মার্জাবানকে ব্লাজপুজ্র কামারাণ জামানের পীড়ার সকল 
কথা সবিস্তারে অব্গত করিলেন। তাহার জন্মবৃত্বাস্ত হইতে ছ্বীপান্তরিত হওয়ার কারণ পর্য্যন্ত কোন 
কথা গোপন করিলেন না। 
মার্জাবানের আনন্দের আর লীগ রহিল না। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, এই রাজপুক্রই 
চীনরাজকন্তার প্রণয়তরণীর একমীত্র কাণ্ডারী, তীহার যৌবনবসস্তের কোকিল। কিন্তু তিনি উজীরের 
নিকট তৎক্ষণাৎ কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। তিনি বলিলেন, *্ধুবরাজজকে দেখিলে বলিতে 
পারি,”রোগ ছুগোধ্য কি আরোগালাতের যোগ্য” উন্মীর বলিলেন, “আমার সঙ্গে নু, আপনাকে 
রাজপুজ্রের সহিত পরিচিত করিয়া দিতেছি 1৮ 
মার্জাবান বখন রাজপুত্রকে তাহার শয়নকক্ষে দেখিলেন, তখন রাজপুত্র উতান্ণক্তিরহিত, মুখ 
মলিন, চক্ষ মুদ্রিত। সুলতান পীড়িত পুত্রের নিক্ষটে বসিয়া চিন্তামগ্র ছিলেন, মার্জাবান রাজপৃত্রকে 
দেখিরাই বলিয়া উঠিলেন, “কি আশ্চর্য, এমন অত সাদৃশ্য ত আর কখনও দেখি নাই ।» রাজ্মকন্তার সহিত 
. কামারাল জামানের সাদৃশ্যের কথাই তিনি বলিয়া ছিধেন | 






প্রেমিক-সন্ধীন 
অভিযান 


দন 
রী 


চিত্তচোরের 
সন্ধান মিলিল! 
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২৯৭ লিলি লিটা ৮ 





৮4 তে ৮ টা 


কবিতার মন্ত্রে 
বিরহ-শান্ছি 


রাজপুত্র চঙ্ মুদ্রিত করিয়া চিন্তা ক্রিতেছিলেন, মার্জগাবাদের এই কথ! শুনিয়। চক্ষু খুলিলেন, 
মার্জজাযান যেই অবপরে একটি রুবিতা আবৃত্তি করিলেন ; কবিতাটির মর্ম এই যে, * মিলনের রাত্রি শেষ 
চইল, :নিশাশেষে চক্রবাক্‌ চক্রবাকী দুপারে বিরহ-শধ্যায় লুটাইতে লাগিণ | হে চক্রবাক্‌, অশ্রু ুছিয়া 


রঃ সাস্বন। অবলম্বন কর, তোমাদের ভবিষ্যৎ মিললকে মধুময় করিবার জন্যই বিরহের এই ব্যবধান।” 


প্রমব্যাধি 
উপশমে 
।নন্দ-উৎসব 





রর 


২৬২] 


স্থরতান কিন্বা উত্ীর এ কবিতার কোন অর্থ বুঝিলেন না, কিন্তু রাজপুত্র ইহা! শুনিবামাত্র বুঝিলেন, 
আগন্তক যুবক তীহাৰ প্রি্তগার সংবাদ অবগত আছেন। সহম! তাহার মুখ প্রফুল্ল হইল, নিশ্রভ চক্ষু | 
প্রভান্বিত হুইয়৷ উঠিল। রাজপুজ্র পিতাকে ইঙ্গিত করিলেন, “উহাকে আমার কাছে বসিতে দিন।” 
সুলতান উঠিরা মার্জাবানকে সেখানে বপিতে দ্বিলেন। পুভ্রের মুখভাব দেখিয়া সুলতানেরও মনে কিঞ্চিৎ 
আনন্দসঞ্চার হইয়াছিল। ন্ুলতান মার্জাবানকে তীহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, মার্জাবান কেবলমাত্র 
বখিলেন, “আমি চীনদেশাধিপতির প্রজা ।, স্থলতান বলিলেন, “আপনি কোন্‌ বিস্ায় নিপুণ, জানি লা, কিন্তু 
আপনাকে দেখিয়া আমার আশা হইতেছে, আপনি আমার পুত্রের ব্যাধি আরোগা করিতে পারিবেন, 
উপধুক্ত পুরুস্কার পাইবেন |” মার্জাবান যাহাতে রাজপুভ্রের সহিত অকুষ্ঠিততাবে আলাপ করিতে পারেন, 
এই অভিপ্রায়ে স্থলতান সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। 

মার্জাবান রাজপুক্রকে বলিলেন, “রাজকুমার, আপনি শান্ত হউন, আপনার মনের কষ্ট কি, তাহা আমি 
বুঝিয্নাছি, আপনি যে সুন্দরীর বিরহে কাতর, সে কামিনী আমাদের দেশের রাজকন্য! বেদৌরা সুন্দরী, 
আমি রাজকনাকে জানি, আপনার বিরহে তিনি আপনার অপেক্ষাও অধিক কাতর হইয়াছেন ।» 
মার্জাবান রাজকুমারীর ইতিহাস বলিলেন। তাহার পর রাজপুত্রকে জানাইলেন, "আপনিই রাজকন্যার 
বিরহ্ব্যাধি আরোগ্য করিবার উপযুক্ত চিকিৎসক, আপনি চীনদেশে “উপস্থিত হইয়! রাজকন্যার চিকিৎসা 
করুন। তিনি আরোগ্যলাভ করিবেন, আপনিও পুরস্কার পাইবেন, আপনাকে আর এ অনহ্া যন্ত্রণা 
ভোগ করিতে হইবে না। 

প্লাজপুত্র কামারাল জামানের দেহে যেন নবজীবনের সঞ্চার হইল। তাহার যন্ত্রণা অর্ধেক পরিমাণে 
কমিয়া গেল, উদ্বেগও অনেক দূর হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোখান করিয়া পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন 
রাজা পুত্রের আরোগ্য দর্শনে পরম গ্রীত হুইয়। মার্জাবানকে আলিঙ্গন দান করিলেন। রাজ্যের সর্বত্র 
এ সংবাদ প্রেরিত হইল, রাজ্যে আনন্দোৎদব উপস্থিত হইল, বন্দিগণ কারামুক্তি লাভ, করিল, দীন- 
দরিদ্র রাজভাপ্তার হইতে অন্গবন্ত্ প্রাণ হইল। চতুর্দিকে হালি, গান, আমোদ-প্রমোদের ফোয়ারা ছুটিল। 

কয়েকদিন উপযুক্ত পরিমাণে আহার করার ও সুনিদ্রা হওয়াতে রাঁজপুত্রের দৌর্কল্য দূর হইয়া গেল। 
শেষে ছুই বন্ধুতে স্থির করিলেন যে, যদি রাজপুত্র চীনরাজ্যে যাইবার জন্য পিতার অনুমতি প্রার্থণা করেন, 
তাহ! হইলে যাত্রার আয়োজনেই বছকাল অতিবাহিত হইবে, সুতরাং চীনরাজকন্যাকে আরও দীর্ঘকাল 
বিরহ্ষাতনা সঙ্থ করিতে. হইবে ) সুতরাং মৃগয়ার ছলনায় রাজ্যত্যাগ করাই কর্তব্য । 

রাজপুত্র পিতার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে, তিনি বলিলেন, “তুমি মৃগয়ায় যাও, তাহাতে আপত্তি 
করি না, কিন্ত কোথও এক রাত্রের বেশী বিশ্ব করিতে পারিবে না। তৌমার শরীর এখন অন্ুস্থ, অধিক, 
পরিশ্রম দেহের পক্ষে অনিষ্টকর হইতে পারে, তোমাকে দীর্ঘকাল না দেখিলেও আমি মনে বড় কষ্ট 
পাইব।” রাজপুত্র মাস্তাবল হইতে দুইটি অত্াত্রুষ্ট অশ্থ লইর। একটি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, অপরটি 
মার্জাবানকে প্রদান কর্সিলেন। 


রাঁজপুজ ও মার্জাবান মৃগয়ায় ধাত্র! করিলেন এবং একটি প্রান্তরে আলিয়া সহিসঘয়কে সেখানে [ও 
অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাহারা অশ্ব ছুটাইয়। দিলেন। সহিসম্বয় ভাবিল, তীহীরা মুগধা গমল ৮ 
করিলেন। রাব্রিকালে উভয় বন্ধুতে একটি সরাইয়ে আঁহারাদি করি বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। 
অতি প্রতাষে উভয়ে উঠিয়া অশ্বারোহণ করিলেন এবং সহিসদিগের একটি অঙ্থ লইয়া গঞ্তবাপথে 
. ধাবিত হইলেন। 

একটু বেলা হইলে তাহারা একটি অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, মার্জাবান অরণ্যের গভীরতরদেশে প্রেমিকের 
উপস্থিত হইয়া, সহিসের অঙ্থটিকে বধ করিলেন এবং তাহার রক্ত রাজপুজের অতিরিক্ত একটি পরিচ্ছদে  আত্ম- 
মাথাইয়1 বৃক্ষমূলে ফেলিয়া! রাখিলেন | রাজপুত্রের নিকটে আপিয়া এ কথা প্রকাশ করিলেন, রাজপু্র নৈপুণ্য 
ইহার কারণ বুঝিতে না পারায় মার্্াবান বলিলেন, “তোমার দর্শনে বকুল হইয়া সুলতান তোমার দরঁটই 
সন্ধানে লৌক পাঠাইবেন, তাভার পর তোমার পরিচ্ছদ রক্তাক্ত দেখিয়া মনে করিবেন, কোন হিংভ্র ২ 
জন্তর আক্রমণে তোমার প্রাণ গিয়াছে; সুতরাং সেই সংবাদে তিনি তোমার অনুসন্ধান করিতে বিরত 
থাকিবেন। ইহাতে তোমার পিতার মনে ভয়ানক শোক উপস্থিত হইবে বটে, কিন্তু শেষে যখন তিনি 
তোমাকে লাভ করিবেন, তখন তাহার কল শোক অস্তহিত হইয়া! হৃদয়ে প্রকৃত আনন্দের সর 
হইবে।” রাজপুত্র মার্জাবানের এই কৌশলে অত্যন্ত সম্থষ্ট হইয়া স্তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে 
লাগিলেন। 

রাঙ্জপুত্র সঙ্গে করিয়া অনেক হীবা-রদ্ব আনিয়াছিলেন, .তাহা! বিক্রয় করিয়া তাহাদের দৈনিক ব্যয় 
নির্বাহ হইতে লাগিল । এই ভাবে বহুদিন পথপধ্যটন করিয়া অবশেষে উভয়ে চীনরাজধানীতে উপস্থিত 
হইলেন। মাশ্জীবান রাজপুন্রকে স্বগুহে লইয়! না গিয়া, এক খা সাহেবের বাসা ঠিক করিয়া দিলেন। 
বাজপুভ্র রাজধানীতে তিন দিন বিশ্রাম করিলেন ৷ ইতিমধ্যে মার্জাবান রাজপুভ্রের জন্ত এক দৈবজ্ঞের 
বেশ প্রস্তত করাইলেন। তাহার পর তাহার মাতার নিকট উপস্থিত হইয়! বলিলেন, প্রাজকন্তাকে বল, 
তিনি যেন চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাতের জন্ত প্রস্তত থাকেন, এবার যে চিকিৎংলক আনিয়াছি, সে 
রাঁজকন্ার ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য করিবে ।” 

রাজপুত্র দৈবজ্ঞের বেশধারণ করিয়া রাজপ্রাসাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং রাজপ্রহরীরা তাহার 
কথা শুনিতে পায়, এ ভাবে বলিতে লাগিলেন, “আমি দৈবজ্ঞ, রা'জকগ্ঠা বেদৌরা সুন্দরীর বাঁধি কি, 
তাহা আমি জানি, আমি তাহা আরোগ্য করিব, যদি ল! পারি, শির দিব।” 

এই কথা শুনিয়া রাঁজপু্র কাঁমার*ল জামানের চতুর্দিকে বছুলোকের সমাগম হইল, অনেক দিন 
পর্য্যন্ত রাজকন্তাকে আরোগ্য করিবার চেষ্টায় কেহ প্রাসাদ সন্নিকটে উপস্থিত হয় নাই, অনেক দিন পরে 
একটি লৌককে এই ভাবে কথা কছিতে শুনিয়া তাহার! আর একটি নরমুণ্ড নগরদ্বারে ঝুলিতে দেখিবার 
আশশ্কায় কণ্টকিত হইব উঠিল। সকলেই তীহাকে এই প্রকার দুঃসাহসিকের কার্ধা হইতে প্রতিদিবৃত্ত দৈবজ্ের 
হইবার জন্য অন্গুরৌধ করিল। ছদ্মবেশে 

রাজপুজ কাহারও ভযপ্রদর্শনে বিচলিত হইলেন না; কেনই বা হইবেন? তখন সকলেই তাহার __হন্দর! 
নির্বদ্ধিতার নিন্দা করিতে করিতে গৃছে ফিরিপ | এমন রূপবান্‌ যুবাপুরুষ যে অল্লবরসে প্রীণ হারাইবে, ইহা ৰ ু ী 
ভাবিয়া! অনেকে দুঃখিত হইল। যাহা হুউক্‌, দৈবজ্ঞের স্পর্থীর কথা শুনিয়া উল্লীর তাহার নিকট 
উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে চীদ্দেশের রাজার নিকট লইয়। চলিলেন। 
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সদ নিলা চিকিৎসায় নিবৃত্ত জইতে অবোধ করেন নাই ; ফিন্ধু কামারাল জামানকে 
চিনি সে অন্থরোধ করিলেন। অবশেষে কামারাল জামান বখন বলিলেন, "আমি নিশ্চয়ই থাঁজকন্তাকে আরোগ্য 
 ক্ষপরিব, আপনি ক্ষোভ ত্যাগ করুন।” তখন.রাজা বলিলেন, “তাহাই হউক, তোমার হত্তে আমি পত্বম. 
্রফু্চিত্তে আমার কন্তা মম্প্রদান করিব, ভবিষ্যতে তোমাকে আমার সিংহাদনে বসাইব ;.কিন্ধু অককৃতকা'ধা 
৮05. হইজে আমাকে প্রীণদপ্ডাঙ্ঞা প্রদান করিতেই হইবে, আমি রাজ! হই নিয়মভঙ্গ করিতে পাক্সিব না।» 

ও রাজপুক্র কামারাল জামীন রাজার কথাতেই সম্মত হইলে, রাজ! খোজা তৃত্যগণের সঙ্গে স্তাহাঁকে 
রাজকন্তার মহুলে প্রেরণ করিলেন ; রাজপুত্র রাজকন্তার প্রাসাদসক্জিকটে আদিয়া ক্রতপদে চলিতে লীগিলেন। 
ভূত্যগথ বলিল, "সারে ও মশায়, অত তাড়াতাড়ি যাও যে, মরবার যে আর বিলম্ব +য় না, আরও অনেক 
দৈবন্ঞ মরেছে, তোমার মত তাড়াতাড়ি মরতে কারও পাঁধ দ্েখিলি। যাচ্ছ রোগী দেখতে, ষশাড়ের মত 
গাইর়ের দিকে ছুটেছো৷ থে !” 

রাজপুত্র হাসিয়৷ খলিলেন, প্যত শীন্ত রাজজানাতা হইতে পারি, ততই সুবিধা কি না, তাই দৌড়াইতেছি, 
তোমরাও আমার সঙ্গে আইস ।৮ 
যাহা হউক্‌, ধোজ| প্রাসাদদ্বার মুক্ত করিয়া দিল। রাজকন্ঠা? ভূত্যগণকে রাজপুত্র বলিলেন, 
“আমি রাজকন্তাকে দেবিধামাত্র ত আরোগা করিতেই পাঁরি, না দেখিয়াও পারি ; আসি তোগাদিগকে 
একথার বিদ্যা পরীক্ষা! করাইয়৷ যাই, তোমরা! ভাবিয়াছ, আমি একটা বাঁজে দৈবজ্ঞ।” অনম্তর একটি 
কক্ষে উপস্থিত হুইয়৷ দৈবজ্ঞ তাহার ঝুলি হইতে দোয়াত, কলম; কাগজ বাহির করিলেন, তাহার পর 
গম্ভীরভাবে লিখিতে লাগিলেন_ . 
প্রেমপত্রে চীন্রাজকন্তার নিকট যুবরাজ কামারাল জামানের নিবেদন-_ 
প্রণয়-নিদশন মাননীয় রাজকন্া। ! যুবরাজ কামারাল জামান আপনার নিকট হইতে দুরে অবস্থান করিয়া যে কি 
রি 1 ফুঁ মানসিক কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত, তাহার মনোহরণ করিয়া আপনি কোথায় অন্তর্ধান করিলেন: 
সং. কেহই জানে না। আপনার নিষ্ৰাবস্থাতেই আপনি তাহার চিত চুরি করিয়াছেন ! আপনার এ পন্মপলাশ 
নেত্রের মধুর দৃষ্টি দেখিবার জন্ত তিনি কত আগগ্রহপ্রকাশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু কালনিভ্রা তাহা ঘটিতে 
দেয় নাই। রাজপুত্র যে অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া আপনার প্রতি প্রণযন্তাপন করিয়াছিলেন, এই পত্রে দেই 
অঙ্ুরী ফেরত পাঠাইতেছেন, তাহারটি আপনি ফেরত পাঠাইলেই আপনার অনুগ্রহ প্রকাশিত হইবে। নতুবা 
আপনার অগ্ীতিভাজন হইয়াছেন, মনে করিয়! তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। তিনি আপনার উত্তরের জন্ত 
অদূরে অবস্থান করিতেছেন» 
এই পত্রথানি ভার করিয়া এবং ভাঁহার ভিতর অঙ্গুরীটি পুরিয়া রাজপুত্র তাহা এক বন ভৃতাহন্ডে 
অর্পণ করিলেন, বলিলেন, “ইহা! রাঙ্জকন্ার হস্তে প্রদান কর। এই রোক! পাঠ করিবামাত্র যদি 
রাজকন্তা' আরোগালাভ না করেন, তবে তুমি আমাকে অতি 'অকর্মণ্য দৈবজ্ঞ বলিয়া মলে করিও |” 
রাজকন্ঠার নিকট খোঁজ। উপস্থিত হয়! বলিল, ”ঠাকুরাণি, কোথা হইতে একটা দৈবজ্ঞ আসিয়াছে, ভারি 
সাহস করিয়! বলিতেছে, আপনার ব্যাধি আরোগ্য করিবে । সে বলেঃ এই রোক| পড়িলেই আপনি সারিয়া 
উঠিবেল। আপনি সারিয়। না উঠিলে সে গার্ণীন দিবে বলিয়াছে, রোকা। লন ।” 
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রাফ! উপেক্ারে পর গ্রহণ করিলেন, কিন্তু পত্র খুলিয়। অন্তর দেখিয়াই আর পত্রপাঠের অবসর 
হইল না, তিনি আনন্দে আত্মহারা হইরা পড়িলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়! তাহার হত্ত-পদের শৃঙ্খল খুলিয়া 
ফেললেন) তাহার পর জ্রতবেগে দ্বারসন্ত্ধানে অগ্রসর হইলেন) দ্বীর খুলিয়াই দেখিলেন,' দৈবজ্ঞ সেখানে 
দত্তায়মান হই! উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছেন । .রাজকন্তা। দৈবজ্ঞকে যেমন দেখিলেন, অমনি আনন্দে 
উজ্তধ্ষনি করিনা ভাঁবাবেশে খিহবল হইয়া দৈবজ্ঞের বক্ষে আপনার বক্গ ত্তত্ত করিয়া, হার স্কদ্ধে মন্তক সস 
রক্ষা করিলেন, উভক্বের বাহুপাশে উভয়ের কণ্ঠ মৃরপে আবন্ধ হইল। কেহ কোন কথ! বলিতে পারিলেন ও 
না, উভয়ের চক্ষু দিয়া দয়দরধায়ে জল পড়িতে লাগিল। উভয়ের চস্কুর সম্মুখ হইতে পৃথিবীর অন্তত - 
রী হইল। কিষৎকাল পরে বৃদ্ধ! খাত তাহাদিগকে রান্সকন্তার শয়নকক্ষে লইয়! চলিল? রাজকন্তা দয়িত-মিলন 
রাজপুত্রকে সাহার অন্থুরী গ্রত্যপগণ করিলে ; উত্তরের মিলনানন্দ-মলিলে বিরহ-বেদন ধৌত হইয়া গেল। 
কতা দ্র হবেশে রাজার নিকট উপস্থিত চইয়া বলিল,"মহারাজ, অবধান ক্ষন এ পর্য্যস্ত যত দৈবজ্ঞ, চিকিৎমক, ্ 
ভূতুড়ে আদিয়াছে, সব বেটা জুয়াচোর, এবার যে দৈবজ্ঞ আদিয়াছেন, তিনি খাট মাহষ। এক রোকার জোরে ব্াজ- 
কণ্ঠার নকল ব্যাধি সারার দিল্কাছেন।” রাজ! গ্রতবেগে রাজকন্ত।র মহলে উপস্থিত হইলেন, কামারাল জামানকে 
আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া, পন্ষে তীহার হন্তে রাঁজকন্তার হস্ত যোগ করিয়। বলিলেন, “আমি আমার 
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলাম, তোমরা পরমন্ৃথে স্বামি-্ত্রীকূপে বাস কর) কিন্তু আমার মনে হইতেছে, তুমি দৈবজ্ঞ নহ 1” 
রাজপুত্র হাসিয়া বলিলেন, “মহারাজ মত্যই অনুমান করিয়াছেন, আমি দৈবজ্ঞ নহি বটে কিন্তু দৈবজ্ঞ- 
বেশেই আমি যহাপরাক্রাস্ত মহারাঁজার নিফট উপস্থিত হইয়াছি। আমার নাম যুবরাজ কামারাল 
জামান, পিতার নাম সুলতান সা জাধান, সুবিখ্যাত খালেদান রাজের তিনি অধীশ্বর | ৃ 
রাজপুত্র তাহার রাজ্যত্যাগ করিয়া চীনরাজে আগমনের কাহিনী বর্ণনা করিলেন। রাজকন্ঠার সহিত 
তাহার প্রণব কিরূগে হইল, তাহার ইতিহাস যতখানি জানিতেন, তাহাও বলিলেন। রাজ রাজপুন্রের কাহিণী 
শুনিয়া বিশ্বয়মগ্জ হইলেন । 
সেইদিনই ব্াজধানীতে মহাসমারোহ্থে বিবাহোৎসৰ আঁরভ্ত হুইল। মার্জাবানও রাজার নিকট উপহুক্ত- 
রূগে পুরস্কৃত হইলেন । 
যুব্রাজ কামারাল জামান ও রাঙকন্ঠা! বেদৌরার আকৃতির সৌনাদৃপ্ত সকলকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল 
উভয়েই তরুণ, উভয়েই অপূর্ব সৌগার্যের অধিকারী । যৌবন-বসস্ত উভয়ের শরীরে বিচিত্র হুষমায় প্রদীপ 
হইয়া উঠিয়াছিল। বিবাহবাসরে পরস্পর পরস্পরকে একাস্ততাবে পাইয়া আনন্দে ও পুলকে রোমাঞ্চিত- 
ফলেবর হইলেন। কামারাগ জামান কখনও নারীনঙগের মাধুর্য উপভোগ করিবার অবকাশ পান নাই। প্রমোষ-খেলা 
বাইশ বৎসর সে বিশৈতিবর্ধীয। তক্ষলীর যৌবমকে উপভোগ করিবার স্ুবিধ। ভিনি পূর্ণ-মাত্রায় গ্রহণ করি- নু 
লেন। চীদয়াজ্োর যাজধানীর নিভৃত প্রানাদ-কক্ষে মদনোৎসব আস্ত হইল। বাঞ্ছিতাকে বঙ্ষোদেশে 
ধারণ” করিয়া__যুবরাজ তীহার দীর্ঘ দিনের ক্ষুধা মিটাইতে লাগিলেন । রাজকভ্ত। বেদৌঝাও বাঁছছিতের 
' আলিঙ্গনপাশে আপনাকে নির্ধামিত করিয়া দিলেন । চুদ্ছদের লীৎকারে প্রেমের রাগী ধ্ষনিত হইতে লাগিল । 
ঝাঁজপু্র কামারাঁধ জামান ও মাজধক্কা বেদৌর! নুখের সলিলে ভাসিতে লাগিলেন, মহানন্দে উভয়ের 
দিবদযামিবী বেন মু অবসান হইতে লাগিণ।, মধ নায়কের লহিত নব নব বিহারে রাঞকন্ত। নিজের জীবন 
নত মনে করিতে লা্গিলেন। 87598 


ৰ 


রা খেলা বছিতে লা রর 35: 






০//5/ $ টি তর নি 
এ হের মধোও রাজুর কামরান ঝাঁনান একদিন রাতে বড় হয দেখিলেন, শরর্পনে তিনি 
বড় বিচলিত ছইলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহার পিতা সা জামান মৃত্াশধ্যা় পতিত, তিনি অশ্রু 
ূ্ণলোচনে বলিতেছেন, 'যে পুত্রকে আমি গরম আদরে ও বে পরিবর্ধিত করিলাম, মেই পু্ই আমার মৃত 
বি কারণ।' রাজপুত্র নি্রাভঙ্গে কাদিতে লাগিলেন, চক্ষু ছুটি জবাফুধের দত লাল হইয়া উঠিল। তাহার 


[হাগ-মিলনে দীর্ঘনিশ্বাসে রাজকণ্ঠার ঘুম ভাঙ্গিয। গেল। রাজকন্তা উঠিয়া দেখিলেন, তীঁহার স্বামী রোদন করিতেছেন, 
ছুঃ্বপ_ অকশ্রুধারায় বক্ষ ভাগিয়া! বাইতেছে। রাজকন্তা গুগদ্ধি রেশমী রুমালে রাজপুজের চক্ষু মুছাইয়! বলিলেন, *ত্রিয- 





সা ন্র তম কি ছুঃথে রোদন করিতেছে, বল, তোমার কাতরতা দেখিয়া বে আমার বুক ফাটি! গেল, তোমার 


অশ্রু আমার নিকট কঠোর আঘাত অপেক্ষাও কঠিন।” রাজপুত্র রাজকন্াকে স্বপ্নের বিবরণ বলিলেন ; 
* প্হায়-_হার, আমি এখন এখানে কত সুখভোগ কন্ধিতেছি, আর আমার বাবা হয় ত এতক্ষণ গ্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন।* রাজপুত্র তাহার স্ত্ীয়্ সহিত পরামর্শ করিয়া রাঁজার নিকট স্থদেশযাত্রার প্রার্থনা জানাইলেন, 
কন্তা তাহার পিভাকে বলিলেন, প্পতি যেখানে, সতী সেখানে, আমাকেও আমার স্বামীর সহিত যাইবার 
আদেশ দান করুন।” রাজাকে অগত্যা অন্ুমতি দান করিতে হইল) রাজা কেবল বলিলেন, “কিন্ত 
আমার অন্থরোধ, এক বৎসর পরে আবার ফিরিয়া আসিও, তোমার অদর্শনে আমর! মনে বড় কষ্ট পাইব। 
বৎসরকাল পরে এ কষ্ট নিবারণ করিও।» রাজকন্তা সম্মত হইলেন।* 
তখন চীনরাজ তাহার কন্ঠাজামাতাকে বিদায়-দানের আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। অবশেষে যাত্রার 
দিন আসিল। রাজরাণী অস্রধারায় কন্তাজামাতাকে বিদায় দান করিবেন। 
একমাসকাল পধপর্ধ্যটনের পর কামারাল জামান ও রাঙ্জকন্া বেদৌরা লোকজন সঙ্গে লইয়া একটি 
নুপ্রশস্ত প্রান্তরে আলিয়া! উপস্থিত হইলেন; প্রবল রৌদ্র দেখিস্না তাহারা! সেখানে শিবির সংস্থাপন করিলেন। 
কিরূপে শিবির সজ্জিত হুইল, তাহা৷ দেখিয়া! রাজপুল্র হ্বশিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া! দেখিলেন, রাঁজকন্ত! 
পথ শ্রাস্তিতে নিদ্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। বেদৌর! সুন্দরী একথানি সুক্ম রেশমী বস্ত্ে দেহাৃত করিয়া নিদ্রা 
মিদ্রাম৷ যাইতেছিলেন। তাহার পীবর বক্ষোদেশের আবরণবস্্র বাযুসঞ্চালনে ঈষৎ অনাবৃত ) কমলকোরকতুল্য 
বন্দীর দীবর লোভনীয় ও রমধীয় বক্ষোদেশের সৌনাধ্য তাহাকে আকৃষ্ট করিল। নিদ্রালস! তরুণী পরীর নে সন্মোহনভ 
লোহিএস দেখিয়া তিনি আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। বীরে ধীরে পরীর পার্থ উপবিষ্ট হইয়া তিনি লূন্ধ 
! দৃষ্টিতে রাজকন্তাকে দেখিতে লাগিলেন । কটিদেশের স্বর্ণরচিত বন্ধনীটি তিনি ধীরে ধীরে স্পর্শ করিলেন। মহসা 
বঁ€ : দেখিলেন, কোমরবন্ধনীতে ফি একটা সংলগ্ন রহিয়াছে। রাজপুত্র ব্যগ্রভাবে তাহা খুলিলেন, দেখিলেন, 
একথও পদক, তাহাতে কতকগুলি কি কথা লেখা রহিয়াছে, রাজপুত্র বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাহ! পাঠ 
করিতে পারিলেন না। তিনি মলে মনে ভাবিলেন, রাঁজকন্তা যখন ইহ! সবক্বে সঙ্গে রাঁধিয়াছেন, তখন এ পদক 
নিশ্চয়ই মূল্যবান্‌। প্রন্কৃতপক্ষে এই কবচখানি মন্তরসিদ্ধ, ঘত দিন রান্দকন্তার নিকটে থাকিবে, তত দিন 
পরমন্থথে দিন 'অতিবাছিত হইবে, এই জন্ত চীনরাজমহিষী ইহ! পরমযন্্ে কন্তাকে রাখিতে দিয়াছিলেন। 
কবচথানিকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবার জন্ত শিবিরের বাহিরে লইয়া! ব্দাসিয়! রাজপুত্র বিশেষ মনোযোগ - 
দিয়া কবচখানি দেখিতে লাগিলেন, এমন সময় হঠাৎ একটা পক্ষী কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া, 
রাজপুত্রের হাত হইতে কবচখানি ছে মারিয়া! লইয়। গেল। রানধপুত্র পক্জীর পশ্চাতে ছুঁটিলেন, পক্ষী 
অনেক দূর উড়িয়া গরেল। তাহার পর এফটি বৃক্ষশাখান্ধ বলিয়া বিআ্ীম সি লাজ রাডার: ওঠে 
রাজপুত্র সেই কবচ দেখিতে পাইলেন। 








০৯ 
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জেন গে 


রাঁজপু্রকে অদুরে দেখিয়া সেই রি রোগ ৬ করিলেন। 
বছদুরে গিয়া পঞ্ষী কবচখানি গ্রাদ করিল, তাহার পর ক্রতবেঞ্জে একদিকে খাবিত ছুইল, রে প্রাণপণে 
তাহার দিকে লক্ষা রাখিয়া ছুটিতে লাঙগিলেন। 

এইফগে রাজপুঞ্র ক্রমে রাজকণ্াঁ বেদৌরার নিকট হইতে অধিক দুরে গি পড়িতে লাগিলেন, রাত্রি 
আসিল। রাত্রিকাণে পক্ষী এক উচ্চ বৃক্ষপিরে আশ্রয় লইল। 

রাজপু অনর্থক এত কষ্ট স্বীকার করিয়া বড়ই বিরক্ত হইলেন। তিনি জ্রুতবেগে নেক পাহাড়পর্বত অতি- * া 
ক্রম করিয়া আসিয়াছিলেন, কয়দিনে তাহা লঙ্ঘন করিয়া! যাইবেন। তাহাই ভাবিতে লাগিলেন, রাজকন্তাকে যে _ পথ-্রা 
কতদূরে ফেলিয়া আসিয়াছেন, পথ মনে নাই, কিরূপে আবার সেই স্থানে প্রত্যাবর্তন করিবেন, ভাবিয়া! তাহার দু 4১ 
বড় ছৃশ্চিন্ত। হইল। পথশ্রমে দেহ অবদল্ন, সঙ্গুথে অন্ধকার রাত্রি, কেমন করিয়াই বা! তিনি শুন্তহস্তে গৃহে ফিরি- ্ 
বেন, রাজকন্তা। সাহার মহামূলয কবচ হারাইয়াই বা কি ভাবিতেছেন, এ দকল কথ ভাবিয়া, আরও অরসন্ন 
হইয়! পড়িলেন। বলধা কন নিন সিসি হইয়া রাজপুত্র সেই বৃক্ষমূলে নিপ্রিত হইলেন। 

পরদিন প্রভাতে নিদ্রাতঙ্গ 
হইলে রাজপুজ দেখিলেন, পক্ষী 
বুক্ষত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, 
তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসরূপ 
করিলেন, এইরূপে দিবারান্রি 
পক্ষীর অনুসরণে বাজপুত্রের দশ 
দিন কাটিয়! গেল। একাদশ 
দিবসে পক্ষী একটি সুবৃহৎ নগরে 
উড়িয়া আসিল, রাজপুজও তাহার 
অনুসরণে সেই নগরে প্রবেশ 
করিলেন, ভাহার পর পঞ্গী কোন্‌ 
দিকে গেল, ক্বাজপুত্র তাহ 
দেখিতে পাইলেন না। | “8 

নিরাশহৃদয়ে রাজপুত্র নগর- 1 রে | না 
প্রান্তে সমুদ্রতীরে আসিলেন এবং 4:10 ৯105 1177 ছার! 
ঘুরিতে খুরিতে - এক বাগানে ৃ 
প্রবেশ করিলেন বাঁগানের মালী 
একটি বৃদ্ধ, রাঁজপুত্রকে দেখিতে রর 
পাইবাাত্র সে ক্রতবেখে বাগানের দ্বারদেশে আদি হার বন্ধ করিয়া দিল) রাজপুত মানীর এ 
ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিরেন। মা'লী বলিল, “এ পৌত্তণিকের দেশ, দেখিতেছি, আপনি মুদলমান । 
এখানে আমিই একমাত্র মুদলমাঁন। পৌন্তফিকগপ আপনাকে যদি দেখিতে পায়, ত্ববে অবিলাম্ে তাহারা 
আপনার প্রাপবধ করিবে ) আপনাকে যে তাহার এতক্ষণ দেখিতে পার নাই, ইহাই আশ্চর্যের কথা। 
আল্প। যে আপনাকে এখানে আমির! ফেলিয়াছেন, ইহ! আপনার বিশেষ গভাদৃষ্টের কথ! ।” 


শি 





রি 
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রাজপুজ্রের 
ছয্বেশে 
প্রেষময়ী 
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মানী রাছপুজকে বাগান হইতে তাহার বাঁড়ীতে লইয়া গেল। তাহাকে তাহার অবস্থা অহসারে 
ভহীর্যয জরব্য প্রদান করিল, দে দেশে আগমনের কারণ নিজ্ঞানা করিল। 

মালীকে সকল কথা বলিয়া রাজপুত্র শ্বদেশে ফিরিবার পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মালী বলিল, 
সেখান হইতে এক বংসরের পথ অতিক্রম করিলে তবে মুসলমানের রাজ্য পাওয়া ষাইবে। পদত্রজে অপেক্ষা 
সমুত্রপথে সহজে তাহার পিত্রাজ্যে তিনি উপস্থিত হইতে পাবেন। প্রথমে কোন জাহাে চড়িয়। তীহাকে 
এবনীত্বীপে যাইতে হুইবে 1 সেখান হইতে কোন জাহাজে তাহাকে পিতৃয্াজ্যে প্রত্যাবর্তনের সুবিধা 
করিতে হইবে। মালী আরও বলিল) “যদি আপনি আর কয়েকদিন পূর্বে এখানে উপস্থিত হইতেন, 
তাহা হইলে এই বৎসরে আপনি যাইতে পারিতেন ) কিন্ত এক বৎসর এখান হইতে আর কোন জাহাজ 


যাইবে না, আপনি আমার গৃহে বদি এক বৎসর অপেক্ষা করেন, তাহা৷ হইলে আগামী বদর জাহাজে 


যাইতে পারিবেন” রীজপুজ্র মীলীর উপদেশ সঙ্গত মনে করিয়া, তাঁহার গৃহেই বান করিতে লাগিলেন, 
দিবদে বাগানে কাজ করেন, রাঁজিকালে মালীর জীর্ণ কুটারে শয়ন করিয়া, রাজকন্তার কথ। চিন্তা করিতে 
করিতে অশ্রুধীরায় তীহীর বক্ষ'স্থল ভাসিম। যায়। 
এখন রান্সকন্তার কথ বলিব। বাঁঞ্জকন্তা। শিবিরে শয়ন করিয়াছিলেন, রাজপুক্র যে নী সন্ধানে নানা স্থানে 
ছুটিয়াছেন, তাহা, তিনি জানিতেও পারিলেন না.) সুতরাং নিদ্রাভঙ্গে তিনি তাহার স্বামীকে না দেখিয়। অত্যন্ত 
বিশ্মিত হইলেন, স্তাহার দানীগণকে রাজপুজ্রের কথ। জিজ্ঞানা করিলেন ; কিন্ত কেহ তাহার কথার উত্তর 
দিতে পারিল নাঁ। সহসা কটিবন্ধনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়! দেখিলেন, রক্ষাকবচখানিও নাই! বাজকন্ঠ। 
ভাবিলেন, রাঁজপুজ কবচ-পরীক্ষার অন্ত শিবিরের বাহিরে গিয়াছেন। শী্রই তাহ! লইয়া ফিরিয়া! আসিবেন। 
ক্রমে রাত্রি আদিল, রাজপুত্র ফিরিঙেন না, ভয় ও বিশ্বয় উত্তক্নোস্তর বাঁড়িতে লাগিল। রাজকন্তা অধীরভাবে 
স্বামীর প্রতীক্ষ। করিতে লাগিলেন। রাত্রি বত অধিক হইল, ততই তিনি অধিক কাঁতিরভাবে বিলাপ করিতে 
লাগিলেন। অবশেষে তিনি এক সম্বল্ স্থির করিলেন। 
বাজপুজ কামারাল জামান শিবির ত্যাগ করিয়াছেন, শিবিরস্থ কোন লোক এ কথ! জানিত না। 
রাজবস্তা মনে করিলেন, নকলে যদি জানিতে পারে, তিনি একাকিনী বহিয়াছেন, তাহা হইলে তাহার 


ভৃতাগণই হয় ত তাহার প্রতি ফোন প্রকার অন্তায় আচরণ করিতে পারে ; এই আশঙ্কায় তিনি ভাছার 


এ 


স্বামীর পরিচ্ছদ পরিধান কিয়! পুরুষ দাঁজিলেন। ছস্সবেশে. তাহাকে দেখিতে ঠিক তাহার স্থামীর মতই 
হইল । পরদিন প্রভাতে তাহার ভূত্যবর্গকে শিবির তুলিয়। যাত্রার আরোজন করিতে বলিবেন। সকলে 
তাহার আদেশপালন করিল । 

স্থলপথে ও জলপথে কয়েকমান পর্যটন করিয়া পুরুষবেশী বেদীর এবনীস্বীপে উপনীত হইলেন; এই 
দ্বীপের রাজার লাম আরমানদ। ভ্বাহাজ সমুদ্বতীরে উপস্থিত হুইবামাত্র ধাজকন্তার তৃত্যবর্গ চতুদ্দিকে 
ঘোষণ। করিল, এই জাহাজে রাজপুত্র কামারনাল জামান এবনীদীপে আসিঙ্লাছেন। এ' সংবাদ যথাসময়ে 
ব্বাজ-প্রাসাদেও প্রচারিত হইল। 

রাঁজ। আরমানস অমাত্যবৃন্দে পরিবেষ্টিত হুইয়! পমুদ্্তীর়ে উপস্থিত হইলেন ; দেখিলেন, হুন্মরকাস্তি 
নবীন রাজপুত্র জাহাজ হইতে তীরে নামিতেছেন ! খালেদানের বাজপুজ ভাবিয়া! 'রাজ। সাহার বিশেষ 


_ অভার্থনা করিলেন, এবং প্রাসাদে লইয়া! চলিলেন। তিন দিন ধরিয়া রাজ। 'আরমানস মহাসমারোহে 


১০ 


অভিথিনৎকার করিলেন। 


[২৬৮] 


করদেদিবি তি কিক 


তিন দিন পরে ছগ্মবেশিনী রাজকন্তা স্বদেশ-গমনের সংকল্প রাঁজার নিকট প্রকাশ করিলে, রাজা তাহাকে 
বলিলেন, “রাজপুত্র, আমার অনেক বয়স হইয়াছে, আর অধিক দিন আমার জীবনের আশ] নাই, আমি 
পুত্রলাছে বঞ্চিত হইয়াছি ) কিন্তু বিধাতা আমাকে একটি ন্বপবতী গুপবতী কণ্া। দান করিকাছেন, কন্সাটি 
বযস্থা, তুমি ক্ষতি বোগ্যপান্র, আমার ইচ্ছা, তৌমার হন্তে আমার কন্তাটিকে সম্প্রদান করিনা আমার 
। উত্তরাধিকারে নিযুক্ত করি। এবনীত্বীপ আগার অবর্তমানে তুমিই শাসন করিবে। পুত্র, আমার এ প্রার্থনা 
তুমি অগ্রাহথ করিতে পারিবে লা ।” | ্ 

রাজকন্ঠা স্বর স্ত্রীলোক হইয়। আর একটি স্ত্রীল্পোককে কি করিকা। বিবাহ করিবেন, এই চিন্তায় ব্যাকুল 


হইয়া উঠলেন; কিন্তু সত্য করথা খুলিয়া বলিবার উপায় নাই। এ গ্রন্তাবে সক্বত হইলে এই বিদেশে তকুদী-বিবাহ 


তাহার বিরুদ্ধে ক্র-ষ্টি হইতে পারে, তাহা! কোনক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে, বিশেষতঃ তিনি তাহার স্বামীর রাজ্যে 
উপস্থিত হুইলেই বে স্বাদীর দাক্ষাৎ পাইবেন, তাহারও নিশ্চয়তা নাই) সুতরাং অনেক চিন্তার গর বেদৌরা 
রাজা! আরমানসের গ্রস্তাবেই সম্মতি প্রকাশ করিলেন । 

তখন এক রাজকন্তার সহিত অন্য 'বাজকন্তার বিবাহের আয়োজন মহামমারোছে চলিতে লাগিল। 
রাজকন্তা বেদৌরা তাহার অনুগত দাসীগণকে প্রকৃত অবস্থা জানাই তাহাদিগকে কাহারও নিকট কোন 
কথা শ্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন, সুতরাং তিনি যে রাজপুজ্র কামারাল জামান লহেন, ফোন প্রকারে 
তাহা প্রকাশিত হইবার ভয় থাকিল না। 


মহাসমারোছে বিবাহ হুইল। নগরমধ্যে উৎদব চলিতে লাগিল। আলোক-মালায় রাজপুরী সমুজ্জবল ছল্পবেশিনী 


হইল। রাজপুত্রবেশী বেদৌরা এবনীরাজকন্তা হায়াতাল নিকুসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। উৎসব 
শেষ হইলে উভধে পরস্পরের কাছে বসিয়া! প্রেমানাপ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ আলাপের পর বেদৌরা 
উপাদনা আরম্ভ করিলেন, তাহাতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ায় এবনী-রাজকন্ত্যা হাগগাতাণ নিকুস হুদ্দরী 
নিত্রিত হইয়া পড়িলেন। উপাসনা-শেষে বেদৌরা হায়াতাল নিকুসের পার্খ্দেশে শরন করিয়া তাহার শোচনীয় 
অবস্থার কথ! চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার ম্বামীর বিরহে নয়নে অশ্রু বরিতে লাগিল। প্রভাতে 
হায়াতাল নিকুসের নিদ্রাডঙ্গের পূর্বেই তিনি গাত্রোথান কিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন, এবং অমাতা- 
গণের সহিত রাজকর্ঘ্দ সম্পর করিতে লাগিলেন । এই ভাবে প্রতিদিন অতিবাহিত হুইতে লাগিল । 

একদিন বৃদ্ধ রাজা আরমানন কাহার কন্তাকে দেখিতে আসিলেন ) দেখিলেন, অবনতমূখী কন্ঠ 
অবিরলধায়ে অশ্রবর্ধণ করিতেছেন। আরমানস কন্তার দুঃখে ব্যথিত হইয়। তাহার মন:কষ্টের কারণ 
জানিতে চাহিলেন | রাজকন্তা কোন উত্তর করিলেন না বটে ? কিন্তু রাজ! বুঝিতে পারিলেন, জামাত! তাহার 
কন্তার প্রতি আস্তরিক অনুরাগ প্রকাশ ন| করাতেই তাহার কন্তা এরূপ কাতর হইয়াছেন। রাজ! 
বলিলেন, “মা, তোমার স্বামী পরম রূপবান্‌, গুণবান্‌, তিনি তোণার প্রতি য় করিবেন ন1? অনেক দিন 
তিনি সপিতামাতাকে না৷ দেখিয়া বোঁধ হয় দুঃখিত আছেন, যাহা হউক, তাহার মনের বেদল! লাঘব 
হইলেই তিনি তোমাকে আদর করিবেন, তোমার প্রতি বথোচিত অনুরাগ প্রকাশ করিবেন, তুদি অধীর! 
" ,হুইও না।” . 

কোনই ফল হইল না বেদৌর! স্ত্রীর প্রতি পুর্বে যেক্পপ ব্যবহার করিতেছিলেন, প্রতিদিন সেইক্কপই 
কন্ধিতে লাগিলেন, ছুই একটি কথামান্র বলিতেন, এমন কি, তাহাকে ব্ স্পর্শ করিতে দিতেন না ; ইহাতে 
রাজকন্তা হায়াতাল নিকুদের অঙ্গ জলিয়৷ যাইত। 


ৃ [২৬৯] 
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শস্ঠ্েন্ . রি ৰ 0. 
পুর ক বং বাদী, অথচ: রাজকরা। কোনও দির নারীজন-ক্ামা) উল 











খাছ, এখম নিপু ছদিমনীয় প্রভাব কি: এই তরুণ বাজপুত্রকে শর্শ করিতেই পারে মা? 

“ একদিন রাত্রিকালে রাজকন্তার সহিত ছুই চাক্রিটি কথ! বলিয়া বেদৌর! উপাসনা করিতে উঠিবেদ, উপা- 
সনাস্তে তিমি অন্যান্য দিলের ন্যায় শয়ন করিতে ঘাইবেন, এমন সময় রাজবন্তা। হায়াতাল নিকুস-তাহায হাত 
ধরিয়! ভাঁহাকে নিকটে বলাইলেন। তাহার পর জঙ্রপুর্ণনয়নে বলিতে লাগিলেন, “প্রতিরাতে ভূমি আমার 
বঙ্গে এইক্বপ র্যবহার কর, ইহাই কি ্ত্রীর প্রতি স্বামী যোগ্য ব্যবহার? বল, আমি কি জন্ত তোমার 
বিরাভাজন হইলাম ? তোমার ন্যায় বূপবান্‌ ুণবান্‌ স্বামী লাভ করিয়াও আমি সুখী হইতে পারিলাম 
না। অন্য রমণী হইলে এতদিন তোমার এই উপেক্ষার উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিত | তোমার এই প্রকার 
অরদিক-_আপ্রেমিকের ন্যায় ব্যবহারের কথ! আমার পিতার কর্ণেও প্রবেশ করিয়াছে, তিনি আজ পর্য্যন্ত 
তোমাকে কোন কথ! বলেন নাই ; কিন্ত অতঃপর তোমার এরূপ ব্যবহার দেখিলে তিনি তোমাকে শাস্তি দান 
করিবেন। যে তোমাকে তাবাদে--যে তোনার অধীনা_-ধে তোমাকে প্রেমদান করিবার জন্য ব্যাকুল, তাহাকে 
এ ভাবে কষ্ট দিয়া-_ত্যহার সহিত এবপ হৃদয়হীনের মত বাবহার করিয়া তোমার গৌরব বাড়িবে কি 1” 

বেদৌর! কি উত্তর দিবেন, প্রথমে তাহা ভাবিয়াই পাইলেন না । তিনি ঝুঝিলেন, তিনি প্রকৃত পরিচয় 
না দিলে আর. এই অভিমানিনী, কামার্ত রাক্সকন্তাকে নিরন্ত পারিবেন না। তিনি প্রস্কত পরিচয় 
দিলে কি ফল হইবে, তাহাও তিনি স্থির করিতে অপমর্থ হইলেন। অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন, 
রাজপুত্র কামন্কাল জামান জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই এ দ্বীপে পদার্পণ করিবেন, তাহার স্বদেশধাত্রার ইহাই 
পথ) অতএব প্রকৃত কথা বলিয়া আপাততঃ ইহাকে শান্ত করির! রাখি, পরে রাজপুত্র ফিরিবে তাহার 
সহিত পরামর্শ করিয়! যাহা হয় করা যাইবে। 

নুতরাং বেদৌরু! রাজকন্তার নিকটে বগিয়া অবনতবদনে বলিলেন, পহুন্দরি, আমি আজ তোমাকে এক'ট 
গুপ্তকথা বলিব ) কিন্ত তুমি অধ্ে প্রতিজ্ঞা কর, এ কথা গোপন রাখিবে ?” রাজকন্ত! সম্মত হইলে, বেদৌর! 
তৎক্ষণাৎ বক্ষের বস্ত্র অপসারিত করিয়া স্ুপক্ধ দাড়িস্ববৎ অতি সুগঠিত কুচযুগ্গ অনাবৃত অবস্থায় তাহার সঙ্মুথে 
প্রকাশ. করিলেন; কহিলেন, “তোমার ন্যায় এক জন রাজকন্া তোমাকে প্রবঞ্ধিত করিয়া! যে অপরাধ করিয়াছে, 
তাছ। তুমি হজ ত ক্ষমা নাও করিতে পার, কিন্তু আমার সমস্ত কাহিনী গুনিলে তুমি আমাকে ক্ষম! না 
করিয়া থাকিতে পারিবে না” বেদৌর! রাজকন্তার নিকট আত্মকাহিনী সবিস্তারে খ্বিবৃত করিলেন, এবং 
রাজপুত্র কামারাল জামান সেই স্বীপে উপস্থিত হইলেই তাহার! ছুই লপত্বী তাহার সহিত মিলিত হইবেন, এ 
আশ্বীসণ্ত প্রদান করিলেন। বেদৌরার সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব 'ও পুরুযৌচিত রাব্যপরিচালনশক্তির কথা 
আলোচন করিয়া, বাজকন্তা মুগ্ঠ হইলেন, বলিলেন, "ভগিনি, আমার মনের সকল ব্যথা আজ দুর হইল, 
আন্ম হইতে আমি তোমার সখী হইলাম, আমর! তৃষিতচাতকের স্তায় প্রাণনাথের প্রতীক্ষা করিয়া থাঁকি, 
[তিনি একদিন আসিয়া! নিশ্চয়ই আমাদের কষ্ট দুর করিষেন।” 

যখন এবনীহীপে এই সকল কা চলিতেছিল,-রাঁদপূত্র কামারাল জামান তখনও নেই পৌন্তলিকের 
দেশে মালীর সহায়তার নিযুক্ত ছিলেন। 


টস এ. 





পোক্ত গনি পালিত 


[ও চিরিহাতি ও রী রলি বাগানে-নিজেখ 
অবস্থার কথা! ডিন করিতেছেন, এন সমর. ফেমিলেদ, একটি চু্গগাধায টি পক্ষী সা স্সারন্ত করিয়াছে 
কামাল জামান বিবর্তিত, দেখিকে লাসিলন, কিরৎকাল যুদ্ধের. পর. পক্ষিত্মের 
! একাট নিহ হা ৃলাখা হইতে ুগডিত হই, অপরটি সপক্ষে আফাগপথে উফ গেল 

ডা 


্ 
পক্ষি-যুদ্ধে 


কিক্কার্ন পরে কোথা! হইতে বৃহদাকা আর দুইটি সেই জাতীয় পক্ষী নেই মৃত পঙ্জীটির 
* বষিয়া/- কাতনন্বরে আর্তনাদ : করিতে লাগিল । -.অবশেষে তাহারা, একটি গহ্বর খনন করিয়া সৌভাগ্যো:]। 
. ছুটে ধরিয়া ভাহার মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিল।. তাহার পর পুনর্বার উড়িয়া গিয়া বিজনী পক্ষীটির $ ঁ পরত 
জানা ধরিয়া সেখান লইয়া আসিল এবং জঘাগত চতুর মাতে তাহার পরপর করিল। তাহার পর: ্ 
) জহর গাকাপঃ বরণ কয় নানী টট লইঃ উ় গে :4: রী 
.. ক্াজপুজ অতি বিশ্রযাকুল দুটিতে এই দৃণ্ত দেখিতে লাগিলেন | পক্ষী উড়িয়া দে দেখি জিদলই 
ৃক্ষমূলে আলিলেন, দেখিলেন, একটি বকতাক্ত পদার্থ দুরে নিপতিত রহিয়াছে । রাজপুত্র বুঝিলেন, ই 
নিহত পক্গীটির পাকাশরস্থ পদার্থ, জিনিসটি হাতে তুলিয়া লইয়া দি বিতে দি দেখেন; আশ্চর্য্য ! 
রাজকন্তা বোদৌরার দেই মন্তরসিক্ধ কবচ ! 
রাঁজপু্র মহ! 'আগ্রহভরে কবচখানি লই নিজের উদ্ধীষে বাঁধিলেল, পির গর তীহার কথঞ্চিং 
শাস্তিলাভ হইল, তিনি রাত্রে নিশ্চিন্তমনে নিদ্িত হইবেন, পদক প্রাপ্ত হইয়। তিনি বুঝিয়াছিলেন, অতঃপর ন্‌ 
আর তাহাকে কষ্টভোগ করিতে হুইবে না। ? 
পরদিন প্রভাতে উঠিয়া রাজপুত্র একটি গুণ গাছ কাটিতে চলিবেন। এই গাছটি নির্মূল করিবার জনয 
মালী তীহাকে অনুরোধ করিয়া গিয়াছিল। গাছের মূলে কুঠার প্রবেশ করিতেই ঠন্‌ করিয়া শব্ধ হইল 
বাজপুজ বিশেষ উৎসাহের সহিত সেই স্থানটি খুঁড়ির। ফেলিলেন, দেখিলেন, একখানি স্থবৃহৎ পিতলের চাদর, 
সেখানি তুলিলেই সোপানশ্রেণী দেখিতে পাওয়া গেল। রাজপুত্র সেই সোপানপথে গুহামধো অবতরণ 
করিয়া দেখিলেন, এই খায় স্বর্ণবেগু দ্বারা পরিপূর্ণ পঞ্চাশটি পিত্বল-নির্টিতি কলস রক্ষিত। তিনি এই 
সম্পদরাশি স্দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন । তাহার পর গুহামুখ বন্ধ করিয়া তিনি গুহামধ্যে 
বৃক্ষটিকে খণ্ড খণ্ড করিলেন। সম্পদ-রাশি 
যথাসময়ে বাগানের মালী প্রত্যাগমন করিল, সে রাজপুত্রকে জানাইল, এবনীছীপগামী জাহাজ সমুন্ততীরে ৃঁ 
উপস্থিত হইয়াছে, ছুই এক দিনের মধোই জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিয়া সেই দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিবে । , 
রাজপুত্র এই সংবাদে অধিকতর মন্ষ্ট হইলেন, তিন: দিনমধ্যে রাজপুজ্র এবনীদ্বীপে যাত্রার জন্ত প্রস্তুত 
হইলেন। তাহার পর তিনি মালীকে সেই ্্ণূর্ণ কলদ পঞ্চাশটি দেখাইয়া! বলিলেন, "তুমি আমার 
বড় উপকার করিয়া, আর কি দিয়া তোমার নিকট কৃতজ্ঞত! প্রকাশ করিব? আমি এই কলসগুলি 
গাছ কাটিতে কাঁটিতে আবিষ্কার করিয়াছি, তুমি এপ্তলি গ্রহ কর।* মালী বলিল, “বৎস, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, 
অনেক দিন বাচিব, লে আশা লাই, তোমাকে আমি পুঞ্রবৎ এই এক বৎসর পালন করিয়াছি, তুমি এখন স্বদেশ 
যাইতেছ, এগুলি লইয়া বাও। আল্লা তোমার স্থাদেশগমন-শময়ে 2৮557 উহাতে 
. আমার আবন্তক নাই।” . 
ৃ মিজি ধনও গ্রহণ না ক, ভাবা হইলে আমি কিছুই লই 
* তীহার আগ্রহাতিশয্যে বাধ্য হই! মাঁলী পচিশটি কলস গ্রহণ করিল, অবশিষ্ট পচিশটি কলস রাজপুত্র 





[২৭১] 


পপ পিপিপি পাশা 


///%%% গেছে রা 


হসতফ্িত 
[দে আবার 
দমে বাধা 


বন্গ 
রঃ 


বহিণীর 
ত সন্ধান 


রব 





প্রহণ কলের |:. সানী সলিল) “ফলসপ্লিতে ক্ষি আছে, তাহা যদি জাহাজের দে বানি পারে, ডাহা 


৮ ৯৪ 


হাইড ই পন্ত্ধ হইবার প্রচুর সপ্তাবনা আছে। এবনীঘীপে জলপাই নাই, এই ফল ধায় বাগানে 


বে কআআছে।- ভুমি কলসের মধ্যে প্রথমে সবর্ণনর্ণ রাখিয়া তাহায় উপর জলপাই ভরিক্া কণস পূর্ণ কর, , 


পাটিশ কী বর্ণ প্াশটি করলীতে রাখিলেই ঠিক হইবে ।”-_রাজপু্র কাঁমারাল জামান্‌ ই প্রস্তাবে “ 


সন্মত হলেন। 

7 ধরাকাবে হাজগ্ত এই লকরগ ফলস জাহাজে পাঠাইয়৷ দিলেন, তিনি বাগান ত্যাগ করিবেন, এমন সমর 
সাধীয় মৃত্যু হইল। লোকটি ফয়েকদিন হইতে রোগে ভুগিতেছিল, তাহার বয়সও হইন্বাছিল। রাজপুত 
তাহার মৃতদেছের লাগতি না করিয়া জাহাজে গমন কর! সঙ্গত বিবেচনা! করিলেন না। তাহার মৃতদেহ 
বাগানের মধ্যে সমাহিত করিতে কিছু বিলম্ব হইয়া! গেল) কাঁধ্য সমাধ! করিয়া সমুক্রতীরে উপস্থিত হই 
নিলেন, জাহাজ তাহার জগ্ত বহক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দিগ্লাছে। রাজপুত্র হতবুদ্ধি হইয়া! একাকী 
সমুত্রতীরে ফাড়াইয়। রহিলেন, জাহান্ধে তাহার দর্বন্থ উঠিষ্বাছিল ! 

এই নুত্তন বিপৎপাতে কামাবাল জামান অত্যন্ত কাতর ও চিস্তিত হইলেন। আবার এক বৎসর পরে 
জাহাজ আসিবে, এই বিধশ্মিপরিপূর্ণ দেশে-তিনি এক বৎনরকাল কোথার বাঁদ করিবেন, তাহার একমাত্র 
হিটষী মালীও কালকবলে নিপতিত ! অনেক চিস্তার পর রাজপুত্র পুনর্ব্বার সেই বাগানে ফিরিয়া আর 
এক বৎসর অপেক্ষা করিবার সঙ্বল্প করিলেন ; মালীকে তিনি যে পচিশ কলস স্বর্ণর্ণ প্রদান করিয়াছিলেন, 
তাহা! তখনও দেই বাগানে ছিল, যাহাতে তাহা! হইতে তাহাকে বঞ্চিত হইতে না হয়, স্জেন্ত বাগানে 
আমির! সেগুলি অতি গোপনীয় স্থানে লুকাইয়! রাখিলেন, তাহার পর "পুর্বববৎ বিরহ-বেদন। সঙ্গী করিয়া 
দিনপাত করিতে লাগিলেন। 

এ দিকে যে জাহাজে রাজপুত্র তাহার স্ুবর্ণপূর্ণ “কলসগুলি তুলিয়। দিয়্াছিলেন, তাহা লুবাতাসে 
নিরধিবঙ্গে এবনীত্বীপের বন্দরে আসিয়া লঙ্গর করিল। রাজকন্তা প্রাসাদশিরে বলিয়া প্রত্যেক জাহাজ 
প্রতিদিন লক্ষ্য করিতেন, এই জাহাজথানি বদ্দরে উপস্থিত হইলে তিনি জাহাজের পরিচয় লইবার জন্য 
রাজকর্শচান্ী প্রেরণ করিলেন । কর্মচারী ছদ্মবেশিনী রাজকন্তা বেদৌরার নিকট উপস্থিত হইয়। বলিল, 
এ জাহাজ পৌত্তলিকের দ্বীপ হইতে আদিয়াছে, প্রতি বসরই এমন সময় আসে । 

পৌত্লিকের স্বীপ হইতে জাহাজ আসিয়াছে গুনিয়। বেদৌরা। জাহাজের ভ্রব্যসামগ্রী স্বপন পরীক্ষা! করিবার 
অতিপ্রায়ে জাহাজের উপর আসিষেন। জাহাজের কাণ্ডেনকে জাহাজ ও জাহাদের দ্রব্জাত সম্বন্ধে নানা 
কথা অিজ্ঞাসা করিলেন, কোন ধনাঢা ব্যক্তি এই জাহাজে সেই দ্বীপ হইতে আসিয়াছেন কি লা, তাহারও 
সন্ধান লইলেন। 

বেদৌরা জলপাই বড় ভালবাসিক্েন, তিনি দেখিলেন, জাহাজে অনেক জলপাই আছে, জলপাইগুলি 
উপবুক্ত মূল্যে তিনি কাণ্ডেনের নিকট ক্রপ্ন ক্র্িতে চাহ্িলেন। কাঁথেন বলিলেন, “মহারাজ, এই জলপাই 
পৌন্রপিকগণের স্বীপের এক জন সদাঞ্গরের ৷ সাগর তীহার পণ্যদ্রব্য জাহাজে তুলিয়। দিয়া, জাহাব্ে 
আসিয়া পৌছিতে বিল্ঘ করায় আমর! তীহাকে ন। লইয়াই জাহাজ খুলিয়া আনিতে বাধ্য হইযাছি।” 
বেদৌরা বলিলেন, "স্জেন্ত এই লকফল জলপাই বিক্রয়ে কোন বাধা হইতে পারে না, সাগর আিলে 

সে মু্য লইবে।” বেদৌরা অলপাইন্বের কলসগ্ুলি প্রীসাদে তাহার কক্ষে 'জইয্। যাইনার আদেশ 
আদব ঝরিলেল। 
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রনির উর িবিল লয় জনপাহিপুপ কনগুল কক্ষের এক দিবে ক 
২ লা পা কলের উরে টু 
৮৮ কিছু গু হ্ইয়াছিল। ভিতরের জলপাই ভাল আছে মদে করিয়। একটা ' কর্মী ঢালিয। রা 

ফখিলেন, তার ভিতর হইতে বর্ণ বাহির হইব পড়িল। তিনি ইহাতে অত্যন্ত হইয়া এ 
দানীকে সকল কলন ঢাঁলিতে বলিলেন, লকলঞুলিতেই সমপরিমাণ স্র্ণনর্ণ দেখিতে পাওয়া গেল। আশার চমকে 
কলদের স্ণচ্ণের তিতর বেদৌস্া সেই মন্ত্ি্ধ কবচখানি সংরক্ষিত ছিল, তাঁছাও বাহির হয় নার কা, 


রাজকন্তা বেদৌরা গাহ! হাতে লইয়াই ুচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। সকলে শশব্ত্ত হইয়া তাহার মুহাভঙ্ের 
চেষ্টা করিতে লাগিল, সহস! তিনি এভাবে মৃচ্ছিত হইলেন কেন, তাহ! কেহুই.স্থির করিতে পারিল ন1। & ্ 715. 
অনেক শু্রা্বার পর ছদ্মবেশিনী বেদৌরার মুচ্ছাভঙ্গ হইল। তিনি রাজকন্ত! হাগাতাণ নিকুসের নিকটে 
আদিয় তাহার কবচ দেখাইলেন, কবচের ইতিহাদ পূর্বেই তিনি বনিয়াছিলেন, হায়াঁতাল নিকুসকে বেদৌরা 
বলিলেন, প্যখন কৃব্চ পুনর্ধার আমার হস্তে ফিরি জাপিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই বিপদ কাটিয়া গি্াছে, 
আমর! শীগ্রই রাপুত্রকে দেখিতে পাইব,--“কামারাল জামান! কোথায় তুমি প্রিয়তম, তোমার বিরহে 
আমর! ছুই ভগিনী অধীর হুইয়। দিবানিশি রোদন করিতেছি, ভুমি শীঘ্র আসিয়া আমাদের বিরহবেদনা 
দুর” কর।* রাঞ্জকস্তা হায়াতাল নিকুদ বেদৌরাকে সান্বন! দান করিয়া বলিগেন, প্ভগিনি, আক্ষেপ ত্যাগ 
কর, আমাদের দুঃখের নিশ! শী্ই অবসান হইবে ।* পরদিন প্রভাতে বেদৌর! জাহাজের কাণ্ডেনকে 
তলব দিলেন। কাণ্তেন আদিলে বেদৌরা৷ তাহাকে বলিলেন, “তুমি যে মহাজনকে ফেলিরা আদিয়াছ 
বলিতেছ, সেই মহাজনের বিশেষ পরিচয় যদি অবগত থাক, তাহা জ্ঞাপন কর।” 
কাণ্ডেন বলিলেন, “মহারাজ, আমি দেই সদাগরের বিশেষ পরিয় অবগত নহি, আমি এক জন মালীর 
কাছে গুনিয়াছি, লদাগর সেই মালীর সহিত এক বাগানে কাজ করে, মালীর কথাতেই আমি তাহাকে 
জাহাজে আনিতে সম্মত হই, মালীই. তাহার কথ! আমাকে বলে, আমি স্বচক্ষে সেই সদাগরকে দেখি নাই, 
তাহার জাহাজে পৌছিবার পুর্বে আমি তাহার মাঁল পাইয়াছিলাম ।* 
রান্মকন্তা। বলিলেন, "তুমি আজই জাহাজ খুলিয়। সেই স্বীপাভিমুখে যাত্রা কর। সেই সদাগরকে লইয়া অবিলম্বে প্রেমিক-স্ধানে 
এখানে উপস্থিত হইবে, নেই দদাগর আমার নিকট খনী। যদি তুমি তাহাকে এখানে হাজির করিতে না পার, _ সমক্র-যান্জ 
*. তাহা হইলে তোমার জাহাজ ও জাহাজস্থ ভ্রবাদকল রাজসরকারে বাজেগরাপ্ত করিয়া! লওয়া হইবে। তোমার চা 
প্রাণদণ্ডাঙঞা প্রদত্ত হইবে। তোমার জাহাজে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী আছে, তাহা আমার আদেশে রাজভাগারে 
রক্ষিত হইবে, সেই সাগরকে আমার নিকট উপস্থিত করিয়া! তুমি ভোমার জিনিস বুঝিয়া লইদ্া যাইবে।* 
কাণ্ডেনকে অগত্যা এই আদেশ অনুনারে পৌত্তলিকের দ্বীপে যাত্রা করিতে হুইল। সেট দিনই ভিনি 
জাহাজ খুলিয়া দিলেন, জাহালস্থ পণ্যব্যসমূহ এবনীহীপের রাজভাগুটির জম! রহিল। 
.. এক দিন রাত্রিতে জাহাজ পৌতসিকের হ্ীপের নিকট উপস্থিত হইল কাণ্ডের জাহাজখানি সমুরতীর 
হইতে দুয়ে ্াধিরা একখানি নৌকারোহণে কূলে উঠিলেন, এবং কামারাল জামান যে বাগানে কাজ 
_ করিতেন, সেই বাগানে ছয়জন খাঁলানী লইয়! উপস্থিত হইলেন। 
রাজপুজ তখনও নিপ্রিত হন নাই, নি তে কও সন দার লে: কত রিনে 
প্রিয়তমা মহিত স্ঠাহাত় সাক্ষার্ হইবে, চক্ষু মুদির তিনি এই সকল থা চিন্তা! করিতেছেন, এমন সময় 
বাগানের দরজায় কে করাঘাত করিল।  " 
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৮ /8//0 ঞ ১১ 
1 নানু সবে সর খুলিয়া দিলেন, বিশররের কারপ_তত রাতে কোন ব্যাক্তি ফধনও সেই বাগানে... 
আস্তি না রাগ খা উচিত করিবার ছা খালী চিনি হাক রি হি ফল 5 
তাহার ঈূর তীহাঁকে শৃন্তে বহন করিয়া! নৌকায় লইয়া! চলিঘ। অবশেষে তাঁহাকে জাহাজে উত্তোলন 
হইল। /জাহাজে উঠিয়া স্াজপূত্র কাণ্ডেনকে দেখিতে পাইলেন, স্তাহার প্রতি এই বিচি নব্হারের করণ 1৫ 
জিজ্য করিলেন) কাণ্ডেন বলিলেন, “তুমি এবনীহীপের রাঁজার নিকট খণী আছ, তাহার খ্াণ পরিশোধ এ € 
কর না কেন?”  প্এবনীত্বীপের রাজার নিকট আমি খণী? কি অসম্ভব কথা আপনি বলেন! আমি 
প্রণয়াম্পদ তাহাকে চিনি না, তাহার রাজ্যেও কখন থাই লাই, তাহার সহিত আমার কোনও সব্ন্ধ নাই; 
টি সবিশ্ময়ে রাজপুত্র এই কথা বলিলেন। কাণ্েন বলিলেন, “তুমি সত্যবাদী! যাহা হউক, সত্য-মিথ্যার 
রী বিচার রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া করিও, আমি তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্ত আদেশ পাইয়াছি, 
ঈধ: তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছি। যত দিন দেখানে উপস্থিত ন! হও, তত দিন জাহাজে স্থির হইয়া থাক ।” 
জাহাজ পুনর্ধার নিধিবান্নে এবনীত্বীপে উপস্থিত হইল। কাণ্রেন সেই রাত্রিতেই বেদৌরা'র নিকট তাহার 
আগমনসংবাদ প্রেরণ করিলেন) বেদৌরা যখনই শুনিলেন, মালীকে বীধিয়। আনা হইয়াছে, তখনই তিনি মালীকে 
রাজপ্রাদাদে উপস্থিত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। কামারাল জামান মাণীর পরিচ্ছদেই ছন্সবেশিনী 
বেদৌরার সুখে লীত হইলেন। বেদৌাপ্রিয়তমকে দেখি়াই চিনিতে পারিলেন, রাজপুজের ছরবন্থাদখনেহুন্বরী- 
 ফুলগৌরবিণীর হ্বদয় রিগলিত হইল, নয়নে অস্র সঞ্চিত হইল, দীর্ঘনিস্বাস পড়িতে লাগিল। তিদি অতি কষ্টে আত্ম- 
সংবম করিয়া, এক জন বর্শচারীর প্রতি আদেশ করিলেন, "এই বন্দীকে লইয়৷ তোমার রক্ষপাধীনে রাখিব এবং 
যাহাতে ইছার প্রতি কোনপ্রকার অবস্ধ না হয়। তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।* বেদৌরা কলার সকল কাধ্য 
করিতেন, বৃদ্ধ রাজা তীহার হস্তে সকল তার সমর্পণ করিয়া রাঁজকাধ্য হইতে ব্সবসর গ্রহথ করিয়াছিলেন। 
বেদৌর! অধিলম্থে রাজকন্যার নিকট উপস্থিত হুইয়া, প্রাণীধিকের আগরমনসংবাদ জ্ঞাপন কগিলেন। 
শুনিয়া, এবনীরাজকন্তা। অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন, বেদৌরাকে জিজ্ঞাদা করিলেন,“এখন তাহার সহিত মিশনের 
উপায় কি?” বেদৌরা বলিলেন, “তগিনি। সে কথা কি আর আমি ভাবি নাই? তাহাকে দেখিবামান্র তাহাকে 
আলিঙন-পাঁশে বন্ধ করিবার জন্ত আমার "প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সকল দিক্‌ চিন্তা 
করিয়া আমি তাহা করিতে. পারি নাই। আমার স্বামী এ রাজ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অপরিচিত ব্যক্তি, তাহার 
পরিধানে এখনও মালীর সেই জীর্ণ পরিচ্ছদ রহিয়াছে, আমি এখন হঠাং শ্থামী বলিয়া বা বন্ধু বলিয়া গ্রহণ « 
করিলে, তাহাতে বাজসরধ্যাদার আঘাত লাগিতে পারে 1” 
পরদিন প্রভাতে বেদৌর! এবনীীপের রাজার পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, রাজসভায় উপস্থিত হইলেন 
রজময়ীর প্র কামারাল জামানকে স্গান করাইয়া, আমীরের পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া, তাহাকে দরবারে আনিতে 
চরণতলে স্সীদেশ করিলেন | কামারাঁল জামানের রূপ ও পরিচ্ছদ দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। 
প্র. তখন যেদৌরা! বাজ-অমাত্য ও সভানগূগণকে আহ্বান করিষা বলিপেন, “মনি, আজ আমি ধীহাকে 
রি টি আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি, ইনি কামারাল জামান, ইনি জামার সহযোগগিত্ব করিবার সম্পূর্ণ 
যোগ্যপাত্র। ইহার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় আছে, আমি আশা করি, আপনার! ইহার কার্যত 
নৈপুণ্য ও বুদ্ধিকৌশলে যৎপরোনাস্তি গ্রীতিলাত করিবেন ।” 
এই আদেশ শে কামারাল জামানও তাস বিশ্ব বৌধ করিবেন, তিনি কিছুই বুবিতে পাসজিলেন না 
এবনীরাজ কিরূপে তাহার নাম অবগত হইলেন, তাহাও তীভাঁর বোধগম্য হইল না। ভিলি রাজচরণে নিপতিত 





হখ৪ ] 


ভর্তি হরির কি পিঠ 


হই বলিলেন, “মহারাজ, আপনি আমার প্রতি যে সন্গান প্রদর্শন করিলেন, ভাহার উপযুক্ত কৃতঙ্রত গ্র 
বক্তি আমীর নাই আমার প্রতি আপনার জা অসীম $ আঁশ! করি, আমি ইহার আঅযোগা হইব সি. ঘর 
২ বেদৌরাকে কামারাল জামান চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু দিন দিল বাজার গ্রহের * 
নিরর্শন দ পাই -কামারাণ জামান অত্যন্ত বিন্মিত হইলেন। এইন্বপ অহৈতুক অনু৫কর উকি কারণ রঙ্গবিলাসিনীর 
/ থাকিতে নারে? এক দিন কামারাল জামান নিভ়িতে রাজবেশী বেদৌরাকে সসন্রমে বলিলেন, প্ী্ধুরাজ! এমোদ- 7 
১ আমার প্রতি এপ অন্গ্রহ-প্রকাশের কোনও হেতু আমি দেখিতে পাইতেছি না। আমি এ 
অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি।» বেদৌর! মুহু হাসিয়া বলিলেন, “আপনার অপূর্ব রূপলাবণো আমি মোহিত চি রি 
হইয়াছি। এমন রূপ আমি আর কোনও পুরুষের দেহে দেখি নাই, এজপ্ত আমি রাজা হইলেও র্‌ 
আপনার প্রেমে আমার 'সমন্ত 
দেহ ও মন আচ্ছন্ন ও আভিভুত, 
হইয়। পড়িয়াছে। আপনি বদি 
আপনার দেহকে আমার কাছে, 
উৎমর্গ করেন) তাহা .. হইলে 
আপনাকে আরও অধিক রথ 
ও সম্মানের অধিকারী করিব।” 
এই কথ] শুনিয়া কামারাঁল 
জামান অতিমাত্রায় বিশ্মিত হই- 
লেন। অবশ্ত এই তরুণ নরপতি 
তাহার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ, তাহার 
রূপলাবণাও অপাধারণ, কিন্তু 
রাজার মনে এই প্রকার অবৈধ 
ম্পৃহার বীজ নিহিত. আছে 
দেখিয়। তিনি শৃস্কিত হইলেন। 
॥ তাহার মনে একটা দ্বণীর, 
ধশর হইল। তিনি রাজাকে 
বলিলেন যে, গএব্প্রকার অবৈধ 
কার্ধ্যে তাহার বিন্দুমাত্র ম্পৃহা 
নাই ।» বিশেষতঃ ধাহার প্রাদাদে 
জী কদর পিন, হার পক্ষে এই প্রকার ্বাভাবিক চাহি: 
রাবেঈী বেদৌর! নান। যুক্তিজালের অবতারণা করিয়া, কামারাণ জামানকে প্রেম দিষেদন করিেন। 
কেবশেষে রাজপুত্র তরুণ রাজার নির্বন্ধাতিশয্যে ্বীকৃত হইলেন। কামারাল জামান শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ 
করিবামাত্র, বেদৌর৷ দ্বার রুদ্ধ করিয়! দিলেন । পরে মনত্সি্ধ কবচথানি বাহির করিয়া! বেদৌরা বলিলেন, "এক 
জন দৈবজ্ঞ আমাকে এই পদকখানি প্রদান করিয়াছেন, আপনি সর্বাবিভার পারদর্শী, এই পদকের কি 
৭ আমাকে বনুন' কামারাল জামান পদক দেখিয়াই আনন্দে অভিভূত হইলেন, অতি কষ্টে আত্মসংবরণ 
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৬০ "এই পদকের গুণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন 1--এই পদক আমাকে চিরছ্ঃখী করি: টপ 
/ রাজু এই পদ আমার প্রিতম। বেদৌরার ছিল, আমিই ইহা হারাই, সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই চিরে 
রাণী, অশেষ গুণবতী ভার্যাকে পর্যাম্ত হারাইয়াছি, দেশে দেশে তীছারই সন্ধানে ক্রা্দিয়া- 
/ যদি তাহাকে শীত্র না পাই, আমি প্রাণত্যাগ করিব। আমার ইতিহাযু, ই আজ 
গুনিপে্বাপনার হ্বদয় সমবেদনায় পূর্ণ হইবে ।” রা 
অাহিগ্ুবেণী বেদৌর! বলিগেন, “আপনি আপনার দুঃখের কাহিনী সময়াস্তরে বলিতে পারেন, আমি 
ইহার সম্বন্ধে যে কথা অবগত আছি, তাহ! আপনাকে এখনই বলিতেছি, আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন।” 
বেদৌরা একটি গুপ্তকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার পরিচ্ছদ ও পাগড়ী পরিত্যাগ করিলেন, ছ্সবেশ তাগ 
করিয়! তাহার নিজের বেশে সজ্জিত হইলেন ।-_যে বেশে কামারাল জামান তাহাকে শিবিরে ত্যাগ করিয়া , 
কবচের সন্ধানে ধাবিত হইকাছিলেন, ইহা সেই বেশ। বাজকস্তা' বেদৌরা কামারাল জামানের সক্গুখে সেই 
বেশে উপস্থিত হইলেন। 
কাঙ্ছিত কামারাল জামান তৎক্ষণাৎ তীহার প্রিয়তম! বেদৌর়াকে চিনিতে পারিলেন, ক্রুত উঠিয়া আলিঙ্গনপাশে 
রি রঃ তাহাকে আবন্ধ-করিলেন। ক্ষণকা'ল পরস্পর আত্মবিস্বৃত হইলেন, তাহার পর চুষ্ধনের উচ্ছৃসিত বন্তা প্রশমিত 
চু হইলে বেদৌরা সুন্দরী মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, “আর আমাকে রাজা দেখিতে পাইবে না, আমি এত দিন 
তোমার, ছন্পবেশে, তোমার প্রতিনিধিত্ব করিয়াছি, এখন তুমি আপিয়াছ, আমি আমার প্রকৃত রূপ গ্রহণ 
করিলাম ।»-_রাজকন্তা। বেদৌরা সকল কথা তাহার প্রিরতম স্বামীর কর্ণগোচর করিলেন। কামারাল জামানও 
পরম্পরের নিকট হুইতে. বিচ্ছি্ন হওয়ার পর যে সকল যনতরণাভোগ করিয়াছেন, তাহা বিস্তারিতরাপে 
বেদৌয়াকে ববিবেন 15 
কান সার পর খাী ও হী পানে বক্ষে ধারণ করিকা দিও আনন লাভ 
করিলেন। সমগ্র রন্দ্নী তাঁহার! নিজ্রাশৃন্ঠ লেত্রে প্রেমদেবতার ধ্যানে যাপন করিলেন। 
পরদিন মহাসঘারোহে দরবার বসিল। সে দরবারে রাজ্যের প্রধান লোক সকলেই উপস্থিত হইনেন। রাজকনতা 
যেদৌরা বৃদ্ধ রাজাকেও দরবারস্থলে উপস্থিত হইবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন রাজা দরবারে আসনগ্রহণ 
করিলে, সকলে লবিদ্ময়ে দেখিল, দরবারস্থলে অস্তঃপুর হইতে একটি রণী-- সম্পূর্ণ অপরিচিত1-_-এবং একটি পুরুষ 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এই পুরুষটি নুতন প্রধান সচিব তাহাও সকলে বুঝিতে পারিল; কিন্তু এ সুন্দরী কে? « 
সুন্দরীর কেনই ব! তিনি রাজসভায় ?_কিন্ত অল্পক্ষণের মধ্যেই বেদৌরা। মাস্ক হইয়া, সকলের বিশ্ময় অপনোদনের জন্ভ 
মাত্মগোপন- তীহার কাহিনী বলিতে আরম্ভ কসিলেন। রাজফন্! বেদৌরার সাধারণ বুদ্ধি ও সাহসের পরিচয় পহিয়া 
সই নকণে ধন্ক ধন্য করিতে লাগিল 1-বেদৌয়া অবশেষে বৃদ্ধ রাজাকে তাহার কণ্ঠার সহিত কামারাল জামানের 
বিবাহ প্রদানের জন্য অন্থরোধ করিলেন । এ বিবাহে যে রাঁজকন্তার সম্মতি আছে--তাহাও তিনি রাজাকে 
জানাহবেন। বাকা আনন্দে সন্মতি দান করিলেন। রাজা সাদরে রাঁজপুক্র কামারাল জামানকে রাজগিংহাসনে. 
বাইয়া রাজ্যতার প্রদান করিলেন। রাজকস্তার সহিত সেই দিনই তাহার বিবাহ-উৎসব গুসম্পর্ন হইল। 
অতঃপর কামারাল জামান উভয় পত্বী লাভ: করিরা বিশেষ সুখী হইলেন। বিশেষতঃ অনাঙ্্রাতা তরুণী 
সঙদারী হায়াতাল নিকুসের আলিঙ্গনপাশে আপনাকে ছাড়ি দিয়া, কামারাল জামান বিচিতরস্থ্থ অনুভব 
: করিতে লাগিলেন। হা্তাল 1নকুলও কামারাল জামানের মত স্বামী পাইয়া, তাহার যৌবদকামনা 
চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। 
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॥. সপত্ীহ্বয় পরস্পরকে ভগ্িনীভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রেম-মিলনে তাহাদের মনাস্তর ঘ 
না। কামারাল জামানও উভয়কে সমান দোহাগ ও আদর করিতেল। রাজ্বীঘয় শ্বামি-গেছে 
₹ ঈরধা্ধিত হওয়া দূরের কথা-_বরং এক জনের হ্বামি-সোহাগ দর্শনে অপরে যথেষ্ট প্রীতি উপতোগ 
“২. এক বংসুবু পরে কামারাল জামানের রসে ও ছুই রাণীর গর্ভে ছুইটি সদর পুজ জনমগরঁুণ করিল। 
..ক্)মারাল জামান পুত্রের জন্মে রাজ্যে মহোত্সবের আদেশ প্রদান করিলেন। বেদৌরার 
জন্ম হইল, ভাহার নাম হুইল “আমজাদ” অর্থাৎ পরম গৌরবাস্বিত। রাজী হায়াতাল নিকুদের 
সম্তানের নাম রহিল “আসাদ' অর্থাৎ পরম সুখী। ক 
আমজাদ ও আপাদের জীথনী বলিবার অন্য দিনারজাদী তাহার জ্যেষ্। ভগিনীকে অনুরোধ করিলে, 
শাহারজাদী স্থলতানের অগ্নুমতি লাভ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ।-_ 


2, 


রাজপুত্র বড় যন্ছে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। এক জন অতি উচ্চশিক্ষিত মৌলবী তাহাদের নুখজণুঁজ 1 
শিক্ষকতা-কার্ধ্যে নিযুক্ত হইলেন। কামারাল জামান তাহাদিগকে যে যে বিদ্যার সুনিপুণ করিতে চাহিলেন, ত্র 1 
তাহাদিগকে মেই সকল বিদ্ধা শিক্ষা দেওয়৷ হইতে লাগিল । জব ও 1 

উনবিংশ বংসর বয়সে রাজপুত্র এপ যোগ্যতা লাভ. করিলেন যে, রাজা তাহাদিগকে আইফ$- 
মনত্িভায় আহ্বান করিয়া মধ্যে মধ্যে রাজকাধ্যে তীহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। শ্রাতৃযের ফেক 
পরস্পরের সহিত অবিচলি প্রণর, একত্র শরন, উপবেশন, আহার ও বিশরাম। রাজী উই কহ 
নিজের পুত্র অপেক্ষা মপর্বীপুত্রকে অধিক ভাববাসিতেন। .... 77 

প্রথমে তাহারা মনে করিয়াছিলেন, তাহার! পরস্পরের প্রতি ফংপযোনস্ত সত বমি, গর 8 
এই প্রকার স্েহ করিয়া! থাকেন) ফিন্তু কিছুদিন পরেই রাজীব স্ব ্য হৃদয়ের প্রকৃত ভাব বুঝিতে কী 1 
পারিলেন, দেখিলেন, দপরী-পুত্রের প্রতি যে স্নেহ, তাহা! পুতগ্গেহ নহে, তাহা! লুগভীর গয়ে পরিণত: 7 
হইয়াছে ! সে প্রণয়ের নেশা ত্যাগ করা উভয়ের পক্ষেই অদন্তব হইয়া উঠিল। তাহারা আত্মসংবরণ 
করিতে সমর্থ হইঞেন লা, প্রণয়ের প্রবল শ্রোন্ে ভাগিয়া চলিলেন। কিন্ত জননীঘয়ের এইরূপ পাপপ্রবৃতি 
মধ্ঘ্ধে যুবরাজ আমজাদ কিন্বা আনাদের মনে কোন প্রকার সন্দেহ স্কান পাইল না। টানি তি 
ভাবে স্থ স্ব জননীর মপত্থীকে তাহারা নিজের মাতার মতই দেখিতে লাগিলেন। 
, র্লাজ! কিছুদিনের জন্ত মৃগয়ায় যাত্রা করিলেন ) ইহাই সর্ধ্োৎকৃষ্ট অবসর মনে করিয়া! হাজী) বর ন্‌ 
লিখিয়া স্ব স্ব যপত্ীপুত্রের দিকট মনোভাব প্রকাশের সংকল্প স্থির করিলেন। 177 দিকট প্রণয়ের নেশা ; 
১ তাহারা কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। : 

যুবরাজ আমজাদ এক দিন দরবারে বসিয়াবিচার করিতেছিলেন, দবায়ঙে বা রী 
*প্রত্যাগমনকালে এক জন ধোজ! ভূতের নিকট বিমাতার প্রেরিত প্রেমলিপি প্রাপ্ত হইলেল। পত্র পাঠ 
করিয়াই আমজাদ স্তত্তিত হইলেন, তিনি গর্জন করিয়া খোজাকে বলিলেন, “রে পাপিষ্ট, এইরূপে তুই 
তোয় প্রভুর কার্য মম্পন্ন ক্ধিস্‌ ?” হার কোন বারি রী রা রতি 
করিক়া,ফেলিলেন। টব টা 
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“ হ৮৮১/ 
পর্ন 
[লেপ করিয়া ঘোড়া ধরিবার জন্ত ছুটিলেন। অর্থ ক্রমে গভীর অরণো প্রবেশ করিল, এবং খন গ) 
চীহং৪ করিতে লাগিল। 
টীবক্ষতলে একটি সিংহ নিজ্রিত ছিল, অশ্বের চীৎকারে তাহার নিদ্রা হইল, এবং রে 







অন্বকে রিত্যাগ করিয়া জিয়নারকে আক্রমণের জন্য ছুটিপ। ভিয়ন্দার তখন প্রাণ-রক্ষার জন্ ব্য 
, অশ্বের অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া প্রাথপণে ছুটিতে লাগিলেন, কিন্ধ তিনি সিংহের লক্ষাত্রষট হইলেন 
নাঃ দিংহ-ভন্বে কম্পমান হইয়া তিনি ভাবিলেন, নির্দোষকে এ ভাবে দণ্ডিত করিতে আমাতেই আল্লা 
আমাকে এ ভাবে নিপীড়িত করিতেছেন, আত্মরক্ষা করি, তাহারও উপায় নাই, তরবারিখানি পর্যন্ত 
ফেলিয়া আসিয়াছি।” 

দিদার রাজপুত্রঘয়ের নিকট হইতে অন্তধিত হইলে, রাজপুত্রের৷ ভয়ানক পিপাসা বোধ করিলেন। 
আমজাদ বলিলেন, “তাই, আমার বোধ হইতেছে, অতি নিকটেই কোন নির্বর আছে, চল, আমরা পিপাসা 
নিবৃত্ত করিয়া আসি।” আসাদ বলিলেন, প্ভাই, আর অল্লক্ষণমাত্র আমাদের জীবন আছে, পিপানার 
তাড়নায় আর কাতর হইয়া কি ফল?” আমজাদ হস্তের বন্ধন মোচন করিয়া জলের সন্ধানে ধাবিত 
হইয়াছেন, এমন সময় দুরে জিরন্দারের আর্তনাদ শুনিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, “ভাই আসাদ, 
জিরম্দার বলমধ্যে কোন প্রকার বিপদে পড়িয়াছে, তাহার উদ্ধার আমাদের প্রধান কর্তব্য, চল, আগ্রে 
তাহার প্রাপরক্ষ! করিয়। আসি ।” 

সিংহ জিযন্দারকে ভূপাতিত করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিবে, ঠিক সেই সময়ে, আমজাদ ও আসাদ 
তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তরবারির এক আঘাতে সিংহের যুণ্ড দেহচ্যুত করিলেন 


জিয়ন্বার সিংহ-কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়!, আমজাদ ও আসাদের পদতলে নিপতিত হইলেন, এবং 


কাতরবাঁক্যে বলিলেন, প্রাজপুত্র, এই উপকারের পয় আমি কোন প্রকারে আপনাদের প্রাণহরণ করিতে 
পাৰিব না। আপনান্সা মনে করিবেন না যে, জিয়ন্দার প্রাণদাতার প্রাণ হরণ করিবে, আমি এন্প 
নরাধম নহি 1” 

আম্জাদ ও আসাদ তাহাকে তাহার কর্তব্য-সম্পাদনের জন্য বিস্তর অনুরোধ করিলেন, কিন্ত জিয়ন্নার 
মে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বলিলেন, “আপনাদের নিকট আমার এক প্রার্থনা আছে, আপনার! 
আপনাদিগের পরিচ্ছদ আমার হস্তে প্রদান করিয়া অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন, এ রাজো আর 
কখনও প্রবেশ করিবেন না... 

অগত্যা রাজপুক্রন্বয়কে এই প্রস্তাবেই স্বীকৃত হইতে হইল। তাহারা তাহাদের বস্তরাদি জিয়ন্ারের 
হস্তে প্রদান করিয়া অরণাপথে রাক্যান্তরে পলায়ন করিলেন; আমীর রাজার কাছে ফিরিয়া 'আসিলেন। 


। নিপতিত হইবার জন্ত ধাবিত হইল) কিন্ত সন্মুখেই জিয়ম্দারকে দেখিতে পুরা, ত তখন. সে রি 


ঘর 


এবনীরাজ্যের রাজার নিকট প্রত্যাগমনের সময় আমীর জিয়ন্দার নিহত সিংহের রক্তে রাজকূমারঘয়ের : 


পরিচ্ছদ রঞ্জিত করিয়া লইগ্লা গিয়াছিলেন; রাজাকে তাহা দেখাইয়। বলিলেন, “মহারাজ, এই দেখুন, 
সাজপু্রদ্রের শিরশ্ছেদন করিয়া, তাহার নিদর্শন লইগ়) আসিয়াছি। আপনার পুত্রহয় মৃত্যুকালে. 


কিছুমাত্র বিবাঁপ বা অধীরতা প্রকাশ করেন নাই, কেবল বলিয়াছেল, তাহারা বিনা অপরাধে নিহত 
হইলেন, কিন্তু আপনি প্রকৃত কথা৷ জানেন না বলিয়াই এরূপ হইয়াছে, এ জন্য তাহার! আপনাকে ক্ষমা 


৯ পাপা ০৮০০৫০০৮:০০০০০৯৮৮ি পিপি 
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:.. ভীহাদের পয়িজ্ছদ গ্রহণ বরিলেন, পরিচ্ছদ পরীক্ষ। ' করিতে করিতে ক্বামজাদের পরিচ্ছদ়ের পকেটে যাঁজী 


.. হায়াতান নিকুসের প্রেত দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া তিনি ক্রোধে ক্ষোভে হকার দির উঠিলেন। তাহা... 
: পর আমাধের পরিচ্ছদ পরীক্গ৷ করিতে গিয়া সঁজী বেদৌয়ার প্রেম-নিপি বাছিয় হইয়া পড়িল ; দেখি রী 
.. সাজ! আর খআবাসংবরণ করিতে পাস্িলেন দা--লেই স্থালেই মুষ্ছিত হই পড়িগেন। 
.. জু্তঙে কামায়াজ জাযান একেবারে শোকে ফ্রোবে অথীর ইইঘা পড়িলেন ) তিনি ফণ-্বরে বিলাপ 
. করিতে লাগিলেন, ? থাডুশোচনার হার হৃদ ঘণ্ হইতে লাগিল। তাহার পর বলিলেন, রীতির প্রতি 
.. জাবি আমার যে বণ! ছিব, ভাহা!দূরীতৃত করিবার মন্তই আল্লা আমাকে এই শান্তি ধান ফরিলেনক্বে 
: . পিশাচিনীগণ, আমি তোদের বু্ষপাতে এ হত্ত কলফিত করিব না, তোধ! আমার জোথের উপযুক্ত দহিস্‌। 
1... বদি আমি আর কখনও তোদেয় দুখবর্শন করি, তবে আল্লা যেন আমাকে জাহাক্সমে পাঠান”... রি 
রাঙা রানাকে ছুটি পৃথক কারাগারে বন্দিনী কিয়া রাখিলেন, জীবনে আর তাঁহাদের দর্শন ঝাজরমি 
করিলেন দা। বন্িনী 
এদিকে যার আপোর ভিতর দা চলিতে লাগিলেন) পায় বনফল ভোজন করেন, পিপার 117 
করে, রাত্রিকালে আরণা জ্বর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বৃক্ষশাখায় আরোহণ 
ক্ষবেন। এই ভাবে এক মালকাল চিয়! তাহারা একটি অভিউ্ছপ্বাতের পাদদেশে রী 
নিকটে কোথাও জনমানবের গৃহ নাই, ঘোর ক্কবর্ণ পর্বত, অতি ছূর্ম। অনেক চেষ্টায় 
তাহার একাটি কু গিরিপথ আবিষ্কার করিলেন) সেই পথ দিয়া তাঁহার! পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন 
ক্রমেই পথ অধিক দুর্গম হইতে লাগিল, তাহারা প্রত্যাগমনের সংকল্প করিলেন। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়| 
একস্থানে উপবেগন করিবেন। অবশেষে কিরৎকাল বিশ্রাথের পর দেহে পুনর্ধার বল পাইলে আবার 
চলিতে লাগিলেন। ০ পা 
সমন দিন চলিলেন, : ছু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহা?! বা অবদানের পূর্বে পর্বতের শে আয়োহণ 
করিতে পারিবেন না। রানি হইল। ব্াজপু আসাদই বেনী কাতর হইয়া! পড়িবেন, তিনি আমজাদকে 
বলিলেন, "ভাই, আর ত+ চবিতে গারি না, আমাকে এখানেই বুঝি মরিতে হয়।”-_ আমজাদ বলিলেন, 
*ভাই, বিপদে অধীন্প হইও না, তোমার যতক্ষণ ইচ্ছা এখানেই বিশ্রাম করি, আবার সুস্থ হুইয়া চলিতে 
দ্যরন্ত করিব, আমাদিগকে আর অধিক দূর উঠিতে হইবে না, আর অল্প পথই রাকি আছে, চন্দর-কিরণে 
আমরা! পথ দেখিয়! চলিতে পারিব 1” ১. নিক্েশ-যাধ। 
প্রায় আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিরা, উতয় ভ্রাত| পুনরায় উঠিলেন, কিছু দূরে একটা গাছ ছিল, নিকটে 
আসিয়া দেখিলেন, একটি দাড়ি, জূপক ফলভরে বৃক্ষটি যেন তাঙ্গিয় পড়িতেছে, বৃক্ষের পদতলে একটি 
ষুর কুলকুলভাবিদী নিবি, গিরি-উপত্যকা হইতে উপত্যকার ছুট টনিয়ছে। আমজাদ ও. আসাদ 
উভয়ে উদর পূর্ণ করি: মািখ-রস পান করিলেন, তাহার পর নিব'র-সলিলে পিপাসা! নির্ারণ করিলেন। 
দিনা তত উচ্চ পর্বাতে কোন হিং জন্ধ ছিল না, সুতরাং নিকবাপদে 
। 
পরছিন প্রভাতে উভয়ে উঠিলেন। অন নে হইলে ভীহারা পরিখা ভি যাক! করিদেন, 
০8574 557 করিঙেন, তাহার পর 
টিটি র্‌ 











্টাহার অবতরণ করিতে লাগিলেন। অবতরণ করিতে তাহাদের পূর্ববৎ পরিশ্রম হইল না| পাঁচ দিনে 
. গ্ীহায়া সমদৃষিতে উপস্থিত.হুইতে সমর্থ হইলেন। অবশেষে তাহার! একটি বৃহৎ নগরের: সরিদষ্টে 
ৃ উপস্থিত হইলেন। আমজাদ আঁদাদকে বরিলেন। “ভাই, তুমি এ প্রান্তরে অপেক্ষা, কর) আমি নগরে 
7.৮ ঘুরি! দেখিয়া আদি, এ কোন্‌ রাজ্য, লোকগুলি কিরূপ, আর কোন ভাল থাস্্রব্য পাওয়া যার কি না, 
রর আমাদের ছজনেরই একত্র যাওয়! সঙ্গত নয় ; কারণ, যদি ইহ! কোন শব্র-রাঁজা হয়, তাহা! হইলে উতপ্েই 
ব্পিদে পড়িব, ছু'জন অপেক্ষা একজন বিপন্ন হওয়। ভাল ।” আসাদ বলিলেন, "একজনের এখানে খাক। 
সঙ্কটে ভাল বটে) কিন্তু যদি বিপদ হয) তবে আপনারই হইবে কেন? আমার হউকঃ আপনি এখানে খা, 
সা আমিই নগরে যাই।* ' | 
7 কুয়া আমজাদ প্রথমে তাহাতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু আমাদের গীড়াগীড়িতে অবশেষে ডাহাচািত 
হইতে হইল। তিনি এক বৃক্ষতলে বসিয়। রহিলেন। আসাদ কিছু টাকাকড়ি সঙ্গে লইগ। নগরাভিমুখে -যাত্র। 
--াক্ষি করিলেন। . . 
নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি পথের ধারে একটি বৃদ্ধকে দেখিতে পাঁইনেন $ বৃদ্ধকে দেখিস 
. শা হু, ভাঁহরি হস্তে একগাঁছি বেত। আমাদ বুঝলেন, এ লোক কখনও তাহাকে মিথ্যা কথা বলিরে না, 
তাই তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাদ! করিলেন, “মহাশর, আমাকে দয়! করিয়! বলিগ্া দিন, কোন্‌ পথে বাজারে যাইব 1৮ 
.সদ্ধ বৃজিলেন, “বম, তোমাকে বিদেশী লোক বোধ হইতেছে, নতুবা ভুমি কখন আমার কাছে এ 
বা জিন! করিতে না।"-_রাজপুত্র বলিলেন, “আপনি সত্যই অস্মান করিয়াছেন, দামি এখানে 
আর কখন আসি নাই 1». বৃদ্ধ বলিলেন, "বাজারে তোমার কি আবগ্তক-?* রাজপুভ্র বলিলেন, “হুই মা 
হইতে আমরা দেশল্রমণে বাহির হইয়াছি। গতকল্য এখানে আধিয়। পৌছিয়াছি। আমার ভ্রাতা গথশ্রমে 
পরিশ্রাস্তহইয়! পর্বতপরান্তে বিয়া বিশ্রী করিতেছেন, আমি খাসদ্ব্যাদি সংগ্রহের অন্ত বান্জারে চলিয়াছি।” 
রাজপুত্র আসাদকে 'আশ্বাস-দান করিয়া বৃদ্ধ তাহাকে তাহার সঙ্গে লইয়া চলিপেন। এবং নানাবিধ গল্প 
বলিতে লাগিলেন। -বুদ্ধ বলিলেন, “তুমি হয় ত প্রথমে আমার সাক্ষাৎ পাই আমাকেই বাজারের কথা 
জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ইহা তোমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথ বলিতে হইবে, কেন? তাহা ভুমি-আমার গৃহে 
উপস্থিত হইলেই জানিতে পারিবে।” 
অগ্নিউপাসকের. বুদ্ধের গৃহে উপস্থিত হইয়া আসাদ দেখিলেন, চল্লিশ জন বৃদ্ধ অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দিকে বসিয়া অগ্িতে 
ভীষণ চক্রান্ত আঁহতি প্রদান করিতেছে। তিনি দেখিয়াই আতদ্কিত হইয়। উঠিলেন, মনে করিলেন, “এই বৃদ্ধকে বিশ্বাস 
[তত করিয়া বড়ই কুস্থানে আঙিয়া পড়িয়াছি 1” 
আসাদ গৃহ্প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইলেন, চল্লিশ জন বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া গৃহস্বামী বল্রি, পরন্ুগণ, 
আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন।. ভগবান্‌ কোথায়? সে এদিকে জন্থক না।” এই কথ 
গুনিবামার গৃহাত্যন্তর হইতে একট ক্ৃষ্ণবর্ণ বিকট মুম্যমুস্তি বাহির হইয়া আঁমিঘ। আসাদকে দেখিয়াই 
সে বুঝিতে পাঁরিল, তাহার প্রস্থ কি জন্ত তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন-_সে তৎক্ষণাৎ আসাদকে 
আক্রমণ করিয়া! তাহাকে ভূতলশায়ী করিল, এবং তাহার হস্তপদ বাঁধিয়া, ফেলিল। বৃদ্ধ বলিল, “উহাকে 
নীচে লইয়া যাও, আমার দাসী কাবামাকে বলিবে, যেন প্রত্যহ উহাকে লগুড়াঘাত করে। ইহাকে 
একখানি ও রাত্রে একখানি রুটা খাইতে দিবে। নীল সমর ও অগ্লিপর্বতে জাহাজ ছাড়িবার সময় 
এই আহারেই এ বাচিয়া. থাকিবে! তাহার পর শি পদে ইহাকে বি দেওয়া বাইঘে।” ৫ 
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অংকে ধা, স্ককর্্ণ নি ক্জ আম করিয়া তৃগর্ভ একটি দুর প্রকোষ্ঠে য় 
চারের তাহার পর বৃদ্ধ দাসীর নিকট তাহার প্রতুর আক্কা নিবেদন করিল। 

- সামী আস্তাশ্রবণমাত্র নাদের দি্ষট উপস্থিত হইল এবং তীঁহাকে এমন নিরদযন্ধপে প্রহার করিতে 
লাগিণ যে, আগাদ কিছুক্ষণের মধোই অটেউন হইয়া পড়িলেন। তীহীর দেহ হইতে রক্তপাত করাইয়া. ৬ মু 
পিশাচী- তাঁহার নিকট এ্রুক খস্ড রুটা ও এক ঘটা জল ফেলিয়া রাখিয়া গেল। সীক্ঞানাভমান্র ৮৭ 
আমাদ কারভাবে, বিলাপ ও অশ্রবর্ধণ করিতে লাগিলেন, তবে তাঁহার রর এক 'দান্বদা রহিল যে, 
আমজাদকে এরূপ বিপদে পড়িতে 
হয় নাই। 

আমজাদ সন্ধা রাত হেই 
পর্বতপ্রান্তে ভ্রাতার জন্ত অপেক্ষা 
করিলেন, রাত্রিও অনেক হইল, 
বক্কিঃআসাদ আদেন, এই চিত্তীয় 
ধৈর্য ধরিয়া অনেক বাত্রি পর্যন্ত 
বদিমা . রহিলেদ। স্বাত্্রিতেও 
যখন, আলাদ ফিরিলেন লা, 
তখন তাহার মনে দারুণ ভয় 
ও দুশ্টিস্তা হইল) তিনি বুঝিলেন, 
আসাদ দিশ্চয়ই বিপদে পড়িয়া- 
ছেল। কোন প্রকারে রাত্রি যাপন 
করিয়া পরদিন প্রভাতে তিনি 
আসাদের অনুসন্ধানে বগরাভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। কিন্তু নগরে 
অতি অন্নসংখ্যক মুললমানই “রি 
সাহার দৃষ্টিগোচর হইল। এক 
জনকে জিজ্ঞাস! করিয়া জানিতে 
পারিলেন, ইহা অ্থি-উপাগকগণের রাজা, মূরলমানের সংখা! এখানে অত্য। এবনীরাজয সে স্থান... 
হইতে কত দূর, জিজ্ঞাসা করায় তিদি জানিতে গারিলেন, সমুদ্রপথে সেখানে বাইতে চারি মান লাগে। ি-উপাসকেন 
স্থলপথে এক বৎসর লাঁগিতে পায়ে । রাযো 

'আমজাদ সে স্থান হইতে চলিতে লাগিলেন।: তিনি ভাবিলেন, এবনীরাজ্য হুইতে তিনি ছ্‌ ৮77 
সপ্তাহ মাত্র ' বাহির হইয়াছেন, তবে দেস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিতে এক বৎসর লাগিবে, ইহার 
" অর্থ কি?-কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তবে কি কাহারও মাযাবনে তাহারা এই হুদী্ঘ রঃ 

' পথ এত অল্পসময়ে অতিক্রম করিয়াছেন 2 এট সকল কর্থ ভাবিতে ' ভাখিতে আমজাদ এক 
দরদীর দোকানের সম্মুখে উপহিত হইলেন/- াহীকে শরিাগনং তিনি মান বলা বৰিত 
হিরু নু রি 


. 3.1 উকি ও 











। 








যুবরাজ কআসজাদ হার বিপদ কথ্খ। দরজীর ক সিরা নি 
রা এই, অগ্সিংউপাঁসকদিগের কাহারও হাতে পড়ি! থাকেন, তবে তাহাকে পুর্দরশনের আশা ত্যাথ্থ কক্ষ? 
_ সাহাক আর পাইবার. চেষ্টা করিয়। কোন ফল নাই, এখন আপনি আত্মরক্ষার উপ্চয় দেখুন । ক্ছাপনি 


ইচ্ছ। করিলে আমার বাড়ীত্রেই খাঁকিতে পারেন, আমি আপনাকে এই অগ্নি-উপাঁসকদিগের কুক্রিনীর কথা 


পর্ণি : সহিস্রে শুৰাইব।+ তাহা শুনিষা আপনিও- পীবীন-.হইতে পারিবেন।” আমজাদ আাতাকে ন৷ পাইয়া 
... রং ভরহাকে উদ্ধার করিবার সম্ভাবন। অতি অন্প ওনিযা, যৎপরোনাস্তি সুজ হইলেন এবং অগত্যা দক্ছজীয় 
গৃহে আশ্রয় গ্রহণ শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন। 
নাগারে * আমজাদ এক মাঁদ দরজীর গৃহে বাদ করিলেন, কিন্তু দরজীর সঙ্গছাড়া হইয়া, কোন দিন তিদি নগরে 
[রী-মিলন বাহির হইতেন না। এক মাস পরে একাকী তিনি গ্গানার্থ ্লানাগারে গমন করিলেন, একটি পখ দিয়া 
ফিরিবার সময় পথের কোঁথায় একটি মনুয্তকেও দেখিতে পাইলেন নাঃ কেবল এক স্থানে একটি প্রকু্-বদদা 
যুবতীকে দর্শন করিলেন $ তাঁহাকে দেখিবামাত্ সুন্দরী তাহার পার্থ্ে আপিয়া দাড়াইল। 
ফুবতী আমজাদের বনপ.ঘৌবন দেখিয়া বড় খুমী হইল। সে তাহার ঘোমটা তুলিয়া, আমজাদের সুখের উপর 
ভুবনযোহিন কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সহান্তমুখে তাহাকে সম্ভাষণ করিল। আমজাদ এত দুঃখের উপরগ যুবতীকে 
ন্বখিয়া! মোহিত হইলেন। যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় যাওয়া হবে ?” আনন্জাদ বলিলেন, “যেখানে তোমার 
ইচ্ছা, আমার বাড়ীতেও হ'তে পারে, তোমার বাড়ীতেও হ'তে পারে ।” যুবতী আবার হাসি ছড়াইয়া, কটাক্ষশর 
হানিয়া বলিল, প্নহাশয়, আমাদের মত সন্ান্তকুলের কামিনীগধ কখন পরপুরুষকে স্বগ্ৃহে লইয়া যায় না 
তাহাতে বড় অপবাদ রূটে, আপনার বাড়ীতে শ্বচ্ছন্দচিত্ে যাইতে পারি, কে দোষ ধরিতে পারিবে না” 
আমজাদ দেখিলেন, বিষম সমস্যা! তিনি দরজীর গৃহে বাদ করেল, সেখানে এ যুবতীকে লইয়। 
উপস্থিত হইলে দরজী ক্ষি মনে করিবে? হয় ত রাগ, কত্রিয়ী বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবে । কিন্ত 
এমন সুনারীর প্রলোভনও ত” ছাড়িতে পারা যান্দ না। য1 থাকে অদৃষ্টে হইবে, ভাবিয়া! আমজাদ মৌনভাবে 
চলিতে লাগিলেন, যুবতী তাহার অন্ুগমন করিতে লাগিল । 
অনেক পথ ঘুরিয়া অবশেষে উভয়ে একটি পতপ্রান্তবন্তাী অধ্টাপিকান্বারে উপস্থিত হইলেন। স্থারের 
ছুই দিকে ছুইথাঁনি বেঞ্চি পাতা রহিয়াছে, একখানির উপর উপবেশন করিয়া! আমজাদ বিশ্রাম করিতে 
লাগিলেন, অন্যধানির উপর যুবতী বদিল। 
শৃযাচিকার যুবতী আমজাদকে জিজ্ঞানা করিল, প্এই তোমার বাড়ী না কি?” আমন্ধাদ বলিলেন, প্ৰদি বল, 
আগ্রহ __ তবে তাই।* যুবতী আবার বলিল “তুমি দ্বার খুণিতেছ না কেন? কাহার জন্ত অপেক্ষ। করিতে ?” 
আম্জাদ বললেন, “চাঁবি আমার কাছে নাই, চাকরটা। লইয়া বাহির হুইজ়! গিয়াছে, কাজ শেষ করি 
এখনও ফিরিতে পারে নাই। আমি তাহাকে কিছু ভাল থাগ্ছ্রব্যাদি আনিতে দিয়াছি, বোধ হর, আরও 


এ ৮, 


্ কিছুকাল তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হুইবে ?* 
রাজপুত্র আমজাদ মনে করিয়াছিলেন, যুবতী এই কথ! গুনিয় তাহার উপর বিরঞ্জ হইবে, তাহার পর 
তাঁহাকে ছাড়ি অন্ত শিকারের চেষ্টায় চলিয়। যাইবে, কিন্ত যুবতী যে শিকার পাইয়াছিল, তাহ! ভ্বাতছাদ্ধ। ' 
ক্সিবার কোন লক্ষণ দেখাইল না । সে বগি, "তোমার চাকরটা ত” বড় বদ। এতক্ষণ মনিবকে বসাক 
স্াখে, লে ফিরিয়! আসিবে যদি তুমি তাহাকে শাস্তি না দৃ[ও, তবে জ্বামি তাহার হাড় ভাক্ষিয়! ছি 
পুরুষের সঙ্গে এ ভাবে বদিয়া থাক। আমার শোঁভ। পায় নাং!” পাশ 
ই ৪ এ শি শসা টির 
দা ॥ ) ৫ 


২ 
+ 
চে 


_ আমজাদ কি করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না| যুবতী হর ভাঙা গৃহে প্রবেশ করিতে 
পর্ামর্প 'ছিপ। তিনি কি কন্তিবেন ভাবিতেছেন, এন সময় ঘুবতী উঠিল এবং শ্বহঝে ছায় তাক 
গুছ প্রধেশ করিয়। আমন্কাদকে আহ্বান করিফা। উনার কম্পিত হইলেন, অবশেষে যুবতীর 
আরে অথবা আদেশে গৃঁহমধ্ো প্রবেশ করিলেন! % 

কক্ষপ্চলি ভুপ্রপন্ত, সুপরিচ্ছ়, হুসজ্জিত, কক্ষ হইতে বক্ষা্তরে ভ্রমণ করিয। অবশেষে তাহারা 
তোঞজনকক্গে উপস্থিত হইবেন। দেখিলেন, বন্বিধ খাঁবরবা থরে থরে মজ্জিত, সুন্দর মদিরা! ক্ষাটিকপান্ডে 
্বরক্ষিত। দেখিয়াই আমলাদ বুঝিবেন,. আর তাহার রক্ষা নাই, অবিলন্েই কোন. ভীষণ বিপদে পড়িতে 
হইরে। ] 
রমনী কিন্ত আহারবহারেজ উৎকৃষ্ট আধোজন দেখিয়! অত্যন্ত প্ররু্ হইল। সে বলিল, "বলেন কি 








মশার, ধরে এমন ভাবে জিনিসপত্র নাঞ্জীন রহিয়াছে, আর আপনি চাঁকরের সন্ধানে বাহিরে বসিয়া প্রস্তাবনা 


গবদ্ধর্্থ হইতেছিলেন ! আধি কিন্তু বুবিয়াছি, এ দকল আগৌজন আমার জন্ত নয়, আর কোন ভাগ্যবতী 
জন্ত হইবে, আমি দৈবাৎ আপিয়। আপন্থাকে বিব্রত করিস্া তুপিয়াছি, ত| যে আসে, দে আসুক না, 
আমার তাতে কোন ছিংদ! নাই। দয়! কর্ির! এইটুকু করিবেন, যেন আমার পিপাসা অতৃপ্ত রাখিয়া 
ব্য করিয়া দিবেন না।” রঃ 

আমজাদের মন যদিও উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কার উদ্বেলিত হইতেছিব, তথাপি তিনি যুবতীর কর 
শুনিয়া হান্ত সংবরণ করিতে পারিবেন নাঁ। তিনি বলিলেন, “সুদারি, ভয় করিও না, এ সব আয়োজন 
তোমারই অন্।” আমজাদ শয্যায় উপবেশন করিতে যান দেখিয়া সুনারী বলিল, “কর কি 
প্রাণনাথ, এখন কি বিশ্রামের সময়? গানের পর আহারই ভান লাগে, পরে কিশ্লাম, আগে উর পূর্ণ 
করা যাক্‌ 1» 

যুবতী আহারে বদিল, রাজপুত্রকেও অগত্যা ভাহার পাশে ব্িতে হইল। উভয়ে থাইতে লাগিলেন, 
সুন্দরী গেলাসের পর গেলাঁন মদ ঢালিয়! খাইতে লার্থিল। 

আমলাদের কিন বিশ্বের সীমা রহিণ ন|। তিনি দৌঁখলেন, আহার প্রায় শেষ হা, তথাপি পৃহশ্বাীর 
সাক্ষাৎ নাই। নিজেকে তিনি সৌভাগ্যবান্‌ বলিগ্াই মনে কৃষ্সিলেন। ভাষিলেন, আর কিছুকাল যদি 
গৃহস্বাধী না আসে, তাহা হইলেই তিনি নিরষিববাদে শ্বস্থানে প্রস্থান করিতে পায়িবেন। তিনি লীগ নী 
পলায়নের চেষ্টা! করিতেছেন, যুবতী কিন্তু আর উঠে না, ক্রমাগত রাক্ষসের মত গিলিতে লাগিল, হাসিয়া 
. হাদিয়া আম্জাদকে কত রদের কথ! বলিতে লাগিল; শেষে নকল জিনিস আহার করিয়া বখন বারা 
ভক্ষণ বাত আছেন, নেই সময গৃহ্থারী সেই কক্েপ্রষেশ কমিবেন। 

গৃহ্বামী বড় হে দে. লৌক নেন, তিনি লে দেশের রাজার অঙ্থরক্ষক, নীম বাহার এ বাধতে 
ভিদিপর্কাদা! বাদ করিতেন না, তাঁহার আর একটি বাঁড়ী ছিল, নেখানে তিনি থাকিতে, ছুই চাতসি জদ বন্ধ 
লইয়া আমোদ করিবার ইচ্ছা হইলে এই বাড়ীতেই আহারাদির আয়োজন হইত, আজও হইয়াছিল 
স্থছায়াদির আয়োজন করিয়! তিনি গ্কার বন্ধ করিম! বন্ুগণের নম্ধানে গিষ্বাছিলেদ এবং তাহাদের 
আগমনের পূর্বেই গৃহে প্রভ্যাগদন করিবা এই দৃণ্ত দেখিতে পাইলেন।.. ছার ভগ দেখিয়াই ভিনি'মনে 
কমিরাছিকেন, বিয়ার দি যাহা দেখিলেদ। চি 
নীম রহিম না। 





৬৫ পক 


 সরথাহাবের রতি পরথনেই ব্মজাদের দৃষ্টি পতিত হইল, তিনি তখন মস্যপাঁন করিতেছিলেন, বাঁহাহুনকে 
জিবন -গাহাত্ব দুখ গুকাইয়। গেল, ছৎকস্প উপস্থিত হইল। বাহীছুর অদূরে ফীড়াইম। আমর্জাদকে 
হার দিকটে আসিবার অগ্ত ইঙ্গিত করিলেন। যুন্গতী তখনও বাহাছনকে দেখিতে পান নাহি, “সে বলিল, 
. *শ্রীগনাথ, এভ আমোদ ফেলি কোথা যাও?” আমজাদ বলিলেন, প্রকটু অপেঞ্জা স্ষর শুলাম, 
এখনই আসিতেছি।” আমজাদ বাহাদুরের সহিত কক্ষা্র প্রবেশ করিলেন। খুবতী বসিয়া রহিল 
1 8 £ রা ণ 1. বাহাছুর জিজ্ঞাসা কক্সিলেন, 

] রি শডুমি কেন এই: খুবভীকে জাই! 
3. এখানে আসিয়াছ ? শ্বারই ব কি 
জন্য ভাঙ্গিয়াছ?”.. 

*মামজাদ বলিলেন, *মহাশিবঃ 
আমি আপনার নিকট গুরুতর 
অপরাধী বলিয়! বিবেচিত্ত হইব 
সন্দেহ নাই, কিন্ত "আপনি ঘনি 
ধৈর্যধারণ করিয়া আমার কথা 
শ্রবণ: করেন, তাহা হইলে 
বুঝিবেন, আমি সত্যাই পির্দিৰ ।” 

আমজাদ কোন কথা গোপন, 
না করিয়া নিজের পরিচয় দান 
করিলেন, এই নগরে আগমনের 
উদ্দেগ্তও বাক্ত করিলেন । 

বাহাদুর বিদেশী লোককে বড়, 
অনুগ্রহ করিতেন। তাহার গৃহে 
এক বিদেশী রাজপুত্র বিপন্ন 
১: 2. অবস্থায় অভিথি হই আসিয়াছেন 
রঃ টি উনি, লস্ট দেখিয়া তাহার মনে বড় আনন্দ 
বাহাছরের  হইল। বাহাদুর ক্ষোভ ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন; “রাজপুত্র, আজ আপনার সহিত পরিচয় 
দি হওয়াতে আমি বড়ই সুখী হইয়াছি। আঁমি আজ হইতে আপনার বন্ধু_বন্ধু কেন, আপনার ভৃত্যন্বরূপ 
রে বু হইলাম, আপনার যাহা আবস্ঠক, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আদেশ করিবেন। আমি পরমীননে আপনার 
আদেশ পালন কারব। আমি যে আপনার প্রতি শি্টব্যবহার কেন করিতেছি, ভাহার কারণ 

পরে জানিতে পারিবেন। আপনি ধান, যে ভাবে আহারাদি করিতেছিলেন, তাঁহা কক্ষ, কোন 

চিন্ক। করিবেন না, বাবে এই বাড়ীতেই যুবতীকে লইদ্জা আমোদপ্রমোদ করিবেন, কক্গাস্তরে উৎক্কনট' 

লধ্যা আসছে, তাহাতে উভয়ে শরন করিবেন) কাল সকালবেলা আপনি আপনার. প্রেনাকাজ্িনী 
যুবতীকে সদম্মানে বিদায় দান করিবেন কাল আসিয়া আমি আপনার আরও কিছু মহ্ছুপকার” 

সাধন করিব ।” ৯ খা 
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আমজাদ ভোজনকঙ্ছে পুনঃ পরবে করিধাসা বাহার বনু গৃহথারে সমাগত হইবেন বাহার... 
ভাহাদিগকে অনুরোধ করিবেন): বিশেষ: কারণরশত্ঃ তিনি অভিথিদৎকারে দে দিন অসমর্থ, তাহাকে হেন ভৃতাবেষের,.. 


: মার্দনা কর! হয়। বাহার এক সত্যের পরিচ্ছদে এজ্দিত হইতে লাগিলেন। বিনা 
র  ঝাঁজগু্ আমজাদ ঘুবতীর নিকট রত্যাগমন ফরিযা' বলিলেন, *হুমারি, পানানবের মধো হঠাৎ তোষার দু ক কু 


, নিকট হইতে উঠির! গিয়া রলতঙ করিয়া ফেলিযাছি, কিছু মনে করিও না। এ জন্ত আমাকে ক্ষ কর শি 
শা টাকাটা বহার দেখি আমি বড়ই বিরক্ত হুইয়। গিয়াছি, সে এখনই আসিবে, তাহাকে আচ্ছা ৃ 
; রম: শাস্তি প্রদান করিব?» তুবতী বলিল, “এ জন্ত এত রাগ করিও না, টাকরটার হানা ৃ 
 শচছাই সে এত দেবী করিতেছে । ও সকল কথা আর ভাবিও না, এখন আমোদ করা যাকু 1” 
উভব্বে আননদ-দাগরে নিমগ্ন হইলেন 1: এবার আর আমজাঁদের কোন ভয় বা উদ্বেগ রহিল না ভিনি 
: গ্লাদের পর মাস মদ দরস্থ করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে বাহাছুর ভূত্যের বেশে সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন! 
পুর্ব হইতে আমজাদকে বাহাদুর পিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। : ভৃত্যবেশী বাহাদুর গৃছে প্রবেশমার্জ। 
আমজাদ কৃতিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া! কম্পিতকষ্ঠে বলিলেন, প্রদান, তোর মত হট চাকর কাহাক্ 
আছে, তাহ আমাকে ব্ল। তুই এতক্ষণ: কোথায় কি কাজে বাত্ত ছিলি, তাঁর হিসাব দে” 
বাহাদুর ক্কতাঞ্চলিপুটে বলিলেন, প্হজুর, আপনি আজ আমাকে মীপ করুন। আঁমি আপনার কান 
করিদাই ফিরি আসিতেছি, আপনি থে এত শীঘ্র ফিরিয়াছেন, তাহা! আসি পূর্বের জানিতে পারি নাই, 
জাঁনিলে কখনই এত বিলম্ব করিতভাম না।” আজাদের কৃত্রিম ক্রোধ শাস্ত হইল না, তিনি 
ঘুণিতলোচনে বলিলেন, প্ৰদমীন্‌্১ আজ আমি তোকে রীতিমত শিক্ষা দিব। যাহাতে আর কখন 
মিথ্যা কথা ন| বলিন্ঃ তাহাই করিতেছি ।* আমজাদ উঠিগা একখানি বেত স্বারা অতি ধীরে, কিন্তু 
অত্যন্ত আড়ম্বরসহকারে তিন চারিবার প্রহার করিলেন, তাহার পর পুনর্ধার হিরন আদি 
বসিনেন। এই শাস্তিতে কিস্তু যুবতীর মন উঠিল না। ২ হজ 
যুবতী উঠিয়া সেই বেত্র দ্বারা বাহাছরকে এমন নির্ঘয়ভাটে প্রহার করিল যে, বঙরণায় তাহার চক্ষুতে নুশরীর 
জল আপিল। আমজাদ যুবতীর এই ব্যবহারে অত্যস্ত বিরস্ত ও বিচলিত হইলেন। তিনি যুবতীকে শান্ত পা 
হইতে বলিলেন, কিন্তু যুবতী তীহায় কথার কর্ণপাত. না করিয়া পুলঃপুনঃ প্রহার .করিতে লাগিল ; দস্িস্পি 
বলিল, “আমি গাঁধাকে উত্তম করিয়া! শিখাইতেছি, এমন অপরাধ যেন আর কধন ন| করে।* ' অবশেষে ক 
আমজাদ যুবতীর হস্ত হইতে বেত্র কাঁড়িয়া! লইলেন। রমণী তখন দেখিল, বেত হাতছাড়। হইয়াছে, 
তখন অগত্যা স্বস্থানে আসিয়! বসিল এবং ভৃত্যকে কুৎসিত ভাষায় গালি দিতে লাগিল। 
অনন্তর বাহাঁছুর অক্রপূর্ণনেত্রে আমন্জাদ ও নুন্দয়ীকে মদ ঢালিয়! দিতে লাঁগিলেন। আইহাঁরাদধি শেষ 
হইলে বাহাছুর আহীরস্থান পরিক্ষার করিয়া জিনিসপত্র যথাস্থানে তুলিয়া রাখিলেন। যতবার তিনি যুবতীর সন্ুখে 
যাইতে'লাগিলেন, ততবারই যুবতী তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। রাত্রি অধিক হুইলে বাহাঁছুর উতদ্বের 
শয়নের জন্য পরিষ্কৃত শ্য! প্রসারিত করিয়া! দিলেন, ভাহার পর তিনি ভিন্ন কক্ষে শরন ফরিলেন। 
আমজাদ ও সুন্দরী আরও অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়। গলপ করিলেন, তাহার পর তীহারা শন করিতে 
যাইবার লময় তাঁহার পার্ধবর্তী কক্ষে বাহাছুরের নাসিকাধ্বনি শুনিতে পাঁইজেন। খুবতী আমজাদকে 
বলিল, “যদি তুমি আর্মাকে ভালবাম, তবে আমার একটা অন্রোধ শুনিতে হইবে।” আমজাদ বলিলেন, 
পকি বল 1*_ঘুবতী বলিল, “একখানি খড়া আনিয়! 'এই মুহূর্থে তোমার ভূতের শিরশ্ছেদন কর 1” 
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উজ উহার পরাণ বধ করিতে হইবে। হি ভূমি টি 





' আবজাদের . উতরের দ্দপেক্গা নঃ করিয়। আর কক্ষ হইতে একখানি খড়গ লারা! খারাহুরের পরনগাক্ষে 


প্রবেশ করিজ।, ঘবজজাধ করতপদে যুবতীর দহুযরণ করিত) তাহার হত হইতে গড়ধ কাডিরা লন এং 

... বাহাজযকে বহে হত্যা করিতে প্রতিকত- হইয়। ভাহার শধ্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন, ভুদার 
0 আহসয়ণ করিল) কিন্তু আমকাদ বাহাহরের আজে খড় স্পর্প না করি! এক আঘাতে মুবতীরই শিরশডেন 
.....: ক্করিলেন, তাঁহার ছি সুটা নিত বাহান্জরের দেহের উপর নিপতিত হইল । ্ ] 


বাহার তাহাতে হাসির উঠবেন, রূতাক্ত খাতে নদে তে নে রনির 


. শর্যার উপর রমণীর ছি মুগ বেখিয়। বাহাহর অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন। তিনি আজাদকে সক কথা 


খুলিয়। -বলিনার জন্ত জন্থরোধ করিলেন। আমজাদ সকল, কথ! তাঁহাকে জানাইলেন।- বব্ঝেষে 
বলিনেন, “এই ছঃশীলার হস্ত হইতে আপনার প্রাণরক্ষার জন্তই আমি এই হ্র্ম করিতে বাধ্য ছুইয়াছি।” 
-বাহথান্থর অত্যন্ত কতজ্ঞচিত্তে বলিলেন, “মহাশয়, আপনার স্কায় সন্তরম্ত ব্যক্তি কখন এমন জবর 
কর্ম করিতে পারে না, তাহা জানি, আপনি আছ আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, আপনি জীবনদবাত| | 
খিস্ত রান্জি-প্রভাঙের পুরর্ধধই এই পার্পিষ্ঠার মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিতে হইবে। মামিই তাহ! করিব, আপনি 
এখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত, সহসা কোন বিপদে পড়িতে পারেন। যদি আমি প্রভাত হইলেও না ফিরি, 
তরে জানিবেন, প্রহরীর! আমাকে ধরিয়াছে। যাহাই হউক, আমি আমার এই গৃহ ও অব্যসামগ্রী 
আপনার নামে নিখিযা দিয়! যাইতেছি, আপনি অনায়ানে উহা! উপভোগ করিবেন।* 
দানপত্র লিশিক্সা তাহা আমজাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া, বাহাছুর মৃতদেহ বন্ধে লইয়া গৃহ্ত্যগ 
করিলেন। দেহটা! থঁলির ভিতর পুরিয্া এক পথ হুইতে অপর পথ দিয়া, তিনি সমূদ্রাতিমূখে অগ্রসর 
হইল্লেন। কিছুদুর যাইতেই একজন লগরপ্রহরীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। প্রহরী জিজ্ঞানা করিল, 
“কাধে কি ও? নামাও, দেখি।” বাহাছরের স্বত্ব থলি পরীক্ষা করিয়া গে দেখিন, একটি 
যুবতীর ছির দেহ। প্রহরী তখন নগরপালের নিকট বাহাদুরকে উপস্থিত করিল। নগরপাল তন্দণ্ডেই 
বাহাদুরের ছন্ববেশ চিনিতে পারলেন, কিন্তু তিনি রাঁজার সম্মতি না জানিয়া সহদ! তাহার প্রতি কোন দণ্ড 
প্রয়োগ করিতে সাহসী হইলেন না, বাহারকে নিজের বাড়ীতে লইয়! চলিলেন। প 
পরদিন প্রভাতে বাহাছুরকে মাজার সন্দুখে উপস্থিত করা হইল। বাহাছুরের স্তায় পদস্থ রাসক্চারী 
এমন গুরুতর অপরাধে অপরাধী শুনিয়া প্রথমে তিনি বাহাছুর়কে বিস্তর তিরস্কার করিরোন,  প্দবশেষে 
বলিলেন, “তুমি এই ভাবে আমার প্রজাগণের প্রাণবধ করিয়া তাহাদের সর্বন্থ লুঠ কর! তাহার পর 
তাহাদের মৃত্রদেহ ন্দীজলে নিক্ষেপ কর! ক্মল্লাদের প্রতি তোমার মুগচ্ছেদনের আদেশ হইল ।” 
বাঁহাছর আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্ত একটি কথাও বলিলেন না। তিনি কারারক্ষকের সহিত কা্াগারে, 
উপছ্িত হইলেন। চারিদিকে সকলেই গুনিতে পাইল, সাম্য খুন করিয়! বাহারের ফাঁষি হইতেছে। 
বাহাদুরের সংবাদ শ্তনিয। রাজপুত্র আমজাদ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি মনে মনে বলছেন, “বদি 
কাহাকেও এই অপরাধে দণডভোগ করিতে হ্য়, কবে আমারই তাহা কর্তবা। আমার জন্ত যে এক জন 
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নির্দোষ ব্যজির প্রাণ ॥ বাজ রা হনে 'ভিনি জতপদে ই 
হইলেন, দেগ্গিলেন, : বাকাছয়কে: বধ.-করিধার জন্য: খাতক. বুক লইয়া গিয়াছে, নগব্ের চারিদিক 
হইতে দলে দলে লোক আমোদ দেখিতে আলিযাছে। 

কামজাদ কাছিসাহেবের নিকট উপস্থিত ফ্ইয়। বলিলেন, “এই বাকি পরই নিরপরাথ, অপরাধ বাহা কিছু, 
সাহা! আমার, অতএব এই বাক্তিকে মুকতিদান করিত! আমার গ্রাণদণ্ড করুন। এই যুবতীর ক্ষিরপে মৃত্যু হইল, 


বানরের সহিত তাঁহার আলাপ ও যুবতীর প্রাণনাশ কি অন্ত ও কিধগে হইল, তাহ! অকপট প্রকাশ করিলেন। 

সকল কথা! শুনিয়া॥ রাজ! যুষরাজ আঁমজাদকে বলিলেন, প্রাজপুক্র, তোমার বিচিত্র কাহিদী শ্রবণ 
করিয়া আমি বৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি, এই ঘটনাতে তৌমার সহিত আমার আগাপেরও স্থবিধা হইব । 
আমি কেবল তোমার জীবন দান করিলাম না, আমি বাহাহ্রকেও মুক্তিদান করিরা রাজকর্শে নিষুক্ক 
রাখিলাম। তোমার পিতার নিকট তুমি যে ন্তায় বাবহার লাঁত করিয়া, তাহাতে আমি বিশেষ ছুঃখিত 


তাহার বিবরণ শ্রবণ করন” আমজাদ লকণ লোকের সাক্ষাতে হার পর্ধদিনের কাহিনী কথ! করিলেন |. , 
- কাজি দকল বখ। শুনিয়া দণ্ড স্থগিত রাখিয়া, বাহাহুর ও 'আামজাদকে রাক্ধার কাছে লইয়া চলিলেন। রি 
রাঙজায় নিকট উপস্থিত হইয়! আমজাদ তাহার ও তীহার জাতার ইতিহাস সআহপ্ববক বলিলেন, ক্াবশেষে... 


ছন্ষ-সমর্পণে 
সৌদাগ্যোদয় 


হইয়াছি, আমি তোমাকে আমার উজীর-পদে নিঘুক্ত করিলাম) তোমার ভ্রাতা আপাদকে উদ্ধার করিবার 


জন্য যাহা করা আবগ্তক, তাহা করিবার ক্ষমত| তোমাকে প্রদান, করিলাম | 

উ্জীরের পদ গ্রহণ করিয়া আমজাদ আদাদের উদ্ধারের অন্ত নানা উপায় অবলম্বন করিলেন, নগরে 
নগরে পুরস্কার ঘোষিত হইল ১ কিন্তু আসাদের কোনই সংবাদ পাওয়! গেল না। 

এদিকে আগাদের প্রতি অত্যাচার পুর্ববং এক ভাবেই চলিতে লাগিল। অঙ্ধি-উপাসকগণের উৎসব নিকট- 
বর্তী হইল, অগ্রিপর্বতে প্রেরণের জন্য জাহাজ সজ্জিত হইল, বাইক্নাম নামক একজন অগ্সি-উপাদক জাহাজ 
বোঝাই করিবার ভার গ্রহণ করিল। বাইরাম আদাদকে একটি সি্দুকে পুরিয়। সেই জাহাব্ধে লইয়া চলিল। 

আম্জাদ লোকমুখে শুনিতে প।ইলেন, এই অন্মি-উপাঁপকগ ক্সিপর্বাতে প্রতি বদর একজন মুদলমানকে 
বলিদের। আসাদ সম্ভবতঃ তাহাদের কবলে পতিত হইয়াছেন মনে করিয়। আমজাদ অগ্নিপর্ববতগানী 
জাহাজ পরীক্ষা! করিলেন, কিন্ত ভ্রাতার মন্ধান করিতে পারিলেন না। জাহাজ ছাড়িয়া দেওয়া হুইল। 

জাহাজ সমুদ্রে পড়িবে বাইরাম আসাদকে সিল্দুকের ভিতর হইতে বাহির করিয়া, ডেকের উপর শৃধলাবনধ 
অবস্থার রাখিল। তাহার তর হইল, আসাদকে বন্ধন করিয়া! না রাখিলে পাছে তিনি সমুদ্রে পড়িয়া আত্মহত্যা 
করেন। আসাদকে কোথার কি অভিপ্রায়ে লইয়া! যাওয়া হইতেছে, তাহা তিনি পুর্ব হইতেই আত ছিলেন। 

করেকদিন জাহাজ বেশ চলি, তাহার পর একদিন ঝটিকা উঠিল । এমন প্রবল ঝটিকা! যে, জাহাজকে 
আর এক দিকে উড়াইয়া লইয়া গেল। বাইরামের প্রতি মুহূর্তে সন্দেহ হইতে লাগিল যে, অবিলগ্কে ফোন 
গিরিপৃন্ে আহত হইয়। জাহাজ চূর্ণ হইগ1 যাইবে । জাহাজ্স্থ সকল লোক মহাভীত হইল। ঝাড় অধিকতর 
প্রবন হইলে আরোহিগণ ঘুরে -হ্থলভাগ দেখিতে পাইল, কিন্তু অল্ক্ষণের মধ্যেই তাহাদের বিষাদ উপস্থিত 
হইন। তাহারা দেখিল, জাহাজ সবজী নার্জিযানার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মার্জিযান। মুসলমান ছিলেন, 
তিনি অগ্নি-উপাসকগণকে অত্যন্ত শ্বণা! করিতেন; স্তরাং সকলেই বুঝিতে পারিল, ভীষণ বিপদ উপস্থিত? 

তখন বাইরান জাহাজের কর্মচারী ও খালাসিগণুকে লয়! কর্তব্যস্বন্ধে পরাধর্শ কক্জিতে বসিধ। বাইরাম 
বলিল, “দেখ, আমাদের কোন পথ দেখি না। এই বন্দরে জাহাস লাগাইতেই হইবে, এখানকার রাঈী 
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আমানের থে কিকপ খর তাহা তোমরা অবগত আছ। জাহাজ কূলে লাগিলেই তিনি আমীদের সর্ধথ 
ষ্ঠ করিয়া আমাদিগকে খাতক-হন্তে লমর্পণ করিবেন) ক্ৃতরাং তাঁহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হুইলে 
হন্দর-ফাস আমাদিগকে সমূলে বাপ দিয়া পড়িতে হইবে, কিন্ত তাহাতেও বাঁচিবার কোন উপায় দেখিতেছি না। 
উপচৌ্ষন _ তবে আখরক্ষার একটিমাত্র উপা আছে, যদি আমরা বন্দরে উপস্থিত হইয়। দাঁসবাবসার়ী বলিয়া! পরিচয় 
£ দিই এবং যে মুসলমানটি আমাদের জাহাজে আছে, তাহাকে দাসরূপে রাণীর নিকট উপস্থিত করি, তাহী 
ছইলে তিনি আমাদের কণা বিশ্বাদ করিতে পারেন । এমন কি, বড়-বৃষ্টি খাসিয়া গেলে, যদি ভিনি আমা 
দিগকে ছাড়িয়া! দেন, তাহা হইলে দাঁসটকে তাহার হস্তে সমরপপিও করিতে পা” বকলেই এই পাইন 
সঙ্গত জান করিয়! একবাকো ইহার সমর্থন করিল। 
বাহিরাগ তখন আসাদকে শৃষ্খলমক্ত কা যাকে উন পরিজন নি ধরন ইতি জরি 
বনারে আসিয়া উপস্থিত ইইল। 
পকুলস্থিত প্রাসাদ হইতে জীহাঁজ- 
8 খাদিকে বন্দরে প্রবেশ করিতে 
_ দেখিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ দেই 
জাহাজের কান্ডেনফে তাহার সম্গুথে 
উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন। 
বাইরাঁম আসাদকে তাহার 
সংকল্পিত বিষয় জ্ঞাপন করিয়! 
তাহাকে লইয়া বাজ্জীর নিকট 
উপস্থিত হইল এবং রাজীর চয়ধ- 
বদনা বরিয়! জানাইল, ঝটিকাঁবেগে - 
তাহাদিগের জাহাজ এই বঙ্গরে 
আগিয়া পড়িয়াছে, সে গ্থয়ং দাস- 
ব্যবসারী, যে পকল দাস তাঁহার 
জাহাজে বিক্রযার্থ ছিল, তাহাদিগকে 
বিভিন্ন বদরে বিক্রর ফারিয়া আলি- 
যাছে, কেবল একটি দাস তাঁহার 
সঙ্গে আছে, লেখাপড়া জামে খলিয়া 
ৃ দে তাহাকে তাহার মুহত্বী করিয়া! 
ছে বদ কোর তীর দিন বাবা গন শাক বিখইর ন। 
জুঙ্দরী রামী ঘন ঘন আসাদের হুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তিনি দাস, এই কথা শুনি!" 
রাজী প্রফুলিতা হইলেন, আসাদকে ক্রয় করিতে কতসংকল হইয়া, তিনি আসাদের নাম ও ধাসি জিজ্ঞাসা 
করিলেন । আসাদ অশরপূ্ণনেত্রে বলিল, “মহীরাণি, পূর্যে আমার যে নাম ছিলি, উহ বাশি! চান, না 
এখন আমার থে নাম হইয়াছে, তাহাই বলিব ?” 
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চিন বানী বদিসেন, “তোমীর আবার ছুই নাম আলাদ বলিলেন, 
“হা, আমার ছুই নাম, পুর্বে নাম ছিল “আসাৰ” অর্থাৎ অত্যন্ত সুখী, এখন নাম হইস্কাছে, মোটার, অর্থাৎ 
“উৎমরীকুত।* রাজী আসাদের কথায় সন্ত হইয়। বলিলেন, “গুনিলাম, তুমি লেখাপড়া জান, এই কাণ্ডেনের 
মুহরী ছিলে, একটু রেখা দেখাও ।* তখনই দোরাত, কলম'ও কাগজ লই! আসাদ লিখিতে বসিলেন। 

আসাদের হস্তাক্ষর্‌ বেখিয়া ও রচনাভঙ্গিতে যুবতী রা্ভী মার্জিয়ান! বিমোহিত হইলেন, তিনি বাইরাফকে 
বলিলেন, “হয় তুমি এই দাসকে বিক্ুদ কর, ন| হয় উপহার দাও । যদি উপহার দাও, তাহা! হইলে তুমি 
আমার, নিকট অনেক উপকাস পাইবে।” কিন্ত বাইকাম তীহার প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া রাজকে এমন 
হুই একটি কথা বনদিন যে, রাজী ফোবাদ্িত| হইয়। বলিলেন, “তুদি এখনই দ্সাষার রাজ্য ছাড়ি 
জাহান লইয়া দু হৃও, বিবাদ কক্ধিলে তোমার ত্রব্যপামধ্ী সমস্ত লুঠ করিয়া, আমার কর্মচারিগণ জাহাজে 
আগুন নাগাইয়। দিরে। এ তৃত্যটি ভুমি পাইবে ন1। .. রাজী বাইরামকে তৎক্ষণীৎ ভীহার- সঙ্গ 
হইতে দুন্ধ কন্ধিযা দিলেন; বাইরাম আদাদকে পরিত্যাগ করিয়া মনেই ঝঁটকার দলেই জহাদ উরি 
_ দিরার উদ্ভোগ করিতে লাগিল । ন্‌ 


প্রাসাদের অব কে বা উহ রাজী আমারা নিজ: 


- লইয়া বসিলেন, তাহার সহিত একব আহার কক্মিবার জন্ত ন্ছুরোধ করিলেন, কিন্তু আসাদ অসম্মত হইয়া 

 বলিধেন। “এক জন দাদের পক্ষে রাজ্জীর সহিত একত্র আহারের ধৃত! শোতা পার না।” রাজী বলিলেন; 

_. শ্কুমি পুর্বে দাদ ছিলে, এখন আর দাস নহ। তুমি আমার নিকট তোমার জীবনকাহিনী বর্ণনা "ধন ; আমার 

বোধ হইতেছে, তুমি সাধারণ লোক নছ, ভোমার জীবনকাহিনী অতি অদ্ভুত বলিয়া আমার যনে হইতেছে 1” 
এই বলিয়। ভূবনমোহন, হাসি হাসিয়। সাদরে হাত ধরিয়। সুন্দরী রানী আসাদকে পার্থ ববাইলেন। 

আসাদ সবিস্তারে রাঁজ্ীর নিকট আত্মকাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। আসাদের প্রতি অগ্নি-উপাসন্কগ্গণ 

ষে পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে, তাহা শুনিয়া রাণী অত্য্ত তু হইলেন এবং তাহাদিগের বিক্কদ্ধে অবিল্ষে 

যুদ্ধ ঘোষণ| করিবেন বলিয়। মত প্রকাশ করিলেন। আসাদ দ।ৰপুত্র শুনিয়া তাহার প্রতি সুন্দরী রাজীর 

অন্থরাগ শতগুণে বদ্ধিত হুইল, তিনি প্রেমীবেগে দ্মাস্বহার! হইয়! আসাদকে. কত প্রেম-দোহাগের থা 

বলিবেন, ইঙ্গিতে--কটাক্ষে প্রেম'নিবেদন করিলেন। দাদ বাঁজীর সহিত অতি উৎকৃষ্ট খাস্চস্্য্যে উদয় পুর্ণ 


করিয়া আহার করিধেন, সুস্থাহু মন্তে চিত্ত গ্রকুল্ন হইল, আঁদাদ আহারাদির পর উদ্তানে গমন করা একট ট 


নির্ঝরের ধারে উপবেশন করিলেন, তখন রাজি হইয়াছে । 

এদিকে জাহা্দ ছাড়িবার সময় বাঈরাম দেখিণ, জাহাজে পানীয় জণ ফুরাইয় গিগাছে, দে করেক পি 
উৎষ্ট পানীয় জল আনিবার জন্ত খালাদীগণকে আদেশ করিল। : বাইরাম ধাজ্জীর নিফট হইতে প্রাসাদ- 
্রান্স্থ উপবনের ভিতর দিদা! জাসিবার সমর দেখিরাছিল) সেই উপবনে একট গর দত দি আছে 1 
সেখাব, হইতেই জল আনিরার আদেশ গ্রদান ক্ষরিল 

আসার নিঝ প্রান্তে বিশ্রাম করিতে কম্লিভে শিলাখণ্ডের উপর নিপ্রিত হইয়া পকিযাছিলন। । জাহাজের 
খালানীর! জব লইতে আসিয়া, তাহাকে সেই কবস্থা় দেখিতে পাইল, এবং তাঁহাকে বাধিয়। নৌকায় জইয়া। 
গ্নেল। নৌকা জাহাজের গারে আসিছ ভিড়িলে, কষাহার! বাইরামকে সংবাদ লিল, "আমরা তোষার দাসকে 
বাধিয়! আনিয়াছি।”-বাইরাম তাঁহাকে ধরিয়া! আবার তাহার হস্ত-পদে শিকল পা বাঁধির। রাখিল। 
০70 জাহাজ ধাবিত হইল। 
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জি দেখিজেন, সেখানে বেক লোকের পদক হতলাছে। তখন তাহার জঙুদান হইল, বাইনই জল . 

| লইতে স্মাসিযা, এখানে আসাদক্ষে দেখিতে পাইয়া ভাহাকে বীধিয়৷ লইয়া গিয়াছে। 

পরধিফ-উদ্ধারে : নেই বাত্রিতেই স্বাজী মার্জিয়ানা অন্থমতি করিবেন, প্ৰশখানি যুদ্ধজাহাজ অবিলগে রাজার 

সবরাঙ্গনার  জ্ত প্রস্তুত রাখ, আমি কান প্রভাতে সেই সকল.জাহাজ লইয়। বিদেশযাত্র! করিব।» র 

| পরদিন প্রভাতে নবাজ্জী জাহাজে আরোহণ করিলেন। বহুসংখ্যক সৈম্ত লইয়া, দশখানি ববাহান' 

1 1 তির ত্যাগ করিল। রাজী কাণ্ডেনকে আদেশ করিলেন, পকাল সন্ধ্যার পর যে জাহাজ আমাদের 
রট: বন্দর ছাড়িয়া গিমাছে, তাহারই অস্সরণ কর। যদি সেই জাহাজ ধরিতে পার, তবে জাহাজস্থ সমন্ত ভ্রব্য 

তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে, তোমরা জাহাজ লুঠ করিতে পারিবে? ক্িত্ত যদি সেই জাহাজ ধরিতে লা পার, 
তরে. তোমাদের প্রাণদণ্ড করিব 1” 

প্রীণপণবলে জাহাজ চালাইয়া, তৃতীয় দিন মাঞ্জিরানার জাহাজসমূহ বাইক্লামের জাহাজ পরিবেষ্টন করিয়া 
ফেলিল। বাইক্সাম অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিল, এই সকল জাহাজ রাজ্জী মাঞ্জিয়ানার--সৈস্তে পরিপূর্ণ? 
দে আত্মরক্ষার কোন উপায় না দেখিরাঃ আদাদকে নির্দয়রূপে প্রহার করিতে লাগিল। অবশেষে যখন 
দেখি, উদ্ধীরের আর আশ! নাই, তখন রাজ্জীর নিকট নিজের নির্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য পে 
আসাদকে জাহাজ হইতে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপের সংকল্প করিল। তাহীর পর আসাদের নিকট আসিগা 
তাহার শৃঙ্খল মুক্ত করিল, এবং “হতভাগ!! তুই, আমাদের সকল বিপদের কারপ-দৃত্ধ হ” বলিয়া 
তাহাকে মমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিল। 

[জে-সৈকতে আসাদ সন্তরণ-বিষ্ভায় সুদক্ষ ছিলেন, তিনি অতি সাবধানে সম্তরণ দিয়া কুলের দিকে অগ্রসর হইতে 
প্রণয়ী_ লাগিলেন। অবশেষে তিনি একটি পর্বতাকীর্ স্থলভাগে উপস্থিত হইলেন। প্রথমেই তিনি পরমেশ্বরের উপাসনা! 
নই নী করিলেন, তাহার পর বন্দি ছাড়িয়া তাহা নৌদ্রেশুকাইতে দিলেন। রৌদ্রোসতাপে তাহার শৈত্যও দূর হইল। 
র্‌ অন্তর তিনি বস্ত্রাদি পরিধান করিম্না, পথের সন্ধানে বাহির হইলেন, এবং একটি পথ দেখিয়া, সেই 

পথেই চলিতে লাগিলেন। দশ দিন ধরিয়া তিনি চলিলেন, কিন্ত কোথাও জনপ্রাণী দেখিতে পাইলেন না: 
চারিদিকে কেবল অরণ্য | অরণো হুমিষ্ট সুগন্ধ ফল। ক্ষুদ্র ক্ষু্র গিরি-নদীতে পরিষ্কৃত জল। সেই 
ফল ও জলে পৎশ্রান্ত রা্কুমারের ক্ষুধাতৃঞ্চার নিবৃত্তি হইতে লাগিল । 
অনেক দরিন ধরিয়া পধ্রমণ ও দেশপর্য্যটনের পর আসাদ এক নগরে উপস্থিত হইলেন। নগরে প্রবেশ 
করিয়াই আসাদ বুঝিতে পারিলেন, ইহ! অগ্নি-উপাসকগণের লগর--যেখানে তিনি বৃদ্ধের গৃহে আবদ্ধ হইয়া 
মরণাধিক যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। আপাদ স্থির করিলেন, মুসলমান ভিন্ন আর কাহাকেও তিনি ফোন কথ! 
জিজ্ঞাম! করিবেন না। এ সকল নগর সব্ন্ধে স্তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞত! লাঁভ হইগনাছিল। 
তখন ব্লাত্রি অধিক হইয়াছিল, সমস্ত নগর নুর্তি-ম্থ। আদাদ কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তাহা! স্থির 
করিতে না! পারিয়া, সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত. হইলেন ।- লেখাঁনে অনেক সমাধিমঙ্গির ছিল, তাহার একটির 
২ ভিতর তিনি রাত্রিযাপন সংরয্লে প্রবেশ করিলেন । ূ 
২] | ৯ 
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ৃ (তুই গোপনে চুরি বারা আ 
এই ছণ্ডে তোর হাল চন করি ফেলিব?* - ফাকা ভবে কাপিতে কাপিতে বগি, "আমর! রে 
. আর দেধিও লাই, সঙ্গে করিরাও আনি, দাই; আপনি জাহাজের আগাগোড়। খু'জিয়। দেছিতে পারেন» 
জাহাজে আপাদকে দেখিতে না পাইয়া, রাজী কষিপ্তবং হইলেন, প্রথমে তিনি শ্বহন্তে বাইর়ামকে বধ 
করিষার জন্ত উত্তড হইলেন ? কিন্ত ক্ষণেক চিস্তার পর ক্রোধ সমবরণ করিলেন এবং জাহাজ ও তাহার 
অব্যসামত্ লু্ঠন করিয়া, একখানি নৌকাতে বহিরা' ও তাহার খালাদীগণকে তুলিয়া সমূদরবক্ষে ছাড়ি 
দিলেন। বাইক্াম বহু কষ্টে কলে উঠি চীলিতে লাগি, এবং অবগেষেকআলাদ বে লমাধি-মলিরে আশরর 
লইয়াছিলেন, সেই মন্দিরে উপস্থিত হইল) ৬. ৃ 
বাইরাম দেখিল, কে এক জন মান্থষ নির্রা যাইতেছে । মানুষের আগমন বুঝিতে পারিয়! আসাদ উঠিয়া রাঙষপুজ 
বসিলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র বাইরাম টিনিতে পারিল, বলিল, “তুই? তুই ত আমাদের সর্বনাশের কারণ। আবীর ী 
এ বদর তোর প্রাণরক্ষা হইল বটে, কিন্তু আগামী বৎসর কোন প্রকারে .তৌর প্রাণরক্ষা হইবে না।৮-- নু ? 
বাইব্লাম চক্ষুর নিমিষে আসাদকে তৃপাতিত করিয়া, তাহার মুখের মধ্যে একথান রুমাল পুরিয়া, তাহার রঃ 
চীৎকারের পথ বন্ধ করিয়া ফেলিলঃ জাহাজের খালানীর! আদাদকে দৃঢ়রূপে বাঁধিল। পরদিন প্রতষে বাইরাম 
আনাদকে সেই বৃদ্ধ অশ্ি-উপাদকের গৃছে আনিয়া, পূর্ববর্তী গহ্বরে নিক্ষেপ করিল। বৃদ্ধ সকল কথা 
শুনিয়া, কন্তা| বোস্তানার উপর আসাদের প্রতি ' অধিকতর অত্যাচার করিবার আদেশ প্রদান করিল। 
আসাদ পুনর্ব্ার পূর্ব-কারাগারে বন্দী হইয়া, নিজের অদৃষ্টকে শত ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। 
তিনি একাকী অন্ধকারমন় ভূগর্ভে পড়িয়া, করুণশ্থরে বিলাপ করিতেছেন, এমন নমর একখণ্ড রুটা ও এক 
পেয়ালা জল লইয়া, বৌস্তানাকে নেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। দেখিয্াই আপাদের হৃদয় ভরে 
বিকম্পিত হইয়া উঠিল, আবার এক বৎসর এই তাবে অতিবাহিত করিতে হইবে, তাহার পর মৃত্যু! 
কিন্ত বোস্তান৷ আসাদের প্রতি অসৎ ব্যবহার করিন। না। আমাদের বিলাপ ও পরিতাগে ভাহীর 
কঠোর ভ্বদয় কোমল হইল। সে তাহার পিতার পর্বত ব্যবহারের জন্ত আসাদের নিকট কমা প্রার্থন! 
করিয়া জানাই, সে আসাদের প্রতি ন্তায়া্পপ কক্ধিবে না, এবং তাহার মুক্তিদানের জন্ত বিশেষ চেষ্টা 
করিবে। এক জন মুসলমান দাসীর নিকট ধর্মোপদেশ লাভ করিয়া, তাহার হৃদয়ে আল্লার পতি বিশ্বের 
সঞ্চার হইয়াছে, ভাহার পৈতৃক ধর্শে আর বিশ্বান নাই । 
বোস্তানার কথা শুনিয়া আসাদের মনে কিঞ্চিং আশার সধশর হইল।, তিনি বোস্তানাকে তাহার ফারাগাবে 
বিপদের কাহিনী বধিলেন, বৌস্তানার মভিপরিবর্তনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্তাবাদ দান করিলেন, অবশেষে প্রেমের দি়া 
বোস্তানাকে বলিলেন, “তুমি ত বলিতেছ, মার প্রতি কোন প্রকার অন্তার ব্যবহার  কত্সিবে লা ;.কিস্ত দর 
কাবামাকে কিরূপে নিরস্ত করিবে? বোস্তানা' বলিল, “আমার দাসী কাঁবামাকে দামি নিরস্ত করিতে 
.. পাক্ির, তাহার উপর আমার সকল ক্ষমতাই আছে ।” 
_.. কআতঃগর কায্াপ্রকোষ্ঠে আসাদের কষ্ট অনেক কমিয়া গেল? ওরা ও জলের পরিবর্তে ভিন নান- 
প্রকার উৎস খাত্রব্য ও জুপেয় মগ্ত প্রাপ্ত হইতে লাগিবেন।  বোস্তানা মধ্যে মধ্যে আদাদের লঙ্গে 
একগ্র ব্সয়াও আহার করিত, প্রেমালাপে তাহাকে পরিতুষ্ট করিতে চেষ্টা কঙ্গিত। : 





ৃ ই 
ট তোমার, ছুঃখকষ্ের এতদিনে শেষ হইল, শী আমার সঙ্গে এম।”_-আলাদ রাজপথে উপহিত হইমাই 


 শুনিলেন, করা বাহির হইস্াছেন উজীরের সমতুধবন্তা হইবামা্র আমজাদ প্রিয়তম ভ্রাতাকে 


চিনিতে পারিঝেন। উদ ভ্রাতা 
পরম্পয়ের আলিজন-পাশে ক্মাবন্ধ 
হইলেন। অবশেষে আমন্দাদ 
আসাদকে সঙ্গে লইয়। মহালন্দে 
রাঁজ-প্রাসাদে উপস্থিত হইলেনু। 
রাজা আসাদের পরিচয় পাইয়া, 
তাহাকে একটি উচ্চ রাজকার্ষ্য 
নিযুক্ত করিলেন। 

পরদিন রাজাজ্ঞার জাসাদের 
অবরোধকারী বৃদ্ধের গৃহ ভূমিসাৎ 
কর! হইল, বুদ্ধ ও বাইর[মকে ও 
রাজদরবারে ধরিয়! আনা হইল। 
রাজ তাহাদের পিরশ্ছেদনের আজ! 
প্রদান করিলেন, অপরাধিগণ নত- 


তাহাদের প্রতি আদেশ হইল, হৃদি 
তাহারা অগ্মি-উপাসন। পরিত্যাগ 
করিয়। আল্লার ভঙ্ন৷ করে, তরে 
তাহাদের মার্জনা হইতে পারে। 
প্রাণভয়ে তাহার! . সেই. গ্রস্তাবেই 
সম্ঘতহইল। কাবামাও খুসলম্ানী_ হইল বোস্তানা পূর্বেই পিডৃপৃহ ত্যাগ করিয়া জআদাদের মহিত 
রাজপ্রাসাদে আদিয়াছিল ) আসাদের অনুরোধে আমজাদ তাহাকে রাজীর মহলে স্থান দান করিয়াছিলেন। 

অনস্তর বাইরাম মুসলমান-বন্ অবল্ন করিলে, রাজপুত্র আমজাদ তাহার প্রতি, অন্ত হইয়া, 
তাহাকে একটি রাঁজকর্শে নিযুক্ত করিলেন। একদিন বাইরাম আমজাদ ও আলাদের জীবনেতিহাস, 
প্রবগ করিয়া বলিল, “আপনাদের পিত| কামারাল জামান নিশ্চয়ই এতদিনে তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন, 
আপনারা গ্বদেশে চলুন, আমি আপনাদিগকে জাহাজে, করিয়া, সেই রান্ছো রাখিয়া আদিতেছি।”_-ই 
প্রস্তাবে উতয় ভরাতাই সন্মতত হইলেন। 


[২] 





জানু হইয়া মার্জনা ভিক্ষ। করিলে, :' 


না 





পের ই প্রভাতে আমজাদ ও আসাদ 
রাজা সিট বিবার গ্রহণ করিবেন, এন জন সীজধানীতে হলুদ উপস্থিত হইল। কেহ কীদিতেছে। কেহ 
প্াইতেছে, কেহ "গর্বনাঁপ হইল" ধলির। গাঁগে দুখে চড়াইভেছে। কিন্তু কেছই ইহার প্রকৃত কারণ বুবিত্ঠে 
রা অবশেষে একজন রাঁজকর্চারী রাজার সন্নিকটে উপস্থিত: হইয়া জ্ঞাপন করিল, পমহারাজ, 
সর্ধনাশ হইয়াছে, বহুপখ্যক নৈন্ত আলিয়া সহপ! রাজধানী বেন করিয়াছে। কাহার দৈন্, ফি 

অভিপ্রার়ে তীহীরা এখানে উপস্থিত হইল, তাহ! কেহই আঁনে না।” 

আর জাহাজে জারোহণ করা ছইল ন। আমজাদ রাজার ব্যাকুরতা দর্শনে চিন্তিত হই! সৈল্ঘগণের প্রেমিক-উদ্ধারে 
: পরিচয় লইবাঁর় জন্ত নগর প্রাচীরাভিমুথে ধাবিউ হইলেন! আমজাদ গুনিলেন, ইহার! একজন বরৃমদীর রাহ্য আক্রমণ 
পৈষ্ঠ, রমঙী এক দেশের রাঁপ্তী। সহসা তিনি কেন পরের রাজ্য আক্রমণ করিতে আদিলেন, আমজাদ ্ ! ্ 
তাহা বুঝিতে পারিবেন না|. তিনি রাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার অভিপ্রায় জিজ্ঞানা করিলেন! রক 
রাজী হয়ং মাজ্জিয়ানা | ভিনি আঁমজাদকে বলিলেন, “তিনি শক্রুতাবে রাজা জয় করিতে আসেন নাই, ও 
শক্রতাদাধনও তাহার উদ্দে্ঠ নহে, তাহাদের পরম্পর সঙ্িহিত উভয় রাজোর মধ্যে যাচাতে মিত্রা 
স্থাপিত ইঃ, ইহাই তীহার ইচ্ছ।। তিনি আসাদ. নামক সুন্দর দাসের অনুসন্ধালে আসিয়াছেন, বাইরাম 
নামক হষ্ট লোক তাহাকে তাহার রাত্য হইতে চুরি করিয়া আনিগনাছে।*-_মাঞজ্জিযানা আত্মপরিচনর 
প্রদান করিলেন । 

রাজী মাঞ্জিরানার কথা শুনিয়া! আমজাদ বিলাল বাগ, প্মহীরসী রাস্তি ! আপনি আসাদ 
নামক যে সুন্দর দাসের কথা বলিলেন, সে আমার বৈমাত্রে ভ্রাতা'। আমি আমার প্রাণাধিক ভ্রাতাকে 
হারাইয়। বড় কষ্ট পাইয়াছি, আল্লা দয়া করিয়া তাহাকে মিলাইয়া দিয়াছেন। আমার সঙ্গে আন্মুন। 
আপনার হস্তে আমি আমগাদকে অর্পন করিব) সেই সময়ে আসাদের সকল কথাই গুলিবেন। আমাদের 
. রাজা আপনাকে দেখি বড়ই আনন্দিত হইবেন। দয়া কমি*' জামার সহিত রাজপ্রাসাদে চলুন ০ 

অবিল্বে আমজাদ রাঁজী মার্জিয়ানাকে লইয়। উপস্থিত হইলেন। আসাদ তাহাকে তৎক্ষণাৎ চিলিতে 1: 
পারি হার বথাধোগ্য সন্ভাবণ করিপেন। রান্জী আদাদকে দেখি! পরম পরিভূষ্টি হইবেন, তাহাকে 
তীহাক নকল কথা একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন । র ৃ 

ইতিধো জার একদল লৈ ধনীর নিকট উপস্থিত হইল, সংখা াকছরানার নৈতগথ অপেক নর 
অনেক অধিক? তাহারা কে কোথা হঈতে ফি অভিপ্রায় আসিতেছে, তাহা স্থির করিতে ন! পায় 
রাজা অত্যন্ত ভীত হইলেন। তিনি কাতরভাবে আমজাদকে বলিবেন, "আনঙকাদ, আবার : থে অসাখ্য খত ঠকানো 
শৈল্প দেখিভেছি। আমাদের উপায় কি হইবে 1*_-আমজাদ অঙ্ে আরোহণ করিয়া, নবাগত লবন ভিধী 
গন ফনিধেন। একজন গৈসতাধাক্গ তাহাকে তীহাদের রাজার নিকট লইয়া চণিল। 

বাজ! বলিলেন, “জামার মাম গার, আমি চীন দেশের রাজা। আমি অনেক দি পূর্বে মী ক 

চা বেছীরায সহিত খাণেদানহীপের রাজপুত কামাল জামানের বিবাহ দিয়াছিলাম। কামারাল জামান আমার 
সা খিরনাইদ; জার কন্তা ও জাগাতার সংবাদ বন্কাল পাই নাই; 


৪ 








: গুক্ঠ্ধারে 
রাঙা আকমণ 


্ 








মিলে) তোমা যে সঙ কাছ, তব ফান জাসদ 


হইতেছে! তোমার আাতাকে আমার আগির্ধাদ জানাই বলিবে, আমি তোমাদের উজ বাতাকেই 


ওআবাদের পডিবনে লইয়া দয়া হার সহিত মিলন সান করিয়া দিব”: 2 
_আমবাদ তাহার রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া সকল ৃ্ান্ত তাহার গোচর করিয়া) ভাহাকে 
নিশঙ্ক কমিলেদ। রাজ! তৎক্ষণাৎ মহাসমারোহে চীন-রাজের নিকট উপস্থিত হইয়। তীহায়্ সহিত 
দৈত্রবন্ধনে আবন্ধ হইবেন। ৃ 

রায় ছুয়ে অসংখ্য দৈ আসিতেছে দেখা গেল। আবার রাজার মনে নুতন আশার সঞ্চার হইল 
আহজাদ আমাদের লহিত অশে আরোহণ করিয়া নব-দৈসতদলের আগমনের কারণ জানিবার জনয ধাবিত 
হইবেন। লক্গণের নিকটে আসিয়া গুনিলদ, ইহা আঁহাদের পিতা কামারাল জামানের নৈঠ। কামারাল 
জামান পুত্রের নির্দোধিতার প্রমাণ পাইয়া অন্ত শোকাভিভূত হইয়াছিলেন, এবং অবশেষে আমীর 
জিমান্দারের মুখেই তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন। পুত্র এখনও জীবিত আছেন। ব্বাজা সসৈন্তে 
প্রিয় গুজছযের সন্ধানে বাহির হইয়। বহদেশ পর্যটনের পর এখানে আসিয়া উপস্থিত হ্ইয়াছেন। 


ইহার পারভদেশের দিক হইতে আসিতেছিল | 
কামারাল জামান তাহার পুত্রতয়কে এ কাহার সৈল্গ, তাহ দেখিয়া আসিবার জন্ অনুমতি কড়ি, 
আমজাদ ও আাদ দেই নবাগত সৈল্তদলের সঙ্গিকটস্থ হইয়া শুনিতে পাইলেন, খাবেদানহীগের রাজা 


জামানের নিকট পিতামছের কআগমনবার্ভা নিবেদন করিলেন। 
কামারাল জামান পিতার 'আগমন-সংবাদ অবগত হইবামাত তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার চরণে 
গ্রধিপাত করিলেন এবং তীহার অবাধ্য হইয়া দেশত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল পিতার .মনে কষ্ট দিয়াছেন 





মহাপ্রতাপসম্পন্ন খালিফ হারুখস্জল-রপিদের রানত্বকালে এক জন অধীনস্থ রাজা ছিলেন। নে 
এই রাজার নাম জিনেবি। ভ্িনেবি সম্পর্কে খালিফের ভাত! হইতেল, একই বংশে জন্ম? জিনেবি এক জন হ্বীর্ম ও 
উজীরের হস্তে রাজাশাদনের ভার প্রদান করা অবৌক্তিক মনে করিয়া, ছুই জন উ্ীর নিযুক্ত করিবেন, এই পারল 
জীরদয়ের এক জনের নাম খাঁকান, অন্যের নাম সাবয়। ও ও যা 
থাকান দয়ালু, উদার, বিনয়ী, লোকের উপকারসাঁধন ও ভ্তায়া্ছমোদিত রাজ্যশাদন তাহার জীবনের নি 
একমীত্র উদ্দেগ্ত ছিল। দেশের লোঁক একবাকো তাহার প্রশংসা! করিত। 7 
সাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন চিত্রের লৌক ছিলেন। যংপরোনাস্তি ক্কপণ, কর, সঙ্থীর্ণচেতা এবং উদ্ধত। 
কাহারও মুখে কোন দিন তাহার 'প্রশংদা গুনিতে পাওয়া যায় নাই। থাঁকানকে তিনি বিযদৃষ্টিতে দেখতেন! 
থাকানের উদারতা, মহত, ধর্মভীব তাহার কোনক্রমে সহ হইত ন1। খথাকানের বিরুদ্ধে তিনি সর্বাদাই. 
রাজার নিকট অভিধোগ করিতেন। কিন্ত রাজা সাবয়ের করায় কর্ণপাত করিতেন না । 
রাজা এক দিন থাকানফে তীহার জন্য একটি হুন্দরী গুণবতী দাসী ক্রয় করিবার অন্থমতি করিলেন ।-_ রী িছধী 
ইহাতে খাকানের প্রতিষন্থী সাবয়ের মনে দারুণ হিংসার **র হইল। তিনি রাজাকে সহ্যোধন:করিযা দালী চাই 
বলিলেন, “মহারাজ, আপনি ধেরপ দাপীর কথা বলিতেছেন, তাহা সংগ্রহ করা একান্ত ছুরহ হইবে। এ নু 
যদি পাওয়াও হায়, তাহা হইলে আমার অচুমান হয, দশ সহজ ্ণু্ার কমে পাওয়া যাইবে না, ক্তিধ 
বরং অধিক লাগিতে পারে ।»-_রাজা বলিলেন, "দাবয়, তুমি বুঝি দশ হাজার স্বরণুদ্রাকে খুব বেদী টাকা 
মনে করিতেছ? তোমার কাছে বেদী হইতে পারে, কিন্তু আমার নিকট ইহা নিতান্তই বংসামান্স) 
অধিক অর্থ লাগিবে ভাবিয়া কাতর হুইও দা।» বগা খাবানকে গনী দাসীকেরের 2777 
প্রদান করিতে কোষাধ্যক্ষকে আদেশ করিলেন। টু 
খাকান দাস-বাবনাযিগণকে তাহার পছদাসত দাদী আনিযার জন্ত আদেশ করিলেন | বাকী 
বছদংখ্যক দাসী লইয়া প্রতিদিন খাঁকাদের নিট উপস্থিত হইতে লাগিল দাসীগণ বুখারী হইলেও, 
রাহাদের অবাটিও খাকানের অলোনীত হই না। লৌনদধ্যে রানি 
রবী বিয়া হার বোধ হইল না। টা 
এক দিন কালে খাকান রাজপ্রাসাদাভিমুখে যান করিয়াছেম, পথে এক জন ১ 
ছিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। দালীল তাঁহাকে জাবাইল, পূ্বদিন সখ্যাফানে সেই নগরে গ্রক জন পাঁরনিক 
ক আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার কাছে বিজুয়ার্থ একটি ঘালী আছে, যাদী রপেনজণে অকুতদীযা। 
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পরিচয় পাইয়াও থাকান নিরতিপয় প্রীত হইবেন। এমন গুণবতী নারী আয কখনও তাহার দৃষ্টিপথে 
নিপতিত হয় নাই। এই দানীই রান্জার মনোনীত হইবে মনে করিয়া, থাকান মনে মনে অত্যন্ত - 
মন্বষ্ট হইয়া, সেই দালালকে জিজ্রাসাঁ করিলেন, *্পারদিক বণিক কত টাকা হইবে এই সুন্দরীকে 
বিক্রয় করিতে পারে ?* . . 

দালান বলিল, *উজীর মাঁছেব, দেই বণিক এক কথার মানুষ । দশ হাজার মোহরের এক পয়দা কমে 
দে এই দাসী-বিক্রয়ে রাজী হইবে লা। সাধারণের জন্ত সে এ দাপী ক্রয় করে নাই, সে জানে, কোন 
রাজ। ইহাকে কিনিবেন, সেইজন্ ইহাকে অনেক অর্থবায়ে সুশিক্ষিত করিয়াছে, ইহার ভরণপোষণের জন্টও 
অনেক অর্থবায় করিতে হইয়াছে। এই দাসী সঙ্গীত-বিছ্বা-নিপুণা, কবিতারচনাতে অনুপমা বিদ্যায় নিরপমা, 
এমন দাসী সচরাচর বিক্রয় হয় না।” 

উজজীর থাকান দেখিলেন, দালালের মহিত দরে বদিবে রা সুতরাং তিনি দাসবাবমায়ী নদাগরের দহিত 
সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, দালালের মুখে শুনিলেন, সদাগর রাজবাড়ীতেই গিয়াছে; প্রামাদে 
উপস্থিত হইয়া সাগরের সহিত থাকানের সীক্ষাৎ হইল। উ্জীর রাজার জন্ত দাসী ক্রয় করিতে চান শুনিয়া 
দদাগর বলিল, “আমি কিছু লাভ করিতে চাই লা, যে দামে আমি দাসব্যবসায়িগণের নিকট এই দাদী 
ক্রয় করিয়াছিলাম, এবং তাহার জন্ত যে টাকা বায় হইয়াছে, তাহ! সমস্ত দিয়! আপনি এই দাসী জয় 
করিতে পারেন।” থাকান তাহাতেই লগ্মত হইয়া স্তাষ্য অর্থ প্রদান করিয়াঃ রূপসী পারস্তবাসিনীকে ২৭ 
করিলেন। সদাগর বলিল, প্পথ-শ্রমে ও রোদ্রতাপে মুদ্দরী বড় কাতর হইয়াছে ও তাহার বর্ণ মলিন 
হইয়। গিয়াছে, এ জন্ত আমার অন্থরোধ, আপনি ইহাকে দশ পনের দিন আপনার গৃহে রাখিয়া, ইহার প্রতি 
বিশেষ বন্ধ করিবেন, তাহার পর ইছাকে রাজদমীপে পাঠাইবেন। দেখিবেন, দাদীর দ্ূপ-লাবণা দশ 
বদ্ধিত হইয়াছে ।” 

সাগরের পরামর্শ সঙ্গত জ্ঞান করিয়া, দামীকে লইয়। থাকান বাড়ী আদিযেন এবং তাঁহাকে ত্তাহার 
স্ীর হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, প্রাজার 'আদেশক্রমে এই দাসী ক্রয় করিয়াছি, তুমি ইহার প্রতি বিশেষ 
বন্ধ করিবে, উৎকষবন্তালঙ্কারে ভূষিত করিবে, রীতিমত শুশ্ধা ঘারা ইহায় প্থশ্রম দূর করিবে এবং ইহাকে 
তোমার সঙ্গে লইয়া আহারাদি করিবে, আর দেখিবে, যেন আমাদের পুক্র নৌরেদীন ইহার প্রতি কো নগ্রকার 
অত্যাচার কি অঙায় ব্যবহার না করে। যদিও লে জ্ঞানবান্, তথাপি এখন তাহার যৌবনকাল, যৌবনের. 
মোহে অন্ধ হইয়া হঠাৎ সে একটা কুকারধ্য করিয়া বসিতে পায়ে ।”_দানীকে বলিলেন, "ওগো! 
তুমিও একটু সাবধানে থাকিও, তুমি রাজা লীনা হইয়া, একা লন তোমার দা জন খাকে। 


তুমি আমার পুত্রের সম্থুথে বাহির হইও না । 
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কার্য্ে নিযুক্ত ছিল। তাহাদের উপর আদেশ ছিল, এই যুবতীর সহিত কেহ সাক্ষাৎ করিতে যেন ন| গাবে। 
নৌরেদীনের প্রশ্নে কিবরীধুগল গ্রভৃপুত্রকে জানাইল যে, তাহার জননী হামামে ন্গান করিতে গিয়াছেন। 

আনিদ্‌*আধ-জালিদ্‌ নৌরেন্দীনের কম্বর গুনিয়। বুঝিলেন, উ্ীর-পুত্র স্য়ং আগিয়াছেন। এই 
যুবকটিকে দেখিবার ক্বন্ত তাহার কৌতূহল জন্সিল। উ্জীর এই যুবকের সঙ্গুথে তীহাকে বাহির হইতে 
নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। নিষিদ্ধ বিষয়ে কৌতূহল তীব্র হয়, ইহা মানব-সনৌবৃত্তির একটি বিশেষ ইঙ্গিত। 
তরুণী হুন্দরীরও কৌতুহল অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইল। নারীর কৌতুহল একবার উদ্দীপিত হইলে তাহা 
চরিতার্থ না হওয়। পর্যন্ত শান্ত হয় না। তরুণী আনিস আল-দাবিস, স্বরিতপদে আসন ত্যাগ করিয়া দ্বার- 
সঙ্লিধানে উপস্থিত হইলেন এবং পূর্ণ দৃষ্টি মেলিয়। যুবকের অনিন্দাসুন্দর বদনকমলে নেব্রপাত করিলেন। 
যুবকের রমণী-মনোহর বিমল কান্তি তাহাকে মুহূর্তে অভিভূত করিল। তিনি দৃষ্টি দরাইয়া লইতে পারিরেল 
না। নৌরেদীনও এই অন্থপম! তক্কনীর সৌন্দর্য দর্শনে বিমূঢ হইয়া পড়িলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, 
তাহার পিতা এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতীকে কিদিয়া৷ আনিয়াছেন ) কিন্তু এতদিন পর্যন্ত তাঁহাকে দেখিবার 
অবকাশ গান নাই। আজ দৈববশে দেই স্থন্দরীকে দর্শন করিবামাত্র তাহার প্রাণ চঞ্চল হইয়! উঠিল। 
তাহার রূপপিপান্থ মন এই তথী দুন্দরীর লৌন্্ধ্য উপভোগ করিবার জন্ত লালায়িত হইয়। উঠিল। 

নৌরেন্দীন দ্বার অভিমুখে দৃচচরণে অগ্রসর হইলেন। তাহার অভিগ্রায় বুঝিয়া! কিন্বরীষুগল ভীত 
হইল এবং তাহার প্রবেশপথে বাধাস্বরূপ দওায়মান 'হইল। নৌরেদীন উভয়কে বলপূর্বক ঠেজিয়া দিয়া 
পারন্-ুন্রীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন দাঁণীরা তথ! হইতে সরিয়! দীড়াইয়! ঘটনার পরিণতি শ্তীক্ষা 
করিতে লাগিল। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই লৌরেদীন ছার বন্ধ করিয়! দিলেন। 

সহাম্তমুখে তিনি তরণীর পার্থ উপস্থিত হুইয়া বলিলেন, “পিতা কি আর নার নিও 
করিয়াছেন?" যুবতী নৌরেদ্ধীনের ব্বপযৌবন দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়্াছিলেন। মনে মনে তাহাকেই পতিত্বে 
বরণ করিবার অন্ত তাহার তীব্র আকাঙ্ষ। উদ্দিত হইল। তিনি মৃদুষ্বরে বলিগেন, “হী প্রত!» 


নৌরেদীন উৎকষ্ট মদির! গান করি! আসিয়াছিবেন। মত্ততার আমেজ তাহার ফিারবুধিকে হরণ রপ-মঙ্দিরায় 


করিয়াছিল। সম্মুখে অনান্জাত কুম্থম $ তাহা যদ্দির- গন্ধে তিনি আত্মবিস্ৃত হইলেন। তীর পার্থ 
উপবিষ্ট হইয়, সাহার নবনীতংকোষল করপন্নব ধারণ করিয়া, নৌরেদধীন অস্ুট্বরে দির প্রেম নিবেদন 
করিলেন এবং তাহাকে জীবনদঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিরা গ্রপ্তাব করিলেন দে প্রস্তাব উপেক্ষিত হইল 
না। তখন নৌযছীন গা আবেগ অক ব্ষনশে আবরণ কিনেন । উরি 
কপোল ও ওঠ অয্রজিত হইল। ও 


্ 
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সুন্দরী দাসীর 
আত্ম-নিবেদন 


টি 


যৌবনের ্ঘ জাতপ্রকাশ করিল। নৌর়েন্দীন যুবতীকে বক্ষোদেশে নিপীড়িত করিবেন। মদনোৎসবের 
বিষয়পতাকা,উড্ডীন হুইল । মদন-রাজ্ার নির্দেশ লঙবন কদ্িবার শক্তি কাহারও রছিল না। দাসীযুগল 


 বাহিন্গে দীড়াইয়াছিল। তাহার ব্যাপান্ন অস্থুমান কক্ষিয়। ভ্রুতপদে উ্জীর-পদ্ধীয় কাছে সংবাদ দিতে গেল । 


উজীর-পত্ধী যখন এই কথা শ্রবণ কর্সিলেন, তখন তিনি স্সানাগারে ছিলেন, সেখান হইতে চিন্তাকুল- 
চিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, বন্্ পরিবর্তন করিয়া, তিনি রূপদীর ক্ষক্ষে প্রবেশ করিয়! দেখিলেন, নৌরেদদীন 
চলিয়। গিয়াছেন। 

উজজীর-পত্বী রূপদীকে বঞিলেন, “আমি নৌরেন্দীনকে তোমার কক্ষে 'মাসিতে বারস্বার নিষেধ করিয়াছি, 
কিন্তু আমার নিষেধাজ্ঞা না শুনিয়া, ভৃত্তাগণের প্রাতি অত্যাচার করিয়া, সে তোমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, 
আমার পুত্রের বাবহারে আঁমি বড়ই বিরজ্ঞ হইয়ছি।” 
 বূপদী জিজ্ঞাসা! করিলেন, “কেন মা, আপনার পুত্র আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া কি কিছু অন্ঠায় 
কাজ করিয়াছেন ?” 

'উজীর-পত্ধী বলিলেন, তুমি বল কি? উজীর রাজার জন্ত তোমাকে ক্রয় করিয়াছেন, আর আমার পুত্র 
তৌমার উপর লোভ করিতেছে, এ কথা রাজার কাপে উঠিলে কি আর রক্ষা থাকিবে? আমাদের 
লকলেরই প্রাণ যাইবে ।” 

রূপসী বলিলেন, “কিন্ত লৌরেন্বীন আমাকে বলিয়াছেন, উজীর সাহেবের মত-পরিবর্ন হইয়াছে, তিনি 
আমাকে আপনার পুত্রের হত্তেই লমর্পণ করিবেন। আমি ন্লাজপ্লাধী হইতে চাহি ন1) যদি আমি নৌরেদদীনক্ষে 
পাই, আমার জীবন সফল মনে করিব |» 

উলীর-পত্ঠী বলিলেন, “নৌরেদীনের মুখে ভূমি যাহা শুনিয়াছ, 'তাহ! সত্য হইলে আমার সুখের সীমা 
থাকিত না, কিন্তু মা, তাহার কথায় বিশ্বাস লাই সে বড় মিথ্যাবাদী । তোমার মন ভুলাইবার জন্যই সে 
মিথ্যা কথা বলিয়াছে। দেখিতেছি, তুমিও তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া! পড়িয়াছ ! আমাদের ছুর্ভাগ্যবশতই এন্ধপ 
হইয়াছে, রাজার কোপে পড়িয়া আমাদের সর্বনাশ হুইবে।--উজীরপত্থী মহা ভীত হয়া বিলাপ করিতে 
লাগিলেন। দাসীগণও সঙ্গে লঙ্গে রোদন আরস্ত করিল। 

উন্মীর গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন, সকলেই কাতরস্থরে বিলাপ কদ্িতেছে। তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, 
কিন্তু, বিলাগের কোন কারণ 'তিনি বুঝিতে পাঁরিলেন না 1 পত্ধীকে এই প্রকার বিলাপের কারণ জিজ্ঞাসা 
করিয়৷ তিনি পুপ্রের ব্যবহার জানিতে পারিলেন। পুত্রের প্রতি তাহার ক্রোধ ও বিরাগের সীম! ব্হিল 
না। তীহার মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি বক্ষে করাঘাত করিয়া, দাড়ী ছিংছিয়া পুভ্রের 
উদ্দেশে অনেক কটুখাক্য বর্ধণ করিতে জাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, প্রাজ। এই অপমালের ক্মবস্ঠ 
গুতিশোধ লইবেন, আমা ও আঁমার পুলে বক্ষে তাহার প্রতিশোধ পিপাসা পরিতৃপ্ত হইবে ।» 

উজীরপত্ী তথন স্বামীকে শান্ত ক্ষরিবার চেষ্টা! করিবেন, বলিলেন, পরি করিবে? যদি নৌরেদ্দীন 
ক্বপদীকে ন1 ছাড়ে, তবে না হয় দশ পছম্ব মোহয় দণ্ড দিও ।”_-উজীর বক্ষে করাঘাভ করিয়া বলিলেন, 
স্পৃছিঝি, তুমি ধলিভডেছে কি? দশ ছাঁজার স্বরুদ্রার জন্ত কি আদি কাতর? নৌরেন্দীন একটা কাও 
ফস্িয়। বসিলে আমার মাননন্রম লগন্ত থাইছে, প্রাশও থাকিবে না, দশ হাচ্ছায় মোহর তাহার তুলনায় 


জাই অফিফিংকর সামগ্রী! ভুমি আমার প্রতিত্ী উন্ীর াংরকে গান না, লে এই ঘটনার সন্ধান 
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পাইলেই তিলে তাল করিয়। তুবিবে, বলিবে, থাকান উপযুক্ত দালীই ক্রয় কনমযাছিল, কিনতু তাহার 
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গুজকে রাঙার অখেক্গ! অনিক উপযুক্ত জান করিয়া, রাজাকে বঞ্চিত করিয়া, ভাহাকে পুত্রের হস্তে সমর্পণ 

করিয়াছে, অথচ এই দাসী-্রয়ের জন্ত তাহাকে স্বাজকীয় ধনতাগ্ডার হইতেই অর্থ প্রদান করা হইয়াছিল। 

এই স্বথ। রাজার কর্ণগোচর হইবামাতর তিনি আমার বিষয়সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া, আমার গর্দীন লইবার প্রতিহিংসার .. 

আঁদেশ করিবেন। লৌরেদীনের বাপনাও পূর্ব হইবে লা, মধ্য হইতে দক্ষণের প্রাণ যাইবে ।” সারার 
উতীর-পতথী বলিলেন, প্তুমি পাগল! তাই শ্রত তয় করিতেছ, আমাদের গৃহে কি হইতেছে না 

হইতেছে, তাহা অস্ঠে কিরূপে জানিবে? এ ত+ আয় সামান্ত কৃষকের অন্তঃপুর সছে। আর হদিই 

হাংগ্লাজা এ কথা জানিতে পারেন, তাহ! হইলে তুমি ত: অনায়াসেই বলিতে পারিবে, তুমি প্রথমে 

ইহাকে রূপগুণসম্প়! ভাবিয়া ক্রয় কন্বিয়াছিলে, পরে পরীক্ষায় জানিতে গাঁরিয়াছ, এ দাসী রাজহস্তে 

প্রদানের যোগ্যা নহে। রাজা তোমার কথ! অবিশ্বাদ করিতে পারিবেন না। তুমি আমার কথা শোন, 

সেই দালালকে ভাঁকাইয়! আনিয়। বল্ল, এই দাদী যত উৎকৃষ্ট হইবে ভাবিয়াছিলে, এ তত উৎকৃষ্ট নহে) 

আর একটি অধিক স্থন্দরী দাদী সংগ্রহের জন্ত তাহাকে আদেশ কয্।” 
পত্ধীর উপদেশ উজীর মহাশয়ের নিকট সঙ্গত জ্ঞান হইল, ভিনি তদমূসারে কাজ করিতেই কৃতসংকল্প 

হইলেন) কিন্তু এজন্য পুজের প্রতি তাহার ক্োধের উপশম হইল লা । 

_ নৌরেন্দীন সমস্ত দিনের মধ্যে আর বাড়ী আমিবেন না, পিক্ঞা় ভয়ে নগর ত্ত্যাগ করিয়া তিনি আর 

এইটি দূরবর্তী নগরে উপস্থিত হইলেন, এবং নগর প্রান্তস্থ একটি অপরিচিত উপবনে া্রয্রহণ করিলেন। 

অধিক স্বািতে যখন উত্জীর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া শঙ্ন করিলেন, তখন নৌরেদীন ধীরে ধীরে বাড়ী 

ফিরিয়। আমিলেন; আবার পিতার বহিরগিমনের পূর্বেই অতি শ্রডাষে গৃহত্যাগ করিলেন। এক মান 

ধরিয়। এইরূপ সতর্কতার সহিত তিনি পিতার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া চবিতে ফাঁখিলেন। উন্জীর যে তাহার 

উপর কত বিরক্ত হইয়াছেন, দাঁনী-মুখে তিনি দে কথা শুনিতে পাইয়াছছিলেন। 
এক মান পরে উলজকব-পনথী পুত্রের অপরাধ ক্ষমা! করিবার অন্ত স্বামীকে অনুরোধ করিলেন। পুত্রকে প্রেমিক-পুজের 


শাস্তি-ব্যবস্থ। 
ক্ষমা করিবার জন্য নান যুক্তিতর্ক করিতে লাগিবেন, কিন্তু উদ্দীরের ক্রোধ প্রশমিত হুইল না, তিনি 844 





বলিলেন, "মে যাহ। করিয়াছে, তাহার জন্ঠ আমি তাহীরে কোঁদ না৷ কোনকপ দণ্ড দান করিবই 1” 1 
উজীর-পত্ধী বলিলেন, "তবে এক কাজ কর। তোমার পুত্র প্রতিদিন গভীর রাত্রে গৃহে প্রত্যাগমন ও 
করে, আবার তোমার শধ্যাত্যাগের পূর্বেই গৃহত্যাগ করে, তোমার ভয়েই মে এরূপ করে। আজ দ্ুুমি 
কিছু অধিক সাত পর্যন্ত জাগিয়। বদিয়। থাক। দে আদিলে তুমি তাহার প্রাণৰ্ধ কার্সিবে বণিক! ভয় 
প্রদর্শন করিও; আমি তাহার প্রাণ-রক্ষার জন্ত তোমাকে অঙ্গরোধ করিব। তুমি তর্থন ভাহাকে 
রূপসীকে ধথারীতি বিবাহের আদেশ করিবে, বলিবে, “যদি বিবাহ করিতে প্রস্থত থাক, তবেই তোমার 
প্রাণদান ফরিতে পারি আমার বিশ্বাস, দে আনন্দের সহিন্ধ এই আদেশ পালন করিবে, কারণ, নৌরেদদীন 
রূপসীর প্রতি অত্যন্ত অনুর, ্বপলীও নৌরেদ্ীনকে তাহীর প্রাণমন নদর্পণ করিয়াছে, তাহার কথার ভাবে 
ইহা বুঝিতে পাত্রিয়াছি 1” 
খাকান পর্ধীর় এই প্রস্তাব দ্গত জ্ঞান রিয়া, রাতরিকালে দ্বারপ্রান্তে লুক্কায়িত রহিলেন। অধিক 

রাতে নৌয়েনদীন স্বীরে ধীরে দ্বার অভিক্রধ ক্ানধবামাত্র উীর মহাঁবেগে তাহার উপর নিপতিত হইয়া 

 ভাহাকে স্ুপাতিন্ত করিলেন) তাহার পর সত্য খড় উত্তোলন করিয়া, ভাঁছায় ওরীগ-ফিনাশের উপক্রম 
করিলেন। নৌরেনদীন নিষ্চলভাবে শূরসৃষটিতে পিতার ফুখের দিকে চাহিয়। রহিল ।. 
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২৬৫/% 7০ ৪ 
সুন্দরী 


ই না বলিলেন, “কি কর, কি কর] হাজার অপন্নাধী হইলেও 


হি পু গাহার প্ীবধ করিও না, আদার ফাটমাত্র সন্তান, উহার প্রাণ রক্ষা কর ।*-_ববিয়া উদ্ীর- 


শ্গী একবার স্থামীর হস্তস্থিত তরবারি উভয় ছত্তে দৃঢ়বলে ধরিলেন, স্ভয়ে বলিগেন, “কয় কি*ক্রকি! 
 শুন্তহত্যা করিও না! আমার সর্বনাশ করিও না!” উজীর বলিলেন, “গৃছিপি? ছাঁড়িয়। দঃ আমি এখনই 
উহার নাশ করিব, অবাধ্য পুত্র বধ করিস কোন দুঃখ নাই” পদ্দী বলিলেন, "তবে জঃগর.আমার 
..; প্রীদব্য কর, আমাকে ন! আযিয়! পুত্রকে পারিবে না” পয লি বা, ক্মামাকে 
উজীর চা ত্যাগ 
করিলেন। অনস্তর ভাহাকে বলি- 
পেন, “নৌরেদ্দীন, তুমি আমার 
আদেশ অমান্ত করিয়! ব্বপনী 
দাসীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ 
করিয়াছ, আমি তাহাকে তৌমার 
হন্তে প্রদান করিতে পারি, 
তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি, 
বদি তাহাকে তুমি ধর্মপত্থীন্ধপে 
গ্রহণ কর। আমি ভাহাকে 
তোমার বিলাস-দঙ্গিনী : হইতে 
দিব ন1।” | 
নৌরেন্দীন এতথানি অনু- 
গ্রহ আশ! করেন নাই, তিদি 
পিতার পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া 
তাহার আঁদেশ-পাললে সম্মত 
[ও ই ] হইলেন। নৌেদ্বীনের সহিত 
বিবাহিতা হইবার আঁশায় রী পরক্াকীধ সুখের সীম! রহিল না।  নৌরেদদীনও অত্যন্ত আনন্দিত 
হইপরেন। উঞ্জীরের অপ্রদক্ভাব দূর হইল। 
কয়েক দিন পরে, রাজ! জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই খাকান রাজার নিকট উপস্থিতঃ হইয়া, রূপসী 
পারস্তবাপিনীর রাঙ্ঘভোগের অনুপযুক্ততার কথা প্রকাশ করিলেন। রাঁজ। খাকালের কথা বিশ্বাস করিয়াই 
স্থপ্ট হইলেন, অধিক কিছু বলিলেন ন1। সীবয় ্বপদী সঙ্বন্ধে কোন কোন কথ! শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
রাঁজসমীপে থাকানের আধিপত্যের কথা স্মরণ করিয়া, তিনি কোন কথা বলিতে পাদ কয়েন লাই), 
নৌরেদীন পারশ্ত-নুন্দরী আনিদ-আল্-জালিস্কে বিবাহ করিয় পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। 
এই অবস্থায় প্রায় একবংসর অতিবাহিত হইল, খাফান অকশ্মাৎ পীড়িত হুইয়! পড়িজেন। ক্রমে পীড়া 
সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। শেষমুপ্ত সমাগত দেখিয়! তিনি তীহার শা্যাপরান্ে পুজকে ক্মাহ্যান করিয়া, 








[৩০২] 


পা 


4 
বকে ত্র 


বলিলেন, “সৌর জর নি কলা বাস কনের, আমি কাই সাহার কিছু 
করিয়াছি কি না, জানি না) কিন্তু তুঁদি দেখিতেছ, আমার বিপুল সম্পত্তিও মৃত্যুর গ্রাম হইতে আমাকে 
রক্ষা করিতে পারিতেছে নাঁ। তুমি রূপনী পাঁরবাসিনীকে চিরদিন বন্ধ কল্সিবে বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছ, সে গ্রতিষ্প। হইতে বিচলিত হুইবে না. এই কখ! জানিলেই আমি দুখে মরিতে পারিব 1” 
উদ্দীরের মৃত্যু হইধ।.খাফানের মৃত্যুতে তাঁহার পরিজনবর্ণের মধ্যে যে শৌককাল্পোল উঠিল, 


রাজধানীতে তাহা ব্যাপ্ত ছইল। দক্চগনেই উজীরের গুপেয় কথা শ্রর়ণ করিয়া তাহার মৃত্যুর অন্ত শোক বি 


করিতে লাগিব, রাজা উপদুকত মনত হায়াইয়া অত্যন্ত আক্ষেপ করিতে বাগিলেন| 


2 লা € 






পিতার সার পর নৌরেনীনের চিত্র ত্যন্ত উচ্ৃখণ হইয়া উঠিল) তিমি কফ্ল ইঞ্জিয়াস্ত আমে: 


চাঁটুকারবর্গে পরিরৃত হইয়। পিতৃ-পরিত্যন্ত আর্ধের অপবায় করিতে লাঁগিলেন। প্রতিদিন আহার ও আমোদ 
চলিতে লাগিল । অবশেষে বনুগ্নণের পরিতৃপ্রি-সাঁধনের জন্ত একদিন নৌরেদীন স্থির কন্িলেন, তাহাদের 
আমোদাগারে বূপদী পারল্তবািনীকে লই যাইতে হইবে। 

নৌরেদীন,. ক্রমাগত জলের স্টায় অর্থবায় করিতেছেন দেখিয়া, রূপদী একদিন তাহাকে দছুপদেশ দান 
করিবোন। নৌরেদীন হাগিয়। বলিলেন, দহুন্দরি ! ও নকল সাংসারিক কথা ছাড়িয়া দাও, কেবল আমোদ 
ও আনন্দের কথ। বল। আমার বাঁপ আমাকে এমন কঠোর শাসনে রাখিয়াছিলেন যে, প্রাণ ভরিয়া! এক 
দিনও আমোদ করিতে পারি নাই, এখন দিনফত মনের সাধে আমোদ করিব) কোন বাধা মানিৰ ন1।*-- 
কেহ কোন সছপদেশ দান করিতে. আসিলে নৌরেদীন তাহাকে মারিতে উঠিতেন। 

বৃদ্ধ উীর যে অগাধ সম্পত্তি রাখিয়! গিয়াছিলেন, নৌরেদীন এক বৎসরের মধোই ভাহা প্রায় নিঃশেষ 
করিয়। ফেলিলেন। তাহার পর একদিন তাঁহার প্রতৃতক্ক কর্মচারী আসিয়া তাঁহার নিকট বলির, "আপনার 
ভাণ্ডার শৃন্ট, আর এক কপর্দক লাই ।” নৌরেদ্দীন তখন বন্ধুবর্গের সহিত 'আমোদে মত্ত ছিলেন, কথাটা 


মক্ষিকাগণ অগ্ত ফুলে উড়িয়। গেল, আর তাহাদের কেহই নোরেন্দীনের গৃহাতিমুখ হইল না। নৌরেদ্দীনের 
গৃহে বিলাপ-দীপ নির্ববাপিত হইলে) একদিন তিনি বিষপ্মনে কব্পনী পারস্তবাদিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া, 
তাহার বৈষয়িক অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিলেন। নৌরেদদীনের অবস্থা দর্শনে রূপসী বড় ছুঃখিত হইলেন, 
কিন্তু একটু বিদ্রুপের প্রলোভনও স্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, “তোমার বন্ধুগণ তোমার 
অপময়েরও বন্ধু, এইরূপ তোমার বিশ'স ছিল, এখন সেই অসময়ের বন্ুগণের কাছে হাত পাতিয়া দেখ, 
বদি কিছু পাও, তাহাদের ত' অনেক খাওয়াইয়াছ, তাহার! তোমাকে ছুইদিন খাইতে দিতে পান্সিবে ন11 
নৌরেদীন একে একে বসুগণের ছারে উপস্থিত হইলেন কিন্তু কেহ সাড়াশবদ দিল না। শুল্কে 
নৌরেন্দীনকে ফিরিয়া আমিতে হইল। তাহার জাননেতর উন্নীলিত হইল। কপট বনুঙ্ণের ব্যবহারে তিনি 
নিরতিপয় মর্পীড়া পাছিলেন। তিনি যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত হইলেন। 

ৃ অবশেরে রূপদী নৌরেবীনকে তাহা গৃহসামতী ও দাদীগণকে বক করি, অরে লাস 
_ দিলেন। দাসীগণের ভরণপোষণের বায় হর্বহ মদে করিনা, নৌরেছীন সর্ঝপ্রথমে ভাহাদিগকেই বিক্রয় করিলেন, 
: দেই অর্থে কিছুদিন চলিগ $ কিন্তু অল্লকারের মধোই পুনর্ার অর্থকট উপছ্থিত হুইল। তখন রূপনী 
বলিলেন, “আর ত চলিবার উপায় দেখি না, আমি তোমার দানী মাত্র। ভূমি (বোধ হয় জান, তোমার 





মধু অভাবে 
গ্রা্থ করিলেন না) কিন্তু বন্ধুগণ ইহা অগ্রাহথ করিল না, সে দিন আমোদস্থলে যে সকল চাঁটুকার ও মধু গুকাইল 
বন্ধ অনুপস্থিত ছিল, সধর্শিগণের মুখেও তাহারা গুনিতে পাইল, নৌরেদ্দীনের মধুচক্র মধুশুন্ত হইয়াছে, &. 1 % 


রঙ 
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নী 


দাসীক্রয়ে 
প্রতিহিংস! 


[৩৭৪ ] 





থাকে জন রয় ছিলেন, আমি বণিতেছি, অন বে সঙ ছিল, এখন 
লাই, খাদি আগকে বি করিল নিতান্ত কম অর্থ পাইবে পা. আমার পরার গ্রহণ 


টকমামাকে হক খনিয়! কিছুকালের জনত নিশ্চিন্ত হও, ভবিষাতে যাহা হয় হইবে ।* 
নৌরেছীন প্রথমে কোনমতেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন লা, অবশেষে ঘপসীর, নির্বন্ধাতিশয়ে ও 


জীবনবাত্রানি্বণছেন্র আর কোন উপায় নাঁ দেখিয়া অগত্যা তাহাকে দেই প্রন্তাবেই সন্ত হুইতে হইল। 


বাজারের যে অংশে দানী বিরুয় হইত, নৌরেনদীন রপনীকে মেই স্থানে লইয়া গিয়া, একজন দালালকে 
বলিলেন,, "হাজি হোদেন, আমার এই বাদী বিক্রয় করিব, এখন ইহার কত দর হইতে পারে, অনুগ্রহ করিয়া! 
ঠিক করিয়া! দাও” হাজি হোসেন রূপসীয়' অবগুঠন অপসারণ বিয়া তাহার মুখ দেখিল, মহা বিশ্য়ে 
জিজাদা করিল, “নৌরেছ্দীদ মিঞা, এই দাদীকেই আপনার পিতা উজীর সাহেব দশ হাজার মোহর দিয়া 
ক্রয় করিয়াছিলেন না ?*--নৌয়েদীন ঠিক উত্তর দিলে, হাজি হোসেন বলিগ, “ঠিক কত দাম হইবে, তাহ! 
এখন বলিয়া! উঠিতে পারিতেছি না, তবে আমি চেষ্টা করি, যত বেশী দরে বিক্রয় হয়।” 

যেখানে সদাগরগণ দানদানী জয়ের জন্য আডড। ফেলিয়া বাদ করে, পেখানে উপস্থিত. হইয়া, হালি 
ছোদেন বলিল, “ভাই সকল, যা গোল, তাহাই সুপারি নয়? য| লম্বা, তাহাই কলা! নয়.) বা! লাগ, তাই 
গোস্ত নয়; ডিমমাত্রেই যে টাটকা) তাও নয়। তোমরা ত অনেক দাপদাদী বিক্রয় করিয়াছ, আমার হাতে 
একটি দাসী বিক্রয়ের জন্য আছে, যদি দেখ ত? বলিবে “হা, স্দারী বটে;-_এমন রূপপী আর কখনও দেখ 
নাই, দেখিবে না। তোমরা একবার আমার সঙ্গে আপিয়া তাহার দর-দাম করিয়! যাও ।” 

সদাগরগশ দাসীর রূপ দেখিয়া মোহিত হইল। সকলেই একবাক্যে বলিল, "এ বাদীর দাম চারি 
হাঁজার শ্বর্ণমুন্্ী হইতে পারে ।”-__তখন রূপমীকে সঞ্গে লইয়। বাজারের মধ্যন্থলে আগিয়া, হাজি হোসেন 
হীকিতে লাগিল, চাই বাদী চাই, বড় স্রম যুবতী বাদী, দাম চারি হাজার মোহর, চলে এস, 
যে থাক থধোন্জের।” 

উত্জীর সাহেব সেই পথ দিয়! যাইতেছিলেন, তিনি এত অধিক মূল্যে দাঁী বিক্রয়ের কথ! শুনিয়া 
দাসী দেখিতে চাহিলেন। দাদী ঘরের. মধ্যে ছিল, হাজি হোপেন সসন্ত্রমে তাহাকে গৃহমধ্যে লইয়া পি 
রূপসী-পারম্তবাগিনীর মুখ-শোঁত। নিরীক্ষণ করাইল। মন্ত্রী চারি সহশ্র মুদ্রাতেই দানীকে ক্রয় করিতে 
ইচ্ছা করিলেনঃ এবং ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন, আর কেন যেন অধিক মূল্য হাকিয়। তাহার মুখের 
গ্রাস কাড়িয়া না লয়। উদ্ধীরের উপর আর কেহ ডাকিতে সাহসী হইল না।. 

হাজি হোদেন নৌরেদ্গীনের নিকট: উপস্থিত হইয়া বলিল, “মিএা, আপনার ব্বীদী ত' চারি হাজার 
মোহরেই হাতছাড়া হইয়া যায়! উজ্ীর সাহেব চারি হাজার মোহরে কিনিতে চায়, আর কেহ দর 
বাড়াইয়। তাহার ক্রোধে পড়িতে ইচ্ছুক লহে। দাম কিন্ত বড়ই কম হইল, এ দামে এবীদী ছাড়া 
উচিত নয়, তা আমি আপনাকে জানাইতেছি। তাহার উপর উজীর যে দাম বগিয়াছে, তাহাও আপনি 


পাইবেন বলিয়। বোধ হয় না, উত্জীরকে জিনিস দিয়া প্রায় কেছ দাম পায় না এ কি দে উজীর ?-- 


আপনার পিত৷ যে ধর্দ্পথ হইতে একচুল নড়িতেন না!” 
নৌরেদদীন বলিল, “হাজি হোসেন, তুমি ঠিক কথা বলিযাছ, আমি আমার বাদীকে শত্রুর নিকট 
বিক্রয় করিখ না, আমার অর্ধাভাব ছাট়াছে বটে, কিনতু অনাহায়ে প্রাণ যায়, দেও স্থান, তবু ইহাকে 


সাধয়ের হস্তে সমর্গণ বা এখন কি করা যায়, সেই কথা বল”. 


৪ জর 


ৰ 






'ছাজি হোসেন বলিল) সউপাযের ভাবন। কি! ভুমি বলিলেই প্ার্জিবে, আমি দাঁী বিক্রয় করিব দা, 
এ বড় বাধা, তাই ইহার উপর রাখ করিম ইছাকে বিজন করিতে আনিয়াছিলাম1* হাজি হোসেনের 
পরাদর্শই লঙ্গত বিবেচম করি! নৌঝেনদীন দাসীর নিকটে আমিলেন, এবং কৃত্রিম ভ্রোধভরে ভাহার 
কর্ণধান করিয়। হান্ত ধরি! টানিয়া গৃহে লইয়! চলিলেন ; বলিষেন, “তোর ব্যবহারে আমি বিরক্ত হই! 
তোকে বিক্রয় করিতে আনিয়াহিলাম, যাহা হউক, আমি এখন আর বিক্রয় করিতেছি না। দরকার 
হইলে পরে বিক্রয় করিব ।” 

নৌরেছ্বীনের এই ব্যবহারে উজীর বড়ই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, *ওরে পদার্থ মূর্খ, এই দাসী ভিন্ন 
যে তোর ঘরে জমার বিক্রয়ের কিছুই নাই, তাহা কি আমি জানি ন11” উত্বীর অঙ্ে আরোহণ করি 
রূপসীর হাত ধরিবাঁর জন্ত অগ্রদর হইলেন। এই ব্যাপারে নৌরেদীনের ধৈর্ধচ্যতি ঘট, আত্মদংবরণের 
ক্ষঘতা' ভীহার কোন দিনই ছিল ন!। তিনি এক লক্ষে উজীরের ঘোড়ার লাখাম চাপিয়! ধরিলেন, এবং 
তাহাকে অস্থপৃষ্ঠ হইতে ভূতলশায়ী করিয়া বলিলেন, “ওরে অহষ্কারী বৃদ্ধ' আজ আমি এখনই পদাদাতে 
মাটার মধ্যে তোর গোর দিতাম, কেধল বুড়! উ্লীর বলিয়াই তুই ঝাচিয়া গেলি ।” 

সাবয়কে নগরের কোন লোকই দেখিতে পারিত না, তাহার প্রতি এই ব্যবহার হওয়ায় দর্শকগণ 
সকলেই আন্তরিক সন্তষ্ট হইল, কেহই ভাহাকে তুলিল না, কিন্বা তাহার গ্রতি এই ব্যবহারের অন্ত 
কোন কথা বলিল ন!। দাবয় জুদ্ধ হইয়া! নৌব্েদ্ীনকে ভ়প্রদর্শন করিবাঘাঙ্জ নৌরেদদীন তাহার পৃষ্ঠে 
কয়েকটি মুষ্ট্াবাত করিণেন, উজীরের মাথ! ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল; উজজীরের দাঁসগণ সর্বনাশ হয় 
দেখিয়া, অস্ত্হন্তে নৌরেদীনকে আক্রমণ করিতে আদিল। সদাগরগণ বলিল, "আহা কর কি! একজন উজীর, 
অন্তঙ্ধন উজীরপুতর, দিংছে সিংহে লড়াই, তোমরা কেন ইহার মধ্যে হাক্সামা বাধাও। মীমাংসা উহারাই করুন 
না। তোখর| নৌরেদ্দীনের প্রাণবধ,করিয়! যে আপনাদের প্রাণ বাচাইতে পারিবে, মে কথ! মনেও করিও না।* 
উত্জীরকে উত্তমরূপে প্রহার করিয়া, নৌরেদ্দীন রূপদী পারঞবাদিনীকে লইয়! গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

পোণিত ও কর্দমে অভিষিক্ত হইয়া, উজীর সার ভৃত্যগণের লাহাধ্যে গৃহে প্রত্যাণমন করিলেন। 
রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি অত্যন্ত উচ্্াসভরে ক্রন্মন করিতে লাগিলেন এবং এই অত্যাচান্রের 


.স্থবিচার প্রার্থনা করিরেন। বালা বৃদ্ধ মন্ত্রীর ক্রনদনে ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়া সকল কথ! খুলিয়। বলিতে 


আদেশ করিলেন। উজীর সকল বিবরণ বর্ণন করিলেন, ছুই চাঁরিটি কথ! বাড়াইয়াও বলিলেন। মৃত উজীর 
ফে সরকারের দশ হাজার মোহর দিয়া, বাদী ক্রয় করিয়া! তাহ! হইতে রাজাকে বঞ্চিত করিয়া! পুজের 
ভোগে লাগাইয়াছেন, তাহাও বলিতে বিস্তৃত হইলেদ না। নকল কথা বলিয়৷ তিনি অগ্রপুর্ণ*লোচনে 
অবনত-মন্তকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 

রাজ। ভংক্ষাৎ কোতোয়ালকে আদেশ করিলেন, "চল্লিশ জন সৈন্ত পাঠাইয়ানৌরেদ্দীনের বাড়ী চূর্ণ কর; 
এবং ভাহার বখাপর্ন্থ লুষন করিয়া, তাহাকে ও তাহার সুন্দরী বাদীকে বাধিয়! জইয়! এম” 

রাজা যখন এই আদেশ প্রান করেন, তখন এক জন রাজতৃত্য তাহ শুনিতে গায় ) এই ভৃত্যের নাম 


" সাঞ্জার। লাঞ্জার উ্ীর খাকানের জীবিতাবস্থায় অনেক দিন তাহার দাদদ্ব করিয়াছিল, নৌরেনদীনকে সে 


ন্তস্থিক ভালবাদিত 7 দ্তযাং তাহাকে রাজরোধ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত কোভোযানের প্রানাদত্যাগের 
পুর্বে নৌেদীনের গৃহাতিযুখে ধাবিত হইল, এরং রানা! তাহার গৌচর করিয়া বলিল, "আপনি এই 


. মূহুর্তে ঝামোর। পরিত্যাগ করুন, এখানে থাকিলে আপনার গ্রাণরক্ষ। হইবে না।» 


রঃ 
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চর রা 
) ১৯, রি! 
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নৌরেদীন এই সংবাদ প্রবণমার্বপনী পারগ্রবািনীর নিকট উপস্থিত হইয়া! সকল কথা ঝলিবেন, 
এরং--'অবিলাত্বে পলীয়ন কর| জআবন্তক্ষ, তাহীও জানাইলেন। তখন নৌরেদীন ও রূপদী 'প্তপথ 
রগনী-লঙ্গে দিম জ্রুতবেগে নগর অতিজ্রম করিয়া, ইউফ্রেটিস্‌ নদীর মোহনার মিকট উপস্থিত হইলেন.) দেখিবেল, 
1 চ্পট_ শ্তাহাদের 'সৌভাগ্যকরমে একখানি জাহা্ধ বোঁগ্গাদ অভিমুখে যাত্রা করিতেছে । তাহার! উদ্ভয়ে লেই 
টন / জাহাজে আরোহণ করিলেন। ভ্রাহাজে পাল তুলিয়া দিল) এবং বিলে তাহা বাসোরা নগর ত্যাগ করিয়া 
বোগ্দাদ অভিুখে ধাবিত হইল। 
এদিকে লগরপাল সগৈপ্তে নৌরেদীনের গৃহে উপস্থিত হইয়। দেখলেন, লদর দরজা বন্ধা। তিনি দ্বার 
তালিয়। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, সর্বর্র তন্ন তন্ন করিয়। খুজিণেন ) কিন্তু নৌরেদীন কি রূপসী, কাহারও 
সন্ধান পাইলেন না। কেহই তাহাদের সববন্ধে কোন কথা বলিতে পারিল না! নৌরেদীনের বাড়ী লুঠ 
_ করিয়া, সৈন্গণ স্বস্থানে প্রস্থান করিল । কোতোয়াল রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “্াহাপনা, 
অপরাধী ভাগিয়াছে, বাঁদীও নাই ।* রাজ। বলিলেন, “যেখান হইতে পার, তাহাদিগকে ধরিয়া আন, 
আমি তাহাদিগকে চাই ।”-উজীরকে বলিলেন, “তুমি বাড়ী যাঁও, তোমার অপমানকারীকে আমি 
যথোচিত দগ্ুদান করিব।” কোতোয়াল নগরের সর্বত্র নৌরেদীনের অনুসন্ধান করিল; কিন্তু স্তাহাকে 
পাইল না। 
নৌরেদীন ও রূপসী যথাসময়ে নিরাপদে বোগাদ নগরে উপস্থিত হইলেন । জাহাজ কৃলে লাগিলে.;. 
নকলেই স্ব স্ব গৃছে বা নিজ নিজ স্থানে গমন করিল। নৌরেদ্দীন বূপদীকে লইয়। পথে গড়ায়, কোথায় পি 
যাইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিপেন। সম্মুখে অপরিচিত নগর. তাহার অনীম ব্য ও অনন্ত শোভা! 
লইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। 
অবশেষে তাহারা কিছুই স্থির করিতে লু! পারিয়! পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। চলিতে চলিতে 
ৃ | তাঁহার! একটি বাগানের দেউড়ীর সম্মুখে আদিয়। দণ্ডায়মান হইলেন। দেউড়ী বন্ধ। দেউভ়ীর নঙ্ুখে 
। ছইথানি কাষ্ঠাপন ছিল, নৌরেদ্দীন বলিলেন, “সন্ধা হইয়া! আদিল, বড় পরিশ্রান্তও হইয়াছি, এখন আর. « 
কোথায় যাওয়। যায় ?--আজ এইখানেই রাত্যাপন করি, কাপ প্রভাতে উঠিয়। বাসার সন্ধান করির4” 
ক্বপনী তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কাষ্ঠাননে উপবেশন করিলেন, দুজনেই একখানি আপনে বিশ্রাম 
. প্রমোদ-উদ্ধানে কর্সিতে লাগিবেন। ক্রমে স্ধ্যার অন্ধকারে ধরাতল আছন্ন হইল। অদূরে একটি নির্বরের ঝরঝর শব্দ 
1 যু তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, শীতল নৈশ-বাযু তাহাদের ক্রাস্তি হরণ করিল--পরিশ্রস্ত যুবক-সুবতী 
গতশ্রান্তিতে সেই কাষ্ঠাদনের উপরই নি্রিত হইয়া পড়িলেন। 
বোগাদের খালিফের এই বাগান। বাগানের মধ্যে অতি স্থবৃহৎ প্রাসাদ, তাহার আগীট বাঁতায্ন, 
বছদংখাক আনোকাধারে গ্রাসাদটি নুদজ্জিত ; কিন্তু থালিফ উপবন-ভ্রমণে ন| আদিলে আর এই সকল | 
€ 





আলোকাধারে দীপ প্রজলিত কর! হয় না । দীপশ্রেণী প্রজলিত হইলে বছদুর হইতে তাহার আলোকরস্মি 
'অধিবাসিগণের নয়ন প্রহুল করে। 

একটি বৃদ্ধের উপর এই উদ্ান-রক্ষার ভাঁর ছিল। উদ্ভানরক্ষকের নাম দেখ ইব্রাহিম। দেখ 
-.. ইব্বাহিমের উপর 'আদেশ ছিল, সে কোন লোককে, যত বড় লোকই হউক লা, এই বাগানে প্রহেশ 
্ঁ করিতে দিবে না! বাগানের বাহিনে গেটের দগ্গুখে হযে আপন ছিল, তাহাতেও কাহার উপবেশনের 
ঘআাদেশ .ছিল না। যে (কহ এই আদেশ অব্হেল। করিত, তাহার শ্রতি কঠোর দণ্ডের বাবস্থা হইত | 
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সেখ ইত্বাহিম কাধ্যান্ুরোধে নগরে গিয়াছিল, ফিরিবার সময় দেখিল, আসনে ছুই জন মানুষ ঘুমাইতেছে। 
সেখ ইত্রাহিম মহা কুদ্ধ হুইয়। নিঃপফে দেউড়ী-্থার উনুক্ত করিল, তাহার পর একখানি বেতরহন্তে 
নিদ্রিত লৌরেদীনের নিকট আঁসিয় তাহার পৃষ্ঠে আঘাতের জন্ত বেত্র উদ্যত করিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ 
হাত নামাইয়। ভীবিতে লাগিল, খালিফের আদেশ জ্ঞাতনারে কেহ লঙ্ঘন করিতে সাদী হইবে না, ইহার 
,নিশ্চয়ই বিদেশী লোক, প্রথমে ইহাদিগের নিদ্রাতক্ষ করিয়! জানি, কেন ইহার| রাঁজাদেশ লঙ্ঘন করিয়াছে। 

নৌরেদ্ীন এবং রূপনী পারম্তবাদিনী, উত্তয়েই মুখ বস্ত্াবৃত করিয়া! ঘুমাইতেছিলেন। মুখের কাপড় 
তুলিয়াই সেখ ইব্রাহিম বিশ্ষয়ে পরিপূর্ণ হইল, বলিল) “ইয়া আল্লা! ইহারা! যে তা দেখিতেছি, 
এমন কূপ ত কখনও দেখি 
নাই!*-_ইত্রাহিমের সকল রাগ 
জল হইয়! গেল, সে ধীরে ধীরে 
নৌরেদ্ীনের পদম্পর্শ করিয়! 
ত্বাহাকে জাগাইল। 

নৌরেদীন চক্ষু উন্মীলন 
করিয়া পথের আলোকে দেখি- 
লেন, সম্মুথে এক বৃদ্ধ দণ্ডায়মান, 
শ্বেতবর্ণ দাড়ী ভূমিতল চুম্বন 
করিতেছে । নৌরেদীন উঠিয়া 
সবিনয়ে বৃদ্ধের কর ধারণ করিয়া 
তাহা চুন করিয়া বলিলেন, 
*মিঞা সাহেব, আমার প্রতি 
আপনার কি অনুমতি, প্রকাশ 
করুন, এ দাস আবিলঞ্ধে তাহা 
পালন করিবে।”-বৃদ্ধ জল হইয়া 
উত্তর করিল, প্বৎস, তোমরা 
কে? কোথা হইতে আমিতেছ ?” 
নৌরেদ্দীন বলিলেন, বু দুরদেশ 
হইতে আসিয়াছি, এই আসনে বদিয়াই রাত্রি কাঁটাইব মনে করিয়াছি।” বৃদ্ধ মাথা! নাড়িয়া বলিল, 
)'ব্জ, এখানে তোমরা বড় কষ্ট পাইবে। আমার সঙ্গে বাগানের ভিতর এসো, আমি তোমাদের 
অতি "উত্তম আশ্রয় দান কক্ষিব।”-.নৌরেদ্দীন জিজ্ঞাস! করিলেন, ৭এ বাগান কি আপনার ?*-- 
ছা বৎস, আমি এই পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছি, ধাগানের মধুর শৌভায় তোমাদের প্রাণ 

পুলকিত হইবে, এখন এস।”-_সহান্তে এই কথা বলিয়া ইব্রাহিম অগ্রসর হইল, নৌরেদীন ও রনী 
পারস্তবামিনী তাহার অস্থসরণ করিলেন। 

নৌরেদীন বাগোরা নগরেও অনেক উতকৃষ্ট উপবন দেখিয়াছিলেন; কিন্তু খালিফেয এই উত্তীন অভুধনীয়। 
উদ্ভান-শোভা। দেখিয়! নৌরেদীন. ও রূপসী উভয়েই অত্যন্ত বিস্মিত, পুলকিত ও মুগ্ধ হইরেন। অবশেষে 
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ই্াহিবকে সলিবেন, *সেখ ইবরাহিম, পৃথিবীতে তোমায় এ উনের কুল নাই, আজ 
কে নীর্জীবী করছন। তুমি আইগাদিগের প্রতি আব বন্ধ অনুতহ কাশি করিলে, জআাদের স্কতজতা- .. 
উচিত) এই মোহ ছুইটি লও, কিছু শবানরব্য লইয়া এস) আময়া লকলেই আঁহনা-প্রমোদ কৰি ।” 
২ আধাক -, মহ্‌ সুইটি লইয়া লেখ ইত্তাহিম বাজারে চনিন, মনে মনে ভারি খুমী হইয়। বিল, “ইহারা লোফ ভাল, 
. এশীমোদ-বাসর জর ইহাকে ঝা দিই নাই; ছুই মোহর খাবারের জন্য দিয়াছে, কিন্তু এক দোহরের সিকি হইলেই 
ত? আয়েক খাবার সিলিবে । অবশিষ্ঠ আমারই লাভ 1*-_সেখ ইব্রাহিম লোকটি কিছু লোভী ও কুপপ,ছিল। 
ইতিনধ্ো নৌরেনীন ও রূপসী উত্ভানতবনটি প্রদক্ষিণ করিয়া, তাহার শোভা দেখিতে লাগিলেন, 
যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই বিশ্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। অবশেষে মার্কেল-সোপানশ্রেদী দিয়া প্রীলাদের . 
উপরে উদঠিয়। দেখিলেন, স্বার কদ্ধ 1--নাশিয়া। আদিতেই ;সোপানপ্রান্তে ইব্রাহিমের সহিত তীহাদের সাক্ষাং 
হইল, ইব্রাহিস খাগত্রব্যাদি লইয়া আদিতেছিল। নৌরেদীন ইব্রাছিমকে বলিলেন, “ভাই, এ বাঁগান উ+ 
তোমার বলিয়াছ, এ প্রাদাঁদও কি তোমার ?*--সেখ বলিল, *বাগানটি আমার আর প্রাসাদটি স্তন হইবে, 
ইহা কি কখন হয়?--এ প্রাসাদও আমার। আল্লা! আমার ভোগের জন্ত দিয়াছেন।” নোক্পেদীন : 
বলিলেন, “ভবে আমাদিগকে প্রাসাদের ভিতরটা! ভাল করিয়। দেখাও, আজ আমরা তোমার অতিথি, | 
আসাদের মধ্যেই অতিথি-ৎকার কর।” ) 
সেখ ইব্রাহিম ভাবিল, “অতিথিয় এই অনুরোধ অগ্রাহ্ করা ভাল দেখাইবে না, যে এক বেলায় ] 
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স 








আহারাদির জন্ত ছুই মোহর ব্যয় করিতে পারে, গে দানাস্ত অতিথি নহে। খাঁলিফ যদি আজ এখানে 
আঁসিতেন, তাহ! হইলে সংবাদ পাইতাম ; তিনি যখন আদিতেছেন না, তখন আর চিন্তা কি? ইছাঁদিগকে 
প্রাসাদেয় ভিতরে লইয়া যাই।* 
_.. এই সকল ভাবিয়া সেখ ইন্রাহিম প্রাসাঁস্থার মুক্ত করিয়া! ছিলেন। নৌরেন্দীন ও রূপগী পারস্তবাসিনী 
_ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই শুভ্তিত হইলেন। এমন সুসজ্জিত সুশোভিত কক্ষে তাহার! জীবনে কখন পদার্পণ 
করেন নাই। লেখ ইত্রাহিম অল্পসময়ের মধোই একটি পরম-রঘীয় কক্ষে আহারের আয়োজন করি, 
অতিথিদ্য়কে আহ্বান কর্ষিল। তাহার পর তিন জনে একত্র বসিয় মহাঁনন্দে আহার করিতে লাঙ্গিলেন। 7 
আহায় শেষ হইলে নৌরেঙ্গীন হস্তমুখ প্রক্ষাণন করিয়া, একটি বাতায়ন খুলিয়া চক্্রালোফিত উপবনের 
শোভা দেখিতে লাঙ্িলেন এবং সে শোভা দেখাইবার জন্ রাপলীকেও আহ্বান করিলেন। সেখ ইত্সাহিম | 
আহারাদির পর বাসনাদি যথাস্থানে সজ্জিত করিয়া, বস্ত্রপরিবর্তন করিয়! নৌর়েদীনের নিকট আদিলে 
নৌরেদীন জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেখ, পানীয় দ্রবা কোন রকম আছে ?*--ইত্বাহিম বলিল, প্তোঁফা। সঙ্নবং 
ছে, কিন্তু আহারের পরে ত” দররৎ পান কন্সার নিয়ম নাই ।*-নৌরেদীন বলিলেন, "মরা কি. 
.মদিরা সন্গবৎ টাহিতেছি? কোন প্রকার মগ্ত আছে কি না, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, এমন গুরু আ। 
কোথায়? পর একটু মদ ভিন্ন কি আরাম হয়? যদি থাকে, বোতলখানেক লইয়৷ আইস।” 
সেখ ইত্রাহিম কাণে হাত দিয়া বলিল, "তোবা ! মদ কি আমি ক্মাখি? আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, চারিবায় 


া 
মন্ধাধাম সনর্শন করিয়। পুণ্যনঞ্চয় কন্মিয়াছি, মদের সঙ্গে আর আমার সংশ্রব নাই, চির-দীবনেয় মত উন্থী-" ৃ 
ত্যাগ করিয়াছি।” ূ 
রর 





নৌরেছদীন বলিলেন, পন মিঞা, মদ ন| হইলেই আমাদের চলিতেছে না। তুমি কোন সাই হইতে 
আমাদের জন্ত এক বোতল মদ আনিয়| দাও, তবে যদি তুমি মদের দোকানে না নীতির রানা 


[৩৮] 
/ 


থে 


হস, তাহা একটা উপ বনি বি ফু এই ই হর লী ছে একটা গাধা 


বাধা আছে, তাহাকে সঙ্গে ই খাও, তাহার পয মদে বোঁকানেয় কাছে ফোন লোক দেখিতে পাইলে 
তাহার হাতে কিছু দিয়া তাহাকে দিগাঁ মণ ফিনিবে-ও এই গীধার পিঠে বীধিরা এখানে উপস্থিত হইবৈ, 


আমি তাহা খুিয়া লই, এরূপ করিলে তোমারও বর্ষ! হইবে, আমাদেরও আমোদ-প্রমোদ কযা হইবে?” ২, 
আবার ছুই মৌহ্র ! পোঁতে লেখ ই্বাহিমের জিদ্বায় লাপার সঞ্চার ইইল। গে গোঁছ দুইটি হস্তগত... 


করি বলিল, “তোময়া আমীর বিদেমী অতিথি, তৌঁধাদের জন্য এতটুকু কষ্টকর না করিলে আমার অব 
হইবে, জার গাঁধার অবিষ্টক দাই, আদি নিজেই আনিয়! দিতেছি।”- সেখ ইত্রাহিম মস্চে সন্ধানে ধাবিত হইল। 

আরাকালের মধ্যেই সেখ সগ্তহস্তে প্রত্যাবর্তন করিল, সে নীলা প্রকার স্রণময় ও যৌপাময় গানপান্র 
বাছির করিয়! ফেলিল। নৌরেদীন ও রূপনী মন্কপানে প্রমিত হইয়। উঠিলেন। তখন মহানন্দে 
গানবাঁজনা আন্ত হইল। সেখ ইব্রাহিম দুরে দীড়াইয়। পরম-পরিতৃপ্তির পহিত রূপসী গারস্টবাসিনীয় 
মনোহর সঙ্গীত-সথধা পান কল্পিতেছিল, কিন্ত অবশেষে আন সে ধৈর্ঘাধারণ করিতে পারিল লা, দ্বার-সয়িকটে 
মাথা বাঁড়াইয়া বলিল, “বহতাচ্ছাঁ-_জী, তোমাদের আমোদ দেখিয়া আমি বড় সুখী হইয়াছি।* 

নৌর়েদীন বলিলেন, পদেখজী, দয়! করিয়া মদ আনিলে ত” আমাদের সঙ্গে এ আমোদে যোগ না দেও 
কেন? তোমাকে ত” আর জোর করিয়া মদ খাওয়াইব না, এস, আমাদের কাছে বসিয়া একটু গানবঙ্জিনা 
শোন, মানুষের দাড়ী পাকিলে কি তাহার সব সধ চথিয়া যায় ?*--*নুক, আমোদ যেমন চলিতেছে চলুক, 
আমি খুব খুদী আছি” বলিয়! সেখ ইব্রাহিম বঙ্ষান্তরে অন্তহ্থিত হইল । 

রপদী বুঝিপেন, সেখ অধিক দূর যায় নাই, ইব্রাহিমকে লইয়া তাহার একটু মজা করিতে ইচ্ছা হইল 





প্রেমসন্তীতের 
অমিয় উ্জাম 


পু 


ভিনি নৌয়েদীনকে বলিলেন, “সেখ নিকটেই আছে, দেখিতেছি, মদের প্রতি তাহার বড় দ্বণা। তুমি যদি এক-)... 


কাজ কর ত? বুড়াকে আমি মদ খাওয়াইতে পারি।” নৌরেদীন সহান্তে বলিলেন, “বল প্রেয়সি, কি করিতে 
হইবে? আমি সম্পূর্ণ স্মত আছি” রূপসী বলিলেন, “উষ্াকে এখানে ডাকিয়া আমাদের কাছে বদাও। 
তাহায় পর গানবাজন! শুনিতে শুনিতে যখন সে মুগ্ধ হইবে, তখন এক পেয়ালা মদ ঢা্রিয়! উহাকে খাইতে 
দাও, বোধ করি খাইবে না, যদি না খায়, তবে তুমি তাহা ধাইবে, এবং থেন ভারি মাতাল হইয়াছ, আর 
বসিতে গারিতেছ না, এই ভাব দেখাই শুইয়া ঘুমাইবার ভান করিবে। তাহার পর যাঁযা করার দরকার, 
আমি করিব।” রূপদীল্ন মতলব নৌরেদীন সহজেই বুঝিতে পারিবেন, আমোদ কতখানি হইবে বুঝিতে 
পারা, তিনি বড় আনন্দিত হইলেন। নৌরেন্দীন দেখ ইব্রাহিমকে আহ্ান করিয়া বলিলেন, “সেখজী, আমর! 
তোমার অতিথি, তুমি প্রাণপণে অতিথিসৎকার করিতেছ, কিন্ত একট! বিষয়ে তোমার বড় ক্রু দেখিভেছি, 
কাছে ছ'দণ্ড বলিতেছ না কেন? আমাদের কাছে বসিলেও কি তোমার ধর্ম নষ্ট হইবে? : 
দেখু ইন্জাহিম অঙুয়োধ এড়াইতে পারিল না, শোফার একপ্রান্তে উপবেশন করিয়া সঙ্গীতাননে যোগদান 
করির। নৌরেদীন বলিবেন, "আরে! অতদুরে বসিলে কেন? তুমি কি আমাদের পর ? সরিযা এই 
ই্দরীটির কাছে আসিয়া বল ।” দেখ জাননাপূর্ণ অন্তরে এই আদেশ পান করিল । নৌরেকদীন রপসীকে গান 
ধার জনত অহ্রোধ করিণে রনী মধুরস্বরে বৃদ্ধের মন-প্রাণ মোহিত কির একট তের গান 
রিলেন। বৃদ্ধের প্রাণে রদের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। 

খীলটি শেষ হইলে নৌরেছীন এক পেয়ালা মদ ঢালিযা, দেখ ইন বিট ডি প্রদারিত কিয়া 
লিলেন, “সেখজী, আমাদেন একটু স্থন্থা পান কর, আমর! তোমার অভিবি।+ মেখর্জী মাথা নাড়িয়া আধ 


প্রঘোদ- 
মজলিসে 
বা প্রেমিক 
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হাত মরিয়। বসি! বলিল, "আমাকে & কাজটিতে মাপ করিতে হইবৈ, বনিধাছি ত+ বকাল মদ ছাড়ি, 
মধ! সরিফ করিয়। আসিয়াছি, আর ও নকল কুকর্খ করিব না ।”__নৌরেনীন বলিলেন, “তুমি যখন আমাদের 
স্বাস্থ্য পান করিবে না, তখন আমিই তোমার স্বাস্থা পান করি, ফি বল?” 

নৌরেদীন মদ্যপান আস্ত করিলে রূপনী একটি স্থপক আপেল ফলের অর্দেকটা কাটিয়া! তাহা দেখ 
ই্াহিঘের হস্তে পরদানোদ্যত হইয়া বলিলেন, “দেখলী, ধর্মনাশের ভয়ে ত? তুমি মদ খাইলে না, এই ফলটুকু 
থাও, বড় উৎকৃষ্ট ফল।” দেখজী হুন্দরীর দান প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না। মস্তক নত করিয়া, 
ক₹তজ্ত| জ্ঞাপন করিয়া, সে ফল লইয়| থাইতে লাগিল । এদিকে নৌরেদীন ছুই এক পান্র মদ্য পান করিয়া 


" চি হইয়! শুইয়৷ পড়িলেন এবং দিদ্রাহছচক নাসিকাগর্জন করিতে লাগিলেন । ববপনী হাঁদিয়! হাদিয়। গেখকে 


সুন্দরী- 
সোহাগে 
বৃদ্ধের 

রি মক্কপানরঙ্গ 





কত মধুর কথ! বলিতে লাগিলেন, শেষে নৌরেদ্দীনকে দেখাইয়া! বলিলেন, প্দেখ দেখ, ইহার রকম দেখ, 
যখনই ইনি ছুই এক পাত্র মদ খান, তখন ঘুমে অচেতন হইয়। পড়েন, আমাদের আমৌদপ্রমৌদও শেষ হয় 
যায়। যাহাই হউক, উনি ওথানে ঘুমান, এস, তোমাতে আমাতে আমোদ করি।” 

রূপদী একপান্র মদ ঢালিয়! তাহা ইব্রাহিমের হস্তে প্রদান করিতে গেলেন। ইব্রাহিম মাথা নাড়ি বিস্তর 
মৌখিক আপত্তি জানাইল ) কিন্ত ৃ্ধ মৌখিক যাহাই বলুক, মদের প্রতি তাহার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। অনেকের 
মতই সে গোপনে মদাপান করিয়। প্রকাস নিষ্ঠার পরিওয় প্রদান করিত।-_রূপসীর আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ দে 
কোনমতে এড়াইতে পাস্রিণ না ) তাহার হস্ত হইতে গাত্র গ্রহণ করিয়। এক চুমুকে তাহা! নিঃশেষিত করিল। 

দ্বিতীয় পানর প্রদানের সময় সেখ ইব্রাহিম কিঞ্চিৎ আপত্তি করিল, তাঁহার পর আর তাহার সঙ্কোচ ব| 
আগন্তি রহিল লা। সেখ কয়েক পাত্র পান করিলে, নৌরেদীন হাই তুণিয়। উঠিয়া বসিলেন, এবং হো! হো 
করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “নেখ ইত্রাহিম, আন্নি তোমাকে গ্রেপার করিয়াছি। তুমি ন| বলিয়াছিলে, এখন 
ভুমি মদ ছাড়িয়া ধাম্মিক হইয়াছ, আর মদ স্পর্শও কর না 1” 

দেখ বড় অপ্রতিভ হইল, বলিল, “কি কি, স্ন্দরীর অন্থরোধ ত” অগ্রাহ কর! যায় না। তা ঘদি পাপ 
হয় ত' এ সুনরীরই হইবে, আমার কোন অপরাধ নাই, আমি ত” আর ইচ্ছা করিয়। মদ খাই নাই।” বাঁধ! 
হউক, আর কোন আপত্তি রহিল না, তিন জনেই মহাননো মদা পান করিতে লাগিলেন। 

টেবলের উপর একটিমাত্র বাঁতি জলিতেছিল, দেখিয়! রূপনী বলিলেন, পসেধজী, একটিমাত্র বাতি 
জালিয়। দিয়াছ, আলে! তেমন খোল্তাই হয় নাই। তোমার ঘরে দেখতেছি, আনীটি ঝাড় ঝুদিতেছে, আর 
একটু ভাগ আলো! কর না ।”--সেখের মাথার ভিতর মদ উঠিয়া তখন চমৃঠম্‌ করিতেছিল, সে বলিল, 
“মুন্দরি, বুড়ো মাছ্ষকে আর কেন কষ্ট দাও, তুমিই উঠিয়া ঝাড় জাল না, সুন্দর ছাতে আলো বেশী খোল্তাইি 
হইবে। কিন্ত দেখিও, পাঁচ ছয়টার বেশী জালিও লা।»-_রূপনী উঠিয়া একে একে আনিটি ঝাড় জালিয়া 


দিলেন। দিনের মত আলো হইল।-_রূপদী আসিয়া বসিলে দেখ তাহার সঙ্গে গ্গ করিতে লাগিল 


নৌরেদীন তাহার অজাতসারে উঠি গিয়৷ জানালাগুলি খুপিয়া দিলেন। 


খালিফ হারণ-অল্-রসিদ তখনও নিদ্রিত হদ নাই। তিনি টাইগ্রিস নদীর তীরস্থ একটি প্রাসাদে বলিয়া | 


 কসাত্যগণের সহিত গঞ্জ করিতেছিলেন, হঠাৎ তিনি উঠিয়া আসিয়া যে দিকে তাহার উপবন ছিল, সেই দ্বিকের 


একটি জানালা খুলিয়। দিলেন, দেখিলেন, দুরবর্তী উদ্যান-ভবন আলৌকমালায় সজ্জিত !_খাঁলিফ তৎক্ষণাৎ | 
উ্গীরকে ডাকিয়! বলিরেন। “উলীর, তুমি কি ভাবে কাজকর্ম নির্বাহ কর, বুঝিতে পারি না! আমি অনুপস্থিত 
০:৮8 জলিতেছে কেন? আমীর ত? এরূপ আদেশ লাই।” 
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উত্বীন্ন কি উত্তর দিখেন। তাঁহা প্রথমে ভাবিয়! পাইলেন ন1। অবশেষে তিনি বলিলেন, “জহাপনা, 
, এই প্রামাদরক্ষক লেখ ইব্রাহিম আজ চারি পাঁচ দিন হইল আমার নিকট বলে থে, যদি আমি অনুমতি দান 
: করি, ভাহা হইলে সে আপনার উদ্যানভবনে মোল্াগরপের একটি সত বলায়। তাহাকে আমি বলিলাম, আমার 

বিশ্বাপ, পরম ধার্সিক খালিফ মহোদয় ইহাতে যে আপত্তি করিবেন, এরূপ অস্থ্মান হয় না, ভাল, তুমি 
তোমার ইচ্ছাস্ুসারে ওখানে মোল্লাগণকে সমবেত করিতে পাঁর, আমি খালিফের . অনুমতি লইয়! রাখিব! 
তাহার পর, জাহাপনা, নান! করে ব্যস্ত থাকায় আমি আপনার নিকট এ কথ! বলিতে ভূলিয়। গিয়াছি, আমার 
অপরাধ মার্জন|! করুন। আমার অনুঘান হইতেছে, দেখ ইব্রাহিম মোল্লাগণকে লইয়া সভা করিতেছে বলিয়াই 
আলোকমালা প্রজবলিত হইয়াছে ।” 

থালিফ বলিলেন, "জায়ফর, তুমি তিনটি গুরুতর অস্তায় করিয়াছ? প্রথমতঃ, সেখ ইব্রাহিমের মত 
সামান্ত একজন ভৃত্যকে এই গ্রাপাদ ব্যবহার করিতে দিয়াছ। দ্বিতীয়ত, তুমি আমার অনুমতি গ্রহণ 
কর নাই) তৃতীয়ত: তাহার এরূপ করিবার কি অভিপ্রায়, তাহা তুগি অনুদন্ধান কর নাই।-ইহা 
উীরের মত কাজ হয় নাই, আমি সেই বৃদ্ধ উদ্যানরক্ষকের কোন দৌষ দেখি না, দকল দো তোমারই |” 

উজজীর দেখিলে, থালিফ তত অধিক কুদ্ধ হন নাই, ন্তরাং সকল দোষ নিজের ঘাড়ে লইস্ব। তিনি 
মারজান! প্রার্থনা করিলেন। থালিফ বলিলেন, “একেবারে মার্জন। হইতে পারে না, তবে তোমার অপরাধের 
লঘু শান্তি দান করিব। শাস্তি আর কিছুই নয়, এই রাত্রে তোমাকে একটু কষ্ট করিতে হইবে। আমি এ 
উদ্যানভবনে উপস্থিত হইয়া! মোল্লাগণের সত! দেখিতে চাই, তুমি ছয্নবেশে প্রস্তত হইয়। এ, মদরকেও 
মঙ্গে লও, আমি শীস্তই ছক্সবেশ ধারণ করিতেছি, অবিলথ্ে আমাদিগ্রকে ওথালে যাইতে হইবে ।” 

অনস্তর ছদ্মবেশে তিন জনেই বাহির হইয়া! পড়িলেন। উদ্ভানভবনের দ্বাবদেশে উপস্থিত হইয়া তাহার! 
দেখিলেন, দ্বার খোল! রহিয়াছে । এত রান্ত্িতে দ্বার খোল! দেখিয়। খালিফ বড় বিরক্ত হইলেন। উজীর 
বলিলেন, “তাড়া তাড়িতেই সেখ ইব্রাহিম দ্বার খুলিয়। রাখিয়। গিয়াছে, বোধ হয়, আজ নে বড় ব্যস্ত, আমরা 
শীঙ্বই তাহার ব্যস্ততার কারণ বুঝিতে পারিব 








খালিফ অতি ধীরে নোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া, প্রাঁাদ-কক্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়। দেখিলেন, 


পরমরূপবান এক যুবক ও অলোক-নামান্তরূপব্তী এক রমনীর সঙ্গে বসিয়া দেখ ইব্রাহিম সানন্দে 
মন্ত পান করিতেছে। দেখিয়। খালিফের বিশ্ময়ের সীমা রহিল না| দেখ ইব্রাহিম এগ্ঘপানে বিহ্বল হই 
বলিল, “নুনারি, গান ন| হইণে মদের আমোদ জমে না। ভুমি ত+ অনেক গান করিয়াছ, এখন আমি একটু 
মঙ্গীতচর্জা। করি, মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর ।” 
লেখ ইকরহিম যে বৃদ্ধবয়নে ম্চর্ায় ক্ষ। খালিফ তাহ! জানিতেন না, তাহার কাও দেখিয়! খালিক 
অধিকতর বিস্মিত হইলেন। উন্ীরকে মৃহবয়ে আহ্বান করিয়। বলিলেন, "উজীর, দেখ, তোমার উদযানরক্ষক 
: মোল্লাগণীকে লইয়া কেমন ধর্দীলোচন! করিতেছে 1» উ্ীর একটু দুরে অবস্থান করিতেছিবেন, খালিফ যেন 
স্বরে তাহাকে আহ্বান করিলেন, তাহাতে তাহার মনে কিঞিং ভয়ের সঞ্চার হইল। ভিনি কম্পিত দ্বারপ্রান্তে 
উপস্থিত হয় যাহা দেখিলেন তাহাতে হার ভয় শতগুণ বন্ধিত হইল। খানিফ বণিলেন, “নোকগুবার স্পর্ধা 
| দেখ একথার | আমার বাগানে আসি! ইহার! আমোদ প্রণোদ করিতে দাহ করে! যাহা! হউক, এই যুষক- 
| ফুবতীকে দেখিয়। আমার ক্রোধ দুর হইয়াছে, আমি এমন নুরী নারী ও সদায় পুরুষ কখন দেখি নাই। ইহারা 
। কেঃ তা! জানিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে, ইহারা কেনই বা! এখানে আসিয়াছে, ভাহাও জান! দরকার ।* 
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রসস্বোহন. ইতিমধ্যে দেখ ববপদীকে জিজ্ঞাদ। করিল, "নুনদরি, তুমি কি বীণ! বাজাইতে পায় 1"-_কবপসী হাদিয়া 
? -প্রভাব_ বধিবেন, “আনিয়া দেখ।” 
রখ ূ উজ্জীরকে সম্বোধন করিয়। খালিফ বলিলেন, "দেখ, ইব্রাহিম বীণ! লইয়। সুনারীকে বাজাইিতে দিতেছে, 
1 যদি যুবতী খুব ভার বাজাইতে পাঁরে, তবে আমি নষ্ট হইয়! ধুবকযুবততীকে ক্ষমা! কম্িব, কিন্তু তোমার 
8০ ফাসি হইবে ”--উলীর বলিলেন, “মারা করন বাত যেন অতি খারাপ হয়।*-খালিফ জিজঞানা করিলেন, 
প্ভাহাতে তোমার লাভ?1*-_-উত্ীর করযোড়ে বণিলেন, “তাহা হইলে আশাহাপনার আদেশে এ দুন্দর- 
সুদারীর সঙ্গে একত্র মরিতে পারিব। খোদাবন পর নুনার মুখ দেখিয়। মিলে মরণেও বুঝি কষ্ট হইবে না।” 
খালিফ উীরের রদিকতায় লট 
হইয়। যবনিকাস্তরাল হুইতে 
গীতবাগ্ভ গুনিতে লাঙগগিলেন। 
ফিয়ৎকাঁল দল্গীত ও বান্ত 
শ্রবণে পরম পুলকিতচিত্তে খাঁলিফ 
দোপান-প্রেণী দি! নিয়ে অবতরণ 
করিলেন, উজীরও উৎকণ্টিত 
চিত্তে তাহার অন্ুদরণ করিলেন। 
খারিফ উজীরকে বলিলেন) 
“উজীর, এমন উৎক্ক্ সঙ্গীত ও 
এমন মনোহর বাগ্ত আমি জীবনে 
শ্রবধ করি নাই, এমন কি, জামার 
কালোয়াৎ ইনাক এই ুন্দরীয় 
সহিভ তুলনায় অতি নিকট 
গায়ক । আমার ইচ্ছা। এই 'ুষ্ণ- 
রীকে সন্ভুখে বসাই়া গীতবাগ্থ 
শুনিব, কিন্ধু কি ভাবে ওখানে 
যাওয়া যায়?” 
উজীর বলিলেন, “্জাাপনা, 
আপনি যদি প্রকাশ্ঠভাবে নীলু যান। তাহা হইলে ইব্রাহিম আপনাকে চিনিরামাত্র ভয়ে 
পরণত্যাগ করিবে।* খানিফ বনিলেন, "আমি বৃদ্ধের মৃতুুর কারণ হইতে ইচ্ছা করি নাঁ। আমায় 
মাথায় একটা মতলব আগিয়াছে। তুমি ও মলরূ এখানে অপেক্ষা কর, আমি জআমিতেছি।” 
খালিফ বাগানের মধ্যে আদিয়া দেখিলেন, এক জন জেলে বাগানের দ্বার খোলা পাইগা বাগানে 
প্রবেশ করিয়া, উদ্ধানসথ পুক্করিণীতে গোপনে মাছ ধরিতেছে। খাণিফ ধীরে খীরে তাহা দিকটে আনিয। 
দয়াল হইলেন। খালিফের ছস্মবেশ সন্ষেও জেলে তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল ; জাল ফেলিয়। 
নে তাহার পদতলে লুটাইসক প্রাণ ভিক্ষা চাহিল। খালিফ বলিলেন, 005 
কি মাছ পাইয়াছিদ্‌।* 
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দেবে পাঁচ ছয়টি বড় মাছ পাইগ়াছিল। থাঁলিফ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ছুইটি মৎস্য লইয়া দড়ি দিয়া তাহাদের 
. মুখ বাধিলেন, তাহার গর বলিলেন, “তোর কাপড় আমাকে দে, আমার কাপড় ডুই নে ।*_জেলের 
সহিত পরিচ্ছদ বিনিময় করিয়া) খালিফ তাহাকে বঙগিবেন, “তুই এখন বাড়ী চলিয়া যা, এখানে অগেক্গ। 
করিবার আবস্তক নাই ।” 

জেলে মহা মন্থষ্ট হইয়। গৃহাভিমুখে যাত্র! করিল। খালিফ তখন জেলের বেশ ধারণ করিয়া ছুইটি মৎস্য 
লইয়া উদ্দীর ও মসরূর নিকট উপস্থিত হইলেন! উজীর তাহাকে চিনিতে না! গারিয়া সাক্রোধে বলিলেন, 
“তোর এখানে কি দরকার রে? চলিয়। যা এখান হইতে ।*--খালিফ এই কথা শুনিয়া হো হো 
করিয়। হাসিয়া উঠিলেন। উলীর তখন খালিফকে চিনিতে পারিলেন, লজ্জিত হইয়! বলিলেন, "্জীহাপনা, 
বান্দা আপনাকে চিনিতে পারে নাই, বেয়াদপি মাপ করিতে আজ্ঞা হয়। আপনি এই বেশে দেখ 
ইন্তাছিমের নিকট উপস্থিত হইলে, দে কোন গ্রকারেই আপনাকে চিনিতে পারিবে না।” খালিফ 
বলিলেন, “তবে তোমরা এখানে অপেক্ষা কর, আমি জেলেগিরি করিয়া আঁসি।” 

দেখ ইত্রাহিমের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়! খালিফ বলিলেন, “সেখজি, আমি করিম জেলে, শুনিলাম, 
আপনি এখানে বন্ধুবান্ধব লইয়! আমোদ করিতেছেন, আপনার ভাল মাছের দরকার হুইতে পারে, তাই 
আমি দুইটি মাছ লইয়। আসিয়াছি, বড় ভাল মাছ, এইমাত্র নদীতে ধরিলাম ।” 

মাছের কথা গুনিয়। নৌরেন্দীন ও রূপসী উভয়েই বড় পুলকিত হইবেন । ব্পণী ইত্রাহছিমকে বলিলেন, 
“মেখজি, জেলেকে ডাক, কি রকম মাছ দেখি।”--সেখলীর দিল তখন খুণিয়। গিয়াছিল। একে মদের 
নেশা, তাহার উপর সুন্দরীর অনুরোধ, তৎক্ষণাৎ জেলেকে ভিতরে আহ্বান কর! ইইল। 

মংস্ত দেখিয়। রূপনী বড় খুলী হইলেন; কিন্তু মগ্তপানে মেখজীর তখন বড় তরল অবস্থা, উঠিবার 


পর্যন্ত সামর্থ্য নাই, মে বলিল, “জেলে ভাই, মাছ ছুইটি কুটিয়া আমার পাঁকশাল। হইতে পাক করিয়া. 


আন, পাঁকের সরঞ্জাম সেখানে সকলই পাইবে ।” 

খালিফ বিনা গ্রতিবাদে মত্শ্হন্তে উজ্ীরের নিকট উপস্থিত হইগ্লা বলিলেন, “আমাকে ইহ্থারা ভারি 
আদর করিয়াছে) কিন্তু মাছ কুটিয়। রাধিয়। দিবার স্থকুম করিষাছে।* উজীর় বলিলেন, “আপনি সে জন্য 
চিন্তা করিবেন লা, আমি রাধিয়! দিতেছি। আমার অভ্যাস আছে।”--খালিফ বলিলেন, প্রন্ধনের অভ্যাস 
আমারও আছে, আমিই সব ঠিক করিম! লইতেছি1*--খালিফ উজীর ও থোজা সর্দারকে নঙ্গে লইয়া 
পাকশালীয় প্রবেশ করিলেন। 

মত্-রন্ধন হইলে খালিফ তাহা পাত্রে ঢালিয়! মজলিশে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহা রূপনীর স্গুখে 
স্থাপন করিলেন। মত্গ্াহারে রূপমী ও নৌরেদ্দীন বড়ই পরিতৃপ্ত হইলেন, তীহার মতন্তের ও বুন্ধন- 
নৈপুণোর তারিপ করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ তাঁহারা আহার করিলেন, খালিফ নিকটে দণ্তীয়মান 
রহিলেন। 

নৌরেনীন আহীরাবগানে খালিফকে বলিলেন, “জেলে, তুমি যে মাছ ধরিয়াছ, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাছ 
কখনও খাই নাই ।”-_নৌরেদ্ীন বুকের পকেট হইতে ত্রিশটি মৌহর বাহির করিয়া জেলের হস্তে সমর্পণ 
করিয়া বলিরেন, পিছু বকশিদ্‌ লও। যদি আমার আয কিছু থাকিত, তাহাও তোদাকে দান 
করিতান, যখন আমার অবস্থা ভাল ছিল, তখন তোমার সঙ্গে জামার পরিচয় হইলে আমি ভোমীকে বড় 
মাস্থুয করিয়া দিতাম |” 
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| রে দেখিকেছি, বোধ হা, এই কু গানবাজনা। করিতে জানেন, আমার একটু গানবাজনয শবণের 


ইচ্ছা হইয়াছে” . 

নৌরেদীন রূপমীকে গান করিবার জন্ত আন্থরোধ করিলেন। রনী জেলের জান পর কিতে 
অনিচ্ছুক ছিলেন না, তিনি বীণা বাঁজাইঘ। হুদ্থরে গান আরম্ভ কথিলেন। খালিফ গান নিয়া 
তয় হইয়া পড়িলেন, শতমুখে গায়িকা'র গাঁন ও বাগ্ের প্রশংলা করিতে লাগিলেন। 

নৌরেদীন প্রমন্নবদনে বলিলেন, "জেলে, দেখিতেছি, তুমি গানবাঁজনা বড় ভারবাস, এ বিষয়ে তৌমা'র 
জ্ঞানও আছে, এই হুনরীর গানে যখন তুমি এত জঙ্বষ্ট হইয়াছ, তখন আমি এই সুন্দরীকে তোমায় দান 
করিলাম 1*-- নৌবেদীন গৃহত্যাগের অন্ত উঠিলেন। ॥ 

নৌরেদীনের নিকট একপ ব্যবহার পাইবেন, রূপনী ইহা! প্রত্যাশা করেন নাই! তিনি দীননয়নে 
নৌরেদীনের মুখের দিকে চাহিয়া! বলিলেন, "ভূমি কোথায় যাও, আগে আমার আরও ছুইটি গান শ্রবণ 
কর।»--নৌরে্দীন বসিলেন, তখন ব্ূপসী অশ্রপূর্ণলোচনে ত্তাহার দুঃখময় জীবনের দুই একটি গান গাছিতে 
লাগিলেন, ববীণার ভিতয় দিয়া জদ্য়ভাক্ষা বেদল! যেন কাঁদিয়া কাদিয়া বাহির হইতে লাগিল, তাহার 
অসছায় জীবনের করুণ ভাবোচ্ছ্াস ভীহার সুমধুর কণস্বরে স্ভীবূর্তি ধারণ করিল। রূপমী গান সদাপন 
করিয়। একখানি কমালে চোখ ঢাকিয়! ফুলিয়! ফুলিয়া কাদিতে পাগিলেন ; আদন্ন বিরহ সম্তাবনায় তাহার 
প্রেসপূর্ণ নারীহ্বদয় কাভর হইয়া উঠিল। কিন্তু রূপসীকে দান করিয়া নৌরেদ্দীনের মনে বিন্দুমাদ্র ক্ষোভের 
সঞ্চার ছইল না। র 

খালিফ বিচলিত হইলেন। তিনি নৌরেন্দীনকে সম্বোধন করিয়! বলিলেন, “মিএগানাছেব, আপনার কথা 
শুনিয়া বোধ হইতেছে, এই সুনদরী যুবতী আপনার জীতদালী, আর আপনি ই্ার প্রস্ু।” নৌরেদ্দীন বলিলেন, 
“করিম, সত্যই অনুমান করিয়াছ, কিন্তু এই সুন্দরী দাসীর জন্য আমীকে যে সকল কষ্ট ও অন্ুবিধা সহ 
করিতে হইয়াছে, তাহ যদি তুমি শ্রবণ কর, তাহ! হইলে শতগুগ অধিক বিশ্ষিত হইবে।” খাঁলিফ 
ঝলিলেন, “তবে অনুগ্রহ করিয়! আগনার সেই কাছিনী বর্ণন করন, গুনিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে।” 

তখন নৌরেদীন তাহার জীবনের সকল কথা একে একে খালিফের গোচর করিলেন, কোন ঘটনার 
কথ। বাদ দিলেন না। সকল কথ শুনিয়া থালিফ জিজ্ঞাসা! করিলেন, গ্এখন কোথায় যাইবে মনস্থ 
করিযাছ?” নৌরেদ্দীন বলিলেন, “কোথায় যাইব? আল্ল। যেখানে লইয়। যান, সেইথানেই যাঁইব। 
পুধিবীর মকল শ্থীনই আমার কাছে সমান।” থালিফ বগিলেন। “আপনি যদি আমার, কথ! শোনেন, তবে 
আপনাকে আর কোথাও যাইতে হইবে লা। আপনি বাসোরায় ফিরিয়া বান। আমি আপনার মারফৎ 


. সেখানকার রাজার নীমে একখানি পত্র প্রদান করিব । সেই পত্র বাঁসোরার রাজার হস্তে অর্পণ করলেই তিনি 


তাহা পাঠ করিঘ। আপনার গ্রতি গ্রসরধ হইবেন, জার কেছ আপনার উপর 'ফোন অত্যাচার করিবে না” 

নৌরেদীন বলিলেন, “করিম, তুমি যা যা বলিতেছ, তাহ! বড়ই অত কখা। তুমি সামান্য জেলে, 
তুমি বাঁনোরা'র রাজাকে আমার অন্ত ছন্ছুরৌধ করিবে, আর তিনি সেই অস্থরোধ রক্ষা করিবেন, এ 
কিরীপ কথা?” 


€ 










খানিক বলিলেন) নি ইহাতে আশ্চধ্র বিষয় ক্ছিং নই, আপনাদের দেশের 
রঃ রাধা 'ও আমি - বাল্যকালে এক মৌবীর: কাছে বিস্ত্যাপ করিয়াছিলাম, ভাগ্যগুণে তিনি আজ 

রাজা, আছি জেলে, কিন্তু আমাদের পূর্ববন্ধ নষ্ট হয় নাই, আমি তাহাক্ষে ধখন যে অনুরোধ করি, 
তিনি তাহাই রঙ্গ করেন, ব্সাপনি আমার (কথামত চপিয় দেখিলেই সকল কথাই বুঝিতে 
পারিবেন” [ও | টা 

গৃহে কাগজ কলম সকলই ছিণ। খালিফ তাহা সংগ্রহ করিয়া বাঁসোধার 'রাজাকে নিক্নলিখিত ১৭ টু 
পত্রধানি লিখিণেন,_গন্রের প্রথমেই লিখিতে হইল, “করুণাসাগন আল্লার নাম করিয়া! এই পত্র লিখিত 
হইল”শখাণিফ যখন তাহার অধীনম্থ রাজগণের নিকট অবঠ পানীয় কোন আদেশ প্রদান করিতেন, 
তখন এইক্প পাঠ লিখিতেন। ঃ 
নিয়ে লিখিত হইল; 

প্মাধীর পুত্র হারুণ অল-রদিদ 
তাহার ভ্রাতা মহম্মদ জিনেকে এই 
গত্র দ্বারা জানাইতেছেন যে, এই 
পত্রবাহক, অর্থাৎ থাকান-উল্ীরের 
পুজ নৌরেদীন এই পত্র তাহার 
হস্তে প্রদান করিধামাত্র তিনি 
তাহার রাজপরিচ্ছদে নৌরেদ্দীনকে 
ভূষিত করিয়। তাহাকে সিংহাপনে 
স্থাপন করিবেন, ইহাতে অন্তথা ন! 
হয়। ইতি।” 

খালিফ পত্রধানি মুড়িয়। তাহাতে 
মোহর করিলেন এবং নৌরে- 
দ্বীনকে ইহার মন্াবগত না করিয়াই 
তাহা নৌরেন্দীনের হস্তে প্রদান 
করিয়া বলিলেন, “এই রানেই 
জাহাজ বাসোরায় বাত্রা করিবে, ৪ 
আপনি আর বিল করিবেন না। জাহাজের উপরেই ঘুমাইবেন।» নৌরেদীন পর শা তাত বাজ 
করিলেন। রূপদী পারত ধাণিনী প্রিয়তম কর্তৃক সেই মধ্যরাত্িতে বিদেশে একাকী 15 হইয়া 
সোফায় পড়ি! আকুলভাবে ক্রুদন করিতে লাগ্সিলেন। ৃ 

নৌরেদীন প্রাদাদ পরিত্যাগ করিলে দেখ ইন্রাহিম কঠোরদৃষ্টিতে জেলের দিকে চাহিয়। বলিল, “অরে আগন্-বিরহের 
করিম, তুই ত” ছুইটি মাছ আআনিয়াছিলি, পাঁচগণ্ড পরসা বড় জোর তার দাম হইতে পারে। কিন্তু তাহার আবেগ 
পরিবর্তে তুই ত্রিশটা মোহর ও একটি পরম সুন্দরী দারী পাইলি। মনে করিদ্‌ না, এ সফলই তুই ্ রর 
একাকী ভোগ করিবি, আমাকে দাপীর অর্ক ভাগ দিতে হইবে, আর ত্রিশ মোইবের একটিও তুই 
পাইবি না।” 
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উদ বইয়া যাইবার সময় নাকে আমের করিস) াপযরিজদ ও 
রক্ষী আনিয। তাহাদিগকে বাতায়ন জনতা স্থাপন করিতে হইবে, -তিনি..াতাযনারে 
যার তাহারা যেন সাহার নিকট উপস্থিত হয়। মদরূর সেই 'আাদেশ পালন করিয়াছিখ। 

[লি জেলের বেশেই বলিলেন, “ইব্রাহিম মিঞা, আমি অনায়াদেই তোমাকে এই মোহ্রগুলির 


ত্রান করিব, কিন্তু এই সুন্দরী বাদীর ভাগ দিব নাঁ। আমি নিক্গে উহাকে বাখিব। রী ইহাতে 


রাজী না. হও, তুমি কিছুই গাইবে না।” 
দেখ ইব্রাহিম জেণের কথা শুনিয়। ক্রোধে অগলিবং হইয়া নিকটবর্তী একখানি কাচের ডিন্‌ 


লইয়া, তাহা খালিফের মন্তক লক্ষ্য করিয়। নিক্ষেপ করিণ। খাণিফ অতি সহজেই মে আঘাত ব্যর্থ 
করিলেন। ইহাতে দেখ ইব্রাহিম আরও অধিক উত্তপ্ত হইয়া, বাতি লইয়া টলিতে টলিতে গৃহাস্ত্রে বেত 
আনিতে গেল। 

ইতিমধ্যে খাঁমিফ বাতায়নে করাধাত করিবামাত্র চারিঞন সশস্ত্র খোজ! থালিফের পরিচ্ছদ লইয়া, সেই 
গৃহে প্রবেশ করিল এবং অতি ক্ষিপ্রহন্তে খালিফকে তাহার পরিচ্ছদে সজ্জিত করিণ। সুসজ্জিত থালিফ 
তাহার সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় বেত্রহস্তে দেখ ইব্রাহিম সেই কক্ষে পুনঃ গ্রবেশ 
রিল, কিন্ত জেলের পরিত্যক্ত বন্ত্র ভিন্ন জেলেকে পাইল না, দেখিণ, গিংহাঁপনে থালিফ উপবিষ্ঠ 1 খাণিফ 
তাহার মুখের "দিকে চাহিয়। বলিলেন, “দেখ ইত্রাহিম, তুমি কি চাও ?শ- মুহূর্তমধো সেখ ইত্রাহিমের নেশা 
ছটি়। গেল। হাঁত হইতে বেতখানা। থিয়া পড়িল; গে বুঝিল, ছত্মবেশী থালিফের সঙ্গেই দে এতক্ষণ কথ! 
কহিয়াছে। সেখ ইব্রাহিম খালিফের পদতলে পড়িয়। মার্জনা ভিক্ষা করিল। থালিফ বণিণেন, “৪১ আদি 
তোর অপরাধ মার্জনা করিলাম” 

রূগনী গারন্তবাধিনী “জেণের হাতে পড়িগাম ভাবিয়। বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিণেন। নৌগেদীনকে 
সত্যই তিনি ভাববাসিতেন, তাহার খিরহে তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছিপেন, এই সপ কাও 
দেখিয়া তাহার রোদন বন্ধ হইয়া গেল, তিনি ঝুঝিলেন্, এ জেগে আর কেহ নহে, স্বয়ং খাণিধ 
এই উগ্ভান ও প্রানাদ মেখ ইব্রাহিমের হে, খালিফের। তীহার ভয় বিস্ময়ে পরিণত হইল। থা'৭ 
রূপনীকে সন্থোধন কখিয়। বলিলেন, “সুন্দরী পারস্তবাপিনি, তুমি উঠিয়া আমার সঙ্গে এস, আমি কে, 
তাহা বোধ করি এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছ। লৌরেদীনের মত সহৃদর ও দাতা লোক মি আর দেখি 
নাই, তাহাকে আগি উপযুক্ত, পুরস্কার প্রদান করিয়াছি। আমি তাহাকে বাসোরাগ দিংহাপনে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি! দ্মাগি শীক্ষই তোমাকে তোমার স্বামীর নিকট পাঠাইব, আপাততঃ তুমি 
আনার প্রাপাদে কয়েক দিন বান করণ, আমার মহ্ষী তোমার প্রতি রাঁজীর ন্তায় সম্মান প্রদর্শন 
করিবেন।” এই কথায় রূপসী আগন্ত। হইলেন, তাহার নয়নাশ্র শুদ্ধ হইল, তিনি: সহান্তমুখে খাপিফের 
অনুগমন করিলেন। ৯ 

নৌরেদীন বানোরায় প্রত্যাগমন করিয়া! আন্মীয়-বন্ধুগণের সহিত গাক্ষাৎ না করিয়াই একেবারে 
রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন। তিনি সকল লোকের ভিতর দিয়] রাঁজার নগ্নিকটবর্তা' হইলেন এবং 
রাঙ্গার হস্তে সেই পত্র প্রদান করিলেন। রাজা পত্র পাঠ করিয়া মহা আতঙ্কিত হইলেন, তাহার মুখ 
শুকাইয়া গ্েল। তিনবার সেই পত্র চুম্বন করিয়। তিনি নৌরেদীনের প্রচণ্ড শক্র দাবয় উ্জীরকে তাহা 
প্রদান করিলেন। 


?- 











 অবিরা বঞ্ি) / পক রান মন বাগীন, তেখমই বাড়ী, মাও যা কনক 
মায় মনে হা, ইহাতে একা আভা রহিযা দিযাছে। আপনি পিজ্ানা করিদেন, : ভাই বলিতে হইতেছে, : 
এ সহ বলিযায কোন পরাবোজন ছিল্বা। আমি এই বাড়ীতে তিমি জিনিনের ক্্তীধ দেখিতেছি শি 
র্‌ রাকা বশত হয় বলিলেন, “লন, মা, বলুন) ফি 'ফি'তিনটি জিনিসের অভাব দেখিতেছেন, 
শনিবার জগ উর লাধ্য হইলে, টির লিট সর করিতে ট 
'ক্ষরিবদাক .. 
ককযাণি হণ, থম অভাব, ইহাতে বাকশকিবসি পথ নই, ইত এক অনাধারণ পক, 
নাম বুলবুল হেজার। এই গল্গী থাফিলে, কল জাতীর পঙ্গীই তাহায় দর্গীতে আক্ক্ হই, তাহার 
নিকটে উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় অভাব, আপনার বাগানে সঙ্গীতকারী বৃক্ষ নাই, এই বৃক্ষের প্রত্যেক পত্ধ .. 
এক একটি সুখ, প্রত্যেক প্র হইতে ন্ুপলিত লঙ্গীতত্বনি উৎলানিত হয়, অভি মধুর দ্গীত, লপপূরণনপে 
রন্যবন্ধ। তৃতীয় অভাব, আপনার প্রাসাদে বর্ণ জল নাই, এই জল এক বিন্দু কোন পাত্রে রাখিলেই, .. 
অতি' অলসময়ের মধ্য পাত্র পরিপূর্ণ হইয়া উঠে । তাহার পর দেই পাত্রের মধ্যে একটি শুনদর নির্ঝর স্থ্টি ,.. 1 
হইয়া, অবিরত নির্বরধারা ঝরিতে থাকে, কখনও তাঁহা শেষ হয় না। এই তিনটি অন্ত ব্য আপনার. £ দু 
প্রাদাদ-সংলম উদ্ধুনে থাকিলেই উদ্ধানের লকল ক্রি দুর হয় । 
রাজকন্যা বলিবেন, “মা, আপনি এই কর়টি জিনিসের কথা জানাইয়। আমাকে অত্যন্ত বাধিত... 
করিলেন। পৃথিবীতে যে এরূপ বিচিত্র পদার্থ আছে, তাঁহা আমি জানিতাম না, কিন্তু তাহা কোথায় পাওয়া 
টায় আমাকে দয়। করিয়। বলিয়া দিন ।” 
& ফকিরাণী বলিল, “মা, আপনি আমার প্রতি যে সৌনন্ গ্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি জাপনাকে 
এই কয়টি অন্ত সামগ্রীর সন্ধান বলিয়া নাঁ দিলে, আমার অত্যন্ত অন্কতজ্ঞত। প্রকাশ করা হয়। এই 
রাজোর মধ্যেই & তিনটি ভ্রব্য আছে, পারস্তরাজোর সীমান্তে ভারতবর্সন্িকটে ইহা দেখিতে পাওয়া 
বাইবে। আপনায় প্রাসাদের নিকট দিয়া যে পথ গিয়াছে, যদি কেহ বিশ দিন ধরিয়া ক্রমাগত 
এই পথে চলিতে থাকে, ভাহা হইলে শেষ দিন দে ষাহাকে দেখিতে পাইবে, দেই ব্যক্তি বাকৃশক্ষিসম্প্ন 
গক্ষী, সলীতকারী বৃক্ষ ও স্রণবপ্জলের সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে।” ফকিরাণী এই সকল কথা শেষ 
রা স্মাজকন্ঠার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। : 
(নিস তিনট কবিকে হত্তগত কয়া যাইবে, রাজকুমারী এ সহ্ধ চনত! করিতেছেন, এমন সম 
জয় স্বগয়া হইতে প্রত্যাবর্তন কমিবেন, তাহার! রাজকন্তাকে অত্যন্ত বিমন! ও চিত্তাকুল দেখিতে 
£নেন। এমন কি, তীহার! যে 'আসিয়াছেন, রাজকন্ঠা অন্তমনস্কতাবশতঃ তাহাও বুঝিতে পারিলেন না।... ..... 
বামীন প্রথমে কথা বলিলেন, 'তিনি জিজ্ঞাস! করিলেন, "ভগগিনি। তোমার কি হইয়াছে? তৌমার পরিয় পুিকী১ 
গন প্রুষটভাধ কোথায় গেল? তুমি কি অহুত্থ হইয্াছ? তোমাকে আজ চিন্তাকুল দেখিতেছি ফেন? মনোরঞ্জন 
কেছ কি তোমার কোন অপমান করিয়াছে? ভোথায় গোছের কারণ এগ বণ আব তাহ বু 
- করিতে গশ্চাৎপদ হইব না।* র ৃ 
রামকন্তা অনেকক্ষণ পর্ধান্ত কোন উত্ত় করিলেন দা, এক স্থানেই বিজন ভু হান) তাহার 
পর অবনতবদন না তুলিয়া, দৃষ্টি না ফিযাহিমা, অত্যন্ত কষীণস্বরে বলিলেন, পবা দার কোড কোন ১৪ 
* কারণ ঘটে নাই, আগায় কেহ অপমানও করে নাই তি: 


এন্ড ৯ ৃ রর র তু রঃ ্ৈ টি 
/ ঃ 
/ বায়ার: ক দা, গিনি, দি আমার নিট পি বীনা কহ লাক 

ওয় খটন। ঘটছে, 'তোখার সুখ ঢেখ্যাই আমি তাহা, বুষিতে পায়িতেছি: বিশেষ কারণ ব্যতীত 
'কখ্রও তোমাকে দন বিবাদ! দেখিাক ল। |. এত ছিন. পরে উনি রিকি 

: আর করিলে? নতুবা! তোমার মনের ক্ষধা প্রকাশ করিতে গন্ডি হইরে কেন 5৯ | 
. ঝাঁজকরা! বলিলেন, “্ব্যাপায় বিশেষ কিছুই নহে, তোমাদের নিকট ভারা! গ্কাশ করিব! তাবযাছিলাম, 

কিন্তু তোম ষখন এত লীড়াপীড়ি কম্ধিতেছ, তখন বলি শোন। জআর্ীদেন্ পরলোকগত পিত। গ্ামাদের 

জন যে.গুহ ও উদ্ভান নির্সাণ করি পিয়াছেন, তাহ! সুনয্ন বটে? ফিন্তু তিনটি সায় অভাব 

আছে, নেই তিনটি ব্য সংগ্রহ করিতে পারিলেই আমাদের এই প্রীসাদ নকল বিষয়ে পৃথ্বীর.অন্ত নফল 

বাক্শাকশালা' আদাধকেই পরাণ করিতে পারে। এক জান ফকিরাগী আমাকে এ কষা বলিয়া দিয়াছেন, বে স্থাদে এ দল 
শী, _লামগ্রী পাত করিতে গার! যাইবে, ভহাও তিনি বশিয়! গিযাছেন, আনিস তিনটির মধ্যে প্রমটি 
জিটরাদী বক্তার পর্সী, দ্বিতীয়টি সঙগীতকারী বৃক্ষ, তৃতীয় হুরর্ণের জল। আমি বুঝিতেছি, আমাদের গৃহ 
গল. ও উপ্গাননজায় পক্ষে এই ভিনটি জিনিস ছত্যন্ত প্রয়োজনীয়? দতরাং তাহা হম্গন্ত না! হইলে 
0 আহি কেনিক্রসে তুবী হইতে পারিতেছি না। ক্রোমরা এই তিনটি তেমন চোভিনীয় বলিয়া 
বিবেচন। কমিবে কি না, জানি না, তবে আমি ইহা যেমন এ্রিযাই হৌক, ১ এ 
আঁ বিয়ে তোগর/ব্যামায সাহাবা কর, তাহা হইলে আমি বদধই উপকৃত হইব" 
: সাহপুজ বায়ান বণিলেন, “ভঙ্গিনি, তোমায় নিকট ষে দ্রবা প্ররোধনীয় মামাদের নিকট তাহ! অনার 

দছে, লামা ভাঙার গ্রৃতি উপেক্ষা প্রকাশ করিতে পারিন!!; তোমার কথ! শুনিয় ধিনিস কয়টি সংগ্রহ 

করিবায় জর, পরি বিশেষ আ্রহ্বান্‌ হুইয়াছি ; ইহ! হস্তগত করিবার জন্য আমি দাধ্যানুসারে . চেষ্টা 

করিব ।.. দামি গাগা কল্যই ত্বাহাদের দক্নে যার! করিব । কোন্‌ পথে হাইতে কে: তাহ। আমাকে 

লিক জাও; আমি আর এক দিনও বিল করিব না” 

০০০৮৮ সাঝপুক খার্থিযা বগিলেন, "দাদা, তোগার বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়। কর্তব্য নয়। তু আমাদের নি 
'অগাধাসাধনের : ভাঁবক, তুমি বাীতেই থাক, আশা করি, লামাদের দেহময়ী তগগিনীও এ বিষয়ে অন্তদত প্রকাণ জি 
আদিষান_ না) এ বিনয়ে তোমারও অমঙ কম। টচিত নয় ।” ২ 
কনর বামান বণিলেন, "পার্জ, তোমার সংকল্প মহ, কি আর ভোটে সদর: কোন 
মং দায়িতবপূ গুরুতর কাধ্য সামাধনেয চেষ্টা করা সর্বপ্রথমে আমারই কর্তব্য । 'আগি_কক্ষম হইলে তোমর! 
গেজ চেঠ। কক্ধিতে পাঁর। -আমি যাই, ভুমি আমাদের প্রিয়তম! ভগিনীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত এখানে 

অবস্থান কর” বাধান ভৎক্ষণীৎ দাবা আদ্বোজনে ব্যন্ত হইলেন, সমস্ত দিন তাহাতেই ক্মতিবাছিত হইল। 

| পরদিন প্রভাতে রাবগুর বাধান ভা ও.রগিনীকে সঙ্েছে জালিলন কিতা, অথে আরোহণ করিলেন । 

ভিনি বখন বিদায় গ্রহণ কন্ধিবেন,. ডিক নেই সময়ে রাজ কন্তার মনে পড়িণ, হয় তা পথে তাহার মাদার জীবন 

.. বিপন্ন ছইতে৪ পারে। রাজক! ঝমিগেল, “দাদা, পথে নানা গ্রকার বিপদ আছে, ভুমি যে বিপদে 

' পর্ঠিতে পার, আশার উন্লাদে দে কণ। মান মনে একেবায়েই উদম্ধ হস নাই, কে জানে, মন ্মাধীর 
তোমাকে ফিযিয়। পাইব কি না! তোমার আর গিয়া কা নাই, অথ হইতে নামে, & দক ছষ্াপ্য জিদিন 

নহ্ইলে আমাদের দিন চলিয়। থাইবে। কিনতু ঘদি তুমি & নকল অব্য. গজ জিত রি বিগ পড়, তাহ! 
2৫ . হইলে সা জামানের আাক্ষেপের দীমা থাকিবে না।” ই 
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সাবয় প্র পাঠ, করিয় রাজার অপেক্ষা অধিক তীত ও বিস্মিত হইপেন। তিনি ছুই তিনবার 


পত্রখানি পাঠ করিধেন, তাহার পর পত্রের উপরে ক্ষুদ্র অক্ষরে যে কয়টি কথ! লেখা ছিল--( করুণীসাগর 
আল্লার নাম করিয়া এই পত্র লিখিত হইল )--দেই বখা কয়টি অন্তের অদৃষ্ঠভাবে ছি'ড়িয়। ফেলিলেন। সেই 
টুক্রাটুকু হিনি খাষয়। ফেলিলেন। 

সাবয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, এখন কি কর্তব্য মনে করিতেছেন ?”-_রাজা ৰণিলেন, “খালিফের 
আদেশ পালন ভিন্ন আর কি কর্তব্য আছে? তিনি যাহা লিথিয়।ছেন, তদন্ুদারেই কাঁজ করিতে হইবে ।”-- 
সাবয় বলিলেন, “আমার তাহাতে কোন কথ বলিবার নাই, কিন্তু এ লেখ। খাঁলিফের হইলেও ইহাতে 
জরুরি চি নাই। নৌরেন্দীনের অভিযোগ শুনিয়াই সম্ভবতঃ থাঁলিফ তাহাকে এই পত্র দান করিয়াছেন, 
আপনাকে পদচাত করা খাণিফের ইচ্ছা নহে। আপনি এই আর্দেশে অবজ্ঞ! প্রকাশ করিলে কোন 
ক্ষতি হইতে পারে না, এজন্য মগস্ত দায়িত্ব আমি এহণ করিলাম |” 

বাজ। নৌরেদ্বীনকে পাবয়ের হস্তে সমর্পন করিলেন। সাবয় তাহাকে গৃহে লইয়া গিয়। বেক্রাধাতে 
জঙ্জরিত করিলেন। তাহার পর প্রহারে নৌরেদ্দীন অজ্ঞান হইয়া! পড়িলে তাহাকে ভূ্স্থ এক অন্ধকার 
গৃহে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার আহার ও পানের জন্ত এক টুকুরা রুটী ও খানিক জল যেই গৃছে 
রূক্ষত হইল। 

দেই কারাকক্ষে সংজ্ঞালাভ করিয়া নৌরেদীন হতাশজাবে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, বমিলেন, 
“জেলেট। আমাকে কি প্রতীরণাই করিয়াছে! আমি ত, তাহার প্রতি কৌন অন্তায় বাবহার করি লাই, 
বরং তাহার যথেষ্ঠ উপকার করিয়াছি, সে এইরপে প্রত্যুপকার করিল? আম্মি কিছুতেই বিশ্বা করিতে পারি 
না যে, জেলের অতিন্ধি মন্দ ছিল, এরূপ হইবার কোন কারণ ত* কিছুতেই,.বুঝির৷ উঠিতে পারিতেছি না।” 

নৌরেদীন পরদিনও সেই কারা প্রকোষ্ঠে বাদ করিণেন। নাবর নৌরেছদীনকে নিহত করিধার সংকল্প 
করিয়, অভিপ্রায়নিদ্ধির জগ্ত একটা উপায় উদ্ভাবন করিলেন, পাছে খাৰিফের়ক্রোধভাজন হইতে হয়, এই 
ভয়ে স্বহপ্তে তাহাকে দণ্ডিত করিতে সাহস করিলেন না। তিনি পঞ্চাণ জন ভূতোর মস্তরকে কতকগুণি 
উপহারদ্রবা চাপাইস্। দিয়া, তাহ! রাজসন্লিধানে লইয়া চ'ণপেন, এবং রাজাকে বলিলেন, "নহারাজ, নুতন 
রাজা নৌরেদীন সিংহাপন লাভ করিয়। আপনাকে এই উপহার পাঠাইয়াছেন।” রাজ! কুন্ধ হইয়া নৌরেদদীনের 
প্রণদর্াজ। প্রদান করিলেন। র 

উজীর সাধর করযোড়ে বলিল, “জী হাপনা) নৌরেদীন আমাকে মীধারণের সগ্থুথে যে ভাবে অপমানিত 
করিয়াছে, তাহা জানেন, আমার প্রার্থনা, তাহাকেও সাধারণের সন্মুথে গ্রকাশ্তভাবে হত্যা করা হউক এবং 
তাহার প্রাণদগাজী, গ্রতোক রাজপথে বিঘোষিত হউক” রাজ! এই প্রার্থনাই মঞ্জুর করিপেন। নগরের 
লোক ঘোষণা গুনিমা নৌরেীন্র পিতার জঞ্াম ্মরণ করিয়া, নৌরেদীনের হুরডাগ্ের জন পরিতাপ 
রি লাগিল। 

তঃপর উলীর নৌরেছীনকে একট বে বেডে ঘোড়ায় চড়াইয়া, নগরের পথ দিয়া ব্াস্থানে লই চ্িলেন, 

টিন সন্নিকটে তাহার বধাতৃমি স্থির হইয়াছিল। রাজা স্বয়ং শ-ংহার দেখিতে আমিখেন,| চতুদ্দিকে 
বছদংখ্যক লোক এই শোচনীয় দৃঠ দেখিবার জ উপস্থিত হইয়াছিব। খাতককে হত্যার জন প্রস্তুত 
হইতে আদেশ করিলে ধাতক নৌরেদীনকে বলিল, "আমি রাজভূতা মাত্র, রাঁজাদেশ পাঁধন করিতেছি, আমার 
অপরাধ লইবেন ন|। মৃত্ায় জন্ত আপনি পুস্থত হন।” 
দে চি 





॥ 
য় 


কারাগৃহে 
প্রেমিক বন্দণ 
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সক্র-সাহারের 
সমারোহ 
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নৌবেছীন পিপাদার কাতর হইয়। একটু জল চাঁছিলেন। সায় বণিলেন, "ঘাতক, কাজ শেষ কর, 
ও জাহাপ্লামে পৌঁছিয্া। জলপান করিবে।* উজীরের এই কথায় উপস্থিত নকল লোক তাহার উপর মহাবিরক্ত 
হইয়া! উঠিল, কিন্তু কেহ প্রকাস্টভাবে কৌন কথ| বলিতে সাহস করিল না। এই সঙ্কটাপর মুহূর্তে বাজ! 
অস্পষ্ট হইতে দুরবর্তী প্রান্তরের দিকে চাহিয়৷ বলিণেন, “উজীর, বছ অধ্থের পদধুলি দেখিতেছি, এ কাহার 
অশ্বারোহী ?*  উজীর বলিণেন, প্যাহারই হউক, পরে জান! বাইবে ) প্রথমে ফীলিট! হইয়া যাউক।”-_- 
রাঙা বলিলেন, প্তাহা কখন হইবে না, আগে দেখি, উহ্বারা কোথা হইতে আসিতেছে ।* দেখিতে 
দেখিতে উজীরপ্েষ্ঠ জাফর নিশান উড়াইয়া, অন্বণস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অশ্বারোহী সৈ্বদলের সহিত বধ্াতৃমিতে 
উপস্থিত ইইলেন। | 

থালিফ নৌরেন্দীনকে পত্রসমেত বাসোরায় পাঠাইর! পাচ ছর দিন পর্যাস্ত সনন্দ পাঠাইতে বিস্বৃত ইইয়া- 
ছিলেন, একদিন তিনি প্রাসাদাভ্যন্তরে বিচরণ করিতে করিতে শুনিপেন, একটি প্রকোষ্ঠ হইতে বীণার 
সুরের সহিত অতি মধুর কণ্ঠধ্বনি উিত হইতৈছে | গান শুনিয়া তিশি এক জন খোঁজাকে গায়িকার পরিচয় 
জানিয়া আপিবার জন্ত পাঠাইলেন। খোজা আগিয়। পরিচন্ধ দিলে তিনি জানিতে পাঁরিলেন, প্রিরতমের 
বিরহে ্ধপসী পারশ্তবাসিনী সঙ্গীতে খেদ কর্পিতেছেন | 

সহসা খালিফের পুর্বকথা ম্মরণ হুইল। তিনি তৎক্ষণাৎ উজীর জাফরকে আহ্বান কাক্সগা বণিপেন, 
প্তুমি অবিলঙ্ষে বাদোরায় যাত্রা কর, নৌরেদদীনের সনন্দ পাঠান হয় লাই, কথাটা! আমি একেবারে 
ভুলিয়া গিগ্লাছিলাম, তুণি স্বপং খনন্দ দিদা আপিবে, আর বদি দেখ, সাবয় শক্রতাসাধনের জন্ত 
তাহার প্রাণবধ করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড করিবে, অন্তথ! রাজ। ও উজীরকে এখানে ধারিগা 
লইস্কা আসিবে ।” ৃ 

জাফর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিরা, তৎক্ষণাৎ নৌরেন্দীনকে তাহার সমীপে উপস্থিত করাইলেন এবং 
তাহার পরিবর্তে সাবরের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রর্দান করিলেন। থালিফের অনুমতির অপেক্ষায় সাবয়ের 
প্রাণদণ্ড সে সময়ে স্থগিত রহিল। 

নৌরেদ্দীন সাবয়ের নিকট কিরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা শুনির! থালিফ তুম্ধভাবে আদেশ 
করিগেন, পলৌরেদ্দীন, সীবয়ের মস্তক স্বহত্তে ছেদন করিবে ।” নৌরেদ্ীন বলিলেন, “না জহাপনা, আমি 
আমার হস্ত এ ভাবে কলুষিত করিতে ইচ্ছা করি না।* তখন খালিফ নৌরেদ্দীনকে বালোগার দিংহাপনে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে বলিবেন, কিন্তু নৌরেছদীন তাহাতে সম্মত হইলেন না। খাঁলিফ নৌরেদীনের প্রার্থনান্থমারে 
সীহাকে সুহৃদ গণ্য করিয়! নিজের কাছে রাখিলেন, ধনসম্পত্তি, দাসদাপী, গৃহ কোন দ্রব্যেরই অভাব হইল 
না। রূপসী পারস্তবাসিনীগ নৌরেদ্দীনের সহিত সম্মিলিত হইয়া, পরম সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে 
লাঁগিলেন। খানোরার রাজাকে খালিফ অত্যন্ত তিরস্কার করিয়। ছাড়ি দিলেন। কেবল উলীর সাববের 
কোনক্রমে প্রাপ-রঙ্গ। হইণ না। ঘাতক-হস্তে তাহার শির দেহচ্যুত হইল । - সঃ | 
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খোরাদানের রাগ সারিমান দীর্ঘকাল মহাপরাক্রমে রাজাশীদন করিয়া, ক্রমে তৌচছের সীগান্তভাগে শুপ-১.. 
উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এক বিষয়ে তিনি আপনাকে বড় দুর্ভাগ্য জান করিতেন, তাহার কোন সন্তান ছিল কমর ্ 
না। তাঁহার শতাধিক রাজ্জীর মধ্যে কেহই তাঁহাকে সন্তান উপহার দিতে সমর্থ হন নাই। পুত্রার্থে তিনি অকজেহে 
“বিভিন্ন দেশ হইতে ঘছবায়ে নেক সুন্দরী ক্রম করিয়। আনিলেন ১ কিন্তু সকলেই বন্ধা| হইল। . ও কুখজ- 
এক দিন রাজা রাজকর্মে বাস্ত, এমন নমর এক জন খোজ! সংবাদ দিল, দৃরবদেশ হইতে এক সদাগর এক ক্ুম্থ্ঃ 
রূপবতী দাসী লইম্া আ।সিগাছে। রাাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। রাজ! দরবার-ভঙ্গে সাক্ষাতের অন্জূমতি দিলেন । দই 
সভাভক্গে পাত্রমি গণ সকলে সবস্থানে প্রস্থান করিধে, রাজ। সদাগরের সহিত আলীপ করিতে লাগিলেন। দাসীর. 
প্রসঙ্গ উঠিলে রাজ! ছিজ্ঞান! করিলেন, “কেমন দাপী, সুন্দরী ?*--সদাগর বলিলেন, “মহারাজ, স্বয়ং চক্ষুকর্ণের 
বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারেন। অনু ॥ 
মতি করলেই ছুন্দরীকে মহান্নাজের 
শ্রীচরণে উপস্থিত করিতে পারি |” 
রাজাদেশে দাসী তাঁহার নিকট 
নীত হইল। দাসীর রূপ দেখিস্াই 
রাজা মুগ্ধ হইলেন। রাজ! তৎক্ষণাৎ 
দামীটিকে ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন। দাম জিজ্ঞাসা করায় 
মদাগর বলিল “আমি ইহাকে 
হাজার মোহরে ক্রয় করিয়াছি, তিন 
বৎসর ধরিয়া ইহার প্রতিগালনে ও 
শিক্ষাঞ্ণ আমার আরও হাসার মোহর 
খরচ হইয়াছে ; মহারাজের কাছে 
দরদাম করিতে ইচ্ছুক নহি, আমি / 
দামীটিকে মহারাজের চরণে উপহার , 
দান করিতে ইচ্ছা! করি।” রাজা € 
বলিলেন। বিদেশ হইতে যে সকল --: 
সদাগর ব্যবসার করিতে আসে, 
তাহাদিগের নিকট হইতে উপহার ১০ ই 
গ্রহণে আমার ইচ্ছা নাই। তুমি .. চর 
দশ সহজ স্রণসুদ্র মইখা অলী দাসীটিকে আমার নিকট বিক্রয় কর *-__সদাগর মহাসন্তচিতে সূলা লইয়া 
স্বদেশে চলিয়। গেল, সুন্দরী! রাজান্তংপুরে প্রেরিত হুইল। রাণীর মত সে গ্রতিপালিত হইতে লাগিল। 
দাসীগণ এই নবজীত| মহিষীকে সজ্জিত করিবার জন্ত তিন দিন সময় প্রার্থনা করিল। তিন দিন পরে 
রাজা প্রেমব্যাধিতে প্রপীড়িত হইয়া ন্পারীসন্তাষণে যথানির্ি প্রাসাদ-কক্ষে প্রবেশ ফরিলেন। 
রাজ। দেখিলেন, রাজ্ঞী ৰাতীয়নপথে দৃষ্টি প্রসারিত কারির়া, লমুত্রের দিকে চাহিয়া আছেন। রাজাকে 
দেখিয়াও তিনি সোফা হইতে উঠিলেন না? মভার্থনা করা তঃ দুরের কথা । -. ্ 
ঢু 
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নির্বাক 
প্রেমিকা * 


1 দি 





ঠি 








যৌবনের 


জয়টীকা 


ধস জনিকার এইকগ বাবহারে বড় বিস্মিত হইলেন, এমন কুঙগরী, কিন্তু লাংলারিফ ব্যবছাধ না 





25 বহর, কষ! রাজ! রাণীর নিকটে আসিয়া তাহাকে কত আদর কষরিপেম, গৌঁহাগ আইগ্রহভরে গরীর 
15. ফৌবনপুষ্পিত ওটাধরে হত চুষ্নরেখা মুকিত করিয়া ছিলেন আালি বদলির দেহকে 
» ০ পিষ্ট করিলেন! তথাপি রাস্তী নির্বাক ! ই 


: রাজার মনে তথাপি অগন্তোষের সঞ্চার হইল না, তিনি রূগগী-রাণীকে ক্রোড়ে বাইয়া অসংখ্য ভালবাপার 


কথা জানাইলেন। পরিচয় জিজ্ঞাদা করিলেন) ঘদি কোন দুঃখ কি ক্ষোভের কারণ থাকে, তাহা জীনাইতে 


বলিলেন, কিন্ত স্দারী নিরুত্তর ! 

অতঃপর রাজা দাদীগণকে খআছারাদির আমোজন করিতে বলিলেন, রানীকে সম্মুখে লইয়া তিনি আহারে 
বসিলেন, কিন্তু বুব্তী অবনতবৃষ্টিতে আহার কয্িতে লাগিলেন, একটিও কথা বলিলেন না। 

অবশেষে রাজা ভাবিলেন, এ কি বোঝ] এয়ন নুন্দর রূপ, এমন কমনীয় কাজি, এমন লাবপ্াময় দেহ, 
মবাদেহে মৌবন উচ্ছসিত হইয়। উঠিচ্েছে, আথচ বুবতী বাঁকৃশক্তিহীন! ? বিধাত1 কখন কি এমন আন্থায় 
বিচার করিতে পারেন? রাঙ্গা দানীগণকে খিজ্ঞাদা করিলেন, তাহারা রাণীকে কোন কথা বলিতে শুনিয়াছে 
কি না। তাহার! বণিল, “আমরা এ কর দিনের গধো তাহার এক্ষটিও কথা শুনি নাই, আমরা ইচ্ছার 
কোন কারণও অনুমান করিতে পারি নাই ।» 

রাজা দাসীগণের মুখে এই কথা! শুনিয়। অধিকতর বিস্মিত হইলেন, যদি কোন ছংখে সুন্দরী নির্বাক্ভাবে 
অবস্থান করিনা থাকেন ভাবিরা, রাজ নৃতাগীতের আগ্জোজন করিতে বলিদেন। রমণীগণ গান গাহিতে, 
নাচিতে, আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিণেন, কিন্ত বাণী এক ধারে চুপ করিয়া বিয়া রহিলেন। 

রাজা সারিমান দাসীদিগকে বিদায় করিয়া দি, আলোকিত প্রমোদকক্ষে তরুণীর সাহচর্য একাই যাপন 
করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি তরুণীকে আবিঙ্গনপাশে বন্ধ করিয়া প্রণযপূর্ণ মৃহস্থরে বলিলেন, "সুন্দারি। 
তোমার সৌন্দর্যে আমি বিমুগ্ধ হইগাছি। আঁমীর শত শত শব্যাদঙ্গিনী আছে, মহ্ষী আছেন, কিন্তু তথাপি 
আমি. তোমাকে আমার, প্রধান মহ্ষীর পদে গ্রতিষ্টিত করিব। তুমি একবার আমীর সহিত কথা বল ।» 

কিন্তু তরুণী তথাপি নীরব. রছিলেন, তবে রাজার আলিঙ্গনপাঁশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া রইলেন: 
না। “রাজার বাবহারে তিনি যে. জীপ লছেন, তাহার ব্যবহারে তাহ! পরিশ্দ্ট হইয়! উঠিল। বাঁজ! 
পুনঃ পুনঃ তরুতীকে সোহাগ করিয়া সীহার মুখের কথ| শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিলেন না। 

উচ্ছল দীপালোকে জুন্জরীর ভূবন-বুলান রূপ উৎলিয়া উঠিতে লাগিন। রাজা আত্ববিস্বৃত হইয়। সেট 
রূপের মাগরে ভাসতে লাগিলেন। তরুণীর 'দ্ুগঠিত দেহে যৌবনের জয়টাক। দর্শনে রাজা প্রেমাবেশে 
তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, অতুল সুখ ক্ষন্ৃতব করিলেন । তিনি বুঝিখেন। এই অপূর্ব কুদ্ছসটি অনাজাত-__ 
পুরুষের কলুষিত স্পর্শ পূর্বে হার কৌ মারধ্য হরণ করিতে পারে নাই। রাজা মহানন্ধে তাঁহার সহিত নিশা- 
ঘাপন করিলেন। সুন্দরীর পক্ষ হইতে কোন গ্রকার গ্রতিবাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইল ন]। 

মদনোংসবে এক বদ কাটিয়া গেল, রাজা এক দিনও রাণীর মুখে কোন কথা শুনিতে পাইলেন না 
কিন্ত সে জন্য বাদীর প্রতি তাঁহার প্রেমের স্বাল হইল না, তিনি তাহার শুভি প্রেম, অনুগ্রহ ও বন্ধ প্রকাশে 
ক্র করিলেন না। প্রতিদিন তাহার প্রগয়াবেগ বর্ধিত হইতে লাগিল। কিন্ত রাীর মুখে কথা ফুটিল না, 
এফ রিনের জন্তও তাহার মুখে হাদি দেখা গেল না.। রাজা কত কথ! বলিতেন, স্বানী নতদৃিতে গুলিতে, 
কোন কথা যে তিনি, বুঝিতে পারিতেছেন, তাহার সুখ দেখিয়া এমপ ভাব প্রকাশ হইও দা । 





অবশেষে রাদীর মৌন ছইল.। : একদিন তিনি রাজাকে ধিশ্সিত ও. পুলকিত করিয়া বলিলেন, 
সমহায়ান 1 আমার মৌনঙত এত দিন তল হইয়াছে; আপনাকে জামীর অদেফ কথা বলিবায় আছে, 
কিন্তু ফোথ। হইতে মে কথ! আরম্ত করি, কোন্‌ কথ! আগে বলিয়া ক্ষোন্‌ কথা! পয়ের জন্য রাখিয়া দিই, 
-তাছা কিছুই ভাবিছা পাইঞ্ডেছি লা। আপনি আমার প্রতি বে অদখ্য অনুগ্রহরাশি বর্ধশ করিয়াছেন, 
সে সন্ত সর্ধপ্রথমে আপনাকে ধন্তবাদ প্রদান কর! আদার কর্তব্য | বাহ হউক, আমি বিশেষ আনম্দের 
সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আপনার এই অসীম অনুগ্রহ ব্যর্থ হয় নাই, ইহার পরিবর্তে আমি আপনাকে 
একটি নন্তান উপহার দান করিব, রস করি, আমার গর্ভস্থ দস্তান পুত্রসন্তানই হইবে। যদি আমার 
গর্ভে সন্তান অগ্মগ্রহণ না করিত, তাহ! হইলে আমার জীবনে মৌনবরতের অবদান হইত না) আমি 
আজীবন নির্ধাক থাকিতাম এবং আপনাকে কখন ভালবাদিতাম ন! ) কিন্তু এখন আমি আপনাকে প্রাণ 
ভরিয়া ভালবাসি, চিরদিন এমনই ভালবানিব।” এই বলিয়। রাণী বৃদ্ধ রাজার আবক্ষোবিলদ্ষিত শ্বেত 
শক্র চুষ্ধন করিলেন। রাজাও গুভসংবাদে আননপূর্ণ-দয়ৈ রাক্সীকে আলিঙ্গন দান করিলেন। দ্লাজার 
হৃদয় অনির্ধচনীয় আনলারসে ভাগিতে লাগিল । রাজা মেই আনন্দ সর্বসমক্ষে জ্ঞাপন করিবার জন্ 
দরিদ্রগণের মধ্যে ও দেশের নীনীবিধ লৎকার্যে লক্ষ ন্বর্ণমুদ্র! বিতরণের 'মাদেশ প্রদান করিলেন 
» এই আদেশ দান করিয়া রাজ! মহ্ষীর কক্ষে গ্রত্যাগমন করিলেন, রাণীকে বলিলেন, পপ্রাণাধিকে, 
আমার এখন একটি কৌতুহল নিবারণ কর, এক ৰৎসরাধিক কাল তুমি আমাকে একটি কথাও বল নাই, 
একবারও ও বিধুমুখে হামি দেখি নাই, অধিক কি দ্বদয্বাবেগে আমি তোমাকে যত কথ৷ বলিয়াছি, 'তাহার 
এক বর্ণ যে তোমার কণে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা পর্যন্ত তুমি আমাকে বুঝিতে দাও নাই, এমন 
অন্ভুত বাকাসংঘম আমি কখন দেখি নাই, গল্লেও কথন শ্রবণ করি নাই; এই কঠোরতার অর্থ কিঃ 
তাহা জালিবার জন্ত আমি অত্যন্ত উৎসুক হুইয়াছিঃ আমার 'ৎসুক্য নিবারণ কর।” 
রাণী বলিলেন, "মহারাদ, শিতানাত! ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে চিরদিনের ্বন্ত কোথায় কোন্‌ 
অপরিচিত রাজ্যে অপরিচিত লোকের মধ্যে আনিয়! পড়িয়াছি, স্বাধীনত। হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, স্বদেশের মুখ 
আর কখন দেখিতে পাইব না,এই সকল ভাবিয়া! এবং দাসীজীখনের দ্র্ভাগোর কথা ন্বরণ করিয়। আপনার আনন্দে 
আমি আনন্দ প্রকাশ করিতে পারি নাই, আপনার প্রণয়-নিরেদনে আমার তৃপ্তি হয় নাই, নানা প্রকার আহ্মাদ- 
গ্রমোদেও আমার মন বসে নাই। আদি যখন মনে করিতাম, আমি রাজক্ন্ত! হইয়াও অন্তের ক্রীতদাঁসী, দেহে 
রাজশোশিত প্রবাছিত হইলেও আমি ক্সপরের খিদা বীদী, কোন কার্ধ্যে স্বাধীনত! নাই, কোন বিষয়ের 
অধিকার নাই, তখন আমার প্রাপের মধ্যে হুছু করিয়া! জলিতে থাকিত, আপনার এই অনুগ্রহ, রাঁজ প্রসার 
আদর, আলিঙ্গন, চু্ধন সকলই, বিষবৎ মনে হইত, তবে আমি আপনার খরিদ বাদী, "বা বৎপরো- 
উপর আপনার পূর্ণ স্বাধীনতা ব্বাছে, তাই আমি আপনার কোন কার্যে প্রতিবাদ ক তাঁহার স্বামীকে 
রাজা 'সবিশ্বয়ে বলিলেন, "তবে কি তুমি রাজপুত্র ? রাজপুত্রী হইয়া তুমি দা”. াধিপতিয মহিষী হইয়া, 
পড়িলে? তোমার পিতা! কোনুক্াজ্ের অধিপতি, তোমার ভাই-ভগিনী, আদ্মাও ভ্রীতাঁকে বলিলেন । 
নাম কি? লীগ এ লকল কথায় উত্তর দিয়! আমার আগ্রহ দূর কর।” “ছাদের সঙ্গে যাইবা জন্ত অহরোধ 
রাঈী বলিলেন, "সহাক্নাজ, আমার নাঁম গুলনাল্স। কসামি এগ অভি্রীয়ের মম করিলেন । 
কন্তা। পিতা! ছার মৃত্যুকালে তীহার রাজ্য আমার ভ্রাতা লালে :ইইজেন ; ই বলি রামী সত্যই 
ধান। আমার মাতাও জায় শিলার সমুস্রাঙগিন সত হইল | 


) 
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প্রেম-নিদর্শন, বর্ণ ধারণ করিল, নাঁদারনক, ও সুখবিবর হইতে অগ্মিশিখা নির্গত হইতে লাগিল, চক্ষুও অগ্িময় হই": 
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অতংপন্জ বাধ কিছু খাস্তদামগ্রী আনিবার অন্ত দাসীপণকে জাদেশ কত্রিলেন। আদেশনাত্র দাসীর! 
প্রচুর খাভজ্রবা লইয়া আসিল। কিন্তু ্বাধীর জাত! ও মাত বলিলেন, প্রাজার সত আলাপ-পরিছয়ের 
পূর্বে তাহার গৃহে হার করা শিক্টাচার-বিরুদ্ধ হইবে।” দেখিতে দেখিতে তাহারদর গশ্স্থল লোৌছিত 


উঠিল। রাজ। এই ৃপ্তে অত্যন্ত ভীত হইবেন। ইহার কোন কারণ তিনি বুঝিতে পাঙ্ছিলেন না| 

স্বামী মাতা ও ভ্রাতা-তগিনীগণের জন্ত বিদায় লইয়া, রাজ! যে কক্ষে ছিলেন, দেই কক্ষে ও্রবেশ করিলেন, 
তাহাকে দেখিয়া রাজার ভয় দুত্র হইয়া, মনে সাহসের সঞ্চার হইল। রানি রাজাকে বলিলেন, পমহারাজ, 
আমি যে প্রক্কতই আপনার গপ্রাতি অনুরক্ত, তাহার বোধ হয় উপযুক্ত প্রমাণ পাইয়াছেন, কারণ জামার 
জ্বাতা ও জননীর নছিত আমার যে কথা হইয়াছে, তাহা আপনি শুনিয়াছেন সন্দেহ নাই। আমার জননী 
ও ভ্রাতা আপনার সহিত পরিচিত হইবার জন্ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। আপনি তীহাদদের লহিত 
আলাপ করিয়া, আমাকে পরিতৃপ্ত করুন ।* 

পারস্তরাজ রাজীর অস্থুরোধে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখানে রাজার প্রতি সকলেই বিশেষ 
সঙ্গানপ্রদর্শন করিলেন। অনেকক্ষণ নান! বিষয়ে কথোপকথনের পর তাহার! একজ্র আহারে মলঃসংযোগ 
করিলেন। আহারের পর মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত আলাপ চলিল | জবশেষে রাজ! তাহাদিগকে গ্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
কক্ষে বিশ্রামার্থে প্রবেশ করাইয়া স্বয়ং শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। 

যথাকালে রাজী গুলনার একটি পুত্রসস্তান প্রব করিলেন, রাজ্যে আননের শ্রোত চলিতে লাগিল, 
দিবারাত্রি উৎসবের বিরাম রহিল লা। রাজার মনে যে আনন্ের সঞ্চার হইল, তাহা বর্ণনাভীত। 
রাজপুজের নাম হইল বাদের। 

রাম্তী ক্ৃতিকাঁগৃহ হইতে বাহির হইলেন। এক দ্রিন রাজা, ঝ্বানীর মাতা ও ভ্রাতা! সমুনপীস্তবর্ডী একটি 
কক্ষে বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময় এক জন ধাত্রী বাদেরকে ক্রোড়ে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল । 
সমূদ্ররাজ সালে তৎক্ষণাৎ গাত্রোখান করিয়া বাদেরকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার গুখচু্ন কয্পিলেন এবং নানা 
প্রকারে তাহাকে খআঁদর করিতে লাগিষেন। তাহার পর আদর করিতে করিতে তাহাকে জ্রোড়ে লইয়া 
বাতায়দগথ দিয়া সমুব্গে লন্ছ্প্রদান করিয়। মুহূর্তমধ্যে অদৃষ্ঠ হইলেন । 

পারস্তরাজ ইহা দেখিয়া! মহ! ভীত হইলেন | তিনি ভাবিলেন, পুত্রকে জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া পাঁইবার 

আর আশ! নাই। অধ্র-ধারায় ভীহার বল্ল তাসিযা গেল। রাজী গুলনার রাজাকে প্রবোধ-দানের 
জন্ত বলিলেন, “মহারাজ। আপনি ভয় ত্যাগ করিয়া ধৈর্যধারণ করুন। গ্সাপনার পুত, জামারও পুক্ত, 
আমি তাহাকে আপনার 'অপেক্ষা অয় ম্বেছ করি না। কিন্তু আপনি দেখিতেছেন, কমার মনে কিছুমাত্র 
ভয়ের সঞ্চার হয় নাই, ভয়েন্স কোন কারপও নাই। আপনি দীক্ষই দেখিবেন, রাষকুমার তাহার মাতুলের 
ক্রোড়ে চড়িয়! আপনার লগ্মুখে উপস্থিত ছইবে। আপনার পুত্র জলমগ্ন হইবে তাহির! আপনি ভয় করিবেন 
না, রাজপুজ আপনার পুল হইলেও ব্জামার গর্ভে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, জুতয়াং জল স্থল উভয় স্থানেই 
তাহার জীবন ধারণ সমান সম্ভবপর ছুইবে।” নবাজজীর ব্ষখা গুনিয়াও রাজার মনে লান্বনায় মঞ্ার হইল না । 

কিছ়ৎকাল পরে রাজা সালে সমূ্গর্ত তে করিয়া উঠিলেন, এবং ভাগিনেরকে কোড়ে লইয়। রাজার 
কক্ষে পুনাপ্রবেশ করিলেন । বাজ পুত্রকে দেখিয়া যেন হৃতদেহে প্রা পাইলেন! পু মাতুলেন্ ক্রোড়ে 
স্থিরতাবে আছে দেখিয়! তিনি পুলকিত হইলেন মালে তঙগিনীপতিকে আহ্বান করিয়! ধলিলেন, “মহায়াজ, 
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বোধ হয়, আমার বাৰহারে ক্ত্যত্ত ভীত বইন্বাছিলেন, ভীত হইবার কথা, কিন্তু আমার প্রভাব প্মাপনি 
অবগত, নন বলিয়াই ভীত হইয়াছিলেন। '্জমি বাজকুমারকে ক্রোড়ে লইয়! সমুত্রগর্ভে অবতরণ করিবার 
পূর্বে শিশুকে মন্ত্রপূত করিয়াছিলাম। আমাদের সকল শিশুকেই এই ভাবে মন্ত্রপূত কর] হয়। এই 


“উপায়ে আমাদের শিগুগণ জলস্থল সফল স্থানেই দমানভাবে গতিবিধি করিবার ক্ষমত| পাঁয়। রাজকুমার 


বাদের ভবিষ্যতে ইচ্ছা করিলেই লমুদ্রণর্ডে প্রবেশ করিয়া, আমাদের কুবিস্তীর্ণ দসুরতলবর্তী নামাজে উপস্থিত 
হইতে পারিবে |: জলমগ্ন ছুইয়! তাহার প্রীণধিয়োগের আর আঁপঙ্ক! রহিল না1” 

বাদেরকে ধাত্রীএক্ষাড়ে প্রদান করিষ্বা। লালে একটি ক্ষুদ্র বাক্স খুলিলেন। এই বাকাটি তিনি তাহার 
সমুডরগর্ডস্থ প্রাসাদ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। বাল্সটি বহুমূলয মণিমাণিক্য-হীরক-রত্ত্ে পরিপূর্ণ। লালে 
পারস্তরাজের হস্তে সেই বাঝ্সটি প্রদান করিয়া বলিলেন, "আপনি আমার ভগিনীর প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহার জন্ত কৃতজ্ঞত! গ্রকাঁশের চিহ্নন্বরূপ এই সাগান্ত হীরক-রত্ব আপনাকে উপহার প্রদান 
করিতেছি, আশা করি, ইহা আপনার রাঁজভাণ্ডারে স্থানলীভের অযোগা হইবে না” . 

রাজা সেই মহামূণ্য রত্বরাজি দেখিয়| বিশ্বয়ে অভিভূত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, এরূপ সহার্থয রত্ব পৃথিবীতে 
ছলভ। কিন্তু তিনি ইছা' গ্রহণে অদ্মতি প্রকাশ করিবোন। অবশেষে সালের বিশেষ অনুরোধে ও রাজ্জীর ইঙ্ছিতে তিনি 
তাহ! গ্রহণ করিলেন,সালেকে বলিলেন, “আপনার বন্ধুতা ও সম্ধদয়তার চিহুম্বরূপ আনি ইহা সদ রক্ষা করিব।” 
অবশেষে লালে, তীহার মাতা ও ভগিনীগণ রাজা রানীর নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া সমুত্রগঞ্ডে প্রবেশ করিলেন। 

রাজপুত্র বাদের দিন দিন বদ্ধিত হইতে লাগিলেন। সঙ্গে সক্ে তাহার রূপগ্ুণও পরিবর্ধিত হুইতে 
লাগিল। তাহার মাতুল ও মাতম মমুদ্রগর্ত হইতে অনেক সময়ই বাদেরকে দেখিতে আদিতেন। ব্নাজগুত্র 
অতি অল্পকালের মধো নান! বিষ্তায় সুপ্ডিত হইয়া! উঠিলেন এবং পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি ভীহার 
শিক্ষক অপেক্ষা অধিক জ্ঞান উপার্জন করিলেন । াীহাঁকে যৌবন ও ধর্মাল্ঞানে সমলম্বত দেখিয়া বৃদ্ধরাজা 
রা্জকণ্্ পরিত্যাগ করিয়, তাহাকে রাপদে অভিষিক্ত করিবার জন্ত বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। 

নির্দিষ্ট দিনে রাজ! পুরকে স্বকীয় সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া, ভহার মন্তকে স্বহন্তে রাজমুকুট প্রদান 
করিণেন এবং পুজ্রের করচু্ঘন করিয়! দিংহাসন-নিয়ে উজীয় ও আমীরগণের মধো উপবেশন করিলেন। 

সিংহামনে যথাবিধি অভিষিক্ত হইয়া বাঁদের তাহার জননীর চত্খ-বন্দনা করিবার জন্ত তাহার মহলে 
প্রবেশ করিলেন। রাজ্জী পুত্রের ম্তকে রাজমূকুট দর্শন করিয়া পরম -পুলকিতচিত্তে পুত্রের শিরম্চ্থন হি 
তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। 

বাদের প্রথম বদর অতি দক্ষতার সহিত পিতৃরাঞ্য শামন করিলেন। ' তাহার শাসনে রজাবর্ের 
সখসমৃদ্ধ বৃদ্ধি হইল। পরবংসর বুদ্ধরাজাঁর অনুমতি লইয়। বাদের সৃষ্য়ায় যা! করিলেন? : সুগরাধান্রাই 
্রক্কত উদ্দেগ্ত নহে, রাজ্যের বিভিন্ন জংখ পরিদর্শন করিয়া! বে সকল কুপ্রধা বা জনি প্রচলিত ছিল, তাহ 
রোধ্করাই ভাছার প্রন্কত উদ্েস্ঠ ছিল। | 

বানের রাক্ধানীতে প্রত্যাবর্জদ, করিবার পর রুদ্ধ রাজা শি হছি২ 
সনকটাপর হইল, অবশেষে সেই রোগেই তাঁহার প্রাণ বহিষ্ত হইল। অস্তিমকালে স্লাজ। তাহার আনীয় ও ওমরাহ 
বর্থের প্রত্যেককে এই জন্য পদে নিষুক্ত রাখিলেন যে, তাহার! চিরদিন লমান খিখস্ততার মহিত ভাহার পুত্রের 
সেবা করিবেন, এবং তাহার প্রতি নুযক্ত থাফিবেন। রাজার সৃছাসাবাদ পায় বাদেরের যাতুল মহারাজা 
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রাজ। বাস কিছুদিন পর্যাস্ত কত্যন্ত শৌকাতুর ছিধেন। মাণে লান। প্রকার সাক্ষনাবাকো তাহার 
ক্ষোত দূষ্ধ করিয়া, স্তাহীকে পুর্ধার রাঁজকার্ধ্যে নিৰিষ্টচিত্ত করিলেন। তাহার পর তিনি স্বরাজ 
গত্যাবর্তন করিলেন? নে 
কিন্তু ভাগিনেয়কে দেখিবার জন্য সালে মধ্যে মধ্যে পারস্তরাজধানীতে উপস্থিত হইতেন। একাল” : 
সায়ফালে আহারস্থানে উপবেশন করিয়া, সালে ভগ্গিনীর নিকট ভাগিনেয়ের রাজপ্তণের কথ! ঝলিতে বলিতে 
ূ শতমুখে হার প্রশংস! করিতে লাগিলেন । আত্মপ্রশংস। শুনিয়৷ বাদেরের মুখ জজ্জায় রক্তবর্ণ হয়! উঠিণ। 
_রাজপুত্রের তিনি একটি উপধান লইয়! নিপ্রার তাঁণ করিম! শয়ন করিয়া! রহিলেন। 
বিবাহ-পরস্তাব অবশেষে সালে বগিলেন, “ভগিনি, তোমার পুত্র রূপে-গুধে এমন অদ্বিতীয় হইয়। উঠিয়াছে, তথাপি ভাহার 
1 ] বিবাহের কোন চেষ্টা করিতেছ না, ইহা আমার নিকট বড় আশ্চর্যের বিষয় বৌধ হয়। আমার 
বোধ হয়, বাদেরের বয়গ অষ্টাদশ বংসর হইয়াছে, এ বয়সে কোন রাজপুত্রেরই অবিবাহিত থাকা কর্তব্য নহে। 
তুমি নিশ্চেষ্ট আছ বাট, কিন্ত আমি এ বিষয়ে নিশ্েষ্ট থাকিব না, আমি দেখি, কোন রাজ্যে বাদেরের উপযুক্ 
বিবাহযো গা! রাক্জপুর্রী পাওয়। ধায় কি না।* 
রাজমাতা গুলনার বলিলেন, “ভাই, তুমি যে প্রস্তাব করিতেছ, এ বিষয়ে কোন কথা এপর্যন্ত যে আখি চিন্তা 
করি নাহ, তাহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। আমার পুর কোন দিন বিবাহের জন্য বিশুমাত্রও আগ্রহ 
প্রকাশ করে নাই। কিন্তু তৌমার মতেই আমার মত; আমার অন্থুরোধ, তুমি বাদেরের উপযুক্ত একটি পাত্রীর 
সন্ধান কর, ঘেন বাদের তাহাকে ভালবাদিয়। সখী হইতে পারে; যেন সে সকল বিষয়ে বাদেরের উপযুক্ত হয়।” 
দালে বগিলেন, “আসামি একটি মেয়েকে জানি, কিন্তু সে কে, তাহ! তোমাকে বপিবার পূর্ব্বে আমার জানা 
আবহক, বাঁদের সত্যই নিদ্রিত কি ল1।-_আমি এ দাবধানতা অবলম্বন কেল করিতেছি, তাছার কারণও 
তোমাকে জানাইব 1”--রাজমাত বাদেরের সক্মুখে উঠিয়া আগিয়। তাহার চোখ-মুখ নিরীক্ষণ করিয়া ভ্রাতার 
পাশে গিয়! বসিযোন, রামাত! বলিলেন, "বাদের সত্যই ঘুমাইয়াছে, তুমি সকল কথা নিয়ে বলিতে পার 1৮ 
কিন্তু বল যাসলা, বাদের তখন-দত্যই নিক্রিত হন লাই, নিস্তীর ভাগ করিয়াছিলেন মাত? সুতরাং চক্ষু মুদ্রিত 
কিয়! তিনি মাডুলের বক্ষল কথাই শুনিতে লাগিলেন। 
রি সালে রঙদিতে লাগিলেন, "আদি তোমাকে এখন যাহা বলিব, তাহা পাত াদেরের রণগোচর না 
হওয়াই উচিত; কখন কখন রপনর্ণনা শ্রবপেও প্রেমিকের মনে প্রপয়-ঞ্চার হয, জুতরাং জমি এখন থে 
রূপনীর কথা তোমাকে বলিব, তাহার কথামাতর শ্রবণ করিয়! বাদেরের রূপতৃষ্ণা বলবতী হইলে তাহ] লগত 
প-ক্যায হইবে না। এই রারকন্কার নাগ গাহেরী, গাছেরী লামগুলরাদের ছুহিত॥ আমার আশঙ্ক| হইতেছে, দেই 
রাজার মত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে» 
রাজমাত। বলিলেন, “ুমি বল কি 1. জাজও রাকন্ত| গাহেরীর বিবাহ হয় নাই? আমি ব বখ্ন ভাহাকে 
দেখিয়াছিলাম, তখন তাহার বয়স আঠার মাস, তখনই তাহার রূপে চতুদ্দিক আলোকিত হইত. রাকণঠ! 
আমার পুর অপেক্ষা কিছু অধিকবরস্ক হইবে, যাহা হউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না। . এখন রোধ হয়, 
'গাহেরীর বূপজ্যোতিতে তাহার পিতার প্রাাদ ভরিয়৷ উঠিয়াছে। এ বিবাহ বড়ই সুখের বিবাহ. হইবে, 
কিন্তু তাহার পিতার অমত হইবে বলিতেছ কেন 1” :. 
0. সালে বলিলেন, “লোকটি বড় আ্ন্তরী | পৃথিবীর দত সকল দেশের রাজাকে রি টপ 
ছঃ মনে করেন, । ধাহা! হউক, দেখানেই আমি প্রথমে জ্রীমানেয় বিবাহের চেষ্টা দেখি, যদি চেষ্টা বিফল হয়, 





€ 
॥ 





্ 


০94৫৯ ৮৮7 





_ তখন স্থানান্তরে চেষ্টা কযা! যাইবে। যখন লেখালে বিবাহ নন্বদ্ধে কোন নিশ্চয়ত। নাই, তখন্‌ এই 
' রূপবতীর কথা বাদেরের কর্ণগোটর না করাই ভাল ।* 
৮ কথা শেষ হইনে 'ভ্রাতাতগিনী বখন উঠিবেন, তখন তাহার! বাঁদেরকে উঠাইলেন। বাদের উঠিয়া 
দিলেন, যেন কতই ঘুমাইর়াছেন! কিন্তু মাত। ও মাতুলের একটি কথাও তাহার শ্রবণ/ধব্রষট হয় নাই। 
যুবতীর রূপের কথা শুনিয়া তিনি এতই মোহিত হইলেন যে, সমন্ত রাত্রে একবার চক্ষু মুদ্রিত করিতে 
পারিজেন না, মানলক্ষেত্রে গাহেরীশ্ুন্রীর রূপ-মুধা গান করিয়। তিনি বিহ্বল হইলেন। 
অবশেষে সালে স্মদেশপ্রতাবর্তনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। বাদের গোপনে মাতুলের নিকট তাহার বিবাহ 
সন্ন্ধে ছুই একটি কথা বলিবার ইচ্ছায় তাহার মাতুলকে সঙ্গে লইয়া, মুগয়াধাত্রার প্রস্তাব করিলেন: সালে প্রিয়তম 
ভাগিনেয়ের প্রস্তাবে অসম্মত হইতে পারিলেন না। মহা দমারোহে মাতুল ও ভাগিনেয যৃগযাধাত্। করিেন 1 
বাদের মুগ মাতুলাকে +নঠান্তি। ্? 
একাকী পাইলেন, কিন্তু সাহস এরি 
করিয়া কথা পাড়িতে পারিলেন 
না। অবশেষে বাদের মুগের সন্ধানে 
অশ্বারোহণ করিয়া একটি ক্ষুদ্র ] 
দিঝরিপীতটে উপস্থিত হইলেন। 
সেখানে একটি বৃক্ষশাখায় অশ্ব 
বাধিয়া তরুচ্ছায়ায় শয়ন করিয়া 
বাদক অশ্রত্যাগ করিতে 
লাগিলেন। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস 
প্রবাহিত হইতে লাগিল। দীর্ঘকাল 
নির্বাকভাবে তিনি সেই স্থানে 
অবস্থান করিলেন ।, ৃ ২.১ ৭)! 
এদিকে সালে জগিলোকে [11205 771৬ 
না দেখিয়। অত্যন্ত চিন্তাকুল 1 টু 
হইলেন। তিনি ভাগিনেয়ের স্বভাব 
পরীক্ষা করিতেছিলেন ) দেখিতে- ৃ 
ছিলেন, সেই হবন্দর মুখ আর চি শে সা রিল 
নানান পহ্িত নহে, সর্বদাই চিনতাকব, উৎসাহের ভাব প্রত্যেক কর্মে পরিবার তাং যালে 
সন্দেহ করিলেন, তীহানর তাগিনের, গ্রাছেরীর রূপের কথা নিশ্চয়ই শ্রবণ করিয়াছেন। ভিন্গি বাদেকের হত 
সন্ধানে অনেক অরণ্য ভগ করিয়া, অবশেষে মেই নিব রিধীতীরে উপস্থিত হইলেন, ৃকষাততযাগ হইতে প্রেমিকের 
নিলেন, বদের কসিকছেদ- ২. ১00৭ উস 
শরিক হয়, সামগলরাবকুমা্ি ! তোর রূপের কাছা নিকাছি, তাহ আতি বিচি) কিন্ত দি 
হইলেও আমায় বিশ্বদ, তুমি আরও অধিক সবপবতী, মানবের ভাষায় .ভাহায় রন! চলিতে গারে 
“চর অপেক্ষা কু্্য যেমন শতগপে-_পহতপুপে__লকষণণে জরে, ভুমিও সেইয়প পৃথিবীর যাবতীয় 
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দে গালে আর অধিক কথ! গুনিতে ইচ্ছা করিলেন লা? নর বলছে জআদিয়া বলিলেন; - 
_.. শবাপজীবল, তোমার এই স্থগত আক্ষেপোক্তি শুনিয়া আমার অনুমান হইতেছে, তুমি আমাদের দকল ' 
কথাহি কাল শুনিম্বাছ। তুমি ঘুধীইতেছিলে ভাবিয়া! আমরা বিশেষ সাবধান হুই নাই, এখন দেখিতেছি, 
সাবধান হওয়া বড়ই উচিত ছিল ।*--বাদের বলিলেন, "মামা, আমি সত্যই সফল কথ পুদিষ্বাছি, বুঝিডেছি, 
্ আপনারা দাবধান হইলেই ভাল করিতেন। আমি আপনার কাছে আমার মনোভীৰ প্রকাশ করিবার জন্তই 
এই মুগয়াভিযান করিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া একবার আমাফে সেই রূপদীর মুখচন্্রমা দেখান। 
মামার নিগুণ- আমি তাহাকে পাওয় দূরের. কথা, না দেখিলে ্ীবনধারণে সমর্থ হইব না ।” 
্য-দৌত্য. দাঁলে ভাগিনেয়ের কথায় মর্্াহত হইলেন, ভার প্রার্থনা পূর্ণ করা যে কিরপ হুর়হ ব্যাপার, তাহা 
তিনি জানিতেন। সুতরাং তিনি ভাগিনেয়কে ফোন আঙ্াপ প্রদান করিতে পারিলেন না, কেবল তীহাকে 
ধৈর্যাবলগ্বনের পরামর্শ প্রদান করিলেন। তিনি চেষ্টার ক্রুটি করিবেন না, তাহা'ও জালাইলেন। কিন্ত 
বাদের অধ্থীরভাবে বলিলেন, প্মামা, আপনি বড় নির্দয়, আমার, প্রতি আপনার বিঙুমাত্র গ্গেহ নাই, অথচ 
গেছে ভাগ বিলক্ষণ আছে। আমার প্রতি ন্নেহ থাকিলে, যাহাতে আমার মৃড়ার আশঙ্কা আছে, সেরূপ 
কাজ কখন করিতেন নাঃ অবিলঙ্ষে আমার প্রার্থনা পুর্ণ করিতেন ।” 
সালে বলিলেন, “তোমার উপকারে আমার বিদুা্র অনিচ্ছা নাই, তোমার যৌবনের অধীরতা ও 
প্রণয়ের উন্মত্ততাবশে তুমি আমার গ্গেহে অন্ায় সন্দেহ করিতেছ। তোমার মাতার সহিত পরামর্শ না 
করিয়া, আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়। যাইতে পাস্লি না, তোমার মাতা অন্থমতি দান করিলে আমি 
তোমাকে গঙ্গে ইয়া যাইতে পারি । আদি তোমার জননীকে তোমার প্রার্থনা জানাইব, আমিও তাহাকে 
তোমার অনুকূলে অঙ্জগরোধ করিব ।” 
বাদের বলিলেন, “ম! তাহাকে ত্যাগ করিয়। যাইতে কখন আমাকে অনুমতি দিবেন না। আপনি 4: 
উপলক্ষে আমার প্রতি অধিকতর নির্দয় ব্যবহারের মষ্কয্প করিয়াছেন। আমার প্রতি আপনার 
প্রন্কৃত স্নেহ থাকিলে আপনি ৪481 আপনার রাজধানীতে লইয়। ঘাইতেন, এ ভাবে 
মন্ত্রদ্ধা আপত্তি করিতেন না।” 
অনুরীর প্রভাব  সারেকে অবশেষে তাগিনেয়ের পরথাবেই সম্মত ও হইল। তিনি নিজের অঙ্গুলী হইতে একটি 
রী মনিদ্ধ অঙ্ুরীয় বাহির করিয়া, তাহা। বাদেরকে উপহার দান করিলেন )--বলিষেন, “তুমি অঙ্ুলীতে এই 
অন্ুরীয় ধারণ কর, সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতে তয় করিও না।”--গাঁলে বাগেরকে স্বাহার অস্থলরপের 
অনুমতি করিলে উভয়ে ক্রুতগতি মমুস্রগর্ভে প্রবেশ করিলেন। 
মরকাঙমধ্যে সালে তাঁহার তাগিনেয়কে লইয়া, সমূডগর্ভসথ প্রাসাদে উপস্থিত হে বাঁদের তাহার 
মাতামহীর্‌ চরণবনদনা' করিলেন। মাতাঁমহী মহানন্দে দৌহিত্রের লক্ঘন! করিলেন। রাজমীতা তাঁহার 
কন্তার সংবাদ জিজ্ঞাস! করিলে, বাদের .আঁতাকে ন! জানাইয়। নাতুলের সহিত আসিয়াছে, দে. 
কথা প্রকাশ করিলেন না, বলিলেন, “মা ভাগই আছেন। তিনি জীপনাফে প্রণাম জানাইয়াছেন।”-_ 
সালে তীহার জননীকে বাদেরের আগমনের কারণ জানাই কি কয়া কর্তবা,_-সেই পরামর্শ 
জিজ্ঞাস করিলেন ! 


[৬৮] ৰা ও 
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“সালের ক্লী বারেরোর ছা সাদ হইয়াছে হঙিয়া, অসক্বোধ 
এঁকাশ করিলেদ 7 _হলিলেন, সুমি কতা নিব্ধাধের ভায় কাজ করিয়াছ, তোমার এই অপরাধ ক্ষমার 
খ্অবোগ। মামগনের রাজীর গ্বতাষ কেমন, তাহা জান। কত রাজার বিবাহপ্রস্তাব তিনি অবজ্ঞাভরে 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সহাও অবগত আছ। তৃমিও কি এই ভাবে অবমানিত হইতে চাও ?” 

মালে বলিলেন, "মা, আমার অধিক অপরাধ নাই, আমি ঘখন ভগিনী গুলনারের কাছে গাছেরীর কূপের. পরিণয়2ু. 
কথা বলিতেছিলাম, তখন বাঁদের দিপ্রার ভাপ করিয়া! সকল -কথাই শুনিয়াছেন। তিনি যাহাতে 'এ মকল প্রার্থনায় ! 
কথা ন| শুনিতে পান, এইরপই আগার ইচ্ছা ছিল। যাহা হইবার, তাহ! হইয়! গিয়াছে, এখন দেখিতেছি, ডা? 
একটা! উপায় না করিলে বিরহ্যক্্ণাতেই বাদেরের প্রাণ ঘাইবে। আমি ইতার প্রতীকার করিতে চাই। [ 
আমি একছড়া মহামূল্য হীরকহার লইয়া, সামগুল-পতিকে উপহার প্রদান করিয়া, আমার ভাগিনেয়ের 1 
জনত সাহার কন্তার পাণি প্রার্থনা করিব। আমার বিশ্বাস আছে, আমাকে তিনি ফিরাইবেন না। 
পারস্তপতি তাহার জামাতা হইবার অযোগা বাক্তি লহেন, তাহ। তিনি বুঝিতে পারিবেন । 

সালের জননী তখন অগত্যা পুজের প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন, সামগুল*পতিকে কিরূপ ভক্তিসম্মান 

দেখাইতে হইবে, তৎনন্বন্ধেও উপদেশ দান করিতে বিস্থৃত হইলেন না । 
" সালে হীরকহার-হন্ডে সামগুলপত্তির নিকট উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্যরূপে ত্বাহার চরণ বন্দনা করিলেন । 
সামগুলপতি হীরকহার গ্রহণ করিয়৷ বলিলেন, “রাজন্‌, যদি আমার নিকট তোমার কোন বিশেষ আবপ্তক 
না থাকিত, তাহ! হইলে তুমি এক্সপ মহামূল্য হী্লক-হার দ্বারা আমার দন্বর্ধনা করিতে না। তোমার প্রীর্থন! 
কি, অসঙ্কোচে আমাকে বলিতে পার ।* 

সালে করযোড়ে বলিলেন, “মহারাজ, আমি যাহ প্রার্থনা করিব, তাহা সপ্পূর্ণদপে আপনার সাধায়ন্ত, 
আমার প্রার্থনা অনিন্দিতও লহে।”--আঅনেক ভূমিকা! করিয়! সালে সামগুলপন্ডির নিকট তাহার প্রার্থনা 
জ্ঞাপন করিলেন। 

সালের প্রস্তাব গুনিয়! সামগলপতি হো করিয়া হাসিয়! উঠিলেন। তাহার গর তিনি ঘবণাভব্বে বলিলেন, 

“রাজা লালে, আমার বিশ্বাস ছিল, তোমার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি ও কাগুজ্ঞান 'আছে, কিন্ত আজ তুমি যে ভাবে 
কথা বলিল, তাহাতে আমি বুঝলাম, তোমার সহবন্ধে আমি অস্তায় ধারণা করিয়াছিলাম | বামন, হইয়া 
তুমি চাদ ধরিবার বাসন! করিয়াছ কেন? কে তোমাকে এরপ হুর্াতি প্রদান করিল?” 

এই অপমানে সালের মুখ ও চক্ষু রক্কতর্ণ হইয়! উঠিল, অতি কষ্টে তিনি ধৈর্যধারণ করিলেন। তিনি 
ক্ষণকাঁল নীরব থাকিয়। বলিলেন, “আমি নিজের জন্ত মহারাজের কন্তার পাঁণি প্রার্থনা করি নাই, আমার 
ভাগিনেয পারস্তপতির জন্ঠই আমি এই প্রার্থনা করিয়াছি । পারস্তপতি ভূমগ্ুলে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন... 
রানা, তাহার হস্তে কন্তা স্প্রদান করিলে যে আপনার রাজগৌরবের লাঘব হইবে না, এ কথা আছি : প্রত্যাখ্যানের 
নিশ্চম বলিতে পারি। ইহাতে আপনার সম্মানহাসের আশঙ্কা থাকিলে আমি কাচ এ প্রস্তাব আপনার লাইনা_ 
নিকট উপস্থিত কক্সিতাম নাঁ। আপনার কন্তা ও আমার ভাগিনেয় উভয়েই উভয়ের যোগ্য |» ৃ যু 

ক্রোধে সমগ্ুলপতির মুখ আরজিম হইয়া উঠিল, সালের কথ! সাহার কর্ধে যেদ অঙ্মিশলাকার স্থায় প্রবেশ 
করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে তীহায় বাকৃপ্চর্ধি হইল, তিনি সরোষে বলিলেন, "রে কুকুর, তুই আমার 
গ্ুখে এ তাবে কথা কহিতে সাহসী হইতেছিস্‌ ?--জামার কল্তার পবিত্র নাম তোর স্তায় হীন বাক্ধির মুখে 
" না। তুই ফি মনে করিদ্‌ তৌর ভগিনী গুলনারের পু্-একটা মাছ, আমার কনতার যোগ 


॥ ৭ ? র্‌ ও (৯) 
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বর? তোদের আবার কি বংশগৌরব আছে? তোর সেই ভাগিনেয় তঃ ক্র নর, তাহার এত বড় স্পর্ধা 


আমার কন্ঠাকে বিবাহ করিতে চায়? ওধানে কে আছিস্‌। ইহাকে ধরিয়া এই দণডে ইছার শিরশ্ছেদন কর! 
মাঁমগুলপতির নিকট যে মকর প্রহরী দণ্ডায়মান ছিল, তাঁচার! মালেকে ধরিবার জন্ত অগ্রমর হইল, কিন্ত 


সাঁলে বিছাদ্গতিতে বাজনভ। হইতে পলায়ন করিয়া! নগরদারে উপস্থিত হইলেন লগরদ্বারে তখন তাহার " 


জননী-প্রেরিত এক সহস্র অস্ত্রধারী অতি হ্ুশিক্ষিত সৈল্গ উপস্থিত ছিল। গালের মাতা 
জানিতেন, দাস্তিক সামগুলপতি তীর পুজের প্রতি স্যারহার করিবেন না, পাছে তাহার প্রতি 
কোন প্রকার অত্যাচার হয়, তাহ! নিবারণসংকল্ে তিনি সামগুলরাজের রাজধানী-ক্সিধানে এই সকল সৈশ্ 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। সৈম্গণ তাহাদের রাজাকে দেখিবামার সিংহনাদ করিয়। উঠিল;-_বলিল, 
“মহারাজ, আপনার আদেশপালনার্থ আমরা এখানে উপস্থিত আছি, আপনার প্রতি কোন অত্যাচার 
হইয়া থাকিলে বঙুন, আমর! এখনই তাহার প্রতিশোধ নইব। আমরা আঁপনার আদেশের মাত্র 
প্রতীক্ষা করিতেছি ।” 

সালে নগরদ্বারে দ্বাররক্সার্থ কতকগুলি সৈন্য রাখিযা, অন্ট সৈগ্তগুলিকে লইয়া রাঁজপুরীতে প্রবেশ 
করিলেন এবং সামগুলপতিকে অতি সহজেই ধৃত্ত করিলেন | রাজাকে এই স্থানে আবন্ধ করিয়, কতকগুলি 
সৈন্ভ লইয়া, তিনি প্রতি কক্ষে গাহেরীর অন্ণ করিতে .লাগিলেন ১ কিন্তু গাহেরী শত্রহস্তে পতিত 
হইবার ভয়ে কয়েকজন মাত্র দাসী সঙ্গে লইয়া, তৎপূর্বেই হাড়ি, যাত্রা করিয়া, একটি মরুদ্বীপে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

এদিকে সালে সামগুলপতি কর্তৃক অপমানিত চ্ইয্াছেন, রা সংবাদ লইয়া সালের কয়েকজন প্রহরী 
কার জননীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন সালে- জননী পুজের অন্ত বড় চিন্তিত হইলেন। বাদের সে 
সময় মাতামহীর নিকটেই ছিলেন, তিনি মতুলের বিপদের সংবাদে অধীর হুইয়। উঠ্ঠিলেন এবং তিনি সকল 
দুর্ঘটনার কারণ মনে করিয়া, আর সেখানে থাকিতে সাহসী হইলেন না। সমুদ্রগর্ড ভেদ করিয়া উঠিয। 
স্বদেশযাব্রার ইচ্ছা করিলেন; বিস্তু পারন্তের পথ তিনি জানিতেন না, তিনি একটি ত্বীপে উপস্থিত হইলেন | 
এ দেই দ্বীপ-যেখানে লামগুলপতির কণ্ঠ! গাহেরী তাহার পরিচারিকাগণের সহিত উপস্থিত হইয়াছিল 

বাদের একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দুরে তিনি মন্থযোর কণ্ঠম্বর 
শুনিতে পাঁইলেন। প্রথমে তাহার অনুমান হইয়াছিল, এখানে জনমানবের বসতি নাই, মহযোর স্বর 
শুনিয়া তাহার মনে আশার সঞ্চার হইল। তিনি শব লক্ষা করিয়া ধাধিত: হইলেন এবং এক স্থানে 
উপস্থিত হইয়া, একটি বৃক্ষভলে এক অসামান্ত কনপলাবপ্যবতী যুবতীকে দেখিতে পাইলেন | তিনি বিশ্য়ভরে 
সেই যুবতীর দিকে ক্ষণকান দৃষ্টি করিয়াই বুঝিলেন, এই সুন্দরীই তাহার ভ্বদয়ের আরাধা! দেবী রাঙ্গকুমারী 
গাহেরী, বিপন্ন হইয়া পিতার অস্তঃপুর হইতে পলায়ন করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন । বাদের তৎক্ষণাৎ 
সেই শুনারীর নিকট উপস্থিত হইয়া! গসজ্মে ভাহার অভিবাদন করিলেন এবং বলিলেন, দ্ুন্মরি,- বুঝিতেছি, 
আপনি বিপর অবস্থায় এখানে আলিম পড়িয়াছেন, আমি প্রাণপণে আপনার সাহাবা করিব। আশা 
করি, আপনাকে লাহাযাদানের সুখ হইতে দ্দামাকে বঞ্চিত করিবেন ন1।” 

গাহেরী বিষ্বাশ্বরে বলিলেন, প্মহাশয়, আপনি সতাই অকুমান করিয়াছেন, বড় বিপদে পড়াই আমি 
এখানে আমিতে বাধা হইয়াছি। আমি দামগুল-রাজ্োর অধীশ্থরের কন্ত!। আমার নাম গাঁছেরী। আমি 


আমার পিতৃ-অন্তঃপুরে নিশ্চিপ্তভাবে বাঁস করিতেছিলাম, এমন সময় সহসা! বহিঃপ্রীসাদে ভয়ঙ্কর গোলযোগ 





টা 
হী! 
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শুনিতে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ একজন ভৃত্য আমাকে সংবাদ দিল, রাজা সালে, কি কারণে সে বলিতে 
পারিণ না, সহপ! আমার পিতাকে সদৈপ্তে আক্কমণ করিয়া বন্দী করিয়াছে। ভয়ে আমি সমুগ্রগর্ভ হইতে 
» লায়ন করিয়া এইখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি।” 

রা্কন্তার কথা শুনিয়৷ বাদের হঠাৎ মাতামহীকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া অন্তায় করিয়াছেন 
ভাবিয়। অন্থৃতপ্ত হইলেন, কিন্তু তাহার মাতুল যে সামওলপতিকে পরাজিত করিয়া তাহাকে বন্দী করিয়াছেন, 
এ সংবাদে তাহার মনে আনন্দেরও সঞ্চার হইল | তিনি বুঝিলেন, মামগুলপতি মুক্িলাভের আশায় নিশ্চয়ই 
তাহার সহিত কন্ার বিবাহদানে অতঃপর সম্মত হইবেন। 

অনস্তর বাদের রাজকন্তাকে সধ্যোধন করিয়৷ বলিলেন, “রূপসি রাজকুমারি, আপনার দুশ্চিন্তার সত্যই রা্জপুত্রের 
কারণ আছে, কিন্তু শব্রই আপনার এ ভয় দূর হইবে, আপনি ভয় ত্যাগ করুন। আমার নাম বাদের, _ প্রেমতিক্ষা 
আমি রাজা সালের ভাগিনেয়, আমার মাতুল যে আপনার পিতাকে বন্দী করিয়াছেন, দে আপনার পিতার ঠ র্‌ 
রাজ্যলোভে নহে; তিনি ইচ্ছা করেনঃ আপনার পিতা আপনাকে আমার হস্তে সম্প্রদান করিয়। আমাকে 
স্থখী ও গৌরবাহ্িত করেন। : আমি পারস্তদেশের রাজা, আপনার রূপগুণের কথা শুনিয়া আপনাকে ঁ 
দেখিবার পূর্বেই আমি আপনার প্রেমের ভিথারা হইফ়্াছি, এ ভিথাবীকে প্রণয়ভিক্ষা-দানে বঞ্চিত 
করিবেন না, তাহা! হইলে আমি কোনমতে প্রাণধারণ করিতে পারিব না। আপনি আদেশ করিলে আমি 
"আপনাকে লইয়া মাতুলের নিকট উপস্থিত হইতে পারি, আপনার পিত! আমাদের বিবাহে অনুমতি দান 
করিবামাত্র ত্তাহীর ক্বাধানত! ও রাজা লাভ করিবেন।” পু 

রাজজবন্তা গাহ্রৌ বাদেরের দেহশোভ। নিরাক্ষণ করিয়। প্রথনে তাহার পক্ষপাতী হইয়াছিপেন বটে, কিন্তু 
বাদেরের মুখে তাহার পরিচয় অবগত হইয়া এবং তিনিই তাহার সকল দুর্দশার কারণ অবগত হুহয়া, 
রাজকন্তার মনে তাহার প্রতি নিদাকণ বিতৃষ্ঠার সঞ্চার হইল। রাজকন্া বাদেরকে তাহার শত্রু মনে 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজকণ্ঠা মনের ভাব গোপন করিয়া বাদেরকে বজিপেন, “গাজপুন্র, আপনি কি 
বিখ্াত সুন্দরী গুলনারের পুত্র? আপনার সহিত পরিচয় হওয়াতে আমি বড়ই সন্তষ্ট হইলাম। আমার 
পিতা আপনার সহিত আনার বিবাহে সম্মতি দান নাকরিয়৷ অন্তায় করিয়াছেন, তিনি শীষ্তই তাহার ভ্রম 
বুঝিতে পারবেন ।*-_রাজকস্ঠা বন্ধুতের নিদরশনন্বনধপ বাদেরের হত্তধারণ করিলেন। 

তার পর ধীরে ধীরে পারন্তরাজকে আপনার অতুলনীয় বক্ষোদেশে টানিয়।৷ লইদেন। বাদের জন্দযীর চঙ্ধনে 
চাতুরা বুঝিতে না পারিয়া সেই রদণীর বক্ষঃম্থলে মন্তক স্থাপন করিয়া, অপূর্ব আননারসে অভিষিক্ত হইতে অভিসম্পাত 
লাগিলেন। গাহেরী আগ্রহের অভিনয় করিয়া! বাদেরের নয়নে ও আননে চুঙ্ঘন-রেখা মুদ্রিত করিয়। দু 7 
দিলেন, প্রতিদানে বাদেরও সহজচু্ধনে তাহাকে অভিষিক্ত করিণেন। পারভ্তরাজ যখন চুবনাধেশে অধীর. সীর্চ 
হয়৷ পড়িয়াছেন, তখন গাহেতী পু্রায় মুখচুঙ্নের অভিনয় করিয়া। বাদেরের মুখে নির্ঠীবন ত্যাগ করিয়। 
বল্চিণন, “রে ছুয়াচাক্স $ তোর এত বড় স্পর্ধা, তুই অবিণন্থে তোর মহুষ্দেহ ছাড়িয়। লারদপক্গীর 
দেহ প্রাপ্ত হ!"--দেখিতে দেখিতে বাদের সারে পরিণত হুহণেন। তখন রালকন্ত। একজন সথীকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, *ইহাকে ধরিয়া. লইয়া গ্রিয়। মরুত্বীপে ছাড়িয়া দিয়া আয়।”-_মকুত্বীপে 
প্রস্তর ও কষ্কর ভিন অন্ত কোন পদার্থ নাই? এমন কি, বিন্দুমাত্র জল পাওয়াও হর । 

পরিচারিকা সারবগক্ষীটিকে কোলে তুলিয়া ইল এবং রান্দকন্টাকে বলিল, “রাজকণ্তা,. আপনার 
কি দয়ামায়। নাই? এমন ব্বাজপুত্র, এত রূপ, এত গু, ইহার প্রতি আপনি এমন কঠিন ব্যবহান্র করিলেন? 
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মরুত্বীপে সেখানে ত ও রা জল বা ছট খাবার কিছুই পাইবে না। আপনার জস্কমতি হয় ত আমি ইহাকে 
কা লইয়া এমন একটি স্থানে রাখিয়া আসি, যেখানে বেচারা অনাহারে মারা নাপড়ে।” ব্রালকন্তার আজায 
- দানী সারসটিকে ফলজলপুর্ণ একটি সুন্দর স্বীপে ছাড়িয। দিয়া আদিল। তং 
। মালে রাজকন্তাকে প্রাসাদের সর্বত্র ভন্ম তন্ন করিয়া অনুসন্ধানেও যখন তাহাকে পাইলেন না. তখন - 
১ সামগুলপতিকে বন্দী করিয়! রাখিয়া, তাঁহার রাজ্য-শাসনের বন্দোবস্ত করিলেন এবং মাতার নিকট প্রত্যাগমন 
করিয়া ভাগিনেয়ের কথ৷ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার মাতা বলিলেন, "তোমার নিকট হুইতে লোক আদিবার 
পর হইতে আর তাহাকে দেখিতেছি না। তোমার বিপদের কথ] শুনিয়া, তয় পাইয়! রাঁদের বোধ এখান 
হইতে পলায়ন করিয়াছে ।” 
রাজা সালে মাতার মুখে এই কথ শুনিয়া, বড় ছুঃখিত ও চিস্তিত হইলেন। গুলনারকে না বলিয়া 
বাদেরকে সঙ্গে লইয়া আদার জন্য তিনি অত্যন্ত অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সন্ধানে চতুদ্দিকে লোক 
পাঠাইলেন, তাহায় পর স্বরাজ্যশাসনের ভার মাতৃহন্ডে সমর্গন করিয়, তিনি সামগুল-রাজাশাসনের জন্ত 
যাত্র। করিলেন | 
সালে সামগুলে বাত্র! করিবার পর রাজী গুলনার পুত্রের সন্ধানে ভ্রাতার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন | 
বাদেরকে রাজ্য অন্কুপস্থিত দেখিয়া তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিশেন এবং কোথাও তাহার সন্ধান ন। 
হওয়াতেই তিনি স্বয়ং ভ্রাতার কাছে তাহার সন্ধান জানিতে আগিয়াছিলেন। 
খলনারের মাতা, বাঁদের সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতেন, তাহা সমস্তই কন্াকে বলিলেন ; অবশেষে শীপ্রই 
বাদেরের সংবাদ পাওয়। যাইবে বলিয়। তাহাকে আশ্বাস দান করিবেন । র্লাজমাতা অতঃপর গুলনারকে 
তাহার-রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্ট অনুরোধ করিলেন, কারণ, বাঁদের ও তাহার উভয়েরই অন্বপস্থিতিতে 
রাজো নানা প্রকার বিশৃঙ্খলতা। উপস্থিত হইতে পারে বলিয়। তাহার আশঙ্কা হইণ।-_গুলনার মাতার 
যুক্তির লারবস্তা বুঝিতে পারিয়া অনতিবিলগ্থে পারস্ুরাজ্জোে প্রত্যাবর্তন করিশেন এবং পূর্ধের বাদেরের 
সন্ধানে যে সকল বর্খচারী দেশদেশীস্তরে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে প্রত্যাব্নের আদেশ 
করিয়া, তিনি স্বয়ং রাজ্যের শাপনভার গ্রহণ করিলেন । 
যাছু-বিগ্কায় বাদের সারসদেহ ধারণ করিয়া সেই দ্বীপে একাকী বিয়া রহিলেন, কিন্তু তার' মনে একটুও 
বূপাস্তব_ স্ব রহিল না। তীহার খদেশ কোথায়, তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন না। তিনি ঝুঝিলেন, 
হর 1১ বৃ তাহার ভানায় যে শক্তি আছে, তাহার বলে তিনি যে কোন দেশে উড়িয়। যাইতে পারেন, 
সং পারস্তদেশেও উপস্থিত হওয়া অপস্তব নহে; কিন্তু তাহাতে কোন ফললাভের আশ করিলেন না। কারণ, 
পারশ্তরাজ বলিয়া কেহই তাহাকে মনে করিবে না। এমন কি, তিনি যে মান্ুষ। তাহাই অনুমান করা 
অন্তের পক্ষে অসম্ভব হইবে; স্থুতরাং তিনি সেই বাপে বাঁস করাই কর্তব্য জ্ঞান করিলেন। দিবদে তিনি 
অস্ঠান্ত পক্ষী স্তায় আহারাদি করিতেন, রাত্রিতে বৃক্ষশাথায় আরোহণ করিয়া! বিষ্বদনে বসিয়া থাকিতেন। 
কিছুদিন পরে এক ব্যাধ জাল লইয়া সেই দ্বীপে পক্ষী ধরিতে গ্াসিল। সারুপক্গগী পারগ্তাজকে 
দেখিয়! তাহার মনে বড় লোভ হইল, এমন সুন্দর পঞ্ষী সে কখনও দেখে নাই । অনেক কৌশলে সে 
পক্ষটিকে ধরিল এবং খাঁচা পুরিয়। নগরে লইয়। আদিল। পাখীটিক্ষে দেখিয়া একজন লোক বলিল, 
পণুছে ব্যাধ, পক্ষীটিকে কত দামে বিক্রয় কঙ্গিতে পার ?*--ব্যাধ জিজ্জান! করিল, “আপনি এ পাখীটি . 
ফিনিয়া কি করিবেন ?*--লোকটি বলিল, “সামি ইহা মাংস রাধিয়া খাইব।»--ব্যাধ বলিল, 
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মাতার নাম খুলনার । সামগুলপতির কন্ত! রা্কুমারী গাহেকী ইহাকে পক্ষিদেছে রূপান্তরিত করিয়াছেন।” 


০৫ 





“সোনার টাকা পাইলেও আমি এ পাখী, বিক্রয় করিব না, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এত কাল পাখী ধরিতেছি, 
কিন্তু এমন নুনার পাঁখী আর. কখনও দেখি নাই। আমি ইহাকে লইয়া আমাদের দেশের রাজাকে 





্ এএুইিহার দান করিব। তিনি বুবিবেদ, এই পক্ষী কিন মূল্যবান্‌।” 


অন্তর ব্যাধ রাজপ্রানাদের সনিকটে পিঞজর হস্তে উপস্থিত হইল। রাজ! পরাসাদবাতায়ন হইতে ব্যাধহণড 
পিঞজরমধ্বর্থ সুন্দর পক্ষী দেখিতে গাইলেন এবং একজন রাঁজকর্মচারীকে উহা ক্রয় করিবার জনয পাঠাই- 
লেন। ব্যাধ বিল, “আমি ইহা কোন মূল্যেই বিক্রয় কর্ধিব না, রাজাকে উপহার দান করিব।* রাজা পক্ষী 
দেখিয়া এতই সন্তষ্ট হইলেন, তিনি ব্যাধকে দশটি স্বর্ণমত্র। পুরস্কার প্রদানের আদেশ করিলেন। ব্যাধ 
তাহাতেই মহাসন্তষ্ট হইয়। গৃহে চলিয়া গেল। রাজ! পক্ষীটিকে মূল্যবান বর্পিঞ্জরে রাখিয়৷ তাহার 
আনন্দ-নর্ভন দেখিতে লাগ্গিলেন। 

পক্ষী কিন্তু পিঞজরস্থ আহারধ্য- 
দ্রব্য স্পর্শও করিল না, তখন রাজা 
নানাপ্রকার খাগ্-্রব্য তাহার দন্মুথে 
স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। 
তিনি ভাঁবিলেন, পক্ষী এই দকল 
দ্রবোর মধো কোন লা কোন দ্রব্য 
ভক্ষণ করিতে পারে। 

অনূরস্থিত টেবলে রাজার জন্ত 
খাগ্নামগ্রী সুসজ্জিত ছিল, মুক্কি- ও 
নাত করিয়। পঞ্ধী সেই টেবলে উড়িয়া ৯ এ 
বসিল, এবং কটা ও মিষ্টান্ন চণুপুটে 
গ্রহণ করিয়। ভক্ষণ করিতে লাগিল। 
রাজা এই দৃণ্ত দেখিয়া, অতান্ত 
বিস্মিত হইয়া, ইহা দেখিবার জন্ত 
মহ্যীর নিকট একজন দাঁসীকে 
পাঠাইলেন। মহিষী তৎক্ষণীৎ রাজ- 
সমীগে উপস্থিত হইলেন, কিন্ত 12 রি : | 
পক্ষীিকে দেখিবামাত্র তিনি অবগুন টানিয়া৷ দিলেন। রাজা মা হানি জেগে [ 5 
জান করিয়া বলিলেন, “মফিষি, এই কক্ষে অন্ত পুরুষ নাই, তবে তোমার এরূপ বাবহারের অর্থ কি?” ৃ 

মহিষ বলিলেন, *রাজন্‌, এখানে অপরিচিত পুরুষ আছেন বনিযাই কমি অবগষ্ঠন দিযাছি। আপনি রাজীর 
যাহাকে পক্ষী মনে করিতেছেন, তিনি পক্গী লহেন, পক্ষী মনুযা।”--*মনথুযা ! এমন সন্ত কথা ত কখন বাছু-চাতয 
শুনি নাই। না, না, ভূমি পরিহান কিতেছ।*__রামী বণিলেন, “নহারাজের সহিত আমার পরিহাদ করিবার ও 
সন্ব্ধ নহে, আমার ভগিনী ঝ ত্রাতৃবধূ হইলে বরং আপনি এ কথ! একদিন ভাবিতে পারিতেন। আপদি নিশ্চয় র্ট | 
জানিধেন, এই পক্ষী পারন্তরাজ বাঁদের, ইনি সু্াধিপতির দৌহিত্র ও. রাজা ষালের ভাগিনেয়) ইহার. 
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ৰা প্রান কর" | ও তি, 
“ন ব্াজী পক্ষীর নহিত ক্ষন্তরে উপস্থিত হই! এক ঘটা জল মনত্পৃত করিলেন: হযশক্তিতে জল টগবগ 
করি ফুটতে লাগিণ। তখন রাজী সেই জল পক্গীর গাত্রে ঢালিয়৷ বলিলেন, “ঘি কাহারও মায়াবিষ্ায় 
হামার এই মুঠি হা থাকে, তবে তুমি অবিধা্থে নিজমূষ্ধি গ্রহণ কর।” 
্লান্জীর কথা শেধ হইতে না হইতেই বাদের পক্ষিদেহ ত্যাগ করির তাহার পরমার দু প্রাপ্ত 
জীন রাজা বাদেরকে দেখিয়া ধৎপরোনান্তি আনন্দিত হইলেন, বাদেরও 9 
তাহার দ্থিকট কত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
রাজীর বিকট বাদেয় কৃতগ্র্া প্রকাশ করিবার পূর্বেই রাজী ৭ অপু জি াহিলে। 
আহারে, পাখির লহিত স্বাঞজার সাঞ্চাৎ হইলে রাজা রাণীর মুখে সকল কথা শ্রবণ করিয়া, বাদেরকে 
নি “নদাপনি কি. অপরাধ করিয়াছিলেন যে, গাছেরী আপনাকে পারসে রপাস্তরিত করিয়া- 
ছিলেন 1” রাধে বাদের সকল কথা বলিলে, রাজা সাদগুলপত্িরই সম্পূর্ণ দোষ দেখিতে পাইলেন। 
অভ্ঃপর তিনি ধীদেরকে ঝবিলেন, “এ দকল অপ্রীতিকর কথার আলোচনায় আর আবস্ঠক নাই, এখন 
দ্ধ কোন প্রকারে আপনার কোন উপকার করিতে পারি, তাহা বলুন ।” 
বাদের, স্বদেশে যাইবার অন্ত রাজার নিকট একখানি জাহাজ চাহিরেন। রাজা তৎক্ষণাৎ ও: 3 
রা্ঘনা পুর্ণ করিলেন, তাহাকে একখানি অত জাহাজ প্রদান করা হইণ। বাদের সেই ক 
্থদেশাত করিলেন। 
দশদিন হুবাতাদে জাহাজ ইজি চলিপ। একাদশ দিবপে ভয়ানক বটিকা উপস্থিত হওয়ায়; থথে 
জাহাজের মাস্তণাদি ভাঙ্গিঘ। চুরমার হইয়া গেল, তাহার পর জাহাজ একটি পাহাড়ের উপর গিয়া পাড়ল ৮ 
দ্াহাজ তৎক্ষণাৎ শত খণ্ডে বিভক্ত হইল, নাবিকগণ সগুভ্রগর্ডে নিমগ্ন হইল কেহ কেহ বাঁ ছুই এক খওড 
কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়া, তাহার উপর ভাদিতে লাগিল। রাজা বাদেরও এক খণ্ড কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়া, ভাদিতে 
ভাদিতে কুলের দিকে অগ্রধর হুইতেছিলেন, যখন: মৃত্তিকায় পদন্পর্শ হুইল, তখন তিনি কাঠ ছাড়িয়া 
হাটি কুঝে, উপনীত, হইলেন. কিন্তু তিনি দবিশ্ময়ে দেখিলেন, কোথা হইতে দলে দলে ধোড়া, উঃ 
প্রেমিক গাধা, অঙ্চতর, ষাঁড়, বলদ, গাভী ও সন্তান জন সমুদ্রতীরে আগিয়া ধঁড়াইল, কৌনক্রমে তাহাকে তীরে 
জানোয়ারের উঠিতে দিবে না। বকষ্ তিনি তাহাদিগের ভিতর দিয়। একটা পথ করিয়া, পর্বতের একটি হ্রারোহ 
দেশে অংশে উঠিয়া বদিলেন। দেখানে আর কোন জন্ত তাহাকে বিরক্ত করিতে ধা না, তিনি রৌদে 
ক ঢুঁ ৰ বস্তাদি শু করিগেন। 
অনস্তর পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া, তিনি নগর প্রবেশের চেষ্টা করিলে, সেই দকল জঙ্ মরার তাহার 
সুখে আগিয়। সেই ভাবে তাহাকে বাধা দান করিগ। তাহার! যেরূপ ভাব দেখাইণ, তাহাতে বাদেরের 
মনে হইলঃ নগর প্রবেশে তাছাকে কোনগ্রকার বিপদে পড়িতে হইবে এবং এই জন্তই তাহারা এরপ বাধা 
দান করিতেছে । 
কিন্তু কোন বাধ! না মাবিয়া বাদের নগরে প্রীরেশ ক্ষারিলেন। নগরের রাজপথগলি গুবিস্তীর্ণ ও পারার 
পরিচ্ছ্। কিন্তু কোথাও একটি জনপ্রাণীর সহিতই তাঁহার সাক্ষাৎ হুইল না। বাদে ঝ্রাজগথ ধরিয়া 
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জল ডি কি দেন বারি তখনতিনি 


বুবিদেন, নিশ্চয়ই এ নগরে মহ্ুযোর বঙতি..গ্মাছে। . এরাটি দোকানে গেবিলেন, একরন বৃদ্ধ কতকগুলি 
বই বিয়া রহিযাছে। জেতার হ্ধানে নে বসিয়া ছিল । 

বদ মাথা তুলিয়াই বাদেরকে দেখিকে পাইল | সেই গৌরাঙ্গ সুন্দর অপরিচিত সক সহনা. বঙগুথ 
দেখিয়া বৃদ্ধ যপরোনাকি বিস্থিত হইল বাদেরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে বাদের তাহাকে সংক্ষেপে 
আব্পরিচনর জাপন করিলেন। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, পথে কাহারও দিত আপনার সাক্ষাৎ হয় নাই কি?” 
বাদের বলিলেন, "এ নগরে কেবল আপনাকেই একমাত্র মানুষ দেখিতেছি, এমন মুনার নগর কেন এরূপ 





জনহীন) তাহা! আমি কোনমতে বুঝিতে পারিতেছি ন1।* বৃদ্ধ বলিল, “শীঙ্ত আমার দোকানের ভিতর আসন, .. 


বাহিরে আর এক দওও দীড়াইবেন না, মহা বিপদে পড়িবেন। আপনি আমার দোকানের মধো আনিলে আমি 
আপনাকে সকল কথা বলিব, আপনাকে এত মাবধান হইতে বপিতেছি কেন, তাঁহাও জানিতে পারিবেন।” 
বাদের তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ দেখিবা, তিনি অত্যান্ত. পরিশ্াপ্ত এবং ক্ষুৎপিপাদার 
কাতর) ফলমূল ও জপদানে বদ্ধ তাহার কষুখা-তষ্চ! নিবারণ করিল। আহারাদি শেষ হইলে, বৃদ্ধ বলিল, 
“আপনি যে পথিমধো বিপদে পড়েন নাই, নিরাপদে এত দূর আধিতে পারিয়াছেন, এজন্য আল্লাকে ধন্তবাদ 
প্রদান করুন।” বাদের ভয় ও বিশ্ময়ে কণ্টকিত হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, শমাপনি এ কথ! কেন বলিতেছেন, 
তাহ। জানিতে ইচ্ছা করি, আমার কৌতুহল নিবারণ করুন।” 
দ্ধ বলিতে লাগিপ, “এই নগরের নাম যাছুনগর। এ নগরে রাজা নাই, রাণী আছেন, রাখী অধিতীর 
নদী এবং অসামাসত াছবিস্থা নিপুণ পৃথিবীতে এমন যাছুকরী আব্দবিতীয় নাই । এ দেশে যত নর 
মানুষ ছিল, রাণী সকলকেই বিবিধ পণুতে রূপান্তত্িত করিয়াছেন । আপনি ঘে নকল পণ্তকে সমুদ্রকূলে 
উঠিবার দময় দেখিয়াছিলেন, তাহার! সকলেই মানুষ, যাছুবিস্তা-প্রভাত পঞ্ড হইয়াছে। রাণীর চর নগরের 
চারিদিকে ঘুরিতেছে, যদি আপনার স্ায় কোন সুন্দর যুবক 'দৈবাঁৎ এই নগরে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে 
সেই সকল দূ তাঁহাকে রামীর নিকট লইয়। যায়, রাষী তাঁহাকে নান। প্রকারে আদরযদ্র করেন, বাসের অন্ত 
বিস্তীর্ণ প্রামাদ, আহারের সন অন্যুৎকষ্ট থাত্জব্য প্রভৃতি প্রদান করেন, রাণী তাহার প্রণয়ে হারুডুবু 
খাইতেছেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ' করেন, অনন্তর চন্লিশ দিন পরেই দুর্ভাগ্য বাক্তিকে কোন একটি 


পশ্তপক্ষীতে রূপান্তরিত হইতে হয়। আপনার বিপদের সস্তীবনা বুঝিয়াই পণ্ডর দল আপনাকে. লগরে প্রবেশ 


করিতে দিতেছিল না, 'আপনাকে কি বিপদে পড়িতে হইবে, তাহা তাহারা প্রকাশ করিতে অসমর্থ (৮... : 

বাদের বৃদ্ধের কথা গুনিয়। হুত্তিত হইয়া রছিলেন। এক বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া তিনি যে 
অধিকতর বিপদে পড়িগাছেন, তাহ! সহজেই বুঝিতে পারিলেন। বাদের বৃদ্ধের নিকট তাহার জীরনের 
অতীত দুর্ঘটনা ও সামগুল-রাজকুমারীর প্রতি তাহার অস্গুরাগ ও তাহার ফলের কথা প্রকাশ করিয়া! বলিলেন। 


হার 
গ্রেম-লীলা 


বদ বঙ্গিল, “আমি আমাদের দেশের রাষ্্রীর লক্তি সন্বন্ধেও আপনাকে যে কথা! বলিলাম, তাহা! সম্পূর্ণ বৃদ্ধ ওস্ভাদের 


সত্য হইলেও আপনি এত কমিক ভীত হইবেন না| . আমার প্রতি রাজী বিশেষ শ্রদ্ব৷ আছে, রান্যের 
মকলেই আমাকে ভালবাগে ; সুতরাং আমার দহিভ আপনার পরিচয় হওয়! আপনার পক্ষে সৌভাগ্যের 
বিষয় হইয়াছে বলিতে হইবে! এখানে নমাপনান্ব কেদি ভয় নাই। আপনি বত দিন ইচ্ছা, এখানে থাকিতে 
পারেন $ আমার এখানে যত দিন ধাকিবেন, তত দিন য়ে আপনাকে কোন বিপদ পড়িতে হইবে না, তাহা 
আমি শপথ করিয়া বজিতে পারি? 


রি 


মধুর 
আখাস 


রন 
ক 


০, 


-/৮৮* ৮১ 


বাঁদের বৃদ্ধকে তীহার আস্তরিক ধ্বাঁদ জ্রাগন করিলেন। গৃহে বসিয়। বাদের ছুই একজন লোককে 
পর দা চলিয়া যাইতে দেখিলেন, লৌকগুলি বাঁদেরকে দেখিয়া বিশ প্রকাশ করিতে লাগিল, ক্ষেত কেহ 
ঝা বৃধকে বলিল, "এমন সুপুরুষ যুবক দাস কোথায় পাইলে হে? তোমার ত ভাগ্য ভাল কেহ কৈহ হাঁ 
এই ভাবিয়।বিশ্িতাটুইল যে, এমন রূপবান্‌ ষুবা কিরূপে রাণীর কবলে না পড়িয়া এখানে আঁসিতে সমর্থ 
টু বিশ দূর করিবার অন্ত বলিল, "এই যুবক আমার ত্য নছে, ভোমরা তুল 
অবুমান করিতেছ, দীনধীর অর্থ নাই যেদাগ ক্রয় করি। এটি আমার পুত্র, সংগ্রতি ইহার পিতার মৃত 
হইয়াছে, সেই জন ইহাকে আমি আমার কাছে লইয়া আসিয়াছি।* নগরবামিগণ বৃদ্ধের কখা নিয়া নদ 
প্রকাশ করিলেও কেহ কেহ বলিতে লাগিল, “রাণী এই বুবনের রূপের কথা জানিতে গারিলেই ইহাকে 
ই তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়। যাইবে, তুমি কখনও ইহাকে রাখিতে পারিবে নাঁ। তার পর পণ্ড 
করিয়া ফেলিবে, তখন ভাই, তোমার আক্ষেপের সীমা থাকিবে না। ততপ্াটকে হারাইবে নিশ্চয়” 
বৃ দেই সক শুতাকাজ্সীকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল, “রাণী আমাকে যেপ শ্রী করেন, তাহাতে: 
ডিনি আমার ভ্রাতপুজের উপর লোভ করিবেন, এরপ স্ুমীন হয় না। তিনি যদি ইছার করা গুনিয়া ইথাকে 
চাহেন, তাহ! হইলে আমি তাহার দন টলাইতে পারিব বলিয়া বিশ্বাস আছে।” 
: স্বাদের এক মাসকাল বৃদ্ধের গৃহে বাদ করিলেন, বৃদ্ধ তাহার রূপগুণে মোহিত হইয়!, তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ 








প্রেম- এ 
বিলাদিনী করিতে লাগিল এবং প্রতিদিন তাহার নেছের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একমাদ পরে একদিন সেই দেশের যাৃকরী 


যা্করীর প্লামী লাবি মহাসমারোহে বৃদ্ধের দোকানের ননুখবর্তী পথ দিয়া অশ্বারোহণে স্থানান্তরে যাইতেছিলেন, ভাহার 


শোভাষাতর ১২৭ 
ঘা সঙ্গে এক দহতর নুর) সকলেই জুসজ্জিত, সকলেই সশস্। রাণীর সবের চতু্দিকে অনত্রধারিণী বিবিধভূষণভূষি তা 


কট: ত্বতীর দল) মফনেরই হস্তে রুপাণ। রাষ্ট্রীর অগুচরবৃ্ বৃদ্ধের দোকানের নগ্গুথে আদিলে সকলেই সমন 
বৃদ্ধকে প্রণিপাঁত করিল। বাঁদের এই সকল অন্চরকে দেখিয়া, দোকানের ভিতর প্রবেশ করিয়া, রাজ্ীর কবল 
হইতে আত্মরক্ষ! করিবেন ভাবিয়। উঠিতেছেন দেখিয়া, বৃদ্ধ ভাহাকে সেইখানেই বমিতে অনুরোধ করিল। 
রাণী অস্বারোহণে দোকানের সপ্ুথে আদিয়াই বাঁদেরকে দেখিতে পাইলেন । তাহার ন্পম যৌবন ও কমনীয় 
কান্তি দেখিয় রাজী কামার্তা হইয়া উঠিলেন। তিনি অশ্বের রশি সংযত করিয়া, বৃদ্ধকে আহ্বান করি 
বলিলেন, “আবদাল্লা। মিঞা, এই সুন্দর ভৃত্যটি কি তোমার? তুমি কি ইহাকে সংপ্রতি ক্রয় করিয়াছ?” 
বৃদ্ধ ধরাতলে দাড়ী লুটাইয়া, রাণীকে সম্মান "জ্ঞাপন করিয়া বলিল, “রাজি, এটি আমার ত্রাতুপ্ুত্র, অতি 
অন্দিন পূর্বে আমার ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে, ইহাকে আমি লইয়। আসিয়াছি, আমার সন্তানাদি ত নাই, 
ভাবিয়াছি, ঘত দিন বাঁচিব। ইছাকেই আমার কাছে রাখিব, তাহার পর আমার সামান্ট থে কিছু সম্পি 
আছে, তাহ ইহাকেই প্রদান করিয়া যাইব” - 
. প্রমধীর রাজী বলি, পবাবা, তুমি তোমার ভ্রাতপুরটি আগাকে দানক্র। আমি তোমার কাছে কখনও 
:. শ্রতিঞ্তি কিছু চাহি নাই, আশা করি, জামার প্রতি এই অনুগ্রহ প্রকাশে তুমি কাতর হইবে না। আমি আলোক 
. কীট ও অমির শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি ইহাকে এম ক্ষমতাশালী ও খর্্য দান করিব যে, পৃথিবীতে তত 
জট ক্ষমতা ও যা আর কোন মানুষের নাই। যদি আমি পৃথিবীর সকল মনৃগ্থেরও অপকার করি, তাহা 
হইলেও তুমি জানিও, আমার দ্বার! এই যুবকের কখনও কোন অপকার হইবে না। আমার বিশ্বাস আছে, 
ভূমি আমার এই অহুযোধ রক্ষা করিবে। তৌমার প্রতি আমার যে ্রস্থা ও আমার রতি তোমা যে 
- স্বেহ আছে, ভাহার অনুরোধে তুমি আমার প্রার্থনা-কগ্রাহ করিও না।” 
[৬৬] | . ১২ 


1.2 


িচিনিপুরি রি 





%. আব্বার ববিণ, “মিজি! পুর্ধিবীতে আমার আবী আর কেহ নাই, কেবণ আধার সহিত 

কটসাতর ভাতৃপুজ। উদ্থীকে ত্যাগ করিয়া আমি কিরাপে জীবনধারণ করিব? আপনি উহাক়..€ 

দর্শন করিতে চাহিলেন, দে জন্ত আমার নদ গর রদ) বিশ আপি দর করুন মদিরার বঙ্গে 

পরিত্যাগ ক্ষিযা যান” . + * হয় টা 
; রাজী বণিণেন, “আবদারা, তুমি আমাকে বিশেষ স্সেহ কর জানিয়াই তোমার নিকট এ প্রার্থনা কাজি 

॥ . তুমি নি্দয়ের নত আমায় প্রর্সা অপূর্ণ রাখিও না । আমি পুনর্বার আমার ধর সাক্ষী করিয়া বলিকেছিকে 

॥ . এই যুবককে আমি গরম সুখে রাখিব, অনন্ত সপ্প্্‌ দান করিব, তুমি আমায় অনুরোধ রক্ষা কর কা 

কি অন্ত আপা হইডেছে, তাহা আমি বুধিষাছি। তুমি ভাবিতেছ, আমার দ্বার! ইহার ফে উইিতে - 

€. অনিষ্ঠ হইবে, অন্তের প্রতথি আমি ঘেরপ ব্যবহার করি, ইহার উপরও সেইরপ ব্যবহার কারিব। 

মে তয় ভাগ কর। : আঁমি তোমায় কাছে প্রতিজ্ঞ! করিয়া! কদাচ নে প্রতিজ! ভঙ্গ করিব না। 

:..: ফুবকটিকে আগার হত প্রদাদ কর, আর কোন আপত্তি করিও না।” ৃ 

7... আবদাযা জগত্য রাীর প্রস্তাবে স্মত হইয়া বলিল, ্রামিজি, আপনি যখন প্রাসাদে ফিরিবেন। তখক প্রবেশ 

লইয়! যাইবেন, আপনার আন্ুরোধ আমি লঙ্ঘন করিতে পারি ন। ; আপনি ইহাকে পাইবেন” রাণী বরী রাণী. 

“কাল আমি ফিন্নিব; ফিরিবার সময় যেন ইহাকে পাই।»__রামী অনুচর বর্গের সহিত গন্তবযপথে স্থান করিরিলেদ। 

বাঙ্্রী লাবি প্রস্থান করিবে, আবদাল্ল! বাদেরকে বলিলেন, “বৎস, তোমাকে লাভ করিবার জন্য রষ্ট অতি 

আগ্রহ লক্ষ্য করিলে? আমি যদি হোমাকে তীহার হন্তে প্রদান কম্িতে মন্মত না হইতাম, তাঁকা জুইগ। 

যাছুকরী যাছবিষ্ক-গ্রভাবে আমাদের ভয়ানক অনিষ্ট করিতেন, এমন কি, দে জন্ত আমাদিগকে চিরর্জীজীর 

অন্ত দুঃখতোগ করিতে হইত। তাহা জগেক্ষা তুমি তাহার নিকটে যাও, ইহা বাঞ্ছনীয়; রা্ভী আ!গল। 

বিশেষ শ্রদ্ধা করেন, তিন্নি আমার নিকট ঘে প্রতিজ্ঞ! করিয়াছেন, তাহ! লক্ঘন করিবেন বলিয়া বোধ হয় বা 

কিন্তু তোমাকে না দিলে, জুদ্ধ রাণীর হস্ত হইতে পরিত্রাণের কোন আশা নাই» 

আবধাল্লার কথা গুনিয়া বাদেরের ভয় কিঞ্চিৎ দুর হছপ, কিন্তু তিনি একেবারে স্থির হইতে পারি 

না? হয় ততিনি বামাগ্ত কারণে বা অকারণে রাজ্জীর অঞ্রীিভাজন হইয়া কোন বিপদে পড়িবেন ভা 

বড়ই চিন্তিত হইলেন, তাহার চক্রান্ত হইতে অক্র ঝরিতে লাগিল। ঃ 

আবদাল্লা বাদেরকে সাত্বনাদান করিয়া বলিলেন; *গুভর, স্থির হও, যদিও আমি জানি, এই বাকী 

॥ কোন শপথেই বিশ্বগস্থাপন করিতে পারা যায় না, তথাপি আমার নিকট তিনি ঘে প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ হইয়াছে 

সহসা তাহা তঙ্গ করিতে পারিবেন, তাহা বোধ হয় না । এই রাজ্জী যে জামার গ্রতি ধা বশত: আমাকে নম্থার 

করেন, তাহ! বোধ হয় না। ভিনি জানেন,.সংজে তিনি আমার কোন অপকার কয়িতে পারিবেন না, ৃ 

তাই এত লক্ষান! বদি তিনি তোমার প্রতি কোন একার মন্দ ব্যবহার কি অত্যাচার করেন, তাহ হইলে, 1 

আমি তাহা অধিতাথেই জানিতে পারিব, তোমাকে রক্ষা করিবার জন্ত আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, তুমি ভীঙ ; 

হইও না। বং স্বাজীর কৌন অস্্ই আমার বক্ষে আহাত না করিয়া তোমার বক্ষ স্পর্শ করিবে না।” ্ 

পরদিন রাজী লাবি আবদালার দোকানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং স্াহাকে সহাস্ে নু ্ 

আবদার। মিঞা, আমি কেবল তোমার ত্রাতুপল্লটিঞ্চে লাভ করিবার আশাতেই এত লী ফিরিলাম তিনি 

হইতেই ভূমি আমার আগ্রহের পরিচয় পাইতেছ। আমি জানি, ভুমি এক কথা মা, সা বাক 

"৮. তোমার কথা উল্টাইবে ন1% 
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০ স্ধর্ণকরিয। রাজীকে অভিবাদন করি! ফণিণ, নহীসী রাজি) আমি কাঁণ আপনার হ্ডে 
পুলক মমর্ণধ,.করিতে যে আপত্তি করিযাছিলাম, তাহার কারণ বন্ঠই আপনি বিন 1 
পৰি পরব সে রাধিবেন, অন্ধ ই নান কিনে, ইত আচার কি লাশ 
তাহ! আনা গে বি হের বিঃ অব আন ঢা ছা বির 





ই হইয়াছে, আপনি টা উপ আপনার যাবি প্রয়োগ করিবেন না». . 
রাফি সহাঙে বরিনেন, বসা সের দান ফলকে: 
রত হট না। আমার ব্যবহারে তোমার কিছ্বা তোমার লরতুপপরের অসন্মোষের কৌন কারণ খাকিবে না: 
কেগাহেব, আমাকে ভুমি এখনও ঠিক চিনিয়। উঠিতে পার নাই; ভুমি এখন পর্যন্ত কেবল কখাগার ছয়বেশই 
বা আমিতেছ, আমার চরিত্র কি, তাহা জানিতে পার নাই। যদি আমি বুঝিতে গালি, তোঁমার এই 
পু আমার প্রেমের অযোগ্য নহে, তাহা হইলে আমার প্রণয় তাহার অগ্রীতিকর হইবে না৷ ”--বাদের 
তিকিণ ধরিয়া রাজীর সর্বাদ বিশেষ মনোযোগের সিভি নিরীক্ষণ করিলেন, তাহায় পর মনে মনে 
চা, "আশ্চর্য জুমদরী বটে, কিন্তু কেবল সদর হইলেই হয় না, ঘদয-মনও নেই সঙ্গে পবিত্র হওয়| চাই।” 
স্বর আবদার বাদেরের হস্ত ধরিয়| তাহাকে রাল্জীর হ্যন্ত নমর্পণ করিয়া বলিলেন, “রাজি, আদার 





প্রেম 


বিলাসিনী কি আপনার হৃত্তে সমর্পণ করিলাম, দেখিবেন। যেন ইহাকে কখন বিপদে পড়িতে না হয়। আর এক 
যাহকরীর াধ মধ্যে মধ্য ইহাকে আমার নিকট আমিতে দিধেন। বুড়ামানুষঃ কত দিনই বা! বাচিব! এ অনথগ্রহ 


ভাষ 
১১০ জ্ঞ আমাকে বঞ্চিত করিবেন না” 


দ দন প্রা আবদাললাকে সহত্র স্বর্ুদ্রাপূর্ণ একটি খনি পুরষ্কার প্রদান করিতে উদ্ভত হইলে আনি আবাল! প্রথমে 
গ্রহণ করিতে কোনক্রণে দম্মত হইলেন না) কিন্তু রাক্্রীর বিশেষ আগ্রহে তাহা গ্রহণ করিতে হইল। 
্গী অঙ্থে আরোহণ করিতে করিতে জিজ্ঞাস করিলেন, “মিঞা সাহেব, তোমাকে আর এক করা জিন্ঞান! 
ফিতে তুলিয়। গিয়াছি। তোমার ভ্রাতৃপুত্রের নাম ?”-_আবদাল্লা বলিলেন, প্উহার নাম সেমম্‌ (কুরম্য) 1৮ 

কে হুজ্দিত অশে আরোহণ করাইয়া, রাপ্ী তাহাকে লইয়। প্রাদাদাভিমুখে ধাবিত হইলেন। 
_টগরের অধিবামিবুনা রাজীব সঙ্গে বাদেরকে অস্বারোহণ যাইতে দেখিয়া বাদেরের পে মুগ্ধ হইল এবং 
1 রাষ্জীকে অভিশাপ প্রদান করিতে লাগিল।" তাহার পরস্পর বলিতে লাগিল, "এই দেখ, রাক্ষপী 
র কামপিগাসা পরিস্ৃ্তির পর যাছুবিস্া হারা পণ্ড করিয়া রাখিবার জন্ত, কোথা হইতে একটি পরম 
নর যুবককে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। পিশাচীর যদি দয়ামায়। কিছু থাকে | ইহার অত্যাচার 
ইতে কি পৃথিবী নিস্তার পাইবে না?* আর এক জন বলিল, “হতভাগ্য যুবক, বদি তুমি মনে করিনা! খাক, 
র সুখ দীর্ঘস্থারী হইবে, তাহা! হইলে তুমি বড়ই প্রবঞ্চিত হইয়াছ। তুমি এখন আগনাক্ষে বড় 
তিঁখী মনে করিতেছ, কিন্তু ইহার পর তোমার ছঃথে শিয়াল-কুকুর কাদিবে।* বাঁদের এই লকল কথা! শুনিয়া 
ছি মিলল নকল: কথা: বলিয়াছেন, তাহার এফ বাণ অতিরঞ্জিত মহে। দি 

আল্লার উপর নির্ভর করিয়! রাজীর হস্তে আত্মমমর্গণ করিলেম। | 
;স্বাকরী রাস্ী রাজ প্রাসাদের সন্ধে আসিয়া দ্ ছইতে অবতরণ করিলেন, এবং বাঁদেককে সঙ্গে লই 
প্রবেশ কিল) সত অপরের মাহসজ্জা ও বিচিত্র শোভা দেখিয়া দুর হইবেন) 
টি ৬ ক্ছ্ রি যে আবদারার ্াতুল্পুতর 
17 178৮ 
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১7 বি 
_ নানাবিবরক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন, ইতিমধ্যে খান্তর্যাদি তাহাদের সনদে আনীত হুইল। 
" শস্ঞআপান্রে উভয়ে আহীর করিতে লাগিফেন। :. আহার শে হইবে বাজী বামেরের স্বাস্থ পান করিলেন। মাসে 
লই লহ তি উৎষ্টি স) নাদের বুঝিেন; পারক্ামিপতিয় অন্ভষ্জারে' এমন যন্ত কখন আমদানী হয় ই 
নাই: রাজী মন খাঁন. করি! এক পারে বারে: জান করিলেন, বারের নন্রমের সিত তাহা গ্রহ 
: করিনা রাজীর বাসা পান; কঙ্গিগেন। : এই ভাবে পানাহার সম্প় হইলে দশ জন খুমারী যুবতী নেই কক্ষে | 
রেপ করিয়! বিবিধ বাস্বসকাদি বহার সীতবা্. আরগ করিল! অনেক: পর মন্ক ও শীতবাকের : না 
হোত উলিল। বাদেছের তিক উপ হইয়া উল, নি রাজীর হয় মুখের দিকে আনিষেবষটিতে 
চাহিয। রহিলেন। রাজ্জী যে যাদুকর, ভাহা বিশ্বৃত হয়৷ তিনি কেবলই মনে করিতে লাগিলেন, জাল্লা 
বিরলে বমির এই জনুপম। রূপনী রাণীকে নষ্ট করিয়াছেন; এমন রূপ চরাচরে ছৃর্ভ। . এমন রূপবীবে 
লাভ করি ভিনি আপনাকে দৌভাগাবান্‌ জ্ঞান করিতে লাগিনেন। রাজী যখন বুঝিলেন, বাদের হাতে .. 
অত্যন্ত আস হইয়াছেন, তখন তিনি দাপীগণকে বিদায় দান করিয়া বাঁদেরকে লয় শয়নকক্ষে গুবেশ 
করিজেন। তরুণ-যস্ক বাঁদের. ইতিপূর্বে কখনই নায়ীর সহিত দক্সিলিত হন নাই। অনবগ্ক-হুনরী রাখী 
তাহাকে যৌবনের বিচিত্র রদাস্বাদ করাইিলেন। বাছের মোহমুগ্ধ হইয়া সমগ্র রজনী মদনোৎসবে যাপন করিলেন। 
পরদিন প্রভাতে বাদের নগানাগারে প্রবেশ করিলেন, গান শেষ হইলে দাঁসীগণ তাহাকে একটি অতি 
উৎকক্ট ও মহামূল্য পরিচ্ছদ প্রদান করিল, তাক! পরিধান করিয়। বাঁদেরের  সৌন্দধ্য শতগুণ বন্ধিত হইল। 
রাজ্জীও সে দিন একটি সমুজ্জল ও বহু মূন্যবান্‌ পরিঞ্ছদে সজ্জিত হইলেন। দবানান্তে বাদের রাণীর 
সহিভ পানভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার পর্ন নানাপ্রকার প্রেমালাগে ও আমোদগ্রমোদে দিন কাটিয়! গেল। 
রাজী যাহাদিগের রূপযৌবদ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া! তাছান কামপিপান। গ্রশমিত করিবার জন্ত প্রাসাদে লইয়া 
- আগিতেন, তাহাদের সহিত চরিশ দিন প্্ানত প্রণয় স্থাযিতবলাত্ত করিত, তাহার পর বাণী ইচ্ছামত 
তাহাদিগকে পণ্ড করিয়া রাখিতেন। প্রেমানন্দে চক্লিশ দিন সন্িধাছিত হইল । চল্লিশ দিনের রাঙ্জিতে বারের... 
ও রাজী একত্র শয়ন করিলেন, বাদের কিছু কাল পরে নিত্রিত হইয়া পড়িবেন।  বাদের নিদ্রিত হইয়াছেন 
দেখিয়া! রাজী ধীরে ধীরে উঠিনেন। তিনি অতি লাবধানতার সহিত লহ্যাত্যাগ করিলেও হস! বাদেরের 
নিদ্রা হুইল; কিন্ত রাজী উঠি কোথায় ধান ও কি করেন, তাহ! দেখিবার জন্ত বাদের নিদ্রা ভান 
করি শয্যায় নিপতিত রছিলেন। কিরৎকাপ পন্নে ধীরে ধীরে শব্যাতাগ করিয়া অগ্ভের অলক্ষ্যে পরযৌদ-উদ্ভানে ২ 
প্রবেশ করির। বাদের দেখিলেন, দেই উদ্মানে দানাজাতীয় বিহগ বৃক্ষাশাধায় বদিয়৷ আছে। জ্যোতগালোক-. র 
গাধিত উদ্ভানের এক অনাবৃত স্থানে তিনি একটি শ্রির্শন পক্ষি্নকে দেখিতে পাইবেন বণ দর সু 
পরে একটি মসীরুষ্* বারণ নেই পক্গিণীর উপর আপতিত হইল। বায়দটি কিযৎকাল পক্গিধীয সহিত বিহার লী. 
করিয়া উড়িয়া গেল। পরমুহূর্তে তিনি দেখিলেন, পক্ষিণী রপান্তরিতা হইয়া রাষ্জী লাবির দেহ ধারণ করিণ। 
এই বাপার দর্শনে ঝাদেরের মন ঈর্ধার অলিয়। উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ শব্যায আমিয়া শন করিলেন, 
ফোধে ও ঈর্ধার জালায় তাহার অন্তর 'দদ্ধ হইতে লাগিল। কি়ংকাল পরে রাজী শহ্যাকিধানে আলিয়া 
বাদেরকে আদর করিতে লা্গিবেন। বাদেরের ক্তিমান ইহাতে দি? প্রবল হইয়। উঠিল। তিনি 
রাষ্জীর দোহাগে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। তখন চতুরা রাজী বুঝিলেন যে, তার কান্তি এই যুবক 
রক্ষা করিয়াছে। রিক্রালি দিলা নন বেস্পুররি্ল। ৃ 





ত. 


+% জি ৭ 


গনী পীর পরতে বল বণিলেন, প্রাজ্তি, আমি অনেকদিন আগার পিভৃবাকে দেখি নাই। আপনার অনুমতি 
পিশাচিনী হইলে মানি সাহার মছিত একবার দেখ। কল্িয। আদি।” রাজী প্রথমতঃ সাধান্ত আপত্তি ফক্িয়। বাদ্দেরকে 
রা যাইবা অনুমতি দিলেন। বাদের অসশ্বারৌহণে আবদারার নিকট গমন করিবেন। আবদায়া উহাকে দেখান 
. বিশেষ জ্ীত হইয়। কুশলাদি ছিজ্রাস। করিল  বাঁদের গত রজনীর কথ! বৃদ্ধকে জাত করিবেন। আবদালা 
বলিব, *এই রাজী অত্যন্ত বুদ্ধিতী। নে বুঝিতে পারিয়াছে, ভুমি.তাহার কীত্ঠি জানিতে পারিয়াছ। ক 
পক্ষীটি তাহারই এক জন অনচর। উথাকে সে অতানত ভালযাদিত। কিন্তু রাজীয় এক কিবী় দি তাছার 
প্রণয় ঘটার, রাষীপুকুষটাকে পাখী করিয়া! রাখিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রেমে মে এত বিহ্বল যে, কামভূক্চা 
উরস রে লিলি নাহার 
অইবার লৈ সোমার সঅনি- 
সাধনের অন্ত চেষ্টা করিবে। 
(কিন্তু তুমি তয় করিগু না। 
আমিও ধাহ্বিস্তা জানি । 
আমি তোমাকে সকল বিপদ 
হইতে রক্ষ/ করিব। ভুমি আজ 
সজাগ থাকিয়া উহার কীন্তি- 
কলাগ লক্ষ্য করিবে । তার 
পর কাল আমিয়া আমাকে 
মকল কথ! বলিবে |” 
বাদের প্রাসাদে ফিরিয়া 
গেলেন। রাজ্জী লাবি তীহাকে 
নানারূপে সোহাগ কক্গিলেল,. 
রাত্রিভে স্বাহাকে নুরাপানে 
বিহ্বল করিয়া জানিয়! ধইলেন 
যে, বাঁদের পুর্ধবরজনীতে 
পক্ষিদীরপে কৃষ্চকায় বায়সের 
সহিত তাহার বিহার-কার্যয 
দেখিয়াছেদ | তাহার : পর 
- উভয়ে পয়দ করিধেন। মধ্য- 
রাত্রিতে বাদের অহ্ভব করিণেন, রাজী সধযত্যাগ করিয়াছেন। বাদের নিষার ভান করি৷ পড়িয়া রছিলেন। 
শধ্যাত্যাগ কারিয়। রাজী একটি সিন্ৃক খুলিলেন এবং তাহার ভিতর হইতে একটি ছু বাক্স বাছিয়্ করিলেন। 
সেই বাঞ্ট পীত চরণে পরিপূর্ণ ছিল। সেই চূর্ণ কিফিৎ পরিমাণে লইয়া রাজী তাহা তাঁহার কক্ষে 
ছড়াইয়া দিলেন। বাদের দেখিবেন, দেখিতে দেখিতে কক্ষে জলের জোত চলিতে লাগিল । ভরে 
বাদেরের স্মখোপন দন হইয় উঠ, তিনি ভাবিলেন, ঘি রাজী জানিতে পারেন, ভিনি নিষিত নহেন, 
দিবা কান করিতেছেন, বই ত'লানাশ! 


[৬1 





এই এ্রমোদবক্গস্থ প্রবাহিনীর জল ভুলিয়া রাজা একটি পাত্রে ঢালিলেন। : পাত্রে কিছু ময়দা 
ছিল, দেই ময়দা এই জলে ভিজাইয়। ও উত্তমরূপে ঠালিয়! তিনি কয়েকখানি কটা প্রস্তুত কল্সিলেন। 
- তাহ পর বিভিন্ন বাক্স হইতে আর কয়েক প্রকার চূর্ণ বাহির করিয়। তিনি তদ্থার। একথানি কটা প্রস্তুত 
করিনোন এবং সেই কুটাথানি একথানি কটাহে রাখিলেন, তাহার পর অথ জালিয়৷ কটা ভাজিয়া পাতগুলি 





যথাস্থানে গরিবিটট করিলেন।. নসর রাজ্পী কয়েকটি মন্ত্র উচ্ভারণ করিবামাত্র লেই জবলোত দৃপ্ত 


হ্ইয়। গেল। কুটাগুলি একটি কক্ষে রাখি আনিয়। রাজী পুর্কার বায়েছের পার্থ শন কক্িলেন। “তিনি 
একবার মৃদোহও করিরলন লা যে, যাদের নিররার ভাল করিয়। শন্যায় পড়িয়। খাকিম! সকগ্াই'দেখিয়াছেন) 


পরদিন প্রভাতে শযাত্যাগ করিয়া যাদের রাজীর নিট পুরা পিডুনোর দহিত দেখা করিয়া গাদিবা় ... 
অন্্মততি চাছিলেন। বলিলেন যে, আদায় জতি অবশ্ঠ আজ সফাঁলে তীহাক্ষে যাইতে বঙিক্সাছেন। -য্াজ্জীর : 


সহিত্ত তিনিই তাহার মিঝন ঘটাইয দিয়াছেন তাই তিনি ক্ষাজ পরমন্ধুখে দিনযাপন করিতে পান্রিতেছেন। 
এখন ফব্ধি পিড়ঝোব আদেশ পান লা! করেন, তাহ! হইলে ঘোর অকৃতজ্ঞ হইতে হইবে। রাজী লাবি কাহার 





গমনে বাধা দিলেন ন!। বাদের ববদাল্লার নিকট আদিয়। সকল ঘটনায় কথ। বিবৃত করিজেন। 


কাবদাল্ল। বলিল, “আমি জানি, পিশাচী তাহার প্রতিজ্ঞ রক্ষা! করিবে নাঃ কিন্তু আমি এমন কৌশল 
জানি, তাহাতে তোগার অনিষ্ট করিতে গিয়া তাহারই অনিষ্ট হইবে । সে চল্লিশ দিনের বেশী কাহারও প্রতি 
অনুগ্রহ প্রকাশ করে নাঃ তাহার কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইলেই পুরাতন ছাড়িয়া নৃতন প্রপরীর সন্ধানে ধাকিত 
হয় ঢ পুরাতন গ্রণয়ীকে পশুপক্ষীতে পরিণত করিগ। রাখে। চল্লিশ দিন চলিয়! গিয়াছে, এখন তোমাকেও লে 
কোন প্রকার জানোয়ার করিয়া রাখিবে, তাহার চেষ্টা করিতেছে 1” 


অনন্তর আবদালা বাদেরের হস্তে ঢুইখানি রুটা এ্রদান করিয়। বলিল, পুমি গোপনে কট টি 2 


লইয়। যাও, আজ রাণী তোমাকে কুটা থাইতে দিলে, তাহা! কৌশলে লুকাইয়! ফেলি! এই রুটাখানি খাইবে। 


তুমি রুটা খাইলেই রাণী তোমাকে কোন পণুতে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা! করিবে, কিন্তু তাহা চেষ্টা সফল 
 হুইবে লা, তখন দে তোমাকে আদর করিয়া বলিবে, ভুমি ভম্থ ::ও কি না, তাই দেখিবার অন্য সে: মেরূপ 
: করিয়াছিল, তাহার মন্দ উদ্দত্ত ছিল ন1। তখন তুমি তাহাকে অন্থ রুটা খাইতে দিবে, তোমাকে দন্ত করিবার 
জন্য সে তাহা খাইবে। যখনই খাইবে, তৎক্ষণাৎ তুমি একটু জল তাহার গায়ে ছড়াইয়া দিয়া, ভূমি তাছাকে 
॥ তোমার ইচ্ছামত প্রানীতে পরিবন্তিত করিতে পারিবে। তাহার পর যাহা করিতে হইবে, তাহা আমি পরে বলিয়া 
: দিব। তুমি সাবধানে ন্মামার উপদেশ অন্থদারে কাদ করিলে আর কোনরূপ আশঙ্কার কারণ থাকিবে ন/1* 
.. বাদের আনন্দিতমনে বৃদ্ধের নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া রাজ্জীর প্রাদাদে ফিরিলেন। প্রাসাদ-সংলা 
অমোদ-উত্ভানে রানীর সহিত ভাহার দেখ। হইল -ান্তী বধিলেন, প্রিয়তম প্রাণেশ্বর, আমি তোমার বির 
। ছটফট করিতেছি, আমার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম, নির্দয় হইয়া কি এত বিলম্ব করিতে হয়? তুমি 
ব্রি, তুমি আর. কিছু অধিক বিল করিলে আমি নিজেই তোমার সন্ধানে ছুটিতাম 1” ] 
.. -বাদের বলিলেন, প্রিয়তম! রাজি, আমার গ্রতি ভোমার যে এত গ্রেম, তাহার অনেক পরিচয় পাইয়াছি ; 
(কিন্তু কাক! লাছেৰ জামাকে বড় ভালবাসেন, ভাই ক্থাবার্থায় একটু ব্রাত্রি হইয়! গেলে, ভূমি এ অপরাধ 
ক্ষমা কর। আমি তোমাকে দেখিবার জন্ত ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছি।” ৮ 

রাজী বলিলেন, প্রিয়তম বাদের, অনেকপ্ষণ তোমার কিছু জল খাওয়! হয় নাই, এই রটখানি খাইয়া 
তুমি একটু কষুধাশাস্তি কর তোমার মুখখানি যে একেবারে সঁকাইয়! গিয়াছে ।* রাজী বাদেয়কে একখানি 
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পপি নি 


//4 চে এ 


কটা ওয়ান ক্ধিলেন। রে এননি ঠঃতি এস নিবাের ধারে আসিয়া কটি এবং মৃহূ্কদধ্যে 
বীথি গোপন, ব্ধিয, কআবদাল্লার প্রদত্ত রটা বাহির করিয়। বলিলেন, পকাক! আমাকে কটা খাইতে 
.. দিযাছিলেন, কিন্ত আমি ভোমাকে যেরূপ ভালবাসি, তাহাতে একখানি খাই, চিনির হাহ নন 
০ জো াছিলহি ভূমি প্রথানি খাপ 
'াঙথৃকরীয.: গষাঠী যলিলেন, নওন্নসগি ৭ খাইতে 
ছতিসম্পাধ দিযাছিলেন, তিনি তাহাই অপরথানি লইয়া খাইতে লাগিলেন ইতিষখযো রাজী নিকটস্থ নি রের অঙ্গ 
5৮1 টু ট খকগষ লই ভহা যার গাব ছড়া দা লিগে, পে হতভাগা, হই বি জা দি, 
54. এই দে একটা কাপা খোঁড়া যেতো খোড়া হু!” 
এ ভে কালই হে দা হাজী কান দিবে নিস /- হে ৃ 
: .. বদের যেমন ছিলেন, ভাহাই আছেন, তিনি ভয়ে কীপিতেছেন। রা্ঠী আঁব-সংবরণ করিয়া বলিলেন, 
শশরিয়তম | তর পহিয়াছ? ভয় নাই, তোমার ক্ষতি করা আমার ইচ্ছা! ছিল না, কেষণ তোমাকে ভর 
দেখাইয়া, আখোদ কর্িতেছিলাম। তুমি স্থির হও ।” 
_বাদের বলিলেন, “ছা, স্থির হুইয়াছি। আপনি বিজ্রপ করিতেছিলেন, তাহা বুবিয়াছি, ০ 
কুটী খাইলাম, এখন আপনি আমার প্রদত্ত রুটা খাইলেই আমি পরম সুত্বী হইব” 
সখী করিবার জন মায়াবিনী রুটার ঈকিয়দংশ উদরস্থ করিলেন, টা খাইঘ্ধাই তাহার রিনি উঃ 
প্রদাহ উপস্থিত হইল। বাদের খা বিবঙ্থ না করিয়। এক গণ্য জল লইয়া তাহা ঝাজীর দেহে নিক্ষেপ 
করিয়া বলিলেন, “রে পিশাচিনি, তুই অবিলঘে তোর রমণীমুপতি ত্যাগ করিয়া একটি অশ্বিনীদেহ ধারণ কর্‌।” 
_ ব্বাজী লাবি অঙিনীমৃদ্ঠি ধারণ করিয়া, বাদেরের পদতলে লুষ্টিত হইয়৷ অশ্রবিসর্্জন করিতে লাগিলেন 
বাঁদেরের হৃদয়ে করুাসঞ্চার হইলেও তাঁহাকে আর পূর্বর্তি প্রদান করা তাহার লাধ্য ছিল না। তিনি 
এক জন মহিসকে ডাকিয়। ভ্রীন ও লাগান লাগাইবার জন্ত ঘোটকীটি প্রদান করিলেন, কিন্ত কোন জীন 
তার পিঠে বঙগিল না। তিনি সেই অবস্থায় ঘোটকী লইয়। আবদাল্লার নিকট উপস্থিত হইলেন। আবদ.. 
বাদেরের কৃতকার্ধযতায় পরম প্রীত হইয়া বলিলেন, “আমি এই জীন দিতেছি, ইছা ইহার পৃষ্ঠে দিয়া, 
- অশ্িনীরপে ইহাতে চড়িয়া তি পারস্ত দেশে যাত্রা কর। কিন্তু একটি কথা কথন বিশ্বৃত হইবে না, কদা£ এই জীন 
এমা ঘোটকীর পিঠ হইতে নামাইবে নও তাহা হইসে বিপ্‌ ঘটবে ।” বাদের স্বরা্যে যাক্রা করিলেন। 
কিক হিন দিন খাবার প্র বাদের একটি নুব্ৃহৎ নগরে উপস্থিত হইলেন। নগর-প্রাস্তে একটি বৃদ্ধের সহিত 
কট: ভাথার সাঙ্গাৎ হইল। বৃদ্ধটি তাহাকে জিজ্ঞাস! করিল, “মহাশয়, বিদেশী লোক দেখিতেছি, কোথা হইতে 
আসিতেছেন?* বাদের তাহার কথার উত্তর দিতে যাইবেন, এমন সময় একটি বৃদ্ধ সাহার নিকটে 
আসিয়। তাহার' ঘোটকীটির দিকে চাহিয়া গ্রবলবেগে অশ্রত্যাগ করিতে লাগিল। বাদের তাহার শোকের 
কারণ জিজ্ঞান। করাতে বৃদ্ধ! বলিল, “মহাশয়, আমার পুত্রের একটি ঘোটকী ছিল, সেটি দেখিতে "আপনার 
এই ঘোটকীটির মত। সেটি মরিয়। যাওয়ায় জামার পুত আহার নি ক্যাগ করিয়াছে। আদার পুতোর 
প্রাণরক্ষার্থ এট আমাকে বিক্রয় ককষন, আপনি যে মূল্য চাহিবেন, আমি তাহাই দিব।” বাধের বলিলেন, 
পতোমার কথ! শুনিয়া আমি হঃখিত হইলাম, কিন্তু তোমার অনুয়োধ রক্ষা ক আমার পক্ষে অসাধ্য ) 
আমি কোনক্রমেই এ ঘোটকীট বিক্র্ধ কষ্মিতে পারি দা, এ জন্য ধদি তোমার পুজের জীবনয়্গ! না হয় 
তাহা হইলে আমার দুঃখিত হওয়া ভিন অন্ত উপায় নাই।* কিন্ত তাহার কথাম কর্ণপাত না করিনা 


দে 
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ধোটকাটি ক্রা করিবার অন্ত অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ কঙ্ধিতে লাগিল, দেখিয়া বাদের তাবিলেন, 
আচ ধাম বলিয়া উহাকে দ্র রা ঘাউক। ভিনি পাপে হমিলেন, সাদি যে দাম চি, ভুমি 
 ভাহাই-দিতেপস্ত আছ বনিলে, যদি জামাকে এই ডে আনার অ্িনীর দাম ছাদার মোহর দিতে 
পার, তাহা হইলে আমি ইহা তোমায় নিকট বিক্রয় কষ্িতে গাঁি।*: ধা তৎকগশাৎ মোহরের একটি 
ভোড়! কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির কবিয়া বাঁদেয়ের হস্তে মমর্গণ করিতে উদ্ুত হইয়া ঝলিণ, "এই 
: মোহয় লউন, ঘদি কিছু কম পড়ে, দিকটেই মার বাড়ী, বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহা পদান 
: করিতেছি।* এক ছন দয বৃদ্ধা যে এত টাকা দিয়া একাটি অথ ক্রয় করিতে পারে, তাহা থাদেরের 
বিশ্বাস হয নাই, আুতয়াং তিনি সেই মোছক্ের তোড়া দেখিয়া অত্যন্ত হিশ্ষিত ও কিবের্তাজঞানবিসূঢ হইয়া 


: পড়িলেন। অবশেষে তিনি বৃদ্ধাকে সঙ্ধোধন করি খলিলেন। প্ধাছা, সভাই আমি এ ঘোটকী বিক্রয় করিব 


না। তোমায় সহিত পরিহাস করিয়া জামি ইহার দাম ছাকিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, তুমি এত দাম দিতে. 
পারিবে না। ঘাহা হউক, দেখিতেছি, তোমার অবস্থা ভাল, ভোমার ভাল ধোড়া কিনিবার শক্তি জাঁছে। 
, তত্র তাহা কিনিযা লইও, লতাই নামি এ ধোকা বিক্রয় করিব না 1৮ যে বৃদ্ধটি প্রথমে বাদেরকে সন্োধন 
' করিরা তাার বাসস্থানের কখ। জিগ্জানা করিয়াছিল, সে দেখানে দীড়াইয়া এই কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিল, 
লে এতক্ষণ পরে কথা বলিল। দে বলিগ, “মহাশয়, দেখিতেছি আপনি বিদেশী লৌক, আপনি এখানকার 
নিয়ম জানেন না, এখানে মিথাকখ! বলিলে পরাপদও হয়, আপনি যখন ঘোড়া বিক্রয় করিতে চাহিয়াছেন, 
তখন ইহা আপনাকে বিক্রয় করিতেই হইবে, অন্তথা আপনাকে রান্মদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে, 
সে দণ্ড প্রাণদণ্ড।” 
বাদের উপাযাস্তর না দেখিয় বৃদ্ধার নিকট ঘোটকী বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ 
অঙবিনীর লাগাম চাপিয়া ধরিল, এবং তাহার পিঠ হইতে তীন্টি টানিয়৷ দুরে নিক্ষেপ করিল, তাহার পর 
নিফটবন্তী জলাশয় হইতে এক গণুষ জল ভুবিয তাহা সেই অঞ্নেছে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "না, তুমি এই 
আকার পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিজের আকার ধারণ কর 1. দুছত্ধমধ্য মায়াবিনী রাজ্জী লাবি তীহার 
ু্বমুততিতে দণ্ডায়মান হইলেন! এই দৃষ্ঠে বাদের মুচ্ছিত হইয়া পড়িতে পড়িতে বৃদ্ধটি ভাহাকে 
ধরিয়া ফেলিল। টু 
যে বৃদ্ধা ঘোটকী ক্রয় করিয়াছিল, সে মায়াবিনী রাণীর মাতাঃ এবং সেই তাহার কন্যাকে ধাহ্ষিস্বায় 
পারদর্শিদী করিয়া! মায়ানগরে রাজ্জীপদে স্থাপিত করিয়াছিল। অঙ্বিনীবেশধারিজী কন্তাকে দেখিবামাত্র সে 
চিনিতে পারিয়াছিল) এবং ঘোটকী ক্রয় কনিবাঁর জন্ত সেরণ ন্মাগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। 


যাছকবের 


প্রভাব চূর্ণ 
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দন্ত বৃদ্ধা একটি বংশীধ্বনি ফরিবামাত্র একট! অতি কদাকার প্রকাও দৈতা নেই স্থাগে উপস্থিত হইল, পিশাটিনীর 


এবং ৃ্ধার আদেশে সে বাণেরকে স্বনধ রইয়! মায়ানগরে উড়িয়! চলিল | 


প্রতিহিংসা 


রঙ 


পরাদাদে উপস্থিত হইয়া রানী বাদেরক্ষেতির্া্ন করিয়া বলিলেন, “অকৃতজ্ঞ নরাধম, আঁম তোর ফে হু ঁ 


টপকায় করিয়াছি, এইরূপে কি ভোইএলাফা তাহার প্রভাপকার করিতে শিখাইযাছে? হা হউক, আমি 
তাদের উপধুনধ পুরস্কার প্রদান করিতেছি।*__রান্রী এক গঙ্ব জল লইয়া তাহা! বাদেরের মুখে নিক্ষেপ 
রয়! বলিরেন, “তোর এই দেহ পরিভা।গ করিয়া বুতমিত প্চেকের দেহ ধারণ কর্।” বাদের দেখিতে 
দ্খিতে পেকে প্রাপ্ত হইলেন। তখন রাল্মী এক জন দাসীকে আদেশ করিলেন। “ইহাকে একটা খাঁচায় 
বাবন্ধ কমিয়। উপবনে এক বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখ, অনাহারে ইহার প্রাণবধ করিষি 1”. 


4 ) 


* ২০৭ 
র 58২ 1 ৩৪৩ । 
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১, উট 0 পিসি 1 আাধুললাহল 





লী রাজী নৌ অজুদারে দেই পেচকটিকে উপবনে লইয়! গেল বটে, কিন্তু তাঁহাকে পানীয় ও আহা! 


আবে বর্ষিত করিল না। এই স্্রীলৌকটি আবদাঙ্লার প্রেমাকাজ্জ্দী ছিল, রিকভারি 
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র ইয় সকল কথা তাহার গৌচর করিণ। ' 


. আবদার! দেখিল, অভঃপর রাজী লাবির ক্রোধ হইতে বক্ষ! পাওয়া সহজ হইবে না,বাদেরর উদ্ধায়েরও কোন 
আশা নাই। সে তৎক্ষণাৎ শীষ দেওয়া মাত্র এক বিরাট্দেহ দৈত্য তাহার সগ্মুখে উপস্থিত হইল, এই দৈত্যের 
চারখানি পাথা। 'আবদাল্া বলিল, “বন তূমি পারন্তরাজ বাদেরের প্রাণরক্ষার উপায় করিতে পায়িবে ভাষিযাই 
তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, তুমি এই দণ্ডে এই বুবতীকে পৃষ্ঠে লইয়৷ পারন্ত রাজধানীতে উপস্থিত হও, 
বাদেরের মাতা! বান্তী গুল্নারকে তাহার পুত্রের বিপদের কথা জানান আবস্ক, এই দাসী তাহা জানাইবে।” 

দৈত্য দাসীকে সন্ধে লইয়া আকাশপথে পারস্ত-রাজ-প্রসাদের স্তস্তশিরে সংস্থাপন কর্িল। জ্াসী সেখান 
হইতে নাখিয়া প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং যেখানে গুল্নার ও তাহার মাতা রার্জী করাটি উপবেশন 
করিয়া পুত্রের ন্রুগেশবার্ত লইয়৷ আক্ষেপ করিতেছিলেন, নেই স্থানে উপস্থিত হুইয়! আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করিল । 

পুত্রের সংবাদে পারন্তরাজমাতা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়। দাঁনীর ঘনবর্ধনা করিলেন, তাহার পর তাহার 
ভ্রা্তাকে আহ্বান করিয়। বলিগেল, "তাই। তোমার তাগিনেয়-_আমার পুত্র মায়ানগরে রাণী লাবির হত্ডে বন্দী 
হইয়াছে। তাহাকে উদ্ধার করিয়। আনিতে হইবে, এজন্যে অবিলঙ্ে প্রস্ততু হও |” 

ভগিনীর নিকট এই সংবাদ পাইবাদাত্র বাঁদেরের মাতুল সালে তাহার সহযোগী অনংথা দৈত্য ও 
অস্তান্ত, সৈম্তগণকে তীহার সহায়তার জন্ত আহ্বান করিলেন; এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয় রাজ্ঞী 
কন্পাটি, রাজ্জী গুল্নার ও অন্তান্ত রাজপুরমহিলাগণ শক্রজয়ে' মায়াপুরীর দিকে ধাবিত হুইলেন। 
বাছুকরী লাবি, তাঁহার মাতা এবং অন্ান্ত অগ্নি-উপাসকগণকে মুহূর্তমধ্যে বিনষ্ট হইতে হুইল। 
গেচক যে পিঞ্জরে আবদ্ধ ছিল, তাহা ঘোর যুদ্ধের সময়েই ব্লাজ্ী গুলনারের হস্তগত হইয়াছিল। 

যুদ্ধীবসানে রাজ্জী পিগুরধার মুক্ত করিয়া পেচককে বাহিরে আনিদেন এবং তাহার দেহে অল্প জল নিক্ষেপ 
করিয়। বলিলেন, “প্রিয় পুক্র, তুমি এই কুৎপিত দেহ পরিত্যাগ করিয়। তোমার স্বাভাবিক সৃষ্তি গ্রহণ কর।” 


জজ্ছা 


পুজ দীর্ঘকাল পরে মাতার সুখে দণ্ডায়মান হইলেন। উভয়ের নয়ন হইতে অশ্রধারা বিগলিত' 


হইতে লাঁগিল।- অস্তান্ত আনম্মীয়গণও এই আনন্দসম্মিলনে যোগদান করিলেন। 

আনন্দাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে রাজ্জী গুলনার অবদাললাকে আহ্বান করিলেন । আবদার! তার 
নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “তুমি আমার পুত্রের যে উপকার 
করিয়াছ, তাহার প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করি, তোমার প্রার্থনা কি, তাহা বল |” 

আবদাল্লা প্রণরাকাজ্ছিণী দাপীকে বিবাহ করিতে চাহিল এবং চিরজীবন পারন্তরাজসভায় প্রতিপাঁিত 
হয়, এন্প ইচ্ছা জানাইল। গুগনার তৎক্ষণা দাসীকে তাহার হস্তে দমর্পন করিয়! বলিলেন, “তোমাদের 
চিরজীবনের গ্রতিপালন্ভার আমরা গ্রহণ করিলাম” বাদেরও এই প্রতিজ্ঞায় যোগদান করিলেন। 

বাদের তাহার জননীকে বপিলেন, একটি বিবাহের আয়োজন করিলে, আয় একটি বিবাহের 
কিন্ধুগ আয়োজন করিতেছ?” গুগলার বুঝিলেন, পুত্র তাঁহার নিজের বিবাহের কথাই বলিডেছেন, 
সতরাং ভিনি সমূদ্রচর ভৃতাগণকে আদেশ করিলেন, “তোমন্না পৃথিবীর চতুর্দিকে ধাবিত হও, যেখানে 
সর্ধাঙদু্দরী সবদগুণভূষিতা কন্ঠ! দেখিতে পাছিবে, তাঁহার সন্ধান আমাকে জানছিবে।» বাদে বলিলেন, 
দএইই ক্টত্বীকায়ের কোন আবক নাই, সামগুলের রাজকুমারী পৃথিবীর ঘধো শ্রেষ্ঠ হুন্দরী, আঁমি তাহাকে 


দোখয়াছি, তাহার সহিত বিবাহ হইলেই আমি দুখী হইব। রাজকন্ত! গাহেরী অপেক্গ। অধিক রূপবতী 
রাজকুমারী জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কোথাও নাই। তিনি একবার আমার অপমান করিয়াছিলেন সত্য, 
কিন্ত তাচ! পিতৃতক্তি ও বংশের সম্থানরক্ষার্থ। সামগুলপতি এখন আমার মাতুলের বশীভূত হইমাছেন, 
এখন তিনি অস্তবতঃ আমাকে কন্তাদান করিতে আপত্তি করিবেন না” 

বাদেরের মাতুল সালে সামগুলপতিকে সেখানে উপাস্থৃত করিলেন।: বাদের তাহার পদতলে নিপতিত 
হইয়। বলিলেন, পমহারাজ, আমি পারস্তাধিপতি বাঁদের, আপনাত্র কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়। নিজের 
সম্মান ও গৌরব বদ্ধিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; আশ। কন্ি, আপনি আমাকে নিরাশ করিবেন 
না” সামগুলপতি এবার বাদেরের প্রার্থনা অগ্রাহ করিতে পাঁরিলেন না, তাহার পদপ্রাস্ত হইতে 
বাদেরকে তুলিয়া! বলিলেন» “বৎস, 
তোমার প্রার্থনা! পুর্ণ করিলাম, 
রাজকুমারী গাহ্রীকে তোমারই 
হস্তে সমর্পণ করিব, তাহাকে 
এখানে আনিবার জগ্ত এখনি 
লোক পাঠাইতেছি।” 

"যে দ্বীপে গাহেরীর সহিত 
বাদেরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই- 
খানেই গাহেরীর পিতৃভৃত্যগণ 
তাহার সাক্ষাৎ পাইল। পিতৃ 
আজ্ঞা অন্ুারে রাজকন্ত। অবি- 
লন্থে মায়ানগরে উপস্থিত হইলেন, 
সামগুলরাজ বলিলেন, “মা, ইনিই 
পারস্তরাজ বাদের, তোমাকে 
আমি ইহার হস্তে সমর্পণ করি- 
লীম। ইনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ববা- 
পেক্ষা পরাক্রাত্ত ও শ্রশবর্ধাসস্পর 
নরপতি, ইনি পৃথিবীর অন্তান্ত 
রাজকন্তাগ্ণকে ত্যাগ করিয়! 


তোমার পাণিগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি লন্থানিত হইয়াছি।* গাহেরী বিন! প্রতিবাদে পিতৃ-দাজ্ঞা পালন 


গাহ্রীকে পদ্ধীরূপে পাইয়া বাদের পরমানন্দলাভ করিলেন। পৃষ্পবাসরে গাহেরী স্বামীর আলিঙ্গনপাশে 
আবন্ধা হইয়া তাহার হৃদয়ের প্রেম নিবেদদ.কমিলেন। যাদৃকরী ক্নানী যে সফল মুবককে পঞ্পক্ষীতে পরিণত 
করিয়াছিল, তাহা মকলেই সেই পিশাচীর মৃত্যুর পর স্ব সব পূর্বদেহ পুন; প্রাপ্ত হইল। বিধাহ শেষ 
হইলে বাদের, খুলনার, করাটা, মালে এবং সামগুলরাজ সকলেই স্ব স্থ রাধে প্রত্যাবর্তন কক্সিলেন| 
2 | 
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নি্টানের 
করিলেন। “দেই মায়ানগরেই মহাসমারোহে বিবাহকারধ্য সম্পন্ন হইল, রাজধানীতে মহোৎসব আরম হইল। প্রণয়-সোহাগ 


রর 


₹ ১৬০৭ 


-৮৪//৮ 2৮৮ 


'ইপফেকু : শাহারজাদী ্ুলতানকে বলিলেন, “জাহাপনা, পুর্বকালে দামাদ্কল নগরে একজন গ্রভৃত-ধদশালী 
ফৃখ্থ. সদাগর বাল করিতেন, এই সদাগরের নাম আবু। আবুর একটি পুত্র ও একটি কন্তা )-_পুক্রটির নাম 
গৃইন্ছেঙ্হ ছিল গালেম, কিন্তু পরে তাহার নাম প্রণয়ের দাস হইয়াছিল। গানেম সুশিক্ষিত, রূপবান্‌ ও সুদ্ধিবেচক 
৫ ছিলেন। আবুর কণ্ঠার নাম ফিংনা অর্থাৎ হৃদয়মোহিনী ; তাহার অপূর্ব সৌর দর্শনে সকলেই মোহিত 
“হইত বলিয়। তাহার এই নাম হইয়াছিল। 
বহু সম্পত্তি রাখিয়। আবু প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার গুদামে একশত বাণ্ডিল উৎকৃষ্ট রেশম ছিল, 
প্রত্যেক বাণ্ডিলে লেখা ছিল, “বোগ্দাদের জন্য ।” 
এই সময়ে সিরিয়া রাজ্যের রাজধানী দামাস্কদ নগরে সলিমানের পুক্র মহম্মদ জিলেবি রাজত্ব করিতেন। 
তিনি বৌগ্দাদাধিপতি হাঁরুণ-মল-রসিদের আব্মীয় ছিলেন, হারুণ-অল-রসিদেক নিকটেই মহমদ জিলেবি এই 
রাজা লাত করিয়াছিলেন । 
গানেম পিতীর্‌ মৃত্যুর পর পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে মাতার সহিত আলাপ কর্সিতে করিতে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, "সা, গুদামে যে এক শত বাঞ্ডিল রেশম রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেক ধাঁণ্ডিলের উপর “বৌগ্দাদের 
জন্ত, এ কথ লিখিত আছে, ইহার অর্থকি ?” 
_. মাভ। অশ্রত্কদ্ধনেত্রে পুত্রের দিকে চাহিয়। বাম্পগদ্গদক্ে বলিতে নাগিলেনঃ'“ব্ত্স, তোমার পিতা 
কোথাও বাঁণিক্য করিতে যাইবার পুর্বে পণ্যদ্রবোর উপর, যে স্থানে যাইবেন, তাহায নান লিখিয়া 
খবাখিতেন। তিনি এই সকল দ্রব্য লইয়। বোগ্দাদ বাত্রা করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু যোগ্দাদে 
যাজা কিবা পূর্বেই মৃত্যু--” শোকাতুক্া! রমণী জার কোন রা বলিতে পারিলেন নাঁ। অশ্রুরাশিতে 
তাহার গগুদেশ ল্লীবিত হুইয়। গেল। 
মাতার শোক দেখিয়া গানেম অত্যন্ত পরিতণ্ড হইলেন, কিছুক্ষণ কোন কথা বলিতে পারলেন 
না, অবশেষে বলিলেন, “মা, বাঁধ! যখন বোন্দাদ গমনে কৃতসংকল্প হইয়। সেখানে যাইতে পারেন 
নাই, তখন এই সকল পণ্য্রবা লইয়া বৌগ্দাদ নগরে গ্রমন করা আমার কর্তবা। অধিক দিন 
জিদিসগুলি গুদামে পড়িয়া থাকিলে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, আমি লীগই বাণিজ্যযাত্র। করিবার জন্ত 
অধীর হুইয়াছি।* 
প্রণয়-দাসের পুত্রের আগ্রহের কথা গুনিয়! মাতা ভীত হইলেন। জীবনের একমাত্র অবলবন পুত্রকে ছাড়িতে 


১. আপদ যত, ইচ্ছা হইল না, তিনি পুত্রকে সেই সকল অব্য বিক্রয় করিয়া ফেলিবার জন্ত জস্থুয়োধ করিলেন ; তাহাকে 


দ' বিদেশযাত্ করিতে নিষেধ কসিলেন। 

কিন্তু পুত্র মাতার আজ্ঞাপালনে অসম্মত হইলেন? মাতার কাতরতা,. অশ্র তাঁহাকে বিচলিত কল্সিতে 
পারিল না। তিনি বাজারে উপস্থিত হইয়। কতিপয় ভৃত্য ও এক শত উ্ঠুক্রয় করিলেন. এবং পাঁচ ছয় জন 
মদাগরের সহিত পণ্যব্রব্যসমূহ লইয়া! বোগ্দাদ যা! করিলেন । 

অনেক সাগর একত্র যাত্র! কষিয়াছিল, পথে বেছুইন দনথ্যর ভয় থাফিলেও তাহারা এতগুলি সাগরকে 
একত্র আক্রমণ করিতে লাহমী হইল না! ) সুতন্নাং সদাগরগণ নিহিবক্গে বোশপাদ নগন্ধে উপস্থিত হই্থী এক জন. 
শেঠের গৃছে বাঁদা লইল। গাঁনেম লে স্থানে বাদ করা কষ্টফয় বিবেচন! করিয়া! নিকটে একটি সুমহ্জিভ 
অট্টালিকা! ভাড়া লইলেদ ) অস্টালিকাঁটি এক উপবনের মধ্যে) উপবন কুস্ুমকানন, নিঝরিধী ও শাল 
বৃক্ষলতায় সুশোতিত। 
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কয়েক দিন বিশ্রামের পর এক দিন গানেম সুঙ্দরবেশে সজ্জিত হইয়া স্থানীয় বাজারে উপস্থিত হইবেন 
». এক জন ভৃত্য কয়েকজাতীয় রেশমের নমুন! লইয়া তাহার অনুগমন করিল। 
ন্‌ গানেম এই বাজারে সুবিধামত মূল্যে প্রায় প্রভ্যহই তাহার প্যন্ব্য বিক্রয় করিতে লাগিলেন, লাভও যথে্ট 
হইন। গুদামে আর এক বাণ্ডিল রেশমমান্র অবশিষ্ট আছে, তাহ! গুদাম হইতে বাসায় আলাইয়। রাখিলেন, 
এবং বাজারে চলিলেন। বাজারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেনঃ কল দোকানই বন্ধ! গানেমের মনে এই 
দৃশ্তে বড় বিশ্ষয়ের দঞ্চার হইল। গানেম ইহার কারণ জিজ্ঞাস! করিয়! জানিলেন, এক জন প্রধান সদাগরের 
মৃত্যু হওয়ায় দোকানদারের! দোকান বন্ধ করিয়! মৃতের মংকারে যাত্র। করিয়াছে। মৃতের প্রতি সম্মান 
প্রকাশার্থ তাহার! দেশীয় প্রথা অনুসারে দোকান বন্ধ রাখিয়াছে। 
গানেমও তাহার পণাজ্রব্য ভতোর হস্তে গৃহে পাঠাইয়। নগর-বাহিরে অবস্থিত সমাধিক্ষেত্রাভিমুথে যাতা _শব-সন্বদ্ধন! 
করিলেন। সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, মৃতের আত্মার কল্যাগ-কামলায় মুদলমানগণ / রন 
চক্রাকারে বসিয়া আল্লার উপাসনা করিতেছেন। তিনিও সেই উপাঁদনায় যোগদান করিলেন, সমাধিকার্ধ্য 
শেষ করিতে রাত্রি হইল। 
গানেম ক্রমে অধীর হইয়! উঠিলেন। তিনি গুনিলেন, শববাহী ও শবসহচন্গণ আর দে রাত্রি নগরে 
প্রত্যাগমন করিবেন না, মুতের সম্মানার্থ সে রাত্রি সেখানে খানার আয়োজন হইবে। গানেম ভীত হইলেন। 
" ভাবিলেন, “আমি এখানে অপরিচিত ব্ক্তি, বাগায় যথেষ্ট টাকাকড়ি আছে, ভূতাগণ তাহা লইয়! দেশাস্তরে 
পলায়ন করিলে আমারই সর্বনাশ হইবে। এ অবস্থায় এখানে অধিকক্ষণ থাকা কর্তব্য নয়।” -তিনি কয়েক 
গ্রাম আহার করিয়। সেখান হইতে বাসার দিকে যাত্রা! করিলেন। - 
ব্বাত্রে তিনি পথি্রান্ত হইলেন। অনেক রাত্রিতে ঘুরিতে ঘুরিতে নগরদ্বারের নিকট আগিয়৷ দেখিলেন, 
দেউড়ী বন্ধ হইয়। গিয়াছে। দেউড়ী না খুলিলে আর ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই, অগত্য। স্থানাস্তরে 
রাত্রিযাপন করিতে হইবে। 
তিনি অগতা। একটি সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, এই . সমধিমন্দিরের অদূরে একটি খেজুরগাছ ছিল। 
খেম্কুরগাছের নিকটে আসিয়! তিনি দেখিলেন, মন্দিরহবার মুক্ক রহিয়াছে । তিনি মেই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া 
দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন) কিন্তু নানা ছুশ্চন্তায় নিপ্রাকর্ষণ হইল না। অবশেষে তিনি উঠিলেন, 
কয়েক মুছূর্ত ইতস্তত; পদচারণ। করিঘ্লা অবশেষে রুত্বদধধার খুলিয়! ফেলিলেন। মুক্ত দ্বারপথে দেখিলেন, 
কিছু দুরে একট! আলোক-_যেন একটা উজ্জল মশীল ধক্‌-ধক্‌ করিয়া! জলিতেছে। আলোক-শিখ' ক্রমে 
তাহার দিকটবর্তা! হইতেছে বলিয়! হার অনুমান হইল । ভয়ে তিনি সমাধিমন্দির পরিত্যাগ করিয়। খেজুর. রহস্তময় 
গাছের উপর আশ্রয় লইলেন। . মিনু 
তিনি গাছের উপর বসিয়া দেখিলেন, মশালধারিগণ কোন সম্পন্ন ব্যক্তির ভৃত্য ; তাহার একটি দিন্দুক "1১ ₹ 
লইয়া আসিয়াছিল, সিন্দুকটি তাহারা খেজুরগাছের অদূরে নামাইল। ভূত্াত্রয়ের এক জন বলিল, “ভাই, রা 
বড় পরিশ্রাস্ত হওয়! গিয়াছে । -এখন রাত্রি প্রহর হইবে। এস আমর! ঘণ্টা ছুই বিশ্রীম করিয়া! লই। 
.. তাঁর পর মাঁা খু'ড়িয়। দিন্দুকটিকে সমাহিত করা যাইবে। ততক্ষণ স্ব শ্ব জীবনকাহিনী আলোচনা করা 
যাউক। কে কোন্‌ অবস্থায় পড়িয়া খোজ! হইয়াছি, তাহা জানিয়া রাখা ভাল 1” এই প্রস্তাবে মকলেই রাজি 
হইল এবং প্রথম বক্তা বাইত তাহার নিজের জীবনকাহিনী বলিতে লাগিল । 
ক্ষার যাক 
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ভাই, আধার বন পীচ বার ব সেরার আমাকে স্বদেশ হইতে আনিয়া এই দেশে 


হশ্ষা্ইত এক জন বাজদূতের নিকট বিক্রয় কয়ে। আমার মনিবের তিন বংসর-স্কা একটি কন্ঠ ছিল। আমি 


তেব, 
অস্ত 
 ক্র্হিল 


: দেই যাঁলিকাটির সহিত খেল! করিতাম | কন্তার যখন স্াদপরর্ষ বয়স, আমি তখন চৌদদ বংদয়ের কিশোর 
মনিব ও মনিবগতথী স্গেহপ্রযুক্ত আমার নিকট হইতে ক্রমবর্ধমান ঝাণিক| কন্তাকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখেন নাই । 
এক দিন আমি খেলা করিবার অভিপ্রায়ে প্রতুকন্তার সন্ধানে গিয়া দেখিলাম, ্লান-অবনানে বনমূলা পরিচ্ছদ 


হি ভূষিত হইয়। দে একাকিনী এক জক্ষে বলিয়। আছে। তাহার সৌন্দর্যে আমার কিশোর চিত্ত মুগ্ধ হইল। 


ক 


হ্োজ্‌ঃ 
কস 
বেছু 
জীন 
তুহুঙ্্য 


ডু, 
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প্রভৃকপ্ভাও আদীকে অতন্ত গ্রেহ করিত। তাহার দেহে তখন যৌবনের আগমন-চিহ্ন দেখা দিয়াছে। 
উভয়ে একান্তে বনিয়া জীভ! করিতে করিতে আঙ্ম-বিস্বৃত হইয়া পড়িগাম | কিশোরী আমার অঙ্গে চলিয়া 
পড়িল, আমিও তখন প্রথম যৌবনের উত্তেজনায় অধীর । বয়সের তুললায় আমি দীর্ঘাকার ও বলিষ্ঠ ছিলীম। 
সুতরাং ইন্রিয়জয়ে আমি সমর্থ হইলাম না। 

কিন্তু পরক্ষণে আমার অন্গতাপ জন্মিল। আমি ছুটিয়। পলায়ন করিলাম। প্রভৃপত্বী কণ্যাকে দেখিয়! 
সমস্ত বুঝিতে পার্সিলেন 7 কিন্তু ঘটনার কথা মনিবের নিকট প্রকাঁ করিলেন না। তাড়াতাড়ি কনার বিবাহ- 
সম্বন্ধ স্থির করিয়! একটি সুন্দর যুবকের সহিত তাছার বিবাহ দ্িলেন। পরে এক দিন মনিধ মহাশয় 
আমাকে ধরিয়! লইয়া গিয়। আমাকে খোজ! করিয়া আনিলেন। "তার পর ধে কন্যাকে এক দিন আমার 
অগ্কশায়িনী করিয়াছিলাম, তাহারই ভৃতারূপে নিযুক্ত করিয়! দিলেন। ইহাই আমার জীবনকাহিনী। 
অনেকদিন পরে মেই কন্তার মৃত্যু হইলে, আমি অন্থাত্র বিক্রীত হইলাম। 


ক ৯ শর ঈ 


ভাই সব, আট বংসর বয়গে আমি ক্রীতদাঁদের কাজ আরম্ত করি। সেই সময় হইতে প্রতি বমর আমি 
একটিমাত্র মিখাকথা বলিতে অভ্যাস করি। দাসব্যবসায়ীরা সে কথা জানিয়াই আমাকে বিক্রয় করিত। 
আমার মনিবও জানিয়। গুনিয়! আমায় ক্রয় করিতেন। কিন্তু বাৎসরিক একটি মিথ্য। কথার জন্ মনি 
বাধা হইয়। বাজারে গিয়৷ আমাকে নৃতন ক্রেতার কাছে বিক্রয় করিতে হইত | যাহা হউক, আমার নূতন 
মদিব আমার ত্রুটির কথা জানিয়াই সম্ভাদরে আমায় ক্রয়.করিলেন। তিনি আমায় নূতন বদন-ভুষণে 
মাজাইয়। দিলেন। দ্বাদশ মান আমি ভালতাবেই কা্.করিলান | বৎসর পূর্ণ হইতে তখন একটি দিন বাকী, 
এমন সময় আমার প্রতু নগরের বাহিরে কয়েকজন বন্ধুহ এক পুণ্পোগ্ভানে আননোংসব করিবার জন্ত গমন 
করিলেন, আমিও তাহাক্স সহযাত্রী হইলাম | আমাদের সঙ্গে আহার ও বন্ছপ্রকার পেয় ছিল। উদ্ভানে 
উপস্থিত হইবার কিছুকাল পরে কোন একটা গ্রয়োজনীয় দ্রবয মনিবপত্ধীর নিকট হইতে আনিবার জন্ত তিনি 
আমাকে নগরে পাঠাইয়া দিলেন। 

বাড়ীর সন্নিহিত হইয়া আমি ক্রন্দন করিতে লাগিলাম এবং কেশোৎপাটন করিতে আরম করিলাম । 
আমার সেই অবস্থা দেখিয়া, পাঁড়াপ্রতিবেশীর। ব্যস্তভাবে আমার কাছে আসিল, আমার মনিবপত্ধী ও তাহার 
সস্তানগণও ছুটিয়া৷ আসিলেন। তাহাদের প্রশ্নে আসি বলিলাম, “প্রভু বন্ধুগণ সহ একটা! পু্লাতন ঘরের নীচে 
বসিয়া আমোদ-প্রমৌদ করিতেছিলেন, এমন সময্ন পুরাতন ঘর ভাঙ্গিম! তাহার! সমাধিস্থ হইয়াছেন। 
তাহাদের মৃত্যু দেখিয়৷ আমি তাড়াতাড়ি সংবাদ দিতে আদিয়াছি।” এই কথ! শুনিবামাতর চারিদিকে 
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জন্দনের কোল উঠিল । মনিরগন্ধী শোঁকে : অধীর হইয়া ছে বিনিতাকে চারিদিকে ছড়াইয়! শি 


লাগিলেন। তিনি আমাকেও এ বিষয়ে সাহাযা করিবার জন্ত গাছ্বান করিলেন । আমি মহ উৎসাহভরে বানপত্র 
ভাঙ্গিয়া, বন্ত্রাদি ছি করিয়া! গভীর শোক গ্রফাশ করিতে লাখিলাম। গৃহের কোন দ্রব্য অভঙ্জ রহিল না। 


তখন মনিবপত্ধী বলিগেন, “কাফুর, ভুমি অগ্রে অগ্রে গিয়া আনাদিগকে সেই স্থান দেখাইয়া দাও। 


আমরা তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়। আনাইবার বাবস্থা করিব ।” আমি পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলাম। 

পথের লৌক আমীকে জিজ্ঞাসা করিল, “ব্যাপার কি?” আমি আম্লান-বদনে সকল কথা বলিলাম। 
তাহারা বলিল, “ভদ্রলোক পদস্থ এবং সম্মানভাঁজন ছিলেন। দেশের শাপনকর্তাকে এ মংবাদ জানান 
দরকার ।” এই বলিয়া তাহার। লহবের কর্তার কাছে চলিয়৷ গেলেন। সহর ভাঙগিয়৷ নর-্ারী মনিবপতীর 
সঙ্গে আদিতে লাগিল । আমি দৌড়াইয়৷ ভাহাদের অগ্রে উদ্ানে প্রবেশ করিলাম। আমাকে তদবস্থায় 
আসিতে দেখিয়া মনিব উৎকন্তিতভাঁবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে, কাফুর ?* আমি বলিলাম, “দুঃখের 
কথা আর বলিবেন না হুজুর ! ঘর চাপ। পড়িয়া! গিরীনা ও ছেলেমেয়ের! মারা গিয়াছে। হায়! আমি 
কেন বাঁচিয়া রহিলাম! হা খোদ1!” প্রভূ বলিলেন, “কি দর্বনাশ! তার পর? তোমার গিশ্নীম। 
বাচিয়া নাই ?* আমি কাদিতে কাদিতে বলিলাম, "ন| ছভুর, সকলেই মারা গিয়াছেন, এক জনও বাটিয়া 
নই । এমন কি, গরু, ভেড়া সবই বাড়ী-চাঁপা পড়িয়! মারা গিয়াছে ।” 

আমার কথ! গুনিবামারর মনিবের নয়নে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল, তাঁহার চৈতগ্তলৌপের উপক্রম হইল। 
অবশেষে গভীর শোকে অভিভূত হইয়! তিনি স্বীয় মন্তকের কেশোৎপাটন করিতে শাগিলেন। তাঁহার 
বন্ধু সদাগরগণও তাহার দুঃখ-কষ্ট দর্শনে শৌকাভিভূত হইলেন। অবশেষে সকলে উদ্ভানের বাহিরে 
আদিলেন। দুরে তখন বছ নর-নারীর পদোখিত ধুলিজাল আকাশপথে উখিত হইতেছিল। দেশের 
শাসকের সহিত বহুদংখ্যক পদস্থ নগরবাদী এবং আমার মনিবপত্ধী প্রভৃতিও আসিতেছিলেন। তাহারা 
কাছে আমিবামাত্র উভয় পক্ষই বিশ্মিত হইলেন। আমার কীত্তির কথা প্রকাশ পাইল। মনিব ক্রোধান্ধ 
হইয়া আমাকে প্রহারে উদ্ভত হইলেন। তখন আমি বলিলাম, পুর! আপনি জানিয়া শুনিয়া আমাকে 
কিনিয়াছেন। বৎসরে আমি একটি মিথাকথা বলি। নতরাং আপনি আমাকে শাস্তি দিতে পারেন ন। 
বিশেষতঃ আমি এখনও পুর! একটি মিথা। কথ! বি নাই-_মাত্র আধা মিথ্যা বলিয়াছি।* মনিব বিদ্ময়ে 
কিন্ংকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, “আধা মিথ্যা কথাতেই যখন এই ধাপার দীড়াইস্থাছে, তখন পূরা 
মিথ্যা কথায় কি দর্বানাশ ঘটবে, তাহা বঙ্গ যাঁয় না। তোমাকে আমি আর রাখিব না। আজ হইতে তুমি 
মু স্বাধীন ।” আমি বলিলাম, “ছুভূয্, আপনি আমাকে মুক্তি দিলেও আমি উহ! এখন লইতে পারি না। 
একটি মিথা! কথার মাত্র অর্ধেক বলিয়াছি, আর অর্ধেক বাকী আছে। উহ! শেষ না হওয়া পর্য্স্ত আমাকে 
আপনার কাছে থাকিতে হইবে। বিশেষতঃ জীবিকার্জনের উপযোগী আমি কোন শিক্ষা পাই নাই। সুতরাং 
আপমি এখন আমাকে তাড়াইয়া দিতে পারেন না» 

মনিব ইহাতে নির্বাক হইলেন। তখন আমরা বাড়ী ফিরিয়া গেলাম। বাঁড়ীর অবস্থা দেখিয়া! মনিব 
আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না|: তিনি আমাকে প্রহার করিতে করিতে বলিলেন, “ওয়ে পাষণ্ড, 
কুকুর | এই যদি তোর আধা মিথ্য। কথা হয়, তবে পুরা মিথ্যা কথা বলিয়া! তুই একটা নগরকে ধ্বাস করিরা 


মিথ্যা কথার 


বাহাছুরী 





ৰ 
সা 


অদ্ধেক মিথ্যা 
সর্নাশ 


মি 


নু 
ক্স 


ফেলিবি।” মনিব তার পর শাসনকর্তার কাছে গমন করিলেন। তিনি কি পর্নামর্শ দিলেন, জানি না। পরে 


আমাকে একটি মিঠাই খাইতে দেওয়া হইল। উহা খাইবার পর আমার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। পরে যখন 
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7, আমার জ্ঞান হইল, দেখিলাম, আমি নপুংনকশ্রেণীর অন্বভূক্ত হইয়! পড়িয়াছি। আমার ঙ্গের হততস্থান 
নু মা সউহঘ দিক খাধিযা দেওয়া হইয়াছে এই ঘটনার কিছুকাল পরে মনিব আমাক্ষে অন্তত বিক্রয় করেন। ক্রমে 
৪৩৪৮ “আমি দানাসথানখুছিয়া এই দেশে জালিয়! পড়িাছি। এখন আর আমার হিথা| বলিধান মপৃ নাই |, 
18. তিতীয় খোজার গর শেষ হইলে, তৃতীয় বাক্তিফে ভাহায গল্প বনিবার জন অনুরোধ কয়া হইল। সে 
বাকি বলিল, “তাই, আমা গর সমযাসরে ববিব। এখন রাজি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, আমাদের কাজ 
২. ধষ করিয়া এ স্থান ত্যাগ করিতে নাঁপারিলে লোষ-ছানাজানি হইবে * ভাহায় কথা সঙ্গত হনে করি 
সকলে গান্োখান করিল ।. তাহায় পর তৃগর্ভ খনন করিয়া তাঙার মধ্য সি্দুকটি লামাইয়া তাহা মৃত্তিকা 

কাশি বায়! ঢাকিল অন্তর তাহারা বাদে প্রস্থান করিল। 
ছভ্যদিগের যে ছুই চার্ট কথা গানেমের কর্ণগোচয় হইয়াছিল, তাহা হইতেই তিনি অন্থমান করিতে- 
ৰ রি | ছিলেন, এই সিল্গুকে কাহারও 
কোন গুণ্তড ধন আছে; কোন 
বিশেষ কারণে তিনি ইহ! এভাবে 
শশানে ভৃগর্ভছ্থ করিয়া রাখিতে 
বাধা হইয়াছেন। তিনি এ বিষয়ের 
সত্য সংবাদ অবগত হইবার জন্য 
খেজুরগাছ হইতে অবতরণ করি. 
লেন, এবং মাটী খুঁড়িয। সিন্দুক 
বাহির করিলেন )- দেখিলেন, 
প্রকাণ্ড একটা তালা দিয়া সিন্দুক 
বন্ধ। এই নৃতন বাধ! দেখিয়া 
তাহার মনে ক্ষোভের সঞ্চার 
হইল, অধিক রাত্রি ছিল ন;; 
তিনি কয়েক খণ্ড প্রস্তর সংগ্রহ 
করিয়া তাহার আথাতে সিন্দুকের 
তালা! ভাঙ্গিয়! ফেলিলেন। সিন্দুক 
খুলিয়াই গানেমের চ্ষুস্থির ! 
দেখিলেন, তাহার মধ্যে ধনরপ্ধের 
পরিবর্তে একটি পরম! হুম্গ্ী যুবতীর দেহ রহিয়াছে । তাহার বর্ণ ও মুখের ভাব দেখিয়া! তিনি বুঝিলেন, 
যুবতীর প্রাণ তখনও বহিগ্ত হয় নাই, তখনও অল্প অল্প নিঃশ্বাপ বহিতেছে। যুবতীর সংজ্ঞা! নাই। যুবতীর 
পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি বহমল্যবান্‌ দেখিক! অতি স্ানতগৃছের ললনা ববিয়াই গানেমের অস্থমান হইল। 
গালেম তাহার প্রাণরক্ষায় কতসংকল্প হইলেন। করুণা ও সহানুভৃতিতে তাহার হাদয় আর হইয়া উঠিল। তিনি 
যুবতীকে ক্োড়ে লইয়! মাটাতে নামাইলেন। লীতল বাতাপে শীই তাহার জ্ঞানের সঞ্চার হইল । তাহার 
মুখের ভিতর হইতে কতকগুলি জলীয় দবয বহি হইয়া পড়িল। যুবতী চক্ষু অর্ধ-উদ্মীলিত করিয়া গানেমের 
দিকে না চাহিয়াই ডাকিলেন, "জহবর কাণ্ডেন (উল্ানকুমুম ), সাগরম মর্জিয়ান (প্রবাপশাখা ) কাশাবদ 
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মারিনক্ষ 


[নধর (ই), নৌরোরিহার (মিানোক), বির পা একর 
। তোমরসকালে কোথা [এগুলি যুমতীর ঘাসী, যুবতী নাগিত ভাহাবিগের লাম খরির। ডাকিয়াও কোন যাড়। 
[না। তাক বিশ্িত হইয। তিনি চু ছেলি়! চাছিলেন ট-রেধিলেন, যাতে মতধিকাশথায 
দিত রহিয়াছে বে তিনি কাপিতে লাগিলেন, (কশ্পিত্বে বলিমেন। পকি হথাশ্মা, আমি এখানে? শেষ. 
বিচারের দিন আমিরাছে নাকি? কান রাঃ আদি কোথায় ছিলাম, আয় এখন, কোথায় কি অবস্থায় আছি!” 
ৃ _ গ্বানেম যুবতীকে আর লনোহের মধ্যে ফেলিয়া রাখিতে গাস্কিষেন না। তিনি ঘুবতীফে নকল কথ| বলিধেন। 
কেন তিনি দমাধিক্ষেত্রে রাজে্ছাসিয়াছিবেন, কি দেখিয়াছিজেন, সমাধিগর্ড হইতে কিরূপে তাঁহাকে উদ্ধার 
: করিয়াছেন, ভাহা অতি বীরে ধীরে সংক্ষেপে যুবতীয় গোচর করিলেন ) অবশেষে বলিবেন, “দামি ভাগ্যে এখানে 
উপস্থিত ছিখাম, তাই আপনি বাঁচিলেন, কিন্তু এ ভাবে এখানে থাঁক! আপনার পক্ষে নিয়া নহে। 
আমার সাহাধ্য আপনার পক্ষে এখনও আস্তিক হইবে, এবং দে সাহাধাদানে আমি সম্পূর্ণ প্রস্থত আছি।” 
গ্ানেমকে দেখিবামাত্র যুবতী অবগঞনবতী হইয়া, গানেমের সদাচণের অন্ত তাহাকে অদংখ্য ধরাবাদ 
প্রদান করিরেন। তাহার পল গানেম তাহাকে যে দিম্থুকের মধ্যে পাইয়াছিলেন, দেই দিন্দুকেই পৃরিয়। 
একটি অস্বতর ভাড়া করিয়। তাহার পৃষ্ঠে দিন্ুক চাপাইয়। তাহার গৃহে লইয়া যাইবার জন্ত যুবতী 
গ্রানেমকে অঙ্গুরোধ করিলেন। হ্থদ্ারী আরও বলিলেন, "আমার থে পরিচ্ছদ, ইহার প্রতি যদি দাধারণের 
টি আকষ্ট হইবার মন্তাবন! না থাকিত, তাহ! হইলে আমি আপনার সঙ্গে হাটিয়াই যাঁইতে পারিতাম। 
অগ্রে আপনার গৃহে যাই, তাহার পর আপনাকে আমার কাছিনী শ্রবণ করাইব। সকল কথ! শুনিয়া .. 
আপনি বুঝিতে পারিবেন, কোন পাপিষ্ঠাকে আপনি মৃত্যুকবল হইতে, রুক্ষ করেন নাই।* 
গানেন যুবতীর পরামর্ানুমারে সিন্দুকটা গর্ভ হইতে তুষিয়া তাহার মধ্যে তাহাকে পুরিলেন ) তাহার 
পর তাহার মধ্যে বাতান প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ উপায় করিয়া সিন্দুক বন্ধ করিলেন এবং একটি ৃ 
অগতর ভাড়া করিয়া আনিয়া তাহার পৃষ্ঠে সিন্দুক স্থাপন করিয়। যুবতীকে নিজের গৃহে লইয়া! চলিলেন। ..... 
যুবতী গানেমের গৃহে আসিয়া! নোফার উপর উপবেশন করিলেন, গৃহের পোভা। শতগুণে বন্ধিত হইল। 
কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর যুবতী অবগুঠন উন্মোচন করিলেন। প্রকাশ্ত দিবালোকে, স্বকীয় গৃহকক্ষে 
এই অসামান্ত! হুন্দরী যুবতীকে একাকিনী উপবিষ্ট দেখিয়। গানেম কামজরে জর্জরীতৃত হইয়। পড়িলেন। : 
সুনারী গানেমের মনের ভাব অনুভব করিতে পারিলেন, কিন্ত তিনি তীতা হইনেন না, কারণ, গানে 
তাহার প্রতি বিশেষ সৌনজন্পূর্ণ ব্যবাহার করিয়া আসিতেছিলেন। নিকটস্থ একটি সরাই হুইত্বে .. 
গানেমের আদেশে ভৃত্যগণ গরুর উৎ্কট খাস্দ্রবা লইয়া আসিল ) ফবের দোকান হইতে ফল, মদে প্রেম 
দৌকান হইতে অতি উৎকৃষ্ট মদিরা যুবতীর ভন্ত.আনীত হুইল। দিনের টা 
গানে স্বয়ং ফলমূলাদি একখানি ডিসে লইয়। অতি সম্বানভরে সন্কোচের লহিত যুবতীর হস্তে প্রদান ৬ 
করিবেন )-বলিলেন, “অগ্রে কিঞিচ জলযোগ করুন, আহারের আয়োজন পরে করিতেছি।* কুন তীহাকে 
জানাইলেন, তিনি তাহার পার্থ বদিয়। আহার না করিলে যুবতী কিছুই স্পর্শ করিবেন ন!। গরানেম ছুন্দরীর 
পার্থে উপবেশন করিলেন। আহার্ধ্য ও জুরাপানে উভয়ের চিত্ত উত্তেজিত হইয়! উঠ্িল। গানেম এই তরুণী 
কারীর রূপের মোহে উন্নত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তরলীও গানেমের ববদীপ্ত সৌনারধয মু হইযাছিষেন। 
উভয়ের চিত উভয়ে প্রতি আকৃষ্ট হইলেও হী গানেমের আলিঙ্গনে আপনাকে নি্গিপ হইতে দিলেন না। 
জনি ববাইয়! দিলেন যে, তাহার সৌনধেঠ:ও দৌয়ন্ে তাহার দয় নং হইলেও গানেম সাহার দেহে 
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আন সে রজনী, শীনভোনে অতিবাহিত হই । পরদিন গানেম হুন্রীর 
যাবতীয় ভরধ্য কিনিযা। আমিলেন। একই গৃহে উভয়ে দিবস ও ্বজনী ধাপন করাতে পরস্পর 
ান্পরের গেমে গ্ভীরতরাবে আড় হইতে লাগিবেন। গানেম তরুণকে অন্বপাযিদী করিবার অন্ত পুনঃ 
পু চেষ্টা করিলে সুন্দরী সৃহ হাসির! কাকে নিরস্ত করিলেন। এইজণে মানাধিককাল অতিবাহিত হইল । 
.: আহশেবে উদ্গযৌবন-সদে আনহার হয়া এক দিন গানেম রমণীকে জানাইলেন বে, ভিনি বিধিষতে 
লু জুন পাণিগ্রহণ করিনা তাহাকে আপনায় করিয়া লইতে চানেন। রী মধুহামি হাঁধিলেন, গানেমকে 
& গালিষনগাশে বন্ধ করিয়া চুও করিঝর্ন, বলিলেন, *প্রাপাধিক, তোমাকে লাত ক্রিধার অন্ত আমি 
.. ব্যাকুল, কিন্তু তাহ! হইবার নহে। আজ 'আমি তোমাকে আমায় জীবনকথা বিরৃত কজিধ, তার পর দি 
_- ,তোঁমার কর্তব্য পাধন করিও (* এই বলিয়া যুবতী তাহার কটিবাদের বন্ধনী মুক্ত কিমা গানেমের তে 
অর্পন করিলেন। গানেম নুবর্পতারনিগ্সিত অক্ষরগুলি পাঠ করিয়া! দেখিবেন, লেখা আছে-_“আগি 
তোমার, তুমি আমার, ছে পরগন্থরের মাতুল-বংশধর 1”-_বলা বআআবগ্তক যে, এই কথ! খালিফ হারুণ- 
'অল-বমিদ সেই প্রযুক্ত হইয়াছিল ) কারণ, তিনি মহম্মদের মাতুল আকাদের বংশধর ছিশেন। 
3: ভয়ে গানেমের মুখ শুকাইয়। গেল। তিনি বলিলেন, প্ঠাকুরাণি, আমি আপনার প্রাণরক্ষা করিঙলাম 
বটে, কিন্তু দেখিতেছি, আপনার কাপড়ের পাড় হইতেই আমার প্রাণ যাইবে । আমি কোন কথারই অর্থ 
বুঝিতে পার্সিতেছি ন7া। আমি এতক্ষণে বুঝিণাম, পৃথিবীতে আমি সর্ধাপেক্ষ। অধিক দুর্ভাগা ব্াক্তি। আমার 
.বুইতা ক্ষমা করুন্‌। আপনাকে যে মুহূর্তে দেখিয়াছি, সেই মুহুর্তেই আমি আপনার প্রণয়ের দাস হইয়াছি, 
. : লীরিতের ফাঁদ গলায় পরিয়াছি। ভাবিয়া ছিলাম,আমায় আশা! পূর্ণ হইবে, কিন্ত আমার আশার মস্তক বন্জাথাত 
এ. হইল! আমি নিরাশহৃদয়ে কত দিন প্রাথধারণ করিতে পাৰিব, তাহা বলিতে পারি লা! তবে এ কথা 
.. অনুপমা". ! 
আুন্দরীর . নিশ্চয় জানিবেন যে, যত দিন বাচিব, আপনার রূপ ধ্যান করিয়াই জীবন কাটাইব। এখন আপনার 
জীবন-রহস্ত কাহিনী কি, অনুগ্রহ করিয়া! বলিয়া আমার কৌতুহল নিবারণ করুন” 
- যুবতী বলিলেন, “আমার নাম কুথ-আল-কুনুব্‌ও জন্মকালে আমি এই নাম পাইয়াছিলাম। পনি 
বোধ হয়, আমার নাম শুনিয়াই বুঝিয়াছেন, খালিফ হারুণ-অল-রদিদের প্রেয়সী নারীগণের মধ্যে আমি 
এক জন। কারণ, আমার নাম নিতান্ত অজ্ঞাত নহে। 
শ্বাগকালেই আমি রাজ প্রাসাদে আনীত হইয়! যথারীতি শিক্ষিত হ্ইয়াছিলাম। সৌন্দর্য ছিল, তাহার পর 
নানাবিষ্তায় বিছুষিতা হইয়া আদি সহজেই প্রথম যৌবনে খালিফের অনগ্রহভাজন হইতে সমর্থা হইলাম । 
তিনি আনার জন্ স্বতন্ত্র মহল নির্দিষ্ট করিয়। দিলেন, বাদী ও বিশ জন খোজা আমার পরিচর্যায় নিযুক্ত হইল | 
আমি এত অর্থসম্পত্তি লাভ করিলাম বে, পৃথিবীতে আমি আপনাকে সর্ধাপেক্ষ। অধিক এইধধ্যশাজিনী বলিয়া 
মনে করিতে লাগিলাম। জোবেদী আমার সপত্বী, খালিফের প্রিয়তম! মহ্ষী আমার সখ ও উশ্বর্যের হিংসা 
করিতে লাগিলেন। যদিও থালিফ তাহার প্রধান! মহ্যীকে আমার অপেক্ষা! কোন দিন অর দোঁছাগ করেন 
নাই, বরং প্রাণপণে তাহার মনরক্ষা। করিতেন, তথাপি জোবেদী আমার নর্ধনাশদাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। 
“আমি এ কাল পথ্যস্ত অতি সাবধানে আত্মরক্ষা করিয়াই আলিতেছিলাম, কিন্ত শেষবার আর 
আত্মরক্ষায় মমর্থ হইলাম না। "আপনি আমাকে রক্ষা না করিলে সেই দিনই আমাকে ইহলোক হইতে 
থান করিতে হইত । প্রধান হি আমায় সর্ধনাশের জন্ত কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে একট 
বাদীকে হস্তগত করিলেন, এবং তাহার হস্ত দিয়া আমার , দরবতে মাদক প্রয়োগ করিলেন) সেই 
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বন এই তি বরবল সি কা “তাহার নি বি তাহ! আপনি আমান 
অপেক্ষা ভালই জাদেন। সমাধিশরম হইতে, টান করিয়া আপদি, আমার 8 করিয়াছেন) 
আপনার নিফট কৃতজত| প্রকাশের বোগ্য তবাকামার জালা নাই।: ১৬: 
“জোবেদী তাহার এই পৈশাচিক. উদ্দে্াঁধনের ' জন পুর্ব হইতেই অবসর অর ররিিিন। জীবনদানে 
খালিফ সপৈন্যে বিধোহ্দমনের জন্য রাঁজধানী পর্ধিতাগ করিলে জোবেদীর হুযৌগ উপস্থিত হইল। কিন্ত তিনি শীপ-বিনিময় 
্রকাস্রভাবে আদার প্রাণবিনাশে সাহছদী হইলেন ঝা) এখন তিনি কিরপে খানিফকে ভূলাইয়া রাখিবেদ, তাহ) ঢু 
জানি না,কিদ্ত আপনি দেখিবেন, কো প্রকারে বেন 'আঁমার থাসস্থানের সন্ধাদ কেছ না পাঁয়) বদি পায়, তাহ! রঃ 
হইলে আমীদের প্রাণের বিনুমীত্র আশা থাকিবে না জোবেদী যদি জানিতে পারেন, আপনি আমান পাপরক্ষ এ 
করিয়াছেন, তাছ। হইলে আপনার প্রতিও তিনি জুদ্ধ হইয়া! কোন ছলে আপনার প্রাণনাশ করাইবেন।” 
হুদারী নীরব হইলে গাঁনেম বলিতে লাগিলেন, "্ঠাকুরাণি, আপনি এখানে নিরাপদে থাকিথেন, কেহ 
বআপনার সংবাদ পাইবে না। আমার ভূত্যগণকে আমি বিশ্বাদ করি না সতা এবং তাঁহায়া রহগ্ত্র-কথ! 
জানিলেই সা প্রকাশ করিয়া! দিবে, তাহাও আনি জানি; কিন্তু তাহারা যাহাতে আপনার সঙন্ধেকোন 
কথা জানিতে না পারে, দে দিকে আমার বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। আপনার প্রতি বাস্থাতে বিশু আমম্মান 
শ্রকাশ কর! না হয়, আমি তাহারও উপায় করিব। কিন্তু হাই আঁমি করি, জামি কখনই আপনাকে 
ভুণিতে পারিধ না। আপনার প্রতি আমার যে অঙ্থরাগ জমিয়াছে, তাহ! কোনক্রমেই দূর হইবে না । আমি 
জানি, প্রতুর দ্রবো ভৃত্যের অধিকার নাই, কিন্তু আমার মন কোনক্রমে বুঝিতে চাঁচে না। কিন্তুএ 
কথা নিশ্চয় যে, খালিফের সহিত আপনার পরিচয়ের পূর্বে যদি আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ ইইউ, 
তাহা হইলেও আমি আপনাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাদিয়া৷ ফেলিতাম। . আমীর প্রেমগ্রবৃতিকে আমি সংযত. 
করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, আমি আশ! করি, খালিফ অন্ুগ্রহ করিয়া আপনাকে গ্রহণ করিয়া 
বিছেষিনী মহিষী জোবেদীর বিদ্বেষাচরণের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবেদ। যখন আপনি র্ধাসৌভাগ্য 
লাভ করিবেন, খাঁলিফের অন্তঃপুরে গৌরব ও ইর্ষোর মধ্যে তি ত হইবেন, তখন অনুগ্রহ করিয়। এই গরীব ত 
হতভাময প্রেমপীড়িত অনৃতপ্ত গানেমকে মধ্যে মধ্যে স্মরণ করিবেন) খানিফ অপেক্ষা আমি অর্থ ও ক্ষমতায় 
হীন হইতে পারি, কিন্ত হৃদয়ে হীন নহি; আপনার প্রতি আমার অন্থরাগ- প্রেম, খালিফের প্রণয়-_সোহাগ .. 
অপেক্ষা অর নঙে। আমি মৃত্যুর পুর্বে আপনাকে ভূঙিতে পারিৰ না, মহাকালের আমি আপনার মোহিনী মুদ্তি 
কল্সনা-নেত্রে সনদর্শন করিয়া হালিতে হাদিতে এ দেহ ত্যাগ করিব। আপনি আমার চিরজীনের সর্ব ।* রঃ এ 
যুবতী কৃৎ-আল্‌ কুপুব, অনেকক্ষণ চুপ করিয়। রহিলেন। তিনিও গানেমের আঙ্ষেপে ও তাহার হৃদয়ের পরম 
পরিচয়ে বিচলিত হইয়াছিলেন ) কিন্তু তিনি অতি সাবধানে দবদয়ের ভাব গোপন করিলেন; বলিলেন, _খানন-বঙজন 
“দেখিতেছি, আপনার সঙ্গে কথ! কহিয়া, কেবল আপনার মনংকষ্ট বৃদ্ধিই করিয়াছি; অতএব এ সকল 7 
কথায় আর আবস্তক নাই। আমি আপনার নিকট আমার জীবনের জন্য কৃতজ্ঞ, আমার জীবনদাতাকে ঞ 
আমি কখনও ধন্যবাদ দান করিতে বিস্বৃত হইব না।” 
অতঃপর দ্বারে আঘাত হইগ। গানে দ্বার খুলিয়া! দেখিলেন, দ্বারপ্রান্তে এক জন দৃতা দতয়মান রহিয়াছে 1. 
তূত্য বলিল, "আহায় প্রন্তত।” তৎক্ষণাৎ সু্গারীর সন্ত উৎকৃষ্ট আহার্াদ্রব্য আনীত হুইল। 
আহাক্প শেষ হইলে গ্ানেম যুবতীকে বলিলেন, “ঠাকুরাণি, এখন আপনি বিশ্রাম কক্ষন। পরে আপনি 
. আমাকে যেরূপ আদেশ করিবেন, আমি' তাহাই পরদ-হ্চিতে সম্পীদন করিব |» 
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সুনবরী এড ক রদ সজনী নাগর মাঁহেব, দেখতেছি, আপনি কোন কাজ 
* বাকী রখিবেন মা। আপনি আমাকে অত্যন্ত বাধিত করিয়া ফেলিডেস্ছেন। আছি আশ! করি, আপনার 

দেহ প্রতি সম্য্‌ কৃতজত! প্রকাশের পূ্ে কাজগরীদে পতিত হইতে হইবে দা। আল! শীষ আমাকে 
আপমায উপকারবাধনের জমতা দান করিস আমার এ বিশ্বাদ আছে।*. 2 . 
কথ! কহিবার সুযোগ পাইয়া, নেম বার একবার তুরুীর নিকট নিছের এ 
হলিলেন, "আপনি বি আমার প্রেমের প্রতি বির দর্শন করেন, তাহ! হইলেই ্ [জীবন 
বত মনে করিব। আপনি আমার এতিম পরক্ষা করিতেছেন, আমি ভাঙার বোখ্য নহি পনি 
আমকে আছ এ তাবে না আনাস রগ বি কার কিছুই 
. ২২ বি শি ও রি 

পু বিল, পন 
না, ধিনি আমার প্রাপদান করিয়া 
ছেন, আমি তীথাকে কখন অবজ্ঞা 
করিতে পারিব না। যদি জ্জামি 
কখনও আপনার উপকারের কথা 
বিস্থৃত হই, তাহা হইগে ক্পামার 
মত কৃত্বা আর কেহুই নাই। 
আপনার প্রতি আমি. কখনও বআভ- 
দ্রতা প্রকাশ করিতে পান্বিৰ না 
ইহার অধিক আর কিছু আমার 
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হক্ষাল্লে বলিবার নাই, কেন লাই, তাহাও 
প্রন্- আপনি বুৰিয়! থাকিবেন 1” 
উচ্গান সুন্দরীর কথায় গানেমের ...+ 


নহানলের সঞ্চার হইব, তাহার নকল 
ছংখ দূর হইল! ব্বাত্রিক?লে গাঁলেম 
_ একটি আলো! আনিবার জজ, বে 
গৃহ তাাগ করিয়। গৃহানতরে প্রবেশ 
বিরল নৈশ ভোজনের জন্য বংদাণান্ত ভি ও পানের জন্য ম্াদি আনিকারও প্রয়োজন ছিল 

উভয়ে, একত্র বগিয়। ফলমূল আহার করিতে লাগিলেন, মন্তও চলিল, অতি উৎকৃষ্ট মস্ত? উভয়ে 
গেয়ালার পর গেয়াণা ভরিয়া, পরম আননে সন্তপানে রত হইলেন। মন্তপানে প্রাণ খুলিয়া গেল, তখন 
গান আরগ হইল। প্রথমে গানেম কয়েকটি প্রেমের গান গাহিলেন, তাহার হৃদয়ের কামনা, বালা, আক জি, 
আশ! মকলই সেই গানে তাহার কর্‌ণ-কষ্ঠেপ্রতিধ্যনিত হইতে লাগিল। তরণীও সুরাগানে গরুললিতা হইয়া, 
তাহার কোমল-কঠের সুমুধ্র সঙ্গীতে গানেমের. চিত্ত প্রকু্ন করিলেন। গানেম ভাবিডে লাগিলেন, তাহার 
প্রতি প্রেম ও সহান্থভূতির দ্বার! প্রত্যেক দর্গীত ই রি হইলে, গানেম ভিন্ন শখ্যায় 
শয়ন করিতে উদ্ভত নে । 


৮6 (৫ টি: 


"তখন কুৎ-আল্কুলুব, বলিলেন, শাপনি আদ অন্ত শা গ্রহণ করিতেছেন কেন? একই শধ্যায় উভয়ের 
। স্থান হইবে।” গানেম বলিলেন, পরুন, আমায় ক্ষম। করুন। না জানিয়া আমি প্রহর সম্পন্ধিত্ণে অভিলাষ 
: কাররাছিগাম। কিন্তু এখন জানিযা গুমিয়। তাহা! পারিব না।* দুলা হালিয়া বলিলেন, পগ্রাণাধিক, আমি 
 ভোমাকে সন্ষল কথ! খুলিয়। হলিয়াছি। আমার প্রতি তোঁধার ব্যবহীর কুলনীর--তদ্বজনোচিত। এখন আমি 
: অগতের সমস্ষেমৃতত। তুমিই আমার জীপ রক্ষা করিসাছ। এ জীবন--এ দেহ এখন তোমারই | তুমি আমাকে আলগোছে 
৷ লই যাহা ইচ্ছা করিতে পার। জাগি তোদার কাছে খন্মমণ করিলাম” কিন্তু নেম আপনাকে সংবরধ _তম-পীল। 
| কিলেন। বৌবনখেবতা 'াহাকে পরনধ-_উত্তেজিত করিতেছিল-_কত খাতা নিঃশেবে পান করিবার ক |. 
: জর তীহাক় কনর চঞ্চল হয়! উঠিযাছিল সভা, তথাপি নীম বলে তিনি চিন্ত জয় বক্ধিলেন।  শীহার মনে সা ৃ্‌ 
. হইল, গালিকষের যিনি প্রণযিনী, তাহার প্রতি লোভ করিলে তিনি ধর্থে পতিত হইবেন! এমনই ভাবে 
কলার পর রাজি, লোড ও সাদর সংর্ষচলিকে লাদিণ। 





গদেরের হু কুৎআন্কুদুহ্‌ যখন সঙ্গে কালক্ষপণ করিতেছিথেন, দে সময়ে খাধিকহিবী 
জোবেদী নিতান্ত নিশ্চিন্ত আবস্থায় কালফাপন করিতে পারেন নাই । তিনি কুৎ্-আল্‌-কুলুবের অচেতনপ্রায় দেহ 
 সিন্দুকে পুরিয়া, ভৃতাত্রযের হস্তে প্রদান করিয়া ইছাদিগকে বিদায় কিয়া, মহ! দুশ্চিন্তায় কালযাপন করিতে... 
লাগিলেন। সমস্ত স্লাত্রির মধ্যে একবারও চ্ছু মুদিত করিতে পারিলেন না, শব্যা কণ্টক-পূর্ণ বলি অহভব, ..+ : 
হইতে লাগিল । সঙ সহ্র চিক! সদয় অধিকার করিল। তিনি শধ্যনথ পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন, প্থানিক 
তাহার সকল মহিষী অপেক্ষা এই তরুণীর প্রতি সমঘিক অনুর, তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই .. 
কুংআল্কুলুবের দন্ধান করিবেন। তাহাকে দেখিতে ন| পাইয়। কি বদিবেন? আমি তাহার প্রশ্নের কি 
. উত্তর দিব?* অনেকগুলি কৌশলের কথ তাহার মনে হুইল, কিন্তু একটি কৌশলকেও তিনি গ্রহণ-যোগা 
; বিবেচনা করিলেন না, কোন কৌশলের উপরই তিনি নির্ভর করিতে পারিলেন না। প্রভাতে জোবেদী তাহার 
বৃষ ধাত্রীকে ডাকাইয়! পাঠাইলেন। ধাত্রী আমিলে, তিনি তাৎ:কে বলিলেন, প্থাই-মা, আমার বখনই কোন ; 
। আবন্ক হইয়াছে, তখনই তুমি আমাকে দৎপরার্শ দিয়া, তোমীর পরামর্শ কখন বিফল হয় নাই। মামি ; 
: যে কাগজটা! করিয়! বসিয়াছি, তাহ! এখন কি ভাবে খালিফের কর্ণগোচর করা যায়, তাহা বল» ূ 
. খাত্রী বলিল, পম, যাহা করিয়া ফেবিয়াছ, ভাহার মংপোধনের আর উপায় নাই; এখন খানিফক্ষে কি পানের ৭ 
৷ বলিয়া ভূবাইিবে, াহারই উপায় স্থির কর। আবশ্তক| তুমি একটি কাষ্ঠ নির্গত মুষ্তি মহা সমারোহে প্রাসাদের £সাবধানন্া 
: একগ্রান্তে সমাহিত কর, তোমার দাসীগণকেও শৌক-প্রকাশের বেশ পরিধান করাও, রাজ-প্রাসাদের সফলেই 
তোমার আজ্ঞা কা, সকলকেই শোক-পাজ গ্রহণ করিতে আদেশ কর। তাহার পর খালিফ আসিলে, ভীহাকে কুৎ- 
আল্-কুলুবের আকস্মিক মৃত্যুর কথা বলিবে। তোমার কথ] শুনিয়। খালিদ হাহা মু) সংবাদে অবিশ্বাস করিতে 
পারিবেন না।”--জ্জোদেবী ধা্রীর উপদেশ শ্রথণে পরম আনন্দিত হইয়॥ তাহাকে একা বহুল হীরকাঙ্্রীয় 
উপহার দান করিলেন । এই পরাম্্পই অতি উৎষ্ট এবং সর্ব! গ্রহণীয় বলিয়। তাহার বিশ্বাস জন্সিল। তদনু- 
সারে কার্ধা করিবার তায় জোবেনী খাত্রীন হস্তে সমর্পণ করিলেন। খাত্রী কাণ-ুষ্ি নির্মাণে মোক লাগাইল,। 

ৃষধ দিশ্মিত হইলে, তাহা কুৎাল্-ুলুবের কক্ষে লইয়া বাওয়। হইল, তাহান্ব পর উৎকষ্ট বন্াদিতে 
সমাচ্ছর করিয়া, একটি শবাধারে রক্ষিত্ব হইল। জোবেদীর আদেশে খোজ! সা্দীয় মলরুর সেই শবাধার ূ 
জোবেজীর শির স্থানে সমাহিত করি আদিল | কোবেরী অর্ধ বক্ষ তামাইলেন, দাসদাসীগ ট 

টি নিন 





44//552 4555-5 


উ্ধন্রে ..রিলাগ করিম রামপুরী প্রতিক্যনিভ. করিতে বাগিল। মহ্বীর আদেশে সেই দিনই 
কানে. একটি উতর মন্দির নিশ্দাণ জরক্. হইল। সমাধি-সন্দির মাপ হালে া-লাবস্। সকষ 
সোক-পরিমছদ বারণ কিয়া, কোবেদীর ক্মাদেশে সেই দদাধিস্থলে উপাসন। কন্জিতে উপস্িহইল। ও 
ছাই উপনায় োখবান কলে নগরের দ্ধ এই সং বি হয় খড়ি... 
বিন দান পরে সর কারিয। খানিফ বদ সাধালীতে এত্যাবর্তন করিবেন কুস্মাল্‌-কুদুরের মুহিন্ধ 
হ্ইবেদ। ফি দাদদাসী ও কশািবর্ের ক পরিচ্ছদ সবরশন করিমাই উদ্বেগ ও আশদ্ধায় তাহার প্রনুর দুখ 
মিন হইয়া গেল। তিনি মহ্ষী জোবেদীর মুখে প্রিয়তদার মৃহ্যদংবাদ শব্ণমান্ডে মুচ্ছিত হইয়া পদ্িলেন। আনেক 
যে তাহার মুক্ত হইবে, তিনি কুৎ-আ্-কুলুধের মমাধিকুমি দর্শনের ইচ্ছ৷ করিলেন। জোবেদী খালিফকে 
রৎ-আাল্‌-কুলুবের সমাধিস্থলে লইয়া থাইতে প্রস্তত হইলেন। কিন্তু থাপিফ মহিবীকে কষ্টদানে অসন্মত্ত হইয়। খোজ! 
সর্দার মমরুরকে লইয়া প্রিয়তমার দমাধি দর্শনে যাত্রা করিজেন। তাহার পরিচ্ছদ-পরিবর্তনেরও অবসর হইল ন!। 
জোবেদী তাহার সপদ্ধীর সমাধির উপর এরপ প্রাদাদোপম মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন, তাহ! নুমজ্জিত 
করিয়াছেন, দেখিয়। খালিফের বিস্ময়ের মীম! রহিল ন1। থালিফ জোব্দীর মহত্ব ও উদারতায় ততথানি 
1. বিশ্বনস্থাপন করিতে পারিলেন ন!। থালিফের মনে বড়ই গন্দেহ হইল ; তিনি ভাধিলেন, কুৎআল্‌-কুলুবের হয় 
মৃত্য হয় নাই, জোবেদী তীহাকে প্রাাদ হইতে কোথাও বিতাড়িত করিয়া এই প্রকার রুত্রিম শোকের 
নিচ দান করিয্বাছেন। জোবেদী যে তাহার প্রাণসংহার করিতে পারেন, এ কথ৷ খাণিফের একবারও 
নে হইল লা? কারণ, তিনি জোবেদীকে দেক্সপ পিশাচী বণিয়। কোন দিন মনে করিতে পারেন নাই। 
. খাণিফের আদেশে সমাধিভূছি বিদীর্ণ করিয়া শবাধার উত্তোলন করা হইল। শবাধার উন্মোচিত হইলে 
..: বু আল্‌-কুলুবের বন্ত্াদি দেখিয়! তাহার প্রতীতি জগ্মিষ, সত্যই তাহার প্রাণাধিকার মৃত্যু হইয়াছে। 
দম-শোকের ধর্শে আঘাত লাগিবে, বিবেচনা! করিম তিনি মৃতদেহ ন্পর্শ করিয়া তাহ! পরীক্ষা করিতে পাক্সিলেন না। 
আবরণ _ তিনি অঙ্পুর্ণোচনে শবাধার পুনর্বার দমাহিত করিবার আদেশ করিলেন। অনস্তর খালিফের আদেশে 
পু সী লেই সমাবিমনদিরে একমাস ধরিয়া! কোরাপপাঠ চলিতে লাগিল। প্রভাতে ও সন্্াকালে খালিফ 
ঈর্$: অমাত্তৃন্দে পরিবৃত হইয়! প্রিযতমার সমাধি দর্শনে আসিতেন, কোরাণ শ্রবণ করিতেন, অশ্রধাায় মৃত্তিকা 
পিজ্ করিতেন, এই ভাবে একমাস অতীত হুইল। 
একমাস পরে উপাসনা ও কোরাধ-পাঠ সমাণ্ড হইল) সকলেই স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তদ করিলেন। 
এক দিন থালিফ স্বীয় কক্ষে নিদ্রিত আছেন। এক জন বাদী তাহার পদগ্রান্তে ও এক জন তাহার মস্তক প্রান্তে 
উপবেশন করিয়! সথচিকার্্য করিতেছে, পাছে খালিফের নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে উভগেই সম্পূর্ণ নির্বাক! 
যেমুবতী খালিফের মস্তকপ্রান্তে উপবিষ্টা ছিল, তাহার নাম নৌরোন্িহার | খালিফকে প্রগা সিদ্রায় 
তিভূত দেখিয় দে খালিফের পদপ্ান্তবর্ডিনী দাসীকে অতি সৃহষযে আহ্বান করিয়। বদি, প্নাগমাতল্‌ 
সহি, একটি বড় সংবাদ আছে। খালিফ যখন জাগিবেন, তখন আমি তাহাকে সে সংবাদ দান করিব, 
তিনি শুনিয়া নিশ্চয়ই সনতষ্ট হইবেন। কুৎআব্-কুবুব, মরেন নাই, তিনি সম্পূর্ণ ুস্থদেহে জীবিত| আছেন ।” 
.. নাগ্মাতস্‌ সহি বলিল, “হা আল্লা তা কি আর হইবে? দেই সুন্দরী সরল/ স্থগিত রাপনীকে 
কি আমরা আর দেখিতে পাইব 1” দামী এই. সংবাদে এতই অভিতৃত হইয়াছিল. যে, সে কথা-করটি 
উচ্চস্বরে উচ্চারণ, করিল, তাহাতে খামিফের নিক্রাতদ হইল। তাহারা কেন তাহার নিজ্র ব্যাঘাত করিব, 
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আন যধ্ধাকাযে -আি মহিবী জোবেছীয় মহলে সংবাদ-পাইথাম যে, সহযে.গীনেম নামক বণিকের ভবনে... 


_.. হইয়াছে, তাক! আনু-পুর্িবিক খালিফের গোচর হতবামাত্র তিনি ক্ষোভে, ক্রোধে ও বিরাগে জিয়া উঠবেন খালিফের 


আমার বানিজ্য হইছে" খাদি বলিলেন, শাহী, তুই এ মাঝ, কোগায় পাইনি? বুৎন্সাহ্‌. ৩ 


এ, এত 


॥ তে 






নিক জা নানি চাদে বান সবি প্রধান, মার বার বকে আদেশ হউক 
কুধ-আল্বুলুষ, জীবিত কছাঃছেন, এ, সংযম পিয়া, আমি বিদ্য়: গোগন, করিতে পারি, নাই ও 'আলনের 
কোলা খা সর বানাই রা লি: 'কিন্ধু ইহ 


সুগুব বি ীনিতা। খুকেন, তাহ! হইলে বনি খখন কোথায় 1৭7 নৌরোিকার্‌ করযোড়ে বরিল, প্জীহাপনা, 
তিনি আছেব। মহিমী আজই এই সংবাদ পাইয়াছেন। সেখানে কুৎ-আল্কুনুব, সুস্থ অবস্থাতেই '্াছেন।” 


এই যণিয় বাদী খাবিদ-খণরিনীর রিকৃদধে থে চক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার আমূথ বিবরণ প্রধান করিব। : র্‌ 
'কুদত্থাব্‌কুবুর; কিরূপ. বড়ঘনে প্রামাদ হইতে নির্বাসিত হইয়াছেন এবং কিনে তীহার অীবনঙ্গা প্রণয়িনী-ভারা " 








এবং গর্জন করিয়া! বলিলেন, “রি, পিশাচী এই দীর্ঘকাল এক যুবক সদাগরের গৃহে বাম করিতেছে? রন 


কে জানে, তাহার স্বন্াব পবিত্র আছে কি না? আমি আজ ত্রিশ দিন বোগাদে প্রত্যাগমন করিয়াছি, 

এত দিনের মধ্যে জীবিত থাকিয়াও দে তাহার কোন কথা আমাকে অবগত করা আবক মনে করে 
নাই! অন্তজ্ঞ রমযী! আমি তাহার বিরহশোকে সনতয় হইয়। দিবানিশি অর্ধ করিতেছি, 
আর দে দুখে সাগরের আশ্রয়ে বাদ করিতেছে! সাঙ্গ পাপীয়দীর এই অপরাধের নত গুরুদণুবিধান 
করিব) আর সেই দাণ্তিক, ছঃসাৎমী সদাগরকে দেখিব, যে আমার প্রণফিনীকে এত দিন এ ভাবে তাহাকস 
গৃহে নুককা়িত রাখিয়াছে। কখনই তাহাকে জীবিত থাকিতে হইবে খালিফ দরোষে এই করেকট 
কথা বনি দবেগে কক্ষ হইতে নিক্ষান্ত ছইবেছ। 













খালিক দ্বারপ্রান্তে উজীর জাফরকে তীহার প্রতীক্ষা দণ্ডায়মান, নেয় সলিলেন, “জাফর, এই দ্ডে চারি 
শত প্রহরী লইয়! নগরের মধ্যে যাও ) সন্তান করিয়। দেখ, দামা যে বারুমাগরের পু গানেম সদাগর কোথায় 
থাকে। তাহান্র গৃহের সন্ধান পাইখ্রে তাহা ধ্বংদ করিয়া ফেলিবে; কিন্ত তংপূরব গানেমকে আমার নিকট উপস্থিত. 
করিতে হইবে। কুৎআল্‌-কুলুব, তাহার ছে তাহায় সহিত চারিমাস ধরিয়া থান করিতেছে, তাহাকে আমার :. ; 
নিকট রই আদিবে। আমি উভয়ের শ্ীতি কঠোর দণ্ডাজ প্রদান করিব) গরজাগণ দেখ শি্ষাব্িন ” - 

উপর স্থানীয় দোকানদারগণের নিকট গাদেমের গৃহের লন্ধান জানিয়। লইলেন, এরং ফুট মহ 
গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন | সৈল্লগগ অনতিবিলম্বে গানেমের গৃহের চতুদ্দিক্‌ পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল। 
গালেমের পলায়নের সকল উপায় তাহারা বন্ধ কৰিল। 

কুতআল্-কুরুব, ও গানেম তখন আহার. শেষ করিয়! উঠিয়াছেন মাত্র। রাজপথে বছ আগের পাদ 
শ্রবণ করি হুনদরী বাতায়নপথে রাজপথের দিকে ফূষ্টিপাত করিলেন। উজীরকে বহুসংখ্যক রক্ষীর সহিত 
দেই গৃহের দিকে দদাগত হইতে দেখিয্াই তিনি খুঝিতে পারছিলেন, তাহার ও গানেমের বিরুদ্ধে কোন প্রকার 
ফকয্র হইয়াছে। তিনি বুঝিলেন, খালিক তাহার সংবাদ পাইয়াছেন, তিনি নিজে বিপযেন আশঙ্কায় উদ 


: : হুইগেন না, কিন্ত গানেমকে কিরূগে রক্ষ! করিবেন, তাহায়ই উপার চিন্ত করিতে বাগিলেন। তিনি বুঝিলেনঃ 


গানেঘ অপরাধী ন! হইলেও তাহার নবীন বদ ও অনিন্যুনদর সর্তির জনই তাহাকে খালিফের কোপাননে দ্ ৰা 
হইতে হইলে )ধিনি কাহার জীরনরক্ষ কষিরাছেন, ডাঁছাকে এাণদণ্ডে দপ্ডিত হইতে হইবে! কিন্তু জার চিন্তার 
মম নাই। - যুবতী গানেমকে বলিলেন, *গাঁনেম, আমাদের আর জীবনের শা নাই, খলিফের অনচরগণ 

$ ও 


৮৮০৫ ৩ 










আমাদিগকে ধয়িতে আনিতেছে। এখন উদ্ধীরের উপায় দেখ। যদি আনার গ্রতি তোমার ফিদুমাত্রও 
কেহ খাকে, ভবে আমি যাহা বলি, অবিলঘে তুহা কর। এক জন তৃত্যের বেশে সজ্জিত হও, হাতে ও সুখে 


ভৃত্যবেশে' 
ইহিক চম্পট 


কালি বাখ, তাহাস্থ পর দাখায় ধুচুনী দিয়া গৃহচ্ারে পেক্ষা কর, গ্রহরিগণ তোমাকে দত আনে করিজা 
নাযাধেই ছাড়িয়। দিবে। যদি তোমাকে কেহ মিজাদ করে, গৃহস্ামী কোথায়, তুঙ্গি বৰিও গৃহমধ্যে--.* 

গানেম নিজের জন্ত অধিক চিন্তিত হইলেন না, সুন্দরী তকসীকে কিরপে ধাচাইবেন, এই চিাহিভাহার 
মনে ব্ববরতী হইল। কুৎ-আল্-কুলুব, বলিলেন, »আদীর স্তর তোমাকে কোন চিন্তা কষকিডে' হইবে দা। 
আদি তোমার গৃহ ও গৃহসামগ্রী রক্ষার উপাঘ করিব, ভাহার পয খালিফের কোপ শশনিত্ত “হলে 









 ভোঙার সঙ্গে দিশিতা ভ্ইব, ভুমি আর জশকাঁল বিব্ বিগ -না। এখন খালিফের হস্তে প়িলে 
জানি 117 4 গানে জুতা ুলবের 
র্‌ চি আগ্রহে আর কোন বণ! বলিতে 





পান্িলেন লা। ভিনি ভৃত্যের 
বেশে সঙ্জিতত হইয়া, হাতে মুখে 
: কালি মাথিয়া, মাথায় ধুঢুনী দিয়া 
দ্বারসঙ্গিকটে বসিয়া রছিলেন। 
উজজীর  গ্ুহগ্রাবেশ করিয়াই 
তাহাকে সর্ধপ্রথমে দেখিতে 
পাইলেন । এই বাকিই যে গৃহ- 
স্বামী, সে বিষয়ে ভীহার এক. 
বার সন্হেও হইল না, তিনি 
সাহার দিফে দৃক্কপাঁতমাত্র না 
করিয়! গৃহমধ্যে প্রবেশ করি- 
2 লেন, অন্তানত সরুলেই উলীয়ের 
0 1 আঙ্গুসরণ করিল, খানেমের 
৬7 : রি 7 ০5০ দিকে কেহই ফিরিয়া -চাছিল না। 
গানেম সেই অবসরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অতি সাবধানে বোগদাদ নগর ত্যাগ করিলেন । 
উজীর কৃৎ-আল্-কুলুবের কক্ষে উপস্থিত হইয়! দেখিলেন, হুন্রী শ্বহ আলোকিত করিয়া একখানি 
সোফায় উপবিষ্ট আছেন । গৃহ নানাবিধ জবো কুসজ্জি ত, মুল্যবান্‌ সামগ্রীই অধিক | 
উজীর গৃহ-প্রবেশ করিবামাব্র নুরী ভীহার চরণভলে নিপতিত হইয়া বলিলেন, “উ্জী়শেষ্। আমি 
খালিফ-প্রদত শাস্তি নতশিরে বহন করিতে প্রস্তুত আছি । আদেশ প্রকাশ করুদ।* 8.১ 
উ্ীর কুত-আাল্কুলুবকে উঠাইয়! বরং তীঁহার চরণতলে নত কইয়া বলিলেদ, “্ঠীকুচ্কাণি, আমি 
আপনার প্রতি কোন আদেশ দান করি, এড লাধা খ্বাগার নাই) নে সাধ্য কেবল এক জনের আছে। 
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উপস্থিত করিবার আদেশ পাইয়াছি।».কুৎ-আল্-কুলুৰ, বলিলেন, “তবে ব্অহিল্ধে আমাকে খালিফের 
; নন্ুখে লইয়া চনুদ। আপনি যে লবা্ীরের কখ। বলিতেছেন, তাহার নিকট আমি প্রীণদান পাইয়াছি। 
আমার দেই জীববক্ষক সাগর এখাবে উপস্থিত নাই, আর একমাস পূর্বে ভিনি দামাকদ নগরে শরসথা 
করিয়াছেল। তিনিসাহায পেজ্যাগদনকাগ পর্যন্ত কাহার ভ্রবানামঞী আমার জিশ্গায় রাখিয়া গিয়াছেন। 
আমার অনুরোধ, কআপনি এই কব দ্রবাসামগ্রী প্রামাদে লইয়া গিয়া, উপযুক্ত হেপাজাতে রক্ষ। করুন। 
আমি তাহার নিকট অঙগীকার কিরাছি, হার কোন জবা ন্ট হইবে না1% 
র  উজীর় বলিলেন, পাপনার "আাহফপ গ্রকিপালন করিতে এ হাস কটি করিবে না” নর উ্ধীর 
১ মলরুর হন্যে 'সেই গৃহের সমস্ত সনযের বঙগণাবেক্ষংপর তার অর্পণ কন্িলেন, অবযাদি সারে গরেরিত হুইল । 
খালিফের জাদেশ কছুদারে দেই অষ্টানিকা ভাঙ্গতে রন্ত কযা হইল, অতি অ্গমদয়েয অধ্োই 
. বিভীর্ অট্ানিকা ইষটকজুগে পরিণত হইল ।' গ্রানেমকে কোথাও : না পহিয়। রাজকর্পচারিগণ খাহিফের 
| নিকট লে সংবাদ জাপন করিলেম জাফর বঞিপেন, "আপনার আদেশে গৃহ ধ্বংস করা! হইয়াছে, 
; কৃৎ-আল্কুনুব, বিবি আপনার আদেশের জগ্ত ছা প্রান্তে অপেক্ষা করিতেছেন ) শুদিলাম, সদাগর যুবক 
. একমাস পূর্যে দামান্বদ নগরে প্রস্থান করিয়াছে” | 
গানেমকে পাওয়া! যায় নাই গুনিদ্া। খালিফের মনে মহা ক্রোধের সঞ্গান্স হইল তিনি মদরুরকে 
: ডাকিয়া! বলিলেন, “অকৃতজ্ঞ পিশাটী কুৎ-আল্‌-কুলুবকে ন্ধকার-পুর্ণ নির্জন কারাগারে বন্দী করিয়া রাখ ' 
: আমি পাপিষ্ঠার মুখদর্শন করিব না, তাহার সহিত কথাও কহিব না।” গরুর থালিফের দকল আদেশ 
. নতশিরে পাদন করিত, এ 'আদেশও নতশিকে পালন করিল ) কিন্তু তাহার মনে ইহা পালন করিত 
অত্যন্ত কষ্ট:ও ক্ষোডের উদয় হইল। 
অনন্তর দিপ্িয়ার অধীশ্বরকে হাঁরুপ-অল-রসিদ নিয়নিখিত পত্রধানি লিখিলেন। 


পনিরিয়ার অধীশ্বর মহশ্াদ জিনেবীর প্রতি খালিং গ্কারণ-কল-রসিদের আদেশ-_ 


প্রিয় ত্রাত, এই পত্র দ্বারা তোগাকে জ্ঞাত কর! যাইতেছে যে, দামস্কদনিবাদী আবুর পুত্র গানেম -.. 
[শে এক জন সাগর আমার এক সুন্দরী দাপীকে দুসলাইয়া, প্রাসাদের বাহিরে শইয়। গিয়া, এখন স্বদেশে 
লায়ন কনিয়াছে। অতএব তুমি পত্রপাঠমাত্র গানেমের অন্ুনন্ধান করিয়া তাহাকে ধৃত করিবে ১ 
ং প্রহ্রি-বেটিত করিয়া, আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। কেবল তাহাতেই চলিবে লা, ভাহার গৃহস্থার সমু ক 
করিয়া, তাহার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা! সমন্ত নগরপ্রান্তে নিক্ষেপ করিবে। ৃ 

হারণঅল-রদিদ 1” র 

র্‌ এক জন অস্বারোহীর মার খালিফ এই পত্র দামান্ধদ নগরে প্রেরণ করিলেন। তিনি কয়েকটি প্রেষিক 

: বার্তাবহ» কপোতও সেই সঙ্গে পাঠাইলেন, কপোতমুখে স্টাহার আদেশপালনের সংবাদ তাহাকে জাপনের  গ্রেগারে 

: জন্ত উপদেশ দাঁদ কর! হইল । আপার 

১. খালিফের দুত দিবারান্রি ধর্িয়। চলিতে লাগিল। খা নগরে উপস্থিত হয় ইত অধিনে 
 িনেবীর নিকট খালিফের পত্র প্রদান করিল। মহপ্মদ জিনেবী পত্র লইয়াই সঙ্গানগ্রকাশীর্খ তাহা চষছন 

. করিলেন। তাহার পর গত্রথানি পাঠ করিয়া বু সৈন্য ও করমচারিবর্গ তা হইস্বা গানেমের গ্রহে 

টি হইলেন। ০ 


হি ২০ 
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"অনেক দিন তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আমি এমনই অভাগিনী যে, তাহার দেহ সমাহিত টিটি টি 
পাইলাম না।--হা পুঞ্জ! তুমি কোথায় ?*--শোকে বৃদ্ধার বাকৃশক্তি রুদ্ধ হইল. - ২... 

: জিেবীর হৃদয় অতান্ত কোমল ছিল, তিদি প্রোড়ার শোকে কাতর হইলেদ। দি নে 
গানেম একাকী অপরাধী, সেজন্ত তাহার মাতা! ও ভগিনীগণকে কি জন্ত শাস্তি দিব? রাজা গালেমের মাত! 
ও ভগিনীকে অন্ত বাড়ীতে পাঠাইয়া, গানেমের বাড়ী চূর্ণ করিবার আদেশ দান করিলেন। . দেখিতে দেখিতে 
সুন্দর সুসজ্জিত গৃহ চূর্ণ হইয়া গেল। গালেগের মাত ও ভগিনী ইহার কোন কারণ বুঝিতে ন! পারিয়! ভয়ে 
্তস্ভিত হইয়া রছিলেন। গৃহ ধ্বংপ হইলে রাজা গানেমের মাতা ও ভগিনীকে প্রাধাদে লইয়া আসিলেন। 
খালিফের আদেশ প্রতিপাণিত হইল। নগরবাপিগণের মনে মহা আতঙ্কের দঞ্চার হইল। 

গানেমের বেদনাতুরা মাতা ও ভগিনী নগ্নপদে প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। দামাম্কস-রাজমহিধী তাহাদের 
হুঃখ দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিণেন না। তাহাদের শ্তশ্রাষার "জন্য তিনি দাসদাসীগণকে নিধুক্ত 
করিলেন, উৎকৃষ্ট আহান্গাদিও প্রদান করিলেল। গানেমের মাত! থালিফের এই দির আদেশের কারণ 


এ নদিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু দাসীগণ তাহ! বলিতে পারিল লা, তাহার! সে কথা জানিত না। 


ঘাহা হউক, দানীরা অবিলথে এ সংবাদ জানিয়া আপিয়া৷ গানেমের মাতাঁকে বলিল; “আপনার পুল 


- প্রাণত্যাগ, করিয়াছে ভাবিয়া আপনি ছংখ করিতেছেন, কিন্তু তিনি প্রাণত্যাগ করেন নাই, করিলে আপনা- 
দিগকে এত বিপদে পড়িতে হইত না। তিনি খালিফের একটি সুন্দরী বাদীকে ফুসলাইয়! খাঁছির করিয়াছেন 
: ধলিয়৷ অভিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বোঁপ্দাদ হইতে পলায়ন করিয়া! প্রাণরক্ষা করিধাছেন, তাই কুদ্ধ 


প্রেমিকের 
মাতা ভগ্বী 
নির্ধবাসন 
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খালিফের আদেশে আপনার সর্বস্ব নষ্ট করা হইয়াছে। খালিফের আদেশ লঙ্ঘন করিবার সাঁধ্য আমারদৈর 
রাজার নাই ) খাপিফের আদেশ তিনি পালন করিয়াছেন ।* 

গানেমের জননী বলিপেন, “আমার পুত্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। 
তাহাকে রীতিমত শিক্ষাদানও করিয়াছি, তাহার ধর্মভ্ঞানও আছে, আমি আমার পুত্রের নির্দোধিতার অন্ত 
দায়ী থাকিলাম। আমার সম্পত্তি গিয়াছে, তাহাতে দুঃখ নাই, আমার অপমান করাতেও আমি কষ্টবোধ 
করিতেছি না, কিন্ত বিন! দোষে আমার কন্ঠার এত লাঞ্ছনা হইল, ইহা আমার অদহা।” 

ফিংনা মাতার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়! বলিলেন, “মা, আঘার জন্ত ছুঃখ করিও না, তোমার মুখের দিকে 
চাহিয়া আমি সকল কষ্ট সহ করিব।*-__মাতা ও কন্তা। নীরবে অশ্রবর্ধণ করিতে লাঁগিলেন। 

খালিফ বার্তাবহ কপোতের মারফতে তাঁহার আঙ্গা প্রতিপালনের সংবাঁদ পাইলেন । গানেমেক মাত! ও 


_ ভগিনী গৃহহীন হইয়াছেন শুনিয়া তাহার ক্রোধ নিবৃত্ত হইল না,তিনি আদেশ করিলেন, “তাহাদিগকে অবিলগ্ে 


দামান্ধদ নগর হইতে নির্বাধিত কর।* সিরিয়ারাজ তৎক্ষণাৎ তাহার কর্মরচারিগণকে আদেশ করিলেন, গানেমের 
মাতা ও ভগিনীকে রাজধানী হইতে নির্বাসিত করিয়। তিন'দিনের পথে রাখিয়া এস।* তাহা রাজার আদেশে 
গানেমেক্ মাতা ও ভগিনীকে নগরবাহিরে লইয়া গিয়া, তাভাদিগ্র্ষে গৌঁপনে কিছু টাকা ও খাষ্ঠদ্রবা প্রদান 
করিয়া! তিন দিনের পথে রাখিয়া আসিল । ০৫ 


৪ 


/ ৫ 


- গ্রাদেমের মাক ও ভগিনী এই আস্থার এক আমে উপস্থিত, হইলেন 1 গ্রামবানিগণ তীহাদের দুঃখ ও কাষ্টে 


বিচলিত হইল। সকলে মনোধোগ দিনা ভীহাদের বিপদের কাহিনী শ্রবণ করিল, সহানতূভিতে 'বিগলিভ হইল, 
কান পরহহখ-কাভর -বাকতি তীঁহাদের আশ্রয় প্রদান করিলেন। শ্রামধাধিগণকষে ধন্যবাদ দান করিয়া পরদিন 
প্রজাতে গানেমের মাতা ও ভর্গিনী ন্মালেন্স। ক্মভিযুখে যাত্রা] কবিলেন। কোন দিন মসজিদের বারান্দায়, 
কোন দিন বৃক্ষচ্ায়ায় নিশা যাপন করিয়া ভহান্ন! ভিক্ষ! করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাঁগিলেন। 
স্মবশেরে ভাঁহায়। আলোগ্স। নগরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সে নগরে থাকিতে অনিচ্ছা হওরাম 
ডাহা! নগর ত্যাগ করিয়া ইউক্রো্টস নদীর অভিমুখে বাতা করিলেন, এবং উক্ত নদী পার হইয়া ভীহারা 
দেদোপটেমিয়ায় প্রবেশ করিলেন । ক্রমে তীহার। মৌদল নগরে উপনীত হইলেন ; মোঁসল 'হইড়ে তাহারা 
বোগ্দাদ ঘাত্র। করিলেন। গাঁনেমের সহিত সাক্ষাৎ করাই ভীহাদের উদ্দেহয ছিল। তাহার! ভাবিযাছিলেন, 
গানেম জীবিত থাকিলে তীছার সহিত বোগ্দাদ নগরেই সাক্ষাৎ হইবে। 


গানেমের জননী ও ভগ্গিনীর কথা ছাড়িয়! এখন কুত-আল্-কুলুবের কথ! বলিতেছি। 

বধিয়াছিঃ থালিফের আদেশে নুন্দরী অন্ধকারপূর্ণ নিজ্জন কারাগারে আবদ্ধ হুইলেন। প্রাসাদের মধ্যেই 
এই কারাগার। খালিফের প্রেমপীগণ ফোন কারণে খালিকের অমস্তোবভাজন হইলে এই কারাগারেই 
আবদ্ধ হইতেন। এথানে একাকী নির্জনে কুৎআল্-কুলুৰ, অনেক পরিমাণে শান্তিলাভ করিলেন। নিজের 
জন্য তাহার কোন চিন্তা ছিল নী, কিস্ব গানেমের হুর্দশার কথ! চিন্তা করিয়! ভিনি অত্যন্ত পরিতগু হইলেন। 

এক দিন রাত্রিকালে খালিফ একাকী প্রালাদের বিতিয অংশে বিচরণ করিতেছেন, ভ্রমণ করিতে করিতে 
তিনি দেই অন্ধকারপুর্ণ কারাগারের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি কুং-আল্-বুলুবের আক্ষেপোক্তি 
সুম্পষ্টরূপে শুনিতে পাইলেন। তিনি তখন গালেমের কথা ন্মরণ করিয়া বলিতেছেন,_প্গানেম! গানেম! 
তুমি এখন কোথায়? হায়! আমিই তোমার দর্বনাশের কারণ! আমাকে মরিতে না দিয়! তুমি কেন 





নির্বামিত। 
সুন্দরীর 
আশ্রয় 


দন 
ক 


আমার রাঙ্গা করিলে? তুমি আমার প্রতি যে মহৎ ব্যবহার করিয়াছ, তাহার কি এই প্রতিদান লান্ত 


করিলে? যে থালিফ তোমার উপকার করিয়া প্রভ্যুপকারদাধন করিবেন, তিনিই তোমার সর্বনাশ 
করিলেন। শক্তিমান থালিক্ষ! তুমি যখন পরলোকে আল্লার দদ্ষুথে দীড়াইবে, তখন গানেমের প্রতি এই 
বাবহারের জন্য তুমি তাহার নিকট কি জবাব দিবে? তৌমার এই পাধিব ক্ষমতা) সম্পদ্.গৌরব তোমার এই 


অবিচারের দণ্ড হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পার্সিবে না। দর্কশক্তিমান্‌ স্বয়ং বিচারকন্ধপে ভৌমার 


কাধ্যের দণ্ড ও পুরষ্কার দান করিবেন। দেবদূতগণ সাক্ষ্য দান করিবেন।” 

খালিফ কথাগুলি গুনিয়! ভাবিতে লাগিলেন, কুত-আল্-কুলুব্‌ ধাহা বলিলেন, তাহা সত্য হুইলে গাঁসেম 
যে নিরপরাধ, তাহাতে লন্গেহ নাই। এ বিষয়ের মধ্যে কতটুকু সতা আছে, তাহার সন্ধান করিবায় জন্ত 
ডাহার*মনে যৎপরেনান্তি আগ্রহ জন্মিল, এমন কি, গহমা গানেমের ও তাহার পরিবারবর্শেক্স প্রতি কুপিত 
হইয়া বিশেষ অনুযস্ানের পূর্বে তীহাদের উপর কঠোর দণদানের আদেশ করিয়া, ভিনি ফিক কুষ্টিত ও 
অন্তুতপ্ী হইলেন। খালিক তংক্ষণাৎ স্বকীয় কক্ষে প্রভ্যাগমন করিয়া, কুৎ- আল কসুবকে কারাগার হইতে 
বাহিরে আনিবার জন্ত মসরলাকে আদেশ কত্তিলেল। 

ঘলকুর কুৎ-মাল্-কুনুবকে নে লইঙ্া খালিফের কক্ষে উপস্থিত হইলে, রী বি সন বি 
হইলেন) অশ্রারায় তাহার মুখদগ্ুল 'ভাসিতে লাগিল। খালিফ্‌ তঁছাকে ন| উঠাইয়াই জিজ্ঞাপ! করিলেন, 
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শাল যাহ এ াহানজরক কোন, কথা, / বি থাকি, তবে আগার অপবাদ অর্ধ রন 








- ছবামাসের আবু মগাগরের হততাগ্যংপুর গানে আমার জীবন রক্ষ। করিয়, তাহার গৃছে স্থানমান করিয়া 


ছিজেন। আনি স্বীকার করিতেছি, আমাকে দেখিয়। তাহার ভবদয়ে প্রণয়ের সধণর হুইঘাছিল, কিনব পে 
জন্য তিনি এক মুহূর্তের জন্তও আমার সহিত অভদ্র ব্যবহার করেন নাই, বরং আমি কে, চাহ! জানিয়া 


তিনি বলিযাছিলেন, 'প্রভুর দ্রব্যে ভৃত্যের লোভ কর! উচিত নহে ॥ কিন্তু তাহার এই ব্যবহারের পর্থিবর্থে 


জাহাপন তাহার গ্রতি কিন্ূপ বাবহারের আদেশ করিয়াছেন, তাহ। আপনার অবিদিত নহে। আল্লার বিচারে 
হয় ত আপনাকে অপরাধী হইভে হইবে |” 

জুন্দরীর কথ। শুনিয়া খালিফ বিন্দুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না ; বলিলেন, “গানেম যে তোমাকে 
অপবিত্র করে নাই, এ কথ! কি আমি বিশ্বীস করিতে পারি?” 'কুৎ্আল্‌.কুলুব্‌ বলিলেন, প্অনায়াসেই 
পারেন। আমি সকল কথা বলিতেছি, একটাও মিথ্য! কথা বলিব না|. কিন্তু আপনি যদি ক্ষম। করেন, 


. ভাঙা হইলে আমি আগে একটা কথ! বলিতে পারি ।” খালিফ বলিলেন, “বল, কোন কথা গোপন ন। করিলে 






আমি তোমাকে ক্ষমা করিব ।” 
- কুৎ্আল্-কুলুব্‌ বলিলেন, “গানেম আত্ম প্রাণ বিপন্ন করিয়। ঘে ভাব আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি 


"যে ভাবে আমায় আদবধত্ করিয়। ছিলেন, তাহাতে তাহার প্রতি আমার যৎপরেনাস্তি শ্রদ্ধার উত্তব হইয়াছিল । 


সেই শ্রদ্ধা! হইতে অনুরাগের উত্তব হইয়াছিল, এ কথাও*অদ্বীকার করিতে পানি না। আপনার প্রেম বিলাদ-লীলার 
নামাগ্তর মাত্র, কিন্তু গানেমের হ্বদয় সরল, কোমলতাপুর্ণ । কিন্তু তাহার হৃদয়ে যে ভাবই থাকুক, তিনি কোন 


দিনও কর্তব্য্রষট হন নাই? তিনি সর্বদাই মনে রাখিয়াছিলেন, যাহ প্রত দ্রব্য, তাহাতে ভৃত্যের অধিকার নাই)” 


প্রণয্লিনীর , 
মনোরঞ্জনের 
প্রসাদ 
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অন্ত কোন ব্যক্তি হইলে হয় ত তিলি কুৎ-আল্-কুলুবের অন্যের প্রতি এই প্রণয়লক্ষণ প্রকাশে বিরক্ষ 
বা জুদ্ধ হইভেন, কিন্ত খালিফ ্ন্দরীর কথায় ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না।. তিনি ওুরুণীর হাত ধরিয়া 
উঠাইলেন এবং সাহাকে পাশে বসাইয়! তাহার বিপদের ও বিপদ হইতে অভূতপূর্ব উপায়ে উদ্ধারের কাঁছিনী 
আগাগোড়া গুনিলেন। কুত-আব-কুনুব কোন কথ! গোপন করিলেন ন! ) জৌবেদীকে প্রতারিত করিবার 
জন্তই যে ভিনি গানেমের গৃহে নুকাইয়! ছিলেন, তাঁহ। বলিলেন, তাহার উপদেশেই যে গানেম ভূত্যের বেশে 
পলায়ন করিয়াছেন, তাহাও বলিলেন । 


খালিফ বলিলেন, "তোঁসার সকল কথা বিশ্বান করিলাম ।” 
কু্আল্কুবুব, বলিলেন, “জহাপনা, আমি ত আপনার বি নিকট বে কেন, প্রানাদেক্ন 


সকলের নিকটেই মৃত ছিলাম» কেবল গালেমের নিকটেই আমি জীবিত ছিলাম । - আপদি যে রাজধানীতে 
প্রত্যাবন্তন করিয়াছেন, সে সংবাদ আমি-ঙ্গাইি নাই ।” খালিফ বলিলেন, “আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছি 
আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এই যুবকের আমি যত অপকার করিয়াছি, তাহার তুরনায্ নেক অধিক উপকার 
করিব? আমার সাধ্যান্ুসারে কোন ক্রটি করবনা তুমি তাহার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে বলিবে, 
আমি তাহাই করিব তুমি আমাকে কি করিতে বল?” .£ 
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এইস জন 'আফার আতিক কৃতকতা গ্রহণ করন 
আপনি ধা) বাবুর গুর গানকে ক্ষম। কর! হইল।. তিনি যাহাতে: 
১ নর আপনার নিউ উপ চা জাবেশ কর ।* খালিক বলিলেন, “কেবল তাহাই 
বহে, আসার সদ বজায় রাদিযা।তোগার জতি সে যে স্হাবহা করিকাছে, তোমার জীবন রক্ষা কতা, 
যে জঙ্ত তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিল? দ্যাঘায আদেশে তাহার পক্িবারবর্েন যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহ! পুরণ প্রমোগিনী 
করিব এবং শেষে তাহার গুণের গতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্ট তোমাকে তাহার হতে অম্প্রদান করিব।* টস 
কুৎ্আন্কুনুব্‌ এই কথ! শুদিযা আনন্থশর বিসর্জন করিতে লাগিলেন, তাহার পর খালিফের আদেশে . 
ভাহার নিজের মহলে গমন: করিয়া দেখিগেন, তীকার দ্রবাসামগ্রী ষে ভাবে ছিল, সকলই সেই ভাবে $ ॥ 
রহিয়াছে, গানেমের জিনিদপত্রও মরুর কর্তৃক সেই মহলে রক্ষিত হইয়াছে। কোন অব্য নষ্ট হয় নাই, নট: 
দেখিয়া জ্গরী অতাস্ত আনন্দিত হইলেন ? আশা ও আনন্দে তাহার সদয় পূর্ণ হইয়। উঠিল। 
থালিফের আদেশে রাজ্যের চতুর্দিকে গালেমের মার্জনা-সংবাঁদ ঘোষণা কর! হইল) কিন্ত গাঁদেমের 
কোন বংবাদ পাওয়া গেল না, কুংমাল্ককুলুধ্‌ মনে করিলেন, এত দুঃখ-কষ্ট লহ করিয়। গানেম নিশ্চয়ই 
ত্বীবিত নাই। মনে নিদারুণ দৃশচিত্তার উদয় হইল) কিন্ত প্রণরী সকল ত্যাগ করিতে পারে, আশ! ত্যাগ 
করিতে পারে না । সুন্দরী অবশেষে স্বয়ং গানেমকে খু'জিয়া বাহির করিবার জন্য খালিফের অচুমতি 
চাহিলেন, খালিফ প্রসপ্নমনে অনুমতি দান করিলেন। 
কুৎ-আল্-কুলুধ এক দিন প্রভাতে বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়! সহত্ স্বর্ুদ্রার একটি থণি লইয়া 
একটি অ্থতরে আরোহণ করিয়া, ছুই বন দাদীর সহিত নগরে বহির্গত হইলেন। 
তিনি কয়েকটি মসজিদে ঘুরিয়া দীন-দরিত্র ও অন্ধ আতুযগরণকে দেই অর্থ দান করিয়া ফিরিতে 
পাগিলেন। সমস্ত দিনে তিনি সেই সহশর স্বপমুদ্র! 'দান করিয়া ফেলিপেন। দন্ধ্যাকানে প্রাাদে 
প্রত্যাগমন করিলেন। 
পরদিন তিনি মহত স্রু্রার আর একটি তোড়া লট নদাগরদিগের পল্লীতে উপস্থিত হইলেন, সেই 
পল্ীয় প্রধান সদগরকে সেই ্ব্ণুদ্রাপূর্ণ থলি দান করিয়। বণিলেন, "জানিয়াছি, আপনি বড় দয়ানু ও 
ধাম্মিক ব্যক্তি, সকলেই আপনার প্রশংসা করে। আমার এই হাজার মোহর আপনি দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ র্ 
করুন| দরির্দিগের অভাবের কথা আপনি ঘত জানেন, এরূপ আর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই» মুক্তহত্তে ফান 












সদাগর বলিলেন, “আমি আপনার আদেশ পালন করিব, কিন্তু আপনি যদি আমার গৃহে পদার্পণ করেন, 
তাহা হইলে দেখানে ছটি ছুঃখিনীকে দেখিতে পাইবেন, তাহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়, তাহারা প্রকতই দগ্মার 
পান্র। আপনি দয়াবতী বুঝিয়াই আপনাকে এ অঙ্জররৌধ করিতেছি। এই স্ত্রীলোক ছুটি কাল ক্াজধানীতে 
আগিয়াছে, তাহাদিগের অবস্থা দর্শনে ছঃখিত হইয়া আমি তাহাদিগকে আমার গৃহে আশ্রয় দিয়াছি 
তাহাদের মুখ দেখিয়া! সনান্তবংশীয় স্ত্রীলোক বলিষা বোধ হয়। আমার স্ত্রী তাহাদিগের "প্রতি বিশেষ যব 
করিতেছেন, দাপীগণও তাহাদের শশ্রধার রত আছে। আমি তাহাদিগের পরিচয় এন পর্য্যন্ত দিজাসা 
- কি নাই, সাহার! একটু ুসথ হইলেই সকল কথা জানিতে পারিব 1» 1: 
কুৎআল্-কুলুব, এই রমসীঘয়ের সংবাদ শুনিয়া, তাহাদিগকে দেখিবায় জন্ত উৎহক হইলেন, সদাগরের ৰ 
মহিত তিনি তাহার বাড়ী আদিডেই সদাগরপত্রী তাহার রূপ ও বেশডূষা দেখিয়া তাহাকে খালিফের 
* অন্তঃপূরবনতিনী বলিয়া বুঝিতে পারিল,* তিদস্ুদারে তাঁহার প্রতি মঙ্সানপ্রদর্শনের অন্ত স্দাগরপত্থী 
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কুৎআল্-ুলবে্ পদতলে নিপতিত হইয় ভীহা চর চন কারণ । তরী তাহাকে ছাত ধরিয়া তলা বলিগেন, 


.. শ্তোধার গৃহে যে ছুইটি অপরিচিতা বিদেশিনী আশ্রয় লইগাছে, তাহাদের সঙ্গে আমি একথার জালাপ করিতে 





.. চাই।” সাগরগর্থী ছঃখিনীঘযের কক্ষে ভাহাকে লইয়া গেল। কুংআল্‌ কুলুব, অপেক্ষাকৃত ব্যস স্রীলোকটির 





+ নিকট উপস্থিত হইয়! দেহার্রন্থরে বলিলেন, “ওগো বাছা, আমি তোমাকে কিছু সাহাধা করিতে আপিয়াছি। 


সুন্দরী দাসীর 
জন্ত সর্বনাশ 


)1$ 


মিলন-আশার 
উল্লাস 





[৩৬৪] 


গরের উপকার করিবার আমার কিকিং সামর্থ্য আছে, আশা করি, আমি তোমার ও তোমার সঙ্গিনী 
যুব্তীটির কিছু না কিছু উপকার করিতে পারি।” প্রো! বলিলেন, “ঠাকুরাণি, আমাদের প্রতি '্জাপনার জনগগ্রহ 
দেখিয়। আমি বুঝিতে পারিতেছি, আল্লা আমাদিগকে একেবারে ত্যাগ করেন নাই, আমরা বড়ই নির্বাতন ও 
কষ্ট সহ করিয়াছি।* গ্রোঁা আর বোন কথ! বলিতে পারিল না, অবিরলধারে অশ্রত্যাগ করিতে লাগিল। 
তার সেই কাতর ক্রন্দন দেখিয়! সদাগর-পর্ী ও কুৎ্-আল্-কুলুব, উভয়েরই চঙ্ষু অশ্রপূর্ণ হইয়! উঠিল। 

এই প্রো আবুর বিধবা! পত্থী-গানেষের জননী, এবং তাহার পার্থবনতিনী যুবতী গানেনের ভগ্গিনী। 
কুৎ্আল্-কুলুব, রেশমী কমালে চক্ষু-মার্জন করিয়া, গালেমের জননীকে বলিলেন, “তুমি তোমার ছুখ-কষ্টের 
ইত্তিহাস বলিলে বড় সুখী হইব, আমার সাধ্যান্থ্সারে তোমার উপকার করিব» 

গাঁলেমের মাত! বলিলেন, “ঠাকুরাণি, কুৎআন্-কুলুব, নামক খাণিফের একটি বুন্দরী দাসী আমাদের নকল 
সর্কানাশের মূল।* ' তরুণী প্রথমে এই কথ গুনিয়া ভীত ও বিস্মিত হইলেন, কিন্তু ক্ষণকালমধ্যে সংঘতভাব 
ধার করিয়। শুনিতে লাগিলেন । প্রৌঢ়া বলিলেন, “আমি দামাস্কসের সদাগর আবুর বিধঝ। পত্রী, আমার পুজের 
লাম গানেম, কিছুদিন পূর্বে গানেম বাণিজযোপলক্ষে বোগ্দাদে আসিয়াছিল, দেখানে তাহার বিরদ্ধে এক 


অভিযোগ হয় যে, নেই খালিফের একটি সুন্দরী দাপীকে ফুসলাইয়া বাহির করিয়। লইয়া গিয়াছে, এই দাসীর 
নাম কুৎ-আল-কুলুব | খালিফ তাহার প্রাণদংহারের আদেশ প্রদান করেন, কিন্তু তাহার বন্ধান না পাইয়া 


তিনি দামান্কদপতিকে আমাদের সর্বস্বাস্ত করিবার আদেশ দিখেন। তাহার গর আমরা সিরিয়াদেশ হইতে 
চিরকালের জন্ নির্মালিহ হইয়াছি। যাহা হউক, আমাদের যতই দুঃখকষ্ট হউক, এখন বদি জানিতে পারি, 
গানেম জীবিত আছে, যদি তাহাকে একবার দেখিতে পাই, তাঁহ| হইলে আমাদের এ সকল কষ্ট আর কষ্ট 
বলিয়া মনে হইবে লা। আমি জানি, আমার পুল্র কখন খাঁলিফের সুন্নী দাসীফে ফুসলাইয়! বাছির করে নাই, . 
এমন ছুশ্চর্িত্র সে নহে । আমি ও আমার কন্তার স্তায় আমার পুভ্রও নির্দোষ! উরদৃষ্টক্রমেই বগাদিগকে এ 
সকল যন্ত্রণা সহ করিতে হইয়াছে।* কুৎ-আল্-কুলুব বলিলেন, “তুমি সত্যই বলিয়াছ। তোমার পুক্ প্রন্কত 
নির্দোষ । তুমি আমার কথ বিশ্বাম করিতে পার ) কারণ, তুমি যে রমপীর কথা! বলিতেছ, আমিই সেই। 
দুর্ভাগাক্রমে আমি তোমার পুত্রের সর্ধ্নাশের কারণ হুইয়াছি বটে, কিন্তু তোমার পুত্র আমাকে গৃহের বাহির 
করে নাই। যদি তোসার পুত্র প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে, তবে সেজন্ত জামিই একমাত্র অপরাধিনী। কিন্ত 
কমার একটি ক্ষমতা আছে, তোমাদের ঘে অপকার ও ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিবার ক্ষমতা 'আছে। 
আঁমি খালিফকে গানেমের নির্দোধিতার কথা বলিয়াছি, খালিফ তাহা বিশ্বাম বক্িয়াছেন, আর তিনি 
গানেমের শক্র নছেন, গাঁনেমকে তিনি ক্ষণ! করিয়াছেন, গানেমের প্রতি তিনি যোগ্য পুরস্কারের ব্যবস্থা 
করিবেন, এঙন্ট চতুর্দিকে গানেমের অন্ুপন্ীন চলিতেছে) এমন কি, আমার সহিত গালেমের 
বিবাহপ্রদানেও তিনি সম্মত আছেন। সুতরাং তুমি আমাকে এখন হইতেই তোমার পুক্র-বধূ বলিয়৷ মনে 
করিতে পার।” কুং আল্-কুলুব্‌ সাগ্রহে গানেমের মাত! ও ভগিনীয় সহিত আলিঙ্গন করিলেল। 
গানেনের মাত ও ভগিনীর শোকাশ্র আনন্দাক্রুতে পরিণত হইএ। 


শশ 


| 
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আতংপর সুন্দরী বলিতে লাগিলেন, পগানেমের নর গিয়াছে বিয়া আপনি মনে করিবেন লা, খালিফের 


০ অনুগ্রহে আবার তাহার সর্কত্থ হইবে। বিশেষত; বোগাদে গানেমের যে সকল ভ্রব্যাদি ছিল, তাহার 


বিশ্দমান্তও ন্ট হয় নাই, সমস্তই আমি মধত্বে আমার অন্দরে রাখিয়াছি। আমি জানি, গানেমের আদর্শনে 
আপনার স্বদয় বিদীর্ণ হইয়া! যাইতেছে, আপনি কোন প্রকারে মনক্ষে শান্ত করিতে পারিতেছেন না, কিছু 
আপনি ধৈর্য ধারণ করুন| আমর! গানেমকে খুঁজিয়। বাহির করিব। যখন আপনাদের দেখ! পাইয়াছি, 
তখন তাঁহার়ও সাক্ষাৎ পাইব; এ শুরপা যথেষ্ট করিতে পাসি। হয় ত আজই আপনার হুঃখ-ন্ত্রণার অবসান 
হইবে, তাহার পর আপনি দামান্বসে যেক্কপ স্থখসৌভাগ্য ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, হয় ত কাল হইতেই প্রেমিকের 
তাহা আপনার লা করিতে পারিবেন।” খাগ-মংশয় 
কুতমান্কুলুবের কথা শেৰ হইতে না হইতে সাগর গৃহে উপস্থিত হইয়া বণিল, “ঠাকুরাণি, আজ একটি ক 
বড় হৃদয়বিদারক দৃশ্ত দেখিলাম ) দেখিলাম, একটি অন্তরে চড়িয়। একটি পীড়িত যুবক আসিতেছে । যুবক 
এত পীড়িভ ও এত ছূর্বল যে, ভাহাকে অশ্বতরের দেহের সহিত বাধিয়! রাখিতে হুইয়াছে। বাঁজারের লোক ক 
তাহাকে অশ্বতর হইতে নামাইয়া হাসপাতালে লইয়। গিয়াছিল, রোগীর মুখখানি আমার অপরিচিত বোধ 
হইল না। হাসপাতালে যেক্সপ যত্বের অভাব, তাহাতে সে সেখালে বাঁচিবে না বলিয়া আমার আশঙ্কা 
হওয়ার, আমি তাহাকে আমার তৃত্যগণের দ্বার! হাপপাতাল হইতে বাড়ীতে আনিয়াছি এবং একটি 
ভিন্ন কক্ষে রাখিয়াছি।” 
কুৎ-আল্কুলুব, তৎক্ষণাৎ সেই যুবককে দেখিবার জন্য উঠিলেন এবং সদাগরের সহিত পীড়িতের 
কক্ষে চলিলেন। 
সুন্দরী দেখিলেন, যুবক শদ্যায় শয়ন করিয়া আছে। চক্ষু নিমীলিত, মুখ বিবর্ণ, অশ্রুপ্রবাছে মুখখানি 
তাসিয়। যাইতেছে। সে মুখ দেখিয়! তরুণী ভাবিলেন, হয় ত. ইহা গালেমের মুখ 7 আবার সন্দেই হইল, সেই 
সদর যুবক কি এ ভাঁবে পীড়িত হইয়! পরের গৃহে মৃত্যুশধ্যা আশ্রয় করিয়াছে? কিছুই বুঝিতে না পারিয়া 
তিনি কম্পিতক্ঠে ডাকিলেন, “গানেম, তুমি ক্ষি গাঁদেম1* গাঁনেম কোন উত্তর করিলেন না। হুনাযী 
পুনরায় বলিলেন, “অভাগিনী কৃৎ-আল্কুলুবের জন্তই এত কষ্ট!" এবার গানেম চক্ষু মেলিবেন) 
কষ্টে বলিলেন, প্ঠাকুয়াশি, এত দিনে আপনার দেখা পাইলাম, কিন্ত--” গানেম আর কোন কথা বলিতে 


..পোয়িলেন না ? অশ্রপূর্ণ-নেত্রে সহৃধণৃ্ইিতে সুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কুৎ আল্কুলুবও ভাহার, বিষ বের 


চে 


প্রতি বন্ধ-ৃষ্টি। গানেম ধীরে খবীরে চস মুদ্রিত করিলেন, তাহার যেন মোহ উপস্থিত হইল। মৃত্যু-শহ্যায 
সদাগর গানেসের অনিষ্ট আশঙ্কায় তরুণীকে সে কক্ষ ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন. কু- ছু? 

আল্-কুলুব কক্ষত্যাগ করিলে, গালেম চক্ষু খুণিয়া চাছিলেন ; দেখিলেন, সুন্দরী সে কক্ষে নাই। তখন তিনি 

দীর্ঘনষ্থাদ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "নারি, ভুমি কোথায়? আমি স্বপ্নে তোমাকে দেখিলাম, ন1, সনভাই তুমি 

দয় করিয়া এই অস্তিমকালে আমাকে দেখা দিতে আসিয়াছ ?” সদাগ্গর বলিলেন, “মহাশয়, আপনি আর 

বিলাপ করিবেন না, বাপনি স্বপ্ন দেখেন নাই, সত্যই লে রমগী এখানে আছেন, তিনি এখনই আমিবেন। 

আপনার ছঃখের রজনী অবসান হইয়াছে বলিয়। বোধ হয়। খালিফ যে গালেমের অতীত 

মার্জন! করিয়৷ পুরস্কৃত করিবেন বছিয়! যোপা করিয়াওছন, আমার বোধ হইতেছে, আপদিই সেই গানেন। 

আপনি গীস্ত সুস্থ হউন, ইছাই প্রার্থনা, ক্রমে সফল কথাই আপনি. জানিতে পারিবেন, আমি দাধাহুসারে 

রি করিব 1” 
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পু) সেখান কিক জন না করিয়া মহানিন্দতরে নি ্্যাবরতন উল এ 
নী কা জরগত করিজেন।  খাঁদিফ গ্ানেমকে ও তাহার মাতা এবং পিনীক্ষে দেখিবার 
কষা কজিলেদ। তিনি তরুণীকে বলিলেন, “ছুরি! ভূমি যে ইহাদের খু'জিয়। বাহির করিয়া, 
; ইহাতে 'আমি বড় আনন্দিত হইয়াছি। আমি তোমার নিকট যে প্রতিজায় আবদ্ধ আছি, তাহা পান্দিন 
ক্করিধ। তৃদি গানেদকে বিবাহ করিতে পাইবে, আগ হইতেই আমি তোমার দাদী মোচন করিলাম, 
7 আজ হইতে তুমি স্বাধীন। তুমি গানেমের নিকটে ফিরিয়া যাও, সার সা এ আলী 
রি ৃ ঈঠিণে তাহাদিগকে আমার নিকটে উপস্থিত করিবে।” 
পরদিন অতি. প্রত্যুষে ৮০ সদাগর-গৃহে যাত্রা করিলেন। তিনি গালেমের মাতা বং 
তগিনীকে থালিফের কথা জ্ঞাপন 
কন্পসিলেন। তাহাদের মনের ভয় 
দুর হইয়া! গেল, আবার মুখে হাঁসি 
দেখা দিল। 
অনস্তর তরুণী একাকী 
গানেমের শয়লকক্ষে প্রবেশ করি- 
লেন, গালেমকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, “গানেম, দেখ তোমার 
কুৎ্শাল্-কুলুব, আবার আপি- 
য়াছে,। আর তোমাকে ফেলিয়! 
এ. যাইবে লা। ধাহাকে তুমি চির- 
(২ দিনের জঙ্ হারাইয়াছ ভাবিয়া" 
১:87 ছিলে, তাহাকে আবাক় পাইলে।” 
গানেম বিগলিত অশ্রধারে 
শ্রিয়তমার দিকে চাহিয়া টা 
দআমি ভাবিয়াছিলাম, আপনি 
৯ ্ খালিফের.. প্রাদাদে আছেন, 
. আমার বোধ হয়, আপনি ডাহা সন্দেহ দূর করিয়া ুনর্বার তাহার অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়াছেন। গানেম, 
গানেম,তুমি চির-ছুঃখী।” কুত্-আল্-কুলুব, বলিলেন, পগালেন, অস্র মুছিয়া ফেল, খাঁলিফ তোমার সম্ত অপরাধ 
মার্জনা করিয়াছেন, তোমার বত ক্ষতি করিয়াছেন, তাহা সমস্তই পূরণ করিবেন বণিয়াছেন। কেবল তাহাই 
নহে। চোদার সহ্তি আমার বিবাহ দিতেও স্বীকার করিয়াছেন।” শেষ সংবাদটি শ্রবণ করিয়া! গানেমের মনে 
প্রেঘিক-. আনন্দ ও উৎসাহ যেন বাধমুক্ত গিরিনদীর স্তার উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিল। তিনি আবেগভরে বঙগিষেন,“প্রিয়তমে ! 
প্রবোধলু তুমি হাহা বলিতেছ,তাহ! কি সত্য ? আবুর পুল্র গানেমকে খালিফ সত্যই কি এতখাঁনি অন্ধগ্রহ করিবেন?” 
] মি সুন্দরী বলিলেন, “ই, আমি যাহ! বলিডেছি, তাহা দকলই সত্য, তোনার পরিজনবর্গের প্রতি :ভিনি 
যথেষ্ট কক্ষণা প্রদর্শন করিবেন, আমাকে তাহা প্রতিজ্ঞা করিয়! বলিয়াছেন। তোমার মাতা ও ভগিনী 
_ অসহ দও ভোগ করিয়াছেন, এখন াহার। অনন্ত সুখ ভোগ করিবেন।” গালেমের মাতা ও ভর্গিনীক 








রী 








প্রতি খাবিফের আদেশে কে প্র্ষার -উৎলীকন ক হইয়াছিল, কুৎ-জাক্কুলুব ভভাহ! গানেষের গঁচনর 
সন গাল জী ও নী শাহ কথ! নি কারবালা, বা 
'আঅবং ভীহার। গৃহহীন ও সর্বান্থহীন হইয়া কোন্‌ জা দেশে পথে পথে ভ্রমণ কন্সিভেছেন ভাবি ্ 
অত্যন্ত উৎকষ্টিত হইলেন। কিন্ত কুৎ-জল্কুুৰ্‌: অবিলঙ্ষেই তাহার তুশ্চিন্ত। দূর করিবেন ) বলিলেন, ৃ 
*গানেস, তুমি আশঙ। ভ্যাগ কর; হার! এই বোগাদ লগরেই উপস্থিত আছেন, এমন কি, াহাদের 

নহিত এই গৃছেই ভৌঁাঁর সাক্ষাৎ হইবে 1" সুন্দরী গালেমের জননী ও ভগিনীকে আহ্বান করিলেন, 

জননী ও সন্তান, ভ্রাতা! ও ভগিনীকে দীর্ঘকাল পরে 'সিলন হইল, দকলের নেত্রেই অশ্ররাশি প্রবাহিত 

হইতে লাগিল, কুৎআল্-কুলুব, ও সাগর এবং তাহার পত্থীও অশ্রসংবরণ করিতে পারলেন না। ভি 
আলা যে সফরকে একস্থালে আনিয়া বি ইহা! ভাবিয়া! সকলেই তাহাকে অগণ্য ধন্তবাদ মিলমের উল্লাস 


দান করিতে লাগিলেন। ক 
অনেকক্ষণ পরে অশ্রু মুছিয়াঁ, গানেম তীহার পলায়নকাহিনী বিকৃত করিলেন । তিনি বলিলেন, পথিমধো র্‌ 
এক গ্রামে তিনি পীড়িত হইয়া কয়েকজন কৃষকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কুধকরা তাহাকে একটি অশ্বতরে 5 ৪ 


বাধিয়। বোগ্দাদে প্রে়ণ করিয়াছিল, নগরবাদিগণ তীঁহাকে হাঁসপাভালে পাঠাইলে স্দাগর তাহাকে গৃঁছে 
আনিয়। ত্তাঞার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন । 

অন্তর তরুণী তাহার কাহিনী বর্ণন| করিয়। উপদংহারে গাঁনেমের জননী প্রভৃতিকে বলিলেন, “আল্লাই 
আমাদের দকলকে একত্র সম্মিলিত করিলেন, এজন্য আমরা তাহাকে ধন্তবাদ প্রদান করি। দুঃখের 
অবমান হইয়াছে, শরই স্থখের সুখ দেখিতে গাইব গালেম সম্পূর্ণ ুস্থ হইলেই খালিফের নিকট আপনাদিগের 
মকলকেই উপস্থিত হইতে হইবে, আপনার! এখানে আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করুন।” 

-. কুৎমআান্‌-কুলুব্‌, সেই দিনই প্রাসাদে গ্রত্যাগমন করিয়।, হাজার মোহরপুথ একটি তোড়। লইয়া পুনর্ধার 
সেই সদাগর-গৃহে উপস্থিত হইলেন, মোহরের তোড়াটী সদাগরের হস্তে প্রদান করিয়। ফিতনা ও তাহার 
জননীর জন্ত অতি উৎকষ্ট পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইবার জন্ত অন্ভুবোধ করিলেন। সদাগর তিন দিনের মধ্যে অতি 
উৎষ্ট পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইপেন। ইতিমধ্যে গালুনম সুস্থ হইয়া উঠিলে নব পরিজ্ছদে ভূষিত হইলেন |, 
খালিফ তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্তপ্রস্তত আছেন, এই সংবাদ লইয়া উজীরতেষ্ঠ জাফর সদাগরের গৃহে 
উপস্থিত হইলেন। ্ 

গানেম উজীরের সহিত একটি সুসজ্জিত অঙ্গে আরোহণ করিয়া, রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন। গানেমের 
মাত! ও ভগ্গিনী ভিন্ন পথ দিয়। অন্তঃপুরে প্রবেশ ফরিলেন। 

গ্রানেম খানিফের মিংহাদন-সমীপে আনীত হুইলে খালিফের পদতলে লুষ্টিত হইয়! পড়িলেন, তাহার পর 
তাহার চরণ-ব্নদাদ/। করিয়া, উঠিয়া একটি কবিত। আবৃত্তি করিলেন । কবিতাটি খালিফের সি প্রণয় 

মভাদূগণ মেই কবিতাটি গুনিয়! একবাকো তাছার প্রশংস! করিলেন। খিতিত্ী 

গানেম নীরব হইলে খালিফ তাহাকে তাহার নিকটস্থ হইতে আদেশ করিয়া! বলিলেন, "মি ভোগাকে ৯১ 
দেখিয়। সুখী হইলাম, ভুমি আমার বাদীকে কোথায় পাইয়াছ, কিরূপেই বা৷ তাহার জীবন কক্কা করিরাছ, | ঠ 
তাহা বল।* গালেম সকল কথা, বলিঙেন।. তীহা় কথায় সন্ত হয়৷ খালিক তাহাকে একটি পরিচ্ছদ 
উপহার প্রদান করিলেন, তাহার পল বলিলেন, *গাঁনেম, আমার ইচ্ছা, তুমি. আমার দরবারে থাক ।*-_গানেম | 





ধনিলেন, পলাযগন, এ দানের ডাহা পেজ উল নিই না আপনা ত্র উপরই আবার 
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জীবন ও সৌভাগা নির্ভর ফল্সিতেছে।* গানেমের উত্তরে খালিফ যৎপরোনাস্তি জীতিলাত কক্মিলেস, এবং . 
সেই দিন হইতেই তাহাকে বৃ্িদানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। .'অনস্থর খাঁলিফ সিংহাসন হইতে 
অবতরণ করিয়! গানেম ও জাফন্নকে সঙ্গে লইয়! অস্থঃপুরাতিমুখে গমন করিলেন। 
তরীনদামে . আন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়। কুৎ-আস্.কুলুবকে গানেমের মাত! গু তগিনীর সঙ্গে ভীহার দন্কুখে উপস্থিত 
হি হইবার আদেশ করিলেন । অবিলদ্ষে তাহার আদেশ পালিত হইল। গানেনের মাত! ও ভগিনী খালিফের 
সৌভাগ্য পদতলে নিপতিত হইয়! তাহার চত্রণ-বন্দন। করিলেন। খালিফ তাহাদিগকে উচিতে আদেশ করিলে, 
ঠাছারা উঠি ধড়াইলেন। গানেমের ভগিলী ফিংনার রূপ দেখিয়! খালিক অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইলেন। 
ভিনি বলিলেন, পরূপসি, তোমার প্রতি আমি বড় আন্তায়াচর। করিয়াছি, এখন দেই আন্থায়ের 
২৫. প্রতিবিধানন্বন্ূপ আমি তোমাকে বিবাহ করিব মনে করিতেছি। তুমি আমার প্রধানা মহিষী হইয়৷ রছিবে, 
" তাহাতে জোবেদীর প্রতি তাহার ঈর্ঘযার জন্য যথেষ্ট দণ্ডবিধান কর। হইবে । কেবল ইহাই নহে, কুৎ-আল্‌- 
কুলুব্‌, আমি তোমাকে গানেমের হত্ডে মমর্পণ করিলাম, আর গানেমের জ্পনীর এখনও কিছু বূপযৌবন 
আছে উদ্ীর জাফরের সহিত অনায়াসেই তাহার নিকা হইতে পারে। কর্দচারিগণ এখনই কাজী ও 
কয়েকজন সাঙ্গ উপস্থিত করুন। চুক্তিপত্রে এখনই স্থাক্ষয় দ্বার বিবাহ শেষ করিতে হইবে।” গানেম 
মছাননে প্রস্তাব করিলেন, খালিফ যদি তাঁহার ভগিনীকে উপপত্বীভাবে রাখেন, তাহা হইবেই তীহার 
প্রতি বখেইট মম্মান প্রদশিত হইবে কিন্তু খালিফ সহাঁকে বিবাহ করিতেই মনত হইলেন। 


শাহারজাদী গালেমের এই প্রেমকাহিনী বর্ণনা করিণে সুলতান শাহরিয়ার ইহ! শুনিয়া বিশেষ আনন্দ 
আকাশ করিলেদ। শাহারজাদী বলিলেন, "ক্ষাহাপনা, এই কাহিনী যখন আপনার গ্রীতিকর হইয়াছে, 
তখন রাজপুত্র জীন আলাম্নাম ও দৈত্যরাজের কাহিনী শ্রবণ করিলে আপনি নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন” 
সুলতান শাহরিয়ার তাহা শ্রবণে আগ্রহ জানাইলে শাহারজানী সুন্দর মুখে মধুর হাসির বিছ্যং বিকাশ করিয। 
বলিতে রপ্ত করিলেন। 


০ 


তন্ন পুর্বকালে বাসোরায় একজন সুলতান বাদ করিতেন। তীহুর অগণিত ধনরদ্ ছিল, প্র্াপুঞ্জও তাহাকে 
জ্বল যংপরোনাত্তি ভক্তি-র্ধ। করিত; কিন্ত পুত্রের অভাবে তিনি বড় মন:কষ্ট পাইতেছিলেন। অবশেষে রাজ্যের যত 
বৃ ও সাধু ও ফকিরাদি মিলিত হইয়া আল্লার নিকট রাজার পুত্রের জন প্রার্থনা করায় আলা ভাছার মনোবাছ। পূর্ণ 
৫ত্য- করিলেন। কিছুদিন পরে বৃদ্ধ রাজার একটি পুত্রসন্তান ভূমি হইল, এই পুক্রটির নাম হইল, জীন আলাম্নাম। : 
হুষজেকু  পুভ্রের জন্মের পর সুলতান দৈবজ্ঞগণকে আহ্বান করিয়া, পুজ্রের জাতগত্র প্রস্তুতের. আদেশ করিলেন। 
ক্ববহিম তাহার রাশি, পকষত্র, দিন, ফলাফল গণনা করিয়া বলিল, প্রাএপু কষ্টপহ ও সাহলী হইবেন, কিন্ত 
রন তাহাকে অনেক বিপদে পড়িতে হুইবে; কুমার দীর্ঘজীবীও হইবেন।* নুলতান এ সংবাদে বলিলেন, 
“শাংগারিক জানগাভের জন্ত বিপদের আব্তক, বিপদে পড়িন। তাহ! হইতে যাহারা উদ্ধার লাভ করিতে 

পারে, তাহারাই বীরপুরুষ। পুত বিপদে পড়িবে, এ সংবাঁদে আঁমি বিন্দুমাত্র চিন্তিত নহি।» 
- স্ুপিক্ষকগণের হস্তে রানপুত্রের শিক্ষাভার সমপিত হইল। রাজপুতরকে আদর্শ ্সীজা করিয়! 
তোলাই ন্লভান্রে উদ্দেস্ ছিল, কিন্তু াহার উ্ে্ পূর্ণ হইবাঁর' পুর্কেই কঠিন রোগে তিনি কালকবলিত 


দির টি 


হইলেন। ব্লাজ! মৃত্যুকালে পুত্রকে তাহার শহ্যা প্রান্তে আহ্বান করিয়া উপদেশ প্রদান করিলেন, 
| উ প্রজাধর্গের হিতদাধন কিয়! তাঁছাদিগের শ্রদ্ধাভাজন হইবে, লযত্বে তাহাদের ভক্তি '্নাবর্ষণ 
ব, চাটুকারগণের চাট্বাফ্যে কখন কর্ণপাত করিবে না,-পুরক্কার কিছ্বা দণ্ড যাহাই দান কর, 
রি কাধ্য তাড়াতাড়ি করিবে ন/1” 
সুলতানের মৃত্যুর পর রাজপুজ্র জীন এক সপ্তাহ শোকবান পরিধান করিলেন, মষ্টস দিনে তিনি পিতৃবিযোগে 
পিরসিংহাননে আরোহণ করিয়া! নানাবিধ আমোদ-প্রমোদে মগ্ন হইলেন, রাজকার্য্যে তাঁহার কিছুমাত্র প্রমোদ-প্রবাহ 
: মনোযোগ রহিল না) অপচ্নিত্র চাটুকারগণে পর্িবৃত হইয়া, তিনি পিতৃধন ছুই হস্তে ন্ট করিতে লাগিলেন। & ৃ 
তাহার জননী-_পরলোবগত দুলতানের মহিষী অত্যন্ত বুদ্ধিমততী ও কর্তব্যপরায়ণ। রমণী ছিলেন, গ্রজাগণ 
রাজার বিরুদ্ধে বিশ্রোছের বড়ঘন্্র করিতেছিল, কিন্তু রাজমাতার বুদ্ধিকৌশলে তাহার! হিদ্বোহী হইতে . 
পারিল না। স্ুুলতান-মহিষী 
“ পুক্রকে অনেক হিতোপদেশ দন 
করিলেন । অবশেষে যথন পুন্র 
ধনভাগার নিঃশেষ করিয়। ফেলি- 
লেন, চাটুকারগণের নীচতার 
পরিচয় পাইলেন, তখন তাহার 
চৈতগ্ঠোধয় হইল। মাতার উপদেশ 
তখন তিনি হিতোপদেশ বলিয়া 
বুঝিতে পারিলেন। ভিনি নির্কেবধ 
ও অকর্শশ্য চাটুকারগণকে 
তাহার সিংহাসনচ্ছায়। হইতে 
বিতাড়িত করিয়া, সুযোগ্য বছদরশী 
ন্ত্রী ও অমাত্যগণের হস্তে পুল- 
ব্বার রাজ্যশাশনের ভার অর্পণ 
করিলেন। 
কিন্তু জীনের বিষঞ্নভাব দূর 
হইল না, তিনি যে অগাধ অর্থ 
নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহ! পাইবার | | 
আর উপায় ছিল না, শুকোব ফিকে পূর্ণ করিবেন, দিবার এই কথাই ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে এক 
দিন,রাতরিযোগে স্ব দেখিলেন, যেন একটি বৃদ্ধ মহিমা-সমুজ্জণ-দেহে তাহার সম্মুখে আসিয়া প্রলয়হান্তে 
বলিতেছেন, “বৎস, দুঃখ দূর করিবার জন্ত সুখের আবস্তক। ছুঃধাস্তে যদি হুত্বী হইতে ইচ্ছা কর, 
তাহ। হইলে উঠিয়া তুমি মিশক্স দেশে যাত্র। কর, কায়কন!। নগরে উপস্থিত হুইলে তোমার নিল 
অত্তমিত হইবে ।” 
জীন নিদ্রাভঙ্গে মাতাকে স্পনবিবন্ণণ বলিলেন, '্বা্রমাত। হাসিয়। বলিলেন, "বৎস, আশ করি, স্বপ্নে 
মোহে সু হইয়। তুমি এখন কাররো/বাক্রার জন্ত বাস্ত হয়! উঠিবে না» কান বলিলেন, *কেন মা, 


[৩৯৯] 
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প্নমান্্ই কি অর্থহীন প্রলাপ ?--বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়াল মাত্র? কত শ্ব্ী ত' সত্য হয় গুনিয়াছি। . 
আমারটি 'সভ্য না হুইবারই বা কারণ কি? হয়ত ইহা সত্যই ছইবে। যে বৃদ্ধটি আমাকে স্বপ্র 
দিশ্বাছেন, তিনি যে অনাধায়ণ ব্যক্কি, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র ললোহ নাই ॥ তিনি ফেবল বৃদ্ধই নহেন, 
তাহার সর্বাঙ্গ হইতে দেবদ্ের জ্যোতি প্রতিভাঁসিত হইতেছিল। তাহাকে দেখিঘ্সা বোধ হুইল, তিনি 
“আমাদেয় পর বন্ধু, আমার দুঃখে ছুঃখিত হইয়া, আমাকে ঘর্থলাভের উপায় বলিয়। দিতেছেন। আমি 


স্বপ্নের অসুষরণ নিশ্চয়ই কায়রো নগরে যাত্রা করিব, মা, ভূমি কোন বাধা দিও না।” মাতা স্বাছাকে বিদেশঘান্রা 
ঠু হইতে প্রতিসিবৃত্ত করিধার জন্ত বথাদাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা! ফলবর্তী হইল না। 


ক 


আশ।-মরীচিক। 


মনন 
রা 


[ ৩৭*] 


জীন মিশর ঘাত্র! করিলেন। 

বিস্তর পথকষ্ট সহ করিয়া, যথাকালে জীন নগরীশ্রেষ্ট কায়রো নগরে উপস্থিত হইলেন] একটি মল্‌- 
জেদের দ্বারদেশে নামিয়া৷ তিনি বিশ্রাম করিতে বদিলেন, এবং ক্লাস্তিভরে অনতিবিলন্বেই নিপ্রিত হইয়া 
পড়িলেন। নিজ্রাথোরে পূর্ববকথিত বৃদ্ধ আবার তাহাকে ন্বপ্রাদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, প্বৎস, তোমার 
ব্যবহারে ছি ড় সত্ষ্ট হইয়াছি, তোমাকে পরীক্ষা করিবায় অন্থই, তোমার দৃঢ়তা ও মাহসের পরিচয় 
লইবার জস্তই আমি তোমীকে কায়রো নগরে আদিতে উপদেশ দিয়াছিণাম। এ নগরে তোমার থাকিবার 
আবঞ্ঠক লাই, অগণ্য ধনরদ্ব বাসোরার রাজপ্রাসাদেই গুপ্তভাবে আছে, এত ধন আর কাহারও নাই, ভুমি 
বালোরায় প্রত্যাবর্তন কর, তোমার উদ্দেহয সিদ্ধ হইবে।” 

. এই স্বপ্নে জীন সন্তষ্ট হইতে পারিলেন না, তিনি জাগিয়া হতাশভাবে বলিতে লাগিলেন, "এত নে 
পথশ্রম, ক্মনিদ্ৰাঃ, আশা মকলই বিফল হইল, এই বুদ্ধ নিশ্চয়ই প্রবঞ্চক, প্রবঞ্চনা করিয়া আমাকে এখানে 
আনিয়! ফেলিয়াছছে, ইহাকেই আমি মহশ্মদ মনে করিতেছিলাম ! কি ভ্রম! এখন বাড়ী ফিরিয়া মাকে 
আমি কি কলিম সুখ দেখাইব? যাহ! হউক, বাদোরাভেই ফিরি যাই, এখানে থাকিয়া ত কোনই ফল 
নাই। সকল লৌককে যে আমার স্বপন-বিবরণ বলি নাই, ইহাই পরম লাভ, বলিলে লোকে আমাকে পাগল 
মনে করিয়া উপহাস করিত ।” ৃঁ 

জীন বাসোরায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মাত! জিজ্ঞান! করিলেন, “কেমন বাছা, আশ! পূর্ণ হইয়াছে?» 
জীন নতমুখে কাতরভাবে তাহার দ্বিতীয়্বপর-বিবরণ মাতার গোচর করিলেন। এতখানি কষ্ট ও ব্্রপা 
সহ করিয়! পুজকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে শুন্য, মাত! ছুঃখিত হইলেন, পুণ্রের প্রতি 
একটিও ককশবাক্য প্রয়োগ করিলেন ন1, লক্গেহে বলিলেন, প্বাছা, দুঃখ করিও না, যদি আল্লা! তোমার 
অনৃষ্টে ধন-রসধ লিখিয়! থাকেন) ভাহ। হইলে নিশ্চয়ই তোমার অনতীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তুমি সাধুভাবে জীবন- 
যাত্র। নির্বাহ কর, আসার আমোদগ্রমোদ ও নৃত্যগীত ছাড়িয়! দাও, সুরার মোহিনী-মায়ায় আর মুগ্ধ হইও 
না। এই সকল অসার দ্নামোদপ্রমোদেই তোমার সর্ধনাশ হইয়াছে, তাহা ত+ বুঝিতে পারয়াছ! 
এ নকল ত্যাগ করিগা প্রজ্জাপালনে মনঃদংযোগ কর, প্রজাপুঞ যাহাতে সুখী হয়, তাহাই কর, রাব্ধর্শ 

পালন কর, তুমি সুখী হইবে, সন্দেহ নাই ।” 

মাতার উপদেশ অনুসারে চলিয়! সুখী হুইবায় জন্ত জীনের আগ্রহ হইল) সেই দিন বান্ত্িতে জীন 

তৃতীয়বার সেই বৃদ্ধকে শ্বগ্নে দেখিলেন ॥ বৃদ্ধ বলিণেন, প্লাহসী জীন, এত্ত দিনে তোমার সৌাগ্যঙগাভের 
নমর আসিল। উঠ, একখানি খন্ত। লইয়! তোমার পিতার মন্রাতবলেন্স তলদেশ খনন কর) তোমার 
অভীষ্ট সিদ্ধ সি 1 


ঃ 


সক 


রেল ক. 


জীন মাতাকে এই শ্বপ্নবিবরণও বলিলেন। মাতা বলিলেন, “বাছা, এ বৃদ্ধাটি দেখিতেছি সহজ লৌক 
7 নে, তোমাকে পাগল না করিয়া ছাঁড়িবে না, কোথাও টাকা মিলিল নাঁ, এখন খর খুড়িলেই টাক! পাওয়া 
যাইবে! ছুবার তুমি যাহার কথা বিশ্বান করিয়। ঠকিয়াছ, তৃতীয়বারও তাহার কথা বিশ্বাদ করিতে পার, 
কিন্ত আমি আর ও পাগলামীতে বিশ্বাস করি না!” 
জীন বলিলেন, পম) আমিও বিশ্বাস করি ন1, তবে কি জান, স্বপ্নটা দেখা গেল, একবার পরীক্ষা করিয়! 
দেখি না? যদি ফণিয়। যায়, এ ত” আর কায়রোতে দৌড়াইতে হইবে না! ঘরের মধ্যে অনুমন্ধাল, তাহ! 
আর এমন কঠিন কাজ কি?” 
এই কথা বলিয়। জীন মাতার কক্ষ পরিত্যাগ করিয়!, একখানি থন্ত। লইয়া, পিতার মন্্রণাভবনে প্রবেশ 
করিলেন, এবং ছ্বার রুদ্ধ করিয়৷ মেজে খুঁড়িতে লাগিলেন । সমস্ত স্থান খুঁড়িয়! ফেল! হইল, কিন্ত কোথাও 
একটি তাত্র-ুদ্রাও পাওয়! গেল না। জীন হতাশ হইয়া বলিলেন, “দেখিতেছি, মার কাছে এবার মুখ পাইব 
না।” কিন্ত জীন হতাঁশ হইলেন লা, দ্বিগুধ উৎসাহে মাঁটা কাঁটিতে লাগিলেন । সহসা ঠং করিয়। শুকট| 
শব্ধ হইল) খস্তা রাখিয়া আশ্বস্তচিত্তে বিশেষ মনোযোগ দহকারে জীন পরীক্ষ! করিয়। দেখিলেন, একখানি 
. প্রকাণ্ড মার্বল পাথর । বহু কষ্টে পাথরথানি সরাইয়। ফেলিলেন ;--দেখিলেন, কতকগুলি খিড়ি নীচে দিকে 
নামিয়া গিয়াছে। পিঁড়ির লক্মুখে একটি ছার, স্বারটি তালা দিয়। বন্ধ করা। 
তাল। ভাঙ্গিয়।, একটি বাতি হাতে লইয়া, জীন সেই ভূগর্ভস্থ গৃহে প্রবেশ করিলেন ;__দেঁখিলেন,সেই ভূগর্ভস্থ প্ত-ধনাগারে 
গৃহ স্রটিক-নির্টিত। তিনি আনলানহকারে দেখিলেন, এক দিকে কতকগুলি মস্ভের পিপে সজ্জিত রহিয়াছে। ববণযুজ্া-রাশি 
বছদিলের পুরাতন উৎকৃষ্ট মদ্চ এত অধিক পরিমীণে দেখিয়! তাহার মলে বড় আনন্দ হইল: আর এক দিকে 
কতকগুলি কলসে বহুসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়া তিনি আনন্দাতিশয্যে আত্মহারা হইলেন। জীন এক মুঠা টপ 
মোহর একট! কলস হইতে তুলিয়া লইয়া, ভাহার মাতাকে দেখাইতে চলিগেন। 
রাজমাতা তাহার কথ! শুনিয়। ধপরোনান্তি বিশ্মিত হইলেন, মোহর দেখিয়। পুত্রের কথায় তাহার আর 
বিনুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি বলিপেন, "বস, তোগার পিতা কবে যে এই সকল সঞ্চয় করিয়াছিলেন, 
তাহা আমি কিছুই অবগত নহি। যাহা হউক, এবায় আর এ সকল অর্থ অপব্য় করিও ন1।” 
জীন বলিলেন, ন! মা, বাঁরে বারেই কি মানুষ ঠকে 1 

যাহা হউক, কি পরিমাণ ধনরত্ব সেই গু কক্ষে রক্ষিত আছে, তাহা দেখিবার জন্ত জননী পুলের 
সহিত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সঞ্চিত বিত্তের পরিমাণ দেখিয়! তিনিও আনন্দে এবং বিশ্ময়ে অভিভূত 
হুইল্রেন। তিনি তীক্ষ দৃষ্টিতে কক্ষের চারিদিক পরীক্ষ। করিয়া! দেখিতে লাগিলেন ১-_দেখিলেন, এক কোণে 
একটি সুত্র কৌটা রহিয়াছে, কৌটাটি খুলিয়াই তিনি একটি জুবর-নর্সিত চাবি দেখিতে পাইলেন, চাবি 

হাতে লইয়! রাজ্জী বলিলেন, “বম, বন এই চাবি পাওয়। গেল, তখন নিশ্চয়ই আরও কোথাও ধনরন্ধ হীরক-পুতুলের 

লুস্কািত'আছে, ভাল কিয়! অনুদন্ধান কর ।” ০. দিব্য-জ্যোতি 

.... গৃহের প্রত্যেক অংশ তন্ন ভন করিয়। অঙ্থন্ধান কযিতেই তাঁহার! একটি বাতায়নের পাশে একটা ছোট নু 
ছিন্ত দেখিতে পাইলেন, ছিত্রপথে চাবিটি প্রবেশ করাইয়! অগ্প চেঠ্ীতেই তাহারা একটি শপ ছার উন্মোচন 
৮ দেই স্বারপথে মাতা ও পুক্ আর একটি দৃতন কক্ষে উপস্থিত হইলেন। কক্ষে পদারপনমান্র 
: তাহাদের চক্ষু ঝগসিয়া গেপ, দেখিলেন, সেই গ্বহে দয়াট সুবর্ণনিগ্সিত বেদী সঙ্জিত বহিষ্বাছে! আটটি 
* বেদীর উপর আটটি হীরক-নিশ্মিত পুত্তলিকা, এক একটি ০৮7 বিমগাজিক্ রং উত্তাসিত। 
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অূলা-সগ্রচের জীন সী খলিলেন, “হা, আল্ল।| এ কি দেখিতেছি! এত বহমূল্য সামী বাবা কোথা হইতে, 
অতুল ৫ র্ 


বিসয আাহ করিলেন জীন একে একে সেই পুভলিকাপুনি পরী! কমি! দেখিতে লাগিলেন; 
| 18 বই দেকিদেন, ততই নিশি হইলেন) অবশেষে নবম বেদীর নিকট : উপস্থিত হইয়া! তিনি 
রি... দেখিলেন, তাঁহার উপর হীরক-নিগ্মিত রর পরিবর্তে একখানি পত্র একখণড সাঁচিনের উপর 
লকষিত ছে । পত্র দেখিয়! ভরহার বিশষয় সমধিক হন্ধিত হইল। তিনি পখানি খুলিয়া 
_. পাঠ করিলেন। তাহাতে লিখিত আছে-পপুকত, আমি বছ পরিশ্রমে ও চেষ্াবন্ধে এই কক্ষের আটটি 
 পুলিকা। সংগ্রহ করিয়াছি, পুত্িকাঞ্চলি যে বহসূলা ও বহ ঘতে সুগঠিত, তাহা দেখিয়াই বুধিতে 
পারিবে, কিন্তু ইহাদের অপেক্ষাও অধিক সুধাবান এবং অধিক দুদ পুত্তলিকা আছে 
গে পুততলিফাটি এপ অপেক্ষা সহজগ্ুণে অধিক মুলাবান্‌। হদি তুমি সেই পুতলিকা! হস্তগত 






করিবার ইচ্ছা কন্প। তবে 
তোমাকে কাররোনগরে যাত্রা 
করিতে হইবে মেখানে আমার 
[একটি দাস আছে? তাহার নাগ 
এ, প্মবারকণ্। ম্বারককে খুঁজিযা 
বাহির কন্ধিতে তোমার কোন 
কষ্ট হইবে নাঁ। যে কৌন লোকের 
মহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে, 
সেই তোমাকে মবারকের কথা 
বলিতে পারিবে । মবারকের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলে, 


রা 





জুন 
বেলিতে তোমার পরিচয় পাইব! 74 
রা ক তোমাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবে, . 
তরি দেখানে এই প্রকার মুষ্ঠি দেখিতে 


পাইবে। কিরূপে তাহা লাত 
করিতে হইবে, তাহা! তোমাকে 
মবারকই বলিয়া দিবে ।” 
জীন মাতার সন্মতিগ্রহণ 
করিয়া কায়রোনগরে যাত্রা করিলেন) তাহার মাত! তাহার অনুপস্থিতিকালে রাজকর্ম গঞ্রিচালনের 
ভার গ্রহণ করিলেন! , 
কায়রোনগরে উপস্থিত হয়! জীন মবারকের অনুসন্ধান করিলেম। তিনি জানিতে পারিলেন, মবারকই 
কায়রোনগরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ধনবান্‌। বিদেশী লোকের জন্ত তাহার গৃহষ্ার সর্বদা উদ্মুক্ত থাকে । 
জীন মবারকের হারে উপস্থিত হইয়া প্রহরীকে বলিলেন,-_”আমি একজন অপরিচিত বিদেশী লোক, তোমার 
প্রভু মবারকের নুষশ শুনিয়া তাঁহার অতিথি হইতে আসিয়াছি।” প্রহরী মবায়কের কাছে জানিয়া আসিয়া 
জীনকে সঙ্গে লইঘ। গেল । রি 
রর সন 


[ ৩২ ] ২ . 
পাপ টু 


১৭ 


জুল 


৫ চর্বি ক 
, মরার জীনেন পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে।, জীন, বলিলেন, প্কসামি বাসোরা-রাজপুজ_ সী আলাঁষ- 


:" নাম।*. অবায়ক বলিলেন, “ভিন পূর্বে আমার প্রড়ু ছিলেন, আনেক দিন আমি তাহার দান করিয়াছি, 
স্তাহার কোন পুত্র ছিল, এরূপ আমার জানা নাই।*: জীন বলিলেন, "আপনি কত দিন কাজ ছাড়িয়া 


বালোরা, হইতে এখানে 'আনিয়াছেন?” মধারক বলিলেন, “জাজ বাইর্শ বৎসর ।”-জীন বলিলেন, 
"আমার বাস বিশ বপরের অধিক হয়নাই স্তগাং আমার জঙ্গের পুর্বে আপনি আমার পিতার 
চাকরী পরিত্যাগ করিয়া! ক্মাপিয়াছেন, সেই জন্তই আমার লম্বন্ধে আপনি কোন কথা অবগত নহেন 1” 

মবারক বলিলেন, *ঘাপনি যে তাহা পুত্র, তাহার কোন গ্রমাঁণ দিতে পায়েন?” জীন বলিলেন, প্পারি। 





্ ক 


হার একট ও ধনাগার সমপ্রতি গ্দাধি, আবিকার করিয়াছি, তাহার মধ্যে বহগংখাক : বপুপূর্ণ আত্ম-পরিচয়ের 


কলস পাইয়াছি, এতসিঙজ কর্ণ বেদীতে আটটি হীরকনিষ্মিত পুত্রলিক1 পাইগ়াছি, নবম-বেদীর উপর পুত্তলিক! 
নাই, সাটিনে সংরক্ষিত একখানি পত্র পাইয়াছিং_-পিতার পর্র, সেই পত্রে নবম মূর্তি কোথায় পাওয়া যাইবে, 
তাহার জন্ত আপনার কাছে আবার উপদেশ আছে ।” 


নিদর্শন 


এই কথা গুনিয়। মবারক জীনের পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়। তীহার চরণবনদান! করিয়া বলিলেন, “আাল্লাকে এ ১ 
ধন্যবাদ! তিনিই আপনাকে এইখানে আনিয়াছেন। আমি এখন বিশ্বাস করিলাম যে, আপনি বাসেরাধিপতির 


পু্র। কোণায় নে মূত্তি পাওয়া যাইবে, তাহা জামি জানি। : আমি আপনাকে সেই স্থানে লইয়৷ যাইব, 
তবে আপনি দীর্ঘপথপর্ধাটনে বড় পরিশ্রীস্ত হইয়াছেন, দিন কয়েক. বিশ্রাম করুন, তাহার পর সেখানে 
যাওয়া যাইবে। আজ আমি কায়রোবাসী সন্ত্রস্ত ব্যক্কিবর্গীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, তাহারা গকলেই 
ভৌজনাগারে উপস্থিত আছেন, আপনি আসিয়া যোগদান করুম” জীন সন হইয়। মবারকের সহিত 
ভোজনাগায়ে প্রবেশ করিলেন। লীন আপনে উপবেশন করিলে মবারক তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া পদসেবা 
করিতে লাগিলেন, দেখিয়! কায়রোনগরের লক্ষপতিগণের বিশ্ময়ের সীমা রহিল না। তাহারা পরস্পর 
বলাবলি করিতে লাগিলেন, “এই অপন্লিচিত লোকটি কে?_-7-'রক স্থৃহার পদসেবা করিতেছেন কেন?” 

মবারক নিমস্ত্রিত ভদ্রলৌকগণের মনোভাব লক্ষ্য করিয়। বাধন, “মহাঁণয্গণ। আমার বাবহাল্ে 


' আপনারা বিশ্বয়প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু আমার কথ শুদিলেই, আপনাদের বিশ্বয়তিরেহিত হইরে। 


আমি মবারক, বাদোন্ার অধীশ্বরের জ্রীতদান ছিলাম, তিনি আমাকে ক্রয় করিয়াছিলেন, আমাকে 


পরভূ-ভক্ষি 


স্বাধীনতা প্রদান করিবার পর্কেই-াহার মৃত্যু হয়? সুতরাং আমি এখনও দাস। আমার জীবন ও + 


অর্থন্পদ সমস্তই আমার প্রতুপুত্রের সামগ্রী এই ঘুবক আমার সেই মৃত প্রভুর একমাত্র গুহ ইনিই 
এই সমস্ত মম্পত্তির একমান্স উত্তরাধিকারী ;*. 

, জীন ম্বারকের কথ। শুনিয়। বলিপেন। “মধারক, জামি এই সকল ভদ্রলোকের সগ্গুখে তোমাকে আমার 
দাপত্ব হইতে মুক্কিদান করিলাম, তোমায় বিষয়সম্পত্তিতে আমার যে কিছু অধিকার আছে, তাহা, আমি মম্পর্ণ- 
রূপে ড্যাগ করিলাম। দবামাকে তোমার জন্ত আর কি করিতে হইবে, বল?” মবারক পুনর্ধার দীনের 
পদ্য চুম্বন করিম তাহার প্রত কৃতজ্লতা! প্রকাশ করিলেন, এবং স্বাধীনতা লাভ রি বিশেষ 


' আনন্দানুভব করিলেন। 


পরদিন জীন মবারককে বলিলেন, “আমান বথে্ বিশ্রামগ্রহণ কর! হইছে, এখন নির্দিষ্ট কারো 
ঘাত্রা কর! যাউক ।*--মবারক পথেয় বিপদের কথ 'জানাইলেন ; কিন্তু কৌন বিপদূন্য়েই জীন কাতর 
হইবেন না, 25৮57048585 কর্িলেন। নেক বিন ধরা 


না (% 
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ভাহাধিখতে তি রি টিটি হয পারে উস হই অবাক ও জীন: 
আইতে আবতরণ ফরিলেন। মবায়ক ভূত্যগগণকে বলিলেন, "আমাদের জিনিষপত্র লইয়া তোরা এখানে 
শপে কর, ক্ষয়! লীজ ফিনিয়া আদিব।*_অনস্তর তিনি জীনকে সম্বোধন করিয় বলিলেন, "আনুন 
- মন্থাশয়, আমাদিগকে এখন সেই ভয়াবহ স্বালে ঘাইতে হইবে । আপনি সাহস অবলম্বন করুন|” 
চলিতে চলিতে উদ্তয়ে এফটি হৃদের ধায়ে উপস্থিত হইলেন। মবারক তীয়ে উপবেশদ করিয়া 
রাজাকে বলিলেন, “এখন আমাদিগকে এই হুদ পার হইতে হুইবে।” জীন বলিলেল, "পার: হইবার 
উপায় ত কিছু দেখিতেছি না, কিরূপে পার হইবে?” মবারক বলিলেন, “দৈত্বাক্সাজের একখানি 
মায়াতয়নী এখনই আপনাকে লইবার জন্ত আমিবে। কিন্তু আপনাকে আমি যে উপদেশ প্রদান করিব, 
ট তদনলারে না চলিলে আপনার সর্ধব- 
নাশ হইবে । আপনি নৌকায় উঠিয়া 
নির্বাক বসিয়া রহিবেদ, একটি- 
মাত্র কথাও বলিষেন লা) যদি 
আপনি ভয়ে কি বিন্বয়ে বা অন্ত যে 
কোন কারণেই হউক একটি কথাও 
উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে নৌক! 
জলে ডুবিয়া যাইবে ।”--জীন বলি- 
হ্মাক্সা- লেন, “আমি একদম চুপ করিয়া 
বসিয়া! থাকিব, তুমি কোন চিস্তা 
তবু করিও না। তুমি আমাকে যেন্ধপ 
নাগাল পরামর্শ দিবে, আমি তদস্ুদারেই 
(ছুয়ও বধ কাঁজ করিব ।* 
মং এই সকল কথ! চলিতেছে, এম 
উন সময় কোন্‌ অদৃষ্ঠ কুল হইতে একথা নি 
মায়াতরনী আসিয়! ধীয়ে ধীরে ভীরম্থ বা ৷ নীলবর্ণের নৌকায় লাল চনানকাষ্ঠের মাস্তল.। একটি অদ্ভূত 
প্রানী নৌকাখানি চালাইতেছে-সে একাই দীড়ী, মাঝি সব-_কিন্ত সেই মায়াতরণীর কর্ণধার মানুষ নহে। 
বযা্জদেছে হস্তিমুণড ঘুড়িলে যেক়প দেখায়, কর্ণধারের মুদ্তি তদ্রপ। সেই অন্তুত জানোয়ার শুঁড়ে ধরিয়। 
মবারক ও জীনকে নৌকার উপর তুলিল, এবং চস্কুর নিমিষে তাহাদিগকে তদের অপর প্রান্তে লইয়া গেন। 
দৈতাপতির ভীহাদিগকে তীরে নামাইয়া দিতেই নৌক। ও নৌকার কর্ণধার অনৃস্ত হইয়া গেল। 
পস্যুপালাদে. মবারক তীরে উঠিয়া বলিলেন, *এখন আমরা কথ। কহিতে পারি। এই দ্বীপের অধিস্বামী দৈত্যা ধিপতি সথয়ং।» 
দী' উভয়ে বিশ্পূণ দৃষ্টিতে সে দেশের অস্ত বৃক্ষলাতা, বিচিত্র বিহ্ম-দল, অৃইপূ্র অতি সু পৃশশ্রেণী দেখিতে 
লাগিলেন, এমন দৃহ্ঠ াহার! আর কোথাও দেখেন নাই । সেই স্থমধুর, শুনার দৃশ্তে তাহাদের পথশ্রম অপগত 
হইল, সুমিষ্ট গন্ধ বহিয়া যে বায়ু হিল্লোলিত হইতেছিল, তাহ! ভাহাদিগের দেহে নবজীবনের সঞ্চার করিল । 
উভয়ে অদুরে দেখিলেন, একটি মরকত-প্রাসাদ, তাহার চতু্দিকে গড়, গড়ের তীরে বৃক্ষপ্রেমী প্রাসাদটিকে 
আচ্ছন্ন করিয়া! রাখিয়াছে। গড় পার হুইয়! প্রাসাদে যাইবার জন্ত। যে সাকোটি রহিয়াছে, তাহ! মতত্তোর 


বড | ৫” ক ) 











তানহা 


০ 





| ণ 
একখানি শঙনির্টিত। দেউড়ীটি উজ্দল-্বরণনির্সিত। : সাকোর নিকট একদল দৈত্য প্রহরীর কার্ধয 
করিতেছে, এই প্রহরীগুলি যেমন 'দীর্ঘাকার, তেনই ভীবপদর্শন। তাহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লৌহদণ্ড হস্তে 
লইয়। দুগন্থার রক্ষা করিতেছে । 

মবার বলিলেন, "জার অগ্রসর হলে দৈত্যহত্তে প্রাণ ধাইবে। যাহাতে ইহার! এখানে আলিয়া 
আমাদিগকে আক্রমণ করিতে ন। পায়ে, সে অন্ত আমাদের কিছু ভুক-তাকের আশ্রয় লওয়া দরকার।” 
ছুইখণ্ড পীতবর্ধ ফিতা বাহির করিয়। মবারক ভাহা নিজের কটিদেশে জড়াইলেন; আর ছুই খণ্ড 
সেই ভাবে জীনের দেছে জড়াইয়া দিলেন। তাহার পর একখানি বিস্তীর্ণ গালিচা গ্রনারিত 
করিয়া, তাহার উপর নানাবিধ মূল্যবান গ্রস্তরাদি, মৃগনাভি, ধূপ প্রস্ৃতি রাখিয়া, মবারক জীনকে বলিলেন, 
“আমি দৈত্যরাজকে, এখানে উপস্থিত করিব, আমার আশা আছে, তিনি বিশেষ বিরক্তভাব প্রকাশ 
করিয়। এখানে আমিবেন না । কিন্তু ভয়ের ঘথেষ্ট কারণও আছে। যদি তিনি আমাদিগের এই দ্বীপে উপস্থিত 
হওয়া অপ্রীতিকর মনে করিয়া থাকেন, তবে তিনি অতি তঙ্কর মূর্তিতে আমাদের সন্গুখে আগিবেন। যদি 
তিনি ইহা দঞ্গত জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অতি রূপবান্‌ সমুদ্র মুন্তিতে দর্শন দিবেন। তিনি এখানে 
উপস্থিত হইলে আপনি আমনের উপর দগ্ডায়মান হইয়া, তাহার অভ্যর্থনা! করিবেন, কিন্ত কদাচ আসন ত্যাগ 


করিবেন না। আনন ত্যাগ করিলে আপনার মৃত্যু অনিবার্ধ্য। আপনি দৈত্যরাজ্রকে দেখিবামা তাহাকে 


প্রণাম করিয় বলিবেনঃ “ছে দৈত্যরাজ, আপনার ভৃত্য আমার পিত। মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, আপনি 
তাহাকে যেরূপ অনুগ্রহ করিতেন, আমার প্রতিও সেই প্রকার অনুগ্রহ করুন।” দৈত্যরাজ যদি 
দিজ্ঞান। করেন, “আপনি কি হুগ্রহের প্রার্থনা করেন? তাছা হইলে আপনি লবম মুক্তিট চাহিবেন।” 
মবারক জীনকে এই উপদেশ দান করিয়া, পরন্রজালিক অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে 
স্তাহাদের সন্ুখে মেঘগর্জন ও বিদ্যাৎস্ফুরণ আরস্ত হুইল, অন্ধকারে দ্বীপ আচ্ছন্ন হইল। 
জীন ভয়ানক ভীত হইয়। পড়িপেন, কিন্তু মবারক তাঁহার ভয় দূর করিয়া! বধিলেন, “আপনি নিশ্িন্ত 
হউন, এ সকল কুলক্ষণ নহে।* দৈত্যরাজ একটি পর্ন” রূপবান্‌ যুব| পুরুষের মৃষ্কি ধারণ করিয়! 
তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। 7 
দৈতারাজ সহাস্তে বলিলেন, “বৎস, আমি তোমার পিতাকে ভালবাদিতাম, তিনি যতবার আমার 
. মৃহিত লাক্ষীৎ করিতে আদিয়াছেন, ততবারই আমি তাহাকে এক একটি হীরকময়ী মৃত্ডি দান করিয়াছি। 
তোমার প্রতিও আমার দেহ অল্প নহে) তোমার পিতার মৃত্যুর অনতিকাঁণ পূর্বে আমি তাহাকে 
াটিনের উপর একখানি পত্র লিখিয়। ক্বাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। সেই পত্র পাঠ করিয়া তুমি এখানে 
আসিয়াছ। আমি তোমার পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আমি তোমংকেও অনুগ্রহ করিব, এবং 
তোমার হস্তে নবম প্রদান করিব। আমিই বৃদ্ধের মুক্তিতে তোমাকে স্বপন দিয়াছিলাম। তোগার গুপ্ধধনের 
সন্ধান আমিই তোমাকে বশিয়া দিয়াছি। তুমি এখানে কেন আসিয়াছ, তাহ! আমি জানি, তুমি যাহা লইতে 
* আসিয়াছ, তাহা পাইবে, কিন্তু ইহা পাইবার পুর্বে তোগাকে একটি অর্লীকায়ে আবন্ধ হইতে হইবে, তুমি শপথ 
? করিয়া বল, আমাকে একটি পঞ্চদপবর্ষীয়। সুন্দরী নবযূবতী আনিয়া দিবে, কিন্ত এই যুবতী সম্পূর্ণ পরণয়বিকানশৃ্ভ 
৷ হইবে, পরপুরুষের সংস্রবে কখন আপে নাই, কোন পুরুষের রূগ চিত্রপটে অস্ত হয় নাই, এমন যুবতীকে 
: আনিতে হইবে, যুবতী অসাধারণ হুন্দরী হইবে, এবং ভাহাকে এখানে আঁনিবার সময় তোমায় মন তাহার 
* গ্রুতি কিছুমাত্র আৰুষ্ট হইবে না, অবস্থায় ভাহাকে এখানে আনয়ন ক্রিবে।” 


॥ 





দৈত্যরাজের 
আবির্ভাব 
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সুন্দরী” 
উপচৌকনে 

অস্গ্রহ- 

আশ্বাস 
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সতীত্ব-পরীক্ষার 
অলৌকিক 


আর়ন। 






1 
মীন বাং এই কঠিন প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ হইলেন, তাহার পর দৈত্য্নাজকে বনিবেন, ফি মহাশয, 
ক্ষামিকিরঃগ ঘুবতীর় মনের ভাব পরীক্ষা করিব? আমি ঘাহাকে মনোনীত করিব, দে যদি পরপুরুষের 


ও . আযাদিবী হয়, বদি গে গোপনে কখন তাহার দেহ ও সৌনার্ঘয অপরকে দান করিয়া! থাকে, তাহা 
টি আানিরার উপায় হকি?” দৈত্যরাজ বঞ্েন, “সামি তোমাকে একখানি আরলী দিতেছি, যাহার চরিত্র 


ক ক 


পৰি. .লহে,.এই আরদীতে তাহার প্রতিবি্ব অতাত্ত অপরিষ্কার দেখাইবে। কেবল পবিভ্রচরিজ 
“. প্রধনরজানবিরহিতা হুবতীর সুখমণ্ডলই এই মুকুরে মতি পরি্দুট ও উজ্জলরূপে দেখা ঘাইবে। যদি ভুমি 
এই প্রতি্ঞা পূর্ণ না কর, তাহা হইলে আমি তোমার প্রাণবধ করিব। তোমাকে অনুগ্রহ করি বলিয়া! 


5 ক্ষ করিব লা” জীন এই প্রস্তাবে লশ্মত: হইলেন। দৈত্যরাজ জীনের হস্তে একখানি আরনী 
প্রদান করিলেন। অনন্তর জীন ও মবারক দৈতারাজের নিকট বিদায় লইয়। হদের তীয়ে উপস্থিত হইলেন) 


সুন্দরী- 
যাচায়ের 
বিড়ম্বন। 


তাহাদিগকে পরপারে লইয়! যাইবার জন্ত মীয়াতরসী পুরর্কার ভাহাদিগের নিকটে আগিল। তাঁহারা 
তরণীতে উঠিয়! চক্ষুর নিনেয়ে ভ্্দ পার হইলেন। 

জীন আলাদনাম কয়েকদিন মবারকের গৃহে অবস্থান করিয়৷ পথর্লান্তি দুর করিগেন। তাহার পর 
জীন মবারককে বলিলেন, “এখন ত” আমাদের বোগ্দাদে প্রত্যাগমন করা! উচিত, একটি জুনারীকে 
সংগ্রহের অন্ত এখন হইতেই চেষ্ট। করিতে হইবে” ম্বারক বগিলেন, আমরা কায়রো নগরে এমন 
যুবতী মিলাইতে পারিব নাঃ ইহার জন্ত আবার বোগাদে যাইতে হইবে?” 

জীন বলিলেন, “কিরূপে এই যুবতী সংগ্রহ করা যাইবে ?”, মঝারক বলিলেন, “আমি একটি বৃদ্ধাকে 
জানি, সে এ সকল বিষয়ে বড় জুনিপুণ, তাহার হন্ডে ভার দিলেই মে সংগ্রহ করিয়! দিতে পারিবে 

বৃদ্ধ! মবারকের আদেশে প্রতিদিনই লব যুবতীদলকে লইয়৷ জীনের নিকট উপস্থিত করিতে লাগিল। 
তাহাদের অনেকেই পরমা সুন্দরী, কিন্তু দ্পণে তাহাদিগের মুখ দেখিবামাত দর্পণ অপরিচ্ছনস হইয়া উঠিতে লাগিল, 
রাজধ্রাসাদস্থ বহুদংখ্যক যুবতীরও পরীক্ষা হুইল, কিন্তু নতীস্থের পরীক্ষায় কেহই উত্তীর্ণ হইতে পারিল লা। 


দি জীনের আশা পূর্ণ হইল না। তখন অগত্যা তিনি মবারককে দঙ্গে লইয়। বোগ্দাদ যাত্রা করিলেন । 


[ ৩৭৬] 


বোগ্দাদে উপস্থিত হইয়া জীন ও মবারক একখানি অতি ন্ুবৃহৎ প্রানাদ তুল্য অট্টালিকা! তঃ$। 
করিলেন। এ্রথানে তাহার অতি দমারোহের সহিত কাঁলযাপন করিতে লাগিলেন। ত্বাহাদের 
দানশীলতায় বছলোক তাহাদিগের বাধা হুইল, বহুলোককে 'তাহারা নর্থদান করিতে লাগিলেন। 

নগরের এই অংশে একজন ইনাম বাদ করিতেন, তাঁহার নাম বোবেকির মিউজিন । লৌকটি বড় 
অহঙ্কারী ও হিংঅপ্রকৃতি ছিলেন) দরিদ্র ছিলেন বলিয়। তিনি ধনিগণকে ত্বণা। করিতেন, জীন আলাননামের 
দয়া, দানশক্তি ও অর্থ-প্রাচুর্য্ের সংবাদ অবগত হুইয়া, তিনি তাহার হিংসা করিতে লাগিলেন। এক 
দিন মপজিদে তিনি নামাজ করিতে গিয়া অগ্তান্ত মু্লমানগণকে বলিলেন, “এই যে লোকটা অজত্র 
অর্থব্যয় করিতেছে, গুনিয়াছি, সে বড় চোর, তাহার নিজের দেশে চৌধ্যবৃত্তি থারা বছ অর্থনঞ্চম 
কারয়া এখানে আমোদ আহলাদে সেই অর্থব্যয় করিতেছে; খালিফের নিকট তাহার কথ! উতাপন 
করা৷ উচিত; নতুবা পরে খালিফের নিকট আমাদিগকেই দণ্ডতোগ করিতে হইবে।*--বোবেকির 
মিউজিন যাহ! বলিলেন, ন্ঠান্ত লোক তাহাই দত্য বলিয়। বিশ্বাম করিল। তাহা বলিল, “এমন 
ছুর্কৃত্ত লোকের কথা খালিফকে জীদান আবস্ঠক বটে ।”-_ইমাম বাড়ী ফিরিয়। মকল সংবাদ খালিফের নিকট ' 
গোচর করিবার জনত দরখান্ত লিখিতে বদিল। 


মাছ 
১ 





রিনি ₹৮%2% 


লে দিন মধান্নকও লেই মগজিদে উপাদনাক্স লময় উপস্থিত ছিলেন, তিনি ইমামের বন্তৃত। শ্রবণ করিয়া- 
ছিলেন। মবারক পাঁচশত ম্বর্ণসুদ্রা একখানি রুঘাপে বাধিয়। এবং কযেকখানি উৎকৃষ্ট রেশমী বস্ত্র লইয়া, 
. ইমামের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইমাম তাহাকে দেখিয়। সশ্যরে বলিলেন। "তুমি কি চাও?” মহারক 


/ 


৬ 


বলিলেন, "আমি আপনার প্রতিবাদী ও ভৃত্য। সুলতান জীলের নিকট হুইতে আমি আপনার বহুবিধ 'সুখবদ্ধের উধ 


গুণের কথ! অবগত হইয়াছি; তিনি আপনার সহি পরিচিত হইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। এবং আমাকে দিয়া 
কিঞ্চিং উপহার পাঠাইয়াছেন, অনুগ্রহ বরিয়! গ্রহণ করুন|” ইমাম এই কথ! শুনিয়া ভারী খুমী হইলেন, 
মবারকের হস্ত হইতে উপহার গ্রহণ করিয্ন। ঝলিলেন, *ছুলতান দাছেবকে আমার দেলাম দিবেন, এতদিন 
পর্যন্ত আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতে পারি নাই, এজন্ত বড় লজ্জিত আছি। আমি আগামী কল্যই 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব” 
পরদিন উপাধনার পর বোবেকির ম্পঞ্জিদে সমাগত ব্যক্জিগণকে বলিলেন, “কাল আমি যে অপরিচিত 
বড় লোকাটকে চোর মনে কনিয়াছিলা, তিনি প্রক্কৃতই বড় ভদ্রলোক । তিনি কেবল জুলতান নহেন) 
অনেক সদৃগুণের আকর। তাহার ্তায় মংলোকের বিরুদ্ধে হষ্ট লোকের! লানা অপবাদ বটা ইয়াছিব, বস্তুতঃ 
নেই মিথা। অপবাদের উপর নির্ভর করিয়া, তাহার গ্তায় লোকের সব্ষন্ধে খালিফের নিকট মন্দকখ। বলিলে বড়ই 
অধম হইবে, পরে আমাদিগকে দণ্ডিতও হইতে হুইবে।৮ 
'লোকগুপি ইমামের কথ! গুনিয়। বলিলেন, “ই, ইছাই কর্তব্য বটে, এমন সংশোকের বিরুদ্ধে কোন কথা 
খালিফের গোচর করা সঙ্গত হইবে না।* বোবেকির উপাপন! অস্তে গৃঁছে প্রত্যাগদন করিয়া, জীনে সহিত 
পাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। কথায় কথায় বৌবেকির জীনকে জিজ্ঞাপা করিলেন, প্সাপনি কি দীর্ঘকাল 
বোগ্দাদ নগরে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ?* জীন বঙ্গিলেন) "আমি একটি দুন্দরী যুবতীর সন্ধানে আছি, 
তাহাকে সংশ্রহ করিতে পারিলেই আমি এই নগর পরিত্যাগ করিব বোবেকির বলিলেন, “কিরূপ 
যুবতীর সন্ধানে আছেন? লক্ষ লক্ষ যুবতী এ নগরে আছে, টাক! ফেজিলে সুন্রী সংগ্রহে কি 
কষ্ট?” আন বলিলেন, “আমি যে যুবতীর সন্ধান করিতেছি, সে কিছু অনাধারণ একতির সুনারী। 
বয়ন পনের বৎদর হওয়। চাই, চত্সিজ অতি নির্শাল হইৰে 7 কেব্ব তাহাই নহে, তাহার কিছুমাত্র প্রণয়ের 
অভিজ্ঞত| থাকিবে না, ভালবালা৷ কি সামগ্রী, তাহ। মে জালিবে না, অথচ পঞ্চনশবর্ধীয়। অনুপম! সুস্বরী 
হওয়া আবগ্তক।” ইমাম বলিলেন, “আপনি অতি ছশ্রাপা বিষয়ের সন্ধানে ফিরিতেছেন, কৃতকার্ধা, হইবেন 
কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু আমি একটি যুবতীকে জানি। তাহার পিত। পুর্বে উদ্ীর ছিলেনঃ এখন 
রাজজকাধ্য হইতে অবসর লইয়াছেন, কন্টটিকে পাঁলন করাই এখন তাঁহার প্রধান কাজ হইয়াছে, সংসায়ের 
আর কোন বিষয়ে তাহার পরক্ষ্য নাই। সেই বৃদ্ধের সঙ্গে আমি এ নন্বন্ধে কথ! বলিতে পারি--আপনার স্তাক্ন 
জামাত! পাইলে তিনি বিশেষ ন্ুর্থী হইবেন, সন্দেহ নাই ।* জীন বৰিলেন, “আমি সেই ঘুবস্তীকে পরীক্ষ! 
ন| কক্িয়া অবপ্তই তাহাকে বিবাহ করিব না। যুবতীর সৌনা্য-স্বন্ধে আমি আপনার কথাই বিশ্বাস করিতে 
প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাহার সাধুতা-নন্বন্ধে আমি স্বয়ং পরীক্ষ! করিয়া লইব ” বোবেকিক্স বলিলেন, "আপনি 
: ক প্রমাণ চান?” জীন বলিলেন,”আমি তাহার মুখ দেখিব, তাহা! হইলেই আদি বুঝিতে পান্ছিব, যুবতী 
্রন্কত ধর্মশীলা কি না, অন্ত প্রমাণের আবস্কীক নাই?” ইমাম হাসিয। বলিলেন, “ভাঙা হইলে আপনি 
মুখচেনা-বিভায় বিশেষ পারদর্শী বলিয়া বৌধ হইতেছে। যাহা হউক, আমি দেই হুবতীন্স পিভাকে আপনার 
' অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিব, মুহূর্তের জ্ত কন্তার মুখ াংলাব্‌ বাতাবিগ কন্ধি, তাহার আপত্তি হইবে দা” 
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ছে যাত্রা করিলেন । উলীয়' ইমামের মুখে জীনের ফাশ ও সম্পত্িন্ন 

সে কতা লম্প্রদান করিতে উৎন্ক হইলেন। উজীরকন্তা তীহার স্ষুখে জআনীতা 
সনের সঙ্গে আসিয়া যুবতী অব্্ঠন যুক্ত করিয়। দীড়াইলেন। জীন বিশ্ববপূর্ণদ্টিতে অনেকক্ষণ 
সেই. লোকানীত নৌন্দর্ায়াশি দর্শন কর্িলেন। রাজপুজ এমন অপূর্ব সৌন্দর্য কখনও দেখেন নাঁই। 

_: সতরুণীর দীর্ঘাত' নয়নে প্ললৌকের মাধুর্য উদ্ছ্সিত হইয়া উঠিতেছিল | প্রথম-বৌবনের জোর়ায় তথবীর 

দেহতটে বপুর্দম আবেগে প্রতিহত হইতেছিল। যুবক রপজ্যোতিতে মোহাবি্ট হইলেন। তাঁহার পর 
দৈতাপ্রদর দর্পণ তাহার সন্দুথে ধরিলেন। রূপসীর বূপশোভা 

দর্পণে শতগুণে প্রতিফলিত হইল। 
দর্পণ মলিন হইল না। 

জীন এই যুবতীকে মহানমারোছে 
বিবাহ কর্িলেন। বিবাহ শেষ হইলে 
মবারক বলিলেন, “আর আমাদের 
বোগ্দাদ নগরে থাকিবার কোন 
আবশ্তক দেখি লা, এখনই কায়রো 
যাত্রা করিতে হইবে, দৈত্যরাজের 
নিকট আপনি যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ, 
তাহা অবিলম্বে পূর্ণ করুনঃ ইহাই 

সর্বোৎরুষ্ট অবসর 1” 
জীন বলিলেন, “সে কথা আমার 

মনে আছে, চল, কায়রো অভিমুখে 

ধাত্র। করি, কিন্তু তোমাকে একটা! 
কথা বলি, দৈত্যরাজের অন্ত আমাঞ্ছে 
সামান্ত স্বার্থত্যাগ করিতে হইতেছে 
| না, এই নুন্যয়ীকে অবিলগ্গে বাসোক্সায় 
লইয়। গিয়া আমার সিংহাসনে মরি ইচ্ছা রি এমন সুন্দরী আমি . আর দেখি নাই।” 
মবারক বলিলেন, এপ্রতৃ, ও বাসন! পরিত্যাগ করুন, মনে প্রণয়ের সধশর হইয়া থাকিলে তাহা দমন 
করুন, যতই কঠিন হউক, আপনার প্রতিজ্ঞা পুর্ণ করিতে হইবেই ।” 
জীন বলিলেন, *মবান্বক, তবে ভুমি এই যুবতীকে আমার দন্দুখে আর কখন আসিতে দিও না, সে 
কূপ যেন আর দেখিতে না হয়, আমি ভাঁছাফে ঘতট্কু দেখিয়াছি, তাহাতেই আমার চিত্ত বিচলিত হইবার 
উপক্রম হইয়াছে, অতঃপর তাহাকে দেখিলে আমি আত্মসংবরণ করিতে পারি না।” 

, :: মবারক ও জীন যুবতীকে লইয়া! কান্রে। নগরে উপস্থিত হইলেনঃ এবং তথা হইতে দৈত্যরাজের 
্বীপাভিমুখে যাত্রা! করিলেন। ধুবতী বিবাছের পর আর জীনকে দেখিতে পায় নাই, সে মবারকক্ে জিজ্ঞাগ! 
করিল, “আমরা আমার স্বামীর রাজ্যে কখন্‌ উপস্থিত হইব? পথকি ফুরাইিবে ন11” মবারক 
বলিলেন, “উজীরকন্তা, এখন আপনাক্স নিট আমি গ্রক্কত রহস্ত ভেদ করিতেছি । আপনাকে 





হছে” এই সংবাদে উনীয়পুতী অত্যন্ত কাতরঙাবে বিপাপ কত্ত, কন্িতে বলিষেন, "আমাকে দত়্া 


ধরুন, দৈভোর কবলে আমাকে নিক্ষেপ করিবেন না, আহি নিতান্ত আনাথা। আমার গ্রতি আপনার এব্ধপ 
বিশ্বাসধাতকত। করিলে ইহলোকে কিন্বা পরলোকে আপনাদের মঙ্গল হইলে না ।” 


কি উদ্রীরকন্তার এই আন্নাদে কোন ফল হইল না? মবারক ও থীন উদীকণ্তাকে লই 


দৈতায়াঞের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তৈত্যন্থাজ জীনকে বলিলেন, : “সুলতান, আমি তোমাক ব্যবহারে 
বড়ই সন্ত হইয়াছি, ভূমি যে যুবতীকে আমার নিকট ক্মানিরাছ, সে বেমন রূপবতী, তেমনই পবিত্র! । 
তুমি আমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা তুমি সাধযাসারে স্ক্ষা করিয়াছ, আমি তোমাকে বে 
নবম পুত্তলিকা প্রদান করিতে চাহিয়াছি, তাহা! তোমাকে প্রদান করিব। . তুমি তোমার রাজধানীতে 
প্রড়িগমন কর, আমি দৈতা দ্বার! সেই পুস্তণিকা বথাস্থানে পাঠাইতেছি। তুঘি রাজধানীতে উপস্থিত 
হইয়া তোমার তৃগর্ভস্থ ধনাগারে সুবর্গবেদীর উপর তাহা সংস্কাপিত দেখিতে পাইবে।” জীন 
দৈত্যরাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়!, মবারকের সহিত কায়রে! নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন, সেখানে কয়েক 
দিন অপেক্ষা করিয়া, বাসোরা যাত্রা করিলেন। কিন্তু ্বপবতী গুণবতী উজীরকন্তাকে দৈত্যের হস্তে সমর্পণ 
করিয়া, তাহার ছুঃখের ও ক্ষোভের সীম! রহিল না| তিনিই যে সেই সরল! বালিকার মকল দুঃখের কারণ, 
ইহা ভাবিয়া বড়ই অন্ৃতপ্র হইলেন ; মনে মনে আক্ষেপ করিয়া! বলিলেন) "সুন্দরি, মধুর্হাদিনী উজীরকন্তা, 
আমি তোমাকে তোমার পিতার ন্নেহময় ক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া, অবশেষে দৈত্যের হস্তে প্রদান করিলাম । 
তোমাদ এতি কি নিদারুণ অবিচারই না করিমাছি 1" 
ঘথাকালে জীন বাসোরা নগরে উপস্থিত হইলেন। প্রজাগণ দীর্ঘকাল পরে তাহাকে রাজধানীতে হুস্থাদেহে 
মমাগত দেখিয়! আনন্দোৎ্সব করিতে লাগিল। জীন মাতৃচরণ বন্দনা! করিয়া, দৈত্যের সহিত তাহার আলাপের 
মর্ম তাহাকে অবগত করিলেন। জননী পুত্রের উদ্দেশ্তসিদ্ধি অপেক্ষা! তাহাকে বুস্থদেহে গৃহে প্রত্যাগমন 
করিতে দেখিয়া! অধিক সুখী হইলেন, এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়! ভূগর্ভস্থ ধনাগারে উপস্থিত হইলেন ) দেখিযোন, 
সত্যই নবম বেদীর উপর একটি রমণীমূর্তি। অত্যন্ত বিশ্বয়ের সহিত তাহারা সেই মূর্তির সন্লিকটবর্তী 
হইয়। দেখিণেন, জীবস্ত মূর্তি। জীন দৈত্যপতির হস্তে যে কপ্তা সম্প্রদান করিয়া! আসিয়াছিলেন, সেই কন্তাই 
সশরীরে সেখানে উপস্থিত। যুবতী বলিল, পনুলতান, আপনি আমাকে দেখিয়া বৌধ হয় বড় বিন্ষিত ও বিরক্ত 
হইয়াছেন, আপনি নিশ্চয়ই এখানে আমার অপেক্ষা মূল্যবান কোন সামগ্রী দেখিবার আশ! করিতেছিলেন।” 
স্থলতান জীন বলিলেন, “আশ! যাহাই করি, তোমাকে দেখিয়। আমার মনে বড়ই আনন্দসঞ্চার হইয়াছে। আল্লা 
জানেন, তোমাকে দৈত্যহত্তে সম্পপ করিতে আমায় কত কষ্ট হইয়াছিল, কিন্ত আমি প্রতিজ্ঞাভগতে সকল 
কষ্ট সহ করিয়াছি আমি তোমার মত্ধ প্রেমের লজীব সর্বাগনুম্দর প্রতিম! পাইয়। যত সুখী হইলাম, 
প্রাণহীন! হীরক-পৃত্তলিকালাতে কখনই তত সন্তুষ্ট হইতাম না। তুমি পৃথিবীর সকল হীরকরপ্ের উর্ধে (. 
এই কথ! শেষ হইতে না হইতে মেহগর্জনবৎ ভয়ানক শব্ধ হইল, দেই শব্ধে জীন ও তীহাত্র জননী বড়ই 
ভয় পাইলেন? কিন্তু দৈত্যরাজ নিমেষে তাহাদের ভয় দূর করিয়া, দীনের মাতাকে মধুরহান্তে বলিলেন, 
"আমি তোমার এই পুত্রকে বড়ই স্েহ কর্সি। নে যৌবনকাঁলে তাহার প্রবৃত্তি দমন করিতে শিখিয়াছে 
কি না, তাহাই পরীক্ষা করা আমার উদ্দেশ ছিল, তোমার পুত্র পরীক্ষায় উত্তর হইয়াছে, তাই পুরষ্কার 
সিটির আর মি বং এই নবম পু্বিকা শইযা আগা, 


তর ৫ উরি 


শুপ্তকক্ষে 
_ প্রেম-প্রতিমা 
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িলিকা! আহ, এট সকল অপেক্ষা বে ।” ৈতাকাজ অতঃগয় জীমকে,. 
"আছি জানি, ভুমি কি কে তোমায় সহ প্রতিজ্ঞা রক! বিজ). তাহাতে 
হয়া, কিন্তু ্ামাফেএ কথা ্বীকার করিতে হইতেছে যে, যেকপ জিতে তোসাকে 
অভিজাগালন করিতে বলিরাছিলাম, তাতে তুমি নর্থ হও নাই। আমি মধ্যা-দযের দুর্বলতার 
কথা জানি, ভূমি যতটুকু লাধুত। ও সংঘম প্রদর্শন করিয়াছ, মহুষ্যমধ্যে তাহাও দুর ভ। এই যুবতী তোমার 
বিবাছিতা স্্ী, আমি ইহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, তুমি ইহাকে শ্লেছে করিবে, চিরজীবন 
ইহা প্রতি অনুরক্ত রহিবে। আমি ইহার জীবনের সাধুত| ও পবিত্রতার অন্ত দারী রহিলাম।» 
ইৈভারাজ এই কথা বিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, জীনের আনো সীমা রহিল না, তিনি সেই 
দিনই যুবতীকে মহ্বী-পদে অভিযিক্ত করিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দম্পতি পরমন্থথে বাসোরায় 
রাজত্ব করিলেন। | রি 





 শাহারজীদী এই গল্প শেষ করিয়া, সুলতানের নিকট আর একটি গল্প বণিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা 
করিলেন। হুলতান শাহারিয়ার তাহাকে অস্থমতি দান করিলে, তিনি খোদাদাদ ও তাহার ভ্রাতুগণের 
এবং দরিয়াবাদের রাজকন্ঠার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন) কিন্তু রাত্রি প্রভাত হওয়ায় অগত্যা সে 
দিন তাহা বন্ধ রাখিতে ইইল, পরদিন তিনি সেই কাহিনী পুনযারস্ত করিলেন। 


০. এ, ্ঃ 


পু্বকাঁলে দিয়ারবকর দামে এক রাছ্য ছিল, দে রাজের রাজা নান গুণে বিভুষিত ছিলেন। প্রজাগণ 
তাহাকে পিতার স্তায় ভক্তি করিত, তিনি তাঁভাদিগকে পুত্রের স্থায় স্নেহ করিতেন; রাজো কাহারও 
কোন অভাব ছিঘ না, কিন্তু রাজার এক গুরুতর অভাব ছিল। রাজা মহাশয় তাহার অস্তঃপুরে 
শত শত হুন্দরী যুবতীকে পর্থীভাবে রাখিলেও তাঁহাদের কাহারও গর্ভে তাহার পুত্র জন্মিল না 
পত্রাতাবে নরপতি বড়ই বিমর্ষ হইয়। রহিলেন ; নিদারুণ মনোহ:থে তাহার দিনপাত হইতে জাগিল। 
তিনি দিবারাতি আল্লার নিকট সম্ভানের অন্ত প্রার্থন। করিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন রাত্রে 
তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, এক জন দেবদূত তাহার সম্মুথে আসিয়া তাহাকে বলিতেছেন, “বৎস, এত দিনে 
তোমার প্রার্থনা ষঞ্চুর হইয়াছে, তুমি যাহা চাহিতেছ, তাহাই পাইবে। তুমি নিদ্রাভের পরই নমাঁজ 
আরম্ত করিবে, তাহার পর তোমার প্রাদাদ-সন্লিকটবর্তী বাগানে প্রবেশ করিয়।, মালীকে আছ্বান করিবে, 
তাহাকে একটি সুপ্ধ দাড়িস্ব দিতে বলিবে, সেই দাড়িস্বের কয়েকটি দানা ভক্ষণ .করিলেই তোমার 
আশা পূর্ণ হইবে।” . 

রাজ নিজ্াতগ হইবামাতর পন সপ করিয়া, উপাসনা করিতে বসিলেন। উপাসনাস্তে তিনি 
বাগানে উপস্থিত হইয়া মালীর নিকট দাড়ি সংগ্রহ করিয়া, তাহার পঞ্চাশটি দানা গিয়া ক্ষণ করিলেন। 
রাজার পঞ্চাশটি বিবাহিতা স্ত্রী ছিল, এই দাড়িযবীজ তক্ষণের পর, তাহার উনপঞ্চাশটি স্ীই গর্ভবতী হইলেন 
কেবল একটি রামীর গর্ভ হইল না। এই রামীটিয় নাম ফিরোলা। রাজ| এই রানীর উপর বড়ই বিরক্ত 
হইয়া উঠিলেন) বলিলেন, "আলা রাজপুজের জননী হইবার যোগাতা এই পিশাচীকে দান যেন নাই, 


ঘা ক ) 


ও ৪ ) 





ইকে জীবিত রাখি রি নাই আনি. হর রী করব ১ আরা এই সের রকি. 


পরিণত করিবেন, এষন লগ উত্জীর বাধা সান করিলেন তিমি স্বাজাকে প্রবোধ ধান করিয়া বলিলেন, 
ঈলফল স্্রীলোক্ষের দেছের অবস্থা একর নহে, এই রিও কালে গর্ভবড়ী হই] রাজপুল্রের জননী হইতে 





পারেন) অতএব জআপনি ক্রোধ সংবরণ করুন” রাজ! অনেক চিন্তা করিয়! বলিলেন, পতবে আমি 


তোমার অ্গুরোধে উহার জীবনদান করিগাধ, কিন্তু উহ্বাফে আর আমি আমার প্রাণাদে বাস 


করিতে দিব না উহার উপর মার খ্বপা জন্ষিয়। গিয়ীছে ।*: উ্জীয বলিলেন, “তবে. উত্াকে 
আপনি ব্বাজভ্রাতা সামেরের নিকট পাঠাইয়। দিন* রাজা এই পরামর্শ সঙ্গত জান করিয়া! ফিরোজা 
বেগমকে সামেরের নিকট পাঠাইপেন। হাক এক পত্র লিখিয়া জানাইলেন, “এই ববম্মীফে - 


বখোচিত বন্ধের সহিত ররক্ষ। করিবে, যদি তাহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে অবিলাহে 
আমকে জানাইবে।* 
ফিরোজ! বেগম নামেরেয় রাজধানীতে উপস্থিত হইবার অল্নকাণমধোই ভাহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ রা 
অবশেষে ফিরোজা একটি পরম সুন্দর, সুলক্ষশযুক্ত পুত্র ঘথাকালে প্রদব করিলেন। সাঁমের অবিলম্বে 
দিয়ারবকর রাজোর অধীশ্বরকে সে সংবাদ জ্ঞাপন করিরেন। রাজা দাঁমেরকে তহুত্তরে লিখিলেন, 
“শ্রিয় ভ্রাতঃ, আমার রাজ্ীগণ দকলেই এক এক পুত্রসস্তান প্রসব করিয়াছেন, সুতরাং রাজপুরীতে 
একেবারে অনেকগুলি শিশুর আবির্ভাব হইয়াছে । আমার অনুরোধে তুমি হুয়ং এই শিশুর প্রতিপালনভাঁর 
গ্রহণ করিবে। আমি তাহার খোদাদাদ্‌ নাম ০ যখন তাহাকে আবশ্তক হইবে, তখন আমি 
: তোমাকে লিখিব 1” 
নামের হার ভ্রাডুপ্পুজের শিক্ষার জন্ত বিশেষ উপায় অবলঙ্ন কর্সিলেন। ধনৃরষিবন্তা ও অন্ন বিদ্যায় 
অল্পকালের মধ্যেই খোদাদাদ্‌ বিশেষ পারদর্িত1 লাভ করিলেন) অষ্টাদশ বৎসর বয়সেই তাহার গুণের খ্যাতি 
চতুদ্দিকে বত হইয়া পড়িল ( একদিন খোদাদাদ্‌ তাহার জননীকে বলিলেন, “মাঃ আমার আর এখানে 
বাদ করিতে ভাল লাগে না। আমি গৌরব উপার্জন করিতে চাই, তুমি অনুমতি কর; পৃথিবীর কর্পর্ষেত্রে 
যু্ধবিগ্রহের মধ্যে পড়িয়। আমি অবিনশ্বর কীর্চি উপার্জন ফরি। ওুনিয়াছি, আমার পিতার অনেক শক্ 
অহরহ তাছার রাজ্যের শাস্তি নষ্ট করিতেছে, তাহাদিগের. দমনের জন্ত কি আমার সাহাথ্য গ্রহণ করিতে 
পারেন না? আমি এখানে আলন্তে দিন কাটাইব, আর আমার ভ্রাতা্স। শতদিকে শত কীন্তি উপার্জন করিবে, 
ইহা আমি লঙ করিতে পারি না।” ফিরোজা বেগম বলিলেন, “বৎস, তুমি খ্যাতি ও যশ উপার্জন কর, যুদ্ধে 
তোমার পিতার শক্র ধ্বংস কর, ইহা! জামারও ইচ্ছা; কিন্তু তিনি তোমার সাহায্য না চাহিলে তুমি কিরূপে 
ভাহাকে সাহায্য করিতে ঘাইবে? তুমি আর্লও কিছু দিন অপেক্ষা কর।” খোদাদাদ্‌ বলিলেন, “ক্সামি দীর্ঘকাল 
অপেক্ষা করিয়াছি, মার অধিক দিল অপেক্ষ/ করিতে পারি লা। আমি ছন্মবেশে আমার পিতার প্রাসাদে 
* উপস্থিত হইব, ছ্মনামে তাহার কার্য গ্রহণ করিয়। ভাহাকে সন্ষ্ট করিব, তাহার পর অনস্ত গৌরব 
উপার্জন করিয়া, তাহার নিকট আত্মপরিচয় দান করিব ।” খোদাদাদের মাত। এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, 
কিন্তু পাছে সামের়রাজ এই প্রস্তাবে প্রতিবাদ করেন, এই ভয়ে ধোদাদাদ্‌ ইনিনা উপলক্ষ্য করিয়া 
পিভৃব্যের লাকা ত্যাগ করিলেন, এবং পিতরাজ্যে উপস্থিষ্ত হইলেন। . 
সুদজ্জিতবেশে অথে আয়োহণ করিয়া, খোদাদাদ্‌ তাহার পিতৃ সন্গিধানে উপস্থিত ডা 92 প্ঝশহাপনা। 
আমি কায়রো নগরস্থ এক জন আমীরের সন্তান, আমি দেশদ্রমণে বহির্গত হইয়াছি, আপনার রাজ্যে উপস্থিত 
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ন রে রত বত 
:. জাহাবিগকে দমনে জন্ আপনার সৈ্ভভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।” দিষ্বারবকরপতি খোদাদাদের 
এরাও সিকলা উজ লা 


"কটি উন্তপদে নিষুক্ধ করিলেন । 


 খোদাছাদ্‌ অল্পদিনের মধোই রাজা ও প্রজা সকলেরই স্রিয়পানর হইয়। উঠিখেন। রাজ্যের পরধান অমাত্য- 
.গখ তীহার বন্ধুত্বলাভে় অন্ত আশ্র্কবান্‌ হইলেন, তাহার তুলনায় রাজার অন্ঠান্ত সন্তানর! সর্কসাধারণের 
লজ 

“ এরজন্ত রাজার অন্তান্ত পুত্র খোদাদাদের উপর বড়ই বিরত্ক হইয়৷ উঠিল, হিংসায় দিতি 
বতে লরি খোদাদাদের প্রতি রাজার অন্থুরাগ ও স্সেহ-দর্শনে তাঁহারা ঈর্ষান্বিত হইয়। খোদাদাদের 
সর্কনাশসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে যখন ব্বাজ। খোদাদাদের হন্তে তাহার পুক্রগুপের 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পপ কত্সিলেন, তখন আর তাহারা কোনমতে ধৈর্য ধারণ ফরিতে পারিল না। কেহ 
পরামর্শ দিল, “উহাকে 'আরণো লইয়! গিয়া উহার প্রাণবধ করা থাউক।* কেহ বলিল, “তাহাতে রাজ! 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন, এন্প করিবার আবশ্তক লাই, রাজ! ইহার হস্তে আমাদের বক্ষণভার সমর্পণ 
করিয়াছেন, আমর! এক দিনের জন্ত ইহার নিকটে শিকারযাত্রার অন্থমতি গ্রহণ করি, অস্কুমতি প্রদান 
করলেই আমক্লা কিছুদিনের জন্য ভিন্নরাজার রাজো অন্তর্ধান করিব, তাহা হইলেই রাজ! বিরক্ত 
হইয়। উহার প্রাধদত্াজ্ঞা করিবেন, অন্ততঃ আমাদিগকে এভাবে ছাড়িত্বা দেওয়াতে উহাকে রাজপ্রাসাদ 
পরিত্যাগ করিতে হইবে ।” 


... সকলে এই ফড়বন্ত্রই অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার কবিল। রাজপুত্রগণ খোদাদাদের নিকট উপাস্থত 


হইয়। 'এক' দিনের বিদায় প্রার্থন। করিল। *সকলে একবাক্যে বলিল; “আমরা আজই শিকার করিয়া 
ফিরিব, আপনি-চিত্তিত হইবেন না।” খোদাদাদ্‌ এ অস্থরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহাদিগ:৯ এক দিনের 
জন দৃগয়াবাত্রার অঙ্থদতি প্রদান কক্সিলেন। | 

ছই দিন তিন দিন চলিয়া গেল, রাজপুত্রগণের দন্ধান পাওয়া গেল না। রাজা খোদাদাদূকে ডাকি 
জিন্তাসা কারিগেন। “রাজপুভ্রগণ কোথায়? আজ কয়েকদিন হইতে ভীহাদিগকে দেখিতেছি না কেল ?” 


| খোদাদাদ্‌ বলিলেন, *জাহাপনা, আজ তিন দিন হইল, তাহারা মৃগয়ায় যাত্র। করিয়াছেন। এক দিনের 


মৃগরা যাত্রায় 
নিরুদ্দেশ 
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অধিক বিলঙ্ব হইবে লা বলিয়া তাহার! গিয়াছেন, কিন্ত এ তিন দিনের মধ্যে আর তাহাদের সাক্ষাৎ নাই ।” 
রাজ! পুত্রগণের জন্ক বড়ই চিত্তিত হইল্লে, কিন্তু চতুর্থ দিনেও রাজপুত্রগণ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিল 
না দেখিয়া, রাজা আর ক্রোধ গোপন কয্িতে পারিলেন না, খোদাদাদূকে আহ্বান করিয়। জুদ্ধভাবে বলিলেন, 
“আমার পুত্রগণেন্্ রক্ষাভার তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছি, তুমি তাহাদিগকে কেন ছাড়িয়া দিলে? কেন 
তাহাদের সহিত গমন করিলে না? তুমি অবিলম্বে তাহাদিগকে খু'জিয়! লইয়া! আইস, যদি না পার, তবে 
তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবে।* 

রাজার কথ শুনিয়া খোদাদাদ্‌ অতান্ত ভীত হইলেন, তিনি রাজপু্রগণের সন্ধানে অস্থারোছণে ধাবিত 
হইলেন, গ্রামে গ্রামে তাহাদের অস্ুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাহাদিগকে পাওয়া গেল ন1। 
খোদাদাদ্‌ কাতরভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন ? কোথায় ভীহাদিগকে পাইবেন, তাহা কিছুই বুঝিতে 
পারিলেন না। 


৬৮ 


বসতে 


কবি ৮৮ 






অনেক দেশে রাঞপূপ্রগণেয জলি করি, অহশেরে টন বহে এক াতরধ্যে আলিয়া: 
. পড়িলেন। এই প্রান্তরে মধাস্থবে সফকণ ব্শপ্রপ্তয়ের একটি প্রাসাব দেখিতে পাইলেন। এই প্রাসাদ- 

১ বাসায়, বলিয়া কলুণায়িতকুদ্তলা একটি সুন্দরী রোদন করিতেছিলেন। তাছার পরিচ্ছদ ছিন্, ল্দর ন্বন্দরীর 
: হুখ বিষাদের মেথে আক্ছর। খোদাদাদূকে বেখিয়া তরুণী সেই প্রাদাদশিখয় হইতে বলিলেন, “আপনি কে, ঘার্ডনাদ 
অবিলঙ্গে এ স্থান হইতে পলায়ন করুন। আপনি কি জানেন না, এই ভবন একটি ভীষন কবর িঝো 1 

: ঝাক্ষসের 1 এ পথে থে আসে, তাহাকেই ধরিয়া! সেই ব্রাক্ষসটা রক্ত শোষণ কয়ে” 
খোদাদাদ্‌ বলিলেন, *বুন্দারি, আপনি কে, সেই পরিচয় দিন, জাগার কারি ধ 
সতর্ক করিবার জন্ত আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আমি যথেষ্ট সাবধানে ছি, যতক্ষণ আমার হাতে এই 
খর্জা আছে, ততক্ষণ আমার কোল দা 
ভ্দনাই।” সুন্দরী বলিলেন, “পরি- 
চয়-স্থন্ধে আপনি এইমাত্র জানিবেন 
যে, আমি কায়রোবাঁদী কোন মন্ান্ত 
লোকের কন্তা, কার্যোপলক্ষে 
বৌগ্দাদে যাইতেছিলাধ, এই প্রা্া- 
দের নিকটবর্তী হইলে সেই নিগ্রো 
লাক্স আমার অনচরবর্গের' প্রাপবধ 
করিয়া, তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়াছে, 
এবং আমাকে এখানে বন্দিনী করিযা 












"করে নাই বটে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা 
. গুরুতর ভয়ে আমার প্রাণ সর্বদা 
অস্থির হইয়া রহিয়াছে । সে আমাকে 
: তাহার সধ্যাসঙ্গিনী হইবার আদেশ 
1 করিয়াছে, আমার প্রণয়ণাভের জন্ত 
' দে বড়ই ব্স্ত। আমি এ পর্য্যন্ত এ 
. কোনমতে তাহার প্রস্তাবে সন্ত হই নাই, কিন্ত পাৰ আমাকে বলিয়াছে, আজ দি জামি ভাহান্ 
আদেশ পালন না, করি, তাহা হইলে লে বপূর্বক কমার সতীত্ব হরণ করিবে। আমার তুষ্ট হাহা 
হয় হইবে, আপনি প্রাণ লইয়া পলায়ন করুন, স্বাক্ষদ এখন এখানে নাই, তাই আপনি এখনও জীবিত 
আছেন) সে কয়েকজন পথিককে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, তাহাদিগকে ধরিবার জন্ক ধাবিত হইয়াছে, 
এখনই ফিরিয়া আলিয়া আপনাকে দেখিতে পাইলেই ভপনার প্রাণসংহার করি? আদ দৌফিরাও 
তাহার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাত করিতে পারিবেন না” 
ুবতীর কথ! শেষ হইতে না হইতেই র্াক্ষদটা ঝড়ের বেগে উবার দি সি উহ ৭1 
তাহার আকার যেনন সবৃহত, প্রকৃতি দেইর়প অতি তয়ফর। একটি বৃহৎ তাতারদেশীয় অঙ্থে আরোহণ 
! করিয়া দে. ্রাগাদগরিকযট উপস্থিত হইল । তাহার হের খডাখানি এয়প বিপুল যে, ডাহা কোন সতের [ 
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5//20 2: 


_ সে ছাতে কিয়া তোল কঠিন। শি দেখি! খোদাদাদের মনে বিশ়্েয় সধশর হইল | 
_ খোনাদদ্‌'বাক্ষসকে দেখিয়াইি তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবায় জন জ্সাল্লার নিকট প্রার্থন! করিলেন, 
২.১) আর পর ভাহাস্থু তরবারি নিষ্োধিত করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবার জন স্থিরভীবে দীড়হিরেদ | খোদা- 
হাক _ ছামূকে জবন্রক্ষায় দণ্ডায়মান দেখিয়া, রাক্ষসটা হে! হে। করিয়া হাসিয়া উঠ্ঠিন এবং তাহাকে আত্মসমর্পণের 
পপ আদেশ করিল; কিন্তু খোদাদাদ্‌ তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন দা। রাক্ষস ক্রতবেগে স্াহাকে আক্রমণের 
অন্ত ঘোড়া ছুটাইয়। দিল, অশ্ব খোদাদাদের নিকটে আসিবামাত্র খোদাদাদ্‌ অমির প্রচণ্ড আঘাতে ঘাসের 
একাট পা ছি করিয়া কেলিলেন। না বত কোথে এমন তার গর্জন করি উট, সেই 
ক লীৎকারে চতুর্দিক কাপিতে লাগিল। লে খোদাদাদুকে বধ করিবার জন্ত ড়া তুলিয়া তাহার দিকে 
ধাবিত হইল; কিন্তু খোদাদাদ্‌চক্ষুর নিমেষে সরিয়! দড়াইয়া তরবারির আর এক আঘাতে রাক্ষটার দক্ষিণ 
হস্ত ছিন্ন করিয়া ফেদিলেন। রাক্ষম আর ঘোড়ার উপর বশিয়। খাকিতে পারিল না, নীচে পড়ি! গে 
ভখন খেদাদাদ্‌ তাহার ত্রীক্ষ অসির আঘাতে রাক্ষসের মুণচ্ছেদন করিলেন। বুবতী প্রাসাদবাতায়নে 
উপবেশন করিয়া, এই যুদ্ধ দেখিতেছিলেন, রাক্ষসের মৃত্যুতে তিনি অতান্ত আহলাদিত হইয়া বলিলেন, “যুবক, 
বুষিলাম, আপনি কোন দেশের রাঁজগুজর হইবেন, দামান্ত লোকের এত সাহম ও শক্তি হয় না। ও রাক্ষদটার 
পরিচ্ছদের মধ্যে এই হুর্গের চাবী আছে, তাহা লইয়৷ আমাকে এই কারাগার হইতে উদ্ধার করুন।*-- 
. খোদাদাদ্‌ রাঙ্গসের পরিচ্ছদ অনুসন্ধান করিয়া একগোছা চাবী পাইলেন | " 
একটি চাবী দিয়া হূ্ার খুলিয়া! খোদাদাদ্‌ প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, এবং যুবতীকে কাক্গাগার হইতে 
বাহির করিলেন। ঝুগ্ততী শতমুখে খোদাদাদের বীরত্বের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তাহাকে অগণ্য ধন্টবাদ 
দান করিলেন। খোদাদাদু বলিলেন, “থোদা আপনাকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই ধন্তবাদের পার ।” 
যুবতী বলিলেন, "জামাকে উদ্ধার করিলেন, কিন্ধ স্বতন্ত্র কারাগারে আরও কতকগ্খলি যুবক আবদ্ধ 
খে) ঝ্বাক্ষদ তাহাগ্গিগের এক একটিকে বাহির করিয়া, এক এক দিন আহার কয়ে, পনি 
 তাহাদের৪ আদান কৃ”. 
গে রবী নিত পরানাদের অন্ত অংশে উপস্থিত হইলেন, বছ লোকে কাতর আর্তনাদ তাহাদের 
লন. বেন তৃষগর্ত হইতে বছু পাপীর আর্তস্বর পৃথিবীর উপর তরঙায়িত হইয়া উঠনিতেছে। 
টু খোদাধাহ ক্ষমার উপস্থিত হইয়। চাবীর সাহায্যে ঘায মুক্ত করিলেন। কক্ষটি জন্ককারময়, সেই 
কক্ষের ভিতর মৌপানপ্রেনি একটি ভূগর্ভস্থ গুহা পথ্যনত বিভ্ৃত; দেই গুহার মধ্যে বঙ্ছিগণ অবরুদ্ধ ছিল। 
খোদাদাদ ছার উত্মুক্ত' করিবাদান্র রাক্ষল বন্দিগণে প্রাণবধের জন্ত আসিয়াছে ভাবিয়া, তাহার! অধিকতর 
ব্যাকুলতায় সহিত ঝ্বোদন করিতে লাগিল। খোদাদাদ্‌ গুছাগর্ভে অবত্তরণ না করিয়াই তাহাদিগকে আর্াস 
দান করিয়৷ বলিলেন, “ভোমাদের কোন ভয় নাই, হ্রাচার রাক্ষদকে "নামি বধ করিয়াছি, তোমাদের 
উদ্ধার করিতে আসিয়াছি, পীই তোমা সুক্তিলাভ করিয়া, আম্বীয়পরিজনবর্গে নিকট প্রুতিগমন করিতে 
পারিবে।” সেই অন্ধকারময় তৃগর্ত হইতে মুক্তিন্পাভ করিবার তাহাদের কোনই আশা ছিল না খোদাদাদের 
কথা গুনিয় বন্দিগণের হৃদয় আশা ও ডা ও বিশ্বয়ে আন্দোলিত টা লাঙিল। খোদাদাদ 
অনভিবিণষে তাহাদিগকে মুক্ধি দান করিলেন: ৃ 
কারার বাক্তিগণ মুক্কিলাভ করিয়া, খোদাদাদের পদগ্রান্তে নিপতিত হইল ও প্রাপনক্ষায় জন্ত তাহার 
নিকট কৃতজ্ঞত! আপন কমতে লাগিল। তাহার পর তাহারা গুহাগর্ভ হইতে জালোকমঞ্ডিত যরনীতণে 
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গান করিলে খোদাদাদ দেখিলেন, ভাহায় উন্পঞচাশ ভাতা তাহাদের মধ্য সা! স্াজগত্রগণকে 
দেখিয়। খোদাদাদের মনে যংপরোনান্তি আননের পা ডিন জন একর লর 
আলিঙন দান করিলেন | 
জর নারদ এনে বিডি জর সেন দেখিলেন, আমর 
বম দ্রব্যে ্রামাদ পরিপূর্ণ : খোদাদাদ বন্দিগণকে প্রাসাদস্থ সকন জবা লইবায় অনুমতি প্রদান 
করিজেন। আন্তাবলে যথেষ্ট পরিমাণে থেটিক ও উদ ছিল, তাহাদিগেসই পৃষ্ঠে যোষাই দিয়া বন্দিগণ নানাবিধ 
ব্য লইয়। গানন্চিতে স্বদেশে যাত্র! করিল। 
বন্দিগণ প্রস্থান করিলে, খোদাদীদ বুধতীকে জিজ্ঞাস! করিলেন, "আপনি এখন কোথীয় যাইতে, চান? 
আপনি যেখানে যাইতে চাহিবেন, আমি সেইথানেই আপনাকে রাখিয়া আদিতে গ্রস্ত মাছি ৮ রগ 
গণও যুবতীর সাহায্যার্থ সম্মত হইলেন। 
* যুবতী বলিলেন, "আমার দেশ এখান হইতে বহুদুরে। আমার সঙ্গে তত দূর গিয়। আপনারা কষ্ট 
সহ করেন, ইহ! আমার ইচ্ছা নছে।” অনন্তর ভিনি খোদাদাদকে সপ্োধন করিয়! বলিলেন, “আমি 
বলিয়াছি, আমি কায়রোনগরের কোন মন্ত্ান্ত ব্যক্তির কন্ঠা, এ করায় আপনি আমার প্ররুত পরিচয় বাক্ষম-বন্দিনী 
কিছুই পান নাই, কিন্ত আপনি আজ আমার থে উপকার করিলেন, তাহাতে আপনাকে আমার পরিচয় রাঁজকন্তার 
প্রদীন না করিলে অত্যান্ত অকুতজের স্তায় কাজ হুইবে। আপনার নিকট আমি কোন কথ লুকাইব না। _আত্বকাহিনী 
মামি এক রাজার কন্তা। এক জন দস্থ্য আমার পিতাকে মিংহাদন হইতে বিতাড়িত করিয়া, তীহার 
রাণফহার করে, তাহার দিংহাদনও হরণ করে ও আমি আত্মরক্ষার উপায় না দেখিয়া পলায়ন করিলাম” , নু 
. খোদাদাদ রাজকন্তার প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন উৎজ্জুক হইয়া, তাহাকে আঁূল ইতিহাদ বলিতে 
'অন্থরোধ. করিলেন । রাজকন্ঠা বলিতে লাগিলেন, “দরিয়ারাদ নামে একটি বৃহ দ্বীপ আছে। দেই 
বীর. অধীশ্বর যেমন ধনবান্, সেইরপ ধার্মিক $ সংগান্ে তাহার কোদই অভাব ছিল দা) কিন্তু ভিনি 
পুর দুইতে বফিত ছিলেন। বা খোলায় নিকট বন রান করিলেন, অবশেষে রী গর্ত: 
প্রকাশ পাইল; কিন্ত এই গর্ভ পত্র হইল না, একি ঈশান ভুমি হইল । ক 
হাই হইল। ২০২৮৭ 
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;. "আমি সেই হূর্ভাগিনী রাজকন্া। আমার -জনে পিতার মনে আননের লঞ্চ নাহ 
[তিনি আল্লার দানে উপেক্ষা প্রকাশ করিলেন নাঁ)' আমাকে যথারীতি শিক্ষা দান করিতে 
হার মৃত্যুর পর বাছাতে আমি তাহার দিব অধিকার করিয়া, রাজাশামনে ও 
ছু আমি বাণ্যকাল হইতে তপযুক শিক্ষালাঙ কছিতে জাগিলাম। 
("এক দিন আমার পিত| শিকারে বহিরত হইয়া, একটি বদা গর্দত দেখিতে পাইলেন, আহা বি দিশেছার। 
তাহার পশ্চাতে অথ পিচাদন বহনের, ভার পদিগণ হা় অবাণ কি পন না রাজার 
ধাজা গভীর অরণ্য প্রবেশ করিলেন, অবশেষে সন্ধ্যাকালে গপ্দত তাহা দৃরিপধের অবযাজে কৌধায় আন অনুসরণ 
ইন, তাহা তিনি অনৃতব করিতে পাবেন না। ব্য ঝা জতিবাহিত করিব অভিপ্রায় তিনি বদ্ধ জু 
গারোহণ করিলেন, বৃ্ষশাধার ভিতর খি়! অদু্িত এক্টি আলোক হার দৃ্টগে মিপতিত হইল, 
[জা সেই আলোক দেখিয়া বুবিলেন, নিকটেই কোন আরিশ্-গ্রাম আছে। নেই শ্রামে কাহাকসও গৃহে 
গর খাতা, পাপন বনি লা করিব নেই পালোক লক করিয়া 


তর করিলেন । না ৃ 
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“সই লোকে নিট আসিয়া তিদি যে দৃন্ত দেখিলেন, তাহাতে তাহার বিপীয়ের সীম! রণ লা 
1 : পনি দেখিঙ্েন,্রকটা কৃষবর্ণ বিকটাকার র্লাঙ্ষদ একটা প্রকাও ধাড় অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ কমিয়া তাহার 
* আই ভক্ষণ করিতেছে, রাক্ষদটার নিকটে একটা! মদের জালা। আমার পিতা অদূরবরতী কুটারের দিকে 
. সুিপাতমান্র দেখিতে পাইলেন, একটি পরমস্ুনারী যুবতী হতাশভাবে নতাষ্টিতে বমিয়। আছে, তাহার ছুই 
ছাত দৃঢকপে আবন্ধ। যুতীর পদতলে ছুই তিন বংগর-বযস্থ একটি শি্ত। শিশুটি মাতার বিপন্‌ বুঝিতে 

 পান্িয়। অবিশরানত ক্রদূন করিতেছে, এবং তাহার ক্রাশ নৈশীকাশ গ্রতিধ্বনিত হইতেছে। ও 
“এই দৃশ্ত দেখিয়া পিতা বড়ই বাধিত হইলেন। তিনি প্রথমে মনে করিলেন, রাক্ষমটাকে তৎক্ষণাৎ 
_আকমণ ই! তাহাকে নিহত করিবেন, কিন্ত তিনি বিবেচন! করিয়া! দেখিলেন, রাক্ষমটা যেপ বলবান্‌, 
ক ৰ তাহাতে ভাহার সহিত সন্ুধযুদ্ধ কর! 
অসম্ভব, হুতরাং তিনি রাক্ষমের 
অপক্গ্যে থাকিয়া তাহার প্রাণ- 
হারের সংকল্প স্থির করিলেন। 
বাক্ষদটা ইতিমধ্যে আধখানা ঘাড় 
ও এক জালা মদ উদরন্থ করিয়া, 
সুন্দরীর দিকে ফিরিল এবং তাহাকে 
আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিল, 
ওগো মধুরাসিনী রাজকন্ে, যদি 
- সুমি ভাল চাও ত আমাকে ভজন! 
কর, আমাকে ভজ্জনা না| করিলে 
তোমার গ্রাণরক্ষা হইবে না। যদি 
আমাকে ভালবাসিতে পার, তাহ! 
হইলেই পরমন্থথে তোদার কাঃ 
কাটিবে। রাজকন্ত। কাদিতে কাদিতে 
বলিলেন, "ওরে হতভাগা রাক্ষণ, 
তুই কি মনে করিয়াছিস্‌, আমি 
রি প্রাণের ভয়ে তোর হস্তে আমার 
অম্লানিধি সতী প্রদান করিব? তুই আমার. উপর যতই অত্যাটর করিদ্‌--চিরদিদই আমি তোকে 
বণ! করিব বটে য়ে ছায়ামজাদি, তবে দেখ, কিরূপে তোর পান্তি দিই /-_বলিয়া রাক্ষলটা লেই 
রাক্ষদ-মংহার ফুবতীর কেশরাশি 'বামছন্তে গজঞোয়ে জ্জাকর্ষণ করিয়া, তাহার শিরশ্ছেদনের অন্য দক্ষিণ হস্তে খঞ্জা 
রী দু উঠাইল। রাজা দেখিরেন, মুহূর্তঘধ্যে ফুবতীর প্রাণ নষ্ট হয়, তিনি অদূরে দণ্ডায়মান ছিলেন, রাক্ষসেয 
বন্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া, একটি হা নিল্গ কিনেন / ফেরিতে দেখিতে রাক্ষম গতজীবন হয়! 

ভুমিতলে নিপতিত হইল। 

“মামার পিতা তখন কুটাযে প্রবেশ কি, যুবতীর হত্তের বন্ধন মোচন করিলেন। যুবতীর পরিচয় 

জিজ্ঞাসা করিলে তুবতী বলিলেন, “মহাশয়, সমুদ্রতীয়ে কতকগুলি দারাসানিজার্থীয় মনু ছে, তাহাদের ; 
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রাজার মহিত আমার বিবাহ হয়, যে রাক্ষপটাকে ক্মাপনি এটদাজ নিহত কক্সিপেন, এ ভীহার এক... 
অল কারী ছিল। হতাগা! আমা রূপ দেখিয়া কাঘাননে দিবারাজি দ্ধ হইতেছিন। এক 


দিন কোন নির্জন স্থানে সে আমাকে আধার পুত্রের নহিত দেখিতে পাইয়া, আমাদের চুরি করিয়া 
লইয়! পলায়ন করিপ, আমার ০ ্া চিছা বার অরপো এই রদ মধ্যে আমাকে 
লইয়া আসিল। 

এখানে ক্সালিয়। সে প্রতিনিয়তই আমাকে তাহার বাতি চরিতার্থ রিবা পর আর করিত, 
কিন্তু আঁমি কোন দিন তাহার প্রস্তাবে কর্ণপাঁত করি নাই, অধিক কি, তাহার সেই কুৎলিত প্রস্তাব শুনিয়া 


আমি তাহাকে অতি কর্কশভাষায় তিরস্কার করিতাম, কিন্ত সে কোন দিন আমার প্রীণনাঁশের চেষ্টা করে 


নাই, আজ রোধ হয়, দে কাম ও ক্রোধে অধীর হুইয়াই আমার প্রাপসংহারে উদ্ভত হইয়াছিল। আমি 
জনিতাম, তাহার ন্যায় ছরাচারের হস্ত হইতে আমার পরিজ্রাপ নাই, কিনতু আমি মীবন জগ! আমার 
সতীত্বনাশের ভয় অধিক করিতাম। 

“মহাশয়, ইহাই আমার জীবনের ইতিহাঁস। আঁশা করি, আমার সায় উদার অনথাকে পানু 
করিয়। অতি মুতের স্ভায় ক্ষার্ধ্য করিয়াছেন? আমার পিতা! বলিলেন, “আপনার উপকার করিতে পারিয়! 
আমি ধন্য হইলাম। আপনার হুঃখের কাহিনী শুনিয়া আমার লহানুত্ৃতির উদ্রেক হইয়াছে, কিন্তু অতঃপর আর 
আঁপনাকে হুঃখময় জীবন বছন করিতে হইবে না। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র আপনাকে লইয়া! আমি 
দরিয়াবাদ সহরে যাত্রা করিব। আমি দেখানকার রাজা | আপনি বদি ইচ্ছা করেন, তবে আমার প্রাদাদেই 
আপনার স্বামীর আগমনকান পর্যন্ত অপেক্ষা কন্িত্ে পারেন। 

“যুবতী আমার পিতার প্রস্তাবেই সপ্দত হইল। অরণ্যের বাহিরে আসিতেই আমার পিতার অুচব্গের 
সহিত পিতা সাক্ষাৎ হইল। অনুচরবর্গ পিতাকে অরপ্যের ভিতর হইতে একটি যুবতীকে সঙ্গে লইয়া বাহির 
হইতে দেখিয়া মহা বি্ষিত হইয়া পড়িল। পিতা কর্মারিগকে রমণীর পরিচয় প্রদান করিলেন এবং 
তাহার আদেশে একদা শিশু টনের নিত করিয়া, রাজধানীর 
অভিমুখে ধাবিত হইল । 


সুন্মরী- 
উদ্ধাতের 
ধন্যবাদ 


রী 


প্সারানানের রাজ্ভীকে পিত। প্রাসাদের একট কক্ষ গান রণ তিনি সেখানে বাদ করিতে 


লাগিলেন। আমার পিতা তাহার পুলের শিক্ষারও নুবাবস্থ। করিয়া দিলেন।: প্রথমতঃ কয়েক দিল যুবতী 
তাহার স্বামীর সংবাদ জানিবার জন্ক বড় উৎকট্িত হইয়্াছিলেন, কিন্তু পরে আমার পিতার ক্রমাগত 
আদরবন্কে তাহার নেই উৎকঠ! বিদুষ্সিত হইল । ররর নি বইমার ক 
কিছুমাত্র আশ্রহ বা! আকাঙ্! প্রকাশ করিতেন না। 
শ্কয়েক বদর এই ভাবে যাপনের পর, এই উর দুর বৌ গর বিন. তাহার রূপ ও গুণ 
দেখিয়া আমার পিতা তাছার পক্ষপাতী হই উঠিয়াছিলেন| তীহার ইচ্ছা ছিল, হিনি ক্মাগাকে মেই বুকের 
হন্যে সমর্পণ করিয়া, তাহার উত্তরাধিকানিস্বে অভিবিক্ঞ করেন। যুবক অতি জন্দিমেত্- মধ্যে পিতার 
অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল, রাজ্যের সকলে তাহাকে রাজপুত্রের স্তায় খাতির ও জন্থান, করিতে লাগিল। 
অহন্ধারে ছুঃখিনী নারীর পুত্রেয় হৃদয় পরিপূর্ণ হই়া উঠিল। এক দিন লে আমাকে বলিয়া, বনিল, 
প্রাজকন্ত।। তোমার বৃদ্ধ পিতা আমার হস্তে তোমাকে সক্জাদাদ নি দা কির লে 
“আমি আর অধিক বিলব/করিতে পারি না ্‌ 


৯ 


ব্যক্ত. 
প্রেষিকের 
খদ্ধতা 









করিলে দে. ন'আমার প্াধসংহার করিবে, তাছাও 
ক লাদষের কবল হইতে প্রা লইয় পলায়ন করিতে সমর্থ হইলাম. বন দ্ধ: আমার 
'শগসংহারে বান ছিল, সেই সমর ৃনধ উজীর আগাকে সাহার একটি বধু গে লুকাইয়। রাখিলেদ। 
একখানা জাহান সেই ্বীপে উপস্থিত হইলে আমি নেই জাহাজে আরোহণ করিয়া, পিতৃয্াজা 






"পরিত্যাগ করিলাম পিতার উজী ও একজন দাী আমার দনঙ্গে চলিল। 


রূপবান বীরের 
আশ্বাস 


নন 
রর 


[৩৮৮] 


“উল্লীরের ইচ্ছ!। ছিল, তিনি নিকটবর্তী কোন রাজার রাজো উপস্থিত হইয়া, তাহাদের সাহাধ্য গ্রহণ 
করিয়া আমার পিভার ব্রা উদ্ধার করেন, কিছ খোদার ইচ্ছা অন্তরূপ, তাহা কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা 
বুঝিতে পায়িলাম। কয়েক দিনের মধোই আমাদের জাহা বটিকাবেগে বিধ্বস্ত হইয়া একটি পর্বতের 
উপর মহা বেগে নিপতিত হইল, জাহাজ শত থণ্ডে চূর্ণ হইনা গেল, উজীর ও আমার পরিচারিক! 
সমুজতগর্ভে নিম হইয়া প্রাণত্যাগ করিল । আমি হৃতচেতন হইয়া পড়িলাম ; শোতেই ভাদিয়। চলিলাম কি 
ভগ্নকাষ্ঠথণ্ডের উপরই আশ্রয় লইলাম। তাহ। আমার শ্রয়ণ নাই; কিন্ত আল্লা আমাকে নৃতন বিপদে 


ফেলিবার জন্ত আমার প্রাণ রক্ষা করিলেন, আমি জলমগ্ন হইলাম না। জ্ঞানগঞ্চার হইলে দেখিণান, 
০ 


খাবে গড়িয়া আছি। 
হর্তাগোর তাড়নাতেই আমরা আল্লার প্রতি অভিশাপ প্রদান করি) তাহার উপর পক্ষপাতের 
দে আমি জানলাভ করিয়াই, তিনি কেন জামার এমন অসহায় অবস্থায় প্রীণরক্ষা কৃর্পিপেন। 
বলিয়! তাহার বিরুদ্ধে 'ভিযোগ করিতে লাগিলাম, আমার উজ্লীর ও দাদীকে আমার অপেক্গ! লাক্ষগুঁপে 
সৌভাগাশানী বলির নে হুই্ল। জামি উপায়ান্তর লা দেখিয়া, মমুদ্রগর্ভে নিপতিত হইয়া, প্রাণত্যাগের উদ্ভ4 
করিতেছি এবন. সময় 'আমার পশ্চাতে বহলোকের ও অনেক বশ্বের চীৎকার শ্রবণ করিলাম। আমি 
পশ্চাতে দৃষ্টিপাত ায়িত্। দেখিলাম, বহুদংখ্যক্ অশ্কারোহী দৈন্ত,' সেই অসংখ্য অশ্বরোহী সৈস্তের মধ্যে একটি 
সুসজ্জিত ফলযান্‌ দুধ অ্থায়োহীকে দেখিযামাত্র তাহাদিগের পরিচীলক বহিষ্া বুঝিতে পারিলাঁম। যুবকটি 
যেমন রূপবান্‌, ত্ষুরই : গধমক্ডিত বলিয়া বোধ হুইল| তিনি কয়েকঞ্জন অস্থচন্কে আমার পরিচয় 
জানিবার জন্য আমার নিকট .প্রেরণ করিলেন, 'আমি কোন উত্তর দান করিতে গারিলাম না, কেবল 
অশ্রধারায় ধরাতঙল দিক্ত করিতে লাগিপাম? যুবক বলিলেন, “আমি জাহাজ ভাঙ্গিয়াই এখানে এমন 
অসহায় অবস্থায় নিপতিত হইয়াছি)." ক্ণচারিগধ প্রশ্সের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিয়া, আমাকে বিরক্ত 
করিয়া তূলিল, কিন্তু তাহা একটাও উত্ি় পাইল দা। তাহারা জানাইল, "আমি আমার পর্লিচয় প্রদান 
করিলে তাজা মহাশয় জামাকে বিপম্‌ হইতে উদ্জার করিতে পারেন” 
পকশ্চারিগণ আমার নিকট কোন কঙ্থা যিঘিত হইতে পারিলেন না! দেখিয়া, রাজ! স্বয়ং আমার সগ্মুথ 
উপস্থিত হইলেন, কর্পুচারিগণকে আমাকে ধিকনক্ক ফরিতে নিষেধ করিয়া, তিনি মধুরশ্বরে স্বয়ং বলিলেন, 









হা আপনাকে অঙ্গরোধ করিতেছি, সিল সাও আপনার উপর 


| ঠা 


ক 








নিতান্ত অযোগ্য দহি, তাহা জাগনের জন্ক আমি ভাহাক্ষে আমার পর্লিচর বলিলাম। আমার, ছা ও 
বিপদের কথা শুনিয়া, রাজ! ও তাহার কর্চারিগণ বিশেষ ছুঃখ প্রকাঁশ করিলেন। আমার প্রতি দাত 


টব ঠা ১5 অবশ সট; 


ভরে দকবেরই ঘস্ বিগলিত হইল। ক্লাজা আমাকে প্রামাদে আনিয়া তাহার জননীর হস্তে সমর্পণ : .. 


করিলে, রাজ-মাতা আমার শোচনীয় কাহিনী শ্রবণ করিয়া, কত থে ছুঃখ করিতে লাগিলেন, তাহার 


সীমা নাই। কিছুদিনের মধোই রাজা আমীর প্রেমে বিভোর হইয়। উঠিলেন, তিনি আমাকে তাহার 


গিংহাপনভাগিনী করিবার অন্ত গ্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি সর্বদা বিপজ্জালে বিজড়িত 


থাকামু প্রেমের প্রতাপ হুইতে অব্যাহত ছিলাম, কিন্তু রা! আমার প্রতি যে দয়। প্রদর্শন করিয়াছিলেন, 


আমি তাহার নিকট যেরূপ কৃতজ্ঞ ছিলাম, তাহার জন্ত আমি. ভীহার অনুরোধে দকলই করিতে 
পারিতাম, তাহাকে সুখী করিবার জন্ত আমি ছ্ধাদ বিবাহ করিতে মনত হইলাম । মহাদনারোহে 
আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। 
শববাহের উত্মব চলিতেছে, এমন নয অব ব্াত্রিতে আমাদের রাঞ্জের দ্ধিকটবর্তী এক 
রাজ্যের রাজা সগৈন্তে আমাদের, রাজধানীতে নিপতিত হহণ। এহ রাজার পঞ্চিয়ে জানিলান, 
. তিনি জানবার রাজে)র রাজ!। ভিনি রাজধানী আক্রথণ করি! আসার দ্বামীর গ্রজাগণকে নিহত 
করিলেন। আমরাও তাহার অন্তর হইতে ত্বরক্ষা করিতে, পারিতাম লা, কিন্ত দৌভাগ্য বশতঃ আমরা 
প্রাণ নহয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইলাম। দমুদরকুলে জ্রুতবেগে উপস্থিত হইয়। আমরা একখানি 
ঞেলেডিঙ্গীতে আরোহণ করিণান। : সেই ডিঙ্গীতে আরোহণ করিয়া আনর! ছুই দিন অনন্ত লমুতরে 
 ভাগিয়া চলিবাম ১ কোথায় চললাম, কোন্‌ দিকে চনিলাম, তাহা! কিছুই জানিণাম না। : তীয় 
দিনে আমরা সমুদ্রের মধ্যে কিছু দুরে একখানি জাহাজ দেখিতে পাইলাম ) ভাবিলান, হয়, ত ইহ! 
কোন দদাগরী জাহাজ হইবে, এই জাহাজে উঠিয়া উদ্ধার লাভ করিতে পান্ধিব ভাবিয়া, মাদেন, মনে 
যংপয়োনাস্তি আননের সঞ্গার হইল। কিন্তু জাহা্জখানি আমাদের নৌকায় নিকটবর্তী হইবে আমাদের 
আনন্দ বিষাদে পরিণত হইল? দেখিলাম, জাহাজের উপর দশ বারো জন মশজ জন্য রহিয়াছে) 
তাহারা আমাদিগকে দেখিতে পাইবামাত্র আমাদের নৌকা আক্রমণ করিল, এবং আমাকে ও আমার 
:্বামীকে বন্ধন করিয়া জাহাজের উপর লইয়। গ্েল। মেখানে ছুরাচার দগ্জাগণ বলগ্রযোগে আমার 
: অবপ্তঠন মোচন করিণ, আমার রূপ দেখিয়া তাহারা ধৎপরবোনাস্তি বিশ্ষিত হইঘ। দস্ছাগণের প্রত্যেকেই 
: আমাকে লাভ. করিবার লন্ঘ চঞ্চন হইয়। উঠিল, ক্রমে তাহাদের চঞ্চলতা বিবাদে পরিণত হইল) 
শরকে বফ্চিত করি আাঁনাকে হযগ করিবার আপি তাহারা উনের ভাই মষ্ঠ করতে গি। 
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স্কুলরী-লাভে 
দগযাগণের 


জাহাজের উপর জমে এক একটি করিয়! বছসংখ্যক মৃতদেহ পু্জীভৃত হইল, কিন্তু দ্যদখের বিবাদ 
মিটিল না । অবশেষে একজন ভিন্ন সকলেই বাহ্যুদ্ধে প্রাণত্যাগ কর্িল। যে বাক্তি অবশিষ্ট '্বহিল, সে আমাকে 
সঙ্হোধন করিয়। বলিল, "সুগার, ভুমি এখন আমার, ক্মামি তোমাকে কায়রো নগরে লইয়া যাইধ। সেখানে 
কমার একটি বন্ধু বাল কনেন, তাহাকে একটি সুদারী দাসী প্রদানের অন্ত অনেক দিন হইতে প্রাতিশ্রত 
আছি, আদি তোমাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিব। কিন্তু তোমার সঙ্গের এই লোকটি কে? তোমার 
সিত ইছার সম্বন্ধ কি ?-_আমি সেই দস্্যকে বলিলাম, “মহাশয়, ইনি আমার স্থানী-_দস্্য বলিল, 
“তাহ! হইলে আমি দয়া করিয়। উহাকে ছাড়িয়া দিব। তোমার স্বামী যে তোমীকে অন্তে দাসীবৃতি 


-ক্ষরিতে দেখিবে, ইহ! তাহার সহা হুইবে ল। যাহাতে তাহাকে তাহা না দেখিতে হয়, 'আমি তাঁহার 
উপায় করিতেছি, নরপিশীচ দন্া এই কথা বলিয়া আমার স্বানীকে জাহাজের উপর হইতে সমুদ্রগ্ভে 


নিক্ষেপ কন্ষিল! 
"আমি ক্ষোতে, দুঃখে ও ভয়ে আর্তনাদ করিয়। উঠিলাম। দুরাচার ধদি আমাকে বাধা প্রদান ন। করিত, 


ভাঙা হইলে আমিও আমার স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে জলে পড়িতাম, কিন্তু পাষণ্ড আমাকে জাহাজের মাস্তলের 


রাঙনাঙ্গনী 
বাক্ষস-বন্দিনী 


নুন 
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সহিত দৃঢ়নূপে বাঁধিয়া রাখিল। 

“কয়েকদিন পরে সেই দন্থার জাহাজ একটি বন্দরে উপস্থিত হইল । আমর! তীরে অবতরণ করিলাম, 
দন্থা আমাকে লগরমধ্যে লইয়। গেল, সেখানে সে উ্, শিবির, বন্ত্রাবান, দাসদালী প্রভৃতি ক্রয় করিয়া, কায়রে! 
অভিমুখে যাত্রা করিণ। আমাকেও মঙ্গে লইয়া চলিল। 

পকদামরা এই কষ্চ মর্খর-প্রাসাদের নিকটবর্তী! পথ দিদ্াা অগ্রসর হইতেছিলাম, ইতিমধো উ“কষ্ণব্ 
রাক্ষমটা তাহার প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া, আমাদের নিকটে উপস্থিত হইল। গে তাঁহীর খড় আন্দোলিত 
করিয়া দন্াকে আত্মসমর্পণের আদেশ করিল। দঙ্থার ভদয়ে লাহছদের অভাব ছিল না, সে ও তাহার অনুচরবর্স 
রাক্ষদটাকে আক্রমণ ক্রিল, কিন্তু অন্লক্ষণের মধ্যেই অনুচনবর্ণের সহিত দন্থা রাক্ষসের হস্তে প্রাণত্যাগ 
করিল। পন্থা মৃতদেহ ও আমার সজীব দেহ বহন করিয়। রাক্ষদ তাহার প্রাসাদে প্রবেশ করিল) 
প্রথমে দে দস্থার দেহ ততক্ষণ করিয়া, ভাহার ক্ষুধাশীস্তি করিল, তাহার পর আমাকে বলিল, “সুন্দপি) 
তোমাকে বার আমি বিনাশ করিতে চাহি না) দেখিতেছি, তুমি রূপণাবণাবতী। আমি তোমাকে 
ভালবামিব, তুমি আমার শধ্যাপঙ্গিনী হও, তোমার কোন, অভীব থাকিবে না, খুব সুধী হইবে। কাঁণ 
পর্ধান্ত ক্মামি তৌমাকে চিন্তা করিবার সময় দিলাম। যদি তুমি আমার প্রন্তাবে সন্ত না হও, তাহা 
হইলে আমি তোমার প্রাণধধ করিব ।+-_রাক্ষম আমাকে একটি কক্ষে লইয়া গিয়। আবদ্ধ করিয়া রাখিল। 
পরদিন সে কতকগুলি পথিকের সন্ধান পাইয়া, তাহাদিগকে ধরিবার দ্য ধাবিত হইল, তাহার পরই 
আপনার সঙ্গে আমার াকষাৎ ক্ষণ, ফিজিযা আঁদিলে যুদ্ধে তাহাকে আপনি নিহত করিয়া, আমার 
উদ্ধারুলাধন করিলেন 1” 

খোদাদাদ সকল কথা শুনিয়া বুকে বলিলেন, "আপনার হী কাছিনী শ্রবণ করিয়া, আমি বড় 
ব্যথিত হইলাম, এই বাজপুত্রগণ তাহাদের পিতার প্রাসাঙ্গে আপনাকে আশ্রয়দান করিতে, চাহিতেছেন; এ 
প্রস্তাব আমি সঙ্গত বোধ করিতেছি? এই রাজ! অতিশয় ধর্মাপরায়ণ ও পরোগকারী, তাহার আশ্রয়ে 
আপনার ফোন বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না। যদি আমাকে বিবাহ করিতে আপত্তি না থাকে, তাহা 

আমি গরমানন্দে আপনার পাশিগ্রহণ করিব। এখনই আমাদের বিবাহ হইবে, রাজপুতরগণ 
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এই বিবাহের সাঙ্গ হুইবেন।” রাজগুত্রগণ খোদাদাদের প্রন্তাবে রতি জ্াাগন করিলে দেখানেই 
খোদাদাদের সছিত যুবতীর বিবাহ হইয়া গেগ। 

বিবাহের পরে লকলেই আহারে বদিলেন, ল্ষলেই উদর পুর্ণ করি নানাগ্রকার খাত্দ্রব্য আহার করিলেন। 
রাক্ষদের ভাগ্ডারে মদের অভাব ছিল না, যে যত পায্লিল, মদ খাইল। তাহার পর অবশিষ্ট খান্তপ্রবা 
খু'জিয়া লইয়া ও আাণাদন্থ সমপ্ত ব্য লুষঠন করিয়া, রাজপুত্রগণ তাঁহাদের পিতার রাজ্যাতিসুখে যাও! 
করিলেন। কয়েক দিন পথভ্রমণেক়্' পর রাজধানী, হইতে এক দিনের পথ থাকিতে তাহার! 
শিবির সংস্থাপন করিয়া! বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সঙ্গে যে মদ ব্ববশিষ্ট ছিল, এখানে তাহারা 
তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলিবেন। সকলের পানাহার শেষ হইলে খোদাদাদ রাজপুত্রগণফে সঙ্থোধন 
করিয়া বলিলেন, প্াজপুত্রগণ, আমি আজ তোমাদিগের নিকট লিজ পরিচয় প্রদান করিব, আমি 


আর আগ্মগৌপন কর! আবন্তক বিবেচনা করি না। নামিও তোমাদের হায় রাজপুত্র, তোগাদেন্সই 


বৈীত্রেয় ভ্রাতা। আমি আমার পিতৃব্া লামের রাজের রাজো প্রতিপালিত হইয়াছি, আমার মাতার 
নাম ফিরোজা বেগম ।* 

অনস্তর খোদাদাদ দরিয়াবাদের রাজপুত্রীকে সঙ্বোধন করিয়। বলিলেন, “আমি তোমার নিকট পূর্বে 
আমার জন্মরহস্ত ভেদ করি নাই, এজন্য তুমি আমাকে মার্জনা কর। হয় ত তুমি আমাকে তোমার 
বংদমধ্যাদার উপযুক্ত স্বামী বলিয়া বিব্চন| : করিতে. পার নাই ।” রাঁজপুক্জী বলিলেন, “না না, 
ভুমি এক্ূপ কথা মনে করিও না, তোমাকে পাইয়। আমি কত মুখী হইয়াছি, তাহ! আল্লাই জানেন? 
এখন জানিলাম, তুমি রাজপুজ । আমার মনে আর কোন আক্ষেপ নাই। তুমি যেকোন দেশের রাজপুজ, 
তাহা তোমার সাহস দেখিয়! আমি পূর্বেই খনথমান করিয়াছিলাম।» 

খোদাদাদের প্রতি দরিয়াবাদ-রাজভনয়ার প্রেম, আদর ও যত্র দেখিয়া অন্তান্ত রাজপুত্রগণের ঈর্বার 
সঞ্চার হইল। রানে খোদাদাদ বিশ্রদার্থ শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলে রাজপুত্রগণ একত্র মিলিত হইয়া, 
তাহার বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করিতে লাগিল। তাহারা খোদাদাদের নিকট কতদুর কৃতন্ত, তাহা বিশ্বৃত হইয়া 
খোদাদাদের প্রাপবধের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাঁহারা বিল, প্রহার প্রাণবধ না করিলে আর আমাদের 
মঙ্গল নাই। রাজা যেদিন গুনিবেন, খোদাদাদ তারই এক জন মহিষীর গর্ভজাত সন্তান, খোদাঁদাদ 
বান্ছবলে রাক্ষের প্রাগসংহার করিয়া আমাদিশকে উদ্ধার করিয়াছে, সেই দিনই পিতা ন্মাদরে ও যন্ধে 
খোদাদাদকে মাথায় তুলিবেন, এবং তাহাকেই গিংহাদন দাল করিবেন। এখনই খোদাদাদের ক্ষমত| 
রাজ্যমধ্ো অদীম ) দকলেই তাহার পক্ষ। আত্তঃপয় সকলে হদি জানিতে পাঁরে, সে আমাদেরই এক জন 
জাতা, তাহা হইলে আমাদের আর কি আঁশা বর্তমান থাকিবে ?* এই প্রকার  তর্কবিতর্ক করিয়া 
হুরাচারেরা নিত্রিত খোদাদাদকে আক্রমণ করিয়া, তাহার দেহেক্স উপর অসংঘ্য অস্্াথাত করিল, এবং স্টাহার 
ইহলীলা*সাঙ্গ হইয়াছে বিবেচন! করিয়া, তাঁহাকে ও তাহার নবপরিণীত। পরীকে পলতযাগ করিয়া, 
পিতৃক্াজধানী অভিসুখে ধাবিত হইল। 

পুত্রগণকে নিরাপদে রাজধানীতে প্রত্যাগমন (করিতে দেখিয়া, রাজা অত্যান্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি 
তাহাদিগের বিলঙ্কের কারণ জিজাগ| করিলে ,কেহই প্রক্কত কথা প্রকাশ করিল না। রাক্ষণ বা 
খোদাদাদ-দদ্দ্ধে রান্জাকে তাচার। একটা! কধাও জীনাইল না। তাহারা বলিল, বিভিন্ন দেশ দর্শনে ব্যন্ত 

* থাকায় রাজধানীতে প্রত্যাগঞন করিতে তাহাদের বিলঙ্গ হই গিয়াছে । 
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প্রতিহিংসার 
পরামর্শ 


নু 


| ৬২ ] 


এ দিকে খোদাদাদ মৃতবৎ ভীহাঁর শিবিরে নিপতিত রহিলেন, ববক্তজোতে তাহার সর্মা্ষ তাঁদিতে 
লাঙিল। খোঁদাদাদের পরী স্বামীর অবস্থা দেখিয়। করশন্থরে বিলাপ করিতে লাগিলেন? মংজ্রাহীন স্বামীর 
দেহ -ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া, দেই নির্জন গ্রদেশে কত কীদিলেন, তাহা বর্ণনা করা বাহার! তিনি 
.: ধাধাদাদের স্কৃতগ্ন জাতাগণের উপর অভিসম্পাত কন্ধিতে লাগিলেন। .. ৃ 

কিন্তু তখনও খোদাদাদের প্রাণবিয়োগ হয় নাই। যুবতী খোদাদাদের নিষথাপ্রশ্থাস তাহা বৃ 
পার তৎক্ষণাৎ দূরবর্তী নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। নগয়ে উপস্থিত হুইয়। তিনি একজন চিকিৎসকের 
: হঙ্ধান' 'করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে অল্প চেষ্টাতেই চিকিৎসক মিলিল। চিকিৎপকের নহিত তিনি 
. শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন, কিন্তু শিবির শুন্ত ! খোদাদাদের রক্তাক্ত দেহ কোথাও পাওয়া গেল ন|। 

| থোদাদাদকে তিনি যে 
ভাবে দেখিয়া গিয়া 
ছিলেন, তাহাতে তখন 
তাহার উত্বানশক্কি ছিল 
না) স্থতরাং ধুৰতী 
মনে করিলেন, নিশ্চয়ই 
কোন হিংশ্র জস্থৃতে 
তীহ্থাকে গ্রান করি- 
যাছে। রাজকন্ত! আবার 
কাদিতে লাগিলেন, 
তাহার সে বিলাপে 
পাষাণও বিদীর্ণ হয়। 
চিকিত্নকের হুদয় 
খোদাদাদের পর্রীজ 
কির ছঃখে বিগলিত হইল, 
তিনি তাকে দেই ি্দন্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে” রি পু তাহাকে লক্গে লইয়৷ নগরে 
গমনের ইচছ আকাশ রুরিলেন, এবং তাঁহাকে আশ্রয়দানে প্রতিষ্রুত হইলেন। ? 

খোদাদারে়, প্মীকে বলোষে অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। চিকিৎসক তীহাকে নিজের 
গৃহে লইয়। আমিবেন, ভাঙার ..্রতি আদর-বত্ের কোন ক্রি হইল না। চিকিৎমক তীহাকে নানাবিধরূপে 
াস্বন। প্রদান করিবেন, ফন সা্থদায় কোদ ফল হুইল না, বরং রগলীর শোকাবেগ তাহাতে বন্ধিত হইয়া 
উঠিল। অবশেষে চিকিৎসক এক দিল ধলিলেন, "নমাপনার দুখেয় কারণ কি, তাহ! আমাকে খুলিয়া! বলুন, 
সফল কথা গুনিলে হয় ত আমি আপনার কোন উপকার করিতে পারিব। কেবল বিলাপ ও আক্ষেগে 
কান ফললাভের আঁশ! নাই।* ............ 

_খোদ্গাদাদের স্ত্রী চিকিৎসকেন্ন নিট ডাহা বিপদ: ক্গা আনপৃথবিক বিবৃত করিযোন। চিফিৎসক 
বকে “তাহা। হইলে আপনি অনর্থক এ ভাবে শোক করিবেন না, যাহারা আপনার স্বামীর গতি এই 
প্রকার পৈশাচিক অত্যাচার করিয়াছে, াহাদিগকে ইছার প্রতিফল প্রদানের ন্‌ করুন । দি আপনার 

. বি, নি 
্ নী, 
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ধঙ্গে খোদাদাদের পিতার রাজধানীতে উপস্থিত হইতে পার্ি। আমার বিশ্বীস। তিনি সুবিচার 
করিবেন ।* খোদাদাদের পত্বী চিকিৎসকের এই প্রস্তাব সঙ্গত স্ঞান করিয়া, চিকিৎসকেন্স সহিত রাজধানী 
অভিমুখে যাত্রা কৰিলেন। 

একটি সরায়ে উপস্থিত হইয়া, খোদাদাদের পক্ধী ও চিকিৎসক রাজ্যের নূতন সংবাদ কি, তাহ! 
জানিবার জন্তু কয়েক জন লোককে জিজ্ঞাস করিলেন। তাহারা! বলিল, “রাজের মধ্যে বড় গৌলযোগ 
উপস্থিত হইয়াছে, আমাদের বাজার একটি পুত্র ছিলেন, তিনি নিরুদেশ হইয়াছেন, তাহাকে খুঁজিয়া 
বাহির করিবার ন্ত অনেক চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। এই ক্াজপৃত্র 
ছগ্মবেশে দ্বাজার চাকুরী করিতেন, তিনি রাজার কিরোজা বেগমের পুত্র। এই রাজপুভ্রের জন্ব 
সকলেই বড় ছঃখিত, ভাহার অনেক গুণ ছিল) রাজার বিভিন্ন মহিষীর গমজাত আরও 
উন্পঞ্চাশটি পুত্র রহিয়াছে, তাহারা কেহই গুণে বীরত্বে খোদাদাদের তুল্য লহে। বাজ! পুত্রশোকে 
বড়ই কাতর হইয়াছেন। সকলেরই অন্ণান, খোদাদাদ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, নতুবা তাহাকে 
খু'জিয়া পাওয়া যাইত ।” 

চিকিৎসক সকল কথ শুনিয়া, খোদাদাদের পড়্ীকে ফিরোজা বেগমের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পরামর্শ 
দাদ করিলেন। কিন্তু পাছে অন্তান্ত রাজপুত্র তাহার অভিমন্ধি বুৰিয়! তীহাকে কোন বিপদে ফেলেন, 
এই ভয়ে চিকিৎসক তাঁহাকে মেই সরায়ে কয়েক দিন গোপনে বাম করিবার জন্য অন্থরোধ করিয়া, স্বয়ং 
রাজপ্রামাদে উপস্থিত হইয়। সকল ঘটন। জানিয়। আলিবার ইচ্ছা করিলেন। 
_. প্রাসাদসন্গিকটে উপস্থিত হইয়া! চিকিৎসক দেখিলেন, এক জন নন্তাস্ত রমনী একটি অশ্বতরে আরোহণ 
করিয়। পথ দিয়। যাইতেছেন। অশ্বতরটি সুসজ্জিত) রমণীর সঙ্গে বছুসংখ্যক কাফ্রিদাস। ব্রমণীকে দেখিয়া 
পধিপ্রান্তস্থ লোকরা অবনত-মস্তকে তাহাকে অভিবাদন করিতেছে । চিকিৎদকও নেই ব্লমশীকে এরষীজীবে 
অভিবাদন করিলেন; তাহা'র পর তাঁহার নিকটবর্তী এক জন ফকিরকে জিজ্তান! করিলেন, “ইনি কি বেস” 
ফকির বলিল, “ই ভাইঃ ইনি এক জন বেগম, খোদাদাদের জণ্নী বলিয়া! লোকে ইহাক্ প্রতি অত্যন্ত সম্মান 
প্রদর্শন করে, খোদাদাদের রূপ-গুণের কথ। অবহাই তোমার অজ্ঞাত নহে ।* 

চিকিৎসক আর কোন কথ। না বলিয়া ফিরোজ বেগমের অঙ্থপরণ করিলেন। ফিরোজ! একটি মসজিদে 
উপস্থিত হইয়া, উপাসনায় যোগদান করিলেন এবং পুত্রকে ফিব্রিয়৷ গাইবার আশায় দিপ্র ও ভিক্ষুকদিগৃক্ষে 
ভিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। অনেক লোক তাহার চারিদিকে জমিল। সেই জনমগুলীর মধ্যে প্রবেশ 


করিয়া চিকিংদকও ফিরোজা বেগমের নিকটে আগিয়! দীড়াইলেন $ বেগন যে উপাসন। করিলেন, তীহার 


নকল কথাই তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল! তিনি এক জন রক্ষীকে নিযস্থরে বলিলেন, “ভাই, বেগম সাহেবকে 
একট! অতি আবকীয় ও গোপনীয় কথা বলিতে চাই, তাহার লঙ্গে দেখা করিবার কোন উপান্ধ আছে কি?” 
রক্ষী বলিধ, প্যদি আপনি খোদাদাঁদ সন্ধে কোন কথ। বলিতে চান, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, 
বেগম নাছেবের সঙ্গে আপনার কথা চলিতে পারে, কিন্তু যাঁদ অস্ত কোন বিবন্ষে আপনি ক্থা বলিতে চাঁন, 
তাহা হইলে আপনি তাহার সঙ্গে দেখ! করিতে পারিবেন ন1; অন্ত কথা গুনিবার বা বলিবার তাঁহার এখন 
অবসর নাই, পুত্রশোকে তিনি যংপরোনাস্তি কাতর হইয়াছেন।” চিকিৎসক বলিলেন, “আমি তাহার পুত্র 
সঙবন্ধেই কোন আবশ্যক কথ! বলিতে চাই, আমার অন্য কোন কথা নাই।» অন্গুচর বলিল, "তাহা হইলে 
আপনি আমার সঙ্গে প্রাসাদে আহুন, শীত্ইই আপনার উদ সিদ্ধ হইবে।” পু 


রাজ্য বিশৃঙ্খল 


ফিরোজা বেগম ্রামাদে উপস্থিত হইলে অগুচ় সবিনয় ভাহাঁকে জীনাইল, “এক জন পরিচিত লোক 


 ভীহাকে স্া্জপুত্র খোদাদাদ সন্ধে কোন কথা বলিতে আসিয়াছেন।* বেগম এই সংবাদ শ্রবণমান্র অত্যন্ত 


. চিকিৎমকমুখে 
: বড়যন্ প্রফাপ 


ছু? 





ব্যাকচুলভাবে বলিয্লান, “তাহাকে শীগ্ব আমার নিকট হাঁজির কর” বেগম ছই জন দার দাসীর সহিত 


চিিত্ঘকের সহিত দাক্ষাৎ করিলেন। চিকিৎসক খোদাদাদ ও তাহার ভ্রাডূগণ নন্প্ধে যে কিছু কথা দরিয়া" 
বাদ রাজকত্তার মুখে গুনিয়াছিলেন, তাহা! খোদাদাীদের জননীকে বলিলেন। রাজপুজ্রগণ যড়যন্ করিয়া 
তাহার পুত্রের দেহে অদ্য অগ্রাধাত করিয়া, তাহান্ প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল শুনিয়! বেগম, গে 
ছাখে দুদ্ছিতা হইয়। গড়িলেন। দাসীহবয় তাহার চৈতন্ত-সপ্পাদনের চেষ্টা করিল, বিস্তর চেষ্টার টা 
মংজালা করিলে চিকিৎসক তাহার বক্তব্য শেষ করিলেন । ফিরোজ! বেগম বলিলেন, শআপনি অবিলম্বে 
দরিয়াবাদ রাজকন্তার নিকট প্রত্যাগমন করিয়! ভাহাকে বলুন, রাজা শীত্ই তাহাকে পুজবধূরূপে গ্রহ 
করিবেন, আর আপনি আমার পুত্রের সংবাদ 'আনিয়! আমার যে উপকার করিলেন, এ জন শীপ্রই আপনি 
উপযুদ্ধ পুরস্কার প্রা হইবেন ।* 

চিকিৎসক সন্থষ-মনে সরায়ে প্রত্যাগমন করিলেন। বেগম ধোফায় পড়ি পুত্রের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা 
করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, দানীগণ তাহার অশ্রর সহিত অশ্রু মিশাইতে লাগিল । 
' বেগ্বম এই: ভাবে অশ্রবর্ধণ করিতেছেন, এমন সময় রাজী! বেগমের কক্ষে প্রবেশ করিয়া, ব্যগ্রভাবে 
হার বিলাপের কারণ জিজ্ঞান৷ করিলেন, খোদাদাদের কোন বিপদের সংবাদ বেগমের কর্ণগোচর হইয়াছে 






্ ফি না, তাহাও জানিতে চাহিলেন। বেগম অশ্রপূর্ণলোচনে কাতরভাবে বলিলেন, “জীহাপনা, 
::: দ্বার ফোন গ্াশ। নাই, সকলই শেষ হইয়াছে, আমি আমার পুভ্রের শেষকার্থাও করিতে পারিলাম 


না॥ আরথ্য জন্ততেই তাঁহায় মৃতদেহ গ্রাস করিয়াছে।* চিকিৎসক ফিরোজা বেগমকে খোদাদাদ 
সন্ধে যে ল্ষল কথা বণিয়াছিবেন, বেগম ক্লাজার নিকট সেই দল কথা বর্ণন! করিলেন, 


. ধোদাদাদের শ্রাতূগণ স্কতগ্্ের স্যার কিন্নপে তাহাকে আক্রমণ করিয়া! তাঁহার প্রাণনংহার করিয়াছেন, 


দরবার মন্ত্াস 
আদেশ 


তন 
রী 
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ডাহাও বলিলেন 

রাজ! সকল কথ। গুনিয়। ক্রোধে জলিয়। উঠিলেন, তিনি গর্জন করিয়া বলিগেন, *বেগদ, ভুমি নিচ্চয় 
জানিও, যে নরপিখাচগণ তৌমার নয়নে অশ্রধার! প্রবাহিত করিয়াছে এবং আমাকে আমার উপযুক্ত পুক্র- 
রত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়াছে? তাহাদিগকে উপযুক্ত দণ্ড দান করিব।” রাজা আর কোন কথা না বলিথা 
জ্রোধভরে দয়বারে উপস্থিত হইলেন, সেখানে উজীর ও বিবিধ অমাত্যাদি কর্মচারিগণ তাহার আগমন প্রতীক্ষা 
কর্িতেছিলেন, তাহার! রাজার উ্রমৃত্তি দেখিয়া, তাহার ক্রোধের কারণ বুঝিতে পাঁরিলেন না, দকরেই 
ভথ্থে কম্ণামান-কলেবরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনস্তর রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, উজীরকে 
আহ্বান ক্রিয়া বলিলেন, "হোসেন, তোঙাকে আহি এখন যে আদেশ করিব, তাহা অবিলগ্গে পান কন্ধিতে 
ইইবে। তুমি ক্ষণমাত্র বিশ্ব না কিয়া রাজপুত্রগণকে বন্ধন করিয়া, তাহাদিগকে অস্ধকারপূর্ণ কারাগারে 
আবদ্ধ করিয়া রাখ, নয়হত্যাকারিগণকে যে কারাগারে আবদ্ধ করিত রাখ! হয়, তাহাদিগকেও দেই 
কারাগারে আবদ্ধ করিবে। কোন কারণে আমার আদেশ লঙ্ঘন করিবে না।” এই ভীষণ আদেশে 
রাজকশ্মচারিগ্ণ লকলেই তয়ে কাপিতে লাগিলেন, কেহই এই অদ্ভুত আদেশের কারণ নির্ণয় করিতে পারলেন 
না। সকলেই নতমন্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজ! দরবার ভঙ্গ করিয়া উজীয়ের প্রত্যাগমন 
প্রতীক্ষায় রাজসভাতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ্ 
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কিযুক্ষণ গরে উদ্জীর প্রত্যাগমন করিলে রাজা জিজ্ঞাস! করিলেন, *তুমি আমার আদেশ গালন 
রিয়াছ?* উজীর বলিলেন, “ই! জাহীপনা, রাজিপু্রগণকে কারাগারে আবদ্ধ: করিয়া ব্াখিয়। 
'লিতেছি।” রাজা বণিলেন, “কামার আয়ও একটি আদেশ আছে, আমার লঙ্গে এস।* রাজা 
দরবার ত্যাগ করিয়। ফিরোজা বেগমের মহলে প্রবেশ করিলেন, উজীর রাজার অন্দর করিলেন। 
খোদাদাদের পরী দরিয়াবাদ রাঙ্জভনয়ার কোথায় সন্ধান পাঁওয়! যাইবে। বাক্স! বেগমের নিকট জানিয়া 
লইয়৷ উজীরকে বলিলেন, “তুমি গেই লয়ায়ে খাও, সেখানে যে রাজকুমারী বাদ করেন, তাহাকে 
মসন্্রমে প্রাসাদে লইয়া এসে| ।* 

উ্লীর দরিয়াবাদ রাজকন্তার জন্ত একটি সুসজ্জিত অশ্বতর লইয়! সবাই পিএ বাজ করিলেন, 
মরায়ে উপস্থিত হইয়! উজীর বিশেষ সম্মানের সহিত 'রাঁজিকন্তাকে রাজার আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। রাজ- 
কত! সরায়ে আর ক্ষণকাল বিশ্ব না করিয়া, উীর কর্তৃক আনীত অন্তরে আরোহণ করিয়া, রাজপ্রানাদে 
যাত্রা করিলেন, চিকিৎসকও একটি দ্রুত তাতারীয় অস্থে আরোহণ করিয়! রাজকন্ার অঞ্কগমন করিলেন । 
অবিলম্বে রাজধানীতে সকলেই জানিতে পারিল, এত সমারোহে যিনি প্রাসাদাভিমুখে ঘাত্র। করিয়াছেন, তিনি 
খোদাদাদের স্ত্রী, সকলে সন্ত্রমের সহিত তাহার অভিবাদন করিতে নাগিল। দেখিতে দেখিতে রাজপথ জন- 
পূর্ণ হইল। সকলেই খোদাদাদের জন্য হা-হুভাশ করিতে লাগিল। 

' দরিয়াবাদ রাজকন্তা প্রাসাদ-দন্গিকটে উপস্থিত হইয়! দেখিলেন, রাজ! প্রাসীদনারে তীহার প্রতীঙ্গ 


করিতেছেন, রাজ পুতবধ্র হস্ত ধরিয়া তাহাকে ফিরোজ! বেগমের অন্তঃপুরে লইয়া চলিলেন। খোদাদাদের 


_শিতা-সাতাকে দেবিয়া রাজকন্ঠার শোকাবেখ শড়গুণে বর্ধিত হইয়। উঠিল ।. ডিন জনের আঙররীণি 
এরবলবেগে নির্গত হইয়। পরস্পরকে প্লাবিত করিতে লাগিল। অবশেষে দরিয়াবাদ রাজকন হায় স্বামীর 
নাস, বীরত্ব ও তাহার প্রতি সত্যাচায়ের কাহিনী বর্ণন! করিয়। রাজার নিকট সুবিচার প্রার্থনা কদ্ধিগেন। 
রাজা পুত্রবধূকে দাস্বন! দান করিলেন, বলিলেন, “্বৎসেঃ ভূমি নিশ্চয় জানিও, আমি এই নরাধমগণকে 
কখনও ক্ষম করিষ না, প্রাণদণ্ড করিব, ভবে খোদাদাদ যে. প্রাণত্যা্গ করিয়াছে, তাহার উপধুক্ক 
প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে। নতাই তাহা মৃত্যু হইয়া! থাকিলে তাহার পরলোকগত আত্মার 


অঞ্চ-সশ্থিলন 





কল্যাগার্থ কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা আরস্তক 1” রাজ! উজীরকে একটি উতর সমাধি 


মদদির নিম্মীণের আদেশ দান করিয়া, প্িযাবাদ রাজকনতার জন্ত প্রাদাদের একটি উতষ্ট মহল 
নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। 

কয়েক দিনের মধ্যেই সমাধিম্দির নিগ্মিত হুইল, সমাধিমধযে খোদাদাদের একটি ৃধি মস্থাগিত হা 
রাজা অস্তোরিক্রিয়ার দিনও স্থির করিলেন 

অস্টযেিজিয়া বথাবিধানে শেষ হইলে রাজা আদেশ করিলেন, অষ্টাহ পরে রাজপুত্রগণের আপদ 
হইবে, কিন্তু সহসা রাজার প্রতিবেশী কয়েক জন রাজ! একত্র সম্মিলিত হইয়া, তীহার রাজ্য আক্রমণ 
করায় প্রাথ-দপ্ডাক্ঞ। কিছুদিনের অস্ত স্থগিত হইল । এই সংবাদে গ্রজাগণের মনে ভত্বের নীম! রহিল না, 


স্বাহার একবাকো আক্ষেপ করিয়। বলিতে লাগিল, “আজ যদি খধোদাদাদ জীবিত থাঁকিতেন, 


তাহা হইলে কেহই এ রাজ্য আক্রমণ করিতে লাহদী হইত না।” রাজ! ত্তীহারি সৈগণকে দজ্জিত 
করিয়া, শত্রগ্রণের আগমন প্রতীক্ষা না করিয়াই তাহাদিগকে আকমণ করিবার জন্য রাজধানী 
কইতে বহিগত হইলেন। 


রাজ্য-আক্রাস্ত 


লী 
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_ এক্ষিকে বি একাট প্রণন্ত প্রান্তরে উপস্থিত হইয়। ঘু্ধার্থ সজ্জিত হইল, রাজ! নদৈগ্টে তাহাদিগকে 
আক্রমণ কম্িলেন, ক্মনেকক্ষণ পর্যন্ত উ্পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল, জয়-পরাজয় কিছুই স্থির হইল না, অবশেষে 
রাজার দৈরগণ শন্হত্তে পল্লাছিত হইল। রাঁজ শক্ত শগ্ঘই বন্দী হইবেন, তাহ! মকলেই বুঝিতে পারিল। 
* কিন্তু সহদা ধুদ্ধক্ষেতে একদণ অশ্বারোহী: সৈন্ত প্রবেশ করিল। তাহার! কোন্‌ পক্ষের গৈস্ত, প্রথমে 
তাহা। রাজ! ফিছব। তাহার শক্রগণ কেহই স্থির করিতে পারিল না। শীগ্রই নকলের মোহ দূর হইল, অস্বারোহি- 
গণ, প্রচণ্জতেজে রাজার শক্র-সৈন্তগণের উপর নিপতিত হইল এবং অবিরাহ্থে তাহার্দিগকে বধ করিল, কেহই 
পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষায় মমর্ঘ হইল না। 
ৃ সংগ্রামে... এই সফল দৈষ্ত: কাহার এবং কোথ! হইতে সহসা সংগ্ামক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পরাজয়হূর্তে: পাকে 
মাজা বিপদ হইতে রক্ষা করিল, রাঁজ| তাহা বুঝিতে না পারিয্। এই নকল গৈত্তের সেনাপতির সহিত ক্ষতের 
অন্ত আগ্রহভরে প্রতীক! করিতে লাগিলেন। দেনাপতি অবিলঙ্ষে রাজার নিকটে উপস্থিত হই চনত 
5 ঃ বন্দনা করিয়া, দাথা তুলিতেই রাজ। দিক্ময়ে দেখিলেন, দেই নবাগত সৈগুদলের সেনাপতি আর গে 
স্হান প্রাণাধিক প্রিযগূজ খোদাদাদ। দ্থাজা পুত্রকে দেখিয়া আনন্দে বিশ্ময়ে অশ্রমোচন করিতে, টসিলেন। 
_. পুক্তকে আনিঙগনপাশে আবন্ধ করিয়া, কিমংকাল নির্বাক্ভাবে অবস্থান করিলেন, তাহার গর 
ৰজিগেন, প্বাঁবাঃ আপনি মনে করিয়াছিলেন, আমি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছি, সুতরাং আঁ 
আপনার সনদুখে উপস্থিত দেখিয়। আপনি বিশ্বিত হইয্বাছেন। আল্লা! আমার প্রাণ রক্ষা করিয়া, তাই 
্ _ আজ শত্রঞণের কৰল হইতে আপনাকে উদ্ধার ও তাহাদিগকে বিন করিতে সমর্থ হইলাম” রাজ 
টি _ পআদি যাহাক্ষে মৃত জ্ঞান করিয়। এত দিন শোক-দুঃখে আচ্ছ ও মিয়মাণ হইয়! ছিলাম, এত দিনে কি.." থাকে 
ফিরিয়া পাইলাম ?* লোকের! আননা ও বিশ্বয়পমাকুলদৃষ্টিতে পিতাপুজের মিলন সন্ধর্শন করিতে ানিল। 
দাদ! খোদাদাদকে বলিলেন, “বস, তোমার ভ্রাতগণকে তুমি ব্াক্ষসের কবল হইতে উদ্ধার করায় 
তাহার! তোমার প্রতি যে ভাবে কৃতদ্বতা গ্রকাশ করিয়াছে, তাহ! আমি অবগত হইয়াছি। তাহাদের 
| ক্তন্ততার শৃস্ধি। কাল: ভাহার! পাইবে। তুমি এখন প্রাসাদে চল, তোমার মাতা বছদিন তোমার অর্শনে, 
: : মিলন-উৎসবের তুমি প্রাণত্যাগ করিয়াছ ভাবিয়। জীব্মুতের স্থায় অবস্থান করিতেছেন। তুমি আজ এই যুদবজয় 
আনদ-প্রবাহ করিয়াছ গুনিলে তাহার মনে কতই আবনের সঞ্চার হইবে।” খোদাদাদ বলিলেন, “আপনি আমার কথা 
) টু খ কাহার কাছে শুনিলেন, জানিতে ইচ্ছ! করি, আমার কোন ভ্রাতা কি অহ্তপ্তচিত্তে এ কথা স্বীকার 
করিয়াছে?” রাজা! বপিলেন, "না, তোমার ত্রাতৃগণ আমার নিকট তৌমার সম্বন্ধে কোন কথ! প্রকাশ 
করে নাই, দরিয়াবাঘ রাজকুমারীর় নিকট আমি সকল কথা শুনিয়াছি, তিনি সম্প্রতি আমার প্রাসাদে 
উপস্থিত হইয়! তোমার প্রতি অত্যাচারের জন্ত আমার নিকট স্থবিচার প্রার্থনা! করিয়াছেন।* ধোদাদাদ 
এই সংবাদে যৎপরোনান্তি আনন্দিত হইলেল। তিনি রাজাকে বলিলেন, “জশাহাপনা চলুন, প্রাসাদে গিয়। 
অগ্রে জননীর চরণবনানা করি, আমি তাহার অশ্রমোচনের জন্ত একান্ত অধীর হইয়! পড়িয়াছি, দরিয়াবাদ 
রাব্গকন্তাকেও অবিলগ্কে দান্বনাদাদ কর! আব্তক, তিনি আমার অদর্শনে বড়ই কাতর হইয়াছেন 
সন্দেহ নাই ।” 
রাজ! প্রাণাদে উপস্থিত হইয়! মৈশ্তগরথকে বিদায় করিলেন। প্রজাবর্গ আনন্দ-কোলাহলে খোদাদাদের 
জয়ধ্বনি করিতে লাগিল, রণজয়ের জস্থ এবং খোদাদাদের প্রত্্যাগমনের সংবাদে কানন্দিত হইয়। সবলে 
খোদার. নিকট তাহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতে লাগিল। 
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কিরূগে খোদাদাদের প্রাণরক্ষ। হইল, তাছাই জানিবার জন্ত অতঃপর সকলে আগ্রহ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। খোদাদাদ তীহাদিগকে বলিলেন, “তিনি. যে তাুতে আবাত-্ত্রণায় অজ্ঞান অবস্থীয় 
গড়ি ছিলেন, সেই তান্দুর নিকট দিয়! এক জন কৃষক একটি অঙ্বতরে আরোহণ করিয়া, কাধ্যোপণক্ষে 
অন্তত্র যাইতেছিল। গে কৌতুহলবশে সেই শিবিষে প্রবেশ করিয়া, আমাকে একাকী রক্তা-দেছে শহ্যায় 
নিপতিত দেখিতে পায় এবং আমাকে ভাহার অশ্বতরে তুলিয়! গছে লইয়। যায়। সেখানে কুষকের 
চিকিংস। ও গুঅধাগ্ুণে আমি অপ্নকালের মধ্যেই ুস্থ হইয়া উঠি। দেহে যথেষ্ট বল লাঁত করিয়া 
আমি আমার জীবনদাতা সেই ক্কষককে বন্কাবাদ প্রদান করিলাম, আমার নিকট যে: সকল মূল্যবান 
হীরকরদ্ধাদি ছিল, তাহা তাহাকে পুরষ্কার দান করিয়া পিতার লহিত সাক্ষাতে যাত্রা করিলাম? 
কিন্ত কিয়দুূর আমিয়াই শুনিলাম, আমার পিতাকে প্রতিবেশী রাজগণ সসন্তে আক্রমণ করিয়াছে। 
এইু সংবাদে আমি আত্মপরিচয় 
প্রদান করিয়া, রাজ্যের নান! স্থান 
হইতে বছদংখ্যক সৈন্ত সংগ্রহ করি- 
লাম, আমার আহ্বানমাত্রে সকলে 
বশস্ব হইয়া আমার পতাকামূলে 
সমবেত হইল। আমি তাহাদিগকে 
শক্রগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত করি. 
বাম। আবিলন্বেই শক্রসৈন্ত ধ্বংস 
হইয়া গেল।” 
.. ক্বাজ। ধোদাদাদের সুখে মকল 
কথ গুনিয়৷ বলিলেন, পপ্রজ্কাগণ, 
অমাত্যমণ্ডলী, ক্রণাময় আল্লার 
অন্ুগ্রহেই খোদাদাদের প্রাণরক্ষা 
হইয়াছে, তোমরা নকলে তাহাকে 
এএজন্ত বহাধাদ দাও, আজ খোদা- ৬০ 
ফাদের শক্রগণের প্রাপদণ্ড হুইবে।* খোদাদাদ ্ কথা গা করযোড়ে পিতাকে বঞিলেন, পাবা, 
আমার ভ্রাভুগণ যতই ছুর্ত্ত ও ক্কত্ হউক, আপনি মনে রখিবেন, ভাহার৷ আগনারই সন্তান, 
ছাহাদের দেহে আপনার শোধিভই প্রবাহিত হইতেছে। আমার প্রতি তাহার। যে অত্যাচার : 
করিয়াছে, আমি তাহা ক্ষমা করিলাম, আমার প্রার্থনা, আপনিও তাহাদিগের অপরাধ মার্জান! 
কষকুন।” খোদাদাদের মুখে এই মহত্বের কথ! গুনিয়া-_তাহার এই প্রফার ক্ষমাণীণভার পরিচয় পাইয়। পরিচয়-বিহীন 
রাঁজা আনন্দে অশ্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন, রাজ! খোদাদাদের গুণের পুরস্কার্বরূপ রাজমুকুট সাহার মন্তাকে রাজপুত্র-শিরে 
স্থাপন করিয়া, ভহাকে রাজসিংহাদন সমর্পণ করিলেন । আননে পাব ধ্বনি করিতে লাগিল। . বিজরুকুট 
পর জালা বাক যাদরদাহাণকে হনে উপ রিখাযারেশ কিনেন বোবা বরে দৃ লু রী 
সাহাদিগকে শৃর্খলমুক্ত করিয়া, সাদরে আলিঙ্গন দান কক্সিলেন। প্রজাগণ খোদাদাদের মহত্ব ও উদারত। 
শন করিয়া, গুন: পুনঃ তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। চিবিত্লক বন্ধ পুরস্কার লা করিলেন । 
* [ ৩৯৭] 
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শেষ কিয় পাহার্াদী কলতানকে বলিলেন, প্রীহাপনা, খামিফ. ছারপ-ন্রিদের 
বক্গুর বনি ফরিযাছি, তাক শ্রবণ করিযা আপনি যে়প আননিত, হইাছিয়েন, 
ঈিনের নিজাতর-কাহিনী শ্রবণ করিয়া, আপনি তাহ! অপেক্ষা জধিক আনন্দ লাভ করিষেন। 
'জুষতি- হইলে আমি দেই কাহিনী বলিতে পায়ি।* শাহারভাদীর অহ্পম সৌনর্া-নী বনে নয়নে 
- লোহাগের জল চুনরেখা মুদ্রিত করিয়া, লুলতান প্রসর অন্তরে আন্ুমতি দান করিলেন, কিন্তু তখন 
5 গার সাতি ছিল না বশিযা, শাহারজাদী দে দিন নিব হইলেন। পরদিন শেবরাজিতে দিনারজাদী 
কাহার নিজাভ্ করিলে, শাহারজাদী প্রমোদ-পরকুুখে 'নিডিতের নিজাভদ” গনটি আরম্ত করিলেন 
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আশু খালিফ হারুণ-অল-রসিদের রাজদ্ককালে বৌদ্দাদ নগরে এক জন ধনবান্‌ সদাগর বাস করিভেন, এই 
হে?জেছেন্ন সদাগন্নের একটি পু ছিল, পুত্রটির নাম আবু হোসেন, 'বয়স প্রায় ত্রিশ বংসর । 
ঘর আবুর পিত। আবুকে অতি নাবধানে প্রতিপাশস করিয়া আসিয়াছিণেন, কথন তাহাকে বিলাদিত! 
শিখিবার অবদর প্রদান করেন নাই। যত দিন বৃদ্ধ বাচি়া ছিলেন, আবুকে সর্বদা চক্ষুর উপর রাখিতেন। 
ও অবশেষে বিপু অর্থ রাখিয়া, আবুর পিত| পরলোক-বাত্রা করিলেন। সংসারে আবু ও তাহার বিধবা জননী 
ভিতর অন্ত কেহ ছিল না, আবুই পিডৃবিয়োগের পর বিয়-সম্পততির অধিকারী হইল। আবু পৈতৃক সম্পত্তি 
পাইয়! ছুই হাতে টাকা উড়্াইতে লাগিল, দেশের যত অপদীর্ঘ কুচরিত্র লোকের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইল, 
আমোদ-প্রমোদ ভিতর তাহাদের অন্ত কোন কাজ রহিগ না। আধু বিবেচনা করিল, যদি সকল অর্থ ব্যয় করিয়! 
ফেলি, তাহা হইলে ভবিষ্থাতে কষ্ট পাইন্ডে হইবে, এগ দে তাহার সম্পত্তির অর্ধাংশ তাহার গৃহের নিয়ে 
মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করিয়া, অবশিষ্টাংশ দ্বারা বন্ধুবর্গের সহিত বিলাসলালদ| চরিতার্থ করিতে লাগিল। 
সমবরঙ্ক বন্ধবর্গের সহিত দিবারান্বি অবিশ্রান্তভাবে নৃত্য-গীত, আমোদ-উৎসব, পান-আহার চ্ধিতে 
মাগিল। জ্দরী নর্তকীগণ হত নৃত্যে ও গায়িকাগণ সুমধুর গানে তাহাদিগের দর্শন ও শ্রহণেনিয় 
পরিতৃগথ করিতে লাগিল। 
্ু্ভির এই ভাবে নৃত্য-ীত, আমোদ-আহলাদ এক বংসরকান চলিল, এক বমর শেষ হইতেই জাবু 
নিলা হোসেনের অর্থ শেষ হইয়া আদিল। বে অর্ধাংশ আবু বায়ের জনয রাখিয়াছিল, তাহারও কপর্দকমান্ অবশিষ্ট 
নিঃশেষিত রহিল না। আবুর বন্ধুগণ দেখিল, মধুঢ়ক্রের মধু ফুরাইয়াছে, জুতরাং তাহারা আবুর সহিত নঙ্ন্ধ ত্যাগ 
ক করিল। আবুর সহিত আর তাহার! সাক্ষাৎ করিতেও সন্ত হইল না, এমন কি, আবু তাছাদের কাহারও 
সার্চ: সহিত কথা কহিবার চেষ্টা করিলেও দে জরুরী কাজের ছলনা করিয়া অস্ত্র প্রশ্থনি করিতে লাগিল। 
বন্ধগণের এই প্রকার হ্ৃদয়হীনতায় সরলহৃদয় আবুর অন্তরে বড় আঘাত লাগিল $ তাহাদিগকে ঘোব্রতর 
অন্কতঙ্ঞ বলিয়৷ বুঝিতে পার্রিল এবং সেই সকল নরপ্রেতের প্রীতিবিধানের জন্ত এত সম্পত্তি ন্ট করিয়াছে 
মনে করিয়া, তাহার মনে অগ্কুশোচনার উদয় হইল । অথ-শোকে-_হয়ারগণের কৃতস্ত। স্মরণে চুঃখে আবু 
হিযমাণ হয়া পড়িল, মুখ শুকাইয়া গেণ, মাথ। বুকের উপর লুটাইয। পড়িল, শেষে এক দিন সে মনের 
নিদারুণ বেদনা সহ করিতে না পারিয়া, তাহার বৃদ্াা জননীর কক্ষে প্রবেশ করিল এবং তাহার মাতার 


নিকট বিষ গভীরমুখে বসিয়া পড়িল। 


[৩৮] 
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গু অব দে জর দিলা বর আগ তোর কি জরা মুখ এ মলিন 
ন1 রথ বুঝি উড়াইমা দিয়াছ 1 আমি ত? পূর্কেছি বঙিয়াছিলাম। এরূপ নবাথী করিলে ছুদিনেই লব... 
রি হইয়। যইিবে, তখন: এ বৃদ্ধার কথা বড় কটু লাগিত। বাহ! ইউক, ভবিবাতের জন্ত যে অর্ধেক অর্থ . 
গাপনে পুতি রাখিয়াছ, লে অতি উত্তম কাধ করিয়াছ। এখন সেই অর্থ ছারা সংসারযান নির্বাহ কর, 
মার আমোদপ্রমোদে অনর্থক অর্থ ন্ট করিও দা। তোমার বনছুবর্কে ত+ চিনিয়াছ, আমোদ্রমোদে কত 
ছখ, তাহ! ত? জানিয়াছ, এখন মানুষের মত হইয়া গৃহধর্দ কর।» আবু কাদিতে কাদিতে বলিব, "মা, ইয়ার জমারে 
রিতা কেমন ভয়ানক, আমি তাহা এত দিনে বুঝিতে পারিয়াছি। ক্যা অন্তগমন করিলে জগৎ _যাস্স খাল 
মন্ধকারে আচ্ছর হয়, দারিদ্র্য উপস্থিত হইলেও জীবন অন্ধকারে সমাচ্ছয হইয়। উঠে। আমি দিবারাত্র । ( 
জামার ছু:খের কথা চিন্ত। করিতেছি। মান্য দরিদ্র হইলে কি বন্ধুগণ পর্বন্ত তাহার সহিত বাফ্যালাপের 
মবঘর পায় না? যাহা হউক, আমার চৈতন্যোদয় হইয়াছে, আমার আমোদের নেশা কাটিয়া গিয়াছে, . 
মামার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, আমি আর চাটুকারের ফাদে পা দিব না। কিন্তু মাঃ আমি এখনই আমার 
নঞ্চিত অর্থে হাত দিতেছি না, আমি এত দিন ধরিয়! যে মূকল বন্ধুকে স্দুষ্ঠি দিবার অজজ্র অর্থ বায় এগ 
করিয়াছি, তাহার! কি ভাবে আমার নিকট রুতজ্ঞত। প্রকাশ করে, তাহার একবার পরিচয় লইতে হুইবে। / মি 
চাহাদের হৃদয়ের পরিচয় লইব মাত্র, তাহাদের নিকট কোন উপকারের প্রত্যাশা করি না।” & 
” আবুর জননী বলিগেন, বৎস, তি যে মতলব করিয়াছ, তাহাতে আমি বাধা দান করিব না, তবে | :.: এ 
আনি এ কথ! তোমাকে পূর্বেই বলিয়া রাখিতেছি, তোমার আশা! পূর্ণ হইবে না। পৃথিবীতে নিমকহারাষের কন ধা 
মংখ্যা অনেক, তাঁহাদের মনের ভাব পরীক্ষা করিতে ঘাওয়! নিতাস্তই বৃথ!। তোমার নিজের যে অর্থ সঞ্চিত '. :.... 
আছে, তাহা ভিন্ন অন্য কাহারও অর্থের প্রত্যাশ! করিও না। তুমি ও তোষার মত অনিবেচরু নবাবেরা হঠাৎ 
যাহাদিগকে বন্ধ বলিয়া মনে করে, তাহার! যে কিরূপ বন্ধু, তাহ! তোমার বুঝিবার সামর্থ্য নাই, কিন্ত 
এখন বোধ করি বুঝিতে পাঁরিবে।” আবু বলিল, প্মা,। আনি তোমার কথা বুঝিয়াছি, তথাপি স্বয়ং 
একবার বন্ধুগণকে পরীক্ষ! করিয়া! দেখি 1» 
আবু হোদেন বন্ুগণের গৃহে গৃহে গমন করিয়া, তাহাদিগকে নিজের ছু:খের ও দুরবস্থার কথ! জাঁনাইল ; 
খলিল, “ভাই, যাহা ছিল, তাহা ত+ আমোদগরমোদেই উড়াইয়! দিয়াছি, আমরা নকলেই তাহ! সমানভাবে 
ভোগ করিয়াছি, এখন সহস! এই প্রকার অর্থকষ্ট উপস্থিত, বদি আমার এ ছুরবস্থায় তোমরা কিছু টাকা খণ 
নাদাও, তাহা হইলে অনাহারে ম্মামার প্রাণ বহির্গত হইবে । তোমরা আমার প্রাণের বন্ধু আমার এ 
চুময়ে আমার দুখের দিকে না চাহিলে আর আমি কাহার নিকট দাহাযালাভের আশা করিব? বার বন্ধ যুখোস 
দি ভাই কথুন সলময় আসে, তখন আমি তোমাদের উপকারের কথা তুলিব লাঁ।” খিল! 
আবু হৌদেনের হুঃথে কোন বদ্ধুরই হৃদয় বিগলিত হইল না! কেহুই তাহাকে কপদ্কমীত্র সাহাযা দান নই 
করিল না, এমন কি, কেহ বলিল, প্তুই কে? কেন এখানে আসিয়াছিদ্‌? আমার সঙ্গে আবার দ্ 
তোত্ত আলাপ কৰে হইল? আমি তোকে চিনি না, এখান হইতে দূর হ?৮ অজ্ায়, স্বণায় কপটবন্ুগণের 
গৃহ হইতে আবু নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিল; যাঁতাকে বলিল, প্যা, তুমি যাহা! বণিয়াছ, তাহাই ঠিক 
দকল বেটাই বাদীর বাচ্ছা, নিমকহারাম, হারামজাদা, বন্ধুনামের যোগ্য কেছই নহে। যথেষ্ট হইয়াছে, 
মামি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এই দকল কপট বন্ধুর আর কখন সুখ দেখিব না, আমার 
ঘথেষ্ট শিক্ষা, হইয়াছে” 








বি 










কট যে. প্রতিজ্ঞা করিল, তাহা হইতৈ বিচনিত হইল না 1 এই পুতি স্থির রীখিবার 
কিল .বোগ্াদের কোন.লোকের সঙ্গে আর সে আমে! করিবে না। অনন্তর 
সাবু তাহার সঞ্চিত অর্থ উত্তোলন করিল। সেই ভর্ ঘা! সে অতি সাবধানে সংসারযার নির্বাহ 
1ম তীর পরতিষ্কা কিল, মে প্রত্যহ এক জন ডিজদেশীয় লোককে দঙ্গ লই আহার ও 
কুমিবে, প্রভাতে তাহাকে বিদায় করিয়া দিযে, আর ভাহীকে দবিতীয়বার আহ্বান করিবে না। 
হই জনের উপযুক্ত খাগুদ্রব্যের আয়োজন করিয়া, বোগ্দাদ নগরের একটি লীকোর কাছে 
555 এককাদ বিছা অতিথির দর্শনাকাজ্জার বসিয়া থাকিত, কোন অপারচিত বৈদেশিককে দেখিতে পাইবেই 
রি 5 তাহাকে লমাদরের সহিত গৃহে লইয়া গিয়া আতিথ্য-সংকার করিত, প্রভাতে তাহাকে বিদায় করিয়া দিত। 
. ৃ ও /ঃ চি অতিথির সহিত তাহার অর্ধরাত্রি 
প্যাস্ত নানা বিষয়ে কথান্ত। 
চলিত। এইরূপে যে ব্যক্কি তাহার 
আতিথ্য-স্বীকার করিত, তাহা 
কেই আবুর সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইতে 
হইত, কিন্ত দ্বিতীয়বার আর 
তাহার আবুর দ্বারস্থ হইবার 
সভভাবন! থাকিত ন1। 
আবুহোসেন কোন দিনও" 
এই নিয়ম হইতে বিচলিত হইত 
ন!) যদি আবুর পরিচিত কোন 
অতিথি তাহার সহিত আগা” 
করিতে ওৎন্নক্য প্রকশি করিও 
আধু তাহাকে চিনিয়াঁও (চিদিত 
না। এই ভাবে সে বছ দিন 
ও ্ - ৯০. অতিবাহিত কক্রিল। 
এক দিন আবু হোসেন সুর্বযান্তের কিঞিৎ পূর্বে এক জন অপরিচিত বিদেশীর সন্ধানে সেই সীকোর ধারে 
বিয়া আছে, এমন সময় বোগ্দাদের খালিফ হারুণ-অল-রসিদ ছদ্মবেশে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। আবু 
হোদেন তাহাকে চিনিতে পার্জিল না। .. লে দিন হারপ-মল-রগিদ মোমলের এক জন সদাগরের ছগ্সবেশ ধারণ 
করিয়াছিলেন? লঙ্গে এক জনমাজ ভূতা ছিল। | 


£ 





জন্মি। আবু হোসেন উঠিয়া তাহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, “মহাশয়ের নল হউক, আসি আজ 
আপনাকে আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে অন্থরোধ করিতেছি, দয়! করি! আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। 
আমার গৃহে অনায়াদেই আপনি ক্লান্তি দূর করিতে পারিবেন।” মাবু তাহার আতিখা-সংকারের নিয়মের 
কথাও সংক্ষেপে ছয়বেশী খালিফের গোচর করিল খালিফ আবু হোসেনের এই অদ্ভুত বাবহাপ্ের কারণ 


জানিনার জন্ত উৎস হঈনেন,তিনি আবু হোগেনের নিম গরচ্ণ করিয়া, তাহার সঙ্গে তাহার গৃে চলিলেন। 
[ ৪** ] | 
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্ জানিত না থে খানিফকে নিম বি, র্‌ ঙগ হি লি স কক্ষ বাক্তির স্তায় 
ব্যবহার করিতে লাগিল। একটি হুন্দর কক্ষে খালিফকে বদাইয়। সে আহারাদির আয়োজন করিল। 
: আবুরু মাঁতা রূন্ধনবিদ্ায় হুনিপুণা ছিল, সে নানা প্রকার খান্তবব্য নবাগত অতিথির সম্গুখে স্থাপিত 
করিল। নানা প্রকার মাংসের ব্যগ্রন টেবিলে বিয়া করিতে লাগিল, সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক ন! 
. হইলেও তাহা থে উৎকৃষ্ট, এ কথা খালিফ বেশ বুঝিতে পারিলেন। ূ 

খালিফ ও আবু সুখাসুখি বলিয়া একান্তমনে আহার করিতে: শ্া্সিলেন ; কাবার, এমন কি, পান 
পরাস্ত বন্ধ রহিণ, স্থানীয় প্রথান্ারেই এরূপ করা হইল আহার শেষ হইলে খালিফের ভৃত্য জল 
লইয়া আসিলে খালিফ তত্থারা হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিয়া, আবুর জননী কর্তৃক আনীত নানাজাতীর় সুপ 


স্থাহ ফল খাইতে লাগিলেন। অবশেষে রলাক্রি বেশী হইলে আধু তাহার জননীফে খালিফেয় 


সত্যের আহারাদির আয়োজন করিতে বলিয়া, খালিফকে লইয়া আলোকিত কক্ষে মন্যপান করিতে বসিল। 
সন্ত উৎকৃষ্ট ছিল, উভয়ে পানাননদে মত্ত হইলেন। আবু মগ্তপানে বিভোর হইয়া ছদ্মবেশী খালিফের 
_নানাপ্রকার স্রতিবাদ করিতে লাগিল। খাঁলিফ.তাহার আলাপে বড় আনন লাভ করিলেন। খালিফ প্রদগগক্রামে 
ৃ আবুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আবু বলিল, “মহাশয়, আমার নাম আবু হোসেন, আমার পিতা 
: স্দাগর ছিলেন । তিনি মরিবার ময় অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন ; থুব বেশী না হইলেও 
“তাহাতে আমার সমস্ত জীবন, বেশ সুথস্থঙ্গ্দে চলিতে পাঁরিভ। . আমার শ্রতি আমার পিতা ব্ড় সতর্ক 


পান-শ্রসুজ 
সবদয়োচ্ছস 


০ 


দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, আমার _বিলাদলাণদ! তাহার সতর্কতার জন্তু কোন দিন পরিতৃপ্ত হইতে পায় 


াই। আমি তাহার সুডার পর অর্থরাশি হাতে পাইয়া বিলাবআোতে ভাষিতে লাগিলাম, কিন্তু পাছে 
সকল নষ্ট করিয়। পথের ভিখারী হইতে হয়, এই ভয়ে আঁমি অর্ধেক অর্থ মাঁটাতে পুতিয়া রাখিয়া, অবশিষ্ট 
অর্ধেক হার। আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিপাম। আমার দমবস্ক বোাদেক্-. প্রায় মর্ধেক লোক 
আমার বন্ধু হইল। আমোদ-প্রমোদ দিবানিশি পুর্ণমাত্রার চলিতে লাগিল, অবশেষে এক বদর যাইতে না 
ধাইতেই আমার দেই অর্ধেক অর্থ নিঃশেষিত হইয়া গেল। আবম তখন আমার সেই কপটবন্ধুগণের সারে দ্বারে 
খুরিতে লাগিলাম, কাতিরভাবে তাহাদের সাহাধ্য প্রার্থনা করিলাম, কেহ আমার কাতরতায় কর্ণপাঁত করিল 
নাঃ এমন কি, কেহ কেহ আমাকে চিলিতেই পারিগ ন1। আমার মনে বড় দ্বার উদ্রেক হইণ, সেই সকল 


ইয়ার 
বেইমানীর 
পরিচয় 


বন্ধ সংশ্রব পরিত্যাগ করিলাম, অবশিষ্ট অর্থ লইয়া, নূতন করিয়া! সংসারাত্রা আরস্ত করিলাম; প্রতিজ্ঞা: - 


করিলাম, বোগ্দাদের কোন শোকেন্ সঙ্গে আর বনতব স্থাপন করিব না,'প্রত্যহ এক জন বিদেশী অতিথিকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া আতিথ্য-সৎকার কর্পিব, তাহার সহিত আগোদ-প্রমোদ করিব, পরদিন প্রভাতে তীহাকে 
বিদায় করিয়া দিব, তীহার সহিত আর কোন বনবনধ রানিব না। এই হিসাবেই আমি আমোদ চালাইয়া 
আসিতেছি, দৌভাগ্যব্শতঃ; আজ আমি আপনার সায় সুরদিক অতিথি লাভ কৃরিয়! ধন্য হইয়াছি।” 

খাণিফ আবু হোগেনের কথা শুনিয়া বড় সম্ত্ট হইলেন। তিনি আবুকে বলিলেন, *তুমি যে ভাবে 
জীবনঘাত্ধ। এখন নির্বাহ করিতেছ, ইহা প্রক্তই গ্রশংসনীয়। তুমি সংসারের প্রলোভনপুর্ণ পিচ্ছিল পথে 
পড়িয়া আবার উঠিতে সমর্থ হইয়াছ, এবং তোমার প্রতিজ্ঞ রক্ষা করিতে পারিয়াছ, ইহা দেখিয়! সত্যই আমি 
বড় আননিত হইয়াছি। আমি দেখিতেছি, পৃথিবীর মধ্যে তুমি সকলের অপেক্ষা সুখী লোক । প্রত্যহই 
তুমি নূতন নৃতন লোকের মহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতে পার, অথঠ কাহারও সহিত স্বার্থবন্ধনে আবদ্ধ 
হও না, সুখী তুমি, এপ, মগ্ঠুপান করা যাঁক।* 
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মগ্তপান করিতে করিতে ব্রাত্রি অধিক হুইল। খাঁলিফ বলিলেন, প্পথশ্রম হইয়াছে, এখন কিং 
বিশ্রামেরই আবশ্বাক, পানাহার ত” বড় অল্প হইল না, আর আমার জন্ত তোমারও নিদ্রার ব্যাথাতের আবশ্ঠক 
দেখি না। কল্য প্রভাতে তোমার দিদ্রাভঙ্গের পূর্বেই আমি সম্ভবতঃ তোমার গৃহ পরিত্যাগ করিব। তুগি 
আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞত! গ্রহণ কর। আমার গ্রতি তুমি যেরূপ অক্রত্রিম আদর-যত্ব প্রকাশ করিয়াছি, 
তাহ। সকলের নিকট সর্ধাদ]) আশা করা যাঁয় না। আমি যে কিব্ূপে তোমার নিকট কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করিব, 
তাহা ভাবিয়াই পাইতেছি না। আমি অকৃতজ্ঞ বাক্তি নহি, তাহা তোমাকে দেখাইব। তোমার অন্তরে 
যদি কোন প্রার্থনা, কোন কামনা বা কোন আঁশ! থাকে, তাহা আমাকে বলিতে পার, আমি দিও এক জন 
সদাগর মাত্র দেখিতেছ। তথাপি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার আমার সামর্থা আছে ? আ'মি নিজেই পারি, 
“আর বন্ধুগণের দ্বারাই পারি, তোমার প্রীর্থন! পুর্ণ করিব |” 

আবু হোসেন বলিল, “মহাশয়, আপনি যে অতান্ত মহাম্ভব ব্যক্তি, তাহা আপনার কথার ভাবেই 
বুঝিয়াছি, আপনার সন্ধদয়তায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি, পৃথিবীতে আপনার গায় সহ্বদর বাক্কি বড়ই বিরল। 
আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, আমার কোন অভাব, কোন কামনা, কোন প্রার্থনা নাই, আমার 
বর্তমান অবস্থায় আমি প্ররুত সুখী । আপনি যে অনুগ্রহ পূর্বক আমার গৃছে পদার্পণ করিয় আমাকে কৃতার্য 
করিয়াছেন, ইহাতেই আমি ধন্ত হইয়াছি, আর কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করি না। তবে একটি কথা আপনাকে 
বলিবার আছে। একটি কারণে আমার মানদিক শাস্তি কিছু আহত হইয়াছে । আমাদের এই পল্লীতে যে 
মসজিদ আছে, তাহার ইমাম লোকটি বড় পাজী ; এমন কপট ও প্রবঞ্চক ব্যক্তি পৃথিবীতে বোধ করি দ্বিতীয় 


নাই। দে তাহার গুহে আমার চারি জন প্রতিবেশীকে ডাকিয়া আমার বিরদ্ধে নাল! প্রকার নিন্া-কুৎসা 


রটনা করে, আমাকে বশীভূত রাখিরা তাহার খেয়াল অঙ্গুণারে আমাকে শানন করিতে চায়। আমি 
ইহাদিগকে একেবারেই দেখিতে পারি না। কোরাণ ভিন্ন অন্ত বিষয় লইয়া যে ইহারা আলোচন! 
করিবে, ইহ। আমার অসহ্থ মনে হয়।” 

খালিফ হাসো বলিলেন, “তাহা হইলে তুমি এই দুর্বস্তগণকে শান করিতে চাহ 1” আবু হোসেন 
বলিল, “হা, আমার ইচ্ছা হয়, যদি এক দিনের জন্তও আমি খালিফ হইতে পারি, তাহা হইলে--” 
খালিফ পুনর্ধার জিগ্তাপা করিলেন, “তাহা! হইলে কি কর? হাত দিয়া কি উহাদের মাথা 
কাটিয়া লও? আবু হাপিয়া বলিল, প্না, তত দুর পীড়ন করি না, যাহাতে তাহারা শাদিত হয়, 
তাহাই করি। আমার প্রতিবেশী বুড়ো . াক্সিটার পায়ে এক শত বেত্রাঘাত করি, আর বুড়ো 
ইমামটাকে চারি শত ঘা বেত বসাই। একবার উহ্াদিগকে শিখাইয়া দিই, পরের কথা লইয়! কালফাপন 
করায় কেমন মজ। !” 

খালিফ আবু হোসেনের কথ শুনিয়া মনে মনে বড় আমোদ অনুভব করিলেন। তিনি আবুকে বলিলেন, 
পতোমীর এপ ইচ্ছা হইয়াছে শুনিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম; ছুষ্টের দমনের জন্যই তোমার এরূপ আগ্রই, 
তাহা আমি বুবিঘ্াছি; তোমার আশী। পূর্ণ হইলে আমি আনন্দিত হইতাম | যাহ] হউক, আমার বিশ্বাপ, 
তোমার আঁশ! পূর্ণ হওয়! অসম্ভব নহে | আমার বোধ হয়, খালিফ তোমার মনোভাব অবগত হইলে তোমার 
হস্তে তিনি এক দিনের জন্থও তাহার সমস্ত ক্ষমত! প্রদান করিতে পারেন। যদিও আমি এখানে অপরিচিত 
বাক্তি এবং এক জন সদাগর মাত্র, তথাপি আমি তোমার অভীষ্টিদ্ধির চেষ্টায় কৃতকার্ম্য হইতে পারি, এ 


বিশ্বাস আমার আছে ।” . রা , 


| 


রা 


এনেতিবি* ৯%২ 


আবু হোদেন বলিল, “মাপনি আমার মত নির্ষোধের কথ শুনিয়। নিশ্চয়ই পরিহাস করিতেছেন। আগার 
এই পাগ্লামির কথ! শুনিলে নিশ্চয়ই খালিফ হাপিয়। আকুল হইবেন, তবে খালিফ ইমামদিগের চরিত্রের 
কথা জানিতে পারিলে তাহাদিগকে ঘে দগুদান কক্সিবেন, তথিষয়ে সন্দেহ নাই।” 

খালিফ বলিলেন, “আমি সত্যই তোমার কথ! শুনিয়! হাদি নাই। আমি নিয় বলিতে পারি, তোমার 
কথা গুনিয়। খালিফ কখনও পরিহাপ করিবেন ন!। “এ সকল কথা এখন থাক্‌। রাত্রি অনেক হইয়াছে, এখন 
বিশ্রামের আবশ্তক |” 

আবু হোসেন বলিলেন, “বিশ্রামের পূর্বে বোতলের এ মালটুকু নিঃশেষ কর যাক্‌। আপনার কাছে 
আমার একটি অনুরোধ আছে, যদি আমার নিদ্রাতঙ্গের পুর্বে! আপনি বাহির হুইয়। যান, তবে অনুর পূর্বক 
দরজাটা বন্ধ কিয়! যাইবেন।* খালিফ এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ কত্রিলেন 1 
* আবু হোদেন কথ! বলিতেছে, এই অবগরে খালিফ গেলাসে মদ ঢাঁলিয়া, তাঁহার মধ্যে এক পুিয়! চূর্ণ 
নিক্ষেপ করিলেন, এত ক্ষিপ্রহস্তে এই কাধ্য করিলেন যে, আবু তাহ! দেখিতে ও পাইল না| থালিফ গেলাসটি 
আবু হোসেনের হস্তে প্রদান করিয়। বলিলেন, “ভাই, আজ রাত্রে তুমি পরম যত্বে অতিথি-সৎ্কার করিলে, 
অতিথি তোমার নিকট বিদায়গ্রহণের পুর্বে তোমাকে স্বহস্তে এক পাত্র মগ্য 'প্রদান করিতেছে, তুমি ইহ! পান 
করিয়া আমাকে সুখী কর।” আবু হোপেন মহ! আনন্বিতচিন্তে গেলামট খালিফের হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া 
টে-টো শবে তাহ! গলাধঃকরণ করিল। 

দেখিতে দেখিতে আবু হোসেনের চক্ষু ঘুরিয়। আপিল» সে এক একবার এমন ঢলিয়! পড়িতে লাগিল ষে, 


তাহার মাথ। হাটুর উপর ঠেকিতে লাগিল। খালিফ তাহার দেই অবস্থা বেখিয়! হাস্তসংবরণ করিতে পারিবেন 


না। দেখিতে দেখিতে আবু হোসেন অচেতন অবস্থায় শয্যাতলে-বুটাইয়। পড়িল।  . 

খাণিফের ভূত্য দ্বারপ্রান্তে দাড়াইয়৷ তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল, খালিফের ইঙ্গিতে সে 
তাহার সম্মুখে আগিয়! দঁড়াইতেই থালিফ বলিলেন, “এই লোকটাকে কাধে তুলিয়! নে, আর কোন্‌ বাড়ী 
হইতে ইহাকে লইয়া চল্সিনি, তাহা ঠিক করিয়। রাখিন' আবার ইহাকে রাখিয়া! যাইতে হইবে” 

ভত্য আবুহে।সেনকে ঘাড়ে লইয়! থালিফের অস্ুসরণ করিল । খালিক প্রাদাদে তাহার শয়নকক্ষে 
উপস্থিত হইয়া কর্মচার্রিগণকে বলিলেন, “ইহার. পরিজ্ছদ খুলিয়া! লইয়!, আমার শয়নের পরিচ্ছদ 
ইহাকে পরাইয়া, আমার শধ্যায় শয়ন করাইয়। রাখ, কেন এরূপ করিতে বলিতেছি, তাহ পরে 
ভ্বানিতে পারিবে |” ঘি 

কর্মচারিগণ অবিলম্বে থাপিফের আদেশ পাবন বানী ড়া গুণে আবু একেবারেই অটৈতন্ত ! 
আবুকে খালিফের সুসজ্জিত, বহুমূল্য-বন্ত্রমণ্ডিত, হুন্দর শধ্যায় শয়ন. করাইলে, খালিফ কর্ণাচারিগণকে 
এবং দ্লাদদাণী মকলকে বলিলেন, “আমার ইচ্ছা, প্রভাতে আমার শখ্যাত্যাগকালে, দানীগখ যে ভাবে নিত্য 
দিয়মিতন্দপে আমার অভিন্নান করে, ইহাকেও কাল সকালে সেই ভাবে অভিনন্দন করিতে হইবে । কোন 
অনুষ্ঠানের ক্রুটি হইবে না। এই ব্যক্তি যাহাকে যে আদেশ করিবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ 
আমার আদেশের ন্তায় পালন করিতে হইবে) অমঙ্গত আদেশ হইলেও বিন প্রতিবাদে তাহা পালন 
করিবে। ইহাকে সঘ্োধনের সময়, তোমরা! আমাকে যেরূপে নন্বোধন কর, সেইরূপেই সদ্ৌধন করিবে। 
এক কথায় তোমর! মনে রাখিবে, এই ব্যক্তি কল্য আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে। ইহার মনে যেন একবার 


-ননেহও ,না হয় যে, তাহার মহিত কেহ বিজ্মপ করিতেছে ।» 


এ গেয়াল। 
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খালিফের আদেশ গুনিয়। দকলেই বুঝিলেন, খাঁলিফ আমোদ করিবার জন্যই এরূপ বলিতেছেন, সুতরাং 
নকলেই মহ! আনন্দিতচিত্ে তাঁহার আদেশ-প্রতিপালনে সম্মত হইলেন। 

.. অনন্তর খালিফ জাফরকে আহ্বান করিয়া রলিলেন, “বে লোকটিকে আমার শধ্যায় নিদ্রিত দেখিতেছ, 
ফাল প্রভাতে ইহাকে আমার পরিচ্ছদে সঙ্জিত ও আমার সিংহালনে আক দেখিয়। তোমর! কোনবপ বিশ্বয় 
প্রকাশ করিবে ন7। আমাকে তোমর! যেরূপ সম্মান প্রদর্শন কর, যে ভাবে সপ্বোধন কর,ইহাকেও সেই ভাবে 
সম্মান দেখাইবে, সেই ভাবে সঙ্থোধন করিবে, ইহার সকল আদেশ নতশিরে পালন করিবে। এ বাক্তি 
যাঁহাকে যাহা দান করিতে চাহিবে, তাহাই দান করিতে দিবে, আমার আধিক ক্ষতির জন্য তোমর! 
চিন্তিত হইবে না। আমার আমীর-ওমরাহ ও অন্তান্ত অমাত্যগণকে এ বিষয়ে যথোচিত উপদেশ প্রদান 
করিবে। তুমি এখন যাইতে পার, আমার আদেশ যেন ঠিকভাবে প্রতিপালিত হয়।” 

খালিফ অতঃপদ্প বিশ্রাগার্থ ভিন্ন কর্ষে প্রবেশ করিলেন। খালিফ মসরুরকে আদেশ করিলেন, প্রতাষে, 
আবু হোসেনের নিদ্রাভঙ্গের পূর্বেই যেন তাহার নিদ্রাভঙ্গ করা হয়। 

পরদিন প্রভাতে মদরুর খালিফের দিদ্রাভঙ্গ করিলে, খাণিফ গাত্রোথান করিয়া, গবাক্ষণমীপে দণ্ডায়মান 
হইয়া, আবু উঠিয়া কি করে, তাহ! দেখিতে লাগিলেন। তিনি এরপ প্রচ্ছ্ভাবে রহিলেন, আবু উঠিয়া 
তাহাকে যে দেখিতে পাইবে, তাহার মস্তাবনা রহিল না। কর্মচারী ও দানীগণ আবু হোদেনের 
শধ্যাপ্রান্তে আসিয়। দণ্ডায়মান হইল এবং তাহাদিগের বথানির্দিষ্ট কর্খা সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হইল। 

প্রাভাতিক:উপারনার সময় হইলেঃ একটন, কর্মচারী আবুর উপধান-সন্মিকটে আপিয়! নাগারঞ্জের নিকট 
ভিনিগারসিক্ত একথণ্ড স্পঞ্জ ধরিল। 

আবু হোসেনের নাসিকাঁয় ভিনিগারের গন্ধ প্রবেশ করিবামাত্র তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, কিন্তু সে 
চক্ষু না খুলিয়াই হাই তুলিতে লাগিল; ভাহীর পর মুখ হইতে কতকগুলা শ্রেম্মা বাহির করিয়! তাহা 
দূরে নিক্ষেপ করিল। পাছে ঘহুমূল্য গালিচার উপর পড়িয়! গালিচা নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে এক জন 
ভৃত্য স্বর্ণাত্র প্রদারিত করিয়! তাড়াতাড়ি তাহার সেই শ্রেম্ম! গ্রহণ করিল। 

কিন্নংকাঁগ পরে আবু বাঁণিনে মাথ। রাখিয়াই চক্ষু ঈষৎ উন্মুক্ত করিল। প্রাপাদকক্ষে নবীন সুর্যের যে 
আলো আসিয়! পড়িয়াছিল, তাহাতে আবু হোসেন দেখিতে পাইল, সে তাহার শয়নকক্ষে শয়ন করিয়া নাই, 
একটি অতি কুপ্রশস্ত কক্ষে বহুমূল্য জুসঙ্জিত শখ্যায় দে শয়ন করিয়া আছে। নানা! প্রকার দ্রব্যে কক্ষটি 
ভূষিত। তাহার শধ্যার চতুর্দিকে পরমা সুন্দরী যুবতীগণ বাণ্য-য্ত্রহস্তে গীত-বাস্থ করিবার জন্ত অবস্থান 
করিতেছে, এবং সমুজ্জন পরিচ্ছদ-শোভিত কৃষ্কবর্ণ খোন্দাগণ তাহার আদেশপালনের জন্ত নতশিরে প্রতীক্ষা 
করিতেছে। আবু শয্যার দিকে পুনঃ পুনঃ চাহিয়! দেখিতে লাগিল, জীবনে দে কখন, এমন হীরামুক্তাখচিত 
বিচিত্র শযা! সনর্শন করে নাই। বিহ্বলদৃষ্টিতে অদূরে চাহিয়া দেখিল, একটি অতি সুন্দর ও মূল্যবান্‌ রাজ- 
পরিচ্ছদ ও খালিফের শিরস্বাণ প্রভাত-র্ধ্-কিরণে ঝকৃঝক্‌ করিতেছে। 

এই অদ্ভুত দৃশ্ত দেখিয়া, আবু হোসেন হতবুদ্ধি হইয়া শয়ন করিয়! রহ্লি। তাহার মনে হইল, সে স্বপ্ন 
দেখিতেছে, কিন্তু এমন অভ্ূুতস্বপ্র ত কখন দেখে নাই, এ ফি রকম হইল? আবু মনে মনে বলিল, "আমি 
কি খালিফ ?__না, কখনই আমি খালিফ নহি? এ স্বপ্ন, আমি আমার অতিথির সঙ্গে দে আলাপ করিয়া- 
ছিলাম, তাহারই ফলে এরপ স্বপ্ন দেখিলাম” আবু হোসেন নয়ন মুদিত করিয়া আর একবার নিদ্রা চেষ্টা 
করিতে লাগিল। 8 
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গ্রিক দেই সময়ে এক জন খোজ! আিয়! বলিল, “জশাহাপনা, আর নিদ্রা না গেলেই ভাল হয়, প্রভাতের 
নমাজের দগয় হইয়াছে, _হূর্য্যোদয়ের আর বিলগ্ব নাই ।” 

আবু হোমেন এই কথ শুনিয়া, আবার মনে মনে ভাবিল, “আমি জাগরিত না নিদ্রিত ?* চক্ষু মুদিত 
করিয়াই সে ভাঁবিতে লাগিল, পউছ', আমি নিশ্চয়ই নিদ্রা যাইতেছি, এ বিষয়ে বিদুমাত্র সনে'হ নাই” 

খোজা গণকাল নীরব থাকিয়৷ আবার বলিন। “জশীহাপনা, উঠিতে. আজ! হস্তক, নমীজের সময় উত্ীর্ 
হইয়া যায়। কুর্ধ্য উঠিতে বিশন্ধ নাই, জ্াহাগা, প্রত্যহ এই সময়ে ইরান নমাজ করেন বলিয়াই বিরক্ত 
করিতে সাহসী হুইয়াছি।” 

আবু হোদেন দুই বাছ উর্ধে ভূলিয়! আর একবার আলন্ত ত্যাগ করিল, তাঁহার পর বঙগিল, “না, আমি 
ঘুমাইয়৷ নাই, সত্যই জাগিয়াছি। থুমাইয়। লোকের কথা কখন শুনিতে পাওয়া যায় না কিন্ত আমি ত" শুনিতে 
পঠইতেছি, নিশ্চয়ই জাগিয়াছি।” আবু হোদেন চক্ষু মেলিল। হূরধ্যালোক তখন অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে 
দেখিয়। সে শ্যার উপর অত্যন্ত প্রফুর্লচিত্তে উঠিয়া! বগিন। খারিফ গবাক্ষপথে তাহার প্রমন্নতা নিরীক্ষণ 
করিয়া অত্যন্ত আমোদ অন্থভব করিতে লাগিলেন। 

আবু হোসেন উপবেশন করবামান্ধ সুন্দরী গায়িকাগণ অতি সুকোদলকঠে বাগযস্তরাদির মৃহ্শন্দে সঙ্গীত ও 
বান্ধ আরম্ভ করি। গীতাবাদ্ধে আবুর মন যৎপরোৌনান্তি প্রফুল্ল হইয়। উঠিল। আননে সে আত্মবিস্থৃত 
হইল | কিন্তু ইছা স্বপ্প কি সতা, তাহ স্থির করিতে ন| পারিয়া, মাথা নীচু করিয়া, উভয় কর্বতলে চক্ষু 
আবৃত করিয়! বলিতে লাগিল, “আমি কোথায় আগিয়াছি 1 কষন্‌ রাজা, স্বর্গ কি? আমি বাচিয়! 
*ক্মাছি, না মরিয়া গিয়াছি, না মরিয়াই কি স্বর্গে আগিয়াছি? স্বর্গ না হইলে এ দকল ছরী কোথা হইতে 
আদিল? স্বপ্ন কি জাগরণ, তাহা ত' কিছুতেই বুঝিয়! উঠিতে পারিবাম না।” চক্ষুর উপর হইতে আবু 
হোষেন হাত ছুখানি খুলিয়৷ নইয়া, আগ্রতপূর্ণ-ৃষ্টিতে বাঁতায়নপথে পুর্ববাকাশে চাহিয়া দেখিলঃ তরুণ স্ধ্ 
আকাশের অনেক উদ্ধ হইতে হিরগ্নয় কিরপরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। 

অবিলম্বে খোজ! সর্দার মদরুর আবু হোসেনের নিকঠে আগিল ; অবনতমন্তকে তাঁহাকে অভিবাদন 
করিয়। মদন্্রমে ও গম্তীরভাবে বলিল, "্জাহাপনা, আপনার শয্য।ত্যাগে কখনও একূপ বিলম্ব হইতে দেখি 
নাই। প্রভাতের নমাজের মময়ে কখন ত” আপনি শয্যায় শয়ন করিয়। থাকেন না| আপনার কি কোন 


প্রকার অন্গথ হইয়াছে? এখন দরবারের সময় উপস্থিত, দরবারস্থলে বিচারপ্রার্থনায় ও আপনাকে সন্দর্শন 


করিয়া! পুণ্যসঞ্চয়ের আশায় সকলেই দর্বারগৃহে আপনার অপেক্ষা করিতেছেন। সেনাপতিগণ, রাজ্যের 
বিভিন্ন প্রদেশের শাপনকর্তাপমূহ এবং আপনার উজীর ও 'ওমরাহবর্গ আপনার আদেশের প্রতীক্ষা 
করিতেছেন।” 

এঝুর আবু হোসেনের স্পষ্ট বিশ্বাণ হইপ, গে স্বপ্ন দেখিভেছে না! ! কিন্তু এ কি ইন্রজাল?. এমন হইল 
কেন? আবু মদরুরের মুখের দিকে চাহিয়! অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিল, “তুমি কাহাকে সম্বোধন করিয়! এ 
দকল কথা বলিতেছ? তুমি কাহাকে থাবিফ বলিতেছ? আমি তোমাকে চিনি না। তুমি নিশ্চয়ই অন্ত 
লোক ভাবিয়া আমাকে এরূপ সপ্থোধন করিতেছ 1» 

অন্ধ স্থল হইলে মসররের পক্ষে হান্তংবরণ কর! কঠিন হইত, কিন্তু থালিফের আদেশ পালন ভা 
হইবে, ম্ৃতরাং দে বহুকষ্টে গাস্তীধধ্য রক্ষা করিয়া বলিল, "দে কি জাহাপনা, আপনি কি এত দিন পরে এ 
দাসকে এইু ভাবে পরীক্ষা করিতে চান? আপনি সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি মহাপরাক্রাস্ত খালিফ, সে বিষয়ে 


স্বপন ব'দ মধুর 
এমন, ছোক সে 
কেবল কল্পনা 


এ 


এফি 
ইন্্রজাল? 


০ চিন ন/. 
রি 

বলেছ ২ আদি কি এতই পাগল? বৌধ হুঘ, মহামতি খালিফ বাহাছছর রাত্রে কোন দঃস্বগ্ন দেখিয়া- 
জাগরণের ছেন,. কিনা আমায় প্রতি বিরক্ত হইয়াই আমাকে এ ভাবে কথা বলিতেছেন, ইছা ক্আমার পক্ষে বড়ই 
টা ছার কথা ।* 
|. আবু হোদেন দুরের কথা৷ শুনিয়া পাগলের মত হো ছে। করিয়। হাদিয়া উঠিল তাহার শর ছাদিতে হাসিতে 
টি উপর গড়াইয়! পড়িল। খাণিফ গবাক্ষপথ হইতে এ দৃপ্ত দেখিয়া হাভাগংবরণ করিতে পারিলেন না। 
..- অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিয়া আবু হোসেন শখ্যার উপর উঠিয়া বসিল, তাহার পর একটি ষুন্রাকার খোজাকে 
জিজ্ঞাস! করিগ, “ওরে খোজা, দেখিতেছি, তুই ত* ছেলেমানুষ আর ভাঁলমানুষ, সত্য করিয়া বল্‌ দেখি, 


আমি কে?” ক্ষুদ্রাকার খোঙাটি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিণ, “গ্রতূ, আপনি থালিফ, পৃথিবীর 
. 7847 অধীশ্বর, মহাপ্রতাপ-সম্প্ 


খালিফ।” আবু বলিল, 
“চোপরাও মিথ্যাবাদী বদ- 
মাস্‌, তুই যেমন কালো, 
তেমনি মিথ্যুক ।” 

একটি সুন্দরী দাদীকে 








হোসেন তাহাকে ডাকিয়! 


দেখি, তুমি আমার এই 
আঙ্গুলটা কামড়াও তঃ বেশ 
জোরে কামড়াইবে, "8 
ঘুমাইতেছি কি জাগি" নাছ, 


বলিন, “ওগে। সুন্দরি, শোন 


অদূরে দণ্ডায়মান দেখিয়া, আবু 


তন্দলীল : 
অনঙ্ছুতি একবার পরীক্ষা করিয়। 
হন, দেখি।* আবু ছোপেন দক্ষিণ 
(| ্ হাতথানি সুন্দরীর দিকে 
্ ্ প্রসারিত করিয়া দিল। ; 
স্ন্বরী দাসী জানিত,। ; 


খালিফ গবাক্ষ-আঅন্তরাণে 





দীড়াইয়। সকলই দেখিতেছেন, সে নিজের বাহারী দেখাইবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিণ : 


না, ধীরে ঘীরে আবু হোসেনের নিকটে আসিয়া অবনতমন্তফে অভিবাদন করিয়া, তাহার একটি অঙ্গুলি 
লইয়া দংশন করিল। 

আবু হোদেন বেদন! পাইয়। সহসা! হাত টানিয়া লইয়! বণিল, "আহা লাগে যে ! তবে নিশ্চয়ই আমি 
ঘুমাই নাই, নিশ্চয়ই জাগিয়। আছি, তাহ! হইলে এ কি ব্যাপার? এক রান্রির মধ্যে আমি খালিফ হইয়া 
পড়িলাম! পৃথিবীতে এমন আশ্চর্য্য কাণ্ড ত কখন ঘটে নাই!» তাহার পর সে গু্দরী দাদীর মুখের দিকে 
চাহিয়। বণিল, “আল্লার দিব্য, সত্য করিয়। বল, আমি সম্ভাই থালিফ কি না?” দাসী বলিল, “পত্যাই 
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ন্‌ 


শখ, 


লিতেছি, আপনি আীদের দয়াথান্‌ খাঁপিফ, আদর আপনার আঙ্জাবহ দাদদারী, আপনার নঙগা এ 


বরে সন্দেহ হইল কেন, তাঁহা বুঝিতে দ! পারি আমরা বড়ই বিশ্মিত হইয়াছি |”. আবু হোন দীরঘনি্থাম 
যাগ করিয়। বলিল, “মিথ্যা কথা, আমি কে, তাহা আমার জান! আছে!» 
১ জ্মাবু হোসেন উঠিবার ইচ্ছা করিতেছে বুঝিয়। খোঁজ সর্দার মসরুর তাহার নিকটে উপস্থিত হয় হাত 
রি তাহাকে উঠাইল। আবু হোপেন শয্যাত্যাগগ করিবামাত্র দাদদাদী, অমাত্য রি মকবেই সসন্ষে 
নিন তাহাকে অভিবাদন করিল। 

“ আবু হোদেন হতাশভাবে বলিগ, "হা আল্লা, এ কি তেন্বী, কাল রাতে ছিলাদ্‌ 
ঘুকালে হইলাম খালিফ-হারূণ-অল-রদিদ। আমি এ পরিবর্তনের মর্থ ত কিছু 








ঠাড়াইল। মসরুর আগে আগে চলিতে লাগিল, আবু হোদেন 
হোসেনকে সিংহাসন পর্যন্ত সঙ্গে লইয়া গিয়া তাহাকে দিংহাসনে স্থাপন 
॥ আবু হোগেনকে দিংহাদনে উপবিষ্ট দেখিয়া গভান্থ নকল: 
গ্রকবার দক্ষিণে, একবার বামে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, 1 
দগ্ায়মান রহিয়াছে । 
: ইতিমধো খানিফ পূর্বোক্ত গবাক্ষ পরিত্যাগ বরিয়!, িাদ। বন্দিকটবনতী একটি গবাক্ষপার্থে 
দাসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং আবু হোদেনের অবস্থা দেখিতে লাগিলের ঃ কিনেন, আবু হোসেন মহা 
দৃভভীরতাবে সিংহাননে বমিয়া আছে। 

অতঃপর উজীর আবু হোসেনের চরণপ্রান্তে নিপতিত হয়৷, তাহার প্রতি সম্মান রন করিলেন, তাহায় 
নস উঠিয়া করঘোড়ে বগিলেন, প্জ শিহাপনা, আল্লা আপনাকে এ জীবনে ' পরম নখে রাখুন, পরলোকে যেন 
াঁপনি 'অবলীলাক্রমে বেহেস্তে উপস্থিত হইতে পারেন, আপনার শক্রগণ নষ্ট হউক |” 
; এতক্ষণে আবু হোপেন একটু সুস্থ হইল, উজীরশ্রেষ্টের কথা শুনিয়া! সেযে খাণিফ নহে, সে 
শেহ আর ভাহার মনে স্থাযরিস্ত লাভ করিতে পারিল না) স্থৃতত্াং কেমন করিয়া একরান্রিমধো 
ছি পরিবর্তন হইল, পে দঙ্দ্ধে আর আলোচনা না করিয়া ভাহার ক্ষমতা-পরদর্শনে অভিলাধী 
ইল; উজীরের দিকে গম্ভীরভাবে চাহিয়া বলিল, "উজীর, তোমার. কোন বজ্জব্য থাকিলে 
[লিতে পার।” | 
প্রধান উজীর বঙ্গিলেন, প্জশাহাপনা, আমীর, উল্লীর ও অন্তান্ কর্মচারিগণ আপনার আদেশের 
তীক্ষা করিতেছেন, ক্মপনার অঙ্গমতি হইলে হারা আপনার সন্নিকটবর্্ী হইয়৷ আপনার আদেশ গ্রহণ 
টিতে পারেন।” আবু. হোঁদেনের আদেশে কর্মচারিগণ তাহার সগ্ুখে উপস্থিত হছইল। সকলেই আবু 
ছাদেনকে খালিফের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিল । 
; অনন্তর উজীর গিংহাগলপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া) কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় মামলা-মকদামায় কথা উত্থাপন 
[র়িলেন। খাণিফ দেখিলেন, আবু হোসেন থে বিচার করিতেছে, তাহ! অসঙ্গত হইতেছে না) আবু, 
ছাসেন কোন বিষয়ে বিভ্রান্ত হইতেছে ন!। খালিফের মনে বড়ই আমোদ জন্মিতে লাগিল। 

. উজীর কাঁজ শেষ করিয়া যথাস্থানে যাইবেন, এমন সময় আবু হোদেন তাহাকে বলিল, প্উজীর, দীড়াও। 
নি সহর-কোতোয়ালের উপর একটি বিশেষ আদেশ করিব, তাহাকে তলব দাও 5 


করিয়া উঠিল। আবু হোসেন 


কর্চারিগণ সশস্ত্র শ্রেনীবন্ধভাবে 


নকল খালিফ 
সিংহাসনে 





. ৮৮১৮০ ৬ ন্ 


সহর-কোতোয়াল নিকটেই অবস্থান কাঁরিতেছিল, আবু হোদেন তাঁহার দ্রিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত 
: কম্মিতেছেন দেখিয়া সে বুঝিয়াছিল, নকল খালিফ তাহাকে কোন কথা বলিবে। আবু হোসেনের কথা 
িবামাত্র সহর-কোতোয়াল সিংহাপন-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া, ভূমিতে মনত স্পর্শ করিয়! আবু হোদেনের 
প্রতি গভীর সন্মান প্রদর্শন করিল, তাহার পর মে উঠিলে আবু হোসেল বলিল, “কো তোয়াল, ভূমি এখনই 


_... খই সহয়ের অমুক রাস্তায় অমুক মসজিদে যাও, সেই মগজিদে তুমি এক জন ইমাম ও পাকা'দাড়ী-ওয়ালা চারি 


অন বৃদ্ধকে দেখিতে পাইবে। তাহের সকলকে গ্রেপ্তার করিয়! লইয়৷ আগিবে, বৃদ্ধ চারি জনের প্রত্যেককে 


ইমাম-পাস্ির এক শত ও ইমামকে চাঁ়ি পত বেত্রাঘাত করিবে। তাহার পর তাহাদের পাচ জনকে ছিন্ন পাইয়া, গাধায় 


আদেশ 


নকল খাঙ্লসিফের 


্‌ 


টি 


রর 
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চন্তাইয়! নগরন্রমণ করাইবে ১: সঙ্গে নঙ্গে ঘোষণা করিতে থাকিবে, “যাহারা অস্তের নিন্দা করিয়া বেড়ায় 
ও প্রতিবেশিগণের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়_-তাহাদের ক্ষতি করে, খালিফ ভাঁহাদিগকে এই ভাবে দণ্ডিত 
করেন।' করিতেছি, তাহারা যে পল্লীতে বাস করে, সেই পল্লী হইতে তাহারা অন্ত 
গল্লীতে নির্বামিত হইবে, এবং, পুবর্কার কখনও তাহাদের পূর্ব-বাসস্থানে গ্রত্যাগমন করিতে পারিবে না। 
আমার এই আদেশ পালন করিয়া আবিলঞ্ে আমাকে সংবাদ দিবে।” কোতোয়াল নিজের নস্তক স্পর্শ করিয়া 
জাঁনাইল, এই আদেশ যথাযখকূপে পালন করিবে, অন্থথ| নিজের শির দিবে! অনন্তর কোঁতোয়াপ 
পুনর্বার সিংহাসন-দরিকটে নিপতিত হইয়া গন্মান-জ্ঞাপন করিয়া আদেশপালনার্থ প্রস্থান করিল। 

খালিফ আবু হোসেনের এই আদেশ শুনিয়া মনে মনৈ বড়ই আহ্লাদিত হইলেন; আবৃছোসেন এতদণ 
পরে যে নির্জেকে খালিফ বণিয়। বিশ্বাপ করিতেছে, উহা! বুঝিয়। তিনি বড়ই আমোদ বোধ করিলেন। 

অল্লক্ণ পরে কোতোয়াল কার্ধ্য সম্পাদন করিয়! রাজদরবারে ফিরিয়া আসিয়া আবু হোসেনকে জাঁনাইগ) 
তাহার আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে ; কয়েক জন গাক্ষীর নামের এক ফর্দীও নকল খালিফের হস্তে প্রদান করিন 
সেই ফর্দে আবু হোপেন পরিচিত ব্যক্গণের নান দেখিয়া! ভারী খুসী হইয়া বপিল, “কেমন মজা ! আমার চগ্জে 
বদমাইদি ! সামান্ত লোক হইয়া খালিফের নঙ্গে গোস্তাকী ? বেশ হইয়াছে । এত দিনে দুষ্টের দমন হঃ 1” 








অনন্তর আবু হোঁদেন উজীরকে বলিল, “্খাতাঞ্জীকে তলব দাও, তাহাকে বল, এখনই সে হাঙ্জার.-১হরের . 


এক তোড়া লইয়া এই নহরের আবু হোসেন নামক এক বাক্ধির মাতাকে দিয়া আন্ুক, যে কোন লোক আধু 
হোদেনের বাড়ী দেখাইয়। দিতে পারিবে । লোকটা প্রদদিদ্ধ লোক বটে, শীগ্ তাহাকে যাইতে আদেশ কর 


উজীর অবিলঙ্থে এই আদেশ পাপন করিপেন। এক জন স্বত্য হাঙ্জার মোহর-পুর্ণ একটি তৌড়া লইয়া ৷ 
বচার-বৈজিত্রয আবু হোসেনের গৃহমুখে ধাত্র! করিণ। দে যখন আবু হোসেনের মাতার নিকট উপস্থিত হইল, তখন আবুর : 


ম। পুত্রের জন্ত শোক করিতেছিল, ভৃত্য তাহার হস্তে মোহরের তোড়া সমর্পণ করিয়া বলিল, “খালিক 
এই হাঞ্জার মোহর আপনার নিকট উপহার পাঠাইয়াছেন।”_-আবু হোসেনের মাতা এই কথা স্তনিয়া । 
অতান্ত বিন্মিত হইলেন এবং তাহার স্তায় অঙ্জাতকুঞসীগ। রমণীর প্রতি খালিফের লহসা এরূপ দয়ার কোন 
কারণ আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। 

এই নকল কার্য গেম হইলে, আবু হোসেন দরবার ভঙ্গ করিল, কর্শাচারিগণ সকলেই তাহার প্রতি গভীর 
সমান জ্ঞাপন করিয়া, বসব বাদস্থানে প্রদ্থান করিলেন। কেবল উজ্জীর ও রক্ষিগণ আবু হোসেনের নিকটে রহিল। 

দরবার শেষ হইলে আবু হোসেনকে লইয়| ভৃত্যগণ অঙ্কঃপুরে প্রবেশ করিল, এবং রাত্রিতে গে যে কক্ষে 
শয়ন করিয়াছিল, সেই কক্ষে লইয়| গেল। উ্জীর খালিফের নিকট উপস্থিত হইয়া আবু হোসেনের বিচার- 
কাহিনী বর্ণন করিলেন, খালিফ সকল কথ শুনিয়। হাসিতে লার্সিলেন। 


লজ 
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/ আবু ছোদেন খাণিফের পথায় বি্রামার্থ উপবেশন করিলে, সুন্দরী দাণীগণ তাহার চিত্তবিনোদনার্থ নী 
|ন্চ আরস্ত করিল। আবু হোগেন আনন্দে ভাসিতে লাগিল। দে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ধদি ইহা 







ধাই বুঝিতে পারিতেছি, সকলই দেখিতে পাইিতেছি, গুনিতেছি। ক হোক্‌ আর সত্যই হোক, আললীর 
চ্ছাতেই ইহা হইয়াছে। আনি যে সত্যই খালিফ, তাহাতেও নারে কোন কারণ দেখিতেছি না। 
নার চায়িরিকে এত উব্া, আমোদ-প্রমোদ, আমার প্রত্যেক পরহপাধিত হইয়াছে, তাহীও 
ঈখিলাম, আমি খালিফ না হইলে কি এমন হইত? 
: আবু হোদেন আহারে বসিল, অতি হুসজ্জিত গৃহে নানাবিধ রসনাতৃপ্তিকর আহীর্ঘয শি ছিল, গৃহজ্জা 
ঈবিয়াই আবু হোদেনের চক্ষু স্থির! এত ষব্যা, এমন বিভব মে কখনও দেখে নাই, সাত জন হুন্দরী যুবতী 
সঙ্গ তাহাকে চামর ছুলাইতে লাগিল, ভাহীদিগ্রকে দেখিয়া, আবু হোসেনের মনে মহা দ্মৃত্তি হইন। গৃহে 
গ্লীরও অনেক হুন্দরী রা তাঁহাদিগের মধ্যে ছয় জনকে বাছিয়! লইয়া, আবু হোঁদেন আহার করিতে বসিল। 
, আহার শেষ হইলে, এক জন সুন্দরী খোজাকে বলিল, “থানিফ বাহাদুর এখন কামরার মধ্ো গাদচারণ 
$রিবেন, জল আন।” সুবর্ণপাত্রে এক জন জল ইয়৷ আদিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি সোণার পাত্রে সাধন লইয়া 
হাসিণ, তৃতীয় দৃত্য তোয়ালে আনল, এবং সকলেই নতজান্তাবে অবস্থান করিতে লাগিল খুখপ্রক্ষালন 
শি হইলে ভৃত্যগণ আবু হোসেনকে লইয়া আর একটি বিস্তীর্ণ কক্ষে প্রবেশ করিল। 
এই কক্ষটির শোভা ও সঙ্জ! আরও অনির্বচনীয়। আবু হোসেন এই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র গীতবাস্ক 
দারস্ত হইল। শত শত প্রকার ফল সুব্ণীধারে মনিরাক্কৃতিভাবে সজ্জিত হইয়া, আবু হোমেনের রসনার 
বিতৃপ্তিবিধানের জন্ঠ প্রতীক্ষা করিতেছিল; স্থলোচনা, স্ুগঠিতজধনা, সুস্তনী, সাত জন যুবতী যৌবনভারে 
কুল হইয়া আবু হোসেনের গান্দ্ে চামর-বীজনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। 

আবু হোসেনের বিশ্বয় ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। আবু টেবলের উপর বগিয়! পড়িয়া সুন্দরীগণকে একে 
কে দেখিতে লাগিল, কিন্ধু কে অধিক সুন্দরী, কে অল্প সর, তাহ স্থির বিয়া উঠিতে পারিল নল! ! 
ম সাত জনকেই তাহার পাশে বঙ্িয় ফলভক্ষণে অনুমতি করিল। 
আবু হোদেন যুবতীগণের নাম. জিজ্ঞাসা করিল) দেখিল, পূর্বে আহীরের সনয় যে যুবতীগণের সহিত 
হার আলাপ হইয়াছিল, ইহারা তাহার! নহে। লামগুলি কোমল, হুন্দর, কবিত্বপূর্ণ। আবু ফলাহার 
দিতে করিতে তাহাদিগের সহিত কত রসিকতা করিল, তাহার সংখ্যা নাই । আবু হোসেনের প্রাণে স্থথের 
রী উঠিতে লাগিল । খালিফ গোপনে থাকিয়া তাহীর কাঁও মকলই দেখতেন, আবু হোসেনের 
পব দেখিয়া তাহার হাশ্তসংবরণ কর! কঠিন হইয়! উঠিল। 
রর ফণাহার শেষ হইলে মসরুর আবু হৌদেনকে সঙ্গে লইয়া তৃতীয় কক্ষে প্রবেশ করিল। এ নান! প্রকার 
[মিট দরবতের আয়োজন ছিল। আবু হোসেন এই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র মধুরস্বরে সঙগীমারস্ত হইল। এ 
ক্ষ আর সাত জন হুন্দরী তাহার অভার্থনার জন্য দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা ববি সহী অপেক্ষাও 
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হয়) তবে ইহা বড়ই লা হবপন বলিতে হইবে; কিন্তু আমার বোঁধ- হয় ইহা স্বপন নয়, আমি ত” সকল, 
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শুদরী-মিলনে 
সব্বৎ-পানের 
ছটা 


[ধিক রূপবততী। আবু হোগেন তাহাদিগের সঙ্গে বদিয়! ম্রবৎপানে মনোনিবেশ করিল1 ইহাদের নামও অতি, সু 


কার, আবু ছোদেন ইহাদিগের সহিত প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হইল। খালিফ সকলই গুনিতে লাগিলেন 
: সন্ধ্যা সমাগত হইল। বছুপংখযক দীপালোকে প্রদীপ্ত চতুর্থ কক্ষে আবু হোসেন নীত হইল। বিভিন্ন 
ধের আলো, 'আলোকাধারগুলিও অতি বিচিত্র। আবু হোদেন এই দীপালোকিত গ্রমোদকক্ষে আর পাত 
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প্রমোদ-জ্রোত 
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গাতনব সে 
সুধার পেয়ালা 


দত 
রর 


জন অভিনব সুনারীকে দেখিতে পাইল। এই কক্ষে মগ্ঠপাঁনের ও তাঁহার উপধুক্ত চাটের আয়োজন ছিন্ন 
আবু হোসেন বোগ্দাদের প্রচলিত নিয়ন অন্থপারে দিবাভাগে মগ্তপান করিতে পারে নাই, মদের তৃষ্ণা বিলক্ষণ 
প্রবল হইয়! উঠিয়াছিল, বছ একারের সুপেয় মন্জ এই কক্ষে সজ্জিত দেখিয়), আবু আনন্দে আত্মহারা হইয়া 
উঠিল। মদ যেমন উৎরুষ্ট, মগ্পানের পাত্রগুলিও তাহার অঙ্গরূপ। আবু বুঝিল, সে যদি খালিফ না 
হুইয়! মত্যই আবু হোসেন হইত, তাহ! হইলে তাহার সনস্ত সম্পত্তি একটি মগ্ভগাক্রক্রয়েই নিঃশেধিত হইত। 
আবু হোসেন এই কক্ষে প্রবেশ করিবার সময় সঙ্গীত ও বাস্ত আরম্ত হইয়াছিল, আবু নবধুবতীগণের র্বপযৌনে 
মুগ্ধ হইয়া, তাহাদিগের পরিচয় লইবর জঙ্ ব্যস্ত হইয়া উঠিণ, কিন্ত বাস্ঠনাদে আলাপের সুবিধ। হয় না দেখিয়া 
দে সজোরে ক্রহানি প্রদান করিল, আর তৎক্ষণাৎ সকল বাগ্ধ্বনি বন্ধ হইয়া, গৃহে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। 
আবু ছ্োসেন সঙ্িবটবর্তী একটি রূপবতী যুবতীর হস্ত ধারণ করিয়া, তাহাকে ক্রোড়ের নিকট বসাইল, পরে 
তাহার হস্টে একথানি উৎষ্ পিষ্টক দান করিয়া, চক্ষু ছুটি দিয়া তাহার রূপনুধা পান করিতে করিতে জিজ্ঞাসা 
করিল, প্কুদ্দরি। তোমার নাম কি?" সুন্দরী বলিল, “জহাপনা, আমার বড় গৌতাগা যে, আজ এই 
অধীনীর নাম জিন্তাসা করিলেন) আমার নান--ুক্কামাধা।।” আবু হোসেন ভারী খুনী হইয়া বলিগঃ “হাঁ হা, 
মুক্তামালাই বটে, ইহা অপেক্ষা আর তোমার উৎবষ্ট নাম হইতে পারিত না। তোমার দাতগুলি দেখিয়া 
সত্যই যুক্তামাল। বলিয়া মনে হয়। মুক্তাগালা, এক পেয়ালা মদ ঢালিয়! তোমার খ স্থন্দর হাতে আমাকে 
দা০, পান করিয় কৃতার্ধ হই।* মুক্তামালা। সদ ঢালিয়া দিলে আবু হোসেন তাহ পাঁন করিয়। কৃতার্থ হইল, 
পরে দে জার এক পেয়ালা ঢািয়। মুক্তামাল।কে পান করিতে বলিল। মুক্তামালা সেই মদ পাঁন করিবার 
পূর্বে করণস্থরে এমন একটি সুমিষ্ট গান করিল যে, আবু হোল্সদন একবারে মুগ্ধ ইইয়! গেল। 
আবু হোেন এক পাত্র মগ্ত পান করিয়া, প্রদুল্ন হইয়া আর একটি রূপসীকে কাছে বসাইল এবং তাহাকে 
কাছে বগাইয়! তাহার নাম জিল্তাপা করিল |" দে বণিল, “আমার নাগ গুকতারা।”--আবু হোনেন বলিপ, 
পণ্তকতারা, সতাই তোমার চঙ্ষুুটি শুকতার! অপেক্ষাও অধিক জলজ্জল করিতেছে । এক পেয়াণা ভরিয়া 
মদ আন।” শুকতারা! অবিলম্বে আদেশ গাঁলন করিল, তাঁহাকেও মদ খাওয়াইয়৷ আবু হোসেন কিশেখ 
আনন্দ-লাঁভ করিব। ক্রমে সকল নুনদরীগুণিকেই সে এইরূপে অন্গৃহীত করিল । আবু হোসেন উপপ্ পুণ 
করিয়া মগ্তপান করিলে ও সকল সুনদরীকে মগ্তপান করান শেষ হইলে, মুক্তানালা এক পেয়ালা মদ ঢালিয়া 
তাহাতে এক প্রহার চুর মিখ্রিত করিল এবং সেই পাটি আবু হোসেনের হস্তে প্রদান করিয়া বলিল, 
এঅঁবহাপনা, আপনি এই মগ্তপাত্রটিও নিঃশেষ করুন, আপনার স্বাস্থারক্ষার জঙ্তই আমি ইহা টািয়াছি ? 
কিন্তু তৎপূর্কের আপনাকে একটি গান শুনিতে হইবে। এই গানটি আমি আপনাকে শুনাইবার জন্ত আজ 
সকালে রচনা করিয়াছি, 'এখন পর্যন্ত ইহা মার কাহাকেও শুনাই নাই।” আবু হোসেন যুবতীর প্রার্থনা- 
পূরণে সন্ত হইল, এবং মদের পাত্রটি গ্রহণ করিয়। সুন্দরীর সঙ্গীত উপভোগে নিঝিষ্টচিন্ত হইল। 
কি সুন্দর গান! কি মনোহর সুর! কি অপূর্ব রচনাভঙ্গী ! আবু হোদেন স্থান-কাণ বিস্তৃত 
ইইয়। সঙ্গীত আবণ করিতে লাগিল, প্রথম হইতে শেষ পর্যান্ত দে মনমুগ্ধ ভূঙের স্থায় একচিত্তে সেই সঙ্গীত 
শবণ করিশ) প্রাণ খুনিয়। গায়িকাকে প্রশংসা করিবার পুর্ব সে মগ্যপাত্রটি ওটটপ্রান্তে তুলিয়া তর গরণ- 
টুকু নিঃশেবে গলাধঃকরণ করিল, তাহার পর ঘুখতীকে ধন্বাদ দিতে যাইয়া আর কথা বাহির হইল না) 
চক্ষু মুদিয়া আসিল, মাঁথ। টেবলের উপর লুহিয়। পড়িল, হাত হইতে ম্লীস পড়িয়া যাঁঘ দেখিয়। একটি 
স্দরী তাড়াতাড়ি মসট টানিয়। লইল। আবু হোগেন সেই, স্থানেই পড়িয়া গভীরনিড্রায় আচ্ছন্র হইল। 


[ ৪১০ ] 


খালিফ নিকটবর্তী একটি কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আবু হোসেনের নিকট উপস্থিত 
হইয়া, তাহার পরিচ্ছদ খুলিয়। লইয়া, আবুর নিজের পরিচ্ছদ তাহাকে পরাইবার 'আদেশ করিলেন। 
তাহার পর যে তৃতাটি আবু হোপেনকে খালিফের আদেশে তাহার গৃহ হইতে পূর্বরাত্রিতে লইয়া 
আগিয়াছিল, তাহাকে বলিলেন, “ইহাকে লইম। গিয়া ইহার শধ্যায় শয়ন করাইয়! দিয়া আয়। ফিরিয়। 
আমিবার সময় ঘার খুলিয়। রাখিয়! আগিবি--কোন প্রকার শব থেন ন! হয়।” 

প্রাসাদের খ্রপ্তন্বারপথে তৃতা, আবু হোগেনের খুগন্ত দেহ ঘাড়ে লইয়া, তাহার গৃহে উপস্থিত হইল, 
এবং খালিফের আদেশানুদারে তাহাকে তাহার শধ্যায় শয়ন করাইয়া প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া, সে সংবাদ 
তাহার গোচর করিল। খালিফ তখন সকলকে আবু হোসেনের প্রতি এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ 
বলিয়! তাহাদের কৌতুছল প্রশ- জর 8 
ফিত করিলেন । 

আবু হোসেন তাহার শয়ন- 
কক্ষে সোফার উপর গড়িয়া পর- 
দিন অশেক বেল! পর্য্যন্ত ঘুমাইল। 
যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন সে 
তাহার নিজ্গৃহে শামিত দেখিয়| 
অতান্ত বিশ্মিত হইল। সে চীৎকার 
করিয়া ডাকিল, “ুক্কামালা ! 
কোন উত্তর পাইল না3-_পুনব্বার 
ডাকিল, পশুকতার!1” কেহই 
উত্তন্প দিণ না । চন্দ্রলেখা, মণি- 
মঞ্জুরী, কত যুবতীকে ডাকিল, 
তাহার মুংখা। নাই, কিন্তু কাহারও 
নিকট হইতে উত্তর মিলিল না । 
আবু হোমেন ডাকিয়৷ ডাকিয়া 
গলা ভাঙ্গিয়। ফেলিল, কিন্ত 
কাহারও সাড়া পাইল না। ২০২০ 

অবশেষে আবু হোসেনের উচ্চস্বর তাহার মাতার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি অন্গঃপুর হইতে তাড়াতাড়ি 
পুত্রের শুয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়। বণিলেন, “আবু, বাঁবা, তোমার কি হইয়াছে, তুমি এমন করিতেছ কেন?” গায়ের 
কথা শুনিয়। আবু শহ্য। হইতে মাথা তুলিল,মাতার মুখের উপর অবস্াপূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়। কর্কশস্বরে বলিল, 
“মাগি, তুই কাহাকে বাবা বলিয়া মধ্যোধন করিতেছিস্‌ ?* আবু হোসেনের জননী বলিলেন, “তোমাকে বাবা, স্বপ্নবভ্রমের 
তুমি ভিন্ন আর কাহাকে আমি এ ভাবে সম্বোধন করিব ? হা, আবু হোসেন, তুমি এ রকম কথ! কেন বলিতে? মোহ 
তুমি কি আমার পুত্র নও ? তুমি এই এক দিনের মধ্যেই তোমার মাতার কথা বিশ্বৃত হইলে ?" আবু কহিল, নু ] 
“আমি তোর পুত্র? নির্বোধ বুড়ী, কি কথ! বলিতেছিস্‌, তা! ভাবিয়া দেখিতেছিন্? মিথ্যাবাদী 
কে, আবু হোদেন ? দেখিয়। চিনিতে পারিতেছিদ্‌ ন1? আমি থালিফ--বোগ্দাদের খালিফ হারুণ-মন্-রসিদ ।” 


1০১০7 
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একি 
সয়তানের 
ভেস্কি? 


মায়াবিনী 
দূর হ? 


ৰা 


[৪১২] 


আবুর মাত। ভীতা হইয়। ঝলিলেন, “চুপ/কর বাঁছা, চুপ কর) কি বঞ্িতেছ, তাহা ভাবিয়া দেখ, 


ও ক্নক্ম কথা বলিলে লৌকে যে তোমাকে পাগল বলিবে।” আবু হোসেন বলিল, “বুড়ী। তুই পাগল 


হই আমাকে পাগল বদিতেছিদ্‌! আনার জ্ঞানবদ্ধি বিষণ টন্টনে আছে, অর্দ-পৃথিবীর লোক জানে, 
আমি বোদ্দাদের খালিফ, পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত নরপতভি।* বৃদ্ধা অশ্র,মোচন করিয়া 
বলিলেন, “হায় হায়, কেন এনন দর্কনাশ হইল? বাছার মাথা একেবারে খারাপ হইয়। গিয়াছে! আলা, 
বাছাকে আমার সয়তানের হাত, হইতে রক্ষ। কর। বাছা আমার ছেঁড়া কাথায় শুইয়া লাঁথ টাকার স্বপন 
দেখিতেছে ) এমন সর্বনাশ আমার কে করিল? বাবা আবু হোদেন, আমি যে তোমার ম। 1 এই তোমার 
ঘরদার, চিরদিন তুমি এখানে বাস করিতেছ, আজ হঠাৎ তোমার এমন বিষম তুল হইল কেন বাঁবা.?” 

আবু হোদেন মাথায় হাত দিয় অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিল, তাহার পর মাথা তুলিয়! দীর্ঘনিশ্বাস 
ত্যাগ করিয়৷ বলিল, “ছা, তুমি ঘা বলিতেছ, তাই সত্য বোঁধ হয় বটে, এতক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, 
আমি আবু. হোপেন, তুমি আবু হোগেনের মা, আর এই বাড়ী আবু হোমেনের বাঁড়ী।” আবু হোমেন 
পাগলের মত একবার চারিদিকে চাহিয়া! দেখিল; অবশেষে বলিল, “ইা, আমি নিশ্চয়ই আবু হোগেন, 
ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এমন অদ্ভূত খেয়াল ফেমন করিয়৷ আমার মাথায় প্রবেশ করিল?» 
আবুর মাত৷ বলিলেন “বাছা আবু হোদেন, বোধ করি, তুমি কোন রকম স্বপ্র দেখিয়। এমন 
কেএক্রিয়ার হইয়া পড়িয়াছ।* আবু হোসেন কঠোনদৃষ্টিতে জননীর দিকে চাহিল, কর্কশস্থরে বলিল, 
“বুড়ী, মায়াবিনি, তুই দূর হ, তুই আমার মা লহিদ্। আমি বলিতেছি, আমি থাদিফ, মধাপ্রতাপ- 
সম্পন্ন বোগ্দাদাধিপতি । আঁমাকে এ কথ! অবিশ্বাস করাইবার সাধ্য তোমার নাই।* আবু হোসেনের 
মাতা বলিলেন, “বাছা, তুমি এ সকণ কথ! আর মুখে আনিও না, কোথা হইতে এ কথা থালিফের 
কাণে গিয়া উঠিবে, আর তিনি খট্ট করিয়া তোমার মাথাটা কাটিয়া লইয়া যাইবার আদেশ দরিধেন। এ 
সকল কথ! ছাড়িয়া অন্ত কথার আলোচনা কর। তুমি বুঝি শোন নাই, দরগার ইমাম ও চার :...1 
থালিফের আদেশে আচ্ছ! রকম শান্তি পাইয়াছে, গাধায় চড়াইয়৷ তাহাদিগকে নগরে নগরে গঞাহয়া 
আন! হইগ্রাছে, ঘোষণ! হইয়াছে, যাহারা এই রকম পরের কথা লইয়া থাকে, তাহাদের এইরূপ শাস্তি 
হয়। পাড়া হইতে খালিফ ষে তাহাদিগকে দূর করিয়! দিয়াছেন।” 

এক ভাবিয়া! আবু হোগেনের মা এই কথা বলিণেন, কিন্তু ভাহার বিপরীত ফল হইল। আবু 
যে সত্যাই খালিফ, আবু হোদেনের তথিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল ন1!। ইমামের শাস্তির কথা 
শুনিবামাত্র আবু হোসেন বলিল, পনা, আমি তোমার ছেলে আবু হোসেন নই, তুমি আবু হোসেনের 
মা হইতে পার, কিন্তু আমার কেহ নয়। আমি থালিফ, শ্বয়ং থালিফ, তুমি যে দর্ণীকি দিয়া খালিফের 
মা হইয়। ধসিবে, তাহা কিছুতেই হইবে না, খালিফ যে কোন ভিথারিণীকে ম| বিয়া ভক্তি করিতে 
পারেন না। আমি যে খালিফ, তাহা তোমার কথাতেই প্রমাণ হইয়! গিয়াছে । কাল আমার আদেশেই 
ছ্ঠ ইমান ও চারি জন বৃদ্ধ সেইরূপ দণ্ড ভোগ করিয়াছে। আমি যে খালিফ, সে বিষয়ে আর সনোহ করিও 
না, আমিযে স্বপ্ন দেখিতেছি, সে কথ। মনে ভাবিও না; শ্বপ্পে কখন মানুষ খালিফ মাজিয়। তাহার শত্রুকে 
এ ভাবে দণ্ডিত করিতে পারে না। কাল কোতোয়াল আমাকে সংবাদ দিয়াছে, আমার আদেশ গ্রতিপালিত 
হইয়াছে। সুতরাং আঁমি বিশ্বাস করিতে পারি না, আমি আবু হোসেন, খালিফ নহি । তবে.কে যে 
আমাকে এখানে আশিল, তাহাই বুঝিয়। উঠিতে পারিতেছি না। -তাহার দেখা পাইিলে একবার বুঝিতাম 1” 


১96৯ ৬৮: 


আবু হোসেনের মাতা! পুত্রের কথা শুনিয়া! একেবারে হতাশ হুইয়! পড়িলেন। তিনি বুঝিলেন, আবুর 
মস্তিষ্ক একেবারেই বিস্তৃত হইয়াছে, জ্ঞানদীপ আর প্রজলিভ হইবে কি না সন্দেহ। তিনি কাতরূভাবে বলিলেন, 
“বম, আল্লা! তোগীর যঙ্গল করূন। তুমি ঘে সকল প্রলাপ বকিতেছ, তাহা হইতে ক্ষান্ত হও, 
তোমার এ রকম পাগলামি শুনি লোকে কি বলিবে, কিছু কি ভাবিতেছ? তোমার এই লকল প্রলাপ 
লোকের কাধে নিশ্চয়ই প্রবেণ করিবে, তাহা বুঝিয়াছ কি?" 

আবু হোসেন মাতার কথায় অধিক চটি উঠিল) বলিল, “হা, হাঁ, লোকে. শুনিবে, শুনিয়া 
বলিবে, এক মাগী নির্বোধ খালিফকে তাহার পুত্র বলিয়। স্োন করিতে গিয়াছিল, খামিফ ঘে তাহার 
গর্ভে জন্বিয়াছে, তাহার মনে এই বিশ্বান জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছিল ।” রি 

বৃদ্ধা বলিলেন, “বাবা আবু, তোনাকে কি কিছুতেই বুঝাইতে পারিব না যে, তুমি খালিফ লহ, 
ভুমি আবু হোদেন, আমার পুত্র, তোমার এ ভ্রম কিসে দুর হইবে ?*, 

আবু হোদেন আরও বেশী ব্লাগ করিয়া বলিল, “চোপ্‌ রও বুড়ী, ফের যদি আমাকে বকাবি ত" 
তোকে এমন শান্তি দিব যে, চিরদিন মনে থাকিবে। আমি লিতেছি, আমি খালিফ, মহাঁপরাক্রাপ্ত 
বোগ্দাদাধিপতি, আমার কথা তুই বিশ্বাস করিতে আনবৎ বাধ্য ।* বৃদ্ধা পুত্রের বুদ্ধিবিক্তি দেখিয়া 
গালে মুখে চড়াইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল। রঃ 

আবু ছোপেন এই দৃপ্ত দেখিয়। ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিল না! সক্রোধে একগাছি লাঠি আনিয়া 
তাহার মাতার মস্তকের উপর উদ্ভত করিয়া বলিল, “মায়াবিনি র্াক্ষণি, আদি আবু হোধেন নহি, তোর 
পৃত্র নহি, আমি খাণিফ, এ কথ! স্বীকার করিবি কি না বল্‌? ন্বীকার ন। করিলে এই বেতের 
এক আঘাতে তোর মাথা ভাঙ্গিয়৷ দিব।” আবু হোসেনের মাত! পুত্রের কথায় কিছুমাত্র ভীত ন! 
হইয়। বলিলেন, "আমি একশবার বলিব, তুমি আমার পুত্র আবু হোসেন, তুমি অকারণে নিজেকে 
হারুণঅল-রসিদ বণিয়া মনে করিতেছ। তিনি আমাদের বাজ, কাল তিনি তাহার উল্ভীর 
জাফরকে দিয়। আমাকে এক হাজার মোহরের এক তাড়া পাঠাইম। খোদার নিকট তাহার 
মঙ্গলের জন্ত প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন। তুমি আজ নির্বোধের মত নিঞ্জেকে দেই খালিফ 
বলিয়। মনে করিতেছ।* 

এবার আবু হোগেন বুঝিল, দেখে খালিফ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । সেই ত আবু হোসেনের 
মাতাকে মোহর পাঠাইয়। দিয়াছে । আবু হোসেন ক্রোধে অন্ধ হইয়। মাতাকে নিরদন্বরূপে বেত্রাঘাত করিতে 
লাগিল। আবু হোসেনের মাতা পুক্রহন্তে বেত্রাঘাত লাভ করিয়। যন্ত্রণায়, ক্ষোভে, হুঃখে আর্তনাদ 
করিতে লাগিল। আবু হোসেন তাহার আর্তনাদে লক্ষ্য না করিয়া! বলিতে লাগিল, প্দয়তানী বুড়ী, 
তুই কিছুতে বিশ্বীস করিবি নাযে, দে মোহরের তোড়া আমিই পাঠাইয়াছিলাম ! দে কথ! বিশ্বাস ন! 
করিয়। আমাকে পাগল মনে করিভেছিদ্‌? যতক্ষণ তুই আমার কথা! বিশ্বাস না৷ করিবি, ততঙ্গণ আমি 
প্রহারে ক্ষান্ত হইব না।* আবু হোনেন পুর্বার সজোরে প্রহার আরম্ভ করিন। আবুর মাতার 
চীৎকারে প্রতিবাসিগণ ব্যাপার কি দেখিবার জন্ত ছুটিয়। আদিন। তাহার। দেখিল, আবু হোঁদেন 
পাগলের সয় তাহার মাতাকে নিরদয়রূপে প্রহার করিতেছে। তাহারা! আবু হোসেনের হাত হইতে লাঠি 
কাড়িয। লইল ১_বলিল, “আবু হোদেন, ছি, ছি! তুমি কি একেবারে পাগল হইয়। গিয়াছ? ভূমি 
্গেময়ী “মাতাকে এ ভাবে প্রহার করিতেছ, তোমার বাজ্জ। হইতেছে না ?* 


লাঠির চোটে 
স্বাকার-প্রয়াদ 
র্‌ র্‌ 
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আমি খালিফ, 
তাতে সন্দেহ! 
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আবু হোসেন উন্মত্ের স্তায় প্রতিবেশিগণের দিকে চাহিয়। বলিল, “কাহাকে তোমরা! আবু হোসেন 
বলিতেছ? আমাকে তোগর| আবু হোসেন মনে করিতেছ, এ তোমাদের কি বিষম ভ্রম !”-এক জন 
প্রতিবাী বিল, “আবু হোসেন, তোমার হঠাৎ এমন নতিত্রন হইল কেন? তোমার এই জননী 
তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছে, তোমাকে প্রতিপাণন করিয়াছে, আর আজ ভুমি তোমার 
সেই মাতাকে মাতা বলিয়। শ্বীকার করিতে চাও না?” আবু হোসেন বলিল, "কে তোমরা আমাকে 
এমন ভাবে কথ বলিতে সাহস কর ? আমি তোমাদের চিনি না। এই সয়তানী মাগীকেও চিনি না। 
আমি স্বয়ং খাঁলিফ, আবুহোসেন নহি। ফেরযদি তোমর|। আমাকে আবু হোগেন বলিবে, তাহা হইলে 
আমি তোমাদিগকে গুরুতর শান্তি প্রদান করিব।* 

প্রতিবেশিগণ আবু হোসেনের কথায় বুঝিল, তাহার বুদ্ধিন্ংশ হইয়াছে, আবু হোসেন ঘোর উত্মন্ত 
হুইয়াছে। তাহার! আবু হোসেনকে মাটাতে নিক্ষেপ করিয়া! তাহার হন্তপদ দৃঢরূপে রজ্জুব্ধ করিল, 
তাহার পর তাহার। পাগলা-গারদের অধ্যক্ষকে আবু হোসেনের উন্নত্ততার মংবাদ জ্ঞাপন করিল । 

পাগ্লা-গারদের অধ্যক্ষ শৃঙ্খল ও কণ্টকপূর্ণ বেত্র লইয়া আবু হোসেনের গৃহে উপস্থিত হইল। আবু 
হোসেনের পৃষ্ঠে কয়েক ঘ1 বেত্র পড়িতেই তাহার পাগলামি থামিয়। গেল, পুনর্ধার বেত্রাথাতের ভয়ে দে 
আয় কোন কথা বলিতে মাহদী হইল না। তখন তাহার! তাহার হস্তপদ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়। 
তাহাকে পাগ্লা-গারদে লইয়া গেল। 

রাজপথে প্রবেশ করিবামাত্র, এক দল লোক আনিয়া আবু হোপেনের চারিদিকে সমবেত হইল ; কেহ 
তাহার পিঠে কীল মারিল, কেহ তাহার গালে চড় মারিগ, কেই কেহ বা কুৎসিত ভাষায় তাহাকে গালি 
দিতে লাগিল। আবু হোদেন ভাঁঘিল, “দেশের লোক পাগল হইয়াছে, দেখিতেছি; আমার ত+ জ্ঞানের 
বৈলক্ষণা হয় নাই, তথাপি ইহার আমাকে পাগল মনে করিতেছে, কি করিব, আল্লার মনে যাহ। 
আছে, তাহাই হইবে । আমাকে সকলই সহ করিতে হইবে ।” 

পাগ্লা-গারদে আবু হোণেনাক লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। পিঞ্জরে পৃরিবার পু 
এক জন প্রহরী তাহার পাগলামি দূর করিবাঁর জন্য তাঁহার স্ন্ধে ও পৃষ্ঠে পঞ্চাশ ঘ! বেত মাঁরিল, এবং 
বলিতে লাগিল, “বল্‌ তুই থালিফ কি না? বল্‌ তোর পাগ্লামি সারিয়াছে কি না?” আবু হোদেন 
কাদিতে কীদিতে বলিল, “দোহাই তোমাদের, আর মারিও না, আমি পাগল নহি, তোমরাই সকলে মিশিয় 
আমাকে পাল বানাইয়াছ।” 

আবু হোদেন যে কয় দিন পাগ্লা-গারদে বন্দী ছিল, মে কয় দিন প্রতাহ তাহার মাতা! তাহাকে দেখিতে 
যাইত, পুত্রের ছ্র্দীশা দেখিয়!, পুত্রবংসল! জননী কাতরতাবে অশ্রুত্যাগ করিত। আবুর মা! পুত্রকে অনেক 
কথা বলিয়! বুঝাইবার চেষ্টা করিত) কিন্তু আবু হোদেন যে খালিফ নহে, তাহ কোন্নতে শ্বীকার করিল ন।। 

অবশেষে আবু হোসেন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, “যদি আমি থালিফই হইব, তবে আমার 
এত দুর্দশা কেন? কেনই বা আমি নিদ্রাভঙ্গে আমার গৃহে শয়ন করিয়াছিলাম, আর থাঁলিফের সে 
জমকালে!। পরিচ্ছদই বা কোথায় গেল? দেই খোজার দল, সেই সকল সুন্দরী, আমীর-ওমরাহ, বিভিন্ন 
প্রদেশের শাসনকর্ডাগণ, উজীর জাফর সকলে আমাকে সহসা পরিত্যাগ করিল কেন? আমি ত” আমার 
দুর্দশার কোন প্রতীকার করিতে পারিতেছি না; অনায়াসে পাগলের মত বেত থাইলাম, কেহ ত” আমাকে 
রক্ষা করিল না। থালিফের পিঠে কেহ কি এ ভাবে বেত মারিতে" সাহস করিত? সুতরাং, বুঝিতেছি, 
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এ স্বপুমান্র, স্বপ্ন ভাবিয়! ইহা অবিশ্বাদ করাই আনার কর্তবা। কিন্তু ইমাম ও চারি জন বৃদ্ধ আমার 
আদেশে শান্তি পাইয়াছে, ইহা মকলেই জানে। আবু হোদেনের মাতাকে আমি যে হাজার মোহর 
পাঠাইয়াছিলাম, তাহারও মে প্রান্তিস্বীকার করিয়াছে, আমার প্রতোক আদেশ পালিত হইয়াছে, ইহাই ব৷ 
আমি হ্বপ্ন বলিয়। কিরূপে বিশ্বীপ করি? স্বপ্নে কখনও এ সকন কাজ হইতে পারে না। আল্লাই 
জানেন, এ কি রহস্ত !” 

অবশেষে আবু হোসেন তাহার মাতাকে দেখিয়৷ অশ্রপূর্ণ লোচনে বলিল, “মা, আমার ঘুম তাজিয়াছে, 
আমি স্বপ্ন দেখিয়।, তোমার প্রতি বড় গাহিতাচরণ করিয়াছি, তোমার পুত্রকে মার্জীন। কর। এমন 
আনন্তব স্বপ্ন কেহ কখন দেখে না, ঠিক ইহা নতোর মত, তাই ত+ আমার এমন মতিত্রম ঘটিয়াছিল। 
যাহা হউক, আমি নিজেকে খালিফ মনে করিয়া যে সকল কাণ্ড করিয়াছি, তাহাতে বড়ই অন্গতপ্ত হ্ইয়াছি, 
আমি আর কখনও এমন কর্ম করিব না” 

আবু হোদেনের মাতা পুত্রের কথ! শুনিয়া, অশ্রত্যাগ করিয়া বলিল, প্বাছা, তোমার কথ! শুনিয়া 
আমি মৃতদেহে যেন জীবন পাইলাম, তোমার যে সুবুদ্ধি হইয়াছে, ইহা.আমার ও তোমায় পরম মৌভাগ্যের 
কথা। আমি ক্রমাগত ভাবিয়া, তোমার এই প্রকার ভ্রমের কারণ ঠিক করিয়াছি । সে দিনতুমি দন 
অপরিচিত অতিথির সেবা করিয়াছিলে, সে তোমার অন্থরোধপত্েও সকালে উঠিয়া যাইবার সময় তোমার 
দরজা বন্ধ করিয যায় নাই, সেই দরজা দিয়া কোন ভূত তোমার ঘরে ঢুকিয়া, তোমাকে এই রকম বিপদে 
ফে্িয়াছিল। বংদ! আল্লাকে ধন্তবাঁদ দাও যে) তিনি তোমাকে এমন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন” 

আবু মাথা নাড়িয়। বলিল, “ম, তুমি ঠিক কথাই বঙললিয়াছ, সেই সাগরের দোষেই আমাকে এই 
বিপদে পড়িতে হইয়াছে । তাহাকে আমি পুনঃ পুনঃ অন্থুরোধ করিয়াছিলাম, তাহার গৃহত্যাগের সময় 
যদি আমি নিদ্রিত থাকি, তবে যেন দে দরজ। বন্ধ করিয়া যায়, কিন্ত সে আমার অনুরোধ রক্ষা করে 
নাই। মোরলের লোকের! বোধ হয় জানে না যে, রাত্রে বোগ্দাদে কি রকম ভূতের তয়। যাহা হউক, আমি 
এখন সারিয়। উঠিয়াছি। আমাকে এ কারাগার হইতে উদ্ধত করিয়া বাড়ী লইয়া যাও, আমি এখানে 
থাকিলে আর বেশী দিন বাঁচিব না।” 

আবু হোসেনের মাতা পুত্রের কথ! শুনিয়া! আশ্বস্ত হইল) কাঁরাধাক্ষের নিকট গকল কথা বলিয়া, 
পুলের কাৰামুক্তির প্রার্থন! করিল; কারাধ্যক্ষ আবু হৌদেনকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, তাহ!র উত্বত্ততা 
সারিয়৷ গিয়াছে, তখন তাহাকে মুক্তিদান করিলেন। আবু হোসেন মাতার সহিত গৃহে ফিরিয়া! আসিল। 

কারাগারে আবু. হোনেনের দেহ বড় ক্গীণ হইয়াছিল, কিছুদিন মাতার শুশ্রযায় তাহার দেহ সুস্থ 
হইল। তখন সে সায়ংকালে বনধুসমাগম অভাবে বড়ই কষ্ট বোধ করিতে লাগিল; সুতরাং পূর্কাবং অতিথির 
সন্ধানে মে সেই সীকোর কাছে বসিয়। প্রতীক্ষা করিতে লাঁগিল। 
; আবু হোসেন পোষাক পরিয়া, মাথায় পাগৃড়ী বাঁধিয়া, লাঠি হাতে সাকোর ধারে বলিয়া আছে, 
এমন সময় নোগলের সেই দদাগরকে পঞণ্্রান্তে দেখিতে পাইণ। পূর্বে তাঁহার সঙ্গে যে ভৃতাটি ছিল, 
নেই ভৃত্য দেই দিনও তাহার দর্দে আসিতেছিল। আবু হোদেন ছদ্মবেশী খালিফকে দেখিয়াই ভয়ে 
রদাক্তকলেবর হইয়া উঠিণ, মনে মনে বলিল, ৭এ বেটা সেই দিনের সেই ভেল্কীওয়ালাই বটে, আমার 
অতিথি হইয়া আমার কি ছুদ্শাটাই করিয়া গিয়াছে।* আবু হোসেন তাহার সঙ্গে কথা কহিবার ভয়ে 
রখ ফিরাইয়া নদীর দিকে চাহিল। 


সেই মোমাফের 
যাছুকর 
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কিন্ত খালিফ আবু হোগেনকে দেখিয়ী, আরও কিছু আঁমোদের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলেন 
না আবু হোদেন গৃছে ফিরিয়া, কি তাঁবে নির্যাতন ভোগ করিয়াছে, তাহাও তিনি সবিস্তাকে শুনিয়া, 
ছিলেন, আবু হোসেনকে পুরুস্কত করিবারও ইচ্ছা ছিল; কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার বিচিত্র 
ব্যবহারেই আবু হোসেন এত কষ্ট সহ করিয়াছে। তিনি আবু হোসেনের নিকটে পুলের উপর আমিয় 
ব্িলেন। তিনি বুঝিলেন, আবু তাঁহার উপর অসন্থ্ট হইয়াছে, তাহাকে দেখিয়া বিমুখ হইয়। বসিয়াছে। 


, খালিফ আবু হোদেনের সুখের নিকট মুখ আনিয়! গহান্ত-বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে ও, ভাই আবু 


: ছোঁফেন! সেলাম, এস, তোমাকে আলিঙ্গন করি।” 

আবু হোসেন ৪খালিফের মুখের দিকেও চাহিল না, যে ভাবে বসিয়া ছিল, সেই তাবেই বসিয়া বলিল, 
প্যাও, যাও, আর আলিঙ্গনে কাঁজ নাই, আমি তোগার রখ দর্শন করিব না, তুমি যেখানে যাইতেছ। 
যাও।*_খালিফ কৃত্রিম বিশ্বয় প্রকাশ রিয়া! বলিলেন, “তুমি কি আমাকে চিদিতে পারিতেছ না? 
তোমার অতিথি হইয়া পরম স্থথে এক রাত্রি তোমার গৃহে অতিবাহিত করিয়াছি, তুমি কত আদর-বর 
করিয়াছ, সে ত? আজ এক. মাপ, পর্ণ হয় লইি, এত অরসময়ের মধ্যেই তুমি সকল কথা ভুলিয়া 553?” 
আবু হোসেন বলিল, “হা, আমি কল কথা ভুলিয়া গিয়াছি, আমি তোমাকে কোন দিন ? 
চিনিও না, তোমাকে বাড়ীতেও লইয়! যাই নাই, তুমি এখন নিজের কাঁজে যাও ।” 

খালিফ আবু হোঁদেনের কর্কশ উত্তরে বিন্দমাও দুঃখিত কিন্বা বিরক্ত হইলেন না। ৭ মাথ! 
নাড়িয়া৷ বলিলেন, “ভাই আবু হোদেন, আল্লার দিবা, 'মিথ্যাকথা বলিও না। তুমি কখন এত শী 
আমাকে ভুলিয়! যাইতে পার না, নিশ্চয়ই কোন কারণে ভূমি আমার প্রতি বিরক্ত হইয়। এ কথ বলিতেছ। 
আমি তোমার কোন বিশেষ উপকার করিতে প্রতিশ্্ত হইয়াছিলাম, তাহাও কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ ?” 
আবু হোনেন বিরুক্তিভরে বলিল, “তোমার কতটুকু উপকার করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা আমি জানি 
না, জানিতেও চাহি লা। তবে তোমার একটা ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি বটে, তুমি খাঙ্গুষকে পার্ল 
করিতে পার; আমাকেও পাগল করিয়াছিলে, অনেক কষ্টে আগার মাঁথা 2৩1 হইয়।ছে, আর ভার, 
আমার ঘাড়ে চাপিয়। আমার মাথা' খারাপ করিয়া দিও লা, তোগার বন্ধুতাঁয় 'আঘার আবস্তক নাই, তুমি 
নিজের কাজে যাও |” 

থালিফ জোর করিয়া আবু হোসেনকে আলিঙ্গনপাঁশে আবদ্ধ ক্রিয়। বদিলেন, “তাই আবু হোসেন, আদি 
কিছুতেই তোমাকে আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে দিব না। এত দিন'পরে আবার যখন তোমার সঙ্গ 
আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখন আবার তোমাকে অতিথিসৎ্বার করিতে হইবে। আবার আমি তোমার 
সঙ্গ পূর্ব মহানন্দে মগ্তপান. করিব 1” আধু হোসেন বপিল, “আর নয়, যেলোকের সঙ্গে এক রাত্রি 
আঙোদ করিয়া পরে প্রাণ লইয়া! টানাটানি আরম্ভ হয়, সে লোকের সঙ্গে আমি আর দ্বিতীয়বার 
আমোদ করি না; নেড়া একবারের বেশী দুবার বেলতলায় ঘায় না। তুমি আমার যথেষ্ট অপকার 
করিয়াছ, আর অধিক অনিষ্ট সহা করিবার শক্তি আদার নাই ।” 

আবু হোসেনকে দ্বিতীয়বার আলিঙ্গন করিয়। বিনশ্রবচনে খালিফ বলিলেন, “আবু হোসেন, তুমি থে 
আমার সঙ্গে একস্‌প কঠোর ব্যবহার করিবে, তাহা আমি মনেও করি নাই। তুমি কঠিন কথ! বলিয়া! আমার 
মনে কষ্ট দিও না, তোমার বন্ধৃত্ব আমি অমুল্য পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করি। আমি কোন দিন তৌমার 
অমঙ্গল ইচ্ছা কয়ি নাই। আমি তোগার পরম হিতাকাজ্জা,- তথাপি তুমি বলিতেছ, আমার দোষেই 













১৫৫ ্ট ্ 


তোমাকে লন বা জো বাত বহন আমি এ কথায় অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না। যদিও 
তাই আমার কোন ব্াবছারে তৌমাকে ক্ষতিষ্বীকার করিতে হইয়া থাকে, তবে তাহ! আমার কাছে 
খুলিয়। বল, আমি প্রাণপণে তোমার ক্ষতিপূরণ করিব । 'আমার বিশ্বীপ, তোমার সায় উপকারী বন্ধুর আমি 
জ্ঞাতদারে কোন অপকার করি নাই ।” থালিফের বিনীত বচনে আবু হোগেনের মন অনেক নরম হইল) আবু 
হোসেন বলিল, “তবে শৌন, তুমি আমার দকল কষ্ট গু যন্ত্রণার কারুপ কি লা) আমার কথ! আগাগোড়া মন 
দিয় শুনিবেই ভুমি বুঝিতে পারিবে, আমি তোমার উপর রাগ করিয় কিছুমাত্র অন্যায় করি নাই।” 
 খালিফ আবু হোসেনের পাশে বসিয়! তাহার বিপদ ও কষ্টের কথা গুনিতে লাগিলেন। ' আবু হোঁদেন 
সকল কথা আন্ুপুব্বিক বর্ণনা করিল, তাহাকে পাগ্বা-গায়দে ধরিয় লইয়া যাওয়ার কখাও গোপন 
করিল না, দে খালিফের করুণ! উদ্দেকের জন্ঠ তাহার কাহিনী এমন ভাবে বন করিল যে, থালিফের 
ঈনৈ করণার সঞ্চার না হইয়া হান্তরসেরই আবির্ভাব হইল, খালিফ হার মনল কথা শুনিয়া ছে। হো 
রিয়া হাসিয়। উঠিলেন। 

খাণিফকে এই ভাবে হাপিতে দেখিয়৷ আবু হোসেনের মনে রা ক্রোধেন্ সঞ্চার হইল, জকুটি করিয়া 
পিল, “আমার দুঃখের কথা শুনিয়। আমার মুখের উপরই তুমিহো হো ওরিয়া হাসিয়া উঠিলেঃ এটা কি 
ড় বিজপের কথ। হইল? তুমি আচ্ছা বেশ্লিক তো! আমি যে কি $:-লা সহ করিতেছি। তাহার 
দি প্রমাণ লইতে, তাহ! হইলে তুমি কখন এভাবে হাস্তরদিকতা পরতে পারিতে না, ছঃখে 
(তোমারও অধ্্পাত হইত) দেখ দেখি, আমার এই সকল আঘাতচিহন তোমা এ উপছাঁসের উপধুক্ধ কি না?» 
কষারাধান আবু হৌসেনকে কণ্টকময় বেত্র দ্বারা এমন নির্ঘয়ুভাবে প্রহার করিয়াছিল যে, তাহার অঙ্গের 
কষতচিহ তখনও লুপ হয় নাই, হোগেন গাত্রবস্ত্র অপনারিত করিয়! তাঁহ! খালিফকে দেখাইল। 

খাপ আবু হোসেনের ক্ষত দেখিয়। বতাই বড় ব্যথিত হইলেন, তিনি হাসি বন্ধ কারয়া, আবুকে 
'আনিঙগন করিয়া গম্ভীরভাবে বণিগেন, “তাই আবু$ তুমি উঠ, ক্ষোভ পরিত্যাগ করিয়া গুহে চল, আজ 
সান আবার তোমার অতিথি হইয়। পানাহারে যোগ দান করিব, কাল আল্লার ইচ্ছায় তোমার 
জ্গলই হহবে।” 

১. আবু হোদেন যদিও পুরে গ্রতিজ্ঞ। করিয়াছিল, দে কোন অভিথিকে একবারের অধিক হইবার তাহার 
হে স্থান প্রদান করিবে না, তথাপি খাণিফের কথীবার্ত ও ব্যবহারে মে এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, খালিফের 
কহরোধ উপেক্ষা করিতে পারল না, মোদলের সেই এক দিনের পরিচিত সদাগরের উপরোধ দে কোন রকমে 
পাইতে পারিল না। সে তাহার প্রতিজ্ঞ ভঙ্গ করিয়। বলিল, “আমি তোমার প্রস্তাবে সচ্মত হইলাম, 
১ তমাকে আমার নিকট একটি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইবে) প্রতিজ্ঞা এই যে, তুমি সকালে 
খন আমার ঘর ছাড়িয়। চনিয়। যাইবে, তখন দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া! যাইবে। পূর্বে একবার তুমি 
জরজা বন্ধনা করাতেই আমাকে ভূতে পাইয়াছিল, এবার ভূতের হাতে পড়িলে আমার একখানা হাড়ও 
আন্ত থাকিবে না। শী বস্তটিতে আমার বড় তয়, তুমি বিদেশী লৌক, জান না, বোগাদের অলিতে 
নিতে তত বেড়ায়, আর স্থবিধা পাইলেই লোকের ঘরে ভুঁকিয়! সন্ধে ভর করে।* খালিক আবু হোসেনের 
[নিকট রীতিমত প্রতিজতাব্ধ হইলেন, তাহার পর বনিলেন, পতুমি আমার কথা অবিশ্বা করিও না, আমি 


তাই তোমার ভবিষ্যৎ স্থুথ ও উন্নতি কামন! করি, আমায় এই কামন! বাহ্যিক কি আস্মরিক, শীঞ্ইই 


কমি তাহান্ম পরিচয় পাইবে” 
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পিরাত চাই না, 
মদেই আমোদ 


টা 


্ 


পুরা ও সুন্দরী 
ব্যতীত 

যৌবন অতৃপ্ত 

রি রি ক 


আবু হোদেন বলিল, “আমি তাহার পরিচয় চাহি না। আল্লার অনুগ্রহে আমি বেশ নুখসবজইন্দে আছ, 
তুমি আর আমাকে কোন অন্ধগ্রহ করিও না। তুগি একবার আমার দ্বার খুলিয়া! রাখিয়া যে বিপদে 
ফেলিয়াছিলে, তাহার পরিচয় পাইয়াছি, যাহাতে পুনর্ধার সেরূপ বিপদে না পড়ি, অনুগ্রহ করিয়া! তাহাই 
করিও, আয় কিছু করিতে হইবে না।” খানিফ হাদিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, তাহাই হইবে, এবার আমি 
নিশ্চয়ই তোমার দ্বার বন্ধ করিয়! যাইব ।* আবু হোসেন শুনিয়া! খুনী হইল। 

কথা কহিতে কহিতে আবু হোঁদেন ও খাঁলিফ আরুর গৃহে উপস্থিত হইলেনঃ থালিফের ভূত্যও তাঁহাদের 


.. অনুগমন করিল। তথন সন্ধা! উত্বী্ঘ হইয়াছিল, আবু হোসেন খাঁলিফকে সোফায় বগিতে অগ্থরোধ করিয়া 


তাহা মাতাকে ঘরে আলো দিতে অঙ্ুরোধ করিণ। আবু হোসেনের মাতা আলো দিয়। উভয়ের 
আহারাদির আয়োজন করিয়৷ দিলেন! আহার শেষ হইলে মাতা আহারের স্থান পরিষ্কার কয! পুর 
ও পুত্রের অতিথির অস্ঠ নানাপ্রকার ফল, মদ এবং নগ্চপানের পাত্র আনিয়া দিলেন। তাহার 
গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন। 'আবু 'হাঁসেন ও খাঁলিফ উভয়ে মচ্চপান করিতে করিতে নান! বিষয়ে " 
নাগিলেন। আবু হোঁসেন সগ্পানে উৎফুপ্ন হইলে, খাণিফ কথা প্রঙ্গে তাহাকে জিজ্ঞান। করিলেন, 
হোসেন, তুমি ত* বড় রদিক লোক, ক্াতা করিয়! বণ দেখি ভাই, কখনও তুমি পীরিতে গড়িয়াছ: ; 

আবু হোসেন বির, “ভাই, পীরিতের কথা আর মুখে আনিও লা, আমি ও জিনিষটাকে ৭ 
পীরিতই বল আপ বিবাহই বল, কেবল দাসত্ব ছাড়! আর কিছুই নহে, এ রকম দাসত্ব করিতে, 
রাজী নই বন্ধবান্ধব লইয়া এমনই আমোদ করিতেই আমার সকল অপেক্ষা অধিক ভাগ : 
আমোদ আর কিছুতোই। কিন্তু সত কথ! বণিতে কি, আমি সে দিন যে আশ্চর্থা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, 








+রিঠে 







শহআণু 


তিনি 


সেই স্বপ্নে এক জুন্দরীকে দেখিয়াছিলাম , ভাই, চমতকার সুন্দরী, যেমন সে গায়, তেমনই বাজায়) : 


আমাকে লে এমন খু্ী করিয়াছিণ যে, আমি সতাই আমবিস্ৃত হইয়াছিলাম | নেই জ্ুপারীকে যদি 
বিবাহ কঙ্িতে পারি, তবে তাহার সঙ্গে পীরিত করিতে বাজী আছি, তাহার সঙ্গে পীরিত করিয়া সুখ 


আছে বলিয়া! আমার বোধ হয়; কিন্তু খানিফের. অন্তঃপুর ভিন্ন, ভাই, এমন স্থন্দরী যে কোথাও আছে . 


তাহ! আমার বিশ্বাম হয় না। উজজীর কিনা! অন্ত বড়লোকেরাও অগাধ অর্থখ্যয় করিয়। এমন সুন্দরী দই 
একটি ঘরে আনিতে পারে সন্দেহ নাই, আমার তত অর্থ নাই, সুতরাং বোতণ লইয়াই আমাকে খুসী 
থাকিতে হইবে; ইহাতে খরচ কম, সুখের সীমা নাই।” আবু হোসেন আবার এক পেয়ালা মদ ঢালির 
নিজে পান করিয়া আর এক গেয়াল। খালিফের হস্তে দিলি; বলিণ, "আর! থেন চিরদিন এই আমোদেই 


মন্ত থাকিতে পারি ।” পান্র শুন্ত করিয়া থালিফ আবু হোঁদেনকে বণিণেন, “ভাই, তোমার মত সুরমিক 


সুদর যুবাপুরুষ থে পীরিতের মায়! ত্যাগ করিয়া কেবল মদেই বিভোর হইয়া থাকিবে ইহা বড়ই আপশোধের 
কথা” আবু হোসেন বলিল, প্না দাদা, ইহাতে আপশোষ কিছুই নাই, ধেশ আছি, স্ত্রীলোককে ভালবানা 
এক ঝকমারী, তাহাদের রূপে একটু গিষ্ন্ব থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে হাজার রকম যন্ত্রণা ভোগ কাঁরতে 
হয়। ও সকল বাজে কথা ছাড়িয়া দাও।”-_খাঁলিফ ধগিলেন, প্ছাঁড়িয়া দিলে চলিবে কেন ? এ ত? হইল 
আসল কথা, মদ ও মেয়েমানুষ ভিন্ন কি মানুষের হুখ পুর্ণ হয়? আমি তোমার মনের মত একটি সুন্দরী 


যোগাড় করিয়। দিব।” তাহার পর তিনি এক পাত্র মদে পৃর্কের সেই গুঁড়া কিঞ্িৎ পরিমাণে হুকৌশলে 
মিশাইয়া, আবু. হোসেনের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, “তাই, তোধার জন্ত আমি যে রূপলী মেযেমামুঘট | 


সংগ্রহ করিব, তাহার স্বাস্থা পান কর। আমার কথার উপর তুমি নির্ভর কর, নিশ্চয়ই সুখী হইবে” 
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আবু হোদেন গহান্তে পাত্রটি গ্রহণ করিল, মাথ। নাড়িয়। বণিল, গতোমার কথাই থাক্‌, আদি 
তোমার মত শুভাকাজ্জী অতিথির সম্মান রাখিবার জন্ত ইহা পান করিতেছি।” 

আবু হোসেন সেই পারুস্থ মন্ঘটুকু উদরস্থ করিবামাত্র নি্রাঘোরে আচ্ছন্ন হইয়! পড়িল, খাঁলিফ তৎক্ষণাৎ 
ভাহার ভৃত্যকে বলিলেন, “উহাকে স্বন্ধে লই! চল।» তৃত্য নিপ্রাতিভূত আবু হোসেনকে স্বম্ধে লইয়া 
গৃহ হইতে বাহির হইলে, খালিফ তাহায় দরজায় শিকল আট্কাইয়! দিলেন । আবু হোদেনকে এবার আর 
ূর্ববৎ তাহার গৃহে পাঠাইতে হার সংকল্প ছিল না। 

খালিফের আদেশে ভৃত্য, আবু. হোলেনকে প্রাসাদের চতুর্থ কামরায় লইয়! গেল, সেইখানেই আবু 
দুন্দরী-ছস্তে সগ্থপান করি! নিদ্রিত হা হানি ছুতা আবু হোলেনক একখানি দৌফার উপর 
পায়িত করিল, পূর্বাদিন নিত 
হইবার সময় তাহার দেহে খালিফের 
যে পরিচ্ছদ ছিল, যাহা তাঁহাকে 
তাহার গৃহে লইয়। যাইবার পূর্বে 
খুলিয়! রাখ হইয়াছিল, সেই পরিচ্ছদ 
পুনর্ধার তাহাকে পরিধান করান 
চইল। অনন্তর আবু হোসেন যে 
দকল সুনারীকে লইয়। সেই কক্ষে 
মামোদ-প্রমোদ করিয়াছিল, সেই 
পকল নুন্দরীকে মেই বক্ষে তাজির 
থাকিবার আদেশ করিয়!, খালিফ 
নিজ কক্ষে শয়ন করিতে চলিলেন, 
মমরুরকে বলিলেন, নির্দিষ্ট সময়ে যেন 
ষাহাকে জাগাইয়! দেওয়া হয়। 

পরদিন প্রতাষে মপরুর থালি- : || 
ফের নিদ্রাঙ্গ করিন। খালিফ 
তৎক্ষণাৎ পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিয়! 
ধরবাক্ষদমীপে আদিয়া দীড়াইলেন। 
তখনও আবু হোসেন নিদ্রামগ্র ছিল। 
হনারীগণ থালিফের আদেশে বাস্থযন্ত্রাদি লইয়! তাহাকে ঘিবিয়া নি কম্ধরচারিগণ ও খোঁজার সসন্ত্রমে তাহার 
নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্ষা! করিতে বাগিল। অবশেষে পূর্বের স্তায় ভিনিগারের আত্মাণ দ্বারা আবু হোসেনের নির্রাভঙ্ 
করা হইল। নি্রাভঙ্গমাত্র সাত জন হুন্দরী যুবতী একত্রে বীণায় স্থর দিল; তাহাদের মৃদু কস্বরের লহরী আবার সেই 
প্রভাতের সুশীতল বাযুস্তর স্পন্দিত করিতে লাগিল। এই সুন্দর গীতবাস্ত শ্রবণ করিয়৷ আবু হোসেন চক্ষু বাদসাহী সবপন- 
উন্মীলিত করিল, দেখিল, সেই নু্দরীবৃন্দ, সেই কর্মচারিগণ, দেই খোজার দল-_একদিন নি্রিত হইবার পূর্বে নি 
যেমন নেখিয়াছিল, আজ নিদ্রাতঙ্গে তাহাদিগকে ঠিক সেই ভাবেই দেখিতে পাইল। প্রথম স্বপ্নদর্পনকালে 
দে যেকুক্ষে আপনাকে স্থাপিত দেখিতে পাইয়াছিল, আজও সেই কক্ষে আপনাকে মংস্থাপিত দেখিল। 
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আবু হৌদেন চাহিয়। দেখিল, দকলেই নতশিরে তাহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহাকে 


_ জাগরিত দেখিয়া সুন্দারীগণ গীতবাস্ত বন্ধ করিয়া দিল। আবু হোন স্বয়ং নিজের অন্ুণী দংশন করিয়া 


শীগণের 
খ-উল্লাস 
1 ধ 
৬ 





দখোসের 


আবেগভরে বলিতে লাগিল, “হায়, হায়, আবার সেই সর্বনাশের স্বপ্ন! এক মাস আগে আমাকে ভূতে 
পাইয়াছিল, আজ আবার সেই ভূতে পাইল! আবার কি দেইপ পাগ্জা-গারদে আবদ্ধ হইয়। সেই 
প্রকার বেত্রাঘাত সহ করিব? এবার লোহার পিঞ্জরায় আবদ্ধ হইবে একেবারেই মরিয়। যাইব! হা 
আল্লা, তুমি আমার নসীবে এ কি ছুঃখ লিখিয়াছ? কাল সন্ধ্যার সময় আমি যে অতিথিকে গৃহে স্থান 
দিয়াছিলাম, বুঝিলাম, এ সকল তাহাই নষ্টামী! দে লোকট! দেখিতেছি একা যাদুকর, ঘোর 
মিথ্যারাদী, বিষম গ্রঁবঞ্চক ) আদার কাছে দিব্য করিয়। তদমূপারে কাজ করিল না। দেখিতেছি, সে 
চলিয়। যাইবার সময় আমায় ছার বন্ধ না! করিয়া যাওয়াতে আমাকে ভৃতে গাইয়াছে, আবার আমি খালিফ 
হইয়াছি, তাহাই স্বপ্ন দেখিলাম! আল্লা, তুমি আমাকে রক্ষা কর।” আবু হোদেন আড়্রভাঁবে পড়িয়। 
চক্ষু মুদিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। থালিদ তাহার মকল কথা গুনিতে পাইয়! বিশেষ 
আমোদ অশ্ুভব করিলেন । 

কিয়ৎকাল পরে আবু হোসেন চক্ষু খুধিল, একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিন, তাহার পর ঝলিল, “আজ 
বুঝিতেছি, এ সকলই সয়তানী কাণ্ড। আল্লা, আল্লা, তুমি আমাকে রক্ষা! কর।*_তাহার পর চু মুদিত 
করিয়৷ বলিল, “এখন আমার কর্তব্য কি, তাহা বুঝিয়াছি ; আমি চোখ বুজিয়। পড়িয্। থাকিব, হই প্রহর 
প্্স্ত পড়িয়া থাকিতে হয়, তাহাও স্বীকার, সয়তাঁন আমাকে ন! ছাড়িলে আর আমি উঠিতেছি না।” 

কিন্তু তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। সুন্দরী রঙ্গিণী দেলখোদ তাহার শয্যাপ্রান্তে আধিয়। বদিব, গে 
ৃদৃহান্তে মধুরস্বরে বলিল, “জাহাপনা, প্রবলপ্রতাপ খাল্লিফ, আপনি আর নিদ্রা ঘাইবেন না, বারি প্রভাত 
হইয়াছে, শধ্যাত্যাগ করিয়া উঠুন।” আবু হোসেন সরোষে বলিল, “দূর হ সয়তানী। আমি জীহাপন। 
নই, খালিফও নই, তবে আমাকে কেন এ ভাবে স্বোধন করিতেছিস্‌?” 

সুন্দরী নড়িল না, বিরক্তিপ্রকাশও করিল না, অধিকতর দোহাগভরে বলিল, “আপনি ভুল 
বলিতেছেন কেন জখাহাপন! ? আপনিই ৩; খালিফ, ছুনিয়ার মালিক, মুসলমান-রাজোর অদ্ধিতীয় অধিপতি । 
আপনি চক্ষু খুলুন, স্বপ্ন দেখিয়! থাকিলে অবিলঙ্বেই তাহার প্রভাব-দূর হইবে। আপনি ত' আপনার 
গ্ামাদেই শয়ন করিয়! আছেন, দেখুন, আপনার কি্করকিহ্বরী আমরা আপনার আদেশপালনেন জগ্ঠ 
চারিদিকে অবস্থান করিতেছি। আপনি কাল রাত্রে এই কক্ষে আমোদ করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন, আমর! আর আপনার নিদ্ৰাভঙ্গ করিতে সাহসী হই নাই, সকলেই আপনার নিদ্রাতঙ্ের 
জন্ত প্রতীক্ষ। করিতেছি।” 

আবু হোসেন দেল্খোসের কথা বিশ্বাস করিবে কি না, বুঝিতে না৷ পারিয়া শব্যার উপর উঠিয়া বসিল $ 
দেখিল, পূর্বরান্রে যেমন নুন্দরীগণ তাহার আদেশপালনার্ প্রতীঙ্গা করিতেছিল, তাহার! ঠিক সেইভাবে 
অপেক্ষা করিতেছে। তাহাকে বদিতে দেখিয়া! নুন্দরীগণ তাহার চতুর্দিকে সমবেত হইয়! বলিল, দ্থালিফ, 
পয়গন্ধরের দেনাপতি, উঠুন, বেল। অধিক হুইয়াছে।” 

আবু হোসেন চোখ মুছিতে মুছতে বলিল, “তোমরা বেজায় নাছোড়বান্দা দেখিতেছি, আমাকে কি 
আবার পাগল ন৷ করিয়া ছাঁড়িবে না? আমি বিলক্ষণ জানি, আমি খালিফ নই, আমি আবু হোসেন, তোমর! 
আমাকে মিখ্যা কথ! বলিয়া তুলাইবার চে করিও না। তোমাদের দে চেষ্টা আর বফল হইবে না।” 


এক আহি /1 


নুরী দেন্খোন্‌ বলিব, .প্মাপনি কোন্‌ আবু হৌসেনের কথা বলিতেছেন? ভাহাকে আমর চিনি 
না, তাহাকে চিনিতেও চাহি না। আমর! চিরদিন দেখিয়া আসিতেছি, আপনিই খাঁলিফ, আপনার দাদী 
হুইয়। আমরা! আপনাকে চিনিব না? এতগুলি লোক, লকলেই কি তুল করিবে? তাহা কখনই মস্তবপর 
নছে, আপনি খালিফ নহেন, সে কথা বলিলে আমর! শুনিব কেন?” পু 
আবু হোষেন কোন উত্তর না দিয়া, উর্ঘদিকে চাহিয়! ভীততাবে বলিল, “আল্লা, আমার উপর দয়! 
কর, আমি বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছি, ত্যের মত এমন স্বপ্ন আমি কখন দেখি নাই। তোমার হস্তেই আমি 
আত্মমমর্পন করিনাম। সয়তান আমাকে একেবারে পাইয়। বঙ্গিয়াছে।” খালিফ আবুহোসেনের আক্ষেপ 
শুনিয়। মনে মনে এতই আমোদ বোধ করিলেন যে, তিনি অতিকষ্টে হাস্ত সংবরণ করিলেন । 
আবু হোসেন চিৎ হইয়। পুনর্বার শয়ন করিয়া চক্ষু মুদিত করিল, শয্যাতাগের কোন লক্ষণই প্রকাশ ম্বণাল- 
কর্সিল না। তখন হুন্দরী দেল্খোদ্‌ বলিল, “নহিমাদ্িত্ত খালিফ, বেলা! ক্রমে অধিক হইতেছে, আপনাকে ভ্জবন্ধনে 
এ কথা আমি পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছি, আপনার রা্রকাধ্যের সময় হইয়াছে, তাহা বুবিয়া'ও বুঝিতেছেন 9৮৪৪ 
না। এ অবস্থায় আপনি না উঠিলে আপনার থে হুকুম আছে, আমর! তদমূসারেই কাজ করিতে বাধা, & 1 ॥ 
বেয়াদবী মার্জান| করিবেন।” দেল্খোস্‌ তাহার স্থগৌল, সুকোমল মুণালভুজে আবু হোষেনের এক হাত 
ধরিয়া তাহার সঙ্গিনী লুন্দরীগণকে তাহার দৃষটান্তের অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিল। তখন মধীগণ 
ঘকলে আগিয়। ভুজপাশের সুদঢ়বন্ধনে আথু হোসেনকে তাহার শঘ্যা হইতে টানিয়। ভুণিল; তাহার 
পর তাহাকে একখানি আপনে বগাইবার জন্য তুলিয়। লইয়া চলিল; মলগে সঙ্গে সজোরে করতাল ও 
অন্ঠনট বাদ্ুস্তাদি বাজিতে লাগিল; চতুট্দিকে বিদম থচমচ শব উঠিল। 
আবু হোসেনের বিস্ময়ের মীম। রহিণ না; দে মনে মনে বলিলঃ “গতাই ফি আমি থালিফ? আমি 
কিছুই ৩” বুঝিতে পারিতেছি না ।» ঘুক্তামাল! ও গুকতার! যুবতীঘয় অদূরে দডাইয়। নৃত্য করিতেছিল, 
আবু হোসেন তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়! তাহাদিগকে নিকটে আসিবার জন্ত ইঙ্গিত করিল। আবু হোসেসের 
ইঙ্গিতে তাহার! তাহার নিকট আসিলে, আবু হোসেন বলিল, এখ্যা বলিও না, মতা করিয়। বল, আমি কে ?* 
গুকতার হুন্দরী বলিল, “আপনি খালিফ, সামন্ত পৃথিবীর অবিতীয় অধিপতি মহাগ্রতাপশালী খাবিফ। রিম, 
আপনি অন্ত লোক, এ সনেহ আপনার মনে কেন স্থান পাইতেছে, ভাহা আমরা কোনমতে বুঝিতে পারিভেছি পাহাগ 
স্বগভ্রাস্তি 
না। আপনার এত আশ্মবিস্বতির কারণ কি? আপনি কাল মমন্ত.দিন কি কি কার্ধা সম্পন্ন করিয়াছেন, ভাঁবিয়। হল 
দেখুন না। আপনি রাজদরবারে বসিয়া রাজকাধ্য করিয়াছেন, ছুই ইমাম ও তাহার চারি রন বন্ধুকে শাস্তিদান রি ঠু ্ 
করিয়াছেন, আবু হোসেন নামক এক জন লোকের মাতাঁকে হাঙ্জার মোহর পুরষ্কার দান করিয়াছেন, বিভিন্ন কক্ষে 
বগিয়। আহারাদি করিয়াছেন আমাদের সঙ্গীত গুনিয়াছেন, অবশেষে এই কক্ষে বমি! আমাদের সঙ্গে সস্তপান 
করিতে করিতে__গান,গুনিতে শুনিতে আপনি নিজ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আপনার নিদ্রাভঙ্গের বিলম্ব দেখিয়। 
আমরা সকলে ও রাঁজকর্ম্চারিবর্গ আপনার নিকট সমবেত হুইয়াছি, আপনি কখন এত অধিক বেল। পর্য্যন্ত শয্যায় 
. শয়ন করিয়া থাকেন না। আদ আপনার কোন অসুখ করিয়াছে ভাবিয়া আমর! বড় চিস্তিত হইয়াছি। এখন 
উঠিয়! নেমাজ করিতে চলুন, আর অধিক বাকাবায়ে গ্রযোঞ্ন নাই, সকল সন্দেহ আপনার মন হইতে দূর করুন।” 
আবু হোসেন মাথ। নাড়িয়া৷ বলিল, “পব মিথ্যা কথ। দেখিতেছি, তোমরা সকলেই পাগল হইয়াছ, 
* তোমরা এমন সুন্দরী, তথাপি পাগল হইলে? আল্লার এই কি বিচার? তোমাদের দঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের 
পর কতদিন চলিয় গিয়াছে, তাহা তোমরা কি বুঝিতে পারিতেছ না? আমি আমার মাকে সনের তুলে 
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প্রহার পর্যন্ত করিয়াছি, আমি খাঁলিফ, এ কথ কেহই বিশ্বীপ ন| করিয়া, আমি পাগল হইয়াছি ভাবিয়া, 
তাহার। আমাকে পাগ্লাগারদে লোহার খাঁচায় বন্দী করিয়! রাখিয়াছিল ; প্রতাহ তাহার। আমাকে পঞ্চাশ 
ঘ! বেত মারিয়াছে, এ সকল কথ। আমি স্বপ্ন বলিয়। কেমন করিয়। উড়াইয়। দিব? আমার শরীরের দেই 
সকল ক্ষতচিহ এখনও যে অদৃগ্ত হয় নাই। বুঝিতেছি, তোর! আমাকে লইয়। ক্রমাগত মজাই করিতেছ।” 
মিকের কর্ণে আবু হোসেন তাহার পৃষ্ঠের বস্ত্র অপসারিত করিয়া সুন্দরীগণকে ক্ষতচিহ দেখাইল) বলিল, "আমি 
দারুণ কাম কি ্বপ্রাবস্থায় এ সকল চাবুক খাইয়াছি, আমি স্বপ্লীবস্থাতেই কারাগারে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ ছিলাম? তাহাই 
যদি হয়, তবে এ স্বপ্ন বড়ই অদ্ভুত বলিতে হইবে, এমন স্বপ্নদর্শন বোধ করি, পৃথিবীতে কখন আর কাহারও 
ভাগো ঘটে নাই। আল্লা, তুমিই আমার নে দুর কর, সত্য কি, তাহা আমাকে জানাইয়। দাও |” 
| ী আবু হোসেন নিকটবর্তী 
এক জন কর্মচারীকে আল্বান 
করিয়৷ বলিলঃ “ওহে বাপু, 
তুমি আমার কাণটা একবার 
কামড়াইয়। দাও ত+, ব্যথ। লাগে 
কি না দেখি, তাহা হইলে 
বুঝিতে পারিব, আমি জাগিয়। 
আছি কি দুমাইভেছি।” 
কর্মচারী 'মাবু হোমেনের কর্ণে 
এমন নিদারুণ দংশন করিল 
থে, যন্ত্রণায় দে চীৎকার করিয়! 
উঠিল। 
আবু হোসেনকে যন্ত্রণায় 
চীৎকার করিতে দেখিয়া 
সুন্দরীগণ সমতালে বাস্তধবনি 
সহকারে নৃতাগীত আরম্ত 
করিল । আবু হোসেন একে- 
ও বারে হতবৃদ্ধি হইয়। গেল, দে 
বর তায় যানি সঙ্গে নাচিতে লাগিল, খালিফের যে অত্যুত্কষ্ট পরিচ্ছদে ভূত্যগণ তাঁহাকে ভূষিত 
করিয়াছিল, তাহা! মে ছিড়িয়া ফেলিণ, তাঁহার পর তাহার পাগ্ড়ী ফেলিয়। দিয়া, ছুই জন যুবতীর হাত ধরিয়া 
এমন বেতাল নাঁচিতে লাগিল যে, সকলেই তাঁহার কা দেখিয়! বিশ্ময়মগ্ন হইল। থালিফ আর হান্তসংবরণে 
সমর্থ হইলেন না, তিনি হাসিতে হাদিতে গ্রস্থান হইতে বাহির হইয়া, তাহাকে জিজ্ঞাদা করিলেন, 
*আবু হোপেন, তুমি কি আমাকে হাদাইয়! মারিয়া ফেলিবে? একি কাণ্ড আরম্ভ করিয়াছ ?” 
খালিফকে দেখিবামাত্র নকলের নৃত্যগীত ও বাস্ধর্ষনি বন্ধ হইয়া গেল। সকলে সমন্রমে স্তপ্তিত হইয়া 
দড়াইল। আবু হোদেনও নৃত্য বন্ধ করিয়া থালিফের দিকে ফিরিয়! চাহিয়া, মুহূর্ধমধ্যে সে 
তাহাকে মোসলের দেই সদাগর বলিয়। চিনিতে পারিল ) কুষ্বন্বরে বলিণ, “ই, এতক্ষণে বুঝিলাম, বমি 
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 গ্বগন দেখিতেছি না, আমি সতাই আবু হোসেন, আর তুমি মৌনলৈর সদাগর, আমার অতিথি। 
তুমি যাদুকর, যাছুবিগ্াবলে তুমি আমাকে কি কষ্টই না দিয়াছ, আমি মাকে ধরিয়া নির্দয়রূপে প্রহার 
করিয়াছি, প্রতিদিন পঞ্চাশ ঘ। বেত থাইয়াছি। প্রায় তিন সপ্তাহকাল কারাগারে পৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ 
ছিণাম। আবার তুমি আমাকে যাছ্বিস্থাবলে এই রকণ অবস্থায় ফেণিয়। নাচাইয়া লইয়া বেড়াইতেছ, 
এখন হঠাৎ কোথা হইতে আগিয়। ভাল মানুষের মত দীত বাহির করিয়া বলিতেছ, “আমাকে হাঁসাইয়া 
মারিলে।, আমার এ সকল, ছ্দশীর জন্য দায়ী কে? তুমিই ত আমার সর্বনাশ করিয়াছ, 
বিশ্বাদঘাতক ! প্রবর্চক !» 

আবু হোসেনের এ তিরঙ্কার শুনিয়া দাসদাপী ও কর্ম্চারিগণ ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল, কিন্ত 
খালিক বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না । তিনি সহাস্তে বলিণেন, “আবু, হোসেন, তুণি অনর্থক আমার 
উপর রাগ করিতেছ, তোমার নর্গলের জন্গই আমি তোমাকে এখানে 'আনিয়াছি। তুমি থে সকল মন্তরণা 
সহ্‌ করিয়াছ, তাহার উপধুক্ত পুরস্কার এবার তুমি লাত কর্সিবে।” - 

অনস্তর খালিক আর একটি মূলাবান্‌ নৃতন পরিচ্ছদ আনিয়। আু হৌসেনকে সজ্জিত করিবার 
জগ্ঠ সততাগণকে আদেশ করিলেন। আবু হোসেন কর্দচারিগণের ভাব দেখিয়া সহজেই বুঝিতে 
পারল যে, ধাহার সঙ্গে কথা৷ চলিতেছে, তিনি মৌসলের সদাগর নহেন, স্বয়ং ছুনিয়ার বাঁদশা) পয়গন্ধরের 
সেনাপতি মহাঁপরাক্রান্ত খাণিফ। আবু হোসেন ভয়ে খাঁলিকের পদতলে পড়িয়৷ তাহার অসংযতবাক্য 
ও তাহাক্ন প্রতি তাহার অমার্জনীয় বাবহারের জন্ত 'ঠাহার নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা করিল। 

খালিফ তাহাকে উঠাইয়! সন্গেহে আলিঙ্গন প্রদান করিয়া! বণিলেন, “ভাই আবু হোসেন, তোগাধ কোন 
তয় শাই, তুমি কোনই অপরাধ কর নাই, আমার কাছে তোমার কি প্রার্থনা আছে খল, যাহা চাহিবেঃ 
তাহাই পাইবে ।” 

আবু হোসেন বলিল, “জাহাপনা, আপনি কিরূপে আমাকে পাগল করিয়া ভুলিলেন। তাহাহ জানিবার 
জন্ত আমার অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়ছে, আনি পেই কথাই আগে জানিতে চাই, আমি যে কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছি না!” 

খালিক আসগ্োপাস্ত সকল কথ! আবু হোপেনকে বলিলেন, চূর্ণ মিশ্রিত সগ্ভপানে তাহাকে নিপ্রিত 
করিয়া, পরে তাহার এক দিনের জন্ত খালিফ হওয়ার মাধ পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা ও বলিপেন। সকণ 
কথা শেষ করিয়। থাণিফ বলিশেন, “হণবু হোসেন, তুমি বুঝিতেছ, তোমার কোন অপকার করা 
আঙগার ইচ্ছা! ছিল না, কিন্তু তুমি যে এত কষ্ট ও বন্ত্রণা সহ! করিয়াছ, সে জন্য আমি বড় ছুঃখিত হইয়াছি। আমি 
তৌমাকে কিরূপে পুরস্কৃত করিব, এখন তাহাই বল, তুমি যে প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই পূর্ণ করিব।” 

আহু হোসেন বগিল, “জহাপন। আমি আপনার কথা শুনিয়াই দকল যন্ত্রণার কথা বিশ্বৃত হইলাম । 
আমার প্রভু ও রাজার যাহ! ইচ্ছা হইয়াছিল, তদন্থগারেই কাজ হইয়াছে, সে আন্ত আমার বিলুমাত্র 
- আক্ষেপ নাই। আমি খোদাবনোর নিকট কোনই স্বার্থলাভের কামনা করি না) কেবব আমার প্রার্থনা, 
আমি ঘেন আপনার নিকট যখন ইচ্ছা আসিতে পারি, প্রাপাদে যেন আমার অবারিত দ্বার হয়।” 

আবু হোধেনের নির্লোভের পরিচয় পাইয়া থালিফ তাহার প্রতি অধিকতর সন্ধষ্ট হইলেন) বলিলেন 
“আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম । আজ হইতে প্রাসাদে তোমার অবারিত ছার হইল, কেহই তোমার 
কোন স্থানে গমনে বাধা দিবে না। আমি যখন যেখানে থাকি, তুমি স্ুচ্ছন্দে আমার নিকট উপস্থিত 
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হইতে পারিবে।” আবু হোসেনকে তিনি প্রাসাদের একটি প্রশস্ত কক্ষে বাঁদ করিবার অস্থমতি দান 
করিলেন, এবং তাহাকে তাহার পার্খচরের পদ প্রদান করিলেন। এতন্তিম্ন কোধাধ্যক্ষের প্রাতি আদেশ 


, করিলেন, যেন অবিলম্বে তাহার থাঁস তহব্লি হইতে আবু হোসেনকে সহতর হব্ণমুদ্রা পুরস্কার প্রদান করা 


হয়। অনত্তর খালিফ রাজদরবারে প্রস্থান করিলেন। 

আবু হোসেনের কাহিদ্দী অবিলম্বে বোগ্দাদের সব্বতর প্রসারিত হইল। নকলের মুখেই তাহার কথা, 
দূরদুরাস্তরেরও অনেক লোক তাহার এই অদ্ভূত কথা শুনিতে পাইল । 

আবু.হোদেন অতি অল্নকাঁলের মধোই তাহার সহদয়তা, প্রকুল্লতা, রসিকত। প্রভৃতি দ্বারা খালিফ ও 
থালিফর্ঈহিবী জোবেদীর প্রিয় পাত্র হইয়! উঠিল, শেবে এমন হইল যে, খালিফ তাহাকে ছাড়িয়া এক দণ্ডও 
থাকিতে পারিতেল না৷ জ্জাঁবু হোসেন মাতাকে খালিফের অনুগ্রহের কথ! জানাইয়া বাড়ী ছাড়িয়া শান 
আসিয়াই বাস'করিতে বলিল । ক . 

জোবেদী দেখিতেন, আবু হোসেন বখনই তাহার কক্ষে প্রবেশ করে, তখনহ তাহার একটি সুন্দরী বাদীর 
দিকে আড়নয়নে চাহিয়া থাকে । এই বাদীর লাণ নোজাতুল আওরাৎ, নোজাতুণ আবু হোসেনকে 
দেখিয়। প্রফূল হইয়। উঠে। কয়েক দিন ইহা লক্ষা করিয়া! জোবেদী খালিফকে বলিলেন, "্জণহাপনা, 
আমার বোধ হয়, আবু হোসেন ও নোজাতুন উভয়ে উতয়ের প্রতি অন্থরক্ত ; আমান বিবেচনায় ইহাদের 
বিবাহ হইলে ইহারা বিশেষ সুখী হইতে পারে।” খাঁনিফ বণিলেন, “তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ, আবু 
হোসেনের বিবাহ দিতে আনি সম্মত ছিলাম, নালা কাজে কথাট। স্ুলিয়! গিয়াছি। উভয়ের মত হইলে 
বিবাহের আয়োজন কর 1” 

উভয়েই সানন্দে বিবাহে সন্মাতি প্রকাঁশ করিল» সুতঙ্গীং মহা সমারোহে প্রাসাদেহ বিবাহ হইয়া গেপ। 
আহার ও আমোদপ্রমৌদ কয়েক দিন অবিশ্রীস্তভাঁবে চলিতে লাগিল। 

আবু হোসেন ও নোজাতুল আগওরাছের সুখের সীঘা ব্লহিল না, উভয়েই দিবানিশি একত্র বাস করিতে 
লাখিল। খালিফ ও জোবেদী তাহাদের বিবাহে যে প্রচুর যৌতুক দান করিয়াছিলেন, আছারীয় দ্রব্যে ও মগ্চে 
তাহা তাহার! ছুই হাতে উড়াইতে লাগিল। কখন গানঃ কথন পান, কথন নৃত্য, কখন আহার, এই 
ভাবে প্রমো দ-স্তরোতে ভাসিয়া দিবারাত্রি অতিবাহিত হইতে লাগিণ। "অবশেষে তাহাদের হাতে যে কিছু অর্থ 
ছিল, তাহ! নিঃশেষিত হইয়। গেল। উভয়েই অর্থচিস্তায় কাতর হইয়া পড়িল ( 

আবু হোসেন বলিল, “আমি ত” খালিফের কাছে কিছু চাহিতে পারব না। তিনি আমাদের বিবাহে 
এত টাকা যৌতুক দ্বিলেন, এক বৎসর যাইতে না যাইতে সমস্ত খরচ হইয়া গেণ, আবাল আমি কোন্‌ মুখে 
গিয়া হার কাছে হাত পাতিব ?” 

শোজাতুল আওরাৎ বলিল, “আমিও আমার মনিব জোবেদী বেগমের কাছে কিছু চাহিতে পারিব না, 
তিনি আমাকে অনেক টাঁক1 দিয়াছেন, তুমিই ত” নবাবী করিয়া সকলই এক বৎসরের মধ্যে ফুঁকিয়া 
দিলে, এখন আমি কি বলিয় তাঁহার নিকট আবার অর্থ চাহিব? তাহা আমি কোনমতে পাৰিব না|” 

আবু. হোসেন বলিল, “তবে সংসার কি রকম করিয়! চলিবে? আমার যে কিছু পৈতৃক অর্থ ছিল, 
তাহা মায়ের হাতে দিয়াছি, তাহার কিছুই আমি চাহি ন! বলিয়। তখন ছাঁড়িয়! দিয়াছি, এখন যে আবার 
মায়ের কাছে টাকা চাহি, তাহা ত পান্সিব না|” টু 

নোজাতুল বলিল, “তবে সংসার অচল হোক্‌। আমি সংসারেক্প তাবন। ভাবিয়া মন্িতে পাঁরিব না ।” 
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আবু হোঁদেন বগিল। “তবে এক কা করা যাঁকৃ, এস ন|, আমর ছুঞ্জনেই মরি | আমার মাথায় এক 
ফন্দী আসিয়াছে, মরিলেই আমর! কিছু কিছু অর্থোপাঞ্জন করিতে পারিব, তাহাতে মামাদের কিছুদিন 
বেশ স্খে কাটিবে।” 

নোত্ধাতুল বলিণ, “আমি মরিতে রাজী নই, তোমার জীবনে যদি বৈরাগ্য জন্মিয। থাকে, তুমি 
মব্ধিতে পার। আমার নুখতোগের আকাঙ্ষা, জীবনের সকল "সাধ, আশ। পরিতৃপ্ত হয় নাই, আমি 
মরিব লা। তোমার ফণ্দী অহ্থদারে তুমিই কাঙ্জ কর।» 

আবু হোসেন বলিল, "আরে, গেয়েমানুষের দৌষই এ, আমার সকল কথ। না গুনিয়াই তুমি বাকিয়! 
বগিলে, আমি কি আর দতাই তোমাকে মরিতে বলিতেছি! মৃতু ভান করিতে হইবে, তাহা! হইলেই 
আমরা মনিবের কাছে কিছু আদায় করিতে পারিব 1” 

* নোজাতুল বলিল, "নকণ মৃত্যু! তাতে বরং রাজী আছি, কিছু আদায় হৌক ন! হোক, আমোদটা 
যদি ভাল রকম গড়ায়, তাহাতেই আমি খুধী হইব | আমি আমোদ বড় ভালবাদি। এখন কি করিতে হইবে 
বল ত* ব্পিকচুড়ামণি 1” 

আবু হোসেন বলিল, “আমি মিছামিছি মরিয়। পড়িয়া থাকিব, তুমি মন্তার দিকে আমার পা করিয়। 
আমার আপাদমস্তক ঢাকিয়া, কাদিতে কাদ্দিতে জোবেদীর নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে আমার 
মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিবে; শুনিয়া তিনি আমার সমাধির ব্যয় ও কফিনের বস্ত্র দিবেন। এই হইল 
এক দফা আদায়। তাহার পর তুমিও মিছামিছি মরিবে, আমি তোমাকে ঢাঁকিয়া৷ খালিফের নিকট 
উপস্থিত হইব, কাদিতে কাদিতে তোমার মৃতাপংবাদ তাহার গোচর করিলে তিনি তোগার সমাধির 
খরচ ও কফিনের জন্ট মৃল্যবান্‌ বন্থ দিবেন। এই রকমে ছুই কিস্তিতে আমর! যে অর্থাদি পাইব, 
সেই অর্থাদিতে আমাদের দুজনের কিছুদিন চলিবে, কি বল, কেমন ফন্দী 7” 

নোজাতুল বলিল, “উত্তম ফন্দী বটে, কিন্তু পরে যখন সকল কথ প্রকাশ হইয়। পড়িবে ?” 

“তখন একটা উপায় দেখা যাইবে, আপাততঃ অর্থকষ্ট হতে উদ্ধারলাত করা যাকৃ। আমিই প্রথমে 
মরি। কি বল?” | 

আবু হোদেন অতঃপর গালিচার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। নোজাতুল তাহার পদদ্য় মক্কার 
দিকে ফিরাইয়া, একখানি বস্ত্রে তাহার আপাদমন্তক ঢাকিয়া, মুখ ও বুক চাপ্‌ড়াইতে চাপ্ড়াইতে 
চুল সিঁড়িতে ছিড়িতে জোবেদীর নিকট উপস্থিত হইল। অক্রধারায় তাহার বুক ভাগিতে লাগিল, 
ক্রদন-ধ্বনিতে চতুরদিক্‌ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। 


জোবেদী এবং অন্ঠান্ত সঙ্গিনীর নোজা হলের এই প্রকার শোকোচ্ছাস দর্শনে অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া 
উঠিলেন। সকলেই তাহাকে বেষ্টন করিয়। াড়াইল। 


নোঙ্জাতুলের শৌকোচ্ছাদ স্বপ্ন প্রশমিত হুইলে, জোবেদী বলিলেন, “নোজাতুল, কি হইয়াছে? তুমি 
. এমন ভাবে কাদিতেছ কেন ?* 
নোজাতুল বাপরুত্ধক্ে আবু হোসেনের মু্ুদংকাদ খালিফ-মহিষীর গোচর করিল। জোবেদী আবু 
হোসেনকে বড়ই তাঁলবাসিতেন, তাহার 'আকশ্মিক মৃরাসংবাদ শুনিয়। তিনি অত্য্ত বাখিত হইলেন, তাহার 
॥ লয়নেও অশ্রু পঞ্চিত হইল। অবশেষে তিনি তাহার দানীকে শান্ত হইবার অন্ত উপদেশ দান করিয়া, আবু 
হোসেনের অস্তোটকরিয়ার জন্ত এক শত মোহম্ব ও এক খণ্ড মুল্যবান বন প্রদান করিলেন। 


মরিয়। 
আমোদ ! 


ি 


্ 


মরণের অভিনয় 
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প্রিয়তমার 


শোকের 
অক্রধার] 
রা 
০ 


নোজাতুল আওরাৎ অর্থ ও বস্ত্র লই! গ্দুল্লমনে আবু হৌদেনের নিকট ফিরিয়া আসিল। মধ্যপথেই 
তাহার চোখের জল ও হাহাকার মিলাইয়। গেল) বস্থাবৃত আবু হোসেনকে সে আহ্বান করিয়। বলিল, 


. পগুঠো গো, কার্যোদ্বার করিয়। আসিয়াছি, এই দেখ, এক শত মোহর ও কাপড়, এখন তুমি 


খালিফের কাছে গিয়। আমার মৃত্যুপংবাদ দিয়া কি আদায় করিতে পাঁর দেখি। তোমার বুদ্ধি কেগন 
তীক্ষ, তাহার পরিচয় পাঁওয়। যাইবে ।” 
আবু হোসেন বলিল, “আমার বুদ্ধির এখনও বুবি পরিচয় পাও নাই? এ ফন্দী শিখাইন কে! 
স্লীলোকের দোবই নিন বুদ্ধিই বেশী দেখে, কিছুতে হারিতে চায় না। যাহোক, আমি কি করিয়া 
, আসিদেখ। এখন তুমি মরিয়। 
পড়িয়। থাক ।* 
নোজাতুল মক্কার দিকে পা 
রাখিয়া গালিচার উপর চিৎ হইয়া 
শয়ন করিল। আবু হোসেন 
' তাহাকে একখানি বন্ত্র দ্বারা 
ঢাকিয়! থালিফের নিকট তাহার 
মৃত্যুপংবাদ জ্ঞাপন করিতে চলিল। 
আবু হোসেনের চক্ষু দিয়া হঠাৎ 
অশ্রধারা বিগলিত হইয়। তাহার 
বক্ষঃস্থল তাসাইতে লাগিল, মাথার 
পাগ.়ীটা খুলিয়! পড়িবার মত 
হইল, বুক চাপ্ড়াইয়। কাদিতে 
কাদিতে আবু হোসেন একবারে 
খালিফের দরবারস্থলে উপস্থিত 
হইল। 
থানিফ তখন উজীর জাফর 
ও কয়েক জন বিশ্বস্ত অমাত্যকে 
সঙ্গে লইয়৷ খাঁদকামরায় কোন 
গুরুতর বিষয়ের মন্ত্রণা করিতেছিলেন। সেখানে আর কোন লোকের যাইবার সম্ভাবনা! ছিল না, কিন্ত 
থাঁলিকের আদেশে আবু হোসেনের সর্ধন্র অবারিত গতি। দ্বারবান্‌:দ্বার ছাড়িয়! দিয় সরিয়া দাড়াইল। 
আবু হোসেনের চিররপ্রসন্ন মুখ আশ্রধারায় প্লাবিত দেখিয়া ও তাহার আর্তনাদ শুনিয়া থালিফ 
তাহার গুপ্তপরামর্শ রাখিয়া! তাহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন, এবং তাহার শোকের কারণ জিজ্ঞাস! 
কপ্লিলেন। আবু হোদেন কীদিতে কাদিতে বলিল, “জণহাপনা, সর্বনাশ হইয়াছে, আপনি এত সাধ 
করিয়। যাহাকে আমার হস্তে সমর্পন করিয়াছিলেন, এক বৎসর থাইতে না৷ যাইতেই--হ। আল্লা, 
তুমি আমার কি সর্বনাশই করিলে !” বাশ্পতারে আবু হোসেনের কঠ রুদ্ধ হইল, আয় কোন কথা 
বাহির হইল ন!। 
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খালিফ বুঝিলেন, নোজাতুল আওরাৎ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। তিনি ছুঃখিত হইয়া কহিলেন, 
*নোজাতুন আওরাৎ অভি উত্তম বাদী ছিল, জোবেদী তাহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। তোমাকে সুখী 
কত্িবার জ্ঞই তিনি তাহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আল্লা তাঁহার সামশ্রী ফিরাইয়! 
লইলেন, আদরা দুঃখ করিয়া কি করিব? এত শীত যে নোজাতুল মরবে, তাহা কৌন দিনও ভাবি 
নাই।” নোঞ্জাতুরের গুণরাঁজি স্মরণ করিয়া খালিফের নয়ন-প্রান্তে অশ্রু সঞ্চিত হইল। দেখিয়া তাহার 
অমাতাগণও অশ্রুতাগ করিলেন। ূ 

অনন্তর খালিফ রুমালে, অশ্রুমৌচন করিয়া! বলিলেন, “আবু হোসেন, যাহ! হইবার, তাহা ত" হইয়া গিয়াছে 
এখন তোগার প্রিয়তমার অস্তোতিক্রিয়ার আয়োজন কর।” কোষাধাক্ষকে বলিলেন, “আবু হোসেনকে এক 
শত মোহর ও একখান! উৎরুষ্ট কাঁপড় দাও ।” কোষাধাক্ষ খালিফের আদেশ অবিলম্বে পালন করিলেন। 

» আবু হোসেন কার্ষ্োদ্ধার করিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার গৃহে প্রত্যাগমন করিল; বলিল, “প্রিয়তম 
নোর্জাতুল, তৌমার মৃত্ভাশযা! ত্যাগ করিয়া উঠ, দেখ, কেবল তুমিই যে স্ত্রীলোককে ঠকাইয়া অর্থোপার্জন 
করিতে পার, তাহা নহে, আমি পুরুষকে ঠকা ইয়াও টাকা আদায় করিতে পারি।* নোজাতুল আওরাৎ এক 
লক্ষে গালিচা ত্যাগ করিয়া আবু হোসেনের হস্ত হইতে টাকার তোড়া গ্রহণ করিয়া! বলিল, “বাঁচিলাম, ছুই 
শত মোহর,_-এখন কিছুদিন সংপার চলিবে |” 

এ দিকে খালি রাঁজকার্ধা সমাপ্ত করিবার পূর্বে্ছি জোবেদীর কক্ষে যাইবার জন্ত অবীর হইয়া উঠিলেন। 
প্রিয়তমা! পরিচারিকার মৃদ্ঠাসংবাদে মহিষী কিন্ধপ শৌকবিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা কর্পনা করিয়া 
কোন কাজে আর তাঁহার মন বদিল না, তিনি অমাত্যগণকে বিদায় দিয়া, মসরুরকে সঙ্গে লইয়া জোবেদীর 
কক্ষাভিমুখে যাত্র! করিলেন । 

খালিফ দেখিলেন, জৌবেদী সজলনয়নে স্বীয় কক্ষে বসিয়। আছেন। তিনি বুঝিলেন, প্রিয়দাসীর মৃত্যুতে 
পরিতপ্ত হইয়াই মহিষী এরূপ বিষাদিনী হইয়াছেন, মহ্ষীকে সাস্ত্নাদানের জন্ত খালিফ বলিলেন, “মহিষি, 

-শোক ত্যাগ কর, আন্লা তোমার বাদী নোজাতুল আওরাৎ* গ্রহণ করিয়াছেন, দেহধারণ করিলেই মৃত্যু 
আছে। যতই আক্ষেপ কর, তাহাকে আর ফিরিয়া পাইবে না । নৌন্জাতুলের অনেক মহদ্গুপ ছিল, এমন বিশ্বস্ত 

ও. প্রতৃভক্ত বাদী আর মিনিবে কি না সন্দেহ, তথাপি যাহা হইয়াছে, তাহ! ত+ ফিরিবে না, প্রীসয্ হও |” 

থালিফের কথা শুনিরা জোবেদী মহা! বিদ্রিত হইলেন ) বিস্ময়াতিশয্যে তাহার ক্ষোভ দূর হইল ) তিনি 
বলিলেন, প্জীহাপনা, আপনি এ কি কথা বলিতেছেন ? আমার বাদী মরিয়াছে, এ কথা আপনাকে কে 
বলিল? আমি আপনার অনুচর ও শ্রিয়বয়ন্ত আবু হোসেনের মৃত্যুসংবাদে ছুঃধিত হইয়াছি। আমার 
বাদী সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। আপনার এমন বিশ্বতি ঘটল কেন, বুঝিতে পারিতেছি না|” 

খালিফ বণিলেন, “মহিষি, তুমি কি স্বপ্ন দেখিতেছ? আবু হোসেন সুস্থবেশে এখনই আমার দরবারে 
গিয়া তাহার স্ত্রীর মৃত্যুলংবাদ জানাইয়া আসিয়াছে। আহা! বেচারার রোদনে পাথরও বিদীর্ণ হইয়া 
যায়! প্রিয়সহচরীর -প্রীথত্যাগে তুমি মনে বড় বেদনা পাইয়াছ ভাবিয়াই ত' আমি এত ঈ্জ দরবার তাঙগিয় 
তোমাকে দাস্বন! দান করিতে কআদিয়াছি। তুমি আবু হোসেনের জন্ত কিছুমা্ও কাতর হইও না। সে 
বেপ সুস্থ আছে, তবে তোমার দাসীর মৃত্যু হইয়াছে, দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু ইহা আল্লার বিধান ভাবিয়া 
মন সংঘত কর। আমি তোমার দাসীর মৃতদেহের সংকারের জন্ত এক শত মোহর '3 একখানা বসত 

-প্রদান করিয়াছি | আহা, আবু হোসেন পত্রীবিয়োগে বড়ই কাতর হইয়াছে ।” 


দয়িতা- 
বিয়োগের 
আদায় 

রী রা ক 


মৃত্যু অভিনষ্বের 
প্রহেলিকা 


চা 


টু 
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হার-জিতের 
বাজি! 


[৪২৮] 


জোবেদী বলিলেন, প্জাহাপন1, যদিও আপনি রহম্ত করিতে বড় ভালবাসেন, তথাপি এক জনের 
মৃত্যু লইয়। রহস্ত কর! আপনার ম্যায় সম্তাটের পক্ষে শোভ। পায় না । আপনি জানেন, আবু হোসেনের 
মৃত হইয়াছে, আমার দাসী সম্পূর্ণ সুস্থ আঁছে, তথাপি আপনি কৌতুকের বশবর্তী হইয়। আমাকে বিপরীত 
সংবাদ দিতেছেন, আমার নিকট আমার দানী আসিয়া কাদিতে কীদিতে চুল ছি'ড়িয়া' বুকে ও মুখে 
করাধাত করিতে করিতে তাহার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিল, আমি তাহার স্বামীর মৃতদেহের সংকারের 
জন্ত এক শত মোহর ও একথানি বস্ত্র প্রদান করিলাম ।” 

খালিফ বলিলেন, “কি বিপদ! নোজাতুল আওরাং মরিয়াছে, এ কথাটা যে কিছুতেই, ভোর 
বুঝাইতে পারিলাম না|!” 

জোবেদী বলিলেন, «আমার বিপদ আরও অধিক, আপনার ভৃত্য--আপনার পরম ম্েহতাঁজন বয়স্ত 
আবু হোসেন মরিল, আর আপনি তাহা সম্পূর্ণ অবিশ্বীদ করিতেছেন ?* 

বিবাদের কোন মীমাংসা হইল না, ক্রমে উভয়েই ক্রোধে উত্তেজিত হইয়। উঠিলেন। খালিফ ক্রোধে 
অগ্নিবৎ হইলেন, তাঁহার চক্ষু ছুটি জলিতে লাগিল, জোবেদী কুদ্ধ ফণিনীর সায় গর্জন করিতে লাগিলেন। 
ভৃত্য মস্রুর নিকটে দাড়াইয়! কম্পিত-দেহে প্রমাদ গণিণ। 

খালিফ মসরুনকে বলিলেন “এখনই আবু হোসেনের ঘরে গিয়া দেখিয়। আয়, কে মরিয়াছে, আখু 
হোসেনঃ না লোক্াতুল আওরাং।” 

মসরুর তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। থালিফ জেবেদীকে বলিলেন, “তুমি এখনই দেখিবেঃ আমার 
কথা সত্য, নোজাতুলই প্রাণত্যাগ করিয়াছে । যদি এ কথা নত্য না হয়, তাহা হুইলে প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি, আমি তোমার কাছে আমার প্রমোদোস্ভান হারিব।” জোবেদী বলিলেন, “আমিও 
প্রতিজী করিতেছি, যদি নোজাতুল প্রাণত্যাগগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি আপনার 
কাছে আমার তদবির মহল হারিব।” উভয়ে ঘত্যন্ত উৎকষ্টিতভাবে মসরুক্নের আগমন প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন । 

আবু. হোসেন ও নোজাতুল আওরাৎ উভয়ে স্বীয় কক্ষে বলিয়! কিরূপে খালিফের নিকট জবাব দিবে, সেই 
কথা চিন্তা করিতেছিল, এমন সময়ে তাহার! দেখিতে পাইল, মদরুর তাহাদের কক্ষাভিমুখে অগ্রসর 
হইতেছে। দেখিয়াই আবু ছোদেন তাহার স্ত্রীকে বলিল, “গালিচায় উপর শুইয়! পড়, শুইয়। পড়, আমি 
তোমাকে কাপড় চাপা দিই। এ দেখ, খালিফের সপ্দার খোজ! সন্ধান জানিতে আসিতেছে, তুমি 
মারিয়াছ কি না।” 

নোজাতুল আওরাৎ লটান গালিচার উপর শয়ন করিল, আধু হোসেন বস্ত্র দ্বারা তাহার দেহ 
আচ্ছাদন করিয়৷ কাদিতে বলিল, তাহার পর মসরুর সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র আবু হোসেন 
উঠিয়া সম্মানভরে তাহার করচুমবন করিয়া, দীর্ঘনষ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "ভাই, আমার ছুরবস্থা দেখ, 
তুমি আমার স্ত্রীকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতে, কিন্তু তাহার ইহলীলার 'বসাঁন হইয়াছে, নোদ্ধাতুল আওরাৎ 
আর জীবিত নাই।” 

মমরুর এই দৃত্ঠ দেখিয়। বিশেষ কাতর হইল, সে মৃতদেহের আচ্ছাদনবস্তরের এক প্রাস্ত তুলিয়।৷ একবার 
লোজাতুল আওরাতের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল; তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বিলাগ করিয়া বলিল, 
“আল্লা বিসমোল্লা, তিনি যাহা কারখেন, তাহাই হইবে। আহা! “প্রয়ভগিনী বড়ই সুগ্গীলা ছিলেন, 
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অল্লবয়সেই তাহার মৃত্যু হইল। সমজ্ী জোবেদীর বিশ্বাদ, তুমিই পরলৌকগমন করিয়াছ, খালিফ তাহাকে 
কিছুতেই বিশ্বাদ করাইতে পারিলেন না যে, তোমার স্ত্রীরই মৃত্যু হইয়াছে, তোমার নহে। কাহার মৃত্থা 
সংবাদ সত্য, তাহা জানিবার জন্য থালিফ আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু আমি সত্যকথা বলিলেও 
যে জোবেদী বেগমের বিশ্বান হইবে, তাহা বোধ হয় না) স্ত্রীলোকের। যে ঝৌক ধরে, তাহ! কিছুতেই 
পরিত্যাগ করিতে চায় না।” 

আবু হোগেন বলিল, প্নত্য-গিথ্যা তুমি নিজেই দেখিয়া যাইতেছ, তদস্ুমারে তমি খালিফকে সকল 
সংবাদ জানাইবে। আজ আমার যে ক্ষতি হইয়াছে, জীবনে তাহা পূরণ হইবে না।” ম... € বলিল) “আমি 
তোমার ছুঃখ ও বিপদে খস্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি, খালিফকে গিয়া আমি ঠিক কথাই বলগিব। 
তুমি ভাই আর অনর্থক ছুঃখ করিও না। কিন্তু তোমার কাছে আমার এক অন্থরোধ আছে, আমি 
খালিফের নিকট হইতে তোমার কাছে প্রত্যাগমনের পুর্বে তুমি তোমার প্রিয় তমার দেহ লমাহিত করিও 
না, তোমার পত্থীর অন্তোষ্টকিয়ায় আমার উপস্থিত থাকিবার ইচ্ছা আছে। আমি তাহার আত্মার দলের 
জন্ত গোরস্থানে উপাসনা করিব ।” 

মনরুর আবু হোসেনের কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলে আবু হোসেন নোজাতুলকে বলিল, “প্রেয়পি, শীস্ঘ 
উঠ, আবার একবার নূতন করিয়া! মরিতে হইতেছে, নতুব! থালিফ ব৷ খালিফমহিষীর বিশ্বা জম্মান কঠিন, 
মসরূর আগিয়৷ তোমাকে মৃত দেখিয়! গেল, সামাজী জোবেদী এ কথা কিছুতেই বিশ্বা করিবেন লা, তুমি 
নিশ্চয়ই যে মরিয়াছ, পরীক্ষা! করিবার জন্ত আর কাহাকেও পাঠাইবেন।* নোজাতুল উঠিয়। বস্তু পরিবর্তন 
করিয়া বাঁতায়নপথে চাহিয়া রহিল, আর কেহ তাহাদের কক্ষের দিকে আসে কি লা, তাহাই দেখিবার জন্য 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 

ইতিমধ্যে মরুর জোবেদীর অন্তঃপুরে উপস্থিত হইল। খালিফের জয় হইবে ভাবিয়া দে পরম পুলকিত- 
চিত্তে হাসিতে হাসিতে করতালি দ্বারা আনন প্রকাশ করিতে লাগিল। খাঁণিফ অধীরভাবে তাহার 
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, মদরুরকে দেখিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাণা করিলেন) “কাহার মৃত্যু হইয়াছে, শী 
খল” কিন্তু জোবেদী ক্রোধে অন্ধ হইয়। বলিলেন, “রে দুর্বৃত্ত দাস, এ হান্ত-পরিহাপের সমর নয়, তুই 
অবিলঞ্থে সকল কথ! খুলিয়। বল্‌, কে মরিয়াছে, স্বামী না স্ত্রী?” 

“জহাপনা*__খাবিফের দিকে চাহিয়। মগরুর করযোড়ে বণিল, “আমি দেখিলাম, নোজাতুল আওরাৎ 
প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আবু হোদেন পত্ধীবিয়োগে অত্যন্ত কাতরভাবে অশ্রুত্যাগ করিতেছে 1” 

মরুরকে আর অধিক কথা বলিবার অবসর ন দিয়াই খালিফ সহান্তে বলিলেন, “খোস খবর, জোবেদী, 
তুমি হারিয়াছ, তোমার তদবিরের মহল আমার হইল। মরুর, তুমি আহু হোসেনের কক্ষে গিয়া কি 
কি দেখিলে, তাহা বল।” 

মসরুর আবু হোসেনের কক্ষে উপস্থিত হইয়া যাহা যাহ! দেখিয়াছিল, সকলই বলিল, সে যে স্বয়ং আবু 
: হোসেনের স্ত্রীর মুখবন্ত অপসারিত করিয়। মৃতদেহ দেখিয়াছে, তাহাও প্রকাশ করিল। 

মগরুরের কথা শেষ হইলে, খালিফ বলিলেন, “আমা* আর কিছু জিজ্ঞান্ত নাই) তোমার কথ! শুনিয়া 
আমার সকল দন্দেহ দূর হইয়াছে।” অনস্তর তিনি জোবেদীকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “কেমন মহিষি, ইহার 


পরও তোনায় মনে কোন সন্দোহ আছে কি? এখনও কি তুমি মনে করিবে, তোমার দাসী জীবিত 
আছে, আর আমার ব্যস্ত মরিয়াছে ?” 
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প্রেমিকার 
সাবাস 
শোকাভিনয় 


১ 
রর 


1 ৮*৯0 


জোবেদী গম্ভীরম্বরে এবং কিঞ্চিং অভিমানভরে বলিলেন, “আমি আপনার এই ভূত্যের কথা বিশ্বা 
করিতে পারি না। সে মিথ্যাকথা বলিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই, আপমার ভৃত্য আপনার মনস্তপ্রির 
জন্ত মিথ্যাকথ! বলিবে, ইহা আর আশ্চর্য কি? আমি অন্ধও হই নাই, আল্ল। আমার বুদ্ধিওভির 
লোপ করেন নাই। আমি স্বয়ং নোজাতুল আওরাকে স্বামীর মৃত্যুতে বিশ্লাপ করিতে দেখি 
সবহন্তে তাহার স্বানীর অন্তোষ্িক্রিয়ার বায় প্রদান করিয়াছি, স্বয়ং তাহার পতিবিয়োগে সান্ন৷ দান 
করিয়াছি, আর এখন আপনার মিথ্যাবাদী ভূত্যের কথা মানিব ?" 
মসরুর শপথ করিয়া বলিল, “পে যাহা! বলিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।” এই কথা শুনিয়া জোবেদী 
ক্রোধে বাধিনীর ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিলেন; বলিলেন, প্বণিত, মিথ্যাবাদী ভূতা ! আমি মুহূর্তনধ্ে 
দেখাইতেছি, তুই কিরূপ মিথ্যাবাদী, কিরূপ নিলজ্জ।” জোবেদী সবেগে করতালি প্রদান করিবাগান্র এক 
দল দাঁণী তাহার সম্মুখে আপিয়া৷ দাড়াইল | জোবেদী তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “তোরা সত্য করিয়া 
বল্‌, খালিফ এখানে আসিবার কিঞ্চিংকাঁল পূর্বে আমার কাছে কীদিতে কাদিতে কে আসিয়াছিল 1 
দাসীগণ একবাকো বলিল, ৭বেগমসাহেব, নোজাতুল আওরাৎ স্বামিবিয়োগে কাতর হইয়া আপনার নিকট 
আসিয়াছিল।” “আমি তাহাকে কি দান করিয়াছি ?--দাঁনীগণ সমস্বরে বলিল, “তাহার স্বামীর সমাধিবায় 
নির্বাহের অন্ত এক শত আসরফী ও একথানি বন্ত্র।” তখন জোবেদী গর্জন করিয়া মপরুরকে বলিলেন, “রে 
মিথ্যাবাদী ভূতা, আমার এতগুলি দাঁপীর কথা অবিশ্বাস করিয়া কি আমি তোর কথা বিশ্বাস করিব ?-- 
যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, সেই বলিবে, আবু হোসেনের মৃত্যু হইয়াছে, নৌজাতুল আওরাৎ জীবিতা। আছে” 
মসরুরের প্রতি জোবেদীর ক্রোধ দেখিয়া! থানিফের মনে বড় আমোদের সঞ্চার হইল। হিনি জোবেদীকে 
বলিলেন, “মহিষি, হারিয়াছ বলিয়৷ এত রাগ কেন? তোমার দাসীরা যাহাই বলুক, মসুর এইমাত্র আবু 
হোগেনের গৃছে গ্রিয়! যে দৃ্ত দেখিয়া আমিয়াছে, তাহা কি অবিশ্বাস করিবার উপায় আছে? এত বড় 





মিথ্যা কথা বলিতে কখন তাহার সাহস হইত না। ইহার মধ্য যে কি রহস্ত আছে, তাহা! আমিও বুঝিয়া 


উঠিতে পান্জিতেছি লা ।” 

জোবেদী খালিফের কথায় আরও অধিক উদ্ধত হইয়। উঠিলেন, সরোষে বলিলেন, "মলরুরের সহিত 
ষড়যন্ত্র কত্রিয়া আমাকে এইভাবে বিরক্ত করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি আমার 
ধৈর্ধয পরীক্ষা! করিতেছেন, তত্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। আপনি অনুমতি করিলে আমি এখনই আমার 
এক জন দাসীকে আবু হোসেনের মহলে প্রেরণ করিয়। প্রক্কৃত কথা অবগত হইতে পারি ।” 

খাণিক তৎক্ষণাৎ অন্থমতি দান করিলেন, জোবেদী তাহার বৃদ্ধা ধাত্রীকে আবু হোসেনের গৃহে পাঠাইয়া 
দিলেন। তাহাকে রীতিমত উপদেশ দান করিয়া শীগ্র প্রত্যাগমনের আদেশ করিলেন। 

আবু হোদেন বাতায়নপ্রাস্ত হইতে বেদীর বৃদ্ধা ধাত্রীকে দেখিবামাত্র তাহার স্ত্রীকে বলিল, “প্রেয়ি, 
এ দেখ, জোবেদীর ধাত্রী আসিতেছে, আর বিলঙ্ক করা যায় না, আমি মক্কার দিকে পা ছড়াইয়া গালিচায় 
গুইয়! পড়ি, তুমি কাপড় ঢাক! দিয়! আমার পাশে কাঁদিতে থাক; দেখিও, যেন তোমার রোদন কৃত্রিম 
বলিয়া! তাহার সন্দেহ না হয় |” 

দেখিতে দেখিতে আবু হোসেন হস্ত-পদ প্রদারিত করিয়া, গালিচার উপর পড়িয়! গেল। মক্কার দিকে 
তাহার পদদ্বয় প্রসারিত হইল) তাহার সর্বাঙ্গ বন্ত্াবৃত করিয়া, নোজাতুল আওরাঁৎ তাহার শিয়রে 
বসিয়া, মর্ধ্রভেদী স্বরে রোদন করিতে লাগিল, গাল ও বুক চড়াইয়া লাল-করিয়া ফেলিল। 


- দৃগ্ঠ দেখিন, ইহার অর্থ সে কোন- 
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বৃদ্ধা ধাত্রী সেই কক্ষে উপস্থিত হইগা, নৌজাতুর আওরাতের দুরবস্থ। দেখিয়া। অগ্ররোধ করিতে 
গারিল না, মহাম্তভৃতিভরে বলিল, “গা, আল্ল। তোমার কষ্টে শাস্তিদান করুন। আমি তোমার শোকেন 
সময় তোণাকে বিরক্ত করিতে আদি নাই, তোগার মনে সান্বনাগঞ্চারের জন্ত আগিয়াছি' তুমি স্থির হও. 
ম1৮ নোজাতুল আওরাং বলিল, “মা, আর কি আমার ধৈর্যযধারণের শক্তি আছে? খা”; দয়! করিয়। 
আমাকে পরম গুণবান্‌ স্বাণী দান করিয়াছিলেন, কিন্তু অকালে তাহাকে হারাইলাম! হায়, হায়, 
আমার কি হইবে? এ শোক আমি কেমন করিয়া দংবরণ করিব ?*_ নোজাতুল আওরাৎ আরও 
কাতরভাবে অশ্রত্যাগ করিতে জাগিল, ললাঁটে ঘন ঘন করাঘাত করিতে লাগিল। বৃদ্ধ! ধাত্রী 
তাহার শোকে ও ক্রনূনে অত্যন্ত কাতর হইল, সে নোজাতুলকে কোনক্রনে শীস্ত করিতে পারিল না। 

কিন্ত তথাপি পে বিশ্মিত ন! 
হইযাও থাকিতে পারিল না, মনরুর 
যাহা বনিয়াছিল, ধাত্রীর তাহা কর্ণ 
গোচর হইয়াছিল, কিন্ত আবু হোণে- 
নের কক্ষে আগিয়। মে সম্পূর্ণ বিতিন্ন 


ক্রমে বুঝিতে পারিল না। 

যাহ! হউক, বৃদ্ধা ধাত্রী আবু 
হোদ্লেনের অকালমৃত্যুতে আক্ষেপ . 
করিতে করিতে তাহার মুখের কাপড় 
মরাইয়া দেখিল, আবু হোদেন নয়ন 
মুদিয়া, নিরখীদ বোধ করিয়া পড়িয়া 
আছে। ধাত্রী দেখিল, দত্যই আবু 
হোসেন তবলীল! সাঙ্গ করিয়াছে। 
দে বলিল, "আহা, এমন সুন্দর মুখে 
কালি পড়িয়া গিয়াছে, প্রাণ বাহির ৯ 
হইলে কি আর মানুষের সী থাকে ? পপর ১ 
হতভাগ। পোড়ারমুখে| মপরুর খালিফের কাছে গিয়া, কি মিথা। কথাই বলিয়াছে! হতভাগার মন্তকে 
আলা বজ্জাখাত করেন না কেন?” নোজাতুল আওর়াৎ জিজ্ঞাসা করিল, “মসরুর কি বলিয়াছে 
ধাইমা ?” ধাত্রী অশ্রমোচন করিয়া বলিল, “পো়্ীরমুখে। মসরুর, খালিফের কাছে গিয়া! বলিয়াছে, আবু 





. হোদেশ তোমার মৃতদেহের কাছে বসিয়া রোদন করিতেছে, তুমি প্রীণত্যাগ করিয়াছ। এমন মিথ্যা 


ক 


কথাও কি মাহ্ষে বলে” নোজাতুল আওরাৎ ললাটে করাঘাত করিয়৷ বলিল, “আহা, আল্লা! যদি 


বর 
তাহাই করিতেন। এমন স্বামীকে মাটী দিয় কি গ্রাথধারণ করিতে পাৰিব? আমি যদি আগে দানাবাজ।" 


মরিতাম, তাহা হইলে আর আমাকে এ ভাবে কীদিতে হইত না।* ধাত্রী অশ্রত্যাগ করিতে 77 
করিতে, নোজাতুলকে অনেক সান্বনার কথ! বলিয়াঃ আবু হোসেনের কক্ষ ত্যাগ করিল, এবং জোবেদীর 
অন্তঃপুরাতিমুখে ধাবিত হইল । সে অত্যন্ত বৃদ্ধা, গ্রুতগমনে একাস্ত অসক্তা, কিন্তু মনের উৎদাহে ও 
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মরণের 
কারসাজী 


জোবেদীর নিকট পুরস্কারলাভের আশায় জ্রুতপদে চলিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে সে হাঁপাইতে হাপাইতে 
জোবেদীর নিকট উপস্থিত হইয়া! যাহা..যাহ দেখিয়াছিল, তাহ। সকলই বলগিল। সে স্বয়ং আবু হোসেনের 


মৃতদেহ ও তাহার বিবর্ণ মুখ দেখিয়াছে, তাহাও জোবেদীর গোচর করিল । 


তখন মগরুর্র ও ধাত্রীর মধ্যে কলহের ৃত্রপাত হইল। ধাত্রী বলিল, “মসকুর, তুই মিথ্যাবাদী, 
যে রে নাই, মিথা! করিয়। মে মরিয়াছে বলিয়া প্রভুর মন রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিদ্‌) কিন্তু সত্যকি 
কোন দিন গোপন থাকে ?” মসকুর বলিল, ফোগলামুখী বুড়ী, তুই তো মনিবের মন বাখিবার অন্ত 
মিথা। কথা বলিতেছিস্, তাহাতে কি আমি ভুলি? আমি নিজে যাহা দেখিয়া আগিলাম, তাহা খন 
অবিশ্বাস করিতে পারি ন1।*-জোবেদী তাহার ধাত্রীর এই অপমানে রাগে জলিয়া উঠিলেন, ?. 
নিক্ষল। খালিফ শ্বয়ং মসরুরের দিকে । মহিষী অভিমানে কাদিয়! ফেলিরেন। 

তখন খাঁলিফ মহ্ধীকে সাত্বনাদানের জন্য বলিলেন, “মহিষি, আমি কিছুই বুঝিতে রানির না, 
যেরূপ ব্যাপার দেখিতেছি, তাহাতে কেবল যে তোার ধাত্রী বা মসরুর মিথ্যাবাদী, তাহা বোধ হয় না, 
তুমি আমি সকলেই মিথ্যাবাদী । প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করিতে হইলে, আর দাপদামীর উপর নির্ভর করা 
যায় না, চল, আমনা উভয়ে আবু হোসেনের গৃহে উপস্থিত হইয়া, চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটাই |» 

খালিফের এই কথায় জোবেদী কিঞিৎ শান্ত হইলেন; বলিলেন, “জাহাপনা, এতক্ষণ পরে আপনি 
সঙ্গত কথ! বলিয়াছেন, আমরা স্বয়ং লা দেখিলে, কাহার কথা সত্য, তাহা কোনমতে স্থির হইবে না। 
আর বিলে আবগ্ক নাই, এখনই চলুন |” 

খালিফ ও জোবেদী, মসরুর, ধাত্রী এবং এক দল দাসী সঙ্গে লইয়া আবু. হোসেনের কক্ষের অভিমুখে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আবু হোদেন বাতায়ন-পথ হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া নোজাতুল 
আওরাৎকে সম্বোধন করিয়৷ বলিল, “প্রেয়সি, & দেখ, খালিফ ও জোবেদী উভয়েই দাসদানীগণকে লইয় 
এই দিকে আদিতেছেন। মসকুর ও ধাত্রী এ উভয়ের কথা সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়! ভাহারা৷গ্রক্কত সত্য কি। 
তাহাই জানতে আসিতেছেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখনই একটা উপায় করা৷ আবগ্তক।” 
নোজাতুল আওরাৎ মহাভীতভাবে গবাক্ষমীপে আগিয়া দড়াইল) দেখিল, মহিষী ও দাসদাসীগণের সহিত 
খালিফ ত্বরিতপদে তাহাদের কক্ষাভিমুখেই আসিতেছেন, শীত্রই তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন। এই 
ৃ্ত দেখিয়া নোজাতুল আগুয়াৎ বলাটে করাঘাত করি! বলিল, "হা! প্রিরতম, তোমার বুদ্ধিতে চলিতে 
গিয়া আমরা! উভয়েই নষ্ট হইলাম। উ'হারা! ত' এখনই এখানে আসিয়া পড়িবেন, শেখ 'রক্ষা কিরূপে হইবে?” 

আবু হোসেন বলিল, "শেষ রক্ষার জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই, নদরুর কিছ! ধাত্রী কাহাকেও মিথণ- 
বাদী হইতে হইবে না, খালিফ কিম্বা জোবেদী কাহাকেও অপদস্থ হইতে হইবে না। শীদ্ এস, গালিচার 
উপর আমর উভয়েই মৃতের মত পড়িয়া! থাকিঃ তাহার পর আল্প। যাহা! করেন হইবে ।” 

উভয়ে বন্তরাবৃত দেহে মক্কার দিকে পদ প্রসারিত করিয়া? নিষ্পন্দভাবে গৃহুতলম্থ গালিচার উপর গড়িয়। 
রছিল। ইতিমধ্যে খালিফ ও জোবেদী দালদাসীগণ সঙ্গে দেই কক্ষে প্রবেশ কক্িলেন, মসরুর দ্বার খুলিয়া 
প্রথমে অগ্রসর হইল। 

কাহারও মুখে কোন কথ নাই, স্বামিবস্্রী উভয়ের মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া আছে দেখিয়া সকলেই 
স্তস্তিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে জোবেরী প্রথমে কথা কহিলেন, “এখন 
দেখিতেছি, ছুই জনেই মরিয়াছে। আগে আবু হোপেন গিয়াছে, তাহার বিরহ সহ করিতে না৷ পারিয় 
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গরে আমার দাসী নোল্ঞাতুল আওরাৎ মরিয়াছে। আমার ধাই ধখন দেখিতে আসিয়াছিল, তখনও 
নোঙাতুল আওরাৎ ধাচিয় ছিল।* খালিফ্ মাথ| নাড়িয়া বলিলেন, “না, তাহা! কখন হইতে পাবে না, 
আঁগে নোজাতুল আওরাংই দরিয়াছে, তাহার বিরহ অলহ হওয়ায় পরে আমার প্রিয়বয়ন্ত আবু হোসেন 
প্রাণত্যাগ করিয়াছে। স্ত্রীকে যে দে বড়ই ভালবাদিত, তাহ আমি জানি। বাঁজিতে তোমার হার হইল, 
তোমার চিত্রশাল! আমার হইল।* জোৌবেদী বলিলেন, “কখনই লা, আমার ধাই সকলের শেষেও দেখিয়া 
গিয়াছে, আমার দাদী নোজাতুল আওরাৎ তাহার স্বাশীর বিরহে বুক ও মুখ চড়াইয়। চুল ছিড়িয়। বিলাপ 
করিতেছিল, সুতরাং দেই পরে মরিয়াছে, আপনার প্রমোদকানন আমার হইল।” 

এইরূপে কোন প্রকারেই প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হয় ন। দেখিয়া, খালিফ অত্ন্ত “দ্ধ হইয়া! আবু হোসেন 
ও নোজাতুল আওরাতের মন্তকের নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন) বলিলেন, ক আগে মরিয়াছে, 
যে-সর্বপ্রথমে আমাকে বলিতে পারিবে) আমি তাহাকে সহঅ-মুদ্র। পুরদ্বার প্রদান করিব: 

থলিফের মুখ হইতে এই কথ! উচ্চারিত হইতে না হইতে আবু হোসেন তাহার যুখের বস্ত্র 
অপসারিত ন| করিয়াই উচৈংস্বরে বলিল, "্জীহাপনা, আমি শপথ করিয়। বলিতেছি, আমি আগে 
মরিয়াছি।” আবুহোদেন বস্ত্র অপদারিত করিয়া উঠিয়! বগিল, নোঙ্গাতুল আওরাৎও নঙ্গে সঙ্গে 
উঠিয়া জোবেদীর পদতলে নিপতিত হইতে গেল। জোবেদী ভীতভাবে দশ হাত সরিয়। দাড়াইলেন, কিন্ত 
পরক্ষণেই শ্রিয়-দানীকে জীবিত দেখিয়! মহা! আনন্দিত। হইলেন। তিনি বলিলেন, “অ পোঁড়ারমুখী, তুই 
মরিয়াছিদ্‌ ভাবিয়া আমি মনে কতই কষ্ট পাইয়াছি। নানা রকমে তুই আমাকে যন্ত্র! দিয়াছিদ্। তুই যে 
মরিদ্‌ নাই, ইহাতে আমি ভারী খুসী হইয়! তোর সকল অপরাধ ক্ষমা করিলাম, মরিলে কখন ক্ষমা! 
করিতাম না।” | 

আবু হোসেনের কথ। শুনিয়। খালিফ হা হা করিয়। হাসিয়া! উঠিলেন ) বলিযোন, “আবু হোসেন, তোমায় 
অত্যাচারে আমি কোন্‌ দিন হাদিয়। মার! যাইব দেখিতেছি, আমাকে এ ভাবে বিশ্মিত করিবার জন্ত এ 
খেয়াল তোমার মাথায় কেন আদিল ?” 

আবু হোদেন তাহার অপব্যয়িত। ও দারিভ্রোর কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিল, “্জাহাপনা,. পেটের দায়ে 
আমাকে এ অভিনয় করিতে হইয়াছে, এন্সপ না করিলে অনাহারে আমাদিগকে মরিতে হইত। মরিবার 
ভয়েই মরিয়াছিলাম, আপনার করণাবলে "আবার বাঁচিয়। উঠিয়াছি, বন্দার অপরাধ মার্জন! করিতে আজ্ঞা 
হয়!” আবু হোদেন খালিফের চরণতলে নিপঠত হইল। 

খালিফ আবু হোসেনকে মার্জনা করিয়া তাহাদের উভয়কে নঙ্গে লইয়া চলিলেন। থালিফ আবু 
হোসেনকে এবং নোজাতুল আওরাথকে সহত্র স্বর্ণুদ্রা প্রদান করিলেন। জীবনের অবশিষ্ট কাঁল খালিফ 
ও জোতেদীর অনুগ্রহে আর তাহাদিগকে অর্থকষ্ট সহা করিতে হুইল না; পরমানন্দে তাহাদের কাল 
কাটিতে লাগিল। 
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প্রাচীনকালে চীনদেশের স্বাজধানীতে এক দরজী বাস করিত, তাহাকস নাম মুস্তাফা । শ্চিবর্খে সে 


ফটূন্ত ও বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু নে বড় গরীব ছিল, সমস্ত দিন কুচ ঠেলিয়। যাহা কিছু উপার্জন 


অইস্চহ্য 


জম 


ডি 


পথে কাকা 
মিলিল! 


আত, 


[৪৩৪] 


হইত, তদ্দারা অতি কষ্টে তাহার স্ত্রীও পুত্রের ভরণপোষণ নির্বাহ করিত। 

মুস্তাফার পুত্রের নাম আলাদীন। আলাদীনের শিক্ষার প্রতি তাহার পিতা-মাতার কোন দিন দৃষ্টি ছিল 
নাঃ অব্বয়সেই:তাহার চরিত্র নানা দোষে দুষিত হুইয়৷ উঠিয়াছিল, অলপবয়স হইতেই সে প্রায় সমস্ত দিন 
টোটো করিয়া খীনেক গম্য ও অগম্য স্থানে ঘুরিয়। বেড়াইত এবং সমবযস্ক দুষ্ট বালকগণের সঙ্গে পথে 
পথে খেলা করিত, ৃ 

আলাদীনের বুদ হইলে মুস্তাঞফ। ভাহাকে দোকানে লইয়। গিয়া, দিজের ব্যবসায়ে ভর্তি করিয়া দিল। 
কিন্তু মিষ্ট কায ঝা স্রিঙ্কারে, কোন প্রকারেই ব্যবসায়ে আলাদীনেক্স মন বসান সম্ভব হইল না। তাহার 
পিতা কার্ধযাস্তরে বাঞ্জু, হইলেই মে দোকান হইতে উঠিয়া পলাইত এবং বিস্তর চেষ্টাতেও তাহাকে 
ধরিতে পারা যাইত না। টু কোন গ্রকারেই দে শাসন মানিল না। কিছুদিন পরে আগ্াদীনের পিতা কঠিন 
ক্নোগে আক্রান্ত হইয়া! ইহ্টলাক পরিত্যাগ করিল। 

আলাদীনের মা দেখিল+ পুত্রকে দিয়! দরজীর কাজ করান অসস্তব, অগত্যা সে দোকানথানি উঠাইয়া 
দিল, তৃলা পিজিয়! অতিকগেনিজের ও অবাধা পুত্রের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে লাগিল । 

পিতার মৃত্যুর পর আলাদীন আরও উচ্ছ্খল হইয়া উঠিল, কেবল আমোদ-প্রমোদে দিবানিশি মত্ত থাকা 
ভিন্ন তাহার অন্ত কাজ রহিল না। পনের বংসর বয়ম হইল, তথাপি সে এক পয়সা উপার্জন করিতে শিঝিগ। 
না। এফ দিন সে তাহার সমবযঙ্ক বালকগণের সহিত পথে পথে খেলা করিয়! বেড়াইতেছে, এমন সময় এক 
জন অপরিচিত লোক আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল । ও 

এই লোকটি আফ্রিকাদেশীয় এক জন ধাদুকর, ছুই দিন পূর্ব সে চীন-রাঁজধানীতে উপস্থিত হহইয়াছিত 
দে আলাদীনকে দেখিয়৷ তাহাকে বনধবর্গের নিকট হইতে দূরে ডাকিয়! লইয়। গেল এবং জিজ্তাগ| ক? 
কেমন ছে ছোক্কা, তুমি মুস্তাফ! দরজীর ছেলে নও?* আলাদীন বলিল, পা, কিন্ত বাবা. ক 
দিন মরিয় গিয়াছে । 

যাছুকর আলাদীনের কণ্ঠদেশ তাহার বাছ়ের দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়। বলিল, “বাবা, কমি কি কথা 
শুনাইলে, আমি যে তোমার কাকা, অনেক দুর হইতে তোমার বাবাকে দেখিব বলিয়া আদিতেছি 
কিন্তু আমার আশা পুর্ণ হইল না, আমাকে তাহার গৃত্যুংবাদ শুনিতে হইল) হায় হায়!» বুদ 
অশ্রত্যাগ করিয়া! শোক কক্ষিতে লাগিল। তাহার পর দে আলাদীনের হন্ডে কতকগুলি সিকি-দুয়ানি 
দিয়া বলিল, “বাবা, তুমি বাড়ী যাও, তোমার মাকে আমার গেলাম জানাইয়। বগিবে, আগি সয় 
পাইলে কাল এক দময় তাহার নঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হইল না বটে, 
কিন্তু তোম/কে দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইল।* আলাদীনের বুখচুগ্ধন করিয়া যাঁুকর স্থানান্তরে 
প্রস্থান করিল। 

আলাদীন ভারী খুমী হইয়। দৌড়িয়া মায়ের নিকট গেল; তাহার মাতাঁকে বলিল, “মা, আমার কি 
কোন কাকা আছেন?” আঁলাদীনের মাতা। বলিল, পন বাধা, তোমার কাঁক। কি মাম! কেহই নাই।” 
“মা, তবে তুমি ঠিক জান না। এক জন বৃদ্ধের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে বলিল, “দে আমার 
কাকা হয়। বাবা মকিয়াছেন শুনিয়া সে কত আক্ষেপ করিতে লাগিল, আমাকে এই পিকি-ুয়ানিগুলি 
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. দিয়াছে । যাইবার সময় বলিয়াছে, কাল তোমার সঙ্গে আসিয়। দেখা করিবে।” মাতা বলিল, “তোমার 
পিতার এক ভ্রাতা! ছিলেন জানি, তিনি ত” অনেক দিন আগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তোমার যে আর 
কোন কাকা কোথাও আছেন, তাহা এ পর্যান্ত জানিতাম না।” 
পরদিন আলাদীন তিন জন বাঁলকের সঙ্গে নগর প্রাস্তে খেলা করিতেছিল, যাহুকর ভাার নিকট উপস্থিত 
হয়া, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার হাতে ছুটি মোহর দিয়া বলিল, “বাবা, এই মোহর ছুটি লও, 
তোমার মাকে দিও, তীহাকে বলিও, আব দন্ধাকাপে তাহার কাছে গিয়া আছি আহার করিব। তিনি 
এই মোহর ভাঙ্গাইয়া যেন খাস্মব্যাদি সংগ্রহ করেন, কিন্তু আমি ত' তোমাদের বাড়ী চিনি না, কোন্‌ দিকে 
তোমাদের বাড়ী?" আলাদীন তাহার গৃহের দদ্ধান বরিয়! দিলে বাদুকর চলিয়! গেল। 

আলাদীন নাচিতে নাচিতে মায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার হন্তে মোহর দুইটি প্রদান করিল এবং 
তাহার সেই অজ্ঞাতকুলশীল কাকার প্রস্তাব মাতাঁকে জানাইল। 'আঁলাদীনের মাত। পরম পুলকিতচিত্তে 
নানা প্রকার খাগ্ঠপাম্রী ক্রয় করিয়া আনিল | দেবরের অভার্থনার জন্য দরজীর স্ত্রী হখাসাধা আয়োজন 
করিল, সমস্ত দিন তাহাতেই অতিবাহিত হইল । 

সন্ধ্যাকালে দ্বারে ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়। আঘাত হইল! কাকা আগিয়াছে ভাবিয়া আলাদীন হটচিত্তে ছার 
খুলিয়৷ দিল, বাঁছুকর কয়েক বোতল মদ ও নানাবিধ ফল লইয়! নেই গৃহে প্রবেশ করিল । 

যাদ্বকর আলাদীনের পিতার শয়নকক্ষে তাহার শয্যার কাছে আগিয়া বিল এবং অশ্রভাগ করিয়া 

হর বিলাপ করিতে লাগিল; বলিল, প্দাদা গো, তোমাকে দেখিব বলিয়া আসিয়া তোমার শন শষ্য 

দেখিতে হইল!” আরও কত কথা বলিল, তাহার মংখা! নাই : 

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়! যাঁছুকর আলাদীনের মাঁতাকে বলিল, "আনার ভ্রাতার সহিত আপনার বিবাহের 
পর আপনি আমার সধ্বন্ধে কোন কথাই জানিতে পারেন লাই, তাহার পর আজ হঠাৎ আমাকে দেখিয়া 
আপনার বিপ্ময় জন্মিবারই কথা। আজ প্রায় চল্লিশ বংসর হই:. আমি এ দেশ পরিত্যাগ করিয়াছি, এই 
চল্লিশ বংসর আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়। বেড়াইয়াছি ; ভ.. ত, সিরিয়া, পারস্ত, আরব, মিসর কোন 
দেশই আমার বাকী নাই, এই গকল দেশত্রমণের পর আমি আফ্রিকায় গিয়া বাস করিতে আরম্ত করি। 
তাহার পর এই বৃদ্ধবয়সে একবার স্বদেশ ও দাঁদাকে দেখিবার ইচ্ছা! প্রধ্প হওয়ায় আফ্রিকা হইতে এখানে 
আগিয়াছি। দেশে আসিলাম বটে, কিন্তু দাদাকে আর দেখিতে পাইলাম না, আপনার পুত্রের নিকট 
যখন দাদার মৃত্ু'সংবাদ পাইলাম, তখন আমার মন্তকে যেন বজ্জাঘাত হইল! যাহা হউক, আপনাকে ও 
আপনার পুত্রকে দেখিয়াই আমার হৃদয় শীতল হইয়াছে । পথে দেখিয়াই আমি দাদার পৃত্রকে চিনিতে 
পারিয়াছিলাম, অঙ্গ প্রতাঞ্গ সকলই ঠিক দাদার মত। উহার কি নাম রাখিয়াছেন?” 

... আলাদীনের ঘাতা যাদুকরের কথায় একেবারে গলিয়া গেল, সে বহুকাল পরে এক জম আত্মীয়কে 
তাহার শোকে দুঃখে সহান্গভৃতি প্রকাশ করিতে দেখিয়া! নিজেকে তাহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ বলিয়। মনে 
করিতে লাগিল; বলিল, “উহার নাম আলাদীন।* প্ৰা, বেশ নাম, আলাদীন, বাবা, তুমি কি কর, 
তোমার পিতার বাবদায় কিছু শিখিয়াছ?” আঁলাদীন কোন কথ! না বলিয়। মাথ। নীচু করিয়া! রহিল । 
আলাদীনকে শীরব দেখিয়। তাহার মাতা বলিল, *গা, ও কাজকর্ম কিছুই শেখে নাই, আমার স্বামী 
উহাকে তাহার বাবসা! শিখাইবার অস্ত কত চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্ত কোনই ফল হয় নাই। তাহার 
সুর পর, স্থালাদীন আরও উচ্ছজ্ঘপ হইয়। উুয়াছে, আমি ত” উহাকে কোনমতে শাসন করিয়া উঠিতে 
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পারলাম মা, দিবারান্রি কেবল টো-টো করিয বেড়াইবে, বয়স হইঘাছে,তা যদি উহার বিশুমানত লজ্জা থাকে 


আফি-জার কভ কাল উহাকে পুধিব? আমি মিলে ও যে কিরাপে পেটের ভাত সংগ্রহ করিবে, তাহা আমি 


ভাবিয়! পাই না। আমি তুলা পিঞিয়। যাহা কিঞ্চিং উপায় করি, তাহা দুজনের ভর়ণপোধপের উপযুক্ত নহে, আমি 


: মনে করিয়াছি, আমি আর উহাকে থাইতে পরিতে দিব না) যেমন করিয়। পারে, নিজে অননবসতের সংস্থান করুক” 


* আলাদীনের মাত কশ্রত্যাগ করিতে লাগিল। যাহ্কর বলিল, “আলাদীন, তোমার মার মুখে যাহ 
শুনিতেছি, তাঁছা সহ্য হইলে বড় দোষের কখা। তোমার বয়ন হইয়াছে, এখন কোথায় তুমি তোমার 
বৃন্ধা মাতাকে প্রতিপালন করিবে, না৷ তোমার মাতাকেই তোমার ভরণপোধণ করিতে হইতেছে। পৃথিবীতে 
মান্য কত রকম ব্যবদায় করিতে পারে, দরজীগিরি তাল না লাগে, আর কিছু কর। তুমি কোন্‌ বাবসায় 
করিতে ভালবাস বল, আমি তোমার কাকা, তোমার সাহায্য করিব । যদি তুমি শান্তশিষ্টের মত 
দৌকান কর, বল, আমি তোমাকে দোকান করিয়। দিতেছি, দোকানে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া বেশ দিন 
কাঁটাইভে পারিবে । তোমার যাহা মত, আমাকে বল, আমি তোমার সাহাধো জ্রুটি করিব না।* 

আলাদীন অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া পরে বলিল, “দরজীগিরি আমার ভাল লাগে না, সদাগরী উহা 
অপেক্ষা অনেক ভাল, যদি সদাগরী করিবার ন্ুবিধা হয় ত আমি করি” 

যাছুকর বলিল, “ব্যবসায়ে যখন তোমার অনুরাগ আছে দেখিতেছি, খন আমি কালই তোমাকে 
লইয়| গিয়! একটা চমৎকার দোকান খুলিয়া দিব, দে জঙ্ত চিন্তা কি?” 

আলাদীনের প্রতি যাঁছুকরের স্নেহাতিশধা দেখিয়। আলাদীনের মাতার বিশ্বাপ হইল, যাদুকর পোকট। 
সতাই তাহার মৃত স্বামীর ভ্রাতা, পরে আর পরের প্রতি এতখানি ন্সেহ প্রকাশ করে না! বুদ্ধা 
যাদ্ৃকরকে তাহা'র পুত্রের প্রতি এব্ধপ স্নেহ প্রকাশ করিতে দেখিয়া, যাছুকরকে আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করিতে লাগিল। রাত্রি অধিক হইয়াছিগ, * আহারাদি শেষ করিয়!, যাহুকল্প পরদিন আলাদীনকে লঃয়া 
যাইবার আশ! দিয়! বিদায় গ্রহণ করিল। আলাদীন ও তাহার মাত] শধ্যায় শয়ন করিল। 

পরদিন প্রভাতে যাছুকর মুস্তাফ। দরজীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আলাদীনকে সঙ্গে লহ 
একটি বড় পোষাকের দোকানে প্রবেশ করিণ এবং তাহার মনোমত পরিচ্ছদে আলাদীনকে ভূষিত কিণ। 
আলার্দীন তাহার কাকা! সাহেবের সন্থদয়ত! ও দয়ায় একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িল! 

পরিচ্ছদতূষিত আলাদীনকে লইয়া যাঁছুকর বাজারে উপস্থিত হইল, এবং বড় বড় সদাগরদিগের দোকান 
দেখাইয়া বলিল, “বাবা, তুমি অতি অল্পদিনের মধ্যেই এই সকল বড় বড় সদাগরদিগের মত ধনবান্‌ হইয়া 
উঠিবে। তুমি সর্বদা এই স্থানে আসিয়৷ এই সকল সদাগরের সঙ্গে আলাপ করিবে 1” বাজার ঘৃরিয়া 
যাদুকর প্রফুল্লচিত্তে আলাদীনের সহিত নানা বিষয়ে গল্প করিতে করিতে তাহাকে লইয়া এক খায়ের বাড়ী 
উপস্থিত হইল। এখানে ঘযাঁছুকর বাদ! লইয়াছিল, এখানে কয়েক জন দনাগর বাস করিত, যাছুকর 
আলাদীনকে তাহাদের সহিত পরিচিত করিয়! দিল। পানভোজনেরও আয়োজন ছিল, সকলে মঞাননদো 
আহারাদিতে প্রবন্ত হইল । 

আহারাদি শেষ হইলে, আলাদীন তাহার কাকা সাহেবের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিগ। যাুকর 
আলাদীনকে একাকী ছাড়িতে সম্মত হইল না, দ্বয়ং তাহার সঙ্গে চলিল, এবং তাহার মাতার নিকট 
উপস্থিত করিল। আলাদীনের জননী পুত্রের উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ দেখিয়! মুগ্ধ হইল, এবং যাতুকরকে ক্জসংখা 
ধন্যবাদ প্রদান করিল। 
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যাছুকর বলিল, প্ধন্তবাদের আবগ্কক: নাই, ইহা আনার কর্তব্য, আঁমার সৃত জাতীর প্রতি আমার 
ককতজ্তা প্রকাশ করিবার এই একমাত্র উপায় আছে, ইহাতে উদাসীন হুইপে আমার ক্রম হইবে। 
: আলাদীন এ কাগ পর্যযস্ত কেবল কতকগুলি হুষ্ট বালকের সঙ্গেই মিশিয়। আপিয়াছে |  আলানীন ছেলে মন্দ 
- নহে, আমি যাহা বলি, তাহাতেই ত+* মনৌধোগী হয় দেখিতেছি, উহার মধ্যে উচ্চাভিলাধ জন্মিলেই ও 
_ অদার আমোদ-প্রমোদ পরিত্যাগ করিবে । আঁমি উহ্থার মনে উচ্চাভিলাষ জন্মিবার জন্য ও বড় বড় লোকের 
: সঙ্গে উহার আলাপ করিয়া! দিবার জন্ত, অনেক স্থানে আজ উহাকে লইয়| গিয়ছিলাম। কাল আরও নৃত্তন 
নূতন স্থানে লইয়! যাইব, নূতন নূতন দৃষ্ঠ দেখাইব। উহায় মনটা প্রথমে এইভাবে পরিবর্তিত করিতে 
হইবে, উহাকে এইভাবে ক্রমে মানুষ করিতে হইবে” 
আলাদীন পোষাক পাইয়া ও অনেক নূতন স্থান ঘুরিয়। বিশেষ দন্থ্ট ভ্ইয়াছিল, পরদিন আবার 
ন্তন নৃতন স্থান ও নব নব দৃষ্ত দেখিবার আশায় তাহার হৃদয় পুগরকিত হইয়। উঠিল। পরদিন প্রতাষে 
আলাদীন শধ্যাত্যাগ করিয়া নুতন পোষাকে সজ্জিত হইল, এবং তাহার কাকার আশায় পথের দিকে চাহিয়া 
রহিল ৷ কিয়ুংকান পরে পথের মোড়ে যাছকরকে দেখিতে পাইয়া, সে তাহার মাতাঁকে তাঁহার আগমন- নূতন বাধার 
সংবাদ জ্ঞাপন করিল, এবং দরজা বন্ধ করিয়া পথে আপিয়। যাছকরের সহিত মিলিত হইল । অন্ুদরণে 
যাদুকর আলাদীনের সহিত অতান্ত প্েহপুর্ণ ব্যবহার করিতে লাগিন, কত নূতন নুতন পথ, পল্লী, & 
উপবন ঘুরিয়।, যাদুকর অবশেষে একটি বিস্তীর্ণ প্রমোঁদ-কাননে প্রবেশ করিল। সেখানে একটি নির্বরমূলে 
বসিয়া যাদুকর বণিণঃ “আলাদীন, বাবা, বড় ক্লান্ত হইয়াছি, এখন একটু বিশ্রাম করি, তুমিও বৌধ রি 
করি পরিশ্বাস্ত হইয়াছ, ঘোর! ত” কম হয় নাই, তুমি আমার পাশে বসিয়। একটু বিশাম কর । ক্লান্তি 
দূর হইলে আবার আমর! চলিতে আরম্ভ করিব ।” 
যাদুকর তাহার বন্প্রান্ত হইতে নানাবিধ স্থুশ্বাছু ফলমূল বাহির করিল, আনাদীনকে তাহা আহার 
করিতে দিল, নিজেও আহার করিতে লাগিল। . 
জলযোগ শেষ হইলে, কিয়ৎক্ষণ পরে আলাদীনকে লইয়। যাতুকর আবার উঠিণ, এবং বাগ।ন হইতে 
বাহির হইয়! গল্প করিতে করিতে আলাদীনকে ভুলাইয়া, নদএবাহিবে পর্বতপ্রান্তে উপস্থিত হইল। 
আলাদীন জীবনে কখনও এত পথ ভ্রমণ করে নাই, দে অতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল, অবশেষে সে 
আর চলিতে না পারিয়। যাঁছকরকে জিজ্ঞাসা করিল, “কাকা সাহেব, আমাকে কোথায় লইয়া! যাইতেছ ? 
পা-বাথ! হইয়। গেপ, আর যে চলিতে পারি না। এ কোথায় আমিয়াছি, সন্ুথে কেবলই যে পাহাড়, 
আমি বাড়ী যাইব |” যাঁছকর বলিল, “বাপধন, কোন ভয় নাই, আমি তোমাকে এমন একটি বাগানে 
লইয়া যাইব, যাহা সকলের চেয়ে ভাল, এমন বাগান জীবনে কখনও দেখ নাই । দে স্থান এ স্থান হইতে 
অধিক দূরে নহে; এত দুর আসিয়! যদি বাগানটি না দেখিয়া ফিরিয়া যাই, তবে বড়ই আপশোষ করিতে 
হইবেশ” আলাদীন অগরতা। অতি কষ্টে চলিতে লাগিল। যাগ্ুকর নানা প্রকার মনোহর গল্পে তাহার 
মনোরঞ্জন করিতে করিতে চলিল। 
অবশেষে উভয়ে একটি অনতিবৃহৎ উপতাকায় প্রবেশ করিল। এক স্থানে উপস্থিত হইয়। যাদকর 
বাল, “আমাদিগকে আর কোথাও যাইতে হইাব না, আমি এখানে তোমাকে এক অন্কুত ব্যাপার 
দেখইব। এমন ব্যাপার কেহ কখনও দেখে নাই, আমি একটা বাঁতী জাগি, আগুন করিবার জন্য তুমি / 
কতকপ্ালি স্ব পাতা সংগ্রহ কর |» এ 
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নিকটে কত্তকগুলি গুদ তৃণ ও কা পড়িয়াছিল, আণাদীন কতকগুলি ভূ ও কাষ্ঠ কুড়াইঘ। আনিল, 
যান তাহাতে অগ্নি স্পর্শ করিল । যাঁছুকর সেই অগ্নিতে কতকগুণি চূর্ণ নিক্ষেপ কত্সিল। ঘন কষ্র্ণ 
ধূমে চতুদ্দিক আচ্ছন্ন হইল | যাঁচুকর বিড় বিড়, করিয়। কৃতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিল, আলাদীন তাহার 
এক্ষ বর্ণও বুঝিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে আলাদীনের পদপ্রান্তে একটি গহ্বর স্ষ্ট হইল, গ্রহ্বরের 
মুখে একখানি চতুষ্কোণ প্রস্তর দেখা গেল, প্রস্তরের উপর একটি পিত্তলের আংটা। 
ঘৃমরাশির এই দৃষ্ঠ দেয়৷ বালক আলাদীনের মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হইল, তয়ে মে কাদিতে লাঁগিল। যাঢ়কর 
টি তাহাকে চুপ করিতে বলিল, কিন্তু আলাদীনের রোদন বন্ধ হইল না দেখিয়া, যাছুকার বেগে তাহার গণ্ডে 
কে একটি চপেটাঘাঁত করিয়া তাহাকে ভূষিতলে নিক্ষেপ করিন। আলাদীন ইহাতে এমন আঘাত পাট: 
॥ টি তাহার দাত তাঙ্গা”:এ+পাহ 
হইল। আলাদীন কাদিতে, 
কাদিতে বলিল, “কাঁক। সাহেব, 
আমি কি অপরাধ করিয়াছি 
বে,আপনি আমাকে এমন করিয়া 
নিষ্টরভাবে মারিলেন 1” যাছকর 
বণিল। “আমি তোব কাকা, 
তোর বাপের মত, আমি কাছে 
থাকিতে তুই ভয় পাইয়া চীৎ- 
কার করিতেছি কেন? এখন 
আমি বাহ! বলি, কর্‌। তোর 
কোন ভয় নাই, আমার কথা 
শুনিলে আমি তোকে বড়লোক 
করিয়! দিব ।” যাছুকরের কথ 
শুনিয়। আলাদীনের ভয় অনেক 
পরিমাণে দূর হইল। যাছুকর 
বণিল, “এই পাঁথরখানার নীচে 
একটি বহুমূল্য দ্রব্য লুকান আছেঃ 
লট তুই যদি তুলিয়া আনিতে পারিদ্‌, তাহা হইলে তাহার দ্বার! এই পৃথিবীর মধো দকলের অপেক্ষা বড়লোক 
হইতে পারিবি। এই পাথর সরাইয়া। সেই দ্রব্য উদ্ধার করার দাধা তোর ভিন্ন আর কাহারও নাই) 
কহম্তময় এমন কি, আমিও ইচ্ছা করিলে ইহা নিজে তুলিয়। লইতে পারি না। আমি যাহ! বাহা বলি, তোকে 
ভূগর্ডের সবার তাহাই করিতে হইবে, তাহাতে তোর এবং আমার উভগ্নেরই ভাল হইবে।» 

7 আলাদীন হতবুদ্ধি হয়! যাদুকরের কথা শুনিতে লাগিল, পৃথিবীতে দকলের অপেক্ষা! বড়গোক হইবার 
আশায় আলাদীন গতশ্রম ও দাঁতের যাতনা ভুলিয়! গেণ, দে বলিল, “কাকা দাহেব, আপনি ধাহা বলিবেন; 
আমি তাহাই করিব।” যাহ্ুকর আন্ত হইয়! বলিল, “বাছা, তোমার কথ! শুনিয়া আমি বড খল 
হইলাম। তুমি বড় স্থবোধ বালক । ভুমি এই পিশুলের আংটাটা ধরিয়া টানিয়৷ তোল পালাদীন ; 


তি) নে 
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বিল, “ও পাথর বে বড় ভারী বৌধ হইতেছে, আমি তুলিতে পারিব কি1 আমার গায়ে তত বল নাই। 
[আমার সঙ্গে তুমিও ধর |” যাদুকর বলিল, “নাঃ না, আমি ধরিলে উদ উঠিবে না, আর কেহ ধরিলেও 
উঠবে না, বলে উহা তুলিতে পার! ধায় না, তোমারই কেবল উহ! তুণিবার অধিকার আছে, আমার 
দে অধিকার নাই। তুমি তোমার পিতা ও পিতামছের নাম লইয়া, ক্মাংট। ধরিয়া টানিলেই পাথর উঠিবে, 
বেশী বলের দর্কাঁর হইবে ন11” আলাদীন সার কোন কথ! না বলিয়া; যাঁুকরের কথামত তাহার পিত| 
ও পিতামছের নাম উচ্চারণ করিয়া, আংটা ধরিয়। টানিবামাত্র পাথর উঠিয়। পড়িল। 

পাথর উঠতেই একটি গহ্বর দেখা গেণ। গহ্বরটি অধিক গভীর নছে, গহ্বরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র 
দ্বার আছে, সেই দ্বার হইতে কয়েকটি সোপান নীচে নামিয়। গিয়াছে। ঝাঁদুকর সেই দ্বার দেখাইয়া, 
আলাদীনকে বলিল, “এই দ্বার দিয়! গহ্বরের মুখে নামিয়! যাও, দেখিবে, গহ্বরে “ধ্যে চারিটি প্রকাণ্ড 
করুসী স্বর্ণ রৌপ্যে পরিপূর্ণ আছে, কিন্তু সে দকলের কোন ভ্ব্যই তুমি স্পর্শ করিও -)। প্রথমেই তুমি 
একটি কক্ষে উপস্থিত হইবে, সেখানে কাপড় দিয়া শরীর বাঁধিয়! দ্বিতীয় কক্ষে, এবং তাহার পর তৃতীয় 
কক্ষে গ্রবেশ করিবে, কিন্তু তুমি প্রাচীরের নিকটে যাইবে লা, ঘদি প্রাচীরে তোমার অঙম্পর্শ হয়, তাহ! 
হইলে তোমার, প্রাণ নষ্ট হইবে। এমন কি, সাবধান, যেন প্রাচীরে তোমার পোষাকও স্পর্শ না হয়। 
স্ৃতীয় কক্ষের অপূরে- একটি দ্বার দেখিতে পাইবে, সেই দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলে, একটি ফলের 
বাগানে উপস্থিত হইতে পারিবে। সেই বাগানের ভিতর দিয়! চলিতে চলিতে 'এক স্থানে একটি গুহাদ্বার 
দেখিতে পাইবে, সেই দ্বার দিয়! পঞ্চাশ ধাপ নামিলেই একটি ঘরের মধ্যে. উপস্থিত হইবে) দেই ঘরে 
একটি দীপাধারে একটি প্রদীপ জলিতেছে, তুমি সেই প্রদীপটি নিবাইয়া, তাহার তেল ও দলিত! ফেলিয়া 
তাহা কাপড়ের মধ্যে টাকিয়া! লইয়া! আগিবে। আঁমিবার লময় থ্বাছে যে সকল ফল দেখিবে, তাহ! যত 
ইচ্ছা পাড়িয়৷ আনিতে পার। তোমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত একটি অঙ্গুরী দিতেছি, পর।” 
অন্গুরীটি অন্ুলীতে পরিয্/। আলাদীন এক লক্ষে গুহামধ্যে প্রবেশ. কপ্সিল। যাদুকর যাহা যাহ। বলিয়া 
দিয়াছিল, সেইরূপ সমন্তই দেখিতে পাইল, পাছে কোন বিপদে পড়িতে হয়, এই ভয়ে সে অতি সাবধানে 
যাছকরের উপদেশ অনুসারে চলিতে লাগিল। মে প্রদীপটি দীপাধারের উপর দেখিতে পাইয়া, তাহা তুলিয়া 
লইল,তাহা নির্বাপিত করিয়! তেল ও দলিত ফেনিয়া দিয়া, তাহা! বন্ধের মধ্যে বুকের কাছে লুকাইয়! রাখিল। 
তাহার পর গাছে যে গকল ফল ঝুলিতেছিল, তাহা! কতকগুলি সংগ্রহ করিল। এই কল ফল সাধারণ ফল 
নহে, ইহার কোনট। লাল, কোনটা গীত, কোনট। 'পাহিত, কোনট! ব! উজ্জল শ্টিকের মত। এক একটি ফল 
এক একটি হীরা, চৃণি, পান্না, মুক্তা প্রভৃতি ; আলাদীন যত পারিল ফল ছিড়িয়া কাপড়ে বাধিল, তাহা'র পর 
সাবধানে গুহাদ্বারে আমিয়৷ দেখিল, তাহার কাক! দাঁছেব অতি অদহিষ্চুভাবে তাহার প্রতীক্ষ! করিতেছে। 
আলাদীন বলিল “কাকাপাহেব, আমাকে টানিয়া তুলুন, আমি উঠিতে পারিব না।* ঘাছুকর প্রদীপটা গ্রহণের 
'অন্য হস্ত'প্রসারিত করিয়া বলিল, “আগে প্রদীপটা আমার হাতে দাও, পরে তুলিভেছি।”--আলাদীন ফল দ্বারা 
কৌচড় পূর্ণ করিয়। ফেলিয়াছিল, প্রদীপ বাহির করিবার সুবিধা ছিল না, তাই বলিল, "আগে তুলুন, পরে 
প্রদীপ দিব।” ঘাছুকর বলিল, “আগে প্রদীপ দাও, পরে তুলিতেছি, প্রদীপ না দিবে তুণিব না।”-- 
আলাদীনেরও জেদ বাড়িয়া গেল, মে বলিল, “আমাকে ন! তুলিলে কখনই প্রদীপ দিব না।* “দিবিনে?__ 
বটে ! তবে মর হতভাগ। !” বলিয়। যাহুকর ভয়ক্কর রাগ করিয়! গহান্থাব্ের অগ্মিতে কিছু চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া 
কি মন্ত্র উচ্চারণ করিল, দেখিতে দেখিতে গুহাদ্থার রুদ্ধ হইয়৷ গেল। উপরে গুহার চিহ্নমাত্র রহিল না । 
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তাহার পর ক্রোধে ও হতাশায় ক্ষিপ্তবং হইয়া যাদুকর সেই উপত্াক| হইতে বহির্গত হইয়! সেই দিনই 
স্বদেশে প্রস্থান করিল। পাছে নগরে প্রবেশ করিলে কোন পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং সেই 
ব্যক্তি আল্গাদীনের কথ জিজ্ঞাস) করে, এই ভয়ে গুপ্তপথ ধরিয়। নগর ত্যাগ করিল। 

আলাদীন একবান্ও মনে করে নাই, তাহার কাক! তাহাকে এ ভাবে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। 
মে গুহান্বার রুদ্ধ দেখিয়া, তয়ে ও বিল্রয়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল) চীৎকার করিয়া বলিল, “কাকাদাতেব, 
প্রদীপ দিতেছি, লইয়। আমাকে ভুলুন।” কিন্তু সে কথা গুহামধ্যেই প্রতিধ্বনিত হইতে গাগিল। 
জালাদীন তখন মনে করিল, পুনর্বার মে সেই ফলপুর্ণ বাগানে প্রত্যাগমন করিবে, কিন্ত দেখল, নাহার 
চারিদিক রুদ্ধ, কোথাও পথ নাই, যাছুকরের মায়ামন্ত্রে পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, কেবল আলাদী:. ্ পহেণ 
চারিপাশে সামান্ত গুহথামীত্র ছিল। আলাদীন জীবনের আশ! পরিত্যাগ করিয়। ভয়ে কাদিতে লাগিদ বুঝিল, 
সেই সমাধিভূমি হইতে আর উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই, সেখানে অনাহারেই অবিলম্বে তাহার মৃত্যু ৫২; 

এই ভাধে সেই ক্রুদ্ধ গুহায় আলাদীন ছুই দিন অতিবাহিত করিল, অনাহারে অনিত্রীয় ৬8 দিন 
অতিবাহিত হইল, প্রতি মুহূর্তে মে মৃত্যুর করালচ্ছায়৷ সন্খুখে দেখিতে পাইল | অন্ধকার গুহা, .. 
বিজন) তীহারই মধ্যে পড়িয়া! মে ফুলিয়া ফুলিয়া কাদিতে লাগিণ, দেহ ক্রমে অধিক অবন্ন হইয়া: 
অবশেষে'মে হতাশভাবে ছুই হাত উর্দে তুলিয়। বলিতে লাগিল, “হে আল্লা, তুমি আমাকে এ বিপদ ৃ 
রক্ষা কর। তুমি ভিন্ন আমার আর উদ্ধারের উপায় নাই।” উপরেই গুহার ছাদ, সহপ! আলা; নর 
অঙ্গুলীতে ছাঁদন্পর্শ হওয়ায়, গুহার ছাদে অঙ্গুরীটা ঘিত হইল, যাছুকরদন্ত যে অনুরী সে অনু তে 
পরিয়াছিল, ইহা সেই অঙ্তুরী, গস্তরে অন্গুরী ধর্ষিত হইবামাত্র একটি প্রকাগুকায় দৈত্য তাহার : ৭ 
উপস্থিত হইল, দৈত্যের মস্তক ছাদ স্পর্শ করিল, টৈত্যটির আকার যেমন ভতঙ্কর, দেহ সেইরাপ : 
সে আলাদীনকে জিজ্ঞাস করিল, "তৃমি কি চাও? তুমিযাহা করিতে বলিবে, আমি তাহাই 7৭. 
আমি অঙ্গুরীর দাব, সুতরাং এই অঙ্কুরী যাহার অঙ্গুলীতে থাকে, আমি তাহার দাস।» 

অন্য সময় হইলে হয় ত* আলারদীন এই ভীষণ মুন্তি দেখিলে মুঙ্ছিত হইয়! পড়িত, কিন্ত মৃত্যুর সোপান 
প্রান্তে দীড়াইয়া দৈত্যকে দেখিয়। তাহার কিছুমাত্র ভয় হইল না, সে এই প্রস্তরময় সমাধিভূমি হইতে 
উদ্ধারলাভের আশায় দৈত্যকে বলিল, "আমাকে শীস্র এখান হইতে উদ্ধার করিয়া আমীর প্রাণরক্ষ 
কর।” আলাদীন এই কথ৷ বলিবামাত্র পর্বত ছুই ভাগে বিদীণ' হইয়া! গেল, আল্লাদীন চক্ষুর নিমেষে 
দেখিল, যেখানে যাছুকর অগ্নি জানিয়াছিল, দে সেইখানে আিয়। উপস্থিত হইয়াছে। 

তিন দিন তিন রাব্রি অন্ধকারিময় পর্ধতগুহায় বাপ করিয়া, আলাদীনের চক্ষুতে আলোক সহিল না। 










প্রথর সু্যালোকে প্রথমে সে চতুর্দিক অন্ধকার দেখিল, তাহার পর ক্রমে পরিফার দেখিতে পাইলে গে 


অনেক পথ খুরিয়৷ অবশেষে বাড়ী ফিরিয়া! আমিল। তাহার মাতা এ কয়দিন তাহার অদর্শনে দিবারাত্রি 
রোদন কগিতেছিল, পে ভাবিয়াছিল, তাহার পুত্র হয় ত, কোন বিপদে পড়িয়াছে কিম্বা প্রাণতযাগ 
করিয়াছে । তিন দিন অনাহার ও পথশ্রমে আলাদীন এমন অবসন্ন হইয়! পড়িয়াছিল যে, দ্বারের কাছে 
আসিয়। “মা” বলিয়। ডাকিয়াই গে মুচ্ছিত হইয়! পড়িল। আঁলাদীনের জননী জ্রতবেগে দ্বারের নিকট উপস্থিত 
হইয়া তাহার চোখে মুখে জল দিয়! অনেক কষ্টে তাহার মুঙ্ছা ভঙ্গ করিল। আলামীন বলিল, “না, তিন 
দিন কিছু খাইতে পাই নাই, বত ক্ষুধা, কিছু খাইতে দাও।” আলাদীনের মাতা গৃঙে যাহা কিছু 
খাগ্সামগ্রী ছিল, পুত্রের শরন্ত লইয়া আসিল। 
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আলাদীঁন আহার শেষ করিয়। একে একে তাহার বিপদের কথ! মাতার গোচক্প করিল, আলাদীন বে ফল লইয়া 
আদিয়াছিল, তাহাও মাতাকে প্রদান করিপ। আলাদীনের মাত। সামান্য দরজীন স্ত্রী, সে মনে করিল, নানী বর্ণের 
এই সকল ফল কেবল কাঁচের ভাঁটা, দে জানিত না, ইহ বহুমূণ্য হীরকাদিরদ্ব, রাজার ভাগডারেও এমন রব ছুর্গভ। 
আলাদীনও হীরকরত্ব কি, তাহা জানিত না, সুতরাং দেগুলি দে অবজ্ঞাভরে একটা কুলুন্দীর উপর ফেলিয়া রাখিল। 
পুত্রের মুখে যাঁদুকরের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, আলাদীনের মাতা তাহা বিরুদ্ধে নান| প্রকার গালাগালি 
বর্ষণ করিতে লাগিল, তাহার পর আল্লা যে তাহার পুত্রের প্রাণরপ্ন! করিয়াছেন, সে জন্য মে তাহাকে 
শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিল। আলাদীনকে পরিশ্রীস্ত দেখিয়া সে তাহাকে শয়ন করিতে বলিল। 
আগাদীন শয়নমাত্রে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল। পরদিন অনেক বেলায় তাহার নিদ্রাতঙ্গ হইলে সে অত্যন্ত 
ক্ষুধা বৌধ করিল; মাতাকে বলিল। ঞ 
গ্মা, কি খাবার আছে, দাও ।” ম! 
বলিল, “ধরে ত' বাবা কিছুই খাবার 
নাই, যাহ কিছু ছিল, কাল তোমাকে 
দিয়াছি। আমার তুলা পিজিতে বাকী 
আছে, সেটুকু পেঁজা হইলে আমি 
তাহা বিক্রয় করিয়া! তোমার জন্য 
কিছু খাবার আনিব।” আলাদীন 
বলিল, “মা, তুলা থাক, তা তুমি 
অন্ত সময় বিক্রয় করিও, এখন তুমি 
আমাকে সেই প্রদীপট। দাও, তাহাই 
বিক্রয় করিয়৷ আগি কিছু খাবার 
যোগাড় দেখি। প্রদীপটা বিক্রয় 
করিলে বোধ হয়, আমাদের 
ছুবেলার মত আহারীয় দ্রব্যের 
সংস্থান হইতে পারে ।* 
আলাদীনের মাতা তাহার 
আনীত প্রদীপট। লইয়া আসিল তি 
বলিল, “বাবা, প্রদীপট। খড় ময়লা দেখিতেছি, একটু পরিকায় করিয়া দিই তাহা হইলে কিছু বেনী 
দামে বিক্রয় হইতে পারে ।” আলাদীনের মাতা একটু জল ও বালি দি প্রদীপট! ঘষিতে বসিল, নিকটে 
আলাদীন দীড়াইয়া রহিল। আলাদীনের মাত। একটু জোরে প্রদীপ ঘষিতেই একট বিকটাকার দৈত্য 
সেই স্থানে উপস্থিত হইয়। মেঘপর্জনের ন্যায় গর্জন করিয়া বলিল, “আমি প্রদীপের ভৃত্য, এই প্রদীপ 
যাহার হাতে থাকিবে, আমি তাহারই আজ্ঞা পালন করিবঃ তোমার কি আজ্ঞা, বল?” আলাদীনের ম! 
ৈতোর কথা শরেব হইবার পূর্বেই তাহার বিকট মুভ্তি ও ভীষণ কণঠন্বর শুনিয়! মুচ্ছিত হইয়া! পড়িয়াছিল, 
কিন্তু আলাদীন হতবুদ্ধি হইল না, দে তৎক্ষণাৎ প্রদীপটি ধরিয়া দৃঢন্থরে বলিল, “আমি বড় ক্ষুধার্ত 





_হইয়াছি, থাগ্যদ্রবা আন।» দেখিতে দেখিতে বারটি তৌপাপাত্রে নানাবিধ আহীর্াদ্রব্য ও ৫ই বোতল মদ . 
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একটি প্রকাণ্ড বৌপানির্দিতি গলার মধো স্থাপন করিয়। দৈতা তাহা আলাদীনের সম্থুথে উপস্থিত করিণ 
তাহার পর চক্ষুর নিমেষে সে অনৃপ্ত হইয়। গেল। 
. আলাঁদীন তাহার মাতার চৈতন্ঠসম্পাদন করিল । সে বলিল, "মা, তোমার কোন ভয় নাই, উঠ, খাবার 

প্রস্তুত, এন, আমরা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করি। বিলম্ব করিলে এমন উৎকৃষ্ট খাবার ঠা! হইয়া যাইবে |» 

আলাদীনের জননীর বিশ্য়ের সীম! রহিল লা, এমন উৎকৃষ্ট ভোজনপাত্রঃ এমন থাগ্দ্রবা জীবনে 
কখন তাহার ভাগ্যে জোটে নাই। উভয়ে উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিল, যাহা অবশিঃ পি তাহা 
পরদিনের জন্য রাখিয়া! দিল । 0১: 

আলাদীনের মাতা জিজ্ঞাসা করিল, "এমন উৎকৃষ্ট থাস্ঠসামগ্রী কোথায় পাইলে, জানিবার জন 
আমার মন ব্যাকুল হইয়াছে । এমন বাঁপনই বাঁকে দিল? তোমার ক্ষুধা অধিক হইয়াছে বলিয়া এতঙ্গণ 
আমি তোমাকে কোন প্রশ্ন করি নাই, এখন তোমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হইয়াছে, এখন বল।  স্থলতান থে 
আমাদের দুঃখে কাতর হইয়। এ সকল পামগ্রী দয়! করিয়! উপহার পাঠাইয়াছেন, তাহা ত” বৌধ তয় না, কিন্তু 
স্থলতান ভিন্ন অন্ত কাহারও গৃহে যে এরূপ মুলাবান্‌ পাত্র অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে, তাহাও অন্ুম্ঠন হয় না।” 

আলাদীন বলিল, “দৈত্য এ সকল জিনিষ দিয়। গিয়াছে, আমাকে পর্বতগহ্বর হইতে যে দৈত্য 
উদ্ধার করিয়াছিল, এসে দৈত্য নহে, এ দৈতা প্রদীপের ভূত্য।” আলাদীনের মাতার মু্ঘার পর 
যাহা যাঁহ! ঘটিয়াছিল, আলাদীন তাহার দাতাকে সমস্ত বলিল, অবশেষে কহিল। “যাহার হাতে প্রদীপ 
থাকিবে, সে তাহারই আজ্ঞ। পালন করিবে ।” 

আলাদীনের মাতা ভীত ও বিস্মিত হইয়া বলিল, প্তাঁতেই দৈত্যটা আমাকে সম্বোধন করিয়া কথ। 
ঝলিতেছিল ; না বাবা, ও প্রদীপে আর আমার কাজ নাই, আমি না খাইয়া মরি, সেও ভাল, দৈতোর 
দাহাযো আহার চাহি না, তোমার প্রদীপ তুমি তফাঁতে রাখ, আমার সম্মুথে আনিও না, তুমি আমার 
উপদেশ শুনিতে ঢাঁও ত» এ সর্বানেশে প্রদীপ ও অঙ্ুরীটা পরিত্যাগ কর। দৈত্যের সঙ্গে কোন রকম 
রাখ! উচিত লহে, স্বয়ং প্যাগম্বর তাহা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।” 

আলাদীন বলিল, “মা, এমন মজার প্রদীপ কি ফেলিয়! দিতে আছে? লা, বিক্রয় করিয়। কিছু লাত 
আছে? এই প্রদীপের লোভে বাছকর বেট! কোন্‌ স্কাজ্য হইতে আগিয়৷ আমাক কাকা সাজিয়াছিণ, 
দেখ দেখি আর তুমি আমাকে হঠাৎ ইহা ত্যাগ করিতে বল? যখন ইহা দৈবক্রমে পাইয়াছিঃ তখন 
ইহার স্ুবিধাভোগ হইতে কখন নিবৃত্ত হইব না| চিরদিন ত” ছুঃখেই কাটিল, দেখি, যদি ইহার কল্যাণে 
একটু সুখের মুখ দেখিতে পাই। আর অন্ধুরীটাও ছাড়! উচিত নহে, একবার উহারই বলে বাচিয়াছি, 
আবার কখন্‌ কি বিপদ ঘটেঃ কে বলিতে পারে ?* 

আলাদীনের কথ। শুনিয়া তাহার মাতা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়। বলিল, প্যাহা ভাল বোধ হয় কর, 
আমি কিন্ত তোমার দৈতাদানার সঙ্গে কোন কারবার করিব না) আমি উহ্থাদের কথ! পর্য্যন্ত শুনিতে চাই না।” 

ছুই দিন পরে খাগ্া্রবয আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। আলাদীন তখন নিরুপায় হইয়া! এক জন ইহুদী 
স্দাগরের নিকট একথাঁনি থালা বিক্রয় করিতে চলিল, আলাদীন কিন্বা তাহার মাতা এই নৌপ্যবাসনের মুণা 
কত হইতে পারে, তাহা জানিত না। সদাগর 'আলাদীনকে প্রবঞ্চিত করিয়! একটি মোহর বাহির করিয়া 
বলিলঃ “আমি ইহার মুল্য এক মোহর দিতে পারি।” আলাদীন পর্পম সনম্থষ্ট-মনে তাহাই লইম়| গৃহে আদিল 
রৌপাপাত্রের প্রত মূলা বাহাত্তয় মোহর, সে সদণাগরের নিকট আঙ্তাই এক মোহর মূল্যে বিক্রয় করিল। 


হ্যা 


োহর ভাঙ্গাইয়। কয়েক দিন চলিল, তাঁহার পর আবার অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল। আর একটি 
বাদনও দেই সদাগরের নিকট মে পূর্বামূল্যে বিক্ুয় করিল, এইরূপে ক্রমে দে বারোখানি থালই বিক্রয় করিয়া 
প। অবশেষে গামলাটা বিক্রয়ের পালা! আদিল, তাহা এত ভারী যে, আলাদীন তাহা সদাগরের 
ঈদ্দোকানে বহিয়া লইয়! যাইতে পারিল না। অগত্যা আলাদীন সদাগরকে তাহার মাতার নিকট ডাকিয়া 
নিল, ইহুদী সাগর দশ মোহর দিয়া গেই রৌপ্যনিশ্মিত গামলাটি ক্রয় করিল। কয়েক দিন এইরূপ 
নিশ্চিতভাবে অতিবাহিত হইল, আঁাঁদীন খায় আর সমস্ত দিন ঘুরিয়! বেড়ায়, কিন্ত এই সময়ে তাহার 
টস্ষভাবের একটু পরিবর্তন হইয়াছিল, দে আর নিব দুষ্ট বানকগণের দলে বেড়াইত না, অনেক বড় বড় 
দাগরের সঙ্গে সে আলাপ করিয়! ফেবিয়াছিন, তাহাদেন্স সহিত ও অনেক শিক্ষিত লোকের মহিত মিশিয়! 
তাহার কিঞিৎ সাংসারিক অভিজ্ঞতাও অন্মিযাছিল। 
» শেষ দশ মোহর আহারব্যয়ে নিঃশেষিত হইলে, আলাদীন পুনর্ধার তাহার প্রদীপের শরণ লইল, কিন্ত 
'আলাদীন বেশী জোরে প্রদীপ ঘষিল না) একটু বালি তুণিয়! নয় তদ্দারা ধীরে ধীরে প্রদীগ ঘর্ষণ কত্ধিতেই 
পূর্ববণিত দৈত্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; এবার অপেক্ষাকৃত মৃদুম্বরে সে বলিল, “তুমি কি চাও? 
আমি প্রদীপের ভৃত্য, প্রদীপ যাহার নিকটে থাকে, আমি তাহার আজ্ঞ। পালন করি।” আলাদীন বলিল, 
;“আমি ক্ষধিত, কিছু খাাদ্রব্য লইয়া এস।” দৈতা তৎক্ষণাৎ পূর্ববৎ রৌপ্য পাত্রে খাগ্দ্রবাদি আলাদীনের 
গৃহে রাখিয়া প্রস্থান করিল। 

আলাদীনের মাত! পূর্বেই দৈত্যের ভয়ে গৃহ ত্যাগ করিয়৷ কার্ধাচ্ছলে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল, মে 
গুহে প্রত্যাগমন করিয়া! প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট থাগ্াপ্রব্য দেখিয়! অত্যন্ত পুলকিত হইল। আলাদীন মাতাকে 
সঙ্গে ইয়। আহার করিতে থসিল। যে থাছ্াদ্রব্য আনীত হইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের ছুই দিন চলিল। 

ছুই দিন পরে খাগ্ঘদ্রধা নিঃশেষিত হইল, আলাদীন একথানি রৌপ্যনির্মিত থাল! কাপড়ের ভিতর 
লুকাইঘা পূর্ববৎ পূর্বোক্ত ইহুদী সাগরের নিকট বিক্রপ্ধ করিতে চলিল। নে এক জনমন্তান্ত ও সাধু 
গ্রকূতি স্বর্ণকারের দোকানের নিকট দিয়! যাইতেছিল, - লাদীনকে দেখিয়! ্বর্ণকাঁর তাহাকে নিজের 
দোকানে ডাকিল, বলিল, “বংস আলাদীন, আমি অনেক সময়েই দেখিয়াছি, তুমি কাপড়ে ঢাকিয়া এ 
ইন্থদীর দৌকাঁনে কি লইয়। যাও, খানিক পরে শূন্তহস্তে ফিরিয়া যাওঃ তাহাও লক্ষা করিয়াছি) আমার 
অনুমান হয়, তুমি তাহার দোকানে কোন মূল্যবান্‌ সামগ্রী বিক্রয়, করিয়। থাক, কিন্তু তুমি এই ইহুদী 
মদাগরকে জাঁন না, লোকটি অত্যন্ত প্রবঞ্চক, এমন কি, সে তাহার ভ্রাতার সঙ্গে পরযা্ত প্রবঞ্চনা করে 
স্থতরাং তোমাকে ঠকাইবে, ইহার আর ক্সাশ্্য কি? তুমি কি নইয়! যাইতেছ, তাহা! ঘদি আমাকে 
দেখাইতে কি আমার কাছে বিক্রয় করিতে আপত্তি না! থাকে, তাহা হইলে আমি স্তাষয মূল্য দিয় তাহা 
তোমার নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারি। তুমি বরং জিনিষ যাচাই করিয়। দেখিতে পার, যদি আমার 
কাছে কম মূল্য পাইয়া, এরূপ কেহ বলে, তাহা হইলে আমি তোমাকে দ্বিগুণ মূল্য প্রদান করিব ।” 

্র্ণকারের কথায় আহ্লাদিত হইয়া আলাদীন রৌপ্যপাত্র বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইল। বৃদ্ধ 
র্ণকার দেখিয়াই চিলিল, সেই পাত্র বিশুদ্ধ রৌপ্য নির্শিতি। দে আলাদীনকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি 
পূর্বে এ রকম জিনিষ ইহুদী সদাগরের কাছে অবশ্ঠই বিক্রয় করিয়াছ, কি মৃষ্য পাইয়াছ?” আলাদীন 
অকপটচিত্তে বলিল, “এক মোহর» স্বর্ণকার সবিন্ময়ে বলিল, “উঠ! কি গ্রবঞ্চকক !_-যাহা হউক, যাহা 
হইয়াছে, তাহ! আর ফিরাইবার উপায় নাই, তোমার এই পাত্র বিশুদ্ধ রৌপ্যে নির্শিত, ইছদী সদাগর 
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তোমাকে কত টীকা ঠকহিয়াছে, তাহা! বলিতেছি।+ স্বর্ণকায় রৌগ্যথালাখানি ওজন: করিয়া দেখিয়া 
কহিল, *ইছার সূলা বাহাত্তর মোহর হয়, স্তরাং এপ প্রত্যেক থালের জন্ত তুমি একাত্তর মোহর 
ছিসাবে ঠকিয়াছ। এখন যদি তুমি জিনিষ অস্ত্র যাচাই করিতে ইচ্ছা! কর, তবে আমি তাহাতেও সম্মত 
'আছি।” আলাদীন মহানন্দে বলিল, "না মহাশয়, আপনি অতি মংলোক। আপনার উপর আমার কোন 
সন্দেহ লাই।* আলাদীন বাঁহান্তর মোহর লইয় গৃহে ফিরিল। 
আলারদীন এই সবর্ণকারের দৌকাঁনেই তাহার রৌপ্যবাসনগুলি আবগ্তকানুসায়ে বিক্রয় করিতে লাগিল, 
্কলগুলি বিক্রয় হইলে সে আবার প্রদীপ ঘষিয়। দৈতাকে আহ্বান করিয়া খাবা গ্রহ করিত, এইক্সপে 
তাহার আর কোনই অভাব থাকিল ন1। সে নিশ্চিন্তমনে আহারাদি করে ও দেশের ধড় বড় মদাগর ও 
জহুরীগণের সহিত আলাপ করিয়! বেড়ায়। অল্পদিনের মধ্যেই দে অহরতের স্বরূপ ও-মূলাসন্ধে আঅভিজ্রতা 
লাভ করিল। মে বুঝিল, মে পর্কতগহ্বরস্থ বৃক্ষ হইতে যে সকল ফল মংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, তাহা কাচের 
ভাটা মাত্র নহে, তাহা বনছমূল্য হীরকরব্ন। আলাদীন তাহার সংগৃহীত ফলের বথ| কাহাকেও বলিল না, 
এবং তাহাদের মুল্যদনবন্ধেও কোন কথা তাহা মাতাকে জানাইল না, কেবল দেগুলি সাবধানে 
উপযুক্ত স্থানে ক্বাখিয়া দিল। 
স্বানাগারে এক দিন নগরের রাজপথ দিয় চলিতে চলিতে রাজকীয় ঘোষণ। শুনিল, রাজকন্ঠা সলানাগারে স্নান 
ঝজকল্স। করিতে যাইবেন বলিয়া রাজকর্শর্চারিগণ বাজারের দোকানশ্রেণী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ রাখিতে আদেশ 
নিত করিয়াছেন। দে সময়ে কেহই রাজপথে বাহির হইবে না, দে আদেশও শুনিতে পাইল। ররাঙ্জকণ্ঠা 
ণ ] % বদরুল বদর কিরূপ সুন্দরী, তাহা দেখিবার জন্য আলাদীনের যৎপরোনাস্তি আগ্রহ হইল। আনাদীন 
র একটি বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইয়| গবাক্ষপথে রাজকন্ভাকে দেখিবার জন্য পথের দিকে চাহিয়া রহিল, অয. 
ক্ষণের মধ্যেই রাজকন্তা দেই পথ দিয় স্সানাগারে চলিলেন, কিন্তু তাহার অবগ্ুঠন বিলদ্িন 
থাকায় সে রাজকন্ঠার মুখ দেখিতে পাইল না; সুতরাং সে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়। ক্লানাগা। 
দ্বারদেশে আগিয়! দঁড়াইল এবং অন্ঠের অলক্ষ্যে থাকিয়া অবগুঠনবিহীনা রাজকন্যার 'অন্গপম বদ; . .ভ| 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। 
রাজকন্ঠার রূপ দেখিয়! আলাদীন একেবারে দুগ্ধ হইয়া গেল, সে স্থান-কাল বিশ্বৃত হইয়া, ঠাহার রূগ- 
সুধা পান করিতে লাগিল, এ পর্য্যন্ত আবাদীন তাহার জননী ভিন্ন কোন নারীর মুখ দেখিতে 
পায় নাই, অবগুঠন-উন্মোচিত! যুবতীর মুখযে কত সুদ, পে ধারণা তাহার ছিল ন|। অনেকক্ষণ 
পর্যন্ত রাজকন্তাকে দেখিয় দে মুগ্ধ-দয়ে গৃহে ফিরিয়া আদিল, কিন্তু তাহার মনটি সে রান্কন্যার 
প্রণয়ের নেশা নিকট রাখিয়া আসিল। 
1৩ দী গৃহে ফিরিয়া আলাদীন অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বিয়া রহিল, কোন বিষয়েই আয় তাহার উৎসাহ রহিল 
রার্ধ : না। প্রপয়েন ভীত হলাহল পান করিলে যুবকদিগের যে অবস্থা ঘটে, তাহারও সেই অবস্থা ঘটিল। কিন্ত 
দে তাহার মাতার নিকট কোন কথ! প্রকাশ করিল না, তাহার ম! পুত্রের বিমর্ষভাব দেখিয়া বড়ই 
বিচলিত হইল; আলাদীনকে দুৃশ্িন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আলাদীন নিরুত্তরতাবে বসিয় 
রহিল, আহারে তাহার রুচি রহিল না, কাহারও সহিত সে প্রাণ খুলিয়৷ আলাগ করিতে পারিল না। 
রাত্রে তাহার নিদ্র হইপ না, সমস্ত বারি শয্যায় পড়িয়া সে ছট্ফট্‌ করিতে লাগিল। দে ভাবি, তাহার 
অশাস্তি ও উদ্বেগ চিরজীবলের জন্য তাহার সঙ্গী হইয়া রহিল । 
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(পরদিন প্রভাতে আঁলাদীন আহারে. বসিয়া তাহার মাঁতাকে বলিল, "মা, আমাকে চিন্তিত 
তোমার মনে উদ্বেগ হইয়াছে, তাহ! বুঝিতে পারিরাছি।. আমি অনুষ্থ হইয়াছি, এন্প মনে 











ট) কিন্ত আমার সকল কথ! শুনিলে তুমি আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিবে ।* আলাদীন রাজকুমারী 
নল বদরকে কিরূপে দেখিয়াছে, এবং তাঁহার রূপরাশি তাহার মনের উপর কির প্রভাব বিস্তার 
ছে, সবিস্তারে তাহা বর্শনা করিয়। বলিল। “মা, আমি সুলতানের নিকট তাহার কন্ঠাকে বিবাহ 
বার প্রস্তাব পাঠাইতে চাই, এ বিষয়ে তোমার মত কি ?» 
আলাদীনের মাত পুত্রের কথ| বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছিল, আলাদীন যখন সুলতান- 
পাণিগ্রহণের জন্ত গুংন্ুক্য জ্ঞাপন করিল; তখন দে হো হে| করিয়া হাসিয়। উঠিল) বণিল, প্বাব। 
দীন, তুমি এ কি কথ! বরিতেছ? তোমার মাথা কি একেবারেই খারাঁপ হইয়। গিয়াছে 1*_- 
: আআলাদীন বলিল, “না মা, তুমি কিছু ভয় করিও না, আমার মাথ! খারাপ হয় নাই, আমার বুদ্ধি স্থির 
ল্জছে। আমি পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম, তুমি আমার প্রস্তাবে কখন সম্মত হইবে না, কিন্তু মা, তুমি 
ও বাছাই বল, আমি কখন আমার সংকল্প ত্যাগ করিব না, আমি স্ুলতান-পুক্রীকে বিবাহ করিবই, ইহার 
কখন অগ্ঠথা হইবে লা ।” 
.. আলাদীনের জননী গন্তীরভাবে বলিল, "বাছা, তুমি কে এবং কাহার সন্তান, এ কথা৷ একেবাব্রেই 
_স্কুলিয়া যাইতেছ, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। যদি তুমি এরপ প্রস্তাব করিতে সাহসীই হও। তথাপি কে 
হস করিয়। ইহা সথলতানের নিকট উখাপন করিবে, তাহাও আমি বুঝিতে পারিতেছি না।” আলাদীন 
বীরভাবে বধিল, পকেন, ভুমি ?*_“আমি ?* আলাদীনেন মাতা সবিন্বয়ে বলিল, “আমি সুলতানের 
&. নিকট উপস্থিত হইয়া! বলিব, “সুলতান, আমার পুত্রের সূচিত আপনার কন্ঠার বিবাহ দিন 1-_-আমি 
ইহ! কখন পারিব না, তুমি পাগল হইয়। থাকিলেও আমি পাগল ই নাই। তুমি এমন অস্গত কথ আর 
... স্ধে আনিও না। তুমি এই নগরের অতি দরিদ্র সামান্ত এক জন দরজীর পুত্র, তুমি হুলতান-ছুহিত্তার 
.. শীশিগ্রহণে উৎ্থক, এ কথা গুনিলে লোকে কি বৰিবে? তুমি কি জান লা যে, আমাদের দেশের 
সুলতান রাজোর উত্তরাধিকারী ভিন্ন অন্ত রাজপুক্রকেও কন্ত। মন্প্রদীন করেন না?” 
আলাদীন বলিল, “মা, তুমি যে এ সকল কথা বলিবে, তাহ! আমি অনেক আগেই জানি, কিন্তু তোমার 
. (উপদেশে আমার মনের ভাব পরিবর্তিত হবার সম্ভাবনা! নাই। আমি বলিতেছি, আমি নুলতানজাদী 
.. “বদরুল বদরকে বিবাহ করিতে চাই, আর এ প্রস্তাব ০ডোমাকেই লইয়া যাইতে হইবে। আমার একান্ত 
অঙ্রোধ, যদি আমাকে তোমার জীবিত দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি ইহাতে অসম্মতি 
(প্রকাশ করিও না।” 
আলাদীনের মাতা পুজ্রের সংকল্পের দৃঢ়তা দেখিয়। অত্যন্ত ভীত্ত ও দুঃখিত হইল। সে পুত্রকে এই 
1 অসন্ভব সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিল) কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই 









খা হইল। সে তয়প্রদর্শন করিয়া পু্রকে তাহার সংকল্প হইতে বিচলিত করিতে পারিল না। সে 


'স্থলতানের সঙগুধে গিয়া একটা কথাও বগিতে পারিবে না, ভয়ে গে অবদনন হয়! পড়িবে, তাহাও 'জানাইল। 
সবশেষে ধন দেখিল, আলাদীন কিছুতেই তাধাকে ছাড়িবে না, তখন দে বলিল, পনুলতানের নিকট 
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না, আমার শরীর বেশ সুস্থ আছে) কিন্ত আমার মন বড় অসুস্থ, শারীরিক বাতন। অপেক্ষা & 
আমি অধিক যাতনা পাইতেছি, আমার এ মন্ত্র। যে কি, ভাঁহ| তোমাকে বুঝাইবার আমার সাধ্য 


রী 


চাদ ধরিবার 
সাধ! 


মা 
রর 


[8৪1 


ছে কা 


হীরক-রদ্বের 
মহামূল্য ফল 
উপটৌকন 


প্রদীপের 

আশ্চধ্য 

শক্তিতে 
অসম্ভব সঞ্ভব 


দূ 1 £ 
্ 





কখন শুন্ত-হস্তে যাইতে নাই, তোমার গৃহে এমন কি ধনরত আছে, যাহা ভূমি সুলতানকে উপহার 
পাঠাইবে? সুলতানের কাছে তাহার যোগ্য উপহার লা পাঠাইলে সাহার অপমান করা হইবে এ কথ। 
বোধ করি, তুমি অবগত আছ” 

_ আলাদীন বলিল, “মা, তুমি চিন্তিত হইও না, আমি যে দিন আশ্চর্য্য প্রদীপ লইয় গৃহে ফিবিয়! 
আমি, সে দিন কতকগুলি ফল আনিয়াছিলাম, সেগুলি রঙ্গ-বেরঙ্গের কাচের ভাটা মনে করিয়া তুমি 
ফেলিয়। রাখিয়াছিলে, তাহাই সুলতানের যোগ্য উপহার, তুমি তাহার মূল্য সমন্ধে কিছুই অবগত নহ, কিন্ত 
আমি এই মহরের বড় বড় জহ্থরীর সহিত আলাপ করিগা হীরক-রত্থাদির মূল্য সন্ধে অভিজ্ঞত! লাভ 
করিয়াছি। আমি যাহা! আনিয়াছি, তাহা বড় সামান্ত দ্রব্য নহে, সেক্প দ্রব্য সুলতানের ভাগারে 
একটিও আছে কি না পন্দেহ। সুলতান সেই সকল ফল দেখিয়া নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন এবং তাহার প্রতি 
কখনও উপেক্ষা প্রকাশ করিতে পারিবেন না, তুমি একখানি রূপার থাল।য় সেই মকল ফল সাজাইয়। 
আমার সম্মুখে লইয়। আইল” 

'লাদীনের জননী রূপার থালায় হীরক-র্লগুণি সজ্জিত করিয়া! আলাদীনের সন্মুথে লইয়৷ আদিল। প্রকা শত 
দিঝালোকে সেই সকল বিভি্নবর্ণের হীরক-জহরত হইতে এমন অপূর্ব আভ। প্রকাশিত হইতে লাগিল যে, 
তাহাতে তাহাদের নয়ন ঝলগিয়। গেল। আলাদীন যখন এগুলি গুহাগর্ভস্থ বৃক্ষ হইতে পাঁড়িয়া আনিয়াছিলঃ 
তখন সে বালকমাত্র, এগুলি ক্রীড়ার সামগ্রী বলিয়াই তখন তাহার বোধ হইয়াছিল, কিন্তু এখন বুঝিলঃ 
পৃথিবীতে এমন রত্ব অত্যন্ত দুর্ণভ। 

আলাদীন সেই মকল হীরক-রত্বের বহুবিধ গুণ কীর্তন করিয়! অবশেষে সে তাহার মাতাঁকে বলিল) “মা, 
এখন আর তূমি কোন আপত্তি করিতে পার না । এই উপহার লইয়। তুমি এখনই রাজপ্রাসাদে সুলতানের 
নিকট যাও, তিনি তোমাকে অনাদর করিঝেন না।” 

আলাদীনের মাতা, বলিল, পজামি তোমার আগ্রহ দেখিয়া যাইতে রাজী হইলান বটে, কিন্ক 
তাহাকে হয় ত” কোন কথাই বঞিতে পারিব না। মধ্য হইতে তোমার জিন্বিগুলি থাইবে, আর তোম এ 
নিরাশামাত্র সার হইবে। যর্দি সুলতান আমার নিকট হইতে উপহার পাইয়া! সন্থষ্টচিত্তে আমার নর 
উদ্দেশ্ত জিজ্ঞানা করেন এবং আমি তোমার আভিপ্রায় তাহার নিকট প্রকাশ করি, তাহ! হইলে তিনি 
অবশ্তাই আমাকে তোমার আর্থিক অবস্থার কথু। জিজ্ঞাগা করিবেন, তখন আমি তাহাকে কি উত্তর দিব?” 

আলাদীন বলিল, “মা, নে জন্ত তুমি চিন্তিত হইও না। তিনি এরপ প্রশ্ন করিলে কি উত্তর দেওয়া 
আবশ্যক, তাহা আমি বিবেচনা করিয়া সময়ান্তরে তৌমাকে বলিব। আমার প্রদীপের উপর আমার 
অগাঁধ বিশ্বাস আছে, আবশ্তককালে আমি দৈত্যের সাহায্যে বঞ্চিত হইব না|” 

আলাদীনের মাতা পুন্রের কথার উত্তর করিল না। আলাদীন বুঝিল, তাহার মাতা তাহার কথ 
বিশ্বাস করিয়াছে, সুতরাং পে স্বচিত্তে বলিল, “মাঃ তুমি কিন্তু আমার প্রদীপনস্বন্ধে কোন কথা সুলতানের 
নিকট প্রকাশ করিও ন1।” 

মমস্ত রাত্রি উৎকণ্ঠায় বৃদ্ধাত্ন নি্রী হইল না, পরদিন প্রভাতে আলাদীনের নাত। শয্যাত্যাগ করিয়া 
উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সঙ্জিত হইম| বাজদরবারে নুবতানের সহিত সাক্ষাত যাত্রা করিল। 

দরবারগ্থধে উপস্থিত হইয়। আলাদীনের জননী নুযৌগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু রাজকার্ধ্যে 
নুলতান্কে ব্যন্ত দেখিয়। গে ভীহার নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিল না। সুলতানের কার্য শেষ হইলে 
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দরবারভঙ্গ হইল, কর্মচারিগণ দরবার পরিত্যাগ করিলেন, এবং সুলতানও দরবার-গৃহ হইতে খাস 
কামরায় প্রবেশ করিলেন। আঁলাদীনের জননী হীরকরত্বশুলি যে ভাবে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিলঃ তাহা 
লইয়। সেই ভাবেই গৃহে ফিরিয়া আদিল । 

মান্তাকে হীরকপূর্ণ থালা লইয়া ফিরিয়া আদিতে দেখিয়। আলাদীনের মনে অত্যন্ত তয় ও দুশ্চিন্তার 
সঞ্চার হইল। আঁলাদীন মাতাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহার জননী বলিলঃ “বৎস, স্থলতান 
আমাকে দেখিয়াছেন, কিন্ত তিনি রাজকার্য্যে এতই বাস্ত ছিলেন যে, আমি তাহাকে উপহার প্রদানের 
সুযোগ পাই নাই, তাহার পর হঠাৎ দরবার ভঙ্গ হওয়ায় তিনি উঠিয়া থান কামরায় প্রস্থান করিলেন, সুতরাং 
আজ আর কোন কথা হইল না| আমি আবার কল্য যাইব। হয় ত, কাল তাহার অবসর হইতে পারে !” 
নাতার কথ। শুনিয়৷ আলাদীনের দুশ্চিন্ত! কথবিৎ দূর হইল। 

গরদিন গ্রভাতে বৃদ্ধা পুনর্বার দরবারে যাত্র। করিল, কিন্ত দরবার-ৃহের দ্বারদেশ হইতেই তাহাকে 
ফিরিয়৷ আসিতে হইল, পরদিন ছার বন্ধ ছিল, প্রহরিগণের নিকট বুদ্ধা ইহার কারণ অনুসন্ধানে জানিল, 
উপরাপরি ছুই দিন দরবার বলে না। এইরূপে বৃদ্ধা ক্রমাগত ছয়বার দরবারে উপস্থিত হইল ) সুলতান প্রত্যহছই 
তাহাকে দেখিতে পাইতেন, কিন্ত বৃদ্ধা কোন দিন সুলতানের নিকট উপহার প্রদানের সুযোগ পাইল না। 
প্রত্যহই সে বিফলমলৌরথ হইয়! ফিরিয়া আসিতে লাগিল । আলাদীনের ধৈর্য বিলুপ্ত হইল। 

এক দিন দরবারভঙ্গে সুলতান খাস কামরায় উপস্থিত হইয়া, তাহার প্রধান উজীরকে বলিলেন, “দেখ 
উজীর, কয়দিন হইতে দেখিতেছি, একটা স্্রীলোক আমার দরবারে আপিয়া দাঁড়াইয়া! থাকে ; কেন আসে, 
তাহার কি উদ্দেগ্র, কিছুই প্রকাশ করে না) কিন্তু তাহার হাতে কাপড়ে জড়ান কোন দ্রবা আছে, তাহা 
আমি লক্ষ্য করিয়াছি; আমার বোধ হয়, সে তাহার প্রতি আমার মনৌযষোগ আকর্ষণের জন্তই প্রকাণ্ত- 
স্থলে আসিয়া দাড়ায় । দে ক্রি চায়, জান কি?” 

উজীর ধলিলেন, "জাহাপনা, এ মাগী ভারি হারামজাি, কেবল পরের নামে নালিশ করে, আমার 
বোধ হয়, কাহারও কাছে সে মাংন কিনিয়াছিল, মন্দ মাংস হওয়াতে মাংসবিক্রেতার নামে নালিশ করিতে 
আসিয়াছে, পান্রসমেত মাংস রুমালে বাধিয়া আনিয়াছে । ঠিক ইহা না হইলেও, এই রকণ কিছু হইবে” 
উজীর নিজের অজ্ঞতা গোপনের অভি প্রায়েই এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন! 

সুলতান উজীরের অনুদাঁনে সন্থষ্ট না হইয্। বলিলেল, পণ্রীলোকটি যদি পুলর্বার দরবারের দিন আসে, 
হাহা হইলে আমার নিকট তাহাকে উপস্থিত করিবে! আনি তাহার নালিশ শুনিতে ইচ্ছা করি।” 

পরনে যে দিন দরবার বলিল, সে দিন পুনর্ধার আলাদীনের জননী দরবারে উপস্থিত হইল, এবং যথা- 
স্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হইল। রর 

সুলতান তাহাকে দেখিবাগাত্র উজীরকে বলিলেন, “উজীর, এ দেখ, সেই স্ত্রীলৌকটি আসিয়াছে, এখন 
নানাদের হাতে বিশেষ কাজ নাই, উহাঁকে ডাকিয়। আন, উহ্হার কি আব্ক, শুনা যাক।”--উজীরের 
আদেশে এক জন কর্শচারী আলাদীনের জননীকে লইয়া সুলতানের সঙ্নিকটে উপস্থিত করিল। 

আলাদীনের মাত। সুলতানের গিংহাদন প্রান্তে নিপতিত হইয়! তাহার চরণ-বদনা করিল। তাহাকে 
ভাহার বক্তবা বিষয় বলিবার জন্ত আদেশ করিলে, আল্লাদীনের জননী দ্বিতীয়বার তাঁহার চরণবদান! করিয়া 
বলিল, “মহা প্রতাপশারী সুলতান, আনার অযোগ্য সাহদ্‌ মার্জনা করিতে আদেশ হউক। আমি 
আপনার নিকট তাহার উল্লেখ করিতে শঙ্কিত হইতেছি।” 
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সুজান বলিলেন, প্বাছাঃ তোমার যাহা বলিবায় আছে, নির্ভয়ে তাহা বলিতে পার, আঁমি 
তোমাকে অভয়দান করিতেছি। তুমি যাহা বলিবে, তাহী বিশেষ আপত্তিজনক হইলেও তোঁমার অপরাধ 


ক্ষমা কর! হইবে” 
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দুলতাঁনের অভয়বাক্য শ্রবণ করিয়া॥ আলাঁদীনের মাত তাহার পুত্রের প্রস্তাব দ্বীরে ধীরে 
সুলভানের গৌঁচর করিল; আলাদীন্‌ কিরূপে সুলতানহুহিত।৷ বদরুল বদরকে দেখিয়াছিলঃ তাহাকে 
দেখিবার পর হইতে আলাদীনের মনে কিন্ধপ চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইয়াছে, এবং সে তাহার পুত্রকে 
এই প্রকার ধূষ্টতাপূর্ণ সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছে ও তাহার কি 
ফল হইয়াছে, তাহা সমস্তই ঘধাযথভাবে বর্ণনা করিল এবং পুত্র আলাদীনের অন্ত স্ুতাঁনের 
মার্জনাতিক্ষাও করিল। 

সুলতান আলাদীনের জননীর সকল কথ! ধীরভাবে শ্রবণ করিলেন, তিনি বিন্দুমাত্রও ক্রোধ ঝা বিরাগ 
প্রকাশ করিলেন না ( বৃদ্ধার কথার কোন উত্তর ন| দিয়া, সুলতান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার 
কাপড়ে কি বাধ! আছে?” আলাদীনের জননী হীরক-রব্রাদিপূর্ণ পাত্রটি স্থুলতানের দিংহাধনের নীচে 
রাখিয়া, আবরণবস্তরধানি উন্মোচন করিল, তাহার পর পাত্রাট অনাবৃতভাঁবে স্থলতানের সম্মুখে ধরিন। 
সুলতান সেই সকল স্ববৃহৎ সমূজ্জণ স্থন্দর হীরক-রত্বগুলি দেখিয়া, কিয়ংকান স্তস্ভতিতভাবে বসিয়া রছিলেন, 
এমন উৎকৃষ্ট ও মহামূল্য রক্ত তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি সেই মল রত 
পরীক্ষ। করিয়। পাত্রটি আলাদীনের মাতার হস্ত হইতে গ্রহণ করিলেন, এবং হর্ষে আত্ম-বিস্থৃত হইয়া 
আবেগভরে বলিয়! উঠিলেন, “কি সদর" অমূলা রত্বরাঁজি !” এক একখানি রত্ব, এক একটি হীরক 
হাতে তুলিয়া লইয়া, তাহার প্রশংসা করিলেন, তাহার পর তিনি উজীরকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, 
প্উজীর, এমন অদ্ভুত অমূল্য রত তুমি আর কখনও দেখিয়াছ কি? যে বাক্তি এমন অমূল্য দ্রব্য পাঠাইতে 
পারে, তাহার এঙ্বধ্য কিরূপ অতুলনীয়, তাহ। মহজেই বুঝিতে পার ; আমার বিবেচনায় সে ব্ক্তি সুলতাল- 
ছহিতার পাণিগ্রহণের অযোগ্য লহে।” 

সুলতানের এই কথা গুনিয়। উজীর মহা চিন্তিত হইয়। পড়িলেন, কারণ, উজীরের একমাত্র পুলের 
সহিত সুলতান তাহার কন্তার বিবাহ দিবেন, পূর্বে এরূপ যস্তাবনা জানাইয়াছিলেন। সুলতানের কথা 
গুনিয়া উজীর যৎপরোনান্তি বিমর্ষ হইলেন, এবং অন্ত ছুঃখিতভাবে বলিলেন, “এই হীরকরত্বগুলি থে 
অতি উৎকৃষ্ট এবং বহুমূলা, সে সম্বন্ধে কাহারও মন্দেহ হইতে পারে না) কিন্তু এই বিবাহ স্থির করিবার 
পূর্বে আমি স্থুলতানের নিকট তিন মাপ সময় প্রার্থনা করিতেছি । ইতিপূর্বে সুলতান আমার পুত্রকে 
জামাতারপে গ্রহণ করিবেনঃ এরূপ আশ্বাস গ্রদান করিয়াছিলেন | আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমার 
পুত্র তিন মাসের মধ্যে ইহা অপেক্ষাও বহুগুণে উৎকৃষ্ট হীরক-রত্ব সথলতানকে উপহার প্রদান করিতে সমর্থ 
হইবে। আলাদীনের স্তায় অজ্ঞাত-কুল-লীল সাগান্ত ব্যক্তি যাহ! সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছে, তাহ! অপেক্ষা 
উৎকষ্ট দ্রব্য সংগ্রহ করা সুলতানের উজীরপুভ্রের পক্ষে আসস্তব হইবে না|” সুলতান যদিও মনে মনে 
বুঝিলেন, তাহার উজীর-পুত্রের পক্ষে এরূপ সামগ্রী সংগ্রহ কর! সম্ভব হইবে না, তথাপি তিনি আলাদীনের 
জননীকে বণিলেন, “ভবে, আমার কন্ার বিবাহের জন্ত যে সকল অনঙ্কারাদির আবহক ও বিবাহের জন্য 
যে সকল আয়োজন করিতে হইবে, তাহা তিন মাসের পুর্বে ইত সম্ভাবনা! নাই, অতএব তিন মাস 
পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ কষ্পিবে।” 
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আলাদীনের জননী ধে সুলতানের নিকট এরূপ আশ্বীস পাইবে, তাঁহা দে একবারও কল্পনা করে লাই 
সুতরাং সে অত্যন্ত প্রযুল্লচিত্তে জুলতানের দরবারগৃহ হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল, এবং আলাদীনকে 
সকল কথ! আস্তোপান্ত জানাইল। আলাদীনও এতথানি অনুকূল উত্তরের প্রত্যাশা করে নাই, দে আপনাকে 
পৃথিবীর মধ্যে সর্কাপেক্ষা সুখী বলিয়া মনে করিতে লাগিল, এবং অত্যন্ত অধীরচিত্তে তিন মাঁসকাল প্রতীক্ষা 
করিতে প্রস্তত হইণ। সে বুঝিল, সুলতান জর কোন্মতেই তীহার অভিপ্রীয় পরিবর্তন করিবেন লা। 

এই ভাঁবে ছুই মান কাটিয়া গেল। তৃতীয় মাঁদের এক দিন দন্ধ্যাকালে আলাদীনের মাত! গৃহে দীপ 
প্রজাণিত করিতে যাইয়। দেখিল। তৈল নাই; ঘে বাজারে তৈন আনিতে গিয়া গুনিল, উজজীর-পুত্রের 
সহিত জুলতানের কন্ার সেই রাত্রিতে বিবাহ হইবে। চতুর্দিকের আয়োজন: দেখিয়াও তাহার মেইরূপ 
অন্থমান হইল। আলাদীনের মাতা উর্ধখালে বাড়ী আসিয়া আলাদীনকে সেই সংবাদ জাত করিল। 
আলাদীন রাগে ও বিশ্বয়ে কিয়ংকাল স্তব্ধ থাকিয়। বলিপ্‌, “সুলতান সহস! তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া! এ 
ভাবে কন্যার বিবাহ দিতেছেন?* আলাদীন্র মাতা বলিল, “আজ সন্ধ্যার পরেই বিবাহ; তাহাতে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ; বাজারের সকল লোকের মুখেই এই কথ শুনিয়া আদিলাম।” 

আলার্দীন কিয়ৎকান স্তব্ূভাবে থাকিয়া কিংকর্তবা চিস্ত! করিতে লাগিল। সহসা অস্ত প্রদীপের কথা 
তাহার মনে পড়িল। সুলতান, উজীর ও উজীরপুত্রের উপর তাহার মনে মহা ক্রোধের সঞ্চার হইল, সে তাহার 
মাতাকে বলিল, “মা, পৃথিবীর সকল লোকও বলিলে আজ ক্বা্জে এ বিবাহ কোনমতে স্ু্ূর্ণ হইতে 
পার্লিবে না) তুমি খাবার প্রস্তুত কর, আমি আমার ঘর হইতে আসিতেছি।” 

শয়নক্ধে প্রবেশ করিয়া আলাদীন তাহার প্রদীপ বাহির করিল, এবং ধর্ষণমাত্র সেই বিকটাকার ত্য 
তাহার সগ্মুখে আবিভুতি হইয়া জিজ্ঞানা করিল,”আঁমি প্রদীপের দাস, প্রদীপ যাহার কাছে থাকে, তাহার দাদ) 
আপনি আমাকে কি করিতে বলেন?” আলাদীন বনিল, "এ পর্যন্ত আমি কেবল তোমার নিকট আহার্ধা- 
বাই চাহিয়াছি, এখন তাহা অপেক্ষা কোন গুরুতর কাজ তোথাকে করিতে হইবে। আমি স্লতানের নিকটে 
তাহার কন্তাকে বিবাহ করিবার প্রার্থন৷ জানাইয়াছিলাম, সুলতা... আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমাকে তিন 
মাম অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ শুনিতেছি, উজীরপুজ্রের মহিত আজ রাত্রেই স্ুলতান-কন্তার 
বিবাহ হইবে। তোমাকে আদেশ করিতেছি, বর ও কনে একত্র হইবামাত্র, তাহাদিগকে শধ্যার সহিত 
আমার নিকটে উপস্থিত করিবে।” দৈত্য বলিল, "আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, আর কোন আদেশ আছে 
কি?” আলাদীন বলিল, “আপাত আর কিছু আবশ্তক নাই।» দৈত্য তৎক্ষণাৎ অস্তহিত হইল। 

অনন্তর আলাদীন তাহার মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া, নিশ্চি্তনে আহীরাদি শেষ করিল; তাহার 
পর দৈত্যের প্রত্যাশায় বমিয়! রহিল | 

সন্ধ্যা অভীত হইয়া গেল, বিবাহকক্ষে উদ্ীরপুত্র কম্মার পাশে আনীত হইল, তাহার পর সুলতান- 
মহিষী বষ্ঠাকে আলিঙ্গন করিয়।, সহইচরীগণের সহিত সেই কক্ষ হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন; দাদীগণ 
বাহির হইতে কক্ষদধার রুদ্ধ করিয়া দিল| ছ্বায় রুদ্ধ হইবার অতি অন্নকাল পরেই দৈত্য বিশ্বস্ত ভৃত্যের তায় 

- আলাদীনের আদেশে বর-কনেকে তাহাদের শয্যার সহিত শুন্টে তুলিয়া, আলাদীনের কক্ষে লইয়া! আদিল 1 
আলাদীন দৈত্াকে দেখিয়। বলিল, “এই বরকে দেউড়ীর কুঠুরীতে বন্ধ করিয়া রাখ, প্রভাতকালে পুনর্বার 
ইহাদিগকে লইয়া যাইবে ।” দৈত্য তৎক্ষণাৎ উ্জীরপুক্রকে তাহার শয্যার সহিত বাঁধিয়া, দেউড়ীর একটি কক্ষে 
* আবদ্ধ করিয়া রাখিল, উজীরপুত্র প্রাণভয়ে কোন কথা বলিল না, কেবল বসিয়া! কীপিতে লাগিল। 
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স্থলতানি-কন্তাকে নিজের কক্ষে একাকী দেখিয়া আলাদীন বদিল, প্রাজকন্া, তুমি কিছুমাত্র ভর 
করিও নাঃ তুমি এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ আছ, তোমার প্রতি আমার যতই অনুরাগ ও আসক্তি থাক, 
তোমার সন্মানে কিছুমাত্র আঘাত লাগাবে না, বাধ্য হইয়া আমি তোমাকে একটি অপদার্থের হস্ত হইতে 
তরবারি- উদ্ধারের জন্ত লইয়া আসিয়াছি | তোমার পিতা সুলতান আমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা 
এাধছসন ভঙ্গ না কয়িলে আমি কখন এপ কারা করিতাস না” 
| সুলতানকন্া! আলাদীনের কথার ফোন উত্তর করিতে পারিলেন না, এই অনৈদগিক ব্যাপারে অত্যন্ত 
] ভীত হইয়া, নির্বাকৃভাবে কাপিতে লাগিলেন। আলাদীন রাজকন্তার পাশে একখানি তরবারি ব্াখিয়া, সেই 
ইভ : তরবারির অপর পাশে শয়ন করিল। পরদিন প্রভাতে দৈত্য আলাদীনের নিকট উপস্থিত হইলে, আলারদীন 
তাহাকে আদেশ করিল, 
পউজীরপুজ্র ও ব্াঁজকন্তারে 
যেখান হইতে আনিয়াছিলে, 
সেই স্থানে দেই ভাবে রাখিয়া 
এসে 1” তরবারিখানি শষ্য 
হইতে তুলিয়া লইবামাত্র, 
দৈতা আণাদীনের আদেশ 
পালন করিল। কিন্তু 'রাজ- 
কন্তা। বা উজীরপুতর দৈত্যকে 
দেখিতে পাইলেন না, আল! 
দীনের দহিত দৈত্যের যে 
কথা হইয়াছিল, তাহাও তাহা- 
দের বর্ণে প্রবেশ করিল নাঃ 
স্থতরাং কিছুই খুঝিতে ন! 
পারিলেও ভয়ে ও বিশ্ময়ে 
তাহারা স্তম্তিত হইয়া 
রহিলেন। 
টি ১ পু দৈতা উজীরপুন্র ও রাজ- 
কন্তাকে রাজ-প্রাসাদে রাখিয়া আদিবার অল্লকাল রর সুলতান তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসিলেন) তিনি দেখিলেন, তাহার কণ্টার মুখ গুকা ইয়া গিয়াছে, ভয়ে সর্শরীর কীপিতেছে, যেন 
কোন গভীর ছুঃখে দেহ ও মন অবদন্ন। স্থলতান কন্তার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। উ্ীরপুত্র 
ঈলতানের আগমনমাত্রেই বিচলিত হইয়া, কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। 
সগতান কন্ঠার দুঃখের কারণ জানিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা কক্সিলেন, কিন্তু কন্া নীরব) পিতার কোন 
কথার তিনি উত্তর করিলেন না। সুলতান কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নহিষীর নিকট উপস্থিত হইলেন, 
এবং কন্ঠার ভাবপন্বিবর্তনেক্ন কথ! বণিলেন। মহিবী বলিলেন, “কুলভান, আপনি ইহাতে কোন বিপদের 
আশঙ করিবেন না, সকল বাতিকাই বিবাহের পর এইরূপ বিষ হইয়া ধাকে | ছুই তিন দিনের মধ্যেই 
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পনি ইছার পরিবর্তন দেখিতে পাইবেন। 'আমি তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেছি, আগার বিশ্বাস অ'ছে, 
সে কখনও আমার নিকট এরূপ উদানীনতা প্রকাশ করিবে না।” 

সুলতানমহিবী কন্ঠার কক্ষে উপস্থিত হইলেন, কিন্ত আশ্চরযোরঁণবিষয় এই যে, মহিষী কন্তার নিকট 
হইতে কোন কথাই বাহির করিতে পারিলেন না, কন্তা। মাঁতাঁকে দেখিয়! নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
তখন মহিষী কন্তাকে তাহার ছঃখকাহিনী বলিবার জন্য পুলঃ পুনঃ অন্থরোধ করিলেন। অনেকবার অন্ধ- 
রোধের পর রাজকন্তা! বলিলেন, “না, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, আপনার প্রতি অভক্তি দেখাই- 
বার আমার ইচ্ছ। কিশ্বা কোন কারণ নাই, কাল রাত্রি হইতে এমন সকল অদ্ভুত কা ঘটিতেছে ধে, আঘি 
তাহাতে ভীত ও বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি, কোন প্রকারে আত্মসংবরণ কত্িতে পাঁরিতেছি ল1।” সুলতান- 
দুছিত সবিস্তারে তাহার ভয়ের কারণ মাতার নিকট বিবৃত করিলেন। ছুহিতার নিকট সকল কথ শুনিয়া, 
মৃহ্বী কিয়ংকাল মৌন্বতী রহিলেন, তিনি কোন কথা বিশ্বা করিতে পাঁরিলেন না। অবশেষে তিনি 
বলিলেন, প্মা, এ সকল অসস্তব কথা সুলতানের নিকট প্রকাশ ন! করিয়, তুমি অতি উত্তম কান্ধ 
করিয়াছ, তুমি অন্য কাহারও নিকট এ সকল কথা প্রকাশ করিও না, প্রকাশ করিলেও, কেহ তাহ! বিশ্বাস 
করিবে না, তোমাকে পাঁগল মনে করিবে |» সুলতান-মহিষী উত্ভীরপুত্রকে দাসী দ্বার! আহ্বান করাইয়া, 
তাহাকে জিজ্ঞাগ। করিলেন, প্ভুমিও কি আমার কন্তার ন্তায় কোন অসম্ভব ঘটনা দেখিয়াছ ?* উলীরপুর 
বলিল, “আপনি কেন এ কথ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যাহা কেছ কখনও বিশ্বাস করিতে পারে না, তাহ! শুনিয়া 
লাভ কি?* ন্ুলতানমহিষী বপিলেন, “আর তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না, তোমার কথা বুঝিঘ্বাছি।” 

সমস্ত দিন ধরিয়া প্রাসাদে উৎসব চলিল, স্থুলত।ন তাহার কন্তার মনে হর্ষোৎপাদনের জন্য যৎ্পরোনাস্তি 
চেষ্ট। করিতে লাগিলেন। উজজীরপুত্রের ভয় একটু একটু করিয়া কমিতে লাগিল, রাত্রি ও প্রভাতের অদ্ভুত 
ঘটনা! স্বগ্ন বলিয়াই তাহার প্রতীয়মান হইল । 

প্রাসাদে কি হইতেছে না হইতেছে, দে সংবাদ আলাদীন যথানিয়মে পাইতে লাগিল। সে বুৰিল, 
স্ুলতানকন্তা ও উজীরপুত্র ভয় পাইফ্র! থাকিলেও, তাহার! :4ক্ত্র শয়ন করিবে । রাত্রে তাহাপ্মা যাহাতে 
সুস্থভাবে নিদ্রা যাইতে না পারে, দে জন্ত আলাদীন পুনর্ধার তাহার প্রদীপের শরণ লইল। পূর্ববৎ দৈত্য 
তাহার সম্মুথে উপস্থিত হইলে, আলাদীন আদেশ করিল, প্উজীরপুক্প ও সুলতানকন্ঠা আজ পুনর্বার 
একত্র শয়ন করিবে, শয়নমান্র পূর্ব তাহাদিগকে এখানে লইয়। আসিবে ।” 

যথাসময়ে দৈত্য আলাদীনের গৃহে উজীরপুক্ ও রাজকন্ঠাকে লইয়া উপস্থিত হইল। আলাদীন পুর্ববরান্ধে 
তাহাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, এবারও তাহাই করিল। পরদিন গরভাতে প্রাসাদকক্ষে 
দৈতা স্থলতান-দুহিত! ও উজী রপুত্রকে রাখিয়৷ আসিল। 

উজীরপুক্র এবার পূর্বদিন অপেক্ষা অধিক ভীত হই্। পড়িল। কন্তার কক্ষে সুলতান আপিতেছেন 
শুনিয়া, পাছে নিজের বিছ্বল ও ভীতভাব দ্বারা কোন কথ! প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় উত্বীরপুত্র 
কক্গান্তরে গ্রবেশ করিল। সুলতান পূর্ববদিনের স্ঠায় দুহিতাকে অনেক আদরের কথা বলিলেন, কিন্তু কন্তা 


- নীরবে অশ্রবিসর্ন করিতে লাগিল ১ তাহার ছুঃখ ও ভয় যে পূর্ববাপেক্ষ। অধিক হইয়াছে, স্থুবতান তাহা 


বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু কন! নিরুত্বর, নির্ববাকা। অবশেষে নুলতান ক্রোধে উদ্তপ্রায় হইয়। তরবারি 
আকর্ষণ করিয়া! বলিলেন, “তুই এখনই আমাকে তোর ছুঃখের কথ খুলিয়া বল্‌, নতুব! তরবারির এক 
* আঘাতে তোর মস্তকচ্ছেদন করিব!” 


রাজনদিনী” 
হরণ রহম 
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রি 





পুনরাস়্ 
প্রেযিক" 
প্রেমিকা-সরগ 
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সুলতান-ছুহবিত। পিতার কথ। শুনিয়া, ভয়ে অভিভূত হইলেন, এবং অশ্রবর্ষণ করিতে করিতে বিনয় 
নম-বচনে পিতাকে বলিলেন, প্বাবা, আমার দুঃখের কথ! শুনিলে, আমার প্রতি ক্রোধের পরিবর্তে 
করণীয় আপনার ব্বদয় বিগলিত হইবে । আপনি আমাকে ক্ষমা! করুন|” সুলতান বলিহেন, “তবে কল 


... কথা অবিলম্বে খুলিয়া বল |» ুলতান-দুহ্িতা তাঁহার ছু:খ ও ভয়ের সকল কথ৷ হুলতানের কর্ণগৌচর 


সত্য ন। 
ইন্জজাল? 


[7 


উত্সব-আনন্দে 
বিষাদ-ববনিক। 


টি] ঈ 
রর 


[৪৫২] 


করিলেদ। অবশেষে বলিলেন, “আপনি যদি আমার কথ। বিশ্বাস ন৷ করেন, তাহা হইলে উজীরপুত্রকে এ 
সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, তিনি আপনার সন্দেহ দূর করিবেন ।* 
কন্যার কথা গুনিয়! সুলতানের মনে বিদ্ময়ের নীম! রহিল না। তিনি বলিলেন, “তুমি কাঁল কেন এসকল কথা 
আমার নিকট প্রকাশ করিলে না? আমি তোমাকে ুথথী করিবার জন্তই তোণার বিবাহ দিয়াছি, তোমাকে অন্খী 
করা! আমার ইচ্ছা নছে। তোমার স্বামী দকল বিষয়েই তোমার যোগ্য। আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা! করিতেছি, 
যাহাতে এরূপ ঘটন! না ঘটিতে পায়, তাহ! আগি করিব, তুমি ক্ষোভ ও ভয় ত্যাগ করিয়! মন স্থির কর ।” 
সুলতান প্রাপাদে প্রত্যাবর্তন করি উজীরকে তীহার পুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন, কন্তার কথ সত্য 
কি না, তাহা ভানিবার জন্ত স্থলতানের বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। 
উজীর তাহার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রান্রে কিরূপ ঘটনা! প্রত্যক্ষ করিযাছ, তাহা আমার নিকট 
প্রকাশ কর, কোন কথা গোপন করিবার আবশ্ঠক লাই।* উজীরপুত্র পিতার নিকট কল কথাই প্রকাশ 
করিল, নিজের দুখে, বিপৃ, দুশ্চিন্তার কথাও বলিতে ভুলিল না । এভাবে আর দ্ু'রান্রি অতিবাহিত 
করিলেই যে তাহার প্রাণের আশাও পরিত্যাগ করিতে হইবে, অতএব বিবাহ-বন্ধন-ছেদনই প্রার্থনীয়, তাহা 
জানাইল। উজীর সকল কথা৷ গুনিয়! গ্রথমে স্তম্ভিত হয়! রহিলেন, ইহা ইন্দ্রজাল, স্বপ্ন, না সত্য, তাহা কেশ 
ক্রমে বুঝিতে পারিলেন না, অবশেষে বলিলেনু, “পুত্র, যাহাই হউক, আর তোমার ভয় নাই, তোমার 
নকল ছুঃখ--দকল তয় শীপ্রই দূর হইবে। এ দিকে সুলতানের দৃষ্টি পড়িয়াছে। যদি কোন ফল ন| হয়, তবে 
বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন কর! যাইবে, আগে জীবন” 
উজীর সুলতানের নিকট উপস্থিত হুইয়!, পুত্রের নিকট যাহ! যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহ! প্রকাশ 
করিলেন। অবশেষে বলিলেন, “জীহাপন|, দেখিতেছি, আপনার কণ্তার মনে নিদারুণ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে. 
আপনি আমার পুত্রকে প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া, আমার ভবনে গমন করিবার অন্থমতি প্রদান করুন । তাঁহার 
জন্ত যে সুলতান-ঢুহিতা! কষ্টভোগ করিবেন, ইহ! কথনও সঙ্গত নহে ।৮ 
সুলতান উজীরের প্রার্থন। পূর্ণ করিলেন। রাজধানীতে থে মহোৎসবের আরস্ত হইয়াছিল, তাহ! নিবৃত্ 
হইল। রাজ্যের কোন দিকে আর উৎপব আনন্দের চিহ্নগাত্র রহিল না, মকলেই দেখিল, উজীরপুক্প উজীরের 
মহিত অত্যন্ত নিরানন্মমনে গৃহে ফিরিতেছে, কিন্তু কেহই ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিল ন1| 
কআলাদীনই কেবল সকল কথ! বুঝিয়া, মনে মনে বড় আনন্দিত হইল। আলাদীন বুঝিল, উলীরপুত্রের 
সহিত নুলতীন-দুহিতার বিবাহ-বন্ধন আর স্থায়ী হইবে না। 
নির্দিষ্ট তিন মাসের মধ্যে আলাদীন সুলতানের নিকট আর কোন প্রার্থনা! জাপন করিল নাঁ। ন্চিন মাস 
শেষ হইলে সে তাহার মাঁতাকে সুলতানের নিকট প্রেরণ করিল, আলাদীনের জননী দরবারে উপস্থিত 
হইয়া, পূর্বের বে স্থানে দণ্ডায়মান হইত, তিন মাস পরে ঠিক সেই স্থানে গিয়! দীড়াইল। সুলতান তাহাকে 
দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন। তিনি উজীরকে বলিলেন, “উজীর, যে রমণীটি আমাকে দুশ্াপ্য হীরক- 
রত্বরাজি উপহার প্রদান করিয়াছিল, তাহাকে দেখিতেছি, উহাকে আমার নিকটে আহ্বান কর” 
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উজীর সুলতানের আদেশে আলাদীনের মাতাকে তাহার নিকট উপস্থিত করিলেন, বৃদ্ধা রাজপিংহাসন- 
. প্রান্তে উপস্থিত হইয়া বথাবিধি চরণ-বদনা করিয়া বলিল, “জাহাপনা, আপনি আমার পুত্র আলাদীনকে 
তিন মাস অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, ভিন মান অতীত হইয়াছে ; তাই আঁপনার মতামত জানিবার জন্ত 
আপনার সিংহাসনপ্রান্তে সমাগত হইয়াছি 1” 

আলাদীনের ন্যায় অবস্থাপন্ন ও হীনবংশীয় ব্যক্ির সহিত সুলতান কখনও কন্ঠার বিবাহ দিবেন, র্‌ 
একবারও মনে করিতে পারেন নাই। সুতরাং বৃদ্ধার আবেদনে স্ুলতানকে কিঞিৎ বিরত হইয়া পড়িতে 
হইল। তিনি প্রকান্ততঃ কোন জবাব দিতে পারিলেন না) তথাপি তিনি উজীরকে আহ্বান করিয়া এ 
সম্বন্ধে তাহার মতামত জিজ্ঞাস করিলেন । 

উজীর বলিলেন, “জশাহাপনা, এ ছোটলোকের ছেলের সহিত কখনও রা্কন্তার বিবাহ হইতে পারে না। 
আপনি অনায়াসেই বিবাহ-গ্রস্তাব রহিত করিতে পারেন, তাহার ধনাগারে যত হীরকরত্ব আছে, তাহা একত্র 
করিলেও রাজকন্ার মূলা হইতে পারে না। আলাদীনের নিকট অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হীরকরদ্ষের দাবী 
করিলেই মে সুলতান-দুহিতার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব পরিত্যাগ করিবে” 

সুলতান উজীরের পরামর্শ শ্রেয় জ্ঞান করিয়! আলাদীনের মাতাকে বলিলেন, “তোমার পুত্র আমার 
কন্ঠার প্রতিপালনে সমর্থ কি না, তাহার কোন পরিচয় জানি না। যাহ! হউক, যদি দে অবিলঘে চল্লিশ 
গামলা-পূরণ পর্ববৎ উৎকৃষ্ট হীরক-বত্র চল্লিশ জন কৃষ্চবর্ণ দাসের মন্তকে দিয়া আমাকে উপছার পাঠাইতে 
পারে, তাহা হইলে আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি । ভর্রে, তুমি গৃহে ফিরি তোমার পুত্রকে 
আনার অভিপ্রায় জ্ঞাত কর। আমার আদেশ পালন করিলে ডূমি গঙ্গত উত্তর পাইবে।” 

আলাদীনের মাতা সিংহাসন প্রান্তে দেহ প্রসারিত করিয়া, সুলতানের চরণবন্দন! করিয়া গৃহে গমন করিল। 
সে আলাদীনের নিকট সুলতানের সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বর্িল, “বাব! আলাদীন, তুমি রাঁজকন্তাঁকে 
বিবাহ করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ কর। সুলতান আমাকে বিশেষ আদর করেন, তৌমার প্রতিও তাহার 
বিরাগ নাই, কিন্তু উজ্জীর তাহাকে অন্তপথে লইয়া যানস*র চেষ্টা করিতেছেন। উজীরের সহিত 
পরামর্শ করিয়াই তিনি আবার তোমার নিকট চক্লিশ গামলাপূর্ণ হীরক-রত্ব চাহিয়াছেন, এগুলি পূর্বের 
মত উৎরুষ্ট হওয়৷ আবশ্তক। এমন কাজ তুমি করিতেও পারিবে না, সুলতানের কন্ঠাকেও বিবাহ 
করিতে পারিবে না|» 

আলাদীন হাদিয়া বলিল, “মা, তুমি কিছু ভয় করিও না, আমি ভাবিয়াছিলাম, সুলতান আমার 
নিকট আরও কোন ধিক মৃগ্যবান্‌ দ্রব্য চাছিবেন, তাহাতেও আমার আপত্তি ছিল না, আমি রাজকন্তাকে 
লাভ করিবার জন্য অপাধাসাধন করিতেও প্রস্তত আছি । তিনি যাহা চাহিয়াছেন, আমি সন্ত্ট-চিত্তে তাহা 
প্রদান করিব। তুমি এখন খাগ্ত্রব্যের আয়োজন কর, বড় ক্ষুধা হইয়াছে !* 

আগাদীনের মাতা খাস্চদ্রবোর মন্ধানে বাজারে চলিল, ইত্যবদরে আলাদীন প্রদীপটি বাহির করিয়া 
তাহা ঘর্ষণ করিল, অবিলম্বে দৈত্যের আবির্ভাব হুইল। আঁলাঁদীন, তাহাকে বলিল, “সুলতান আমার 
- হস্তে তাহা কন্ঠ! দান করিবার পূর্বে চক্লিশ ভুবর্ণগামলাপূর্ণ হীরকরদ্ব চাহেন, আমি যে বাগান হইতে 
ভোমার মনিব প্রদীপটিকে সংগ্রহ করিয়াছি, সেই বাগানের বৃক্ষ হইতে ফল পাঁড়িয়। অবিলন্ে চল্লিশটি স্বপণপানজ 
পূর্ণ কর। কেবল রত্বরার্জি নহে, টল্লিশট সুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনী দামীও পাঠাইব। ক্ৃষ্চবর্ণ দারা সুবর্ণ" 
» গামলাগুলি বহন করিয়। চলিবে, সুলজ্জিত| শ্বেতার্গিনী দাসীগণ তাহাদের অগ্রে অগ্রে যাইবে” 


সুলতানের 
অনঙ্গত 
আবদার 


হীরকরতু ও 
সুন্মরী-বদ্ধ 
উপহার 


রত 
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আলাদীনের আদেশমীত্র দৈত্য তাহার সন্মু হইতে অন্তহিত হইয়া অল্পকালমধ্যেই চষ্লিশ গামলাপুণ 
হীরকরত্ব ও চল্লিশটি কৃষ্ণব্ণ দাস এবং চক্লিশটি শ্বেতাঙ্গিনী জুচারুহাদিনী দালী লইয়া আদিল। গামলীগুলির 
উপর রৌপ্যহুত্রনিন্মিত বিচিত্র আস্তরণ বন্ব, তাহাতে সুবর্সথত্রের অপূর্ব কারুকার্ধয, সুবর্ণের ফুল। দাসের! 
আঁলাদীনের গৃহ পুর্ণ করিয়া ফেণিল। আলাদীন অনুমতি করিলে দৈত্য অন্তহিত হইল। 

ইতিমধ্যে আলাদীনের মাত বাজার হইতে ফিরিয়া আদিল, এতগুলি লোককে একত্র দেখিয়া 
সে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। আলাদীন বলিল, “মা, তুমি কাল প্রতাষেই সুলতানের নিকট যাও, তাহাকে এই 
লকল দ্রব্য প্রদান করিয়া তাহার নিকট বল, আগি তীহার কন্ঠাকে বিবাহের জন্ত বিশেষ উৎসুক হি 
তিনি এখন কি বলেন, তাহ শুনিয়া আদিবে |” & 

আন জন দাসদাদী ও চল্লিশখানি স্বর্ণ গামল!পূর্ণ রদ্্রাজি উপহার সঙ্গে লইয়া, পরদিন প্রভাতে 
আলাদীনের নাত! রাজ প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিল। এই অদ্ভুত দৃত্ত দেখিয়া রাব্দপথের ঘকল লোক 
বিশ্মিত হইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়! রহিল। সুন্দরী দাসীগণের রূপে ও পরিচ্ছদখো ভার সকলেই মুগ্ধ হুইল। 

সর্ধাগ্রে আলাদীনের মাতা চলিতে লাগিল। দে সুলতানের দরবারে উপস্থিত হুইয়া, ভূমি স্পর্শ করিয়া 
সুলতানকে অভিবাদন করিিল। সুলতান আলাদীনের প্রেরিত উপহারদ্রবা দেখিয় স্তস্তিত হইয়া! রহিলেন। 
শ্বেতাঙ্গিনী দাদীদিগের সৌনদধধ্য দর্শনেও ভিনি অভিভূত হইলেন। তিনি এই সকল দ্রবোর শতমুখে প্রশংসা 
করিয়। উজীরকে বলিলেন, “উজীর, যে বাক্তি এই সকল দ্রব্য উপহার পাঠাইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে তোমার 
কিন্ধূপ ধাব্রশ| ? নে ব্যক্তি কি আমার কন্তাঁকে বিবাহ করিবার অনুপবুক্ত ?” 

উজীর সুলতানকে বলিলেন, "জণাহাপনা, এই কল দ্রব্যের কোনক্রমেই নিন্দ। করা! যাইতে পারে না, 
স্থুলভানছুহিতা পৃথিবীর যাবতীয় ধনরত্ব অপেক্ষাও মুল্যবান, কিন্তু আলাদীন আপনার নিকট যে দকল 
হীরকরত্ব প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার সহিত পৃথিবীর কোন জব্যের তুলন। হইতে পারে না, সুতরাং 
আলারদীন আপনার কন্তাকে বিবাহ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?* দরবারস্থ দকল লোক উজীরের 
এই প্রস্তাব সঙ্গত বলিয়। একবাক্যে ইহার অনুমোদন করিল। সুলতান আর ইতস্ততঃ করিতে পারিলেন 
না, তাহার জামাতা হইবার আলাদীনের অন্ত কোন প্রকার যোগ্যত। আছে কি না, এ প্রশ্নও তাঁহার মনে 
উঠিল না। এই অমূল্য হীরকরদ্বের আপ দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, আলাদীন তাহার কন্তার যোগ্য বর। 
তিনি উপহাররাজি পাইয়া নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া, আলাদীনের জননীকে বধিলেন, "ভদ্র, তুমি 
যাও, তোমার পুত্রকে বল, আমি তাহাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিবার জন্য বসিয! আছি, যত শ্রী 
সস্তব, আমি তাহার হস্তে আমার কন্ত] সম্প্রদান করিব।» টি 

আলাদীনের মাত। রাজসত। পরিত্যাগ করিলে সুলতান সভাভঙগ করিলেন। আলাদীনের মাতা গৃহে 
ফিরিয়া পুত্রের নিকট সুনংবাদ জ্ঞাপন করিল) বলিল, “সুলতান তোমার সহিত দাক্ষাৎ করিবার জন্য 
অপেক্ষা করিতেছেন, তুমি শীগ্র উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া! তাহার নিকট যাও |” 

আলাদীন এই কথ! শুনিয়া ক্রতপদে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহার পর গ্রদীগ লইয়। ঘধিতেই 
সেই দৈত্য তাহার সম্মথে উপস্থিত হইন। আলাদীন দৈত্যকে বলিল, “আমি সুলতানের রাজসভায় যাইব, 
আমাকে শীগ্ত কোন স্বানাগার হইতে স্নান করাইয়! আন, এবং ্মানশেষে আমাকে একটি অত্যুকৃষ্ট পরিচ্ছদ 
আনিয়া দাও_-যাহার মত পরিচ্ছদ কোন দেশের কোন সুলতান, সম্াটেরই নাই।” দৈত্য তৎক্ষণাৎ 
অনৃষ্ঠতাবে আলাদীনকে একটি অতি উৎকৃষ্ট সানাগারে লইয়া চলিল, গান করিতে করিতে আলাদীনের 
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দেহ নির্খল, বর্ণ উদ্দপ, এবং মুখভাব মাধুধ্যমণ্ডিত হইয়। উঠিল। আগাদীন যে স্থানে বন্দি খুলিয়া 
রাখিয়া গিয়াছিল, ্ানশেষে পেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তাহার বন্ত্রাদির পরিবর্তে একটি বহ- 
মূল্যবান, অতি বিচিত্র, সদ, অপূর্বদৃষ্ট পরিচ্ছদ নিপতিত রহিয়াছে। দৈত্যের সাহাধ্যে আপাদীন 
তাহাতে সজ্জিত হইল, তাহার পর দৈত্যকে বলিল, “আমাকে এখন একটা অতি উতকবষ্ট অশ্ব আনিয়া 
দাও) এমন অশ্ব হইবে যে, সুলতানের আস্তাবলে তেমন অশ্ব একটিও নাই ; তাহার সাজের মূলাই যেন 
দশ লক্ষ মুদ্রা হয। আর আমি তোমার কাছে চল্লিশ জন ভৃত্য চাই, বিশ জন বহ্মল্য বিবিধ উপহার লইয়া 
আমার অগ্রে চলিবে, বিশ জন পশ্চাতে আসিবে। ছয় জন দাসী আমার জননীর কল্য দিবে, তাহাদের 
পরিচ্ছদ দ্ুলতান-ছুহিতার পরিচ্ছদের মত উৎকৃষ্ট হইবে। এতস্রি্ন আমি দশসহআ : (্রা চাই; ইহা! 
বাতীত আপাততঃ আমার আর কোন আদেশ নাই, আমার এই আদেশগুলি শীন্র পালন কর।” 

- অতি অল্লকালের মধ্যেই দৈত্য চল্লিশ জন দাস, ছয় জন দাসী ও অন্ঠান্ত মহার্ঘ উপহাতরদরব্য লইয়। আলাদীনের 
সম্মুখে উপস্থিত হইল। দশ সহ মোহরপূর্ণ দশটি তোড়ার মধ্যে চারলিটি তোড়া আলাদীন তাহার মাতাকে 
আবশুকীয় ব্য়নির্বাহার্থ প্রদান করিল, দাদী ছয় জনকেও আলাদীন তাহার জননীর হস্তে সমর্পণ করিল। 

অনন্তর আলাদীন দৈত্য কর্তৃক আনীত অস্বে আরোহণ করিয়া, রাজপ্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হুইল। 
আমাদীন ইতিপূর্বে আর কখন অশ্বে আরোহণ করে নাই, কিন্তু দৈত্য কর্তৃক আনীত অর্খট এরূপ উৎকৃষ্ট 
ও সুশিক্ষিত যে, তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়। আলাদীন কিছুমান্রও অসুবিধা বোধ করিল না, এমন 
কিঃ অতি স্থদক্ষ অস্বারোহিগণও একবার সন্দেহ করিতে পারিত ন! যে, আলাদীন অশ্বারোহণে অনভিজ্ঞ । 
রাজপথ লোকে লোকাকীর্ণ হইয়৷ উঠিল, আনাদীনের অশ্বের দিকে চাহিয়া কেহ আর দৃষ্টি ফিরাইতে 
পারল না। তাহার দেহ অতুান্জল হীরকরত্থ ও সব্ণাস্কারে খচিত। চারিদিকে সকলেই শুনিতে পাইল, 
সপতান আলাদীনকে তাহার কন্ঠারত্র সমর্পণ করিবেন ঃ শুনিয়া অনেকেই ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। 
সাখাস্ পর্ননীপৃন্ধ আগাদাতের এত সুখ, এত শশ্ব্য দেখিয়! সফলেই বিশ ্তস্তিত হইল । 

আলাদীন মহাসমারোহে রাজদরবারে উপস্থিত হইলে সুলতান আলাদীনের পরিচ্ছদ দেখিয়! মুগ্ধ 
হইলেন, তাহার অঙ্ব দেখিয়। বিন্মিত হইলেন এবং তাহার স্ুগৌর মুখমণ্ডল ও সুন্দর অবয়ব, মার্জিত রুচি, 
মিষ্ট বাবহার দেখিয়া পুলকিত হইলেন। আলাদীন পদতল চুগ্ধন করিবার জন্য যেমন দেহ নত করিবে, 
অমনই সুলতান সিংহাসন হইতে অবতরণ করিম, আলাদীনকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহার হাত ধরিয়া 
তাহার ও উজীরের মধ্যস্থলে সিংহাসনে বসাইলেন। 

সভাভঙ্গ হইলে আলাদীনকে লইয়া সুলতান প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। সেখানে স্থলতান মহাসমারোছে 
আলাদীনকে এক ভোজে আপ্যাগ্িত করিলেন, গেই ভৌজনসভায় রাজোর প্রধান কর্মচারিগণ স্ব স্ব পদোচিত 
স্থান অধিকার করিয়া খগিলেন। সুলতান আহারা'দি-শেষে আলাদীনের সহিত গল্প আরম্ত করিলেন, আলাদীন 
অতি বিজ্ঞের স্তায় স্লতানের সহিত গল্প করিতে লাগিল, সুলতান আলাদীনের বিবিধবিষয়ে জ্ঞানের 
পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন । 

আহারের পর সুলতান কাজীকে আহ্বান করিয়া বিবাহের চুক্তিপত্র লিখিবার আদেশ করিলেন। 
ঈপতান আলাদীনকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “আলাদীন, তুম এখন আমার প্রাসাদেই বাদ করিবে, না অন্ত 
কোনরূপ অভিপ্রায় করিয়াছ।” আলাদীন বলিল, “জহাপনা, হুলতানহাঁইতার উপযুক্ত একটি প্রাসাদ- 
নম্মাণই আমার অভিপ্রেত আপনি আপনার প্রাসাদের সন্নিকটে একটি স্থান নির্দেশ করিয়া দেন, সেখানে 


কল্পনাতীত 
সৌভাগ্যের 
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রা 
র্‌ ] রী 
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সুলতানের 


মন্বন্ধন। 
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প্রানাদ নির্দীপ করিয়া রাজকন্থার সহিত আমি বাঁস ক্সিব এবং ষ্ানিষ়্মে আঁপনার দরবারে উপস্থিত হইব। 
স্বত শী ইহা শেষ হইতে পারে, আমি কোৌনক্রমে তাহার ত্রুটি করিব না।” সুলতান বলিলেন, “বৎস, 


. তোর যে স্থান পছন্দ হয়, ভাহাই লইতে পার, আমার প্রাসাদের সম্মুখে যে স্থানটি রহিয়াছে, সেখানেও 


প্রিয়্তমার 

সশুভাগমনের 

পথ মখমল- 
আস্ত 


দন 
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ভূমি তোমার বাসভবন নিম্মাণ করিতে পার 1” অন্তান্ট নালীবিধ কথীবার্তার পর আলাদীন সুলতানের নিকট 


বিদায় গ্রহণ কর্িল। 

গুঁছে প্রত্যাগমন করিয়া আলাদীন দৈত্যকে আহ্বান করিয়া! বণিল, “হে দৈতারাজ, এ কাল পর্যন্ত 
আষি তোমার নিকট যাহা যাহ! চাহিয়াছি, তাহা সকলই তুমি আমাকে দিয়াছ, এবার আমি তোমার উপরে 
একট গুরুতর কর্মের ভার প্রদান করিব। তোমাকে বিশেষ উৎসাহের সহিত এই করি সম্পন্ন করিতে 
হইবে। আমি তৌমাঁকে আদেশ করিতেছি, তুমি অধিলগ্ষে রাজপ্রাসাদের লঙ্কুথে একটি প্রাসাদ আমার 
বাসের জন্য নিম্মাণ কর। কি উপাদানে তুমি এই প্রাসাদ নির্মাণ করিবে, সে সম্বন্ধে আমি তৌমা'কে 
উপদেশ প্রদান করিব না । আমি এইমাত্র বগিতে পারি যে, প্রাদাদটি পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হুইবে, 
ইহার মধ্যস্থলে একটি গ্রদুজ থাকিবে, দেওয়ালগুণি ক্রমানয়ে স্বর্ণ ও রৌপো নির্মিত হইবে, প্রত্যেক দিকে 
ছয়টি করিয়৷ চবিবশটি বাতায়ন থাকিবে, বাতীয়নদ্বার-_কেবল একটি দ্বার ব্যতীত হীরক-মণিমুক্তা-থচিত 
হইবে। প্রীসাদের সম্মুখে বিস্তীর্ণ আঙ্গিনা ও পশ্চাতে একটি শ্তষ্ত উপবন থাকিবে। যে আস্তাবলটি 
নির্শিত হইবে, তাহাও যেন স্প্রশস্ত সুদৃন্তঠ ও সুশোভন হয়, তাহা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অস্বসমূহ ও পরিচ্ছদ 
শোভিত অশ্বপালগণে পরিপূর্ণ থাকিবে। . রাঁজকন্তার পরিচর্যার জন্ত বহুদংখ্যক দাদীকে এই প্রাদাদে 
উপস্থিত 'রাখিবে, দেখিবে, বেন কোন বিষয়ে কিছুমাত্র জুটি না হয়, বুঝিয়। সকল কাজ করিবে। যাও, বত 
শীঘ্ব পার, প্রাসাদ নির্মাণ কর।” ্ 

হুর্ধ্যাস্তকালে আলাদীন দৈত্যকে এই আদেশ প্রদান করিল। পরদিন প্রভাতে সুর্য্যোদয়ের পৃর্ঝে 
আলাদীনের নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র দৈতা তাহার সম্ুথে উপস্থিত হইয়া বলিল, “মহাশয়, আপনার প্রামাদ. 
নির্মাণের কার্য শেষ হইয়াছে, আপনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, ঠিক তদ্রপ হইয়াছে কি না, আনিয়া দেখুন” 
আলাদীন তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, অতি উৎকৃষ্ট স্থুবুহৎ সুসজ্জিত প্রাসাদ এক রাত্রির মধেই 
রাজপ্রাসাদের সম্মুখে নির্শিত হইয়া গিয়াছে। আলাদীন দৈত্যকে যেরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছিল, তাহা 
সম্পরণরূপে প্রতিপালিত হইয়াছে দেখিয়া আলাদীনের আননের মীগা রহিল না। দৈত্য আলাদীনকে দেই 
সমুন্তত স্দৃপ্ত সৌথের সমস্ত অংশ তন্ন তর করিয়া দেখাইল। সমস্ত দেখিয়া আলাঁদীন বলিপ, প“্দৈত্যরাজ, 
তোমার কার্য্যনৈপুণ্য দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়/ছি, তোমার কাঁধ্যে নিন্দা করিবার কিছুই নাই, 
কেবল একটা! কথা পূর্বে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, একখানি অতুযুত্ষ্ট মধমলের গালিচা সুলতানের প্রাসাদ 
দ্বার হইতে আমার প্রাসাদে রাজকন্যার কক্ষত্বার পর্য্যস্ত বিস্তৃত করিতে হইবে । রাজকন্ত! এই গালিচার 
উপর দিয়। পিভৃভবন হইতে এখানে পদার্পণ করিবেন।” দৈতা মূহূর্তমধ্যে আলাদীনের এই আদেশ পালন 
করিয়া তাহাকে তাহার প্রাসাদ হইতে গৃহে লইয়া গেল। তখনও সুলতানের প্রাসাদদ্বার উদুক্ত হয় নাই । 

ছ্ারবানগণ প্সাদদ্বার উনুক্ত করিয়! প্রথমে সুবিস্তীর্ঘ গালিচা দেখিয়া অত্যন্ত বিশ্মিত হইল, তাহার পর 
তাহারা যখন আঁলাদীনের প্রাসাদ দেখিতে পাইল, তখন তাহারা একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িল । এই 
নবনির্শিত প্রীদাদের কথা তৎক্ষণাৎ রাজধানীতে পরিব্যক্ত হইয়! পড়িল। উজীর এই নূতন প্রাসাদ দেখিয! 
কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তিনি দ্রুতবেগে সুলতানের সমীপে. উপস্থিত হইয়া অদৃষ্টপূর্ব প্রাসাদের কথা 


চু 1 
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বলিলেন, এবং এই প্রাসাদ যে ধীন্দ্রজীলিকের ইন্ত্রজালএ্রভাবে নির্সিত হইয়াছে, নভুখ। এক রাত্রির মধ্যে 

এরূপ প্রাসাদ কোলক্রমে নির্শিত হইতে পারে না, তাহাও শ্ুলতাদকে বলিলেন। সুলতান বলিলেন, 
“উজীর, তুমি ইহাকে খন্্রজালিক ব্যাপার বঙগিয়৷ আদাকে বুঝাইবার বৃ! চেষ্টা করিতেছ। ইহা আলাদীনের 
প্রাসাদ, ' আলাদীন ইহা নির্দাণ কর্িবার জন্ত গত কল্য আমার নিকট স্থান প্রার্থন! করিয়াছিল, তাহা ত+ 
তুমি অবগত আছ। অবস্ত এক রাত্রির মধ্যে ইহ নির্শিত হইয়াছে বলিয়। তুমি বিশ্বয় প্রকাশ করিতে পার, 
কিন্তু আলাদীন যে কিরূপ ধনবান্‌, তাহা ত, তোমার অজ্ঞাত নহে, ধনের দ্বারা পৃথিবীতে অনেক অদ্ভুত কার্য 
সংসাধিত হয়, তাহা ত, তুমি প্রত্যহ দেখিতে পাও। তথাপি তুমি যে ইহাকে গরজ্জরালিক বলিতেছ, আমি 
স্পষ্ট বুঝিতেছি, তাহার কারণ, তোমার মনে ঈর্যার উদ্রেক হইয়াছে।” দরবারের সময় উপস্থিত হওয়ায় 
উজীরের সহিত সুলতানের আতপ কোন কথ! হইল না। 

, আলাদীন গৃহে ফিরিয়া দৈত্যকে বিদায় করিয়া! দিল, তাহার পর মাতার নিকট উপস্থিত হইয়। বণিল, 
“মা, তুমি তোমার দাদীগণকে সঙ্গে লইয়া, সাঁজ-লজ্জা করিয়, সুলতানের প্রাপাদে যাত্রা কর, দন্ধ্যাকালে 
রাজকন্যাকে লইয়! তুমি আমার প্রানাদে যাইবে।” আলাদীনের মাত! দাসীগণে পরিবৃত হইয়া, মহা সমারোহে 
ন্বাজপ্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিল। আলাদীনও অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহার পিতৃগুহ পরিত্যাগ 
করিনা নূতন প্রাসাদে যাত্রা করিল। তাহার সঙ্গে নানা প্রকার বাগ্ধঘন্ত্র রাজপথ ধ্বনিত করিয়। চলিতে 
লাঁগিণ। দোকানদারগণ মহোৎসাহে স্ব স্ব দোকান পত্রপুণ্পে সজ্জিত করিল, যেন নগরমধ্যে মহোৎসব 
উপস্থিত। নগরবাপিগণ আলাদীনের প্রাসাদ দেখিবার জন্ত দলে দলে তাহার সম্গিকটে উপস্থিত হইয়া, মুক্ত- 
কণ্ঠে প্রাসাদের প্রশংদা করিতে লাগিল, হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে এত বড় প্রীসাদ কিরূপে নির্মিত হুইল, 
তাহা তাহারা কোন্মতে বুঝিতে পারিল না। 

আলাদীনের মাতা দাদীগণের সহিত সুলতান-দুহিতা বদরুল বদরের অন্দরে প্রবেশ করিল। সুলতান- 
কন্ঠ মহা সম্মানের সহিত তাহার সম্র্দন] করিলেন, তাহার জলযোগের জন্ত অতি উৎকৃষ্ট আয়োজন 
করিয়া দিলেন। সুলতানও আলাদীনের মাতাকে যথেষ্ট সংপ্র ও যত্ব করিলেন। আলাদীন তাহার 
জননীর প্রতি যেরূপ মনোধোগী ও যন্রপর্রায়ণ, তাহা দেখিয়! স্থলতান বড় সন্তষ্ট হইলেন। 

ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। স্থলতানদুহিতা৷ পিতার নিকট অশ্রপুর্ণলোচনে বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
আলাদীনের মাতার সৃহিত তিনি পিত্প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়৷ স্বামীর প্রাসাদে চলিলেন। সুলতানের বাস্ত- 
করগণ নানাবিধ বাগ্যন্ত্র তাহাদের লঙ্গে সঙ্গে বাঁজাইতে বাজাইতে চলিতে লাগিল। তাহাদের পশ্চাতে 
শতাধিক কর্মচারী চলিল, তাহার পর এক শত কৃষ্টবর্ণ দাদ ছুই সান্লিতে বিতক্ত হইয়া, মশাল হস্তে লইয়া 
চলিল, প্রজ্লিত মশীলগুলির উজ্জ্বল আলোকে অন্ধকার রাজি দিনমানের স্তায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। 

স্ুলতানছুহিতা আলাদীনের প্রাসাদে উপস্থিত হইলে আলাদীন মহা আগ্রহভরে ও পরম সোহাগে তাহার 
অভার্থনা' করিল। রাজকন্তার রূপ দেখিয়। আলাদীনের মনে আনন্দের সীম! রহিল না। লে পুলক- 
গদগদকণ্ঠে বলিল, “রাজকন্যা, আমি আপনাকে লাভ করিবার আাশাতেই পুর্বে আপনাকে তয়প্রদর্শন করিয়া 
আপনার বিরাগভাজন হইয়াছি, দে জন্ত যদি কেহ দোষী হয়, তবে দে দোষ আমার নহে, আপনার সুন্দর 
নয়ন ছুটি আর এ বিধুমুখখানিরই দৌব, খ্র নয়নের বিজলী। কটাক্ষ আমাকে আত্মহারা করিয়াছিল ।” রাজকন্তা 
আলাদীনকে বলিলেন, পপ্রতম, আপনি নে জন্ত কোন চিন্তা করিবেন লা, আমি সুলতানের ইচ্ছানুসারে 
আপনাকে গ্রহণ করিব, আপনি যেক্ধপ রূপবান্‌, তাহাতে আপনার প্রতি অন্ুরক্ত হইতে বিন্দুমাত্র ছুঃখ নাই।» 
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আলাদীন বাজকুমারীর কথা গুনিয়া আননদসাগরে ভামিতে লাগল। রাজকপ্তা আলাদীনের অনুরোধে 
আহার করিতে বগিলেন, আলাদীনের আদেশে দৈতা পৃথিবীর সর্বোতবষ্ট যে ছূর্লত সুপক ও সুমিষ্ট ফলসমূহ 
লইয়া আদিয়াছিল, সুবর্ণপাত্রে কিন্কুরীগণ সেই দকল ফণ রাজকষ্ঠার জন্ত সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। 
পাত্রগুলিই 'বা কেমন কারুকাধা-শোভিত! দেখিয়া রাজকন্তা৷ পুনঃপুনঃ তাহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
আলাদীনের অতুল প্রর্ষ্য দেখিয়৷ রাজকন্তার মনেও বিন্রয়ের মঞ্চার হইয়াছিল। 

আহাবাদির পর নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল, নর্ভৃক নর্ভকীগণ বছভঙ্গীতে নৃত্য করিয়া ঘকলের 
মনোরঞ্জন করিল। মধ্যরাত্রে আলাদীন ও রাজকন্তা চীন দেশের প্রথানুসারে নৃত্য করিয়। বিবাহ- 
ক্রিয়৷ সমাপন করিলেন । তাহার পর উভয়ে শয়নন্দিরে গমন করিলেন, দাসদাসীগণ সকলে ধীরে ধীরে 
প্রমোদগৃহ পক্সিতাগ করিল | প্রমোদ-রজনী প্রণয়-উত্পবে বেন মুহুর্তে অতিবাহিত হইল। 

পরদিন আলাদীন দাদগণে পরিবেষ্টিত হইয়। মহাঁসমারোহে সুলতানের নিকট উপস্থিত হইল, সুলতান 
পুর্ববং অনিকের সহিত তাহার অভার্থনা করিয়া তাহাকে নিকটে বদাইলেন। আলাদীন বলিল, “জীহাপনা, 
আজ আপনার, আপনার উজীর ও প্রধান আত্মীয়বর্গের আপনার কন্যাগৃহে নিমন্ত্রণ । আশা! করি, 
আপনি অনুগ্রহ করিয়। কর্মচান্দিবর্গের সহিত সেখানে আপনার পদধূলি প্রদান করিবেন।” সুলতান 
আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং আঁধক বিশ্ব না করিয়া! সুলতান আলাদীনকে দক্ষিণে 
ও উজীরকে বামে লইয়া প্রধান কর্ম্চারিগণের সহিত আলাদীনের প্রাসাদাভিমুখে চলিলেন। যতই 
তিনি প্রাসাদের নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন, ততই তাহার হৃদয় পুলকিত হইতে লাগিল । আলাদীন 
তাহাকে মহা! সমাদরে সেই চবিবশ বাতায়নযুক্ত প্রাাদে লইয়া চলিল। হীরকরত্বাদিপূর্ণ বাতায়নে 
শোভা নিরীক্ষণ করিয়াই সুলতানের চক্ষু স্থির! তিনি কিয়ংকাল স্তপ্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, তাহার 
পর উজীরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “্উজীর, আমার রাজামধো আমার প্রাসাদের এত সন্নিকটে যে 
এরূপ অস্ভুত প্রাসাদ আছে, তাহা! আমি জানিতাম না।” উজীর বলিলেন, “জাহাপনা, এ প্রাসাদ দীর্ঘ 
কালের নহে, গত পরশ্ব দিন আপনি আলাদীনকে গৃহনিম্মাণের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, স্ুষ্যান্তের 
পর আপনি অনুমতি দান করেন, প্রভাতে কুর্য্যোদয়ের পুর্বে এই অলৌকিক প্রাসাদ এই ভাবে সুনিশ্মি 
দেখিতে পাওয়! গেল, আপনাকে আমি পূর্বেই ত” এ কথা বিস্তারিতরূপে বলিয়াছি 1” সুলতান 
বলিলেন, “দে কথা আমার মনে আছে, কিন্ত আমি কোন দিন ভাবিতেও পারি নাই যে, তাহা পৃথিবীর 
মধ্যে এরূপ অদ্বিতীয়, স্ব ও রৌপ্যের প্রাচীর নির্শিত। এমন হীরকরত্ববিভূষিত প্রাসাদ ভূমগ্ডনে 
আর কোথাও আছে কি?” ূ 

ঘুরিতে ঘুরিতে স্থলতান তেইশটি বাতায়ন ধনর্শন করিয়! চতুর্পিংশতিটির সপ্নিকটে উপস্থিত হইলেন; 
দেখিলেন, তাহ! অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে, তিনি ইহা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া, উজীরকে ইহার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন! উজীর বঞিলেন, “জশাহাপনা, নয়াভাব বশত; আলাদীন এইটি সম্পূর্ণ করিতে 
পারে নাই, শরঙ্ুই ইহা সম্পূর্ণ হইবে ।” | 

আলাদীন কাধ্যোপলক্ষে প্রাসাদের অন্থপ্রান্তে গমন করিয়াছিল, উ্জীরের সহিত সুলতানের কথ 
হইতেছে, এমন সময় আলাদীন তাহাদের সন্গিকটবর্তী হইল। তাহাকে দেখিয়া সুলতান বলিলেন, প্র, 
তোমার এই প্রাসাদ প্রকৃতই পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়, কিন্ত একটি বাতায়ন অসম্পূর্ণ অবস্থায় দেখিয়া 
আমি কিছু বিশ্মিত হইয়াছি, এরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ইহ! ফেলিয়া রাখিবার কারপ কি? সময়াভাব, ভ্রম, 
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না উপেক্ষা ?* আলাদীন বিল, - “সময়াভাব কিংগ্থা রম ইহার কারণ নহে, আমার একমাত্র আশা আছে, 
জীহাপন! অনুগ্রহ করিয়! এই বাতায়নটি অন্থগুলির ন্যায় সুসজ্জিত করিয়া দিবেন, ইহাতে আমার বথেই্ট 
সন্মানবৃদ্ধি হইবে, এই অভিপ্রায়েই কারিকরগণকে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে দিই নাই।” সুলতান বলিলেন, 
প্তাঁল ভাল, তোমার কথ! শুনিয়। আমি সন্থষ্ট হইলাম, আমি অবিলম্বে আমার কম্মচারিগণকে এই বাতায়নটিকে 
সুসজ্জিত করিয়। দিবার আদেশ প্রদান করিতেছি ।” সুলতানের আদেশে রাজধানীর সর্প্রধান জহ্ুরী ও 
স্বর্ণকারগণকে আহ্বান করা হইল। 

সুলতান আহারাদি শেষ করিয়াছেন, এমন সণয় জহুরী ও স্বর্ণকারগণ আলাদীনের প্রামাদে উপস্থিত 
হইল। সুলতান নিজে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদের সেই তেইশটি জানালা দেখাইয়া চতুবিবংশতিটির 
নিকট উপস্থিত করিলেন, এবং তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমর! এই বাতায়নটি অন্থান্যগুলির ন্যায় সুসজ্জিত 
ক্রু পরীক্ষা, করিয়! দেখ, কিরূপ হীরক-রত্বাদির 'আবগ্তক, কার্ধ্যারুস্তে কিছুমাত্র বিলম্ব করিও লা।” 

্বর্ণকার ও জন্রীগণ বিশেষ মনোযোগের সহিত দেই তেইশটি বাতায়ন পরীক্ষা করিল, তাহার পর 
সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়। বলিল, “জহাপনা, আপনার আদেশপালনে আরা বিশেষ উৎসুক 
রহিয়াছি, কিন্ত এরূপ মূল্যবান্‌ 'ও উত্কুষ্ট হীরক-রত্বাদি এত অধিকমংখ্যক কোথায় পাইব যে, 
এই ক্ষার শেষ করিব ?* সুলতান বলিলেন, “মামার তাগডারে এরূপ রত্বাদি প্রচুর পরিমাণে আছে, 
আমার প্রাদাদে চল। আমি তোমাদিগকে সে সকল দেখাইয়। দিব, তোমরা আবগ্তুক হীরকাদি 
মনোনীত করিয়া! লইবে।” 

আগ্রহাতিশয্য সুলতান নিজেই কার্িকরগণকে পে লইয়া স্বকীয় প্রাসাদস্থ রত্বভাগারে প্রবেশ করিলেন, 
এবং আলাদীন প্রদত্ত হীরকরত্রাদি তাহাদিগকে দেখাইতে লাগিলেন। তাহার! সেগুলি লইয়া কাজ আরস্ত 
করিল, কিন্তু সেই সকল হীরকরত্বে সংকুলান হইল না, সুলতান তাহার ভাঙারস্থ যাবতীয় রত্ব এবং 
বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট হীরক প্রদান করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফললাভ হইল না। প্রায় এক মাগ 
পরিশ্রমের পর কারিকরেরা বাতায়নটি অদ্ধ-সমাপ্রু অবস্থায় রাখিয়!৷ চলিয়! গেন। আলাদীন তাহাদিগকে 
পুনর্বার আহ্বান করিয়। স্লতানের সমস্ত হীরকরদ্র বাতায়ন হইতে খুলিয়৷ ণইয়া তাহার ভাগ্তারে রাথিয়। 
আসিবার আদেশ করিল। তাহার উদ্দেগ্ত সিদ্ধ হইল। 

কারিকরগণ প্রস্থান করিলে আনাদীন প্রদীপ ঘষিয়৷ দৈতাকে তাহার সগ্মুখে উপস্থিত করিল। 
আলাদীন বলিল, “দৈতারাজ, ষে বাতায়নটি অনজ্জিত অবস্থায় আছে, তাহা অবিলম্বে সজ্জিত কর।” 
কয়েক মুহূর্তমধ্যে বাতায়নটি অন্তগুলির স্টায় সুসজ্জিত হইল । 

এ দিকে কারিকর্গণ সুলতানের সমীপে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিল, “জীহাপন। ! 
আমরা কত দিন ধরিয়া কিরূপ কাজ কারয়াছিঃ তাহা! আপনার অজ্ঞাত নহে; আমরা এত দিনে অদ্ধেক' 
টুকু কাজের বেশী করিতে পারি নাই, হীরক-রত্বাদিও ফুরাইয়। গিয়াছিল, কাজেই আমরা চলিয়া আসিতে- 
ছিলাম, আপনার জামাতা আমাদিগকে পুনর্ববার ডাকাইয়া আপনার হীরকরত্বাদি খুলিয়া লইয়া আসিবার 

আদেশ করায় আমরা তাহা লইয়। আসিয়াছি।” 

সুলতান কারিকরগণের কথা শুনিয়। অবিলথ্ে অশ্বারোহণে আলাদীনেঞ্ক গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং 

, তাহাকে বলিলেন, “বৎস, এত দিন কাজের পর এই সকল হীরকরত্ব খুলিয়৷ ফেব্রত দেওয়ায় অর্থ কি?» 
আলাদীন সুলতানের কোযাগারের হীরকরদ্বের অল্পতার কারণ না৷ বনিয়৷ বলিল, *জাহাপনা, আপনি 
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দেখিবেন, ইহা আর অপমাপ্ত অবস্থায় নাই, যদিও কারিকরগণ ইহা কুদজ্জিত করিতে অসমর্থ হইয়াছে, 
তথাপি আপনি পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবেন, আমিই ইহা সম্পূর্ণ করিতে নমর্থ হইয়াছি।» 

স্থলতান তৎক্ষণাৎ সেই বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইয়! দেখিলেন, তাহার অসম্পর্ণতা। দুর হইয়াছে। 
বাতায়নটি অন্তান্ত বাতায়নের সায় শোভা ধারণ করিয়াছে। সুলতান আলাদীনের মন্তকচুন্বন ও তাহাকে 
আলিঙ্গন করিয়! বলিলেন, “বম, দেখিতেছি, তুমি অতি অদাধারণ মান্ধ্য, তুমি অসম্ভব কাধ্য সম্পন্ন 
করিতে পার। দেখিতেছি, পৃথিবীতে তোমার তুলনা নাই। তোমার ক্ষমতার কথা যতই জানিতে 
পারিতেছি, ততই বিশ্ময়াভিভূত হইতেছি।” 

আলাদীন বলিল, "্জর্াহাপনা, আপনার অন্ুগ্রহকেই আমি সর্ধাপেক্ষ। অধিক মুল্যবান্‌ বলিয়া মনে 
করি। আপনার বিশ্বাস ও স্েহলাভের জন্ত আমি সকলই করিতে পারি।” 

স্বলতান আলামীনের গৃহ হইতে রাবজপ্রাসাদে প্রতাবর্তন করিলেন, তিনি প্রাদাদে ফিরিয়৷ দেখিলেন, 
উজীতর তাহার প্রতীক্ষ। করিতেছেন। সুলতান আলাদীনের অস্ভুত ক্ষমতার কথা উজীরকে জানাইলেন, 
উজীর গল্ভীরভাবে বলিলেন, “জশাহাপনা, আমি পূর্বেই বপিয়াছি, এ সকল ইন্্রজালের কাজ, এরজ্জজালিক 
ভিন্ন ইহা কখনও সম্ভবপর নহে।” সুলতান বলিলেন, “উ্জীর, পূর্বেও তুমি এরূপ কথা বনিয়াছ, তাহা 
আমার মনে আছে, কিন্তু তুমি যে তোমার পুত্রের সহ্তি আমার কন্যার বিবাহের অন্ত প্রার্থী ছিলে, থে 
কথ! আমি বিশ্বৃত হুইতে পারি নাই!” 

উজীর দেখিলেন, সুলতান অন্ধসংস্কারের বশবর্তী হইয়া পড়িয়াছেন, ন্ৃতরাং তিনি স্থুলতানের কোন 
কথার প্রতিবাদ করিলেন না, কিন্তু তাহার সন্দেহ দূর হইল না। সুলতান প্রায় সর্বদাই নিজের প্রাদাঃ 
বাতায়ন হইতে আলাদীনের প্রাসাদের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকিতেন, এবং মনে মনে তাহার ও" 
প্রশংসা করিতেন। 

আঁলাদীন ক্রমেই সুলতানের অধিক প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। সর্ধসাধারণে আলাদীনের দানশী 4, 
বীরত্বের ও পাণ্ডিত্যের প্রশংস! করিতে লাগিল, রাজ্যের অনেক গুরুতর কার্য আলাদীনের সহায়তায় 
সম্পযন হইতে লাগিল। একবার রাজ্যে ঘোর বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, আলাদীনের সাহস ও কৌশনে 
বিদ্রোহী দল পরাজিত হইয়! সুলতানের বশ্ঠত্| স্বীকার করিল। সুলতান আলাদীনকে তাহার দক্ষিণ হব 
মনে করিতে লাগিলেন। 

এইরূপে পরমন্থথে আলাদীনের কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। আলাদীন স্থলতানজাদীর রূপন্ধাপানে 
বিভোর হইম্ব। প্রেমসাগরে ভাসিতে লাগিল--নিত্য নব নব প্রমোদ-করনায় আত্মবিস্বত হইল। এ দিকে 
'াঞ্কিকার সেই যাছুকর ন্বদেশে বসিয়া, অনেক লময়ই আলাদীনের কথা চিন্তা করিত। সে যদিও স্থির জানিত, 
আলাদীন পর্কত-গুহা হইতে কখনও উদ্ধারলাঁভ করিতে পারে নাই, নিশ্চয়ই অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, 
তথাপি সনয়ে দময়ে তাহার মনে হইত, হয় ত' আলাদদীন কোন কৌশলে বাঁচিতেও পারে। আলাদীন 
জীবিত আছে কি না, তাহা নিশ্চয়রূপে জানিবায় জন্ত কৌতৃহলবশে যাদুকর এক দিন আলাদীনের 
জন্ম-পত্রিক। বাহির করিয়া, বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহ! পরীক্ষা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরীক্ষার 
পর সে বুঝিতে পারিল, পর্বতগুহায় আলাদীনের মৃত্যু হওয়! দূরের কথা, সে মহান্গুখে পরশধধ্যমণ্ডিত হইয়া 
বাস করিতেছে, এবং রাঁজকণ্টার পাণিগ্রহণ করিয়! প্রমোদ-স্বপ্রে মজগুল হইয়। আছে। চীন-সাস্রাজোর 
মধ্যে তাহার স্তায় সন্মান। ্থুখ-সমৃদ্ধি 'ও সৌভাগ্য আর কাহারও নাইন 
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যাঁদকর এই তন্ব অবগত হুইবামাত্র ক্রোধে প্রজ্লিত হুইয়! উঠিল, সে মুখ রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, 
“এই দরজীর ছেলেটা দেখিতেছি, অবশেষে প্রদীপের গুণ জানিতে পাৰিয়াছে! আঁমি মনে করিয়াছিলাম, 
সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার দীর্ঘকালের তপস্তা 'ও পরিশ্রমের ফল সে 
নিব্বিবাদে ভোগ করিতেছে! হয় আমি তাহার এই সুখ-দৌভাগোর পথ বন্ধ করিব, ন| হয়, ও 
চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জন করিব” কিরূপ ভাঁবে কার্য্য আরম্ত করিবে, তত্বিষয়ে চিত্ত! করিয়া) যাদুকর পরদিন 
প্রভাতে একটি অস্বে আরোহণ করিয়া, তাহার আক্রিকাদেশের গৃহ হইতে চীনদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। 
যথাসময়ে নিরাপদে চীনদেশে উপস্থিত হইয়া, যাদুকর এক সরাইখানায়.বাগা লইল) এবং ছুই দিন দেখানে বাম 
করিয়। পথশ্রম দূর করিল । 

তৃতীয় দিন প্রভাতে যাদুকর নগরদর্শনে বাহির হইল, এবং আলাদীন সঙ্ন্ধে নগরবাসিগণের কি মত, তাহা 
জানিতে লাগিল, এই উদ্দেশ্তে সে সাধারণ ভজনালয় ও বড় ঝড় আড্ড৷ পরিন্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে 
একটি মগ্ভালয়ে প্রবেশ করিয়া মগ্ঘপান করিতে করিতে শুনিতে পাইল, এক জন লৌক আর এক জন লোকের 
সহিত আলাদীনের প্রাদাদন্ন্ধে গর করিতেছে। কথাট! ভাল করিয়া! শুনিবাবর জন্ত যাছকর জিজ্ঞাসা 
করিল, “মহাশয়, আপনি যে প্রামাদের এত প্রশংসা করিতেছেন, তাহার কি বিশেষ কোন গুণ আছে ?* 
যাদুকরের এই কথ! শুনিয়া এক জন লোক বলিন, “মহাশয়, আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? আপনি 
নিশ্চয়ই এখানে নূতন আসিয়াছেন ; তাই রাজজীমাত! আলাদীনের বিশ্বয়কর প্রাসাদসন্বন্ধে আগনি অনভিজ্ঞ । 
এই প্রাসাদ পৃথিবীর মধ্যে অতি অপাধারণ, শিল্পের বিচিত্র নিদর্শন! কেবল যে ইহা অদ্ভুত, তাহাই নহে) 
মাগষে এমন মৃলযবান্‌, সুবৃহৎ রম্য হয আর কখনও দেখে নাই। আপনি বোধ করি, বহুদূর হইতেই 
আমিয়াছেন, এখন প্রাসাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই আপনার চঙ্ষ-কর্ণের বিবাদ মিটিবে। বুঝিবেন, 
আমার কথা সত্য কি না।* আফ্রিকাদেশীয় যাহকর বলিল, “ভ-ঃ, আমি এ বিষয়ে কোন কথা জানি ন! 
বলিয়। দুঃখিত হইতেছি, আমার অজ্ঞতা ক্ষমা! কর। আফ্রিকাদেশ হইতে আমি গতকল্য এখানে আসিয়া 
পৌঁছিয়াছি, আমাদের দেই বহুদূরব্তী দেশে রাজজামাতার গ্রাপাদের খ্যাতি এখনও পৌছে নাই। যাহ! 
হউক, এই অতশ্চধ্য প্রাসাদ আমাকে দেখিতে হইবে। যদি ভাই, তুমি অনুগ্রহ করিয়৷ আমাকে উহা 
দেখাইয়। আন, তবে বড়ই বাধিত হই, বিদেশী লোক, পথঘাট ত, চিনি না !” 

লোকটি যাছুকরের কথায় সম্মত হইলে উভয়ে আলাদীনের প্রাসাদাভিমুথে যাত্রা করিণ। যাহুকর 
প্রাসাদের চতুর্দিকে বিশেষ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল, অ্ভুত প্রদীপের প্রসাদেই আলাদীন 
এমন অস্কুত প্রাসাদ ও অগণিত ধন্জন লাভ করিয়াছে। আলাদীনের মৌভাগাদর্শনে যাঁত্ুকর যৎপরোনাস্তি 
র্দপীড়া বোধ করিতে লাগিল, সুলতানের লহিত আলাদীনের বিনুমাত্র পার্থকা নাই দেখিয়া, তাহার সদয় 
অত্যন্ত কাতর হইল, সে চিন্তাকুলচিত্তে তাহার বাস! সেই খাঁয়ের ভবনে প্রত্যাগমন করিল। 

অতঃপর যাহুকর ভাবিতে লাগিল, প্এখন আমার গ্রধান কার্ধয প্রদীপটি হস্তগত করা, কিন্তু তাহ! 
আলাদীন কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছে, কি তাহ! সর্বদা সঙ্গে রাখে, তাহা জানিবার কোন উপায় দেখিতেছি 
না। দেখি, সাধ্যান্থসারে গণন! করিয়া যদি ইহার অবস্থানের কথ! জানিতে পারি।» যাদুকর গণনা 


আরম্ভ করিল, অক্লকালেয মধোই তাহার মুখ হর্যোৎুল হইয়া উঠ্িল। মে বুঝিল, প্রদীপটি আপাদীনের' 


গৃহেই রহিয়াছে, সে হর্ষভরে বলিয়া! উঠিল, প্এ প্রদীপ আমি হস্তগত করিবই, আমি নিশ্চয়ই আলাদীনকে 
গুরর্বার ধুলিসাৎ করিয়। স্বকার্য্য সাধন করিব।” 


আক্কৌশের 
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_ ছুর্ভীগা বশতঃ এই সময় আলাদীন কয়েকদিনের জন্ত মৃগয়ায় যাত্রা করিয়াছিল, কিন্তু যাঁছকর সে কথা 
জানিত না, সে এক খায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “আমি আলাদীনের অফ্ুত প্রাসাদ দেখিলাম, 


এমন আর কখন দেখি নাই, কখন দেবিব, দে জাশীও করি ন। প্রাসাদের ধিনি মালিক, তিনি কিরূপ 
লোক, তাহা দেখিবার জন্য আমার মনে বড়ই আগ্রহের সঞ্চার হইয়াছে। তিনি নিশ্চয়ই এক জন অসাধারণ 


ব্যক্কি হইবেন।” খা বলিল, “ইহা কিছুই কঠিন কাজ নহে, যে কোন সময়ে তাহাকে দেখিতে পার, 
কিন্তু কথ! এই যে, আপাততঃ তিনি রাজধানীতে উপস্থিত নাই, মৃগয়! করিতে গিয়াছেন, চারি পাঁচ দিন 
পরে তাহার ফিরিবার কথ! আছে, তাহার পুর্কে দেখ! হইবার কোন সস্তাবনা নাই।” 

আফ্রিকার যাছুকরের আর অধিক কথা জানিবার আবগ্তক হইল না। সে খা সাহেবের সশুখ হইতে 
নিজের কক্ষে উপস্থিত হইল। নে ভাবিল, “এখন যদি কার্য্যোদ্ধার করিতে না পারি, তবে এমন সুযোগ 
আর পাইব না।” যাছ্বকর এক জন প্রদীপবিক্রেতার দোকানে উপস্থিত হইয়৷ বলিল, “মহাশয়, আমি 
বারোটা বড় তামার প্রদীপ ক্রয় করিব, আপনি তাহ! দিতে পারিবেন কি?” দোকানদার বলিল, "এতগুণি 
প্রদীপ আজ প্রস্তত নাই, আপনি যদি কাল পর্যান্ত অপেক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি দতে 
পারি।” যাছকর বলিল, «আচ্ছা, তাহাই হইবে, কিন্ধ প্রদ্ীপগুলি যেন দেখিতে বেশ স্থনদর ও উত্তম- 
বূপে পালিশ করা! হয়, তাহা হইলে আপনি যে মূলা চাহিবেন, আমি তাহাই প্রদান করিতে সম্মত আছি।” 

পরদিন প্রভাতে যাদুকর দবাদশটি প্রদীপই প্রাপ্ত হইল, দোকানদার যে মুলা চাহিল, যাদুকর তাহাই 
প্রদান করিল। প্রদীপকয়টি একটি ঝুড়িতে সজ্জিত করিয়া, তাহ| স্বন্ধে লইয়া, যাঁছুকর ফেরি করিতে 
বাহির হইল এবং আলাদীনের প্রাসাদসন্্রিকটে ঘন ঘন ইকিতে লাগিল, “চাই, পুরানো প্রদীপের বদরে 
নৃতন প্রদীপ, অতি চমৎকার নৃতন প্রদীপ ।” বালকগণ যাঁহুকরের কথ শুনিয়া বড় আমোদ পাইল এবং 
তাহার চারিপার্থে মিয়া উচ্চৈ-স্ব্ে তাহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া তাহাকে ক্ষেপাইতে লাগিল। তাহার 
বলিল, “পুরানো প্রদীপ লইয় নূতন প্রদীপ দিতে চায়, লোকটা! নিশ্চয় পাগল !” 

কিন্ত বালকবাপিকাদিগের বিদ্রূপে যাদুকরের ধৈর্য নষ্ট হইল না, দে সমান উৎসাহে পূর্ববৎ চী 
করিয়! বলিতে লাগিল, “চাই, পুরানো! প্রদীপের বদলে নূতন প্রদীপ, অতি চমৎকার নূতন প্রদ্দীপ।* সে 
প্রাসাদের চারি পাশে পুনঃ পুলঃ থুরিয়া ঘুরিয়া এই একই কথা বলিতে লাগিল। অবশেষে তাহার কণ্ঠস্বর 
সুলতানকন্তার কর্ণগোচর হইল, কিন্তু যাদুকর কি কথ বলিতেছে, তাহ! সুলতান-ছুহিত। স্পষ্ট বুঝিতে না 
পারিয়৷ এক জন দাসীকে তাহা জানিয়! আমিবার আদেশ করিলেন। 

দাঁপী কিম়ুৎকাল পরে হাসিতে হাপিতে সুলতান্জাদীর নিকট প্রত্যাগমন করিয়া গড়াইয়া, দ্তপাটি 
বিকাশ করিয়া হাসিতে লাগিল। স্ুলতান-ছুহিত|৷ বলিলেন, “আঃ মর্‌ মাগী, কি হইয়াছে ষে দাত বাহির 
করিয়া এ রকম হাসিতেছিস্‌?* দাপী বলিল, “ঠাকুরাণি, লোকটার পাগলামী দেখিয়। কি না হাসিয়া 
থাকা যায়? দে এক ঝুঁড়ি নৃতন প্রদীপ আনিয়া গৃহস্থের পুরানে। প্রদীপের সঙ্গে বদল করিতে চায়, বিক্রম 
করিবে না। প্রাজ্যের ছেলে জুটিয়া তাহাকে ঠাষ্রা-বিজ্রপ করিতেছে, লোকটা অস্থির হইয়৷ উঠিয়াছে।” 

আর এক জন দামী এই কথ! শুনিয়! বলিল, “লোকটা পুরানে! প্রদ্দীপের বদলে নৃতন প্রদীপ দিতে চায়? 
ঠাকুরাণি, দেখিয়াছেন কি না, জানি না, আমি দেখিয়াছি, আমাদের কা্দিসের উপর একটা! পুরানো প্রদীপ 
আছে, এটা বদলাইয়। একট! নূতন প্রদীপ লইলে হানি কি? ঠাকুরানীর অস্থমতি হইলে আমি এই প্রাদীপটা 
বদল করিয়! লই ।» ০ 


দাসী থে প্রদীপটর কথ! বণিতেছিল, ভাঁহা আঁপাঁদীনের সেই অদ্ভুত প্রদীপ; আলাদীনের পক 
মৌভাগোর মূল। পাছে ইহ! কেহ কোথাও ফেবিয়] দেয়, এই ভয়ে আনাদীন সুগার পূর্বে এই প্রদীপটি 
্লবধানে কািসের উপর রাখিয়াছিণ, কিন্ত পূর্বে তাহার উপর আর কাহারও দৃষ্টি আকষট হয় নাই। মৃগয়া 
ডি অস্ঠ কোন কাজে কোথাও যাত্র। করিলে আলাদীন এই প্রদীপটি নঙ্ষে করিয়া লইয়। যাইত, কারণ, মৃগয়ায় দুর্ভাগ্যের 
বিপদের সস্তাবনা৷ যথেষ্ট, দৈবাং প্রদীপ হারাইয়া যাওয়াও অসস্ভব নহে। থাহা হউক, আলাদীনের কর্তবা _ ছলনা 
ছিল, প্রদীপটকে একটা দিন্দুকে বন্ধ করিয়। রাখা, কিন্তু তাহা সে রাখে নাই, ইহা আলাদীনের পক্ষে সাবধান- ঠি 1 ₹ 
তার অভাব বলিয়া! পরিগণিত হইতে পারে, কিন্ত সাবধাঁনতার এরূপ অভাব সর্বত্রই দেখিতে পাওয়। যায়। 

সুলতান্ভুহিত| এই প্রদীপের গুণের কথ! জানিতেন না, আলাদীনও কোন দিন তাহার স্ত্রীর নিকট এই 
গুপ্তকথা প্রকাশ করা সঙ্গত 
জ্ঞান করে নাই, সুতরাং দাসীর 
কথা শুনিয়া আলাদীনের স্ত্রী 
বলিলেন, “তোর যদি এত সথ 
হইয়। থাকে, তবে যা, ওটা বদল 
দিয়া একটা নৃতন প্রদীপ আনিয়া 
রাথ্‌।” 

দাসী এক জন খোঁজার হস্তে 
গ্রদীপটি সদর্পণ করিল, খোজা 
তাহা লইয়। বাদ্ুকরের নিকট 
আসিয়া! বলিল, "এই পুরানে! 
প্রদীপটি লইয়৷ আমাকে একট 
নূতন প্রদীপ দাও ।” 
_ যাছকর সেই পুরাতন প্রদীপ 
দেখিবামান্ধ তাহ! অদ্ভুত প্রদীপ 
রলিয়া বুঝিতে পারিল, তাহার 
মনে আনন্দের লীনা রহিল না। দর ২ 
সে অতাস্ত ব্যগ্রভাবে খোজার. - 44845 
হপ্ত হইতে প্রদীপটি গ্রহণ করিল, এবং ভাহা নিজের বুকের কাছে রাখিয়া! ঝোড়া-সমেত সকল 
প্রদীপ খোজার সন্ুখে স্থাপন করিয়া বলিল, “তোনার ফেট ইচ্ছা, ইহার ভিতর হইতে বাছিযা 
গ্ইতে পার।” খোজ। একটি নুতন প্রদীপ লইয়া! আপাদীনের স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইল, যাঁুকরও 
দরে ধারে সে স্থান পরিত্যাগ করিল। পুরানো প্রদীপের পরিবর্তে নূতন প্রদীণ দিয়া গিয়াছে 
খ্রি, পল্লীবালকগণ আরও অধিকভাবে যাঁছুকবের উদ্দেশে নানা বিজ্রপবাকা বলিতে বলিতে তাহার . 
শ্চাতে ছুটিতে লাগিল। 
'; নগরের প্রান্ততাগে একটি নির্জন স্থানে আগিয়! যাছুকর তাঁহার নৃতন প্রদীপের ঝুঁড়িটা ফেলিয়া দিল, 

'পর জ্রুতবেগে নগর ত্যাগ করিয়। অন্ঠের অলক্ষ্যে তাহার অভিপ্রেত পথে ধাবিত হইল। খাঁর বাড়ীতে 
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সে তাহার জিনিসপত্র ফেলিয়া ভি বলিয়া! তাহার মনে কিছুনাত্রি হঃখ হুইল না, সে তাঁহার ধান 


| নী বস্ত হস্তগত করিয়াছে, আর তাহার আক্ষেপ কি? 


শুন্তপথে 
প্রাসাদ-চালান 


দন 7 


প্রামাদ- 
অন্তর্ধানের 
- বিহ্বয-ধাধা 
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: রাজ এক স্থানে উপস্থিত হইয়া যাদুকর তাহার বঙ্গ-সর়িধান হইতে প্রদীপটি সাবধানে বাহির করিয়া 
ভাহা ধীরে ধীরে ধর্ষণ করিন, তখনই সেই বিকটাকার দৈত্য তাহার স্পুখে আবিভূতি হইয়! বলিল, "আমি 
প্রদীপের দাস, প্রদীপ যাহার নিকট থাকে, আমি তাহারই দাঃ তোমার কি আদেশ বল, আমি তাহা 
পালন করিতেছি।” যাছুকর বলিল, “আমি আদেশ করিতেছি, “আলাদীন্র প্রাসাদটি সকল দ্রবোর সহিত-_. 
জীবিত বাঁ মৃত সকল প্রাণীর সহিত আফ্রিক। দেশের প্রান্তভাগে তুলিয়া! লইয়৷ যাও। সেই সঙ্গে আমাকেও 
লইয়া চল।” কথা শেষ হইতে না হইতে আলাদীনের প্রাসাদ, আঁসবাব, রত্বভাগ্ডায় সকল জিনিসের মহিত 
যাছকরকে লইয়। দৈত্য শৃন্তে উড়িয়! আফ্রিকাদেশে চলিল। স্ুলতান-দুহিতা বদরুল বদর, তাহার খোজা, 
দাসদানী সকলেই শৃন্ভপথে উড়িয়। চলিল। ঃ 

পরদিন গ্রভাতে সুলতান তাহার বাতায়নমন্সিকটে আসিয়া আলাদীনের প্রালাদ-শোঁভ! সনদর্শনের জন্ত 
দণ্ডায়মীন হইলেন। আলাদীনের প্রাদাদ যে দিকে ছিল, সেদিকে আগ্রহভরে দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্ত 
প্রাসাদ দেখিতে পাইলেন না) দেখিলেন, খানিক ফীকা জমি ধূ ধু করিতেছে । তিনি প্রথমে মনে করিলেন, 
তাহার দৃষ্টিশক্তির ধর্কত! হইয়াছে, তাই দেখিতে গোল হইতেছে । তিনি উভয় করতলে চক মার্জনা 
করিলেন, কিন্তু তথাপি প্রাসাদ তাহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল না। তিনি হতবুদ্ধি হইয়! কিয়ংকাল সেখানে 
দণ্ডায়মান রহিলেন, তাহার পর ব্যাপার কিছুই বুঝিতে ৰা পারিয়া উজীরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, এবং 
একটি গৃহমধ্যে বদিয়। ভাবিতে লাগিলেন, “একি হইল! যদি কোন কারণে ইহা চূর্ণ হইয়া যাইত, তাছা 
হইলে প্রামাদের ধ্বংসাবশেষও ত' বর্তমান,থাকিত। যদি পৃথিবীর মধ্যে হঠাৎ এই প্রাসাদ প্রবেশ করিত 
তাহা হইলেও ত মৃত্তিকার বিদারণচিহ্ন থাকিত, কিন্তু কিছুই ত+ দেখিতে পাইতেছি না, আমার প্রিয়তগ! 
কন্ঠা, তাহার দাসদাসী, বিপুল প্রশ্থধ্য সকলই কি অন্তহিত হইল ?” 

উজীর অবিলম্বে সুলতানের সন্লিধানে উপস্থিত হইলেন, তিনি স্ুপতাঁনের আদেশ শুনিয়া এত জদে 
সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন যে, আলাদীনের প্রাসাদ যথাস্থানে আছে কি না, তৎপ্রতি লক্ষযপাতও 
করেন নাই। অন্তের কথ! কি, দ্বারবান্গণও সে দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই। 

উদ্ভীর সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া! বলিলেন, “জীাহাপনা, আপনার ভৃত্য থে ভাবে আমাকে 
আপনার আদেশ জানাইল, তাহাতে বোধ হয়, কোন অসম্ভব ঘটনা ঘটিয়াছে। আমি ত' আর একটু 
পরেই হুজুরের দরবারে উপস্থিত হইতাম, তথাপি আমাকে এত তাড়াতাড়ি আহ্বান করিবার কি আবন্ঠক 
ছিল, বুঝিতে না পারিয়া বাস্ত হইয়াছি।” 

সুলভাঁন দীর্ঘনিশ্বাম পরিত্যাগ করিয় বলিলেন) “উজীর, যাঁহা' ঘটিয়াছে, তাহা বড়ই অসম্ভব) এমন 
অমস্তব কাণ্ড কখন দেখি নাই, এমন অদ্ভুত ঘটনার কথা আমি গুনি নাই, তুমিও বোঁধ হয় এ ব্যাপার 
অসম্ভব বলিয়াই স্বীকার করিবে। আলাদীনের প্রাাদ কোথায়, কিছু বলিতে পার কি?” উজীর সবিশবয়ে 
বলিলেন, “বলেন কি থোদাবন্দ, আমি যে এখনই তাহার নিকট দিয়। এখানে আসিলাম, আমার বোধ 
হইল, তাহা সেই স্থানেই সংস্থাপিত আছে। এরূপ একটি স্ুবিসতীর্ণ দ্য সহজে কথন অনৃষ্ত হইতে পারে 


না|» সুলতান বলিলেন, “আমার প্রাসাদ-বাতায়নে ৮৪ একবার দেখিয়! এস, দেখিতে পাও কি না, 


সন্বর আসিয়৷ আমাকে জানাইবে।» ্ 


তক 
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উ্জীগন শুলভান-প্রাসাদের বাতীয়নে দীড়াইয়া, আলার্দীনের প্রাসাদের চিহ্মান্র' দেখিতে পাইলেন 
না। অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া! চাহিয়া নিরাশ হইয়া, তিনি সুলতানের নিকট ফিরিয়া আদিলেন। 
জাসিবামাত্র সুলতান তাহাকে জিক্ঞানা করিলেন, “কেমন, আলাদীনের প্রাসাদ নজরে পড়িল ৮ উজীর 
ঈলিলেন, পর্জীহাপনা, আমি ₹” বহুদিন পূর্বেই বলিয়াছি, এই অতুলনীয়, মহা খরথরধযস্পন্ন। সুন্দর, 
চ্রম্য হয ইঞজুজাণস্,ত, কিন্তু তখন আমার কথায় খোদাবদোর বিরক্তিসঞ্চার হইয়াছিল |” 
7. সুলতান উ্ীরের উ্তির সারবসত অস্বীকার করিতে পারিলেন না, নিজে প্রতারিত হইয়াছেন বুঝিয়! 
ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি চক্ষু রক্রবর্ণ করিয়া বলিলেন, “দেই নরাধম প্রবঞ্চক কোথায়? 
এখনই আমি তাহার শিরশ্ছেদনের আদেশ দান করিব।* উজীর বলিলেন, “কয়েক দিন পুর্বে রাজজামাত! 
মুগয়াধাত্রার ছলনায় হুজুরের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি প্রত্যাগমন করিলে আমরা তাহাকে 
ভীহার প্রাসাদের কথা জিজ্ঞাপা করিব। বোধ করি, এ কথা তাহার অজ্ঞাতও নহে।” 
সুলতানের ক্রোধাবেগ বন্ধিত হইল, তিনি বলিলেন, “সে হুরাচার এরূপ কোমল বাবহারের উপযুক্ত নহে, 
খনই তাহার সন্ধানে ত্রিশ জন অঙ্থারোহী পাঠাও) সে যেখানে থাক, তাহাকে লৌহশৃঙ্ঘলে বাঁধিয়া আমার 
নিকট উপস্থিত করিবে।” ম্থলতানের আাদেশ অনুসারে উজীর তৎক্ষণাৎ ত্রিশ জন অশ্বারোহীকে আলাদীনের 
অনুদন্ধানে প্রেরণ কর্সিলেন। আলাদীন তখন মৃগয়! শেষ করিয়া রাজধানী-অভিমুখে প্রত্যাগণন করিতেছিল, 
তাহারা আলাদীনকে দেখিয়া সবিনয়ে বলিল, সুলতান তাহার সহিত লাক্ষাতের জন্ঘ অতান্ত অধীরভাবে 
অপেক্ষা করিতেছেন।” এব্রপ প্রভূত ক্ষমতাশালী এর্যাবান্‌ রাজদানাতাকে সুলতানের আদেশ লবেও 
তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে সহদ! দাহমী হইল ন!। 
7... আলাদীন একবারও দন্দেহ করে নাই যে, রাজধানীতে তাহার প্রাসাদঘটিত কোন গুরুতর বিভ্রাট 
. উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং আলাদীন নিজের ইচ্ছানুলারে মৃগয়া করিতে করিতে অগ্রপর হইতেছিল। 
_ ব্লাজধানীর প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলে গ্ররিগণের সর্দার বলিল, প্রাজজামাতা, আমাদের অপরাধ লইবেন 
না, সুলতানের আদেশ প্রতিপালন না করিলে আমাদিগকে ৰস দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। সুলতান 
আপনাকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় তাহার নিকট উপস্থিত করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।” প্রহয়ীদিগের 
এই কথা শুনিয়৷ আলার্দীন স্তম্ভিত হইয়া পড়িল তাহার ভয় ও বিদ্ময়ের সীম! রহিল না। আলাদীন 
নিজেকে নির্দোষ বলিয়া জানিত, তাহার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে নল! পারিয়া সে সম্বন্ধে 
সর্দার প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিল, সর্দীর বলিল, “তাহার। প্রকৃতই কোন কথ| জানে না, সুলতানের 
আজ্ঞা অনুসারে তাহারা আদেশপালন করিতে আগিয়াছে।” 
আলাদীন দেখিল, সুলতানের প্রহরিগণের বিরুদ্ধাচরণে তাহার বিনুমাত্র ক্ষমতা নাই, ভাহা'র অস্থচরসংখ্য। 
অতান্প, বিশেষতঃ সুলতানের সহিত বিবাদের শেষ ফল নঙ্জলজনক না হইবারই সম্ভাবনা ) সুতরাং সে তাহার 
অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বিনীতভাবে বলিল, “প্রহরিগণ, তোমরা স্থবলতানের আদেশ পালন কর, 
আমি তোমাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেছি। কিন্তু তোমরা নিশ্চয় জানিও, আমি সুলতানের নিকট 


অপরাধী নহি।” হুলতানের প্রহরিগণ কোন উত্তর না দিয়া আলাদীনকে নৌহশৃঙ্খলে হুদৃঢ়রূপে 


আবদ্ধ করিল এবং তাহাকে পদবরজে দআাট-দমীপে লইয়া চলিল। 
:. ক্লাজধানীতে প্রবেশ করিবামাত্র নগরবাসিগণেক্স দৃষ্টি আলাদীনের দিকে আকৃষ্ট হইল। মকলেই 
'আলাদীনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্‌ ছিল, কেহ কেহ বথোচিত কৃতজ্ঞ ৪ তাহারা! আলাদীনের 
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বন্ধনদ্শ। দেখিয়। রক্ষিবর্গের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া! লাঠিসোটা, কেহ অগ্্র-শন্ত লইয়] তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল, ইতিমধ্যে প্রহরিগণ, 'আলাদীনকে লইয়! রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করায় তাহারা 
গ্রহরিগণকে আক্রমণ করিতে পারিল লা । 

প্রহরিগণ আলাদীনকে সুলতানের সম্মুখে লইয়৷ গেল, সুলতান তখন গ্রাসাদবাতায়নপথে আলাদীনের 
আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আলাদীনকে দেখিবামাত্র ঘাতককে ডাকিয়া বলিলেন, “অবিলথে উহার 
শিরশ্ছেদন কর, দুরাচারের কোন কথা আমি শুনিতে চাই লা” 

ঘাতক আবাদীনের প্রাণবথে উপ্ঠত হইয়া তরবারি থুরাইয়া সুলতানের ইঙ্গিত প্রতীক্ষা করিতেছেঃ 
এমন সময় উভজীর দেখিলেন, শক্ত নগরবাঁসিগণ প্রীনাদা ভিমুখে ছুটয়া আমিতেছে। ঘাতকের হস্ত হইতে 
আলাদীনের প্রাণরক্ষা করিবার অভিগ্রায়ে তাহারা ছুটিয়া আসিতেছে, উজীর তাহা অবিলম্বে বুঝিতে 
পারিনেন। তিনি সুলতানকে বলিলেন, "জাহাপনা, আপনি আলাদীনের প্রাণদপ্াঙ্ঞা প্রদানের পূর্বে একব'র 
ভাবিয়া দেখিবেন, আপনি কি করিতে যাইতেছেন, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, আলাদীনের প্রাণ নষ্ট করিলেই 
প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হইবে, আপনার প্রাসাদ অবিলম্বে আক্রান্ত ও অধিকৃত হইবে” 

উ্জীরের এই কথায় বিচলিত হইয়া, সুলতান ঘাতককে আদেশ করিলেন, “উর গ্রাণবধ করিও না, 
উহাকে ছাড়িয়। দাও ।”-_সুলতান আলাদীনকে মুক্তিদান করিয়াছেন ) ইহা চতুদ্দিকে ঘোষিত হইবামাতর 
নগরবাগিগণ স্ব স্ব আবাসে প্রগ্থান করিল। 

আলাদীন মুক্কিণাভ করিয়াও পলায়ন করিল না, উর্ৃষ্টিতে সুলতানের মুখের দিকে চাহিয়। অত্যন্ত 
কাতরভাবে ঝলিল, “জণাহাপনা, আমার কি অপরাধ, অনুগ্রহ কাঁরিয়। আমাকে বগিলে আমি অত্যান্ত বাধিত 
হই। আমি বে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু আপনি যখন আমার প্রতি অমন্থষ্ট হইয়াছেন, তখন ঝুঝিতেছিঃ 
আমি কোন বিশেষ অপরাণে অপরাধী হইয়াছি।” সুলতান অত্যন্ত কর্কশম্বরে বলিলেন, “গ্রীবঞ্কক, নরাধম, 
তোর অপরাধ কি, এখনও ভাহ] বুঝিতে পারিন্‌ নাই ? আমার নিকট আয়) আমি তাহা দেখাইয়। দিতেছি ।” 

আলাদীন প্রাসাদে আরোহণ করিলে, সুলতান তাহাকে সঙ্গে লইয়া একটি কক্ষের বাতামন-মন্সিক 
উপস্থিত ইস] বহিলেন, “চাহিয়া! দেখ, তুমি অবশ্ঠই তোমার প্রানাদ চিনিতে পারিবে, তাহা দেখিয়া আমাকে 
বল) তোমার প্রাসাদ কোন্‌ দিকে কি অবস্থায় আছে ।” আলাদীন ব্যগ্রদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিল, কিন্তু তাঁহা'র 
প্রাসাদ দেখিতে পাইল না, সে পুলঃ পুনঃ চক্ষু মুছিয়' তীক্ষদষ্ট নিক্ষেপ করিয়াও প্রাদা? লক্ষ্য করিতে পারিণ 
না; প্রাসাদ কিরূপে সহস! অন্তষ্ঠিত হইল, তাহাও বুঝিতে দমর্থ হইল না| সুলতানকে কোন কথা না বলিয়া 
ভরে বিনয় স্তত্তিতভাবে দে দণ্ডায়মান রৃহিল। সুলতান তখন সরোষে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোর প্রাসাদ 
কোথায়, আমার কন্াই বা কোথায়, শীপ্র বল।” অনেকক্ষণ পরে আলাদীন নতমস্তক উত্তোলিত করিয়া! বলিল 
“জণৃহাপনা, দেখিতেছি, আমার প্রাসাদ এখান হইতে অস্তহিত হইয়াছে, কিন্ত আমি আপনার নিকট শপথ 
করিয়। বলিতেছি, এ জন্ত আমি অপরাধী নহি, কাহার এ কাজ, তাহাও আমি কিছুমাত্র জানি না।” 

সুলতান বলিলেনঃ “তোমার প্রাসাদের কি হইল না হইল, তাহ! জানিবার জন্য আমি বিন্দুমাত্র ব্যস্ত 
নহি, আঘার কন্যাকে আমি তোমার সেই প্রাসাদ অপেক্গা পক্ষগুণে অধিক মৃগ্যাবান্‌ মনে করি। যদি তুমি 
আমার কন্তাকে অন্যেণ করিয়। আমার নিকট উপস্থিত করিতে না পার, ভাহা হইলে আমি তোমার প্রাণ 
দণ্ড করিব |” আলাদীন বলিল, “্জশহাপনা, আমি আপনার নিকট চল্লিশ দিনের সময় প্রার্থনা কর্িতেছিঃ 
এই সময়ের মধ্যে যদি আপনার কন্যার অনুসন্ধান করিয়৷ তাঁহাকে . আপনার নিকট উপস্থিত করিতে না পারি, 
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, 'ভাহা হইলে আমি প্রতিঞ্র। করিয়া বলিতেছি, আমি আপনার :সিংহাদনপমীপে উপস্থিত হইব এবং বিন! 
- প্রতিবাদে প্রাণদণ্ড গ্রহণ করিব» সুলতান বলিলেন, “আমি তোমার অঙ্গীকারে সম্মত হইলাম, কিন্ত তুমি 
. প্রাণভয়ে পণায়ন করিও না, যদি পলায়ন কর, তবে পৃথিবীর অপর প্রান্ত হইতে তোমাকে ধরিয়। আনিব।” 
আলাদীন অতান্ত বাথিত-হৃদয়ে নিকুৎসাহভাবে স্থলতীনের সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল, সুলতানের 
কর্ধচারিগণের মধ্যে কেহই আলাদীনের শেকদুঃখে তাহার প্রতি সহান্ভূতি প্রকাশ করিল না। আলাদীন 
কাহারও নিকট কোন সান্বনালাভেরও আশা, করিল না, তাহার বুদ্ধিন্রশ হইল, এই বিপদে পড়িয়া ঘে 
: কি করিতে হইবে, তাহা পর্যন্ত সে বুঝিতে পারিণ না। দে ভিন দিনকাগ চীনকাজধানীর পথে পথে 
ঘুরিয়া বেড়াই, কেহ অস্থগ্রহ করিয়া তাহাকে কিছু আহার করিতে দিলে তাহাই আহার করিয়া সে 
কষুন্নিবারণ করিতে লাগিল। 

*আলাদীন হতাশভাবে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়!, একটি পথ ধরিয়। এক দিকে চলিতে লীগিল, চলিতে আত্মহত্যার 
চলিতে ন্ধ্যাকালে একটি নদীতীরে আদিল, নদীতীরে বগিয়! সে ভাবিতে লাগিল,_-এখন কোথায় যাই? প্রয়াস 
কোথায় আমার অপদ্ধত প্রাসাদের অদন্ধান করি? পৃথিবীর কোন্‌ অংশে আমার প্রিয়তমাকে কে ॥ 
নুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা কিরূপে জানিতে পারিব? বিপুল বসুন্ধরা, চতুর্দিকে ছূর্ভেন্থ বাধা। আমার র 
সমর চল্লিশ দিনমাব্র, তাহারও কয়েক দিন অতিবাহিত হইয়। গেল। আমার আশা! ঘে পূর্ণ হইবে, তাহার 
কোনই সম্ভাবনা দেখিতেছি না। নান! বিভিন্ন চিন্তায় বিভ্রান্ত হইয়া আলাদীন প্রথমে নদীজলে নিমজ্জিত, 
হইয়া প্রাণত্যাগের সংকল্প করিল, কিন্তু সহসা! তাহার মনে হুইল, মুসলমানধর্ত্মাবলম্বীর পক্ষে এই কাধ্য 
অত্যন্ত গহিত, আত্মহতা। মহাপাপ। যদি আত্মহত|াই করিতে হয়। তাহা হইলেও সন্ধ্যার উপাঁদনা শেষ 
না করিয়া তাহা কর্তব্য নহে। উপাদনা করিবার অভিপ্রায়ে আলাদীন নদীজণে হস্তপদ ধৌত করিতে গেল, 
কিন্ত জল দেখানে গভীর, তীরভূমি হইতে তাহা! হাতে পাওয়। যায় না, আলাদীন নত-নস্তকে যেমন জল- 
স্পর্শ করিবার জন্য হাত বাড়াইণ, অমনি পড়িয়া! গেল, কিন্ত জলের অব্যবহিত উপরে এক৭ণড প্রন্তর ছিলি 
জলের মধো না পড়ি! গে পেই প্রস্তরখণ্ডের উপর পড়িল । তাহ:? অন্গুণীতে তখনও যাদুকর-প্রনত্ত অগ্ুরীটি 
ছিল তাহার কথা আপাদীন সম্পূর্ণরূপে বিস্থৃত হইয়াছিল, কিন্তু শিলাখণ্ডে অস্ুীয়টি ঘধিত হইবাাত্র 
এক ভীষণ দৈত্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়। বলিল, “আমি অঙ্গুরীর দাগ, যে ব্যক্তির অঙ্গুরী আছে, 
আমি তাহার দাস, আমাকে তুমি কি করিতে বলিবে, বল 7 আমি তোমার আদেশ পালন করিব” 

আলাদীন সহস। যেন অনন্ত সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে খাইতে কুলে পদার্পণ করিল, আগ্রহভরে বলিল, অঙ্গুরী-দ।স 
“দৈতারাজ, একবার তুমি আমার গ্রাণরক্ষ। করিয়া, দ্বিতীয়বার আমার- প্রাণরক্ষা কর, আমার প্রাসাদ দৈত্োের 
কোথায়, তাহা বল, আল তাহ। যেখানে ছিল, সেখানে আনিয়া দাও।” দৈত্য বলিল, “তুমি আমাকে অভিযান 
যাহা করিতে বলিতেছ, 'আমার পক্ষে তাহা অপাধ্য, আমি অঙ্গুরীর দাস, প্রদীপের দাস ভিন্ন অন্ত কাহারও নক 
ইহা সাধা হইবে না” আলাদীন বলিল, “দি তাহাই হয়, তবে যেখানে দেই প্রাসাদ আছে, আমাকে 
নেই স্থানে লইয়া! চা, আশাকে রাজকন্ত! বদরুল বদরের বাতায়নের নিয়ে রাখিয়। এস।* আলাদীন এই 
কথ! বলিবামাত্র দৈত্য আলাদীনকে স্বন্ধে লইয়৷ শৃরন্ভরে লইয়া চলিল, এবং চক্ষুর নিমেষে তাহাকে 
আক্রিকা-দেশে উপস্থিত করিল। আফ্রিকার একটি প্রকাণ্ড নগরের সন্গিকটে একটি প্রান্তরের মধ্যে 
আপাদীনের প্রাপাদ সরিবিষ্ট ছিল, আলাদীনকে দেই প্রাদাদের বাতায়নের নিম্নে মংস্থাপন করিয়৷ দৈত্য 
মুহূর্তমধ্যে অনৃশ্ত হইল। 


-৮/৫600ত 4 *১৫ 


171 


রর 


প্রিয় তমা- 
সম্মিলনে 
প্রাসাদ-রহস্থয 
টি 1 ঈ 
রী 


1 ০৬৮ 1 


তখন স্বাজি, তখাপি সেই নৈশ অন্ধকারের মধ্যে আলাদীন তাহার প্রামাদ ও রাজকন্তার কক্ষট 


: অনায়াসে চিনিতে পারিল ; কিন্তু রাত্রি তখন গভীর হইয়াছিল, তত রাত্রে কিছুই করা যাইতে পারে না 


বুবিষা! আলাদীন কিছু দুরে একটি বৃক্ষমূলে গিয়া উপবেশন করিল । আজ তাহার ছুশ্চি্তা অনেক পরিমাণে 
দুর হইয়াছিল, পাঁচ ছয় দিন তাহার নয়নে নিদ্র। ছিল না, পথশ্রম যথেষ্ট হইয়াছিল, শ্রান্তিভয়ে ও নিড্রাঘোরে 
তাহার দেহ ও নয়ন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, আলাদীন লানা! কথ! ভাবিতে ভাবিতে সেই অনাবৃত প্রান্তরে 


 বৃক্ষমূলেই নিদ্রিত হুইয়! পড়িল। 


পরদিন প্রভাতে ু্ধ্যোদয় হইলে আলাদীন বিহঙ্গ-কলকাকপীশবে জাগিয়৷ উঠিল। আলাদীন প্রাসাদের 
দিকে দৃষ্টিপাত করতেই তাহার হৃদয়ের আননদধারা উথলিয়। উঠিল। সে বুঝিল, আবার তাহা সেলাভ 
করিতে পারিবে, আবার রাজকন্তাকে বক্ষে ধারণ করিয়া সুখী হইবে। আলাদীন ধীরে ধীক্লে ভূমিশয্যা 
পরিত্যাগ করিয়া রাজকন্ঠার কক্ষের বাতায়নসন্ু্ধ গিয়। দাড়াইল | সে ভাবিল, রাজকন্ঠা শ্যাত্যাগ 
করিয়া একবার বাতায়ননক্িকটে আসিয়া দাড়াইলেই তাহাকে.দেখিতে পাইবেন। আলাদীন এতক্ষণে সপ 
বুঝিতে পারিল, মৃগয়াযাত্রাকালে গৃহে প্রনীপটি রাখিয়া যাওয়াতেই এই নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, কেহ 
গ্রদীপটি কোন কৌশলে হস্তগত করিয়াই তাহার এই সর্বনাশ করিয়াছে; কিন্তু কাহার দ্বারা তাহার এই 
সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে, আলাদীন তাহা বুঝিতে পারিল ন|। 

একটু বেল! হইলে রাজকন্ত। শয্যাত্যাগ করিলেন, রাজকন্যার দাসীগণ বাতায়নসন্নিকটে আগিয়া 
বাতায়ন-্বার মুক্ত করিতেই নীচে অদূরে আলাদীনকে দেখিতে পাইল | দেখিবামাত্র তাহার! উর্স্থাসে 
রাজকন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঠাঁকে আলাদীনের আগমনসংবাদ জানাইল। রাজকন্ত। বাতায়নের 
নিকটে আসিয়া খড়খড়ি তুলিলেন, সৈই শব্দে আলাদীন উর্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিতেই ক্বাজকন্তাকে 
দেখিতে পাইল; আনন সে অধীর হইয়া উঠিল। রাজবন্তা আলাদীনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 
“তুমি আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করিও না, দাসীর! গুপ্তদ্বার খুলিতে গিয়াছে, সেই দ্বারপথে ... 
এথানে এস |” গুপ্তঘ্বার উন্মুক্ত হইবামাত্র আলাদীন প্রাসাদে প্রবেশ করিল । দীর্ঘকাল কদর্শ :* পর 
স্বামিণন্ত্রী উভয়ে পরস্পরকে দেখিয়া যৎপরো নাস্তি আনন অনুভব করিলেন; বিরহের উচ্ছৃদিত আবেগ সংযত 
করিয়া, উভয়ে একত্র উপবেশন করিলে, আলাদীন বাস্তভবে বলিল, প্রাজকন্তা, আমি শিকারে যাইবার 
সময় কার্ণিসের উপর যে পুরাতন প্রদীপটা রাখিয়া দিয়াছিলাম, তাহ! কি হইল, শীগ্ব বল।” রাজকন্ঠা 
বলিলেন, “প্রিয়তম আমার অনুমান হয়, এই প্রদীপের জন্যই বুঝি আজ আমাদিগকে এত যন্ত্রণা সহ 
করিতে হইতেছে । দুঃখের কথা বলিব কি, আমি নিঞ্জেই সকল অনিষ্টের মুল ।* আলারদীন বলিল" 
পপ্রিয়তমেঃ তুমি আপনাকে জপরাধিনী মনে করিয়! অনর্থক মন্তপ্ত হইও না, প্রকৃত অপরাধী আমিই, 
আমি কেন প্রদীপটা, সাবধানে রাখিণাম না? যাহা হউক, যাহা হইবার, তাহ! হইয়াছে, এখন 
আমাদিগকে ধত্বর ইহা'র প্রতীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রত্তীকারের পূর্বে! প্রদীপ কিরূপে কাহার 
হাতে পড়িয়াছে, তাহ! জান! আবশ্যক» 

রাজকন্তা। প্রদীপব্দলের কাহিনী আলাদীনের গোচর করিলেন, তাঁহার পরদিন নিপ্রাভজে সহসা সম্পুর্ণ 
অপরিচিত রাজ্যে প্রাসাদটি সংস্থাপিত দেখিয়। তাহার মনে কি প্রকার ভয় ও বিশ্ময়ের সঞ্চার হইয়াছিল, 
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তাহাও বলিলেন। রাজকন্তার সকল কথা শুনিয়া আলাদীন বুঝিতে পারিল, ছুরাত্মা যাহুকর এই 


প্রাসাদটিকে দৈতোর সহায়তায় তাহার স্বদেশ আফ্রিকায় আনিয়া ফেলিয়াছে। 














আলাদীন বলিল, প্রা্কন্তা, এই যাছুকর অতি ভয়ঙ্কর বোক, সেই যে আমাদের এই সর্বনাশ 
ন করিয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। নে কিরূপে এ প্রদীপের সন্ধান পাইল, তাহা আমি 
কে পরে বলিব, আপাততঃ সেই দুর্বৃত্ত প্রদীপটা কোথায় রাখিয়াছে, তাহা আমার জান! 
ঠক, এ সম্বন্ধে তুমি কিছু বলিতে পার কি?” 
রাজকন্যা বলিলেন, “আমি জানি, সে সর্ধদা এই প্রদীপ নিজের নিকটে বুকের কাছে জামার মধ্যে অতি 
ধানে রাখে, কখনও তাহা ছাড়িয়। থাকে না। এক দিন সে তাঁহার জয়চিহস্বরূপ এই প্রদীপ বুকের জামার 
বিতর হইতে বাহির করিয়। আমাকে দেখাইয়াছিল, তাহার পর আবার সে তাহা বুকের কাছেই 
স্লাখিল দেখিয়াছি” 
আলাঁদীন রাজ কন্ঠাকে জিজ্ঞান। করিন। পপ্রিরতমে, তুমি আমার কথায় অগস্থষ্ট হইও না, আমি 
তোমাকে একটি অতান্ত গুরুতর কথ| জিজ্ঞাগা করিব । "আমার বিশেষ অনুরোধ, এই নরপিশীচ তোমাকে 
- হস্তগন্ধ করিয়। এ পধ্যস্ত তোমার সহিত কিরূপ.বাবহার করিয়াছে, খুলিয়া বল।” 
রাজকন্া বলিলেন, “আমাকে এখানে আনিয়া পর্যযস্ত সেই যাছকর প্রতাহ একবারমা্র আমার সঙ্গে 
াক্ষাৎ করে, কিন্ত আমি তাহার প্রতি অত্যন্ত ঘ্বণ| প্রকাশ করায় বোধ করি, সে আর আমার সঙ্গে 
সাক্ষাতে অধিক উৎসাহ প্রকাশ করিতে সাহ্মী হয় নাই। সে আমাকে তোমার প্রতি বিশ্বীদঘাতিনী হইয়া 
» তাহার উপপত্থী হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছে । সে আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে যে, 
আমি আর কখনও তোমার সাক্ষাৎ পাইব না, আমার পিতার আদেশে তোমার প্রাণদণ্ড হইয়াছে । সে 
তোমাকে অন্ৃতন্ত, বিশ্বানঘাতক প্রভৃতি নানা প্রকার অন্তায় সম্বোধন করে; তোমার যাহা কিছু সুখ 
- পৌভাগা, তাহার কারণই সে, আর যে কত ইতর-জনোচিত গালি তোমার উদ্দেশে প্রয়োগ করে, তাহা আমি 
মুখে আনিতে পারি না। সে আমাকে নান! প্রকার বন্্রণ। দিবার ভয় দেখাইতেছে ) বলিয়াছে। যদি আমি 
সহজে তাহার প্রতি অঙ্থুরাগিণী না হই, তবে পে অগতা! আমার প্রতি বলপ্রয়োগ করিবে। যাহা হউক, 
এত দিন পরে তোমাকে দেখিয়া আমি মৃতদেহে প্রাণ পাইলাম। মামার লকল ভয়, সকল উদ্বেগ দূর হইল।” 
আলাদীন বপিল, প্রাজকণ্ত), আমি তোমাকে এই শরুর কবল হইতে যে উদ্ধার করিতে পারিব, 
তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ লাই, কিন্তু এজন্য আমাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। আমি এখন একবার 
নগরে যাইব, মধ্যাহনকালে আবার ফিরিয়া আসিব। কি উপায়ে কারধ্যোদ্ধার করিব, তাহা স্থির করিয়া 
পরে তোমাকে বলিতেছি। তবে এখন এইমাত্র বলি, যদি পরে তুমি আমাকে এখানে ছন্মবেশে উপস্থিত 
হইতে দেখ, তাহা হইলে বিনু্া্র বিশ্মিত হইও না। তুমি দাসীগণকে বলিয়া রাখিবে যে, শুপ্তদধারে 
আমি আঘাত করিবামাত্র যেন তাহারা দ্বার ঘুলিয়৷ দেয়।* ব্লাজকন্যা আঁলাদীনের প্রস্তাবে সন্মতি 
জ্ঞাপন কৃরিলেন। 
আলাদীন প্রাদাদ পরিত্যাগ করিয়। পথে আদিয়! উপস্থিত হইল) দেখিল, অদূরে এক জন কৃষক 
যাইতেছে । আলাদীন দ্রুতপদে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, সে পথিককে একটি গুনের অস্তরালে লইয়া 
গিয়া! তাহাকে কিছু পুক্কার প্রদান করিয়৷ তাহার সহিত নিজের পরিস্ছ্দ পরিবর্তন করিল। আলাদীন 
. ক্কষকেন পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া! নান! পথে ঘুরিতে ঘুরিতে বাজারের মধ্যে আপিয়া পড়িল, এবং এক ওষধ- 
; বিক্রেতার দোকানে উপস্থিত হইয়! দোকানের অধিকারীকে এক প্রকার গুঁড়ার নাম বলিয়া তাহ! তাহার 
১ দোকানে আছে কি না জিজ্ঞাস! কারিল। 
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ফোকানী কলাদীনের পরিচ্ছদ দেখিয়াই বুঝিব, লৌক্টা বড় গরীব, স্ুতক্াং দে বণিল, “হা, খড়া 
আছে বটে, কিন্তু তুমি কি তাহ! কিনিতে পারিবে? তোমার যে এত পয়সা! আছে, তাহা! ত? দেখিয়া 
বোধ হইতেছে না।* আলাদীন তাহার মুদ্াপুর্ণ থলি দোকানদারকে দেখাইল, এবং একটি ্ু্াদিয় 
অর্ধাভরি গুঁড়া ক্রয় করিল। অন্তর আলাদীন গপ্ত্ারপথে তাহার প্রাদাদে প্রত্যাগমন করিল, রাজকন্তার 
কক্ষে উপস্থিত হইয়। উহাকে বলিল, প্রাজকন্তা, আমি এখন তোমাকে যে পরামর্শ দিব, তদনুসাঁর কার্য 
করা তোমার পক্ষে কিকিৎ কষ্টকর হইলেও বোধ করি, উদ্ধারলাভের আশায় তুমি সেই উপদেশ পালন 
করিতে কুষ্িত হইবে না। আমাদের স্বদেশে প্রত্যাগমনের ইহা ভিন্ন কোন আশা নাই, তাহা! মনে রাখিবে। 

“আমার পরামর্শ এই যে, তুমি আজ তোমার সর্কোৎকুষ্ট বেশতৃষায় সুপজ্জিত হইবে, তাহার পর যাহুকর 
তোমার নিকট উপস্থিত হইলে তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র বিরক্রিভাব ন! দেখাইয়া, ভূবনমোহন হাস্তে প্রেমদয়ী 
প্রেমিকার স্ঠায় তাহার অভ্যর্থন করিবে। তুমি তাহার সহিত কথাবার্তায় তাহাকে ধুঝিতে দিবে যে, ভুমি 
সম্পূর্ণরূপে আমার আশা! ত্যাগ করিয়াছ। তাহার প্রস্তাবে আত্মমমর্পণ করিতে তোমার আর আপত্তি নাই; 
সে তোমার কথায় ষখন গলিয়া জন হইবে, তখন তুমি তাহাকে তোনার সহিত একত্র খাঁয়া 
আহারের নিমন্ত্রণ করিবে; বলিবে, “তোমার পানের জন্ত উত্ষ্ট সগ্ কিছু সংগ্রহ করিলে আমোদটা 
বেশ পর্য্যাগ্ত-হইতে পারিবে । তোমার কথার ভুলিয়৷ সে ঘগ্য সংগ্রহ করিতে যাইবে, ইতাবগত্ে তি 
একটা পাত্রে এই গুঁড়া কিয়ৎপারিমাণে ঢাণিয়! রাখিবে। সেই পাত্রে মগ্ত ঢালিয়া কৌশল-সহকারে তাহাকে 
পান করিতে দিবে । যাছ্কর তোমাকে মন্তষ্ট করিবার জনক তোমার অনুরোধ অমান্ত করিতে পারিবে 
না, সে সমস্তটুকু নিঃশেধিতরূপে পান করিবে; কিন্তু পান করিবার পর আর তাহাকে স্থিরভাদে বিয়া 
থাকিতে হইবে না, একেবারে ঢলিয়। পড়িবে। তাহার পর যাহা করিতে হয়, আমি করিব।” 

রাজকন্তা আলাদীনের কথ। গুনিয়।৷ বলিলেন, “একটা সামান্ যাছুকরের সঙ্গে এ ভাবে আমোদ-প্রমোদের 
অভিনয় করিতেও আমার মনে দ্বণার উদ্রেক হইতেছে, কিন্তু কার্যোদ্ধারের জন্ত সকলই করিতে হয় 
আঘার মনে ইহাতে যতই দ্বধার সঞ্চার হউক, আমাকে ইহ! করিতেই হইবে। আমি বুঝিতেছি, ইহা « 
তোমার কিছ আমার উদ্ধারের আশ| নাই ।* রাজকন্যার নিকট হইতে আলাদীন বিদায় লইয়! চলিয়া গেণ, 
এবং সমস্ত দিন প্রাদাদের অদূরে প্রতীক্ষা করিয়! রাত্রিকালে গুপ্রন্থারথে প্রানাদের মধ প্রবেশ করিণ। 

এ দিকে সন্ধ্যার পূর্বেই বাজকন্া। পরম যত্তে বিবিধ বন্ত্ালঙ্কারে দেহ সুসজ্জিত করিলেন, সুন্দরকূপে বেণী 
রচনা করিলেন, মুখে প্রসন্নতা আনয়ন করিলেন, প্রসাধনে তাহার রূপ যেন শতগুণে উছপিয়। উঠিণ। 
তাহার পর নির্ব্বোধ যাঁছুকরকে প্রতারিত করিবার জন্ত তাহার আগমনপ্রতীক্ষায় প্রেমের ফাঁদ পাতিযা 
লৌফার উপর বশিয়। রহিলেন। 

সন্ধ্যাকালে যাছকর রাজকন্তার দমীপে উপস্থিত হইল। রাজকন্ঠা তাহাকে তাহার কক্ষত্বারে দেখিবামাত্র 
উঠিয়। দাড়াইলেন এবং মহ! সমাদরে তাহাকে ভিতরে আহ্বান করিলেন, পার্শ্ববর্তী উৎকৃষ্ট আগনে তাহা 
বিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। রাজকন্তা যাছুকরকে কোন দিন ছুর্ববাক্য ভিন্ন মিষ্টকথা বলেন নাই, আগ 
এইপ্রকার মমাদর দেখিয়া এবং ব্রাজকন্তার রূপ ও বন্থাপক্কারের আতিশয্যে শতগুণ উজ্জল হইয়াছে লগ্গা 
করিয়া, যা্ুকর একেবারে মুগ্ধ হইয়। গেল, তাহার চৈতন্ত ও বুদ্ধি লোপ পাইল, পাপলালসা তাহার বুকের 
মধ্যে হু করিয়। জলিতে লাগিল, রাজকন্তার দীপ্ত আখিতার! ছুট তাহার দয় বিধিয়া প্রাণ বাহির 
করিবার উপক্রম করিল। যাদুকর মুগ্্ববয়ে রাজকন্ঠার নির্দিষ্ট আসনে বিয়া পড়িশ। 
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পা" +কযৎকাল স্থিরভাবে থাকিয়া যাছুকর আতসংহন্শ করিয়া লইলে রাঁজকন্তা! তাহাকে সঙ্বোধন করিয়া 
লেন, “আজ তুমি আমার ব্যবহারে কিছু বিশ্থিত হইয়াছ বোধ হইতেছে, কিন্ত বিস্ময়ের কোন কারণ 
ছি। আমি এ কয় দিন অবস্থা-পরিবর্জনে এতই দুঃখিত, ব্যখিত ও মর্মাহত হুইয়াছিলাম যে, তোমার 
িয়.নিবেদন আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই, তোমাকে দুর্বধাক্য বলিতেও আমি কুষ্টিত হই নাই) কিন্তু আমি 
সীমার অদৃষ্ঠের পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখিলাম; বুঝিলীম, আলাদীন আমার পিতার আদেশে এত দিন 
খে পতিত হইয়াছে, এ ভীবনে যে পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, গে আশাও নাই) নুতরাং এখন যাহাতে 
-, পুর্বাকথা ভুলিয়। যাইতে পারি,_-আবার সুখ্বপ্নে নিমগ্ন হইতে পারি, তাহ! করাই আমার কর্তব্য। 
আমি এখন হইতে তোমার প্রেমে আত্ম-সমর্পণ করিব মনে করিয়াছি, তুমি ভিন্ন এ বিদেশে আমার 
দ্বিতীয় আতীয় আর কেহ নাঁই। আমার প্রতি তোমার প্রেমের পরিচয় পাইয়াছি, তোমার অনুরাগে 
'আয়ার অবহেলা করা কর্তব্য নহে। প্রিয়-বন্ধু, তুমি আমার পুর্বকৃত রূঢ় আচরণের কথা বিস্বৃত হও। 
আমি তোমার অভ্যর্থনার জন্ত খানার আয়োজন করিয়াছি, আজ আমার মহ্িত তোমাকে আহার করিতেই 
হইবে) কিন্ত আমার কাছে চীন দেশের যে মগ্ আছে, তাহ! আদৌ উৎকৃষ্ট নহে, আমার ইচ্ছা, তুমি আফ্রিকা- 
দেশোতপন্ন উৎকৃষ্ট মদিরা ক্রয় করিয়া আন) তাঁহ! হইলে আমাদের আমোদ বেশ জমাটী হইবে” 
. খাছুকর ইতিপূর্বে এক দিনও মনে করিতে পারে নাই যে,দে এত সহজে রাজকন্ার প্রণয়ভাজন হইতে 
'গ্রারিবে, রাঁজকণ্ঠার কথাগুলি তাহার নিকট অত্যন্ত সরল প্রেমপুর্ণ বলিয়। বোধ হইল। রাঁজকন্ত।র দোহাগ্গে 
দে আহলাদে আত্মহারা হইয়! পড়িন। রাঁজকন্তাকে বলিল, *প্রিয়তমে, তোমার কথ! শুনিয়। আমি বড়ই 
 আননিত হইলীম, এখানে অতি উৎকষ্ট মগ্ত পাওয়| যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই; বিশেষতঃ আমার গৃহে যে মগ্ভ 
: আছে, পুথিবীর আর কোথাও মেবধপ উৎকৃষ্ট মছ্চ গাওয়া যায় না। আমি তাহারই ছুই বোতল এখনি 
আনিতেছি।» বাঁক! বলিলেন, “প্রিয়তম, তুমি নিবে ঘাইও না, তোমার বিরহ আমার অগহা) তুমি অন্ত 
কাহাকেও গাঠাইয়। এখানে বদিয়। আমোদ কর।” যাদুকর বলিল, “সুনারি, আমি কি আন্ন ইচ্ছা করিয়! 
 যাইতেছি? আমি ভিন্ন সে মগ্ত আর কেহ আনিতে পারিবে ন।, ম্বামাকেই যাইতে হইবে। তুমি একটু 
অপেক্ষা কর, শীদ্ই ফিরিয়া আধিব।” রাজকন্া। বলিলেন, "আমি তোমার আশায় বপিয়। থাকিলাম, খাদ্যদ্রব্য 
সমস্ত প্রস্তত, দেখিও যেন বিশম্ব না হয়ঃ এ অধীনীকে বেশীক্ষণ ভুলিয়া থাকিও না।” যাদুকর গ্রকুললচিতে 
 শগাদীনের প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া মগ্চ আনিতে চলিল। 
8. এদিকে রাজকন্যা একটি পানপান্রে আলাদীন প্রদত্ত সাগা চূর্ণ ঢালিয়া পাব্রটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দিল। 
হার অল্পকাল পরেই ঘাছুকর ছুই বোতল মগ্ত লইয়া! রাজকণ্তার কক্ষে প্রত্যাগম্ন করিল এবং রাজকন্তাক় 
শে বদিয় তাহার সুন্দর মুখের দিকে সতৃষ্লয়নে চাহিতে লাগিল। সুন্দর মুখে হাসির তরঙ্গ তয়! 
[জকন্ত) বলিলেন, “আমার ইচ্ছ! ছিল, তোমাকে কিছু গান গুনাই, কিন্তু আমর! এখানে যখন কেবল 
ই জন মাত্র আছি, তখন গীত অপেক্ষা গল্পই তোমার অধিক প্রীতিকর হইবে, কি ব্ল? রাঁজকন্তাঁর 
ীর প্রেমের পরিচয় পাইয়! যাকর বিগলিত-হদয়ে বলিল, “সেই ভাঁল, গল্পই বল, তোমার বিধুমুখে 
ধুর গল্প শুনিতে আমি বড় ব্যগ্র হইয়াছি।” 
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ধুঁতোমার মন্ত, ভাই, সত্যই অতি উৎকট, এমন উত্তম মগ্ত আমি জীবনে কখন পান করি নাই।* যাদুকর 
পির, “রাজ কনা, তুমি বড় জুরসিকা, মন্ভের গুণ ঠিক বুঝিয়াছ, বলিতে কি, সন্ত গান করিয়া! এত আমোদ 


গল্প করিতে করিতে রাজকন্তা যাতৃকরপ্রাদত্ত এক পাত্র মগ্থ পান করিলেন, তাহার পর তিনি বলিলেন, 
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আমি আর কোথাও কখন পাই নাই।* উভয়ের মধ্যে পুনঃ পুনঃ মগ্বপান চলিতে লাগিল, যাহুকর 
সন্পূর্থ্ূপে বিমোহিত হইল। কিয়ৎক্ষণ আমোদের পরে রাজকন্ত| বলিলেন, “এ দেশে মস্তপাঁনের 
রকম কি, জানি না, কিন্ত আমাদের চীনদেশের নিয়ম এই যে, আমর! নিজের নিজের স্বতন্ত্র 
পাত্র ব্বাখি, যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসা যায়, নিজের হাতে সেই পাত্রে মদ ঢালিয়। সেই ভালবাসার 
পাত্রকে উপহার প্রদান করা হয়। এ নিয়মটি বড় উত্তম বলিয়া আমার মনে হয়।* যাদুকর 
বলিল, প্রাজকন্তা, ঠিক বলিয়াছ, বড় উত্তম নিয়ম। আমি মনে করিতেছি, চীনদেশের এই 
নিয়ম আমি আফ্রিকাদেশে প্রচলিত করিব । আমি তোমার অন্গগ্রহের কথা কখন তুলিব 
নাঃ তোমাদের দেশের নিয়মেই 
কিছুকাল সগ্তপান চলুক না ।”__ 
রাজকন্তা দেখিলেন, ইঙ্গাই 
গর্কোত্কুষ্ট অবসর, তিনি এক জন 
দাসীকে একটি মগ্চপাক্জ বাহির 
করিয়! দিবার জন্য আদেশ করি- 
লেন। দাসী পূর্বশিক্ষান্ুদারে, 
যে পারে চূর্ণ দংরক্ষিত হইয়াছিল, 
তাহাই বাহির করিয়! রাজকন্ঠার 
হস্তে প্রদান করিল। রাঁজকন্া 
তাহা মগ্ডে পুর্ণ করিয়। যাদুকরের 
হস্তে প্রদান করিলেন। যাদুকর 
রাজকন্াকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবদ 
প্রদান করিয়। পাত্রস্থ সমস্ত এরা! 
এক নিশ্বাসে উদরস্থ করিল। 
যেমন পান্টি দিঃশেধিত করিল, 
অমনি দে দৌফার উপর ঢলিয় 
পড়িণ এবং ঘোর নিদ্রায় আচ্ছ 
হইল, ভাহাক্স বিন্দুমাত্র চৈতর 
রহিল না। 
যাঁদুকরকে অচেতন দেখিবামার রাজকন্তা হার খুজিয়। দিলেনঃ আলাদীন অন্ত কক্ষে আগ্রহে 
প্রতীক্ষা কর্িতেছিল, দে তৎক্ষণাৎ সেই প্রমোদ-কক্ষে প্রবেশ করিল। রাজকন্তাকে আনদাপূ্ণ 
আশ্চর্য প্রদীপ হৃদয়ে ধন্টবাদ প্রদান করিয়। আলাদীন বলিল, এপ্রিয়তমে, এখনও আমাদের আনন! গ্রকাশ 
উদ্ধার_ করিবার সময় আগে নাই, তুমি কক্গান্তয়ে গমন কর, আমি সত্তর বাত্রাধ আয়োজন করি।” 
চি 7২ ধী রাজকন্তা। সেই প্রমৌদ-কক্ষ পরিত্যাগ করিলে, আলাদীন দরজা। বন্ধ করিয়! দিল, তাঁহার গর 
কট ঘাহকরের পরিচ্ছদ খুলিয়া হাছার বুকের সন্গিকট হইতে অনভুত গ্রদীপটি বাহির করিয়া লইল, এব: 
তাহা ঘর্ষণ করিল। রঃ 
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২ সুর্তমধ্যে প্রদীপের দাস সেই বিকটাকার দৈত্য আলাদীনের সম্গুখে উপস্থিত হইয়া, তাহার আদেশের 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আলাদীন তাহাকে বলিল, “দৈত্যরাজ, তুমি এই প্রাসাদ এখান হইতে তুলিয়া 
'অইয়া এই মুহূর্তে চীনদেশে যাত্রা! কর এবং যেখানে ইহা! পূর্বে স্থাপিত ছিল, সেই স্থানে সংস্থাপিত কর।” 
দৈত্য মস্তক নাড়িয়। সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া তৎক্ষণাৎ অস্তহিত হইল। তাহার পর ভূমিকম্পের মত প্রাসাদটি 
অতি অল্প পরিমাণে ছুইবার কীপিয়া উঠিল, আর কিছু বুঝিতে পারা গেল না কিন্ত এই অল্লকাধের 
মধ্যেই দৈতা আলাদীনের গ্রাদাদ চীনদেশে আনিয়! সুলতান-প্রাসাদসন্িকটে স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিল। 
আবাদীন রাজকন্ঠার কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, পপ্রিয়তমে, কলা প্রভাতে আমাদের আনন্দ পূর্ণতা 
লাভ করিবে, কাল হইতে আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে স্থুখভোগ করিব 1” আলাদীন দীর্ঘকাল উপবাণী ছিল, রাজকন্া 
যাদুকরের জন্য যে খান্দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তখনও তাহা টেবিলের উপর সজ্জিত ছিল, আলাদীন 
রাদকন্তার পাশে আহার করিতে বসিল, উভয়ে ইচ্ছান্‌সারে মদ পান করিলেন। আলাদীন দেখিল, 
যাঁছকরের পুরাতন মদ সত্যই অতি উত্কৃষ্ট । আহীরান্তে উভয়ে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন । 
:. কন্তা হারাইয়। সুলতানের উদরে ক্ষুধা কিন্বা চক্ষে নিদ্রা ছিল না। তিনি রাজকাধ্য পরিত্যাগ করিয়া 
'প্রানাদের একটি নির্জন কক্ষে উপবেশন করিয়! প্রিয্নতমা! ছুহিতাঁর কথাই চিন্তা করিতেন। আলাদীনের 
প্রাসাদ যেশ্ধাত্রে সুলতানের প্রাদাদ-দম্িকটে দৈত্য কর্তৃক সংস্থাপিত হইল, তাহার পরদিন প্রভাতে অনেক 
বেলা পধ্যন্ত সুলতান তাহার শখ! পরিত্যাগ করিলেন না, শয্যায় শায়িত থাঁকিয়া কন্ঠার ছুঃখ ও বিপদের 
'কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে শধ্যা ত্যাগ কতিয়া, বাতায়ন-সঙ্্িকটে 
উপস্থিত হইলেন, এবং সভৃষদৃষ্টিতে যেখানে আনীদীনের প্রাসাদ ছিল, সেই দিকে একবার চাছিলেন। 
তিনি বিষাদাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখিলেন, স্থানটি শুগ্ত নহে বটে, কিন্তু নিবিড় কুয়াশীজালে সে স্থান সমাচ্ছন্ন 
হইয়াছে । এত বেলায় এরূপ গাঢ় কুজঝটিকা তাহার নিকট কিছু অসম্ভব বলিয়। বোধ হইল) তিনি চক্ষু 
মুছিয়৷ আগ্রহভরে আর একবার চাহিলেন, কিন্তু এবার আর তাহা কুয়াশা বলিয়া বোধ হইল লা, 
আলাদীনের প্রাসাদটি ত্বাহার নয়নসমক্ষে ফুটিয়া উঠিল। ছ:; ও বেদন। তাহার অন্তর হইতে মুহূর্তমধ্য 
অস্তহিত হইয়া সেখানে আনন ও ব্যাকুলতাঁর সঞ্চার হইণ। তিনি তংক্ষণাৎ প্রাসাদ হইতে অবতরণ কয়া, 
এক জন ভূত্যকে একটি অশ্ব আনিবার আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহার জন্য একটি সুপজ্জিত অশ 
আনীত হইল, সুলতান সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া ক্রুতবেগে আলাদীনের প্রাদাদাভিমুখে ধাবিত হইলেন। 
: আলাদীন প্রভাতে গাত্রোখান করিয়া খাতায়ন-সগ্সিকটে আগিয়। দাড়াইল, এবং সুলতানের প্রাসাদের 
[দিকে ৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই দেখিতে পাইল সুলতান অশ্বারোহণ করিয়া, দ্রতবেগে তাহার প্রাপাদের দিকে 
(আগিতেছেন । আলাদীন প্রানাদ হইতে অবতরণ করিল এব: সৌপানশ্রেণীর পাদদেশে সুলতানকে দেখিতে 
পাইল। -আলাদীন পরম তক্তিভরে তীহার চরণবন্দনা করিয়া, তাহাকে অশ্ব হইতে অবতরণ করাইল। 
লতান বলিলেন, “আলাদীন, আমার কন্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া॥ আর তোমার সঙ্গে আমি কোন্‌ কথা 
লিতে পারিতেছি না ।” 
_ আলাদীন সুলতানকে সঙ্গে লইয়া, তাহার কন্তা বদরুল বদরের কক্ষে প্রবেশ কৰিল। আলাদীন পূর্বেই 
কন্ঠাকে জানাইয়াছিল যে, তাহারা আফ্রিকা হইতে চীনদেশে উপস্থিত হইয়াছে। সুলতান তাহার কন্তার 
উপস্থিত হইয়া কন্যাকে দেখিতে পাইলেন, পিতা ও কন্ঠায় আবার মিলন হইল, রাজকুমারী স্নেহময় 
ক অনেক ছি পরে ঘোর বিপদান্তে দেখিতে পাইয়। বিশেষ ন্থখী হইলেন। আনন্দাতিশধ্যে রাদকণ্ঠ। 
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অশ্রমোচন করিতে লাগিলেন, সুলতানের চক্ষেও আনন্দাশ্রুর আবির্ভাব হইল। অনেকক্ষণ নীরবে অবস্থান 
করিয়া সুলতান কন্ঠাকে তাঁহার অন্তর্ধানের কারণ জিজ্ঞামা করিলেন, প্রাসাদের সহিত কোথায় কিরূপে তিনি 
চলিয়া গিয়াছিলেন, ভাহাও জানিবার জন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। 

রাজকন্ঠা! সুলতানের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়৷ বগিলেন। রাজকন্তার মুখেই সুলতান শুনিতে 
গাইলেন, আলাদীন তাহার কাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে, এবং তাঁহার কন্তা ও প্রাসাদ অপসারণ 
কার্য্যে আলাদীনের কিছুমাত্র দোষ ছিল না। 

সুলতান ব্লাজকন্তার মুখে সকল কথা শুনিলেন, আনাদীনকে তাহার আর কোন কথা জিজ্ঞাদ! করিবার 
ছিল না। আলাদীন সুলতানকে সঙ্গে লইয়া ভোজনাগারে প্রবেশ করিল। সুলতান দেখিলেনঃ হতভাগ্য 
যাছকরের মুতদেহ সৌফার উপর পড়িয়। আছে। মগ্ের সহিত যে চুর্ণ মিশ্রিত করিয়! দেওয়া ডি 
তাহা অতি উগ্র বিষ, তাহাই পান করিয়। যাছুকর গতাস্ু হইয়াছিল। ্ 

স্থলতাঁন যাদ্ুকরের মুতদেহ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আলাদীনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 
প্বংস, তুমি আমার পূর্বব্যবহারে অগস্ট হইও না, আমি কন্তাশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াই তোঁমার গ্রতি 
রূঢ় আচরণ করিয়াছিলাম।* আলাদীন বলিল, “জীহাপনা, আপনি যাহা কর্তব্য বোধ করিয়াছিলেন, তাহাই 
করিয়াছেন, দে জন্ভ আমার কোন আক্ষেপ নাই। এই যাদুকর অতি নবাধম_-আযার সকল কষ্ট 
ও যন্ত্রণার কারণ সেঃ আপনার অবসরকালে ইহার অত্য।চারের কথা আপনাকে নিবেদন করিব! 
তাহার সেই বিশ্বাসঘাতকৃতীয় আমার মৃত্যু অনিবার্ধ্য ছিল; কেবল আল্লা দয়! করিয়া আমার প্রাণরক্ষা 
করিয়াছিলেন ।* সুলতান বলিলেন, “সে সকল কথা পরে হইবে, এখন এস, আজ আমর! এই মিলন- 
আনন্দের জন্ত উত্মবের আদেশ করি” , 

আলাদীন যাছুকরের মৃতদেহ শ্বাপদজন্র আহারের জন্য, দূরে নিক্ষেপ করিবার আদেশ প্রদান করিণ। 
অতঃপর সুলতানের আদেশে নগরমধ্যে দশ-দিনব্যাগী মহোৎসব আরন্ত হইল, চতুদ্দিকে আহার ও আনা 
ধূম পড়িয়। গেল, দিবারাত্রি নৃতাগীতে রাজধানী প্রতিধ্বনিত হইতে লাঁগিল। 

এই প্রকারে আলাদীন মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া, সৌভাগ্যশিখরে প্রতিষ্ঠিত হইল | কিছ 
ইহাই শেষ নহে, অতঃপর আর একবারও তাহার মহাবিপন্ন উপস্থিত হইয়াছিল, দে কথ! এখন বলিতেছি। 

আফ্রিকাদেশীয় যাছুকরের একটি ছোট ভাই ছিল, খাছুবিগ্তায় সাহার নৈপুণ্যও অন্ন ছিল না। 
পাশবিক ষড়যন্ত্র ও অন্তের অনিষ্টকর চক্রাপ্তে তাহার নৈপুণ্য অনেক অধিক ছিল। তাহার! 
উভয়ে একত্র বাস করিত না, এক জন গৃহে থাকিত, অন্ত জন দেশত্রমণে কাঁলক্ষেপণ করিত; কিন্ত 
উন্তয়ের সহিত বৎসরের মধ্যে একবার সাক্ষাৎ না হইলেও, উভয়ে দৈববিষ্ভা জারা উভয়ের বিপদসন্পদ্‌ ও 
অবস্থানের কথ! জানিতে পারিত। ছোট যাদুকর এক দিন তাহা দৈববিষ্যা-প্রভাবে জানিতে 
পারিণ, তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর দেহত্যাগ করিয়াছে_বিষপ্রয়োগে তাহার মৃত হইয়াছে। সুলতানের 
জামাতা তাহার প্রাণহরণ করিয়াছে। গণনা প্রভাবে যাদুকর আরও জানিতে পারিল যে, চীনদেশে এই 
কাণ্ড ঘটিয়াছে। 

ত্রাতার দৃত্যুসংবাদ অবগণ হইয়া, যাদুকর বুথা আক্ষেপে সময় নষ্ট না করিয়া, তাহার ভ্রীতার মৃতার । 
গ্রতিশোধপ্রদানের সংকল্প করিল, এবং একটি অস্থে আরোহণ করিয়া চীনদেশাতিমুখে ধাবিত হইল। বন গথক : 
সহ করিয়া, অনেক দিন পরে সে বছদুরবর্তী চীন-রাজোর, রাজধানীতে উপস্থিত হইয়! একটি”বাস। লইল। ৰ 
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হে দিন যাদুকর চীনরাজধানীতে পৌঁছিল, তাঁহার পরদিন প্রভাতে দে রাঁজধানী-পরিদর্শনে বাহির হুইল 
সকল স্থানে ঘুরিলে রাজ্যের নৃতন নূতন সংবাদ জানিতে পার! যায়, দে দেই দকল স্থানে ঘুরিয়। বেড়াইভে 
রাগিল। এক স্থানে আগিয়। দে ফাতিম! নামে একটি পরমধর্্রীলা রমণীর গুগ-জ্ঞানের অনেক থ্যান্বি 
জনিত পাইল । যাদুকর ভাবিল, তাহারই সাহাযো দে কার্যযোন্ধার করিবে। যাছুকর এক জন লোককে 
স্লিকটে ভাকিয়। তাহাকে ক্রিপ্রাণ করিল, “মহাশয়, ফাতিঘা কিরূপ ধর্পরায়ণা, তাহার কিঞ্চিৎ রিচ 


এ. সেই লোকটি যাদুকরের কথ গুনিয়। অবাঁক্‌ হয় গেল, যাঁছুকরের মুখের দিকে চাহিয়। বিশ্মিতভাঁবে 
ভাস করিল, "তুমি কি ফাতিমার কথা কখনও শোন নাই? তাঁহার স্তায ধার্মিকা রমণী এ দেশে আর 
একে আছেন? এত উপবান, এমন নিষ্ঠা! আর কাহারও করিবার সাধ্য নাই। সোম, শুক্রবার ব্যতীত তিনি 
কষ্বনও তাহার কুটার ত্যাগ করেন না, প্র ছুই দিন তিনি নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, লোকের উপকার 
করিয়া বেড়ান; যাহার কোন পীড়া থাকে, তাহার মন্তকে তিনি হাত দিলেই আরোগ্য হইয়া যায়।* 

যাঁছকর আর অধিক কথা শুনিতে চাহিল না । সে স্ত্রীলৌকটির ঠিকান জানিয়া লইয়া, তাহার গৃহাভি- 
মুখে, ধাবিত হইল। রাত্রি অধিক হইলে যাছ্ুকর একখানি তরবারি হস্তে লইয়া, ধীরে ধীরে ফাতিমার 
ফুটীরে প্রবেশ করিল এবং সে নিদ্রিতা ফাতিমাকে জাগরিত করিল। 

ফাতিম। চাহিয়া! দেখিল, সম্মুখে এক জন অপরিচিত লৌক, তাহার হস্তে ভরবারি। তরবারি- 
খানি ফাতিমার বক্ষের উপর উদ্ধত করিয়া, যাছুকর দৃঢশ্বরে বলিল, “যদি তুমি চীৎকার করিবে কি কোন 
প্রকার শব করিবে, তাহা হইলে তরবারির এক খোঁচাতে তোমার প্রাণবিনাশ করিব। উঠ, উঠিয়া 
আমি যাহা বলি, তদন্থুগারে কাজ কর।» ফাতিম! কাপিতে কীপিতে শয্যা ত্যাগ করিল। যাহুকর 
বলিলঃ “তুমি কোন ভয় করিও না, আমার কথা শোন, আমাকে তোমার বস্ত্র প্রদান করিয়া আমার বস্ত্র 
ভূমি গ্রহণ কর।” 

বন্তপরিবর্তন শেষ হইলে যাদুকর ফাতিমাকে বলিল, “নার মত করিয়া! আমার মুখ চিত্রিত করিয়া 
দাওঃ যেন লোকে আমাকে দেখিয়া! তুমি বলিয়া মনে করে, আর এ রং যেন সহসা উঠিয়! না যায়।” যাদুকর 
ফাতিমাকে অভয়দান করিলে দে ধীরে ধীরে আপিয়৷ রং ও তুলি আনিয়া যাদ্বকরের মুখ রপ্রিত করিল) 
ফাতিমার কণ্ঠে যে কবচ ছিল, তাহা তাহার কণে বিলম্বিত করিয়া দিল, যে লাঠি লইয়! সে ভ্রমণ করিত, 
সে লাঠি তাহার হস্তে দিল, তাহার পর একখানি দর্পণ আনিয়া, তাহার হস্তে দিয়! বলিল, ৭দেখ, 
লোকে তোমাকে ঠিক ফাতিম। বলিয়াই মনে করিবে, তোমাকে ছয্মবেশী পুরুষ বলিয়৷ কেহ চিনিতে পান্ধিবে 
না।” যাছুকর এইরূপে সজ্জিত হইয়! সহদা ফাতিমাকে আক্রমণ করিণ, এবং পাছে তরবান্রির আঘাতে 
তাহার ,প্রাণবধ করিলে কেহ রক্ত দেখিয়। কোনরূপ সন্দেহ করে, এই ভয়ে গল৷ টিপিয়া তাহার 
প্রাণবিনাশ করিল এবং তাহার মৃতদেহ দূরে একটি গুহার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। 

প্রভাতে যাদুকর আগাদীনের প্রাদাদসমীপে উপস্থিত হইল । যাকরকে দেখিয়। রাজধানীতে 
ঈনসাধারণ ফাতিম! বলিয়া মনে করিয়া, তাহার চতুর্দিকে সমবেত হইতে লাগিল। অনেকে আসিয়া 
চাহাদের পীড়া হইতে মুক্িদানের জন্ত তাহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল, কেহ কেহ ভাঁহীর চরণবনানা 
রিয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করিল। যাঁছুকর কাহারও মস্তকে হাত দিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিল, কাহাকেও 
ঈইবাক্য সনষ্ট করিল। ক্রমেই যাহ্করের চারিদিকে জনতবাবৃদ্ধি হইল, মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। 
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সেই কোলাহল অদুরবন্তাঁ প্রাসাদবাপিনী রাজকন্ত। বদরুল বদরের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি 
ইহার কারণ জানিবার জন্ট তৎক্ষণাৎ একটি দাপীকে প্রেরণ করিলেন। অবশেষে তিনি শুনিতে 
পাইলেন, ফাহিমা-নায়ী একটি ধার্শিক। ব্মণী সেখানে উপস্থিত হইয়। পীড়িত বাক্তিগণের মন্তকে হস্ত 
প্রাসাদে স্পর্শ করিয়, তাহাদিগের রোগ আরোগ্য করিতেছে, সেই আন্ত সেখানে জনসমাগম হওয়াতে এন্ধপ 
প্রতিছিংসা- গোলমাল হইতেছে। 
রঃ রাজকন্যা! অনেক দিন হইতেই ফাতিমার গুণের কথা শুলয়াছিলেন, ফাতিমা তাহার প্রাসাদের এত 
জু নিকটে আপগিয়াছে গুনিয়া, তাহাকে দেখিবার জন্ রাঁজকন্ঠার মনে অত্ান্ত আগ্রহ হইল। তিনি কয়েক 
1 জন খোজাকে আদেশ করিলেন, “ওর ধার্শিক। রমণীকে আমার নিকট ডাকিয়। আন।* 
১৬ খোজারা ফাতিমারূপী যাছুকরের নিকট উপস্থিত হইয়। তাহাকে বলিল, “ধর্মশীলা রমণী, আমাদের 
স রাজকন্তা একবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ; আপনি আমাদের সঙ্গে তাহার 
প্রাসাদে আনুন |” 
যাদুকর খোজার কথা শুনি! পরম গ্রীত হইল; আহ্নাদতরে বলিল, "রাজকন্ঠার আদেশ অবিলব্দেই 
পানন কর! উচিত, চল, যাইতেছি।” সে খোজাগণের অন্গমন করিল। 
রাজকন্তার প্রাসাদে উপস্থিত হইয়। যাঁদুকর প্রথমে আল্লার নিকট রাজকন্যার মঙ্গলের জন্থ প্রার্থন। 
করিল, তাহার পর রাজ্জকগ্যার চরিত্রের, গুণের, ধর্মের নানা প্রকার প্রশংসা করিয়া, তাহার মনে তক্তি- 
বিশ্বাঘ সঞ্চার করিল এবং তাহার প্রতি রাজকন্যার চিত্ত৪ আকর্ষণ করিল। 
রাজকন্| যেমন সরলা, তেমনই সম্ধদয়া, ভিনি যাঁছুকরের স্তোকবাক্ে মুগ্ধ হইলেন। তাভার সুদীর্ঘ 
বক্তৃতা শেষ হইলে আদর করিয়া তাহাকে কাছে বসাইয়া রাজকন্তা। ধণিলেন, “মা অনেক দিন হইতেই তোমার 
অনীম গুণের কথা গুনিয়। আগিতেছি, কত্ত দিন হইতে তোমাকে দেখিব মনে করিতেছি, কিন্ত কোন- 
মতে সুবিধা ঘটিয়। উঠে না, এত দিন পরে আল্লা আমার মনস্কামন! পুর্ণ করিলেন, তোমাকে দেখিয়া 
রাজকল্পার আমার নয়ন-মন পবিত্র হইল। শুনিয়াছি, তোমার স্থায় ধর্মশীলা, আল্লার অনুগৃহীত| রমণী এ চীনবাঞ্যে 
দা আর দ্বিতীয় নাই। তোমাকে আমার একটি অন্থরোধ আছে, তাহা রক্ষ। করিতেই হুইবে।” 
দই যাদুকর মিষ্টধাকযে রাজকন্ার মন ভুলাইয়া বলিল, “তোমার অন্থরোধে বদি আমাকে প্রাণ 
রা ২ বিসর্জন করিতে হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তত আছি, তোনার অন্থরোধ রাখিব ন1? আল্লা তোমার 
যেমন ধন দিয়াছেন, তেমনি তোমাকে মন দিয়াছেন, তুমি স্ত্রীজাতির অনঙ্কারস্বর্ূপ। আমি 
দেখিতেছি, আল্ল। চিরদিন তোমার মঙ্গল করিবেন, তোমার অনৃষ্টে যে সামাগ্ত দুঃখ-কষ্ট ছিণ, তাহ। 
কাটিয়। গিয়াছে, এখন তুমি চিরজীবন স্ুখভোগ করিধে। আমি আল্লার নিকট তোমার মঙ্গলের জন্ 
সর্বদা প্রার্থনা করিব। এখন. তোমার অনুরোধ কি, গেই কথা বল শুনিতে আমার বড় 
* আগ্রহ জন্মিয়াছে।” 
রাজকন্ত। বলিলেন, “মা, আমি তোমাকে কোন অন্তায় অনুরোধ করিব না। আমি বে অনুয়োধ 
করিব, তাহাতে তোমার কোন অন্থুবিধা। হইবে ন!।” যাদুকর বলিল, “না, আমি সে তয় করি না, আমার 
ধর্মকর্ম বাধ! না জন্মে, এরূপ কোন অন্ধুরোধ ভিন্ন তোমার আর মকল অনুরোধ প্রাণ দিয়াও আমি পালন 
করিব। তবে আমি এ কথা নিশ্চয় জানি ধে, তুমি আমাকে কোন অন্তায় অনুরোধ করিবে না। তোমার 
অস্ুরোধটি কি?” 
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রাজকন্তা বলিলেন, *আর কিছুই নহে, আমার একান্ত ইচ্ছ! এই যে, তুমি সর্কদ। আমার নিকট 
বাদকর। আমি তোমার সহিত সর্বদ| ধর্শবিষয়ে আলাপ করিতে চাহি। আমি বুদ্ধিহ্বীন। বাঁলিক1, তুমি 
মা আমাকে ধর্মে মৃতি দাও, তোগার সহিত ধর্ম-বিষয়ে সর্বাদ! আলাপ করিয়! যেন আল্লার প্রতি আমার 
তক্তি হয়, তুমি আমার ধর্খ-জীবনের সঙ্গিনী হও, তোমার স্তায় সাধুগংসর্গে আমার জীবন পবিত্র হউক |» 
যাদুকর বলিল, “এ অতি স্থখের কথা, ইহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই, কিন্ত আমি ফকিরণী, 
এ রাজসংসারের হষ্টগোলের মধ্যে কি আমি নির্বিবাদে ধর্মকর্ম নিশ্পন্ন করিতে পারিব? আমি একটু নির্জনে 
বাস করিতে চাই, এখানে কি তাহার ম্থববিধা হইবে ?” 
রাজকন্ত। বলিলেন, “কেন হইবে না মা? আমি তোমাকে একটি নির্জন কক্ষ প্রদান করিব, দেখানে 
কেহ তোমাকে বিরক্ত করিতে যাইবে না| আমি অবসরসময়ে তোমার কাছে গিয়া বসিব, তোমার মুখে 
ধন্ছরোপদেশ শ্রবণ করিঘ! হৃদয় পবিত্র করিব ।” 
যাছকর দেখিল, তাহার ছ্রভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার পক্ষে আর উত্কৃষ্টতর সুযোগ হইবে না। সে 
বিনয়নস্বচনে বলিল, “রাজ কন্ঠ, তুগি দীর্ঘজীবিনী হও। আল্লা তোমাকে সর্বদা শুদ্ধমতি রাখুন। আজ 
তুমি এই দরিদ্! নারীর প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে, তাহাতে আমি চিন্নকাল তোমার নিকট বাধিত 
থাকিব। আমার প্রতি যখন তোমার এত অধিক শ্রদ্ধা দেখিতেছি, তখন আর আমি তোমার অনুরোধে 
উপেক্ষা প্রকাশ করিব না, আমি তোমার গুহে বাদ করিতে সম্মত হইলাম ।* 
ববাজকন্তা যাছুকরের এই কথ। শুনিয়। পরম হৃষ্টচিত্তে উঠিয়া! বলিলেন, “এস, আমি তোমাকে তোমার 
বাসের জট নির্জন কক্ষ দেখাইয়। দিতেছি; নির্জন কক্ষ অনেকগুলি আছে, ঘেটি তোমার পছন্দ হয়, সেইটি 
তুমি গ্রহণ করিতে পার। সেদিকে জনমানবের সমাগম হইবে না, তোমার ধর্মকর্মেরও কোন বাধ! হইবে না|” 
রাজকন্তা যাদ্ুকরকে কয়েকটি কক্ষ দেখাইলেন, সকলগুলিই পরিষ্কার-পরিচ্ছ্, সুসজ্জিত, নির্জন । 
যাদ্কর সর্বাপেক্ষা অপর্ৃষপ্ট কক্ষটিই পছন্দ করিল; বলিল, “তোমার অন্গরোধ এড়াইতে না পারিয়াই 
এই কক্ষটি গ্রহণ করিলাম। ইহা! অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট কক্ষে আমার আবন্তক নাই।” 
অন্তর াজকন্ঠা। ছদ্মাবেশী যাদুকরকে তাহার ভোজনাগারে লইয়া গিয়া অতি উৎকৃষ্ট াগ্ঘদ্রব্যে তাহার 
ক্ধাশাস্তি করিলেন। পাছে রাজকন্তা তাহার ছন্পবেশ ধরিয়া৷ ফেলেন, এই ভডয়ে যাঙ্ছকর প্রথমে কিছু 
থাইতে সন্ত হইল না, অবশেষে অনেক অন্থরোধে সে যে মকল দ্রব্য খাইলে মুখ ধুইতে না হয়, সেইন্নপ 
গুদ থাগ্ধ আহার করিল) নানাবিধ সুমিষ্ট কলমুল, রুটা, মিষ্টানে উদর পুর্ণ করিল। রাজকন্ত| বলিলেন, 
“মা, তোমার যে খাওয়া হইল ন| দেখিতেছি, আমার দাসীগণ তোমার কক্ষে আরও কিছু থাগ্ছপ্রব্য রাখিয়! 
আন্গৃক্‌, আবশ্তকানুসারে তুমি তাহা! ভোঙ্জন করিবে। আমার যখন 'আবন্তক হইবে, তখন তোমাকে 
আমি মংরাদ পাঠাইব |” 
যাছকর নিজের কক্ষে আমিদ। আবার কতকগুল! খাস্ত গরিলিল, কিমবংকাল পরে রাজকন্যার এক খোজা 
- যাঁছুকরের নিকট উপস্থিত হয়! জানাইল, প্রাজকন্ঠা তাহার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রীয় করিয়াছেন |” 
যাহুকর তৎক্ষণাৎ দহান্তমুখে রাজকন্ার কক্ষে উপস্থিত হইল। রা্জকন্য। সমাদরের সহিত পুনর্বার 
আহাকে নিকটে বদাইয় জিজ্ঞাস! করিলেন, "মা, তোমার হায় পৰিত্র্ধদয়। রমণীর পদধূলিতে এই স্থরুহৎ 
* প্রাদাদ পবিত্র হইয়াছে, এখন আমি তোমাকে একটা। কথা জিজ্ঞাস করিব, আমার এই প্রামাদ তুমি কিন্ধপ 
দেখিতেছ? আগার এ কামরাটি তোমার কেমন বোধ হয়? 
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বাছুকযর এ কথার কোন উত্তর দিল না, অবনত্তকে অনেকন্দণ মাটার দিকে চাহিয়া! রহিল, তাহার প. 

: স্ীকষদৃ্টিতে দেই কক্ষের চতুর্দিক্‌ বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়! বলিল, প্রান্জকন্তা, এই কক্ষা 

বে মর্ঝামুন্দর হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? কিন্তু পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যের একত সমাবেশের দিবে 
সৌনদরধ্য- লক্ষ্য রাখিলে বলিতে হয়, ইহাতে একটি ক্রটি রহিয়। গিয়াছে।” ব্লাজকন্য! আগ্রহভরে ঘ্রিজ্ঞানা করিলেন 
সময়ে কটি পি কর, ঈ্জ বল, আমার প্রাসাদের মৌন বর্ধিত করিবার জন্ত ক্র রাখিব না, আমি এই দণডেই তাহ 


সম্পূর্ণ করিব ।” 
ৰ দৃ যাছুকর বলিল, প্রাজকন্া, যদি আপনার এই সুসজ্জিত কক্ষটির ঠিক মধ্যস্থলে রকপক্ষীর একটি ডি 
উট: ঝুলাইতে পারেন, তাহা হইলেই এই কক্ষের শোভা! সপ্পূর্ণ হইতে পারে ; কিন্তু কাজটি কিছু কঠিন।” 
রাজ্কত্ঠা| জিজ্ঞাস! করিলেন, প্রকপক্ষী কিরূপ পক্ষী ম1? সেডিম্ব কোথায় পাওয়া যায়? যতই কঠিন 
হউক, আমি আনাইয়। লইব |” 
যাহুকক্প বলিল, “রকপক্ষী একপ্রকার অতি প্রকাগওদেহ পার্ধত্য পক্ষী, ডিম্বের আকারও অতি বৃহ, 
ককেসন্‌ পর্বতের শৃঙ্গদেশে এই জাতীয় পর্দীর বাস। যে'শিস্ত্রী এই প্রাসাদ নিশ্মাণ করিয়াছে, দে চেষ্টা 
করিলে এই ডিম সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারে ।” 
রাজকন্া ছল্পবেণী যাঁছুকরের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রকপক্গীর 
ভিদ্বের কথা তিনি ভূলিলেন না, সমস্ত দিন ধরিয়া দেই কথা তাহার মনের মধ্যে তোলাপড়া 
করিতে লাগিল। মু 
আলাদীন সে সময়ে গৃহে ছিল না, মৃগয়! করিতে গিয়াছিল, সেই অবমরে যাছকর আলাদীনেনর মর্বলাশ 
করিতে ক্কতস্কল্প হইল। কিন্তু তাহার কোন সুবিধা পাইল না, ইত্যবসরে আলাদীন সৃগয়! শেষ করিয়। 
গৃহে প্রত্যাগমন করিল। 
গৃহে আপিয়! আলাদীন রাজকন্যার কক্ষে প্রবেশ করিল; তাঁহাকে চুগ্বন ও আলিঙ্গন দান করিয়া তান 
কুশল জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু চু্বন-প্রতিদানের পর রাজকন্যা, মৌনবত্তী রছিলেন, আলাদীন তাহাকে “কু 
বিমর্ষ দেখিতে পাইল। আলাদীন রাজকন্ঠার ভাবপরিবর্তনে বিশ্মিত হুইয়৷ আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিন, 
*প্রিয়তমে, তোমাকে এমন অপ্রসন্ন দেখিতেছি কেন? প্রাণেশ্বরি, তোমার কি কোন অস্থুধ করিয়াছে-_ 
তোমার মুখ এত গম্ভীর বিমর্ষ দেখাইতেছে কেন ?-শীপ্ধ বল, আমার অনুপস্থিতিকালে কোন কারণে কি 
তুমি মনে বেদনা পাইয়াছ? আল্লার দিব্য, আমার কাছে কোন কথা গোপন করিও না। তোমার 
মনের বেদন! দূর করিবার জন্ত আমার যাহা! সাধ্য, তাহা! করিতে কখনও কুষ্টিত হইব লা, কেবন 
তোমার দুঃখের কারণ কি, আমাকে খুলিয়া! বল।” 
রকপক্ষীর রাজকন্তা বলিলেন, প্প্রিয়তম, আমার ক্ষোভের কারণ অতি সামান্, সে জন্ত যে আমি বিশেষ 
হাল কাতর হইয়াছি, তাহাও মনে করিও না। যাহ! হউক, আমি মনে কিঞ্চিৎ কষ্ট পাইয়াছি, তাহাতে 
অপূর্ণ: আর সন্দেঘ নাই, আমি দেই কথাই তোমাকে বলিতেছি। তুমি আমাকে বলিয়াছিলে এবং 
দই আমিও বিশ্বাদ করিয়াছিলাম যে, আমাদের এই প্রালাদটি দর্বাগহন্দর, ইহার কোন অংশে কোন ; 
ত্রুটি নাই। ইহা থে ভাবে স্ুনজ্জিত, তাহা অপেক্ষা উতকৃ সজ্জা আর হইতে পারে না। কিন্তু 
আমি অনেক বিবেচন। করিয়। দেখিয়া একটি ত্রাটি আবিষ্কার করিয়াছি । আমার মনে হয়, জামার 
এই কক্ষের ঠিক মধ্স্থলে যদি রকপক্ষীর একটি ডি ঝুলাইমা রাখা! যায়, তাহা হইলে ইহার শোগী | 
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নে বন্ধিত হইতে পারে । তৃমি কি এ কথা স্বীকার কর নী?» আল্লাদীন বলিল, “রাজকন্ঠা, আর 
টিতে হইবে না, প্রাসাদকক্ষে যদি একট! রকডিস্ব ঝুলাইলেই তৌমীর ক্ষোভ নিবারিত হয়, তাহা হইলে 
নামি আবিলন্বেই তোমার ক্ষোভ দূর করিব 7 অতি সামান্ত কথা। তোমার সুখের জন্ত আমি সকলই করিতে 
টঁিরি, আর এই দামান্য কাঁধাটি করিব না?” 
রা আলাদীন তৎক্ষণাৎ র্িকন্ঠার কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার নিজের কক্ষে উপস্থিত হইল, এবং তাহার 
টির সয়িকট হইতে অদত প্রদীপটি বাহির করিল। আনাঁদীন প্রদীপ ছাড়িয়া কোথাও যাইত না, সর্ঝাদা 
সহ নিজের নিকটে রাধিত। আলাদীন প্রদীপ বর্ষণ করিবামাত্র তাহার সগ্মুথে দৈত্য আবিভূতি হইয়া 
তাহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 
আলাদীন বলিল, “দৈত্যরাজ, আমার প্রাণাদটির সজ্জা সর্বাঙ্গনুন্দর করিবার জন্য প্রাসাদের মধাস্থলে 
্দীর একটি ডিস্ব ঝুলাইয়। রাখা আবগ্তক বোধ করিতেছি । আমার আদেশ, তুমি একটি স্বৃহৎ ডিস 
রা অবিলম্বে এখানে উপস্থিত হও 1” 

- আলাদীন এই কথা বলিতে ন! বলিতে দৈতা এমন ভীষণ গর্জন করিয়া উঠিল বে, প্রাসাদটি প্রচণ্ড 
পর তায় তাহাতে কম্পিত হইয়া উঠিল! আলাদীন ইহাতে এতই ভয় পাইল যে, তাহার চ্ছার 
উপক্রম হইল, দৈত্যের এইপ্রকার ক্রোধের কারণ সে অনুমান করিতে পারিল না) কিন্ত দৈত্য তাহার 
মন্দেহ ভঙ্জন করিয়া কর্কপশ্বরে বলিল, “রে দ্রাত্মন্ আমি ও আমার সহযোগী দৈতাগণ তোর আদেশ 
পালন করিবার জন্ট অসাধ্যদাধন করিতেছি, কিন্তু ভাহাতে তোর মনের তৃপ্তি হইল না, তাহাতেও তুই সন্তুষ্ট 
মা হইয়া এখন আমার প্রতুকে আনিয়! এই প্রাণাদের মধাস্থলে ঝুলাইতে চাহিতেছিদ্‌, তোর মত অকৃতজ্ঞ 
নরাধম জগতে দ্বিতীয় নাই । এখনই যদি আমি তৌর প্রাণ বিনাশ করিয়! এই প্রাসাদের সহিত তোর স্ত্রীকে 
ধবংদ করিয়। ফেলি, তাহ! হইলে তৌর প্রতি উপযুক্ত দশ্ডতবিধান কর! হয়, কিন্ত আমি তোঁর প্রাণদংহার 
করিব না, আমি বুঝিতেছি, এই মন্দ সংকল্প তোর নহে, যদি হইত, তাহা হইলে আমি কখন তোর প্রাণরক্ষা 
করিতাম নাঁ। কে এইরূপ মন্দ পরামর্শ দান করিয়াছে, তাহা জা." শীপ্র আমাকে বল। আমি বুঝিয়াছি, কে 
এই পরামর্শ দান করিয়াছে, তোর শক্রর ভ্রাত। ভিন্ন এ পরামর্শ আর কাহারও হইতে পারে না। দে'তোর 
এই প্রাসাদে ফাতিমার ছদ্মবেশে বাস করিতেছে, ফাতিযাকে বধ করিয়া তাহার বেশ ধারণ করিয়৷ তোর 
নর্বনাশের জন্ই দে এখানে বাদ করিতেছে। সেই তোর স্ত্রীর নিকট এই্রকার কুৎসিত প্রস্তাব করিয়াছে 3 
তোকে বধ করিবার জন্যই তাহার এই বড়ত্বন্ন। তুই বীচিতে চাহিস্‌ ত' দাবধান হ।”__দৈত্য আর কোন 
কথা লা বলিয়া সেখান হইতে অন্তহিত হইল। 

দৈত্যের সমস্ত কথ! শুনিয়া আলাদীন ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে পারিপ। আলাদীন অবিলে রাজকন্যার 
কক্ষে উপস্থিত হইল, কিন্তু রাজকন্তাকে কোন কথা না বলিয়৷ একবারে ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল, এবং 
মাথায় বিষম বেদন! হইয়াছে বলিয়। ছট্ফট করিতে লাগিল। রান্রকন্তা বলিলেন, "তুমি কোন চিন্ত। করিও না, 
এখনই তোমার শিরোবেদনা আরোগ্য হইবে, আমার প্রানাদে ফাতিমা-নায়ী একটি ধার্শিক। রমনীকে আশ্রয় 
দিয়াছি, তিনি তোমার মস্তক স্পর্শ করিবামাত্র আর বেদন' থাকিবে ন11” পু 


ব্াজকন্তার আদেশে নকল ফাতিমা তৎক্ষণাৎ আলাদীনের সপ্ধুখে উপস্থিত হইল। আঁলাদীন তাহাফে 


দেখিয়া বলিল, "মা, আপনার দর্শনে বিশেষ ভরমা পাইলাম, আমি শিরোবেদনায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছি, 
আপনি দয়া করিয়া! আমাকে রোগমুক্ত করুন, আপনার স্থায় ধান্পিকা নারীর প্রার্থনায় আল্লা অবস্ই কর্ণপাত 
- 


দৈত্য-গ্জনে 
ভূমিকম্প 


ফী 1 7 
ঁ 


শিরঃপীড়ার্‌ 

অভিনয়ে 

ছুরিকাঘাত 
নি 
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করিবেন।» যাছুকর বীরে ধীরে আলাদীনের মস্তক বাঁমহণ্ডে স্পর্শ করিল, একখানি তীক্ষধার চুরিক! 
আত্ততারীর তাহার পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত ছিল; আলাদীনূ- যাছকরের গতিবিধি বিশ্যে সাবধানে লক্ষ্য 
যোগ্য শাস্তি করিতেছিল, মহসা যাদুকর তাহার কাপড়ের অন্তরাল হইতে অস্ত্রখানি বাহির করিবার পূর্বেই আলাদীন 
ক 1 % সজোরে তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়৷ ফেগিল, এবং ছুরিখানি কাড়িয়। লইয়। তাহা সমূলে যাদুকরের বন্ষস্ল 
বসাইয়া দিল, দেখিতে দেখিতে নকল ফাতিমার মৃতদেহ ধরাতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। 
“কি সর্ধনাশ করিলে, প্রাণনাথ !” বলিয়া! রাজকনা ছুটিয়া আসিলেন; কহিলেন, “হাঁয়, হায়, তুমি 
বরা স্ত্রীলোকের প্রাণবধ. করিলে? 
এ ধান্মিকা স্ত্রীলোক, কেন 
ইহাকে হত! করিলে ?” আঁলা- 
দীন বলিল, “না, না, তার 
ভূল হইয়াছে, প্রবঞ্চিত হইয়াছ, 
তুমি যাহাকে নিহত দেখিতে, 
সেজান ফাতিমা। যদি আমি 
উহাকে বধ না করিতান, তাহ! 
হইলে ও ছুরাত্মাই আমাদের 
প্রাণব্ধ করিত।” তাহার পর 
আলাদীন দৈত্যের নিকট যাহা . 
যাহা শুনিয়াছিল, রাজকন্থার : 
নিকট তাহা সমস্তই বলিল। মৃত 
যাছকরের দেহ তখনই স্থান 
স্তরিত করা হইল। 
এইবূপে আলাদীন ছুই 
দুরৃত্ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
লাভ করিয়৷ নিরাপদ হইল, 
কয়েক বংসঙ্ন পরে বুদ্ধ সু্গতান 





দল ছা 
প্রাণত্যাগ করিলেন, তাহার কোন পুত্রসন্তান ছিল না, সুতরাং আঁলাদীনই তাহার সিংহাসন লাভ করিয়া 
পরমনুখে রাজস্ব করিতে লাগিল; আলাদীনের সুুখমৌ ভাগোর আর সীমা রহিল না। 


গ্রমৌদ-নিশা অবদানে শাহারজাদীর গল্প শেষ হইলে স্থলতাঁন শাহরিয়ার বিশেষ শ্রীতি লাভ করিগেন। 
তিনি আর একটি নূতন গল্প শুনিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাঁশ করিলেন, দিনারজাদীও স্তাহার ভগিনীকে দেই 
অস্রোধ করিলেন। রাত্রি শেষ হইয়াছিলঃ তথাপি যতটুকু শেষ রাত্রি ছিল, শাহারজাদী ততটুকুই 
খালিফ-হারণ-রসিদের নৈশত্রমণকাহিনীর বর্ণনায় অতিবাহিত কর্িলেন। 


ধক কিক 
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নু সুলতান নান! কাহিনী-প্রসঙ্গে অবগত হইয়াছেন: যে, খালিফ-হারুণঅল-রদিদ ছন্স-বেশে ভ্রমণের বিশেষ 
পাতী ছিলেন। যখন তিনি তীহায় প্রাসাদে মনের আননে' বাদ করিতেন, তখনই যে তিনি 
ভাবে ভ্রমণ করিতেন, তাহা নহে, যখন নানা প্রকার ছুঃথে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইঘ়। উঠিত, প্রীমাদে 
করা অত্যন্ত অপহা মনে করিতেন, তখনও তিনি ভ্রমণ করিতেন। ইহাঁতে তীহার হৃদয়ভার 
ক পরিমাণে লঘু হইত ) নব নব দৃস্টের মধ্যে তিনি তাহার চিন্তাক্লিষ্ট মনটিকে সমাহিত করিয়া, নব 
ঘটনায় তাহার অপ্রদস্ন চিত্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া, তিনি প্রচুর-পরিমাণে শাস্তি ও আনন্দ লাত করিতেন। 
এক দিন খালিফ তাহার কক্ষে চিস্তাকুলচিত্তে বলিয়। আছেল, এমন সময় তাহার সুবিজ্ঞ উজীর 
জাফর তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। খালিফ প্রায়ই একাকী থাকিতেন না, সুতনাং তাহাকে 
আ্লকাকী দেখিয়। উজীরশ্রেষ্ট কিঞ্চিৎ বিশ্মিত হইলেন, খালিফকে চিস্তাকুল ও বিমর্ষ দেখিয়া! তিনি 
কর বিশ্মিত হইলেন। খালিফ নত্মন্তকে অবস্থান করিতেছিলেন, কিছু কা পরে মস্তক 
হি জাফরকে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু ভীহাকে কোন কগা না বি পুনর্ধার তিনি মস্তক 
সমবদত করিলেন। 
_. জাফর খাণিফের এই ভাবপরিবর্তনের কোন কারণ বুঝিতে পারিলেন না, খালিফ যে তাহার উপর 
বিরক্ত হইয়াছেন, তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। জাঁফর খালিফকে তাহার অপ্র্লতার কারণ জিজ্ঞাপা 
করিলেন, কিন্তু কোন সঙ্গত উত্তর পাইলেন না। জাফর তখন করযোড়ে বলিলেন, ৭জাহাপনা। এক দিন 
আপনি বগিয়াছিলেন, রাজধানীতে আপনার কর্মমচারিগণ শাস্থিরগ্ষার কার্ধ্য কিরূপ ভাবে চালাইতেছে, তাহ 
আপনি গোপনে পরীক্ষ! করিবেন, আজ আপনি দিন স্থির করিয়! দিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কি অনুমতি হয, 
জানিবার জন্য আমি আমিয়াছি।” থালিফ বলিলেন, “কথাট। আমি তুলিয়া গিয়াছিরাম, আজ আমার 
মন ভাল না থাকিলেও দিনপরিবর্তনের কোন আবগ্তক দেখি না। আজই বাহির হইয়া! পড়া যাক্‌, মি 
বেশ পরিবর্তন করিয়| এসো ।» 

অনস্তর খালিফ ও জীফর বিদেশী সদাগরের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, প্রামাদ-উদ্যানের গু্রদ্ধারপথে বাহির 
হইগেন, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে নদীতীরে আগিয়। উপস্থিত হইলেন) দেখিলেন, কোথাও কোন প্রকার 
শৃঙ্খলার অভাব নাই। নদীতীরে একখানি নৌকা দেখিয়া তাহার। সেই নৌকায় আক্োহণ করিয়! নদী পার 
হইলেন, তাহার পর একটি সেডুর উপর আগিয়। ড়াইলেন। 

দেতুর পাদদেশে তাহার একটি বৃদ্ধ অন্ধকে দেখিতে পাইলেন। বৃদ্ধটি ভিক্ষা। করিতেছিল। খালিফ 
অন্ধ ভিক্ষুকের হস্তে একটি স্বরণ প্রদান করিলেন। ভিঙ্ষুকটি মুদ্রা! পাইয়। থালিফকে বগিল, “হে মদাশয় 
মহোদয়, আপনি যিনি হউন, আমাকে আর একটি অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিবেন না, দয়া করিয়া! আমান 
ম্তকে একটি চপেটাখাত করুন। আমি ইহা অপেক্ষা। গুরুতর শান্তিলাভের যোগ্য ।” পাছে খালিফ 
তাহার মন্তকে করাঘাত ন! করিয়াই চলিয়। যান, এই ভয়ে ফকির তাহার পরিচ্ছদ ধরিয়। রহিল, চপেটা- 
ঘাতনাতের পূর্বে নে তাহাকে কোনক্রমে ছাড়িতে রাজী হইল না। 

খালিফ ফকিরের এই অন্কুত অনুরোধে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, গতুমি কেন 
আমাকে এরূপ অস্থরোধ করিতেছ, তাহার কারণ ন! জানিলে আমি কখনও তোমার প্রতি একপ নিয় 
ব্যবহার করিতে পারিব না। খালিফ তাহার পরিচ্ছদ ছাড়াইয়৷ লইয়। মে স্থান পরিত্যাগ করিবার 
চেষ্টা করিলেন। 





হখুচনী- 
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বৃদ্ধ ফকি্ন কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িবে ন1। সে. বিশেষ আগ্রহের মহিত বলিতে লাগিল, “মহাখয, 
মামার পরাধ মার্জনা করিবেন, হয আগাকে চপেটাধাত করুন, না হয় ভিক্ষা ফিরাইয়া লউন। আট 
চপেটাধাত না খাইলে ভিক্ষা লইতে পারি না, আল্লার নিকট আমি এ বিষয়ে শপথ করিগ্াছি। আপনি 
আমার দকল কথা শুনিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন ঘে, আদার প্রার্থনা অপদত নহে» ২. 
খালিফ আর প্রতিবাদ ন৷ করিয়া অন্ধের মন্তকে একটি লঘু চপেটাঘাত করিলেন। বৃদ্ধ তৎক্ষণাং ধ্বা? 
সহকারে খালিফকে ছাড়িয়া দিল। থালিফ কিয়গুর অগ্রসর হইয়া উজীরকে বলিলেন, “জাফর, এই লোকটির 
অন্ভুত প্রার্থনা শুনিয়া আমি বড় বিস্রিত হইয়াছি, নিশ্চয়ই ইহার মধো কোন গুঢ় রহস্ত আছে, তুমি 
আমার পরিচয় দিয়া এ বৃদ্ধ ফকিরকে বলিবে। দে কাল বৈকালে নমাজের পর যেন প্রাসাদে আথার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যায়। আমি তাহার সঙ্গে আলাপ করিব” জাফর ফকিরের নিকট ফিরিয়! প্রথমে 
এ তাহার হাতে কিঞচিং ভিক্ষা ৫ 
মন্তকে একটি মু চপেটাঘাঁত 
প্রদান করিয়৷ তাহাকে রাজাজ্া 


র ১ জানাইলেন; অনন্তর উজীর 

১০১, লাশিশী তি খালিফের নিকট প্রত্তাগমন 
রি 4 ১ - করিলেন। 

৬২২০ নগরে প্রবেশ করিয়া খানি 

৯ ও উজীর একটি ধোণা জায়গায় 

1 উপস্থিত হইলেন। দেখলেন, 








রা | 
গেট 7 ছি /) | 
শপ 7 / রঃ 7 রি সেখানে অনেক লোক জনিযা 
হানে 7 রা . ( 111 গিয়াছে। তাহারাও সেই কোক" 
শ্রন্যন্বাচ টা 7 রণ্যে মিশিয্পা গেলেন: এত 
কত ভা /:4৫ লোক একত্র সমবেত হইবার 
1 ৯ উচ্চ / /607225 2%--- 
! ৰা ? হি সস ১5১ পা কারণ অবিলম্বেই তাহারা বুঝিতে 
|] ০০০ পারিলেন। একটি সুবেশসম্প 


হুদার যুবক একটি ঘোটকীর উপর আরোহণ করিয়া, তাভাকে ক্রমাগত ঘুরাইয়া বেড়াইতেছিল, এধ' 
এরূপ নিরদয়তাবে অবিশ্রান্ত প্রহার করিতেছিল যে, তাহার শরীর হইতে রক্তপাত হইতেছিল ; থোটকার 
মুখ ফেনরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। 
খাণিফ যুবকের এইপ্রকার নিষ্টরত! দেখিয়া, কাহাকে কাহাকেও ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন? ; 
নির্দ়তাবে কিস্তকেহই কোন কারণ বলিতে পারিল না। তিনি এ কথাও জানিতে পারিলেন যে, এই যুবক প্রত্যহ 
ঘোটকী হাব এই প্রকার নিুরতাচরণ করিয়া! থাকে | . 
্ নদ দী' খালিফ উজীরকে বলিলেন, “উজীর, এই যুবককে কাল আমার নিকট প্রাসাদে উপস্থিত হইবার আদেশ 
কর, যে সময় অন্ধ বৃদ্ধ যাইবে, যুবকও সেই সময় যাইবে।* উল্গীর খালিফের আদেশ পাঁলন করিলেন। 
চলিতে চধিতে উভয়ে একটি পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সেই পথের উপর একটি নবনি্মিত 
গৃহ দেখিতে পাইলেন। খালিক উদ্দীরকে জিজ্ঞাসা করিণেন, “কে এ গৃহ নিষ্ধা করিয়াছে, সন্ধান লও” 


[৪৮২] 


১474৮ /% 








সন্ধান লইয়া জানিলেদ, গৃহস্বামীর নাম খোঁজা হাসান আলহাব।। এই ব্যক্তি বজ্জুবাবসায়ী 
ী, এবং এক সময়ে ইহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। কিন্তু কিরূপ যে সে অর্থপঞ্চয় করিয়া অল্প 
বর মধ্ো এরপ দুবৃছং হর নির্শাগ করিল, তাহ! সাধারণে বুঝিতে পারে লাই। 

লিফ বগিলেন, “আমি এই দড়ীওয়ালার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই, কাঁল যে সময়ে অন্ত ছুই জান 
, সেই সময়ে উহাকেও যাইতে বলিবে।* উজীর দড়ীওয়াল! খোজা হাসানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
ফর আদেশ জ্ঞাপন করিলেন । 

পরদিন অপরাহ্ণ লমাজের পর খালিফ তাহার কক্ষে প্রত্যাবর্তন করিলে, উ্ীর ই তিন জন লোককে 
সাহার নিকট উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা খালিফের পদতলে নিপতিত হইয়া, তাহার টরণবন্দনা করিল। 
. ছার পর তাহারা উঠিলে থালিফ তাহাদের নাম জিজ্ঞাদা করিলেন। ফকির বলিল, “আমার নাম 
.. বাঁ, আবদাল্লা |” খালিফ বলিলেন, প্বাবা আবদাল্লা, তোমার ভিক্ষাগ্রহণের নিয়গটি এমন অন্ভুত যে, 
শামা ইচ্ছ! হ্ইয়াছিল। আমি ইহা! রহিত করিয়া দিব। কারণ, তুমি সাধারণকে বড়ই বিরক্ত কর, 
আমি বুঝিতে পান্বিয়াছি । তবে আমি তোমার এন্সপ শপথগ্রহণের কারণটি না জানিয়৷ তোমার প্রতি 
ন্‌ আদেশ প্রদান করিব ন। ভাবিয়াই, তুমি সে দিন নিস্তার পাইয়াছ, আমার কাছে এখন স্পট 
ক্রিয়া বল, কি জন্য তুমি এই প্রকার শপথ গ্রহণ করিয়াছ। আগার নিকট কোন কথা গোপন 
রিবে নাঃ কারণ, আগ্ঠোপাস্ত নকল কথা আমার জানা আব্ক, নতুবা তোমার প্রতি গ্ায়বিচার 
ব হইবে না|” 

খালিফের কথা শুনিয়া বাব আবদাল্লা তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়বার খাঁলিফের চরণে অবনত হৃইল, তাহার পর 
ঠিয়। বলিল, “জীহাপনা, আমি যাহা বলিব, তাহা আম্মপৃরধিবক শ্রবণ করিয়া, আমাকে ক্ষমা করিতে 
বে। আমি বুঝিতেছি, আমার কথা অসম্ভব বলিয়া আপনি মনে করিবেন, কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে তাহ! 
অনস্তব নহে। আমি আপনার কাঁছে গুরু অপরাধ করিয়াছি, তাহা স্বীকার করিতেছি, কিন্ত আমি 
“আপনাকে চিনিতাম না বলিয়াই আঁপনার প্রতি সেরূপ বহার করিয়াছিলাম, নতুবা! তাহা! করিতে 
দাচ আমার সাহস হইত না। 

“আমার ব্যবহার মন্ুঘ্বের দৃষ্টিতে যতই বিসদৃশ হউক, ঈশ্বরের নিকট আমার বাবহার. দুষসীয় 
বিবেচিত হইবে না। আমার অপরাধ এরপ গুরুতর যে, পৃথিবীর ঘকল মোক যদি আমাকে এক একটি 
[চপেটাঘাত করে, তাহা হইলেও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। আগার পাপ কিরপ গুরুতর, তাহা 
[মি খোদাবনের আদেশে বিবৃত করিতেছি 1” 
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আমি বোগ্দাদ নগরে জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা'মাত! আমার শৈশবেই প্রাপত্যাগ করেন। আমি তাহা- 
দের পরিত্যক্ত কিছু সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলাম। আমি বনপ্রাপ্ত হইলে যুবকগণের স্থায় বৃথা আমোদ-গ্রমোদে 
আমার সম্পত্তি নষ্ট না করিয়া, বিশেষ চেষ্টা ও.পরিশম দ্বার। ধনবৃদ্ধি করিতে লাগিবাম। আমি অবশেষে কতকগুলি 
উট কিনিয়া তাহা সদাগরদিগকে ভাড়া দিতে প্রবৃত্ব হইলাম, ইহাতে আমার বেশ অর্থোপার্জন হইতে লাগিল। 

এইরূপে দৌভাগোর মৌপানে পদ করিয়া, আমার আননোর সীমা রহিল না। আমি অধিকতর 
ধনলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়৷ উঠিলাম এবং এই অভিপ্রায়ে হিনদস্থানে পণাদ্রব্য পাঠাইবার সংকল্প করিলাম। 
এক দিন আমি হিদুস্থানে পণ্যর্রবয পাঠাইবার জন্ত তাঁহা' জাহাজে তুলিয়৷ দিয়া ফিরিতেছিলাম, আমার 
উটগুলিকে কিছু থাস্দ্ব্য প্রদান করার আবস্তক হওয়ায়, আমি তাহাদিগকে একটি অরণ্যের মধ্যে চাইতে 
লইয়া চলিলাম। সহসা সেই পথে এক জন দরবেশের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। দরবেশ বলিল, মে 
বসোর! যাইতেছে। পথশ্রমে দরবেশটি কিছু কাতর হইয়াছিল, সে আমার পাশে বিশ্রাম করিতে বস্নি। 
আমি জঙ্গলে উটগুলি ছাড়িয়। দিয়! একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় বগিয়! বিশ্রাম করিতেছিলাম। আমাদের পরম্পরের 
পরিচয় শেষ হইলে আমরা থাগছাপরব্য বাহির করিয়া একত্র ভোজন করিতে লাগিলাম। 

আহার করিতে করিতে আমঞ্জ। নান! বিষয় আলাপ করিতে লাগ্িলাম। কথাপ্রসঙ্গে দরবেশ আমাকে 
বলিল যে, প্অদুরবর্তী একটি গুপস্থানে ভূরিপরিমাণে ধনরহ সংগুপ্ব আছে। সে ধনরত্ব এত প্রচুর যে, 
আমরা আশীটা উট বোঝাই করিয়া সেখান হইতে তাহা তুলিয়! আনিলেও তাহার শেষ হইবে না।” 

এই স্ব্সংবাদে আমি অত্যন্ত পুলকিত হইলাম । দরবেশ যে আমাকে মিথ্যা প্রলোভনে মুগ্ধ করিতে পারে, 
এ কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলাম । আমি দরবেশকে 'আঁলিঙ্গন করিয়। বলিলাম, “ভাই দরবেশ, পৃথিবীর 
রব্যগামগ্রীকে তুমি নিতাস্ত তুচ্ছ মনে কর, তুমি একা মান, পৃথিবীতে তোমার আত্মীয়-স্বজন অনি 
নামান, তুমি আমাকে মেই অগাধ রদ্বভাণ্ডার দেখাইয়। দাও) আমি আমার চাক্সি কুড়ি উট বোঝাই করিয়া 
ধনরত্ব লইয়া আদি। আমি একটা উটের বোঝা! তোমাকে প্রদান করিব |” 

আমি দরবেশকে যাহা দিতে চাহিলাম, দরবেশরুত উপকারের তুলনায় তাহা৷ অতি সামান্ত সঙ্গে লাই) 
কিন্তু আমার মনে তখন লোভ এতই প্রবল হইয়াছিল যে, উনাীতি উউ বোঝাই ধনরত্ব নিজের জন্য রাখিয় 
এ একটি উট-বোঝাই ধনরত্ব দরবেশকে প্রদান করিবার আশঙ্কাতেই আমি বিশেষ কাতর হইয়! পড়িয়াছিলাম। 

দরবেশ আমার লোভের পরীক্ষা পাইল, কিন্তু তাহাতে দে বিরক্ত হইল না। সে আমার কথা শুনিয়া : 
বলিল, “ভাই, তুমি আমাকে যে অংশ দিতে চাহিতেছ, তাহ! কত দামান্, তাহা বিবেচন! করিয়া! দেখ। রা 
আমি যদি তোমাকে এই ধনরত্বের মন্ধান না দিই, তাহা হইলে ত+ তুমি এক পয়সাও পাও না। আমার 
ইচ্ছা, তুমি ধনবান্‌ হও, আমার উপকার মনে রাখ, আমারও কিছু অর্থ আন্বক। আমি তোমার 
কাছে আর একটি প্রস্তাব করিতে চাই, ইহা কত দূর সঙ্গত, তাহ তুমিই বিবেচন। করিতে পারিবে। 
তুমি বলিরে, তোমার চারি কুড়ি উট আছে, আমি সেই সকল উট লইয়া গুপ্ত ধনাগারে উপস্থিত হই 
উটগুলিতে ধনরদ্ধে বোঝাই দিব, কিন্তু কথা এই যে, ধনরত্ব-বোঝাই অর্দেক উট আমীকে প্রদীন করিতে হইবে 
অর্ধেক তুমি লইবে, তাহার পর আমর! যেখানে ইচ্ছা চলিয়া ঘাইব, কাহারও সহিত কোন সন্বন্ধ থাকিবে না। 
যদি তুমি আমাকে চল্লিশটি উট দিতে কষ্টবোধ কর, তাহা'হইলে মনে রাখিও। তুমি যে ধনরত্ব লাত করিবে 
তাহা দিয়া হাঁজার হাঁজার উট ক্রয় করিতে পারিবে, সুতরাং ইহাতে তোমার কিছু মাত্র ক্ষতি নাই, 
বিশেষতঃ আমি ত' তোমার কাছে অর্ধেকের অধিক চাহিতেছি.ন1।” 


দির ত৭42% 


দরবেশ আমার সমান ধনী হইবে, এ কথা আমার বড়ই কটু বোধ হইতেছিল। দরবেশ যে প্রস্তাব 
করিল, তাছ। যে অতি সঙ্গত, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না ; কিনব আমার তাহা বড়ই, অশ্রীতিকর 
বোধ হইল। পরস্থ দরবেশেরর প্রস্তাবে অপন্মতি প্রকাশ কিয়! কোনই লাভ নাই, চিরজীবন উট ভাড়া! 
ঘাটাইয়া অতি কষ্টে অর্থোগার্জন করিতে হইবে বুঝিতে পারিয়া, আমি অগত্যা তাহার প্রস্তাবেই সম্মত 
ছইলাম এবং উটগুলিকে জগল হইতে তাড়াইয়।৷ আনিয়! একত্র করিলাম। তাহার পর আমরা উভয 
আরকি পর্বতের বিস্তীর্ণ উপতাকায় উপস্থিত হইলাম। এই উপত্যকার প্রবেশপথ অতি সংকীর্ণ, আমার 
উটগুলি এক একটি করিয়! এই পথে উপত্যকায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল। কিন্ত ভিতরের দিক বেশ 
প্রশস্ত, ভিতরে অনেকগুলি পাশাপাশি চলিতে পারিল। চতুদ্দিকে উচ্চ পর্বত, মধ্যে উপতাকা,১আমরা 
তাহারই ভিতর উপস্থিত হইলাম। সেখানে জনমানবের সাড়াশব নাই। 

,এই স্থানে উপস্থিত হইলে দরবেশ আমাকে বলিল, “আমাদের আর অন্স্থানে যাইতে হইবে না। 
তোমীর উটগুলিকে তুমি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া! শোয়াইয়। দেও, তাহা হইলে উটের পিঠে বোঝা! তুলিতে কিছু- 
মাত্র কষ্ট হইবে না। আমরা শীপ্রই ধনভাগারের মধ্যে প্রবেশ করিব |» 

আমি দরবেশের অন্রোধক্রমে উটগুলিকে শ্রেণীবন্ধাবে শয়ন করাইয়! দরবেশের অস্থদরণ করিলাম। 
দেখিলাম, দরবেশ একখানি প্রস্তর, এক থও ইম্পাত ও কিছু জলানিকাঠ হাতে লইয়া চলিয়াছে। একটি 
স্থানে আগিয়। দরবেশ পাথরে ইন্পাত ঠুকিয়৷ আগুন বাহির করিল, মেই আগুনে কাঠ ধরাইয়া তাহার 
উপর কিছু তু স্থাপন করিল ও বিড় বিড় করিয়| কি মন্ত্র উচ্চারণ করিল। কি মঞ্ত্র বলিল, তাহা আনি 
শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু অগ্িরাশি হুইতে প্রবলবেগে ধূম উঠিতে লাগিল ) ক্রমে সেই ঘৃমে চতুদ্দিক 
আচ্ছাদিত হইল, দরবেশ সেই ধম দুই ভাগে বিভক্ত করিতেই সেই স্থানে একটি শুপ্তদ্বার বাছির হইয়া! পড়িল; 
ঘারটি প্রস্তরের। 

দ্বার খুলিয়া সোপান-শ্রেণীর সাহায্যে আমর! একটি স্বিস্তীর্ণ প্রামাদকক্ষে অবতরণ করিলাম। সেখানে যাহ! 
দেখিলাম, তাহাতে আমার বিস্ময়ের সীম! রহিল না) দো্সাম, রাশি রাশি স্বর্ণ, হীরকরত্বাদি সজ্জিত 
রহিয়াছে। আমি জ্রতবেগে সেই সুব্ণস্তপের উপর নিপতিত হইলাম এবং এক একটি বস্তার তিতর তাহা 
পুরিতে লাগিলাম। আগার প্রকাও প্রকাণ্ড বস্তাগুলি স্বর্ণরাশিতে পরিপূর্ণ হইণে, উটের পক্ষে তাহা বহন 
করা কিরূপ ছুসোধ্য হইবে, দে কথা চিন্তা! করিলাম ন!। দেখিলাম, দরবেশ স্বর্ণ ছাড়িয়। বস্তাতে হীর ক-রত্বাদি 
বোঝাই করিতেছে । আমি তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, অল্পদ্রবোই বছ মূল্য হইবে, 
স্থতরাং আমিও তাহার দৃষ্টান্তের অস্থুরণে প্রবৃত্ত হইলাম। যে পরিমাণ বোঝাই উটে বহন করিতে পারে, 
তাহা উটের পৃষ্ঠে টাপাইয়া সেই ধনাগারের দ্বার বন্ধ করিয়া আমর! পর্বত-উপতাকা পরিত্যাগ করিলাম। 

আমি দরবেশের একটি কারা প্রতাক্ষ করিয়াছিলাম, যখন সে হীরকরত্বাদি সংগ্রহ করে, সেই সময় 
দেখকলাছিলাম, দে একটি স্ব পাত্র হইতে একটি ক্ষুদ্র বাক্স সংগ্রহ করিয়া, তাহা ভাহার জামার বুকের 
জেবে রাখিল, বাক্সটির মধ্যে কি জিনিষ আছে, তাহ! জানিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে, সে আমাকে 
বাক্স খুলিয়! দেখাইয়াছিল $- দেখিলাম, একপ্রকার আটাল পদার্থে বাক্সটি পরিপূর্ণ 

পর্বত-উপতাকার বাহিরে আসিয়। চক্লিশটি উট লইয়। আমি এক দিকে যাত্র। করিলাম, অবশিষ্ট চক্লিশটি 
উট লইয়! দরবেশ অন্ত দিকে যাত্রা করিল। দরবেশ বাসোরার দিকে চলিল, আমি বোগ্দাদাভিমুখে চলিলাম। 
বিদায় লইবার সময় আমরা আর একবার পরস্পরের আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইলাম। 
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ত) 


কিয়দুর অগ্রসর হইগ্াই আমার মনে লোভ ও ক্কৃতত্তা প্রধল হইয়! উঠিল। চষ্লিশটি উট হারাইয়া আমা? 
মনে কষ্টের আর সীম! রহিল না, বিশেষতঃ দরবেশ এই উটগুলির পিঠে চাপাইয়! যে অগাধ অর্থ লইয়া গেল, যি 
তাহা, আমি পাইতাম, তাহা হইলে আমার মনে কি আনন্দই হুইত! আমার নির্ক,দ্ধিতার কথা ভাবিয়া আগ 
বিলাপ করিতে লাগিলাম, অন্থতাপে আমার অস্তরাত্মা দগ্ধ হইতে লাগিল; অবশেষে আমি স্থির করিলীম, 
দরবেশকে একটি উটও প্রদান করা হইবে নাঃ সকলগুলিই আমি তাহা নিকট হইতে কাড়িয়া লই্লা আগিব। 
অনস্তর আমার অতীষ্ট পিদ্ধ করিবার জন্ত আমি আনার উটগুলিকে এক স্থানে ড় করাই! দরবেশের 











উদ্দেশে ধাবিত হইলাম । কিছুদূর গমন করিয়া আমি দরবেশকে দেখিতে পাইলাম, উঠটরে ডাঁকিয় 
তাহাকে থামিতে বলিলাম, দরবেশ আমার কণ। শুনিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইল । 

আমি দরবেশের নিকটে আদিয়া বলিলাম, “ভাই, আমি তোমাকে কিছুদূর ছাড়িয়। গমন টয় পর একটি 
নূতন কথা চিন্তা করিয়াছি, পৃর্ব্ণে কথাট। একবারও আমার মাথায় প্রবেশ করে নাই । ডক জন অতি 
ধাস্মিক দরবেশ, আল্লার চিন্তা করিয়। সময় অতিবাহিত কর। ভি তোগার তত? অগ্ত কোন ৯5 সুতরাং 
আমার বিবেচনায় চল্লিপটির পরিবর্তে ত্রিশটি উট-বোঝাই ধনরত্ব হইলেই তোমার জীবনযাত্রা 98) হইবে, দশটি 
উট আমাকে প্রদান কর।* দরবেশ বলিল, “তুমি উত্তম কথা বপিয়াছ, এ কথাটা ই." একবারও 


আমার মনে উঠে নাই। যে দশটি উট তোমার পছন্দ হয়, এই চল্লিশটির ভিতর হইতে বাছি 
আমি বোঝাইসমেত দশটি উট লইয়া নিজের উটগুলির কাছে আদিলান এবং পঞ্চাশ 
লাগিলাম। কিছুকাল পরে আমার মনে আবার প্রবল লোভ ও ঈর্্ার সার হইল । আমি: 
তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, প্ভাই, তোমার মত দরবেশের পক্ষে ভ্রিখ উট-বোঝাই “নর অতনু 
অধিক, আমর স্তায় নংসারীর পক্ষে পঞ্চাশট রত্ব বোঝাই উটও যথেষ্ট নয়, তুমি আর দশটি ধনরত্বসহ উঠ 
আমাকে দিয়া যাও।” দরবেশ কোন আপত্তি লা করিয়া আগাকে আর দশটি উট প্রদান করিল, আমার 
যাটটি ও তাহার কুড়িটি উট হইল) 
আমি আমার গন্তবাপথে অগ্রসর হইল।ন, কিন্খ আমার ধনতৃষ্চা নিবারিত হইল না । যতই আমার 
আকাজঙ্ছ পূর্ণ হইতে লাগিল, ততই আমার 'আশা বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। দরবেশ কুড়িটি উউবোঝাই ধনরদ 
লইয়া কি করিবে? তাহার পক্ষে যাহা অনাবশ্তক, তাহাতে তাহার অধিকার নাই, মনে করিয়া আখি আবার 
ফিরিলাদ । দরবেশের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নান! প্রকার যুক্তি ও হিতকরবচনে বলিলাম, “হে 
দরবেশশ্রেষ্ট,। আমাকে আরও দশটি উট দিয়া যাও, তোমার স্তায় দরবেশের পক্ষে আঁবস্ঠকাঁতিরিক্ক 
ধনসম্পন্তি অনর্থের মূল হইবে, অতএব ইহার অর্দীংশ ত্যাগ কর।” দরবেশ একটু হাস্ত করিয়! আরও 
দশটি উট আমাকে প্রদান করিল। আমার সত্তরটি উট হইল, দরবেশের অবশেষে থাকিল কেবল দশটি। 


আমার ধনতৃষণ! ইহাতেও প্রশমিত হইণ না । আমি ভাবিলাম, দরবেশের জীবিক! ভিক্ষারৃতিরই উপর 
নিউর করে, এত ধনরগ্ধ সেকি করিবে? তাহার হক্ডে এত ধন্রত্ধ থাকা উচিত নহে, দরবেশ যে দশটি উট 


লইয়। যাইতেছে, ওগুলিও আমার হস্তগত হওয়! উচিত | 

পুলর্বার দরবেশের নিকটস্থ হইয( সে কয়টিও তাহার নিকট চাহিলাম। দরবেশ বিনা প্রতিবাদে গে 
কয়টিও আমাকে প্রদান করিয়া বলিল, “ভাই, এই সকল ধনরদ্বের সন্ধযবহার করিও, দরিগ্রকে প্রতিপাগন 
করিও, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিও, ধনের সগ্ধযবহার না করিলে ধন থাক! ন! থাক সমান” ইত্যাদি অনেক 
উপদেশ প্রদান করিল, আমি তাহার প্রস্তাবে সন্ত হয়! শেষ দশটি উট লইয়া গ্তব্যপথে চলিলাম। 
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চলিতে চলিতে আমার মনে হইপ, দরবেশ তাহার বুকের জেবে যে মলমের মত জিনিষের বাটি 
ছে, সেটি হয় ত দকল ধনরত্র অপেক্ষা মূল্যবান্‌, নতুবা দূরবেশ সেটি পরম আগ্রহে নিজের কাছে রাখিবে 
পর্ষদ? আমাকেই বা তাহার অংশ দান না করিবে কেন? ও জিনিষটি যাহাই হউক, তাহা হস্তগত করিতে 
কবে, হয় ত। তাহা লাভ করিলে, আমি পৃথিবীর মধ্যে দর্দাপেক্ষা সুখী হইতে পারিব। সুতরাং আমি আবার 
কুঁবেগে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, “ভাই, তূমি তোমার আলখেলার বুকের জেবে ঘে মলমের 
জট রাখিয়াছ, দে বাকটিতে কি আছে? আমাকে যখন তুমি সকলই দিয়াছ, তখন এ বাক্সটিও উপহার 
ফী করিয়া যাও, কেন বৃথা উহা বহিয়া। মরিবে? যে পৃথিবীর সকল মুখ ও প্বর্া-ললস! পরিত্যাগ 
্াঁিাছে, এক বাস মলমে আর তাহার কি জবন্ঠক ?” 
য়! যদি আমাকে দরবেশ তখন সেই বাক্স প্রান করিতে অপশ্মত হইত, ০: হইলে বোধ করি, 
জীবন এখন ছঃখমম। এত ছুঃপহ হইত না, কিন্ত আমি পরিণীমফল বুঝিতে পারলাম না) ভাবিলাম, 
দি হজে সেই বাক্সপ্রদানে সম্মত না হয়, আমার শরীরে তাহার অপেক্গ' «নেক অধিক বল আছে, 
মি বলপ্রকাশে তাহ! কাঁড়িয়! লইব। 
কিন্ত দয়বেশ সেই বাঙকাগ্রদানে কিছুমাত্র অসন্মতি প্রকাশ করিল না।  গ্রণস্নমনে বাক্সটি বাহির 
মামার হস্তে প্রদান করিল; বলিল, “তুমি যখন বাঝটি চাহিতে, খল আমি তোমাকে ইহ! না 
কিন্ূপে স্থির থাকি? তুমি ই্াও গ্রহণ কর।” 
আমি বাঝ্স খুপিয়। তাহার ভিতরের সেই আটাল জিনিষটি একবার মনোে র্‌ সহিত দেখিলাম, তাহার 
দরবেশকে বলিলাম, "তুমি ত চাহিবামাত্র আমাকে বাঁক্সাট প্রদান করি . বমিলে, এখন এই জিনিষ কি 
জে লাগিবে, তাহ! বলিয়া আমার কৌতুহল দূর কর।” দরবেশ লিল, “এই মলমের গুণ অতি 
র্য্য। যদি তুমি ইহার এক বিন্দু লইয়া তোমার বামচক্ষুর চতুর্দিকে ও চক্ষুর পাতার উপর ইহার 
নপ দাও, তাহ! হইলে পৃথিবীর ভিতর যেখানে যত ধনরত্ব আছে, তাহা মকলই তুমি দেখিতে পাইবে ? কিন্ত 
বামচচ্ষুতে তাহা না দিয়৷ দক্ষিণ চক্ষুর উপর প্রলেগ দেও, তাহ! হইলে তুমি জন্মের মত অন্ধ হইবে ।” 
কথাট! কতদুর সতা, তাহা পরীক্ষা করিয় দেখিবার জন্ত আগি অধর হইয়! উঠিলাম। বাঝটি খুজিয়া 
টু মলম তুপিয়। তাহা দরবেশের হস্তে প্রদান করিলাম, বলিলামঃ “ভাই, কিরূপে লাগাইতে হইবে, তাহা ত 
মি জানি না, তুমি আমার বাম চক্ষুতে ইহা লাগাইয়। দাও) তোমার কথ! কতদূর দতাঃ তাহ! পরীক্ষার 
বড়ই ব্যস্ত হইয়াছি।” 
দরবেশ সহজেই আমার অঙ্থরোধে মণ্মত হইল । সে দেই মলমটুকু আমার হাত হইতে লই! আমাকে 
মুদিত করিতে বলিল। আমিচগ্ষু মুদ্রিত করিলে সে গেই মলম 'আমার বামচক্ষুর চতুর্দিকে ও চক্ষু 
উপর শাগাইয়। দিল, তাহার পর চক্ষু খুিয়৷ দেখিলাম, তাহার কথা একটুও মিথা। নহে; 
র কত স্থানে কত স্বর্ণ রৌপা, হীরক রত্বলুক্কা়িত আছে দেখিয়া আমি বিশ্য়ে স্তস্থিত-__আননাতিশঘো 
হারা হইলাম। আমি তখন দরবেশকে বলিলাম, “ভাই, আগার দক্ষিণচক্ষুতেও এঁ মলম খানিকট। 





















বনিয়াছি, যদি তুমি ইহ! তোমার দক্ষিণ টক্ষুর উপর লাগাও, তাহা। হইলে জন্মের মত অন্ধ হইবে ।” 
টি আমি দরবেশের কথা বিশ্বাপ করিলাম না) ভাবিলাম, তাহার নিশ্চয়ই কোন কু-মতলব আছে, হয় ত” 
্ন্কত কথা আমার নিকট হইতে গোপন রাখিবার জন্য আমাকে এই ভাবে প্রবষ্চিত করিতেছে। সুতরাং 


যা দাও ।” দরবেশ বলিল, “তোমার কথ! অনুপারে কাজ করিতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু আমি 
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আমি বলিলাম, *আমি বুঝিয়াছি, ভুমি আমাকে ফাকি দেওয়ার মতলবে এবার মিথ্যা কথা বলিতেছ, আম 
তোমার এ. কখ| বিশ্বাস করি না, আমার আনৃষ্টে বাধাই থাক, আমি যাহা বলিতেছি, তদমুলারে তুমি 
কাজ কর, আমার এই শেষ অন্থরোধটি রক্ষা কর।” 

দরবেশ বলিল, “আল্লা সাক্ষী, আমার কোন অপরাধ নাই, মানি যাহা বলিয়াছি তাহানত্য করা, কিছু 
তুমি তাহা বিশ্বীদ করিলে না। ভাল, তোমার অন্থরোধ আমি রক্ষ। করিব” 

আমি মূর্খ, ভাবিলাম, এ সকলই দরবেশের প্রবঞ্চনামাত্র । বাম চক্ষুতে মলম লেপিলে যখন 
ভূগর্ভস্থ যাবতীয় ধরব দৃ্িগোচর হয়, তখন দক্ষিণ চক্ষৃতে তাহ! লেপিলে নিশ্চয়ই সেই দকল ধনর 
হস্তগত হইবে। সুতরাং আমি দরবেশকে আবার সেই অন্থুরোধ করিলাম, দরবেশ আমাকে পুনঃ পুনঃ 
এই অবিবেচনার কাধ্য করিতে নিষেধ করিল, কিন্তু আমি তাহার কোন কথায় কর্ণপাত করিলাম না। 
আমি বনিলাম, "আমার অনৃষ্টে যাহাই থাক, তুমি আমার অন্থরোধ রক্ষা কর। আমার দক্গিণ চক্ষু 
উপর প্রলেপটি দিয়! আমার মনোবাঞ্ছ! পুর্ণ কর। যদি আমি সত্যই অন্ধ হই, তাহাতে তোমার কোন 
দায়িত্ব নাই ।” 

দরবেশ তখন আমার দক্ষিণ চক্ষুর চারিদিকে ও পাতার উপর সেই মলম কিঞ্িংপরিমীণে লাগাই 
দিল। মলম লাগাইবার সময় আমি চক্ষু মুদিত করিয়াছিলাম, চক্ষু খুলিয়াও কিছু দেখিতে পাইলাম না, 
সমস্ত জগৎ অন্ধকার দেখিলান্‌) বুঝিলাম, দরবেশের কথা ঠিক, আমি অন্ধ হইয়াছি। আগি কাতর, 
ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলাম, এবং অবশেষে ক্রন্দন নিক্ষল বুঝিয়। দরবেশকে ব্যাকুলভাবে বলিনা, 
“ভাই, তুমি আমার অনেক উপকার করিয়াছ, আমি নিজের ছুর্কদ্ধি বশতঃই তোমার সাবধানথাকো বিশ্বা 
না করিয়৷ চক্ুদুটি নষ্ট করিলাম । তুমি. এখন আমার চক্ষু ছুটির দৃষ্টিশক্তি দাঁন করিয়া আমার গ্রাণরক্ষ! কর! 
এ প্রকার অন্কভাবে জীবন ধারণ করা বড়ই ক্লেশকর, ইহ! অপেক্ষা বরং মৃত্যু ভাল।” 

দরবেশ কঠোরন্বরে বলিল, “রে ছুরাচার লুন্ধ, ধনলোভে অজ্ঞান হইয়া তুই আমার হিতোপদেশ তগ্রাহ 
করিয়াছিলি, এখন বিলাপপরিতাপে আর কি ফল হইবে? তোর যেমন মন, তাহার উপযুক্ত গ্ কল 
পাইয়াছিম্। তোর দৃষ্টিশক্তি পুনঃ প্রদান করিবার শক্তি আমার লাই, আল্লার শরণ গ্রহণ কর্‌। ভক্তি : 
ভরে তাহাকে আহ্বান করিয়৷ দেখ যদি তিনি তোর অন্ধত্ব আরোগ্য করেন। তিনিই কেবল অন্বাে 
চক্ষু দান করিতে পারেন। তিনি তোকে প্রচুর পারমাঁণে ধনদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তুই তাহার যোগ 
নস্‌) আল্ল। এই সকল ধন তোর হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়৷ আমাকে তাহ পুনঃপ্রদান করিলেন, আর? 
উহার সদ্যবহার করিব।” 

দরবেশ আর কোন কথ! বলিল না) আমিও কিছু বলিতে পারিলাম লা) নীরবে সেখানে দণ্ডাযা, 
রহিলাম। অনস্তর দরবেশ আমার আনীটি উঠ লইয়, আমাকে পধিপ্রান্তে পরিত্যাগ করিয়া, বাসোর 
অভিমুখে যাত্রা করিল। 

আমি চক্ষু হারাইয়া পথে ধাড়াইয়৷ একাকী কাদিতে লাগিলাম। আমাকে অসহাম্ম অবস্থায় পরিচিত 
স্থানে ফেিয়। না গিয়! সঙ্গে লইয়া এক স্থানে সরাইয়! রাখিয়। যাইবার জন্য দরবেশকে কাতরতাবে অনুরোধ 
করিলাম, কিন্ত তাহার হৃদয়ে করুণার উপ্তেক হইল না, সে আমাকে সেইখানে ফেলিয়। রাখিয়াই চ্িয় 
গেল। পরদিন এক জন পথিক আমার ছুঃথে ঢঃখিত হইয়া, দয়! করিয়। আমাকে একটি পাস্থনিঝাগে 


রাখিয়া গেল। টা 
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ইরূপে অতুল ধবরধ্য হইতে বঞ্চিত হই! আমি ভিঙ্চুকে পরিণত হইলান। আমার মনে অন্তাপের 
য় হইয়াছিল; ভিক্ষা ঘইবার দময় এক এক চপেটাধাত গ্রহণে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিলাম। 
আবদা্লার কাহিনী শেষ হইলে খালিফ বঙগিলেন প্বাবা আবদাল্ল|। তোমার অপরাধ গুরুতর, তাহাতে 
নাই, তুগি এজন যে দণ্ড গ্রহণ করিয়াছ, তাহাও নিতান্ত সামান্ট নহে, কিন্তু আমার বিবেচনায় তুমি এই- 
শান্তির স্বারা শাস্তিলাভের আশা ত্যাগ করিয়া! আল্লার শরণাপন্ন হও, তাহার অস্গ্রহলাতের জন্য সর্বদা 
কর। তোমাকে আর ভিক্ষা দ্বারা জীবনধারণ করিতে হইবে লা) আমি উজজীদকে আদেশ করিতেছি, 
ক প্রত্যহ চার মুন্র দান করিবেন। ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া তুমি ধর্মকর্ণে জীবন যাপন কর |” 
বা আবদাল্ল! খানিফের কথ। শুনিয়া তাহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। খালিফের এই অনুগ্রহের জন্য 
ক অগণা ধন্যবাদ প্রদান ও যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। অতঃপর থালিফ যুবককে 
ন, “এখন তুমি বল, তোমার ঘোটকীকে একপ নির্দয়ভাবে পীড়ন করিতেছিলে কেন? তোমার 
কি!” যুবক বলিল, “আমার নাম দিদি সমান ।” 
ি-খাণিফ জিজ্ঞাস! করিলেন, “সিদি হুমান। আমারও অর্থ আছে এবং আমি অঙ্বারোহণে সূপটু, কিন্ত 
ের প্রতি তোমার যায় নির্দয় বাবহার করা আমি কখনও আবপ্তক বোধ করি নাই। তোমার বাবহারে 
নেক লোকই বিরক্ত হইয়াছিল, আমিও এতই বিরক্ত হইয়াছিলাম যে, তৎক্ষণাৎ তোমার মেই নির্দয় 
[বহার রহিত করিবার জন্ত আদেশ প্রদান করিতে আমার ইচ্ছা হইরাছিল, কিন্তু আমি ছন্মবেশে ছিলাম 
[লিয়া তোমাকে সেরূপ আদেশ করি নাই। শুনিল'ন, তুমি প্রত্যহই এইরূপ হৃদয়-হীন কার্য দার! লোকের 
বিরক্তির উদ্রেক কর, ইহার কারণ কি, অবিণঞ্থে আমার নিকট ব্ক্ত কর, কোন কথা গোপন করিও না1» 

দিদি নুমান খাঁণিফের চরণে প্রণিপাত করিয়া ঈাড়াইণ, তাহার পর কি কথা বপিবার চেষ্ট। করিল, 
কন্ত বলিতে পারিগ না, লজ্জা ও য়ে তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়। উঠিল। খাণিফ তাহার মনের ভাব 
[ঝিতে পারিয়! ও তাহাকে নির্ববাক্‌ দেখিয়া, ক্রোধ, বিরক্তি বা অধীরত। প্রকাশ করিলেন না। তিনি বুঝিলেন, 
চাহার কথা গোপনীন এবং ভাহ। বণিবার পূর্বে তাহার মনে ঘষ্ট সাহস-সঞ্চয়ের আবন্ক ) সুতরাং থালিক 
লিলেন, "দিদি নুমান, তুমি আমার নিকট কোন কথ! বগিতে সন্থৃচিত হইও না, তুমি ঘনে করিও, তোমার 
কান হিতৈথী বন্ধু তোমাকে এই অনুরোধ করিতেছেন। যদি তুমি মনে কর, তোমার কাহিনীর কোন অংশ 
নিয়া আমি বিরক্ত হইব, কিন্বা তাহ! প্রকাশ করা! তোমার পঞ্ষে লজ্জাজনক, তাহা হইলেও তাহা 
ধকাশে তুনি কুষ্টিত হইও না, আমি তোমার কথ! শুনিবার পূর্বেই তোমার সন্ত অপরাধ মার্জন! করিলাম । 
মি নির্ভয়ে নকল কথ। প্রকাশ করিয়া বল। তোমার প্রিয়তম বন্ধুর নিকট বলিতেছ, এই ভাবিয়া বল।* 

দিদি হুমান বলিল, "জাহাপনা, আমার এই কাহিনী অতি বিচিন্র। আপনি যখন আমাকে অভয় দান 
চরিতেছেন। তখন সকল কথ! আপনার নিকট প্রকাশ করিতেছি । আমি নির্দোষ মানুষ নহি, সকল 
|ন্গষেরই কিছু দোষ আছে, আমারও আছে; কিন্ত আমি এরূপ নরপিশাচ নহি যে, বিনা কারণে একটি 
নরগরাধ পণ্তর প্রতি অন্তায় অত্যাচার করিব। কিন্তু তথাপি আমার ঘোটকীর প্রতি আমাকে যেরূপ 
বরের স্তায় হাদয়হীন আচরণ করিতে হয়, তাহার কারণ গুনিলে আপনি বুঝিতে পারিবেন, ইহা যতই 
শংস হউক, অন্তায় নহে। আাহাপন! যে আদেশ দান করিবেন, তাহাই আমি নতশিরে পালন করিব।” 










কী সঃ ৯ ঈী ক 


শান্তিতে শাস্তি 


৩ 


নৃশংসতার 
গোপন-রহস্থয 


8 


০০৬ ৭ 


-/+22 ৭ 2 / 
ঙ্ 


হি 
নুমনেকু 

আত 
কবহিন্ী 


ঈ 


গন্দরীর 
পক্গীর মত 
আহার 


টি 
ষ্ 


1 ৫৯৭ 2 


অনন্তর দিদি জুমান তাহার আত্মকাহিনী বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইল। 
প্ৰংশমর্ধাদায় আমি এরূপ মন্্ান্ত লহি যে, জীহাপন! আমার বংশের পরিচয় জানিতে পাবরেন। আ 
প্রচুর ধনশালীরও সন্তান নহি, তবে আমার পিত! আমার অন্ত যে সম্পত্তি রাখিয়! গিয়াছিলেন, তাহা 
স্বাধীনভাবে বিনা কষ্টে আমার জীবিকানির্কাহ হইতে পারিত। 
সংসারে আমার কোনই অভাব ছিল না, অভাবের মধ্যে একটি স্ত্রী। মনের মত সুন্দরী ও গণব্ 
স্ত্রী লাভ করিলেই আমার সকল 'কাঙ্ছ পূর্ণ হইবে ভাবিয়া, আমি বিবাহের জগ্ত উৎসক হইলাম 
কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া, পছন্দ করিয়া বিবাহ করা আমাদের দেশাচারবিরুদ্ধ, জুতরাং আমার ভাগো যে! 
স্ত্রী জুটিল, তাহাকেই বিবাহ করিলাম । 
বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে গৃহে আনিয়। তাহার মুখ দেখিলাম । মুখ দেখিয়! বুঝিলাঁম, শা ই নিতা। 
মন্দ নহে, স্ত্রীটি পরমা জুন্দরী, দেখিয়। আমার মনে আহ্লাদ হইল। 
বিবাহের পরদিন আমি আমার স্ত্রীর সহিত এক'র টেবিলে খান! থাইতে বগলা; নানাবিধ খা 
সংগৃহীত হইয়াছিল, আমি চামচের সাহায্যে আহার করিতে লাগিলাম, কিন্ব দেখিলাম, আঁমার স্ত্রী চামটের 
পরিবর্তে একটা কাটা বাহির করিয়! তদ্ার। এক একটি ভাত বিধিয়। মুখে নিক্ষেপ করিতেছে । 
আমার স্ত্রীর নাম আমিনা । আমিনার এই ব্যবহারে আমি অত্যন্ত বিশ্বিত হইলাম) তাঁহাকে বলিলাম, 
“আমিনা, তোমার পিতৃগুহে কি এই ভাবে অগ্নাহীরের নিয়ম প্রচলিত আছে ? তুমি কম খাঁও বলিয় 
এইরূপ করিতেছ ঃ যদি আঞ্জার অপবায়-ভয়ে তুমি এই পন্থা! অবলগ্কন করিয়া! থাক, তাহ! হইলে আমি 
তোমাকে অভয় দান করিতেছি, তুমি এইপ্রকাঁর অল্লাহার পরিতাগ কর। আমি বিশেষ ধনবান 
নই, তাহা স্বীকার করি, কিন্ত তুমি স্থির জানিও, আহারের বায়ে আমার কতুর হইবার আশঙ্কা'ও নাই। 
সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া সকলে যেভাবে আহার করে, তুমিও সেইভাবে আহার কর, ইহাই আমার অ. লাধ। 
আমার অনুরোধ বৃথা হইল। আমিন। আমার কোন কথার জবাব করিল না, আহা: নিয়ও 
পরিবর্তন করিল না। তাহার এই ব্যবহারে আনি বড় দুঃখিত হইলাম; বুঝিলাম, অ'দিনা সুরা 
হইলেও, বড়ই অবাধ্য; অবাধ্য স্ত্রী যতই হ্রন্দরী হউক, তাহাকে লইয়া সংসার কর! বড় ক্টকর। আমার 
মনে বড় কষ্ট হইল। 
কিন্তু সে জন্য তাহার মলে কষ্ট দিলাম নাঁ। আমার স্ত্রীকে সতাই আমি ভালবাদিতাম ; ভাবিলাম, এক 
দিনে না হউক, পাঁচ দিল উপদেশ দিয়! তাহার এ অভ্যাদ ছাড়াইব, কাটায় করিয়া ভাতের এক একি 
দান! মুখে তুলিয়! পক্ষীর মত আহার, এ কি কদত্যাস! ৃ 
কিন্ত আমার উপদেশ বা অনুরোধে কোন ফল ফলিল না। আমার স্ত্রী আরও অধিক অবাঁধাতা দেখাইতে 
লাগিল; আহারের পরিমাণ আরও হ্বান করিল। কদাচিৎ মুখে এক আধ টুকুরা রুটা নিক্ষেপ করিত, 
তাহা নিতান্তই পক্ষীর আহারের মত। আমি তাহার এই ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে বড়ই বিরক্ত জইগাঃ 
কিন্ত একটাও কটু কথা বলিলাম না। 
যেমন দিবসে আহার, ব্াত্রির আহারেও সেইরূপ ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিলাম। এক, ছুই, তিন, থে 
কয় দিন আমর! একত্র বসিয়া আহার করিলাম, ব্যবহারের পরিবর্তন দেখিলাম না। আমার বিষ্ 
কৌতুহলে, এবং বিরক্তি ভয়ে পরিণত হইল। আমি বুঝিপাঁম) মান্য কখন এত সামান্য দ্রব্য আহার 
করিয়। দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিতে পারে না, এ ভাবে আহার করিয়া আমিনা কয় দিন বাচিবে? কিন 
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চার দেহে ত" দুর্বলতার কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না; তবে কি আমিনা আমীর অনাক্ষাতে 
ন কিছু আহার করে? তাহারই বাঁ কারণ কি? আমার বিদ্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
মনে মনে স্থির করিলাম, গোপনে আমিনার গতিবিধি. লক্ষ্য করিতে হইবে। 
ক দিন রাত্রিতে আমি শয়ন করিয়া আছি, আমিনা'ও আগার পাশে গুইয়। আছে, আমার নিষ্তরাকর্ষণ 
»॥ আমি চক্ষু নিশীলিত কন্বিয়া আমিনার বিচিত্ত্র বাবহারের কথ! চিন্তা করিতেছি, এমন সমন 
[ম, আমিন! অতি ধীরে দীরে উঠিয়! সাবধানে শধ্য| ত্যাগ করিল। বুঝিলাম, আমিনা, আমাকে 
টিত ভাব্যাই এ ভাবে উঠিতেছে। নে উঠি! কোথায় যায়, ক করে, জানিবার জন্ত আমার বড় 
িহল হইল। গভীর নিপ্রার ছলে শয্যার উপর পতিত থাকিয়া, চক্ষু ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়! দেখিলাষ, 
দিন বসব পরিবর্তন করিয়। লঘুপদক্ষেপে শয়নকক্ষ হইতে বাহির হ্ইয়। গেল। আমিনা গৃহত্যাগ 
বামাত্র আমি শব্যা! হইতে উঠিলাম এবং অতি সাবধানে তাহার অনুসরণ করিলাম। 
তরি চ্ক্িরিণ সমুজ্ঘল। দেখিলাম, আমিন বহিদ্ব'র খুলিয়! পথে বাহির হইয়া পড়িল। আমি 
থাকিয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে একটি সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত 
াম। আমিন আমার অগ্রেই মমাধিভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিল। 
কি ভয়ানক ! সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া! আমিন! একটি প্রেতের হস্ত ধারণ করিল, তাহার পর তাহার 
টিছিত একটি নূতন সমাধির নিকট উপস্থিত হইয়। ছুই হস্তে সমাধিভূমি বিদারণ করিয়। মৃতদেহ তুলিয়৷ ফেলিল 
নং সেই সমাদির পাশে বসিয়। দে দেই কদাকার প্রেতের দহিত মহাননে সেই মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া 
তে লাগিল। 
ভয়ে আমার দেহে ধর্ম ছুটিতেছিল! আমি দেখিলাম, তাহাদের আহার শেষ হইলে তাহারা সেই মৃতদেহের 
ছিওণি কবরের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়। তাহার উপর মৃততিকারাশি স্থাপন করিল। আমি বুঝিণাম, আমিনার 
গুহ ফিরিতে আর বিব্ব নাই, সুতরাং আমি দ্রতবেগে "75 আগিয়া শয্যায় শয়ন করিলাম এবং পূর্ব 
নিত বআছি, এইভাবে পড়িয়। রহিলাম। 
র্‌ কিয়ৎকাল পরে আমিন! শয়ন্গৃছে প্রত্যাবর্তন করিল, এবং বন্ত্রপরিবর্তন করিয়া আমার পাশে 
ই! পড়িল। আমার মনে এমন স্বণা ও ভয় হইতেছিল যে, আমি সে বাত্জিতে আর নিশ্ি্মনে ঘুমাইতে 
লাম না। বড় কষ্টে রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র শধ্যাত্যাগ করিয়া মসজিদে নমাজ করিতে চলিলাম। 
নমাজের পর বাগবাগিচ! ও নান! স্থানে ঘুরিয়া মন একটু সংযত হইল। আমিনাকে কিছু বল! 
র্ঘবয কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম ১ বুঝিলাম, কঠোরতা প্রকাশ করিয়া আর সংশোধনের 
য় নাই, যৃদ্ব্যবহাীরে তাহার চরিত্র সংশোধন করিতে হইবে। ক্রোধ গ্রীকাশ না করিয়। ধীরত! 
বলঙ্নই শ্রেয়ঃ। 
? আহারের দময় গৃহে ফিযিলাম। আমিনা আমার পাশে আহার করিতে বদিল, কিন্তু দেই এক দৃষ্ঠ? 
ঘুম কাটায় বিধিয়। এক একটা ভাত মুখে ফেলিতে লাগিল। ক্রোধে আমার সর্বশরীর জলিতে লাগিল, 
দত স্থানী হইলে তখনই তাহার চুলের মুঠি ধরিয় বেদম প্রহার করিত, তাহার বজ্জাতী দুর করিত; কিন্ত 




















ধাহের পর হইতেই দেখিয়। আসিতেছি, তুমি কাটায় করিয়া! পক্গীর মত যংদামীন্ত আহার কর। আমি 
মার নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তোমাকে এ অজ্যান ত্যাগ করিতে বছবার অনুরোধ 
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গলিত মৃতদেহ করিয়াছি, কিন্ত ভুমি কি ভাবিম্বাছ জানি না, আমার অনুরোধে কর্ণপাত কয় নাই। 'তোধার কো 
কি সুখাস্ত ? াগথতবয পছন্দ হইবে, না হইবে, তাহ! বুঝিতে না পারিয়! আমি প্রত্যহই নানাবিধ খান্ত্রবোর আয 
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যাছুবিষ্তা- 
প্রভাবে 
স্বামী কুক্কুর 





শু করি কিন্ত তুমি তাহা ম্পর্শও কর না। তোমাকে আহারে বাধ্য করা অকর্তব্য জ্ঞান করিয়! আঁ 


ধীরভাবে নকল বৃহ করিয়! আগিয়াছিঃ কিন্তু আমিনা, আমি তোমাকে একটি কথ! জিজাস! করি: 
চাই। এই সকল নুমিষ্ট সুস্বাদু উকৃষ্ট ভোজ্যদ্রব্য অপেক্ষ। কি গলিত দুগন্ধ মৃতদেহ অধিক ুথাগ্- 
অধিক তৃত্তিকর ? 
আমার কথা শেষ হইতে না হইতে আমিন! সিংহীর স্তায় গর্জন করিয়! উঠিল। সে বুঝিল, আঁ 
গোপনে থাকিয়। তাহার বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছি। তাহার নয়নে বিছ্বাৎস্কুলিঙ্গ প্রকাশিত হইল 
ক্রোধে তাহার সর্বান্গ কীপিতে লাগিল । 
তাহার সেই মুর্তি দেখিয়া আমার মনে ঝড় ভয়ের সঞ্চার হইল, আমি অথাড়ভাবে বসিয়া রছিলাম 
কিন্তু আমি যাহা কখন কল্পনা করি নাই, এমন ভয়ানক কাধ্য যে সে করিতে পারে, তাহা 'আ? 
জানিতাম না। আহারস্থানে টেবিলের উপর গেলাসে গল ছিল, আমিন! রাগে ফুলিতে ফুলিতে সেই জনে 
অন্ধুলী স্পর্শ করিল, তাহার পর তাহা আমার গাত্র নিক্ষেপ করিয়। থনিল, ছিতভাগ্য, তোর কৌড়হণের 
উপযুক্ত ফল ভোগ কর্‌! এই দণ্ড তুই কুকুরদেহ প্রাপ্ত হ!” স্লে বিড় বিড় করিয়! কি মন্ত্র উচ্চারণ করিন। 
দেখিতে দেখিতে আমি কুকুরদেহ প্রাপ্ত হইলাম। আমি এই আকশ্মিক বিপদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হই 
পড়িলাম ; ইত্যবসরে দেখিলাম, আমিনা একখানি লাঠি সংগ্রহ করিয়। আনিয়া তদ্বারা আমাকে প্রবণবেগে 
আঘাত করিতে লাগিল । আমার বোধ হইল, সে আমার প্রাণবধ না করিয়া ক্ষান্ত হইবে ন। অনেক- 
ক্ষণ পধ্যস্ত আমাকে প্রহার করিয়া আমনাও ক্লাস্ত হইয়। পড়িল,» আমি কেবল গৃহের এ কোণে ও কোথে 
আশ্রয় খু'জিয়| বেড়াইতে লাগিলাম। অবশেষে আমিনা! আমার নির্যাতনের নূতন উপায় গবধস্বন কদিন) 
দরজা একটু ফাক করিয়! ধরিল, অভিপ্রায়, আমি সেখান দিয়া পলায়নের চেষ্টা করিলেই- সে কপাট শা 
দিয়া আমাকে পিষিয়া মারিবে। আমি তাহার অভিনন্ধি বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু আমি প্রাখভ: কাতর 
হইয়াছিলাম, আমিন! সাবধান হইবার পুর্বেই আমি দরজার ফীক দিয়া পলায়ন করিলাম । আগার 
লেজে কিঞ্চিৎ আঘাত লাগিল মাত্র । ণ 
আমি সেই আঘাতেই চীৎকার করিতে করিতে পথে আসিয়া ধাঁড়াইলাম ; দেখি, রাজ্যের কুকুর 
আমাকে আক্রমণ করিবার জন্য চারিদিক্‌ হইতে ছুটিয়া আসিতেছে । আমি আত্মরক্ষার অন্ত উপায় ন! 
দেখিয়া এক জন কসাইয়ের দোকানে প্রবেশ করিয়৷ আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । 
অন্তান্য কুকুরগুলাও কসাইয়ের দোকানে প্রবেশের চেষ্টা করিল, কিন্তু কসাই তাঁহাদিগকে 
দুর করিয়। দিল, আমার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া আমাকে আর তাড়াইল না। আমি একটি মিন্দুকের 
তলায় গম! বসিলাম। । 
কিন্ত কসাই লোকটি কিছু কুসংস্কারান্ধ, কুকুরকে সে অত্স্ত অপবিত্র জীব বলিয়। দ্বণা করিত। অন্ত | 
কুকুরগুলি তাহার দ্বারপ্রান্ত হইতে প্রস্থান করিলে, কসাই আমাকে তাহার দোকান হুইতে তাড়াইবার ৰ 
জন্য অনেকবার বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু আমি সেই সিন্দুকের ভলদেশ কোন ক্রমে ত্যাগ করিবাগ 
না। সে রাত্রিটা আমি সেই দোকানেই কাটাইয়। দিলাম । এইকূপে আমি দে দিন সেই দোকানে 
কিঞ্চিৎ বিশ্রামলাভ করিলাম । ০ 
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পরদিন কসাই কতকগুলি মাংম ক্র করিয়া দোকানে ফিবিয়। আিল। তাঁহাকে মাংদ-হস্তে দোকানে 
ত দেখিয়। দোকানের কাছে অনেকগুলি কুকুর আসিয়! ভুটিয়াছিল। কসাই তাহাদের সন্ধে এক 
মাল বা হাড় নিক্ষেপ করিতেছিল, আমার বড় ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, আমি আর স্থির থাকিতে 
মনা, অন্ঠান্ত কুকুরের স্ায় আমিও মাংসের জন্য দোকানের বাহিরে আদিয়। দীড়াইলাম। কদাই 
ার অবস্থা দেখিয়া মদয়ভাবে আমাকে একটু অধিক পরিমাণে মাংস আহার করিতে দিল, তাহাতে 
মার ক্ষুধাশাত্তি হইল। আমি আবার দোকানে উঠিবাদ্স চেষ্টা করিলা, কিন্তু কমাই এবার আমাকে 
টীনমতে দোকানে উঠিতে দিল ন। 
. আমি তখন অগ্া। দে স্থান পরিত্যাগ করিলাম | কিছু দূরে এক রটাওয়ালার দোকান ছিল, আশ্রয় 
র আশায় আমি সেই দোকানে উঠিনাম। দোকানদার লোকটি ভাল, দে আমাকে আদর করিয়া 
হার দোকানে গ্রহণ করিন, আমাকে রুটা খাইতে দিল। আমার অধিক ক্ষুধা ছিল না, কিন্তু কাতর- 
বে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়, তাহার দয়ার জন্য ধন্যবাদ প্রকাশ করিয়া, কুটার কিয়দংশ 
ক্ষণ করিলাম) দোকানীকে বুঝিতে দিলাম, তাহার অনুগ্রহের প্রতি আমার ওদাপীন্ত নাই, একগ্গই 
টচাহার দান অনাবগ্তক হইলেও গ্রহণ করিলাম । 
দোকানদার আঁমার প্রতি বিশেধ আদর ও যত্র গ্রকাশ করিতে লাগিল। আমিও তাহার গ্রতি অত্যন্ত 
ন্রক্ত হইলাম। নান! প্রকারে তাহার প্রতি আমার অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা গ্রকাশ করিতাম। আমি 
(বুঝিতে পারিতান, দোকানদার আনার উপর বিশেষ মন্ুষ্ট আছে। 
্‌ আমি এই রুটাওয়াগার দোকানে কয়েক দিন বাদ করিলাম। কয়েক দিন পরে একটি শ্রীলোক দেই 
দোকানে রুটা কিনিতে আপিল, সে রুটার দাম প্রদান করিণে, দোকানী একটি পয়স। ফেরত দিয়! বলিল, 
:«এ পয়সাটি চলিবে ন1, ইহা বদলাইয়! দিতে হুইবে।” শ্ত্রীলোকটি বিল, “কেন চলিবে না? ইহা 
অচল পয়স। নহে।* দোঁকানী বলিন, “ইহা! একেবারেই অচল, আমি দূরের কথা, আমার কুকুরকে 
দেখাইলে সেও বুৰিবে, ইহ। অচল।” দৌকানী আমাকে আহ্'ন করিল। আমি অদুরে বসিয়াছিনাম, তাহার 
কথ। শুনিয়। তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম । দোকানী আগার সম্মুখে করেকটি পয়সা ফেলিয়! দিয়া বলিল, 
“দেখ দেখি, ইহার মধ্যে থারাপ পয়লা! আছে কি না?” আমি পয়সাগুলি ভান করিয়া দেখিলাম, তাহার 
পর খারাপ পয়পাটি অন্থগুনি হইতে তফাৎ করিয়া একটু দূরে রাখিলাম ; তাহার পর আমার আশয়দাত! 
রুটাওয়ালার মুখের দিকে আগ্রহভরে চাহিতে লাগিলাম। 

দোকানী আমার এইপ্রকার বুদ্ধিনৈপুণ্য দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল। স্ত্রীলোকটি অগত্য। 
পয়গাট বদলাইয়। দিতে বাধ্য হইল। দোকানী আমার প্রতি বিশেষ দন্তষ্ট হইয়। অন্তান্ত দোকানদারগণকে 
ডাকিল এবং আমার গুণের কথা তাহাদিগকে বলিল। আমি যে খারাপ পয়সা চিনিয়৷ ভাল পয়সার ভিতর 
হইতে তফাৎ করিতে পারি, আমাকে আর একবার তাহার পরীক্ষা দিতে হইল। 

স্্রীলোকটিও গৃহে ফিরিবার দময় পথে যাহার দেখা পাইন, তাহার কাছেই আমার গুণের কথা বলিল। 
সমস্ত দিন আমাকে দেখিবার অন্ত চারিদিক হইতে লোক আগিতে লাগিল, তাহার! আমার গুণ পরীক্ষা 
করিয়। দেখিতে বাঁগিল, এবং সকলেই আমার বুদ্ধি দেখি! আনন্দ ও বিশ্বয় গ্রকাশ করিল। 

এক দিন আর এক জন স্ত্রীলোক গেই দোকানে আসিয়া ছয় পয়সার কুটা কিনিল। পয়দাগুলির মধ্যে 
একটি খারাপ প়স ছিল, আমি পর়দাগুলি দেখিয়াই খারাপটি দূরে রাখিলাম এবং স্ত্রীলো কটর মুখের দিকে 
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চাহিলাম। স্ত্রীলোকটি আমার মনের ভাব বুঝিতে রিল; বলিবঃ %, একটি পর়পা খারাপ বটে, ঠিক 
ধরিয়াছ।* পয়দা বদল করিয়। স্্রীলৌকটি দোকান পরিত্যাগ করিল, দৌকানীর অলক্ষ্যে সে আমাকে 
তাহার অন্থুদরধ করিবার জন্ত ইঙ্গিত করিল। আমি কুকুরদেহ পরিত্যাগ করিবার জন্য বড়ই উৎসুক 
হইয়াছিলাদ, যদি সেরূপ কোন স্থৃবিধ! হয়, এই আশায় আমি ভ্্রীলোকটির 'অহুদরণ করিলাম। দোকানী 
খন ক্রেতাদিগকে বিদায় করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত ছিল, আমার পলায়ন দেখিতে পাইল না। 

কিয়ৎকাল পরে স্ত্রীলোকটি তাহার গৃছে উপস্থিত হইল । সে দ্বার খুলিয়া আমাকে বলিল, “ভিতরে এস, 
আমার দ্গে আদিয়াছ। এ জন্য তোমাকে আক্ষেপ করিতে হইবে না। আমি গৃহে প্রবেশ করিম্। দেখিলাম, 
্ সুন্দরী যুবতী সেই কক্ষে এ করিয়া একমনে কার্পেট বুনিতেছে। বুঝিলাম, যে স্ত্রীনোকটি 
রুটা ক্রয় করিতে গিয়াছিল, এ যুবতী 
তাহারই কন্তা। পরে আমি জানিতে 
পারিলাম, এই যুবতী যাছুষিগ্ায 
সুনিপুণ! | টি 

গৃহক্্ী কন্তাকে দ্খোধন করিয়া 
বলিল, “মা, তোমার জন্ক আমি 
রুটাওয়ালার বিখ্যাত কুকুরটিকে 
সঙ্গে লইয়া আপিয়াছি। আমি যখন 
পূর্বে তোমাকে ইহার কথা বলিয়া" 
ছিলাম, তখনই আমার মনে হুইযা- 
ছিল, এ কুকুর নহে, মানুষ) কোন 
যাদুকর ইহাকে এই যুর্তিতে রূপানত 














জে রিত করিয়াছে । তোমাক পরীক্ষার 
টন জন্ত আমি ইহাকে ফৌশলক্রমে 
দূ? সঙ্গে আনিলাম, তুমি একবার 

ৃ ্ পরীক্ষ। করিয়! দেখ । 
যুবতী আসন ত্যাগ করিয় 


| টি উঠিল, এক পাঁত্র জল মন্্রপূত করিয়া 

তাহ আমার গার নিক্ষেপ করিল, বলিল, “যদি ভি কুকুর না রি কাহারও যাছুবিস্ত প্রভাবে কুকুর 

প্রাপ্ত হইয়। থাক, তবে তোমার প্রক্কৃত মৃষ্তি গর কর।” আমি তৎক্ষণাৎ আমার পূর্বদেহ প্রাপ্ত হইলাম। 

ববগাস্তরের আমি ধুবতীর নিকট আমার আত্তরিক কুতদ্্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলাম। তাছার বন্ত্প্রান্ত চুন 

কৃতজ্ঞতা করিয়। বলিলাম, 'আমি তোমার ক্রীতদাস, তুমি আমার জীবনদান করিলে, আমার জীবনের সকল কথ 
] ৃ 4 তোমাকে খুলিয়। বলিতেছি।* অল্প কথায় আমি যুবভীকে আমার জীবনকাছিনী বলিলাম । 

যুবতী আমাকে বলিল, “সিদি নুমান, কৃতজ্ঞতার কথা আর তোমাকে বলিতে হইবে না, আমিথে 

্€: তোমার কিকিং উপকার করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহাই আমি আমার পক্ষে যথেই পুরস্কার মনে করিতেছি। 

আমি তোমার স্ত্রী আমিনাকে তাহার বিবাহের পর্ব হইতেই. জ্ানি। সে আমাকে চেনে, আমরা উবে 
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ক গুরুর কাছে যাছ্বিগ্যা শিক্ষা করিয়াছি । আমি তাহার বাবহারে কিছুমাত্র বিন্মিত হই নাই, কারণ, 
হইতেই আমি তাহার মেজাজের পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহার উগ্র স্বভাবের জন্য আমি তাঁহার সঙ্গে 
বার্তা পর্য্যন্ত কহিতাম না। আমি তোমার জন্য যেটুকু কাঁজ করিয়াছি, তাহা অতি সামান্ট, 
ও অনেক কাজ বাঁকী আছে। যাহা আরস্ত করিয়াছি, আমি তাহার শেষ করিব। তুমি গৃহে 
তিগমন করিয়! তাহার প্রতি উপধুক্ত শাস্তিবিধান কর, আমি এ বিষয়ে তোমাকে সাহাধ্য করিব। তুমি 
নে আমার মাতার সঙ্গে গল্প কর, আমি শীদ্্ই আমিতেছি।” 
আমি যুবতীর মাতাঁকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। সেই রমণী সহাস্তে আমাকে বলিল, “বাছা, তুমি দেখিতেছ, 
1র কন্তা আমিনা অপেক্ষ| যাছবিদ্যায় অল্প নিপুণ! নহে, পরের উপকার করিবার জন্যই আমি তাহাকে এই 
্া শিক্ষা দিয়াছিলাম। পরের অনিষ্ট করিবার জন্ত কখন আমি আমার কন্যাকে অন্থমতি করি নাই।, 
পরিয়ংকাঁল পরে যুবতী যাঁদুকরী একটি বোতল লইয়া! আমাদের সম্ুথে উপস্থিত হইল। যুবতী আমাকে 
ল, [দিদি ুমান। আমি আমার পুস্তক দেখিয়! বুঝিলাম, আমিনা এখন গৃহে নাই? কিন্তু সেশীন্বই 
হে প্রত্যাগমদ করিবে। তুমি এই বোতল নইয়। তোমার গৃহে গমন কর, তুমি তোমার স্ত্রীর প্রতীক্ষ! 
রবে, অধিকক্ষণ তাহার জন্ত অপেক্ষ। করিতে হইবে না নে গৃহে আসিয়া ভৌগাকে দেখিবামীত্র এমন 
রত হইবে ও তয় পাইবে যে, তোগার সম্মুখে আর ক্ষণকালও দীঁড়াইতে সাহস করিবে না, তোমাকে 
িয়াই পলায়ন করিবে। তুমি তৎক্ষণাৎ এই জল কিয়ংপরিণাণে তাহার শরীরে নিক্ষেপ করিয়া বলিবে,_- 
উস দুশ্চারিণি, তোর আচরণের প্রতিফল গ্রহণ কর্‌, আমি অধিক কোন কথা বলিতে চাহি না, তুই 
নিলদেই ইহার ফল ভোগ করিবি ।+ 
আমি যুবতী ও তাহার মাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া গৃহে ফিরিয়। সাগ্রহে আগিনার প্রতীক্ষা করিতে 
লাম। আনাকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না) আমিনা আসিয়া আনাকে দেখিবানাত্র ভয়ে ও 
য়ে স্তস্তিত হইয়! পড়িপ, তাঁহার পর ক্রুত পলায়নের চে! করিল; কিন্তু আমি তাহাকে দে অবদতর 
দান করিলাম না, 'পাপীয়দি) তোর দুদব্ম্ের ফলভোগ কর্‌ বলিয়া তাহার দেহে বোতলের জল ঢালিয়া 
পাম। আমিনা ভয়ে আর্তনাদ করিয়। উঠিল, তাহার পরই সে একটি ঘোটকীতে পরিণত হইল, জীহাগন! 
যু সেই ঘোটকীই দেখিয়াছেন। 
আমি তাহাকে ধরিয়া আস্তাবলে পূরিলাম, তাহার পর তাহার প্রতি যে দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছি, 
হা জাহাপনা শ্বয়ং দেখিয়াছেন। আমি আশা করি, জীশাহাপনা এখন এই দুশ্চারিণীর প্রতি এই 
কার দণ্ডের অন্থমোন কক্ষিবেন। তাহার স্তায় ছুঃশীল। রমণী কদাচ ভদ্রব্যবহারের যোগ্য নহে।» 
খালিফ দিদি মুমানের কাহিনী শ্রবণ করিয়! বলিলেন, “সিদি মান, তোমার কাহিনী অতি আশ্চর্য, 
হাতে জার সন্দেহ কি? তোমার স্ত্রীর দুষ্ট ব্যবহার কোনক্রমে সমর্থন করিতে পার। যায় না; কিন্ত 
বে ঘোটকীদেহ লীভ করিয়াছে, তাহাতেই আহার পাপের যথে্ট দণ্ড হইয়াছে, তাহার উপর এনপ গীড়ন 
না হৃদয়হীনতার পরিচায়ক । আমি ইহাকে ক্ষমা করিবার জন্য তোমাকে অঙ্থুরোধ করিতাম, কিন্ত 
মনা যেরূপ প্রতিহিংদা-পরায়ণা, তাহাতে নে যে তোমার উপর প্রতিশোধ লইবার প্রয়াস পাইবে, দে বিষয়ে 
দহ নাই। উহাকে মুধাদেহ দান করিলে পিশাচী তোমাকে অধিকতর বিপদে ফেপিতে পারে ।” 


ঈর্ ক রং সং ঈ 






















যাছুকরীর 
যোগ্য শাস্তি 
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হ্েজঃ 


দিদি হুমানের কাহিনী শেষ হইলে থাণিফ খোঁজ! হাদেনকে সন্থোধন করিয়। বলিলেন, *খোজা। হাঁদে 


হছে কাল আমি তোমার গৃহসন্লিকটবর্তী পথ দিয়া যাইতে যাইতে তোমার সুবৃহৎ সুসজ্জিত গৃহ দেখিয়া অত্য 
অখভন্হা বিস্মিত হইয়াছিলাম। গৃহ কাহার, তাহ! জানিবার জন্য উৎসুক হইয়। কোন কোন পথিককে বকা 


হক 


করায়* তাহারা তোমার নাম বলিল। তাহাদের মুখে আরও শুনিতে পাইলাম, তুমি নিজে দরিদ্র অব 


কৃতি হইতে এই অতুল সপ্পতি উপার্জন করিয়াছ ; কিন্ত তুমি পূর্বমবস্থার কথা বিশ্বৃত হও নাই, কেবল ভা 


ভাগ্যপরিবর্তনে 
যনোবৃত্তি 


দি 
রর 


নহে, তুমি তোমার অর্থের সন্ধাবহার করিতেও কুষ্টিত নও। তোমার গুণের কথা শুনিয়া আমি তোমা 
প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। কি উপায়ে তুমি দরিদ্র অবস্থা হইতে এরূপ ধনশীলী হইলে, তোমার নিজে 
মুখে তাহা গুনিবার জন্ত আমি অতান্ত উৎস্থক হইয়াছি। আমার অন্ত কোন উদ্দে্ট নাই, সুতরাং আঁ 
আশা করি, তুমি আমার নিকট কোন কথা গোপন করিবে না| তুমি আমার প্রসন্নতালাভে কখনও বি 
হইবে না।” রি 

খোজ! হাসেন খাঁপিফের কথা গুনিয়া ভাতার গিংহাসলপ্রান্তে লুষ্টিত হইয়া, খালিফের গতি সঙ্ানপরর্দ 
প্রকাঁশ করিল, তাহার পর উঠিয়া দে তাহার কাহিনী বণিতে আরম্ত করিল। রে 

আমার এই স্খসৌভাগোর জন্ত আমি আমার দুইটি বন্ধুর নিকট দর্ববাপেক্ষা! কৃতজ্ঞ। বদ এ 
বোগ্দাদ লগরেরই অধিবাদী; এক জনের নাম সাদী, অন্যের নাম সাদ। সাদী অতান্ত ধনবান্‌ বাক্তি। 
তাহার বিশ্বাস, যে পরিমাণ অর্থের অভাবে স্বাধীনভাবে জীবনধাত্রা নির্বাহ করিতে পার' যায় ন) 
সে পরিমীশে অর্থ না থাক! বিড়ম্বনার বিষয়। সাঁদের বিশ্বীস অন্তরূপ। সে বলিত, পরের উপকারের 
জন্য টাকা থাকা আব্ঠক, আমাদের অভাব দূর করিবার জন্ত যে পরিমাণ ধনের প্রয়ো - তা 
থাকিলেই যথেষ্ট হইল। সাদ তাহার নিজের অবস্থাতেই স্থুখী, এবং সাদী যদিও সাদ অ.. : বণ 
অধিক ধনবান্; তথাপি উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের অভাব নাই। অর্থের আধিকে : জন্) দা 
কখনও সাদ অপেক্ষা আপনাকে কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করিত না। তাহাদের মধো কখন মনান্ক 
ঘটিতে দেখি নাই। 

এক দিন উভয় বন্ধুতে অর্থব্যবহার সম্থন্ধে আলাপ করিতেছিল। তাহাদের সেই আলাপের মনু গর 
তাহাদের মুখে শুনিয়াছি। সাদী বণিণ, “আমান বিশ্বাস, দরিদ্রগণ এই জন্ত দরিদ্র যে, তাহার! তা 
দিগের ছুঃখ দুর করিবার জন্য কিন্বা ব্যবসায়ের উন্নতির নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেই অনেক অর্থ হস্তগত করি 
পারে না। যদি তাহারা আবশ্তকানুরূপ টাকা লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার| নিশ্চরই ধনে 
নদ্বাবহার করে, ক্রমে তাহারা প্রচুর ধনবান্‌ হইতেও পারে |” 

সাদ বলিল, “গরীব লোক অনেক উপায়েই ধনবান্‌ হইতে পারে, কেহ দৈবাৎ বছ অর্থ পাইয়া ধনবা 
হয়, আবার অল্প মূলধনে কারবার করিতে করিতে মিতবায়িতা ও সদ্ধিবেচনার ফলেও অনেকে বধ অর্থ নর 
করিতে পারে।” 

সাদী বলিল, “আচ্ছা সাদ, আমি যে কথা বলিলাম, আমি দৃষ্টান্ত বারা তোমার নিকট তাহ: 
প্রমাণ করিব। প্রথমে একটি আজন্ম দরিদ্রের উপর দিয়া পরীক্ষ! চালান যাক্‌) ঘদি আমার মত রাঃ! 
বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহ! হইলে তোমার মতানুসারে কাজ কর! যাইবে ।” 

এইরূপে তর্কের পর দুই বন্ধু এক দিন নগরের পথে অগ্রপর হইতেছিলেন, আমি সেই পথের ধারে দি 
নির্ধাণ করিতেছিলামঃ সেইখানেই আমার গৃহ। আমীর দরিদ্র পিতা ও পিতামহ সেই স্থানে আমার 
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ারির অবস্থায় রঙ্জু নির্বাণ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন । আমারও অগ্ত কোন আশা-_আঁকাঁজ্ষা 
নীঝা, আমার পরিচ্ছদে আনার দারি্ত্য পরিব্যক্ত হইতেছিল। 

ঈঞ্জাদ সাদীর তর্ক মনে রাখিয়াছিল। সে বলিল, “ভাই সাদী, তুমি সে দিন যে যুক্তির কথ! বলিতেছিলে, 
তাহ. যদি পরীক্ষা করিয়! দেখিবার সংকল্প থাকে ত+ এ দেখ, এক জন গরীব লৌক। আমি ইহাকে দীর্ঘ 
কা হইতেই এই কার্য নিষুক্ত দেখিতেছি। লোকটি বড়ই গরীব, তোমার দয়ার উপযুক্ত পাত্র, তুমি 
ই্ানউপর তোমার যুক্তি প্রয়োগ করিতে পার।” 

এনুষ্জীী বলিল, “তুমি ভাল কথ| মলে করিয়া দিয়াছ, আমি ইহার উপরেই আমার যুক্তি গ্রয়োগ করিব, 
গরীদীর স্বলাকল যথাকালে জানিতে পারা যাইবে । আগে সংবাদ লও, লোকটি প্রকৃত গরীব কি না।” 

ই বন্ধতে আনার নিকট উপস্থিত হইল। দেখিলাম, তাহার! আমার সহিত আলাপ কন্মিতে ইচ্ছুক, 
আমি ততক্ষণাৎ কর্মমত্যাগ করিয। তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাহারা আমার নাম জিজ্ঞাঁন! 
ঠ আমি সেলাম করিয়। নান বলিলাম । বাদী বলিল, "হাসেন, তুমি যে ব্যবদায়ে প্রবৃত্ত আছ, 

ঠ তোমার সংসারযাত্র! বেশ স্বচ্ছন্দে নির্বাহ হয় ত?1 তুমি যেক্সপ দীর্ঘকাল ধরিয়! রজ্ছর ব্যবসায় 
তাহাতে আমার বোধ হয়, তুমি কিছু অর্থণঞ্চয়েও সমর্থ ইইয়াছ। যে টাক| সঞ্চিত হইয়াছে, 
.গীজার ব্যবসায়ে খাটাও ন! কেন? তাহা হইলে শীপ্রই ত" তুমি ধনবান্‌ হইয়া উঠিতে পাঁর।» 

ম বলিলীম, “মহাঁশয়। আপনার! বিশ্বাম করিবেন কি জানি না, কিন্তু আমি এ পর্্যস্ত দড়ির 
নর করিয়। এক পয়সাও জমাইতে পারি নাই। দিবারান্ি কঠোর পরিশ্রম দ্বারা যাহা কিছু উপার্জন 
কষ্চি, তদ্দার। অতি কণ্টে আমার সংগার নির্বাহ হয়। সংপারে আমার স্ত্রী আছে, পুত্রকন্তা। সংখায় পাঁচটি, 
জারীর সকলেই অন্নধয়ঙ্ক, সুতরাং তাঁহারা কোন বিষয়ে আমার সাঙ্বাধা করিতে পারে না। আমি একাকী 
উা্ন করিয়। তাহাদিগকে প্রতিপালন করি। গাঁজার ব্যবসায়ে প্র" হওয়া কঠিন কাঁজ নহে, তাহা জানি; 
কিন্তু দে জন্ত অর্থের আবগ্ঠক। সংসার প্রতিপানন করিয়া! অর্থ উদ্বৃত্ত “কিলেই তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারা 
যান) নতুবা ্বীপুত্রকে অনাহারে রাখিয়। বাবসায়ে প্রবৃত্ত ওয় কদাচ সস্ভবপর নহে। আল্লা আমাকে যাহা 
ছাদ করেন, তাঁহার জন্তই আমি তীহার নিকট ক্ৃতজ্ঞ। তিনি ত” আমার স্্রীপুত্রকে অনাহারে রাখেন নাহ, 
ক্ষতি ঘারাও দ্বীবনধারণ করিতে হইতেছে না) সুতরাং আমার ক্ষোভ বা আক্ষেপের কোন কারণ নাই ।” 

'4-আমার কথ গুনিয়। সাঁদী বলিল, “হাসেন, তোমার দকল কথাই বিশ্বাস করিলাম, তোমার অবস্থায় 

রর রি অসন্থষ্ট নহ দেখিয়া সুখী হইলাম $ কিন্ত মনে কর, যদি আমি তোমাকে এখন ছুই শত স্বপ্মুদ্রা উপহার 
জান করি, তাহ! হইলে কি তুমি তাহার সম্থাবহার কর না? আর এই টাকা দ্বারা ব্যবপায়ে তুমি কি 
যান হইতে পার না ?” 
আমু বলিলাম, “মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই আদার সঙ্গে অনর্থক রহস্তালাপ করিয়। আমার কাজ নষ্ট 
তেছেন না। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, আপনি আমাকে যে পরিমাণ অর্থদানে স্বীকৃত হইভেছেন, 
টি! অপেক্ষা অনেক অর মূলধন পাইলেই আমি রজ্ুব্যবসায়িগণের মধ্যে প্রধান লোঁক হইয়া! উঠিতে পারি। 
কি, কিছু দিনের মধ্যে আমি এই বোগ্দাদ নগরের অনেকের অপেক্ষাই ধনবান্‌ হইতে সমর্থ হই ।» 


























করিয়া বলিল, “হাসেন, এই ছুই শত শ্দর্ণদুদ্রা গ্রহণ কর। তুমি এই অর্থেন্ন দ্বারা ভবিষ্যতে উন্নতি 
টিতে সমর্থ হুইয়াছ শুনিতে পাইলে আমি ও আহার বন্ধু সাদ উত্তয়েই বিশেষ আনদলাভ করিব” 
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আমি এতগুলি স্বরণুদ্রা হঠাৎ লাভ কিয়! আনন্দে উন্মন্ত হইয়া উঠিলাম, প্রাণ খুলিয়। আমা: 
উপকারককে ধন্যবাদ দান করিলাম, তাহার ব্ধপ্রাস্ত ক্কতজ্ঞতাভরে পুনঃ পুনঃ চুষ্ধন করিলাম 
সাদী ও তাহার বন্ধু তৎক্ষণাৎ সে স্থনি পরিত্যাগ করিল, তাহাদের মুখে দ্বিতীয় কোন কথ শুনিতে 
পাইলাম না। 

প্রথমেই আমার চিন্ত হইল, প্র্ণমুদ্রাগুলি রাখি কোথায় ? গুঁহে তেমন ভাল বাক্স নাই, কোথাও হে 
লুকাইয়া রাখিব, এমন স্থানও নাই। অবশেষে আমি তাহা আমর পাগড়ীর মধ্যে সেলাই করিয়! রাখাই 
সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও সগত মনে করিপাম। আমি বাঁড়ী আগিলাম; এ অর্থের কথা কাহারও নিকট-_ 
এমন কি, কোন প্রকার অনর্থপাতভয়ে আগার স্ত্রীর নিকটও প্রকাশ করিলাম না। গোটা দশেক মৌহর 
বিশেষ আবশ্যক বায়-নির্বাহের জন্য বাহিরে রাখিয়া! অবশিষ্টগুলি আমি পাগড়ীর মধ্যে দৃঁঢ়কূপে সেলাই করিয়া 
রাখিলাম। যে টাকা! বাহিরে রাখিয়া দিলাম, তাহার কিয়দংশ দিয়! উৎকষ্ট গাঁজা ক্রয় করিলাম, তাহার 
পর দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের মাংনভক্ষণ কর! হয় নাই ভাবিয়া, কিঞ্চিৎ মাংস ক্রয় করিবার ঘড় সখ' হইল 
আমি মাংসক্রয়ের জন্ট বাজারে চলিলাম। 

আমি মাংস কিনিয়। ভাহ। লইয়। বাজার হইতে বাড়ী বাইতেছি, সহসা কোথা হইতে একটা চিল উড়ি! 
আসিয়া আমার হাতের মাংসের উপর ছো মারিল। আমি দুঢরূপে মাংসগুলি ধরিয়াছিলাম, সুতরাং সে ছে 
মারিয়৷ কিছু করিতে পারিল না; কিন্ত যদি আমি মাংসগুলি ছাড়িয়৷ দিতাম, সে-ও মামার পক্ষে অনেং 
মঙ্গলের ব্যয় ছিল, তাহ! হইলে আগার সর্বানাশ হইত ন!। 

আমার হাতের মাংস লইতে না পারিয়। চিল পুনঃ পুনঃ আমার উপর ছেঁ। মাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিল 
আমি বাতিব্যস্ত হইয়! পড়িণাম। বাস্ততা বশতঃ আমার মাথার পাগড়ী মাথ। হইতে খুলিয়া হঠাৎ নাটাঃ 
উপর পড়িয়! গেল, আগি তাহা তুথিয়। লইতে না লইতে চিলটা এক ছো মারিয়া পাগড়ীট! মুখে ভুলিয়া নই 
উড়িয়। গেল। আমি ঘোররবে আর্তনাদ করিয়া! উঠিলাম। আমার আর্তন্বর শুনিযা বহুদংখাক নর-ন৭' 
বালক-বাঁলিকা পথে আসিয়! জুটিল। তাহারা হাত উর্দে তুলিয়! চীৎকার করিয়া চিলটাকে ভয় “৮ইয় 
তাহার কবল হইতে পাগড়ীটি মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু আমাদের চীৎকারে কোন 
ফল হইল না, চিল পাগড়ী ফেলিল না, তাহা মুখে. লইয়া ভ্রুতবেগে উড়িয়া চলিল এবং অন্পকাদের 
মধোই অনৃষ্ঠ হইল। 

আমি শোকে দুঃখে মৃতপ্রায় হইয়! বাড়ী ফিরিয়া আদিলাম। যে দশ মোহর বাহিরে ছিল, তাহা প্রাঃ 
গাজা কিনিতেই ব্যয় করিয়াছিলাম, কিছু অবশিষ্ট ছিল, তদ্দারা একট! নূতন পাগড়ী ক্রয় করিণাম। 
আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা মরীচিকার ন্তায় শুন্যে বিলীন হইয়া! গেল। 

আঁমার সকল অপেক্ষা আক্ষেপের কারণ এই হইল যে, আমার উপকারী বন্ধু যে এতগুলি টাকা দান 
করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নিক্ষল হইল। তাহারা যদি অতঃপর শুনিতে পান, পাগড়ী-সমেত সমস্ত টাকা 
চিলে লইয়! গিয়াছে, ভাহ। হইলে কখনও তাহ! বিশ্বাস করিবেন না) বলিবেন, টাকাগুলি অপব্যয় করিয়া 
আমি একট! বাজে ওজর করিতেছি। 

যাহা হউক, আমি সম্থষ্টমনে পূর্ববৎ আমার কাজ করিতে লাগ্িলাম। আল্লা হঠাৎ আমাকে এ 
টাকা দান করিয়াছিলেন, আবার হঠাৎ তিনিই গ্রহণ করিলেন! আমি ত* কথনও এ টাকা পাইবার পা 
করি নাই, এই ভাবিয়া! আমি মনকে সানা দান কগ্িলাম ১ ভাবিনাম, আল্লীর ইচ্ছাই পূর্ণ হইন়্াছে। 


ওঠেছে €+ ৮৮৮ 


এই ঘটনার ছয় মাদ পরে সেই ছুই বন্ধু আবার আগার বাড়ীর নিকট দিয়! যাইতেছিলেন। এই 
ঘর মাসে আমার অবস্থার কোন পরিবর্তন হইয়াছে কি না, দেখিবার জন্ত তাহার! স্থানার নিকট 
ঃপন্থিত হইলেন। 

দুর হইতে সাদ আমাকে দেখিতে পাইলেন, আমার পুর্বব-অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই দেখিয়া 
উনি বলিলেন, “তোমার চেষ্টা বৃথা হইয়াছে, এ দেখ, হাসেন পূর্বেও যেরূপ ছিল। এখনও সেইক্সপ্‌ আছে।» 

সাদী দেখিলেন, সাদের কথা ঠিক। সাদ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিরোন, “হাসেন? ছুই শত 
মাহরে এত দিনে একটুও অবস্থা-পরিবর্তন করিতে পার নাই ! টাকাগুলি লইবার পূর্বে তুমি ত' অন্পদিনেই 
ডংলোক হইবার আশা করিয়াছিলে।* 

আমি বলিলাম, "মহাশয়, আপনাদের অভিপ্রায় ও আমার আশা-ভরসা সকলই বার্থ হইয়াছে। 
বাপনারা দয়া করিঘা। আমাকে যে শ্বর্ণুদ্রাগুধি দিয়াছিলেন, আমি ছূর্ভাগ্য বশতঃ তাহার স্ধ্যবহার 
চরিতে পারি নাই, আমি সেগুলি হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।* আমি কিরূপে পাগড়ীর মধ্যে সেগুলি গখিয়া 
খিয়াছিলাম ও চিলে তাহা! কিরূপে লইয়া গিয়াছে, সে কথ তাহাদের নিকট বলিলাম । 

সাদী আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না) তিনি বলিলেন, “হাসেন, আমি দেখিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে 
হজ্রপ 'করিতেছ, আমাকে প্রতারিত করিবার জন্ত যে মিথ্যা গল্পটি রচনা করিয়। বলিলে, তাহা 
বামাদের বিশ্বাস হয় না, কারণ, মানুষের পাগড়ী চিলে ছে! দিয়া লইয়! গিয়াছে, এ কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য । 
টলে কেবল থাদ্যদামগ্রীর উপরই ছো মারে। তুমি টাকা লইয়৷ কি করিয়াছ, তাহা আমি বুবিয়াছি, 
তামার মত অবস্থার লোক টাকা পাইলে যাহ] করে, তুমিও তাহাই করিয়াছ, অর্থাৎ কঙ্জি বদ্ধ করিয়া 
মাহরগুলি ভাঙ্গাইয়। কয়েক দিন খুব ধূমধামে আহারাদি করিয়াছ, এইরূপে তাহ! ফুরাইয়া গেলে আমার 
গছে চিলের বদনাম দিতেছ) তোমার অবস্থার উন্নতির জন্য বৃথা তোমাকে এতগুণি টাক! দিয়াছি, 
[খিতেছি, তুমি ইহার উপযুক্ত নহ, তাহা বুঝিলাম 1” আমি বলিলাম, «নহাশয়, আপনি যত ইচ্ছা আমাকে 
চরস্কার করিতে পারেন, তাহাতে আমি ছুঃখিত নই, কারণ, তম জানি, আমি প্রক্কতই নিরপরাধ, চিলে 
[গ্ড়ী লইয়া যাওয়ার কথা আপনার নিকট অবিশ্বান্ত হইতে পারে, কিন্ত আমার পাগড়ী থে চিলে ছে দিয়া 
ইয় গিয়াছে, তাহ! অনেক লোক দেখিয়াছে, তাহ! চিলের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্ত অনেকেই তাহার 
শ্াতে ছুটয়াছিল, আপনি এখানকার যে কোন লোককে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন। 
খিবীতে নিত্যই অসস্ত্ব কাণ্ড ঘটতেছে, যতক্ষণ আমরা তাহা চোখে না দেখি, ততক্ষণ তাঁহা বিশ্বাস 
'রিতে পারি না।» 

মাদ আমার কথা বিশ্বাপ করিলেন, তিনি আমার পক্ষাবলন্ন করিয়া, তাহার বন্ধুকে বুঝাইতে 
গিলেন সাদী পুনর্ধার ছুই শত স্থর্ণমদ্রা বাহির করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন) 
লিলেন, “হাসেনঃ আমি পূর্বে তোমাকে যে ছুই শত স্বরুদ্র। দান করিয়াছিলাম, তাহা তোমার 
হান কাজে লাগ্ধে নাই, আশা করি, এবার আর ইহা তুগি নষ্ট করিবে না, ভাল জান্গায় 
কাইয়। রাখিবে, এবং ইহার দ্বারা অবস্থার উন্নতি করিবে।” আমি সাদী এই অমাধারণ 
নুস্তহে তাহার পদতলে লুটাইয়! পড়িলাম, পুনঃ পুনঃ তাহাকে ধন্তবাদ দান করিতে লাগিলাম, 
ভজ্ঞত। প্রকাশ করিলাম, সাদী আমাকে অধিক কথা বলিবার অবসর না দিয়া সাদের সহিত সেখান 
টৃত প্রস্থান করিলেন। 
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টাকাগুলি লইয়া আমি ঘরে ফিরিলাম। এবারও এ টাকার কথা আমি কাহাকেও বলিলাম না 
এমন কি, আমার ভ্রীকেও না। আমি দশটি মোহর বাহিরে রাখিয়া! অবশিষটগুলি একখানি কাপড়ে বাধিলাম 
এবং ঘরের কোণে একটি তুর হাড়া ছিল, সেই তুষের হাড়ার মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম। তাহার পর 
হটটচিত্তে কাজে বাহির হইলাম। 
ফাঁজিমাটা ইতিমধ্যে এক জন দাঁজিমাটা-বিক্রেতা সাঁজিমাটা বিক্রয়ের অন্ত আমার বাড়ী আদিল। আমার স্ত্রী 
» বিনিময়ে কয়েক দের সাজিমাটা কিনিয়া তাহার পরিবর্তে হড়া সমেত তুষ তাহাকে দান করিয়া ফেলিল। খুব 
মোহরের থলি সন্ভায় সাজিমাটা কিনিয়াছে ভাবিয়া আমার স্ত্রী ভারী আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, এমন সময় আমি 
ৰঁ / ৰঁ বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। 
রঃ বাড়ী ফিরিয়াই আমি প্রথমে গৃহকোণে দৃষ্টিপাত করিলাম, তুষের হাড় নজরে পড়িল না। আনার 
স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ড়া কি হইল 1--আমার স্ত্রী বলিল, সন্তাম মাঁজিমাটা কিনিয়াছি, মাঁজিমাটার 
পরিবর্তে তুষ-সমেত হাড়াটা সাজিমারা-বিক্রেতাকে দিয়া দিয়াছি ।* ৰ 
এই কথ শুনিয়াই আমার মাথায় যেন আকাশ ভা্গিয়া পড়িল, আমি গালে মৃথে চড়াইয়া কাদিতে । 
কাদিতে বলিলাম, “করিয়াছিস্‌ কি মাগী! একেবারে 'আমার দর্ধনাশ করিয়াছিদ্‌? হায়, হায়, আমি যে 
উহার মধ্যে একশ নববইটা মোহর লুকাইয়৷ রাখিয়াছিণাম, মোহরগুলা সমেত তাহাকে দিয়! ফেলিয়াছিম্‌! 
আমার স্ত্রী প্রথমে আমার কথ! অবিশ্বাস করিল, তথন আমি মোহরগুণি কিন্ধূপে কোথা: 
পাইয়াছিলাম) তাহা আগার স্ত্রীকে বলিলাম শুনিয়া সে.মাটাতে পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল, আগ? 
ধে তাহাকে মোহরের কথা না! বলিয়। ভারী অগ্ঠায় করিয়াছি, তাহাকে বলিলে মে কখনও এমন কাজ করিও 
না, এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিরি। দেখিলাম, তাহার চীৎকারে পাড়ার লোক জড় হইবার 
উপক্রম বুঝিলীম, দে সকল লৌক আগসিয়। আমার ছঃথে সহাঙ্থভৃতি প্রকাশ কর! দুরের কথা, আমার 
বিপদে হান্তই করিবে। আমি নানা প্রকার প্রবোধবাক্যে আমার স্ত্রীকে শান্ত করিবার চেষ্ট! করি॥ 
কিন্তু তাহাকে কি শাস্ত করা বায়? তাহার পর অনেক ধর্মকথা, অপৃষ্টের কথ! বণিয়! তাহ: »খাক 
উপশম করিণাম। 
এই ঘটনার পর যেমন কাজ করিতেছিলামঃ সেই , ভাবে কাঁজ করিতে লাগিলাম, কিন্ত আমার মনে 
একটি অশান্তি লাঁগিয়াই রহিল, সাদী ও সাদ কিছুদিন পরে নিশ্চয়ই আমার কাছে ফিরিয়া আদিবেন। 
তাহার। আমার অবস্থার একটুও উন্নতি দেখিতে পাইবেন না, আমি তখন তাহাপিগের কাছে কি জবার 
টাকায় অদৃষ্ট দিব? ছুই শত মোহর একবার ত” চিলের মুখে দিয়াছি, এবার কি আমার মোহর হারানোর কথ! তাহারা 
_ফেয়েলা_ বিশ্বাস করিবেন? 
ঁ এবার আমি নিশ্চয়ই বড় লোক হ্ইয়াছি স্থির করিয়! সাদী সাদকে সঙ্গে লইয়া অনেক দিন পরে আমর 
নিকট উপস্থিত হইলেন। আসিবার সময় উভয়েই তর্ক করিতে করিতে আসিতেছিলেন। সাদী বলিতে 
ছিলেন, “এবার নিশ্চয়ই হাঁসেনের অবস্থা ফিরিয়াছে।” দাদ বলিতেছিলেন, “আমি ইহা মনে করি 
পারি না) অবস্থা যখন ফেরে, তখন ত, সামান্ত উপলক্ষে ই ফেরে; হাতে হঠাৎ কতকগুলি টাকা আসিণেই 
অবস্থ। ফেরে না” 
উভয় বন্ধুকে দেখিয়া আমার মনে বড়ই লজ্জার সঞ্চার হইল। প্রথমে ভাবিলাম, কোথাও মির 
নুকাই, উহাদের সহিত আর নাক্ষাৎ করিব না। কিন্তু পলাইতে পারিলাম লা, যেন তাহাদিগ্ে 
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তেই গাই নাই, এই ভাবে নতমুখে কাঞ্জ করিতে লাগিলাম,্মবশেষে তাঁহার! উদয়ে আমার সন্গুখে আসিয়া 
দিলেন; বলিলেন, “দেলাম, খোজা হাপান !* আমি আর কি করিয়া কথা না বলিয়া চপ করিয়। থাকি? 
উম নতমুখে আমার বিপদের কথা তীহাদদিগের কাছে বলিলাম এবং এই ব্যাপারে আমার কোন দোষ 
ই, তাহ। প্রমাণ করিবার অন্ত বলিলাম, "আপনারা হয় ত' বলিবেন, মোহ্রগুগা একটু ভাল জাগায় 
কাই রাখিলে না কেন, তাহা হইলে ত” আর হারাই না। কিন্তু সেই তুষের হাড় অপেক্ষা নিরাপদ 
ধার আমার গৃহে আর দ্বিতীয় ছিল না। কত দিন হইতে হাড়াটি & স্থানে রহিয়াছে, কখনও এমন ঘটন! 
কট নাই। আমার স্ত্রীকে মোহরগুলার কথা বলিয়া রাখিলে হয় ভ' তাহা থাকিত, কিন্ত স্ত্রীপোকের উপর 
বিবাদ করিয়। এমন গুক্কতর কথ| বলিব, একপ নির্বোধ আমি নহি; আমি নিশ্চয়ই বুঝিতেছি, আপনার 
টাকায় আমি বড়লোক হই, আল্লার এরূপ অভিপ্রায় নহে; যদি হইত, তাহা হইলে চিলে কখনও ছে 
দারিয়া পাগড়ী লইয়! যাইত না, আর সামান্ত সা্জিমাটার পরিবর্তে আমার স্ত্রী সা্গিদাটা-বিক্রেতাকে 
ধাড়াসমেত তুষগুলি দিয়! ফেলিত না । আমার শ্রী এই হাড় হইতে ভূষ লইয়া কতবার কত কাজ 
ঝরিয়াছে, কিন্তু এমন বিশ্রাট ত+ কখনও হয় নাই | ঘাঁহা হউক, বদিও আপনার এতগুলি টাকা অপবায় 
ইল, তথাপি আপনার নিকটে সে জন্ত আমি অল্প কৃতগ্র নঠি 1» 

আমার কথা শেষ হইলে সাদী বনিণেন, “তোমার কথ! সতা হইতে পারে, কিন্তু আমি যে বিষয় পরীক্ষার 
ন্ট তোমার হস্তে এই মোহরগুপি প্রান করিয়াছিলাগ, সে উদ্দেগ্ত বার্থ হইল। চারিশত স্ব্ণুদ্র! বুথা নষ্ট 
£ইল বলিয়া! আমি ভ্ুঃখিত নঠি, আমি এই জন্ত দুঃখিত হইতেছি যে, আমি যে পরীক্ষার জন্য এত টাকা! ব্যয় 
চরিলাম, তাহা তোমার উপর বায় না করিয়া! যদি অগ্ঠের উপর ব্যয় করিতাগ, হয় ত' আমার উদদেশ্ত 
দ্ধ হইতে পারিত, অন্তে হয় ত” ইহাতে প্রকৃতই উপরৃত হইত ।» অনন্তর সাদী সাঁদের দিকে ফিরিয়! 
নিলেন, “সাদ, আমি ইহার উপর আর পরীক্ষা করিতে চাহি না, যদিও চারিশত ব্র্ণমুদ্রা বৃথ! গেল, 
£থাপি আমি বিশ্বাদ করি, আমার যুক্তি অসার নহে, এখন আমি ক্ষান্ত হইলাম, ইহার জন্য তুমি তোমার 
কি প্রয়োগ করিধ। দেখ, কৃতকার্ধ্য হইতে পার কি ন!। টাকা ভিন্ন অন্ত কোন উপায়ে যদি ইহাকে 
নবান্‌ কর তোমার সাধ্য হয়, তবে এখন পরীক্ষা করিয়। দেখিতে পার। আমি কিন্তু ভাই তোমার 
চষ্টা সফল হইবে বলিয়। কোনক্রমে বিশ্বা করিতে পারিতেছি না। আমি চারিশত স্বরণুদ্র। দ্বার! উহার 
মবস্থা ফিরাইতে পারিনা না, আর তুমি যে ঝ| করিয়। বিনা স্থলে উহাকে বড়লোক করিয়। তুলিবে, ইহা 
কানক্রমে আশ! করিতে পার ন|।” 

মাদের হাতে এক টুকরা সীসা ছিল। বোধ করি, তিনি কোথাও তাহা কুড়াইয়। পাইয়াছিলেন, 
সেই লীসাটুকু সাদীকে দেখাইয়। মাদ বলিলেন, “দেখ ভাই দাদী, আমি সীগাটুকু হাসেনকে সা ; 
হুমি পরে জানিতে পারিবে, হাসেন এই সীমার বলে কালে কি রকম বড়মানুষ হইয়। উঠে ।» 
কথা! শুনিয়া সাদী হো হো করিয়। হাসিয়া উঠিলেন, দেই দুঃখে আমারও হাদি পাইল। সাদী বলিলেন, রর 
ক ক্ষেপিয়াছ, চারিশত স্বর্ুদ্রা় যে লোকের অবস্থা! একটু ফিয্সিল না, দিকি পয়ম। অপেক্ষাও কম 
হূল্যের এক টুক্রা সীদায় তাহায় অবস্থা ফিরিবে! এ কথা যে বলে, দে পাগল ভিন্ন আর কি? 
এ মীগা ইহার কি প্রয়োজনে আসিবে, তাহা'ও ত+ বুঝিতে পারতেছি না।” সাঁদ সাদীর কথায় কোন 
তর না দিয়া আমাকে বলিলেন, “হাদান, সাদী আমার কথা গুনিয়া যত ইচ্ছা হান্থক, ভূমি ইহা গ্রহণ কর, 
এক দিন তুমি বুঝিবে, আমার কথ দত্য, এক দিন তুমি এই দীমাটুকুরার টা বড়লোক হইবে।” 
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মোহর গেল, 
তর্কের মীমাংস। 
হইল ন! 


ডি 


ঁ 


বিন! সম্বলে 
ভাগ্য-পবিবর্তন 


এরা 
চ 
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আঘি বলিলাম, "আপনি কি আমাকে বিজ্ঞপ করিতেছেন? একটু সীমা হইতে যে এত অধিক জআশা-করে, 
হয় দে বিজপত়িয়, ন| হয় উদ্মতত।* আমি যাঁদের কথায় একটু আহত হইলাম, কিন্তু ভদ্রতা-প্রকাশে ক্ষান্ত 
.. হইজাম লা, ধন্তবাঁদ দিয়া তাহার হাত হইতে নীদাটুকু লইলাম এবং আমার কোর্থার বুকের পকেটে অবজ্ঞা 
সীসার টৃক্রার তত্পে তাহ! নিক্ষেপ করিলাম | ছুই বন্ধু আমার নিকট হইতে চথিয়। গেলেন। খ্আমি পুর্ব কাস করিতে 
মহ! _ লাগিলাস, সীমাটুকুর কথ! একেবারেই ভূলিয়! গেলাম। 
1 ! 4 রাত্রে শয়ন করিব; কোর্তী! খুলিতে গিয়া দেখি, পায়ের কাছে ঠক্‌ করিয়। কি পড়িল। জিনিসটি হাতে 
য় তুলিয়। লইয়। দেখিলাম, তাহ! আর কিছু নহে, সাদপ্রদত্ত সীদার ট্ক্রাটুকু । আমি পদতল হইতে তাহা 
তুলিয়৷ লইলাম, তাহার পর অরহেলাক্রমে ঘরের এক কোণে ফেনিয়া রাখিলাম। 
দেই রাত্রে আমার এক জন প্রতিবাসী জেলের জাল মেরামত করিবার জন্ত খানিক সীমার দরকার পড়িল। 
জাল মেরামত ন! করিয়া, লে শেষরাব্রে মাছ ধরিতে যাইতে পায় না। কিন্তু তত রাত্রে সীস! কিনিতে 
পাওয়াও মহজ নছে। নে দীসার খোঁজে তাহার স্ত্রীকে পাড়ার মধো পাঠাইল। ও 
জেলের স্ত্রী পাড়ায় অনেক বাড়ী ঘুরিল, কিন্তু কোথাও সীনা পাইল না। জেলের নিকট আদির! দে এ 
কথা জানাইল। জেলে ধিজ্ঞাদ| করিল, “দকল বাঁড়ীতেই খোঁজ করিয়াছিদ? কোন্‌ কোন্‌ বাড়ী গিয়াছিদ্‌, 


বল দেখি?* জেলের স্ত্রী অনেক গৃহস্থের লাম করিল। জেলে বলিল, “হাঁদান আল্হাবালের বাড়ী যাদ্‌ 


নিকেন?* জেলের স্ত্রী বলিল, “সে পোড়ারমুখোর 'বাড়ী আবার এত রানের সীদে মিল্বে ? তার ঘরে 
মকল জিনিসই পাওয়। যাঁয় কি ন|) তাই সীসে পাওয়। যাবে!” জেপে ভারী গরম হইয়। বণিল, “তুই 


কুড়ের বাদশা! একটু দূরে যেতে হবে কি না, অমনি একট! ওজর ক'রে বলেছিস! আমি বল্ছি, ভান 


চাদ্‌ তে৷ এখনই গিয়ে, তার বাড়ী শী আছে কি নাদেখু, আর দশ জিনিস পাওয়। যায় ন! ব'লে এ সামান্ 
জিনিসটাও পাওয়া যাবে না, এ কি একটা! কথা? হারামজাদি, ছোট লোকের বেটা!” 
গালি খাইয়! জেলের স্ত্রী রাগে গম গম করিতে করিতে আমার বাড়ী আসিল। তখন আমার এ+: *॥ 
আগিয়াছিল, জেলের স্ত্রীর ডাকাডাকিতে থু ভাঙিয়। গেল। ভ্ত্রীলোকটি আমাকে বলিল,  খাধান 
প্রথম জালের আল্হাবাল, আনাদের মিন্ষে মাছ ধরতে ঘাবে, তা তার জাল ছিড়ে গিয়েছে, একটু নীসে ভিন্ন জার 
১ মেরামত হয় না, আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়া দিলে, একটু সীসে দিতে পার 1” 
রঃ সাদ আমাকে যে এক টুকর! সীগা দিয়াছিল। তাহার কথা তখনও আমি ভুলি নাই। জেলের স্ত্রীকে 
বলিলাম, *তুগি একটু দড়াও, একটু সীগা ঘরে আছে, খুঁজিয়া দিতেছি ।” আমার স্ত্রীরও ইতিমধ্যে নিদ্রা 
ভাঙ্গিয়া গেল, লে উঠিতেই আমি তাহাকে বলিলাম, “ঘরের কোণে এক টুকরা সীসা ফেলিয়া 
রাখিয়াছি, ঁ জেলেনী মাগীকে চাহ! দাও ত+1” আমার স্ত্রী সীসাটুকু লইয়! দ্বার খুলিয়। তাহ! জেলেনীকে 
প্রদান করিল। 
জেলেনী প্রত্যাশ। করে নাই যে, এত রাত্রে আমার ঘরে সীমা পাইবে। সে বড় আনন্দিত হা 
আমাকে বলিল, “হাসান মিঞা, আজ তুনি আমাদের বড় উপকার করিলে, আমি বলিয়। যাইতেছি, 
আমার স্বামী আজ প্রথমবার জাল ফেলিয়! যত মাছ পাইবে, তাহা তোমাদের দিব। আমার কথার 
অন্তথ! হইবে লা।» 
জেলেনী আমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়া! গেল, তাহা জেলের নিকট বলিল। জেলে সেই দীষাট্ক 
পাই এতই খুনী হইয়াছিল যে, নে তাহার স্ত্ীর প্রস্তাবে, সপ্মত হইল। তাহার পর জাল মেরামত করি 
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সি হই ঘণট। রাত্রি থাকিতে নদীতে মাছ ধরিতে গ্বেল। প্রথমবার জাল ফেলিতেই সে নাতিবৃহৎ একটি 
টি গাইল। তাহার পর কয়েকবার জাঁল ফেদিয়! দে অনেক মাঁছ পাইল বটে, কিন্ত পরথম্ারের মাছটির 
ড় মাছ আর একবারও পাইল না। 
লে মাছ লইয়া! বাড়ী আসিয়া সর্বপ্রথমে ধর! মাছটি লইয়৷ আমার বাড়ী আসিয়া বলিল, “হাসান মিঞা, 
স্ত্রী যে কথা বলিয়া গিয়াছিল, তাহা রক্ষা করিতে আমিয়াছি, আল্লা তোমার জন্ত এই মাছটি 
আর জালে দিয়াছিলেন, ইহ! তোমাকে লইতেই হইবে। যদি প্রথম ক্ষেপে আরও বেদী মাছ পাইতাম, 
্ হইলে ভাহাও তোমার জন্য আনিতাম।* 
+৯ামি জেলের কথা শুনিয়। তাঁহাকে 2 প্ভাই, তুমি আমার বির প্রতিবেশিগণের 
গর্পরের সাহায্য করা উচিত, ৯ ক 
আয় সামর্থা অধিক নহে, যাহা 
মাগ্া'তোমার ছন্ত তাহা করিয়াছি, 
শীাপকারলাভের আশায় করি নাই; 
কষ্জামাকে আর মাছ দিতে হইবে 
&* কিন্তু জেলে আমাকে ছাড়িল 
মাছ লইবার জন্ত পীড়াপীড়ি 
তে লাগিল। পাছে মাছটি না 
ল সে দুঃখিত হয়, এই ভাবিয়। 
তাহার হাত হইতে মাছটি 
লাম এবং তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া 
য় করিয়া! আমি আমার স্ত্রীর 
আসিয়া তাহাকে মাছ দিয়া 
কলিলাম, “জেলে আমাদের সেই সীমা ৪ 
ক লইয়া কৃতজ্ঞতার চিহম্বদপ রা] 
এই মাছ দিয়! গিয়াছে। এ নীসাটুকু 
লাদ আমাকে দিয়াছিল; বলিয়াছিল, এ 
ইহার দ্বারা আমার অদৃষ্ট গস ্ 
ব।” সাদ ওমাদী আমাকে যে সকল কথা রন আমার স্ত্রীকে তাহা হি বান 
আমার স্ত্রী মাছ কুটিতে বগিল। মাছের পেটের মধ্যে একথণ্ড অতি উজ্জল প্রকাণ্ড হীরক বাহির হইল। 
রি স্ত্রী মনে করিল, তাহা একখণ্ কাচ হইবে) কারণ, আমার তরী কখন হীরক দেখে নাই, হীরক 
কিরূপ, তাহা আমিও জানিতাম না। হীরকখানি আমার স্ত্রী আমার ছোট ছেলের হাতে প্রদান করিল। মাছের গেটে 
মামার ছোট ছেলের হাত হইতে আমার অন্ত ছেলে-মেয়েরা তাহা লইয়া তাহার উজ্জলত| ও সৌন্দর্য সমজ্ছল হীরক 
দৈখিতে লাগিল। 
রানে হীরকখণডের উদ্জ্লতা শতগুণ বর্ধিত হইয়া উঠিল। আমার স্ত্রী আমাদের শয়ন-ঘরের 
াঙ্গাঘরে লইয়া গেলে ছেলেরা হীরকখানি বাহির করিল, তাহার উজ্জণ আতায় গৃহ আলোকিত 
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হইয়া উঠিল, তাহা দেখিয়। ছেলেদের মনে মহানিন্দের সধশার হইল) তাঁহারা হীরকখানি লনা 
কাড়াকাড়ি ঝুরিতে লাগিল, তাহাদের চীৎকার ব্রন্দন-কোলাহুলে চারিদিক্‌ প্রতিধ্বনি হইয়া উঠিল। 

রাত্রে আহারাদি শেষ হইল, কিন্তু ভাহাদের বিবাদ মিটিল না, তাহাদের চোখে ঘুমও আসিল না। 
তাহাদিগকে এই ভাবে বিবাদ করিতে দেখিয়। আমি আমার বড় ছেলেকে ডাকিলাঁম এবং তাহাকে তাহাদের 
বিবাদের কারণ জিজ্ঞাদা করিলাম। আমার বড় ছেলেটি বলিল, "বাবা, এক টুকরা কাচ পাওয়! গিয়াছে, 
তাতে অন্ধকার ঘর আলোকিত হয়, সেই কাচথান! লইবার জন্ত সকলে বিবাদ করিতেছে ।” আমি 
তাহাকে সেই কাচখানি আমাকে দেখাইবার জন্ত বলিলাম। আমি তাহার উজ্জ্বলতা ও সৌনার্যে মুগ্ধ 
হইয়। আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোথা হইতে আদিল? আমার স্ত্রী বলিল, "মাছ কুটিতে কুটিতে 
মাছের পেটের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে ।” 

আমি ভাবিলাম, হয় ত একখানা কাচই হইবে। আমীর স্ত্রীকে বলিলাম, “প্রদীপটা বাহিরে 
লইয়া যাও ত।” রা 

আমার স্ত্রী প্রদীপটি বাহিরে লইয়। যাইবামীন্র হীরকের জ্যোতিতে গৃহ আলোকিত হইয়া! উঠিল, ইহাতে 
আমি পুলকিত হইয়! আমার স্ত্রীকে বলিলাম, "সাদের কথ] বড় মিথা! নয়, তাহার প্রদত্ত সীদাতে আর 
কিছু না হউক, আমর! জালানি তেল কিনিবার দায় হইতে মুক্ত হইলাম। এই কাচটা ঘরে থাকিলে আর 
প্রদীপ জালিবার দরকার হইবে ন1।” 

ঘরে প্রদীপ নির্বাণ করিয়া গৃহ আলোকিত করিবার জণ্ত হীরকথও গৃহমধ্যে রাখা হইল। ঘর 
আলোকিত হইল দেখিয়া ছেলেরা সকলে মিলিয়া এমন সিংহনাদ আরম্ভ করিল যে, পাড়ার সকল 
লোক সে শব্ধ শুনিতে পাইল। আমি ও আমার স্ত্রী আমাদের পুভ্রকন্ঠাগণকে শান্ত করিবার জর 
আঁরও অধিক চীৎকার করিতে লাগিলাম। অনেক রাত্রে তাহার! বুমাইয়া পড়িলে ঘর স্থির হইল। 

পরদিন প্রতাষে উঠিয়া আমি আমার কাজে চলিয়। গেলাম। হীরকথণ্ডের কথা আর আমার মনেই এহন 
না, এক টুকরা কাচ, তাহার কথা আর কি তাবিব? আমি তাহার মূলাসন্বন্ধে কোন কথাই জানিত'? না। 

আমার গৃহের পাশেই এক জন ইন্ছদী বাদ করিত ( এই ইহুদী অত্যন্ত ধনবান্‌, সে জহরতের খাবণায 
করিত, এই ব্যবসায়েই দে অতুল সম্পত্তি উপার্ধ্দন করিয়াছিল। রাত্রে আমার পুক্র-কন্তাগণের গোরমাণে | 
ইুদী ও তাহার স্ত্রীর নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছিল। সকালে ইন্ুদীর স্ত্রী রাকেল আমার স্ত্রীকে বনিণ, 
দা] লো আইনাক, কাল রাত্রে কি তোর ঝাঁড়ী হাট বদিয়াছিল? তোর ছেলেদের গণ্ডগোলে আমাদের 
ঘুম ভাঙ্গিয়। গেল, সমস্ত রাত্রি আর আমর! স্বামি-্্রীতে চোখের পাত। বুজিতে পারিলাম না| ভান, 
হইয়াছিল কি ?” 

আমাৰ স্ত্রী বলিল, “্ঠাকুরাণি, আমাদের অপরাধ লইবেন না। আমার ছেলেরা বড় দুষ্ট, সকণ ছেণে 
পিলেই সমান, অল্পতেই তাহার! হাসে, অল্পলেই কাদে ) কাল রাত্রে যে গোলমাল হইয়াছিল, তাহার কারণ 
আপনাকে দেখাইতেছি।” আমার স্ত্রীর কথ। শুনিয়া রাকেল কোতুহলাক্রান্ত হয়! আমার স্ত্রীর পি 
আমাদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। 

ইছদীপত্থী হীরকথানি হাতে তুলিয়া তাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। আমার স্ত্রী বলিল, “ইহার 
জন্তই কাল রাত্রে যত গোলমীল) একথানা| কাচ পাইয়া ছেলে-মেয়েরা, হাট বসাইমাছিল।* আমার 
কিরূপে উহা পাইয়াছে, ইছ্দার স্ত্রীকে তাহা বলিল। . -- 
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ইছদীর স্ত্রী হীরক চিনিত। তাহা যে কিরূপ মুণাবান্‌ সামগ্রী, তাহা মে মুহূর্তমধ্যে বুঝিতে পারিল, 
[্িকন্ত আমার স্ত্রীকে তাহ! বুঝিতে দিল ন1) বণিল, “আইসাক, আমার বোধ হয়, ইই। কাচ, ভিন্ন আর 
। ছুই নহে। তবে জৌনুধ দেখিয়া বোধ হইতেছে, একটু ভাল কাচ। 'আমার একখানা এই রকম কাচ 
এ্জাছে, এখান! গাইলে জোড় মেলে, তাই তোঁমার কাছে ভাই এখানি চাহিতেছি। একেবারে অমনই চাহ 
যদি কিছু দাম লইয়া দাও ত? ভাল ২য়।” আমার ছেণের। এই কথা শুনিরা একেবারে ক্ষেপিয়৷ উঠিণ 3 
লিল, “মা, উহ! বিক্রয় করিতে পারিবি না, আগর! উহা! পইয়। খেল! করিব।” তাহাদিগের পীড়াপীড়িতে 
ধা হইয়। আমার স্ত্রী বিল, “আচ্ছা, তোদের কেন তয় নাই, আমি উহা বিক্রয় করিখ লা।” 
ইহুদীর স্ত্রী গৃহে ফিরিয় গেল। ফিরিবার সময় গোপনে আমার স্ত্রীকে বলিয়া গেণ, “এ কাচ বদি বিল 
্র, তবে আমাকে না জানাইয়া হঠাৎ কোথাও বিক্রয় করিয়। ফেলিও না” 
ইন্ুদী প্রত্যুষে তাহার দোকানে চলিয়া গিয়ছিণ। ইনুদীপত্বী আনার বাড়ী হইতে বাহিক্ন হহয়াই 
জভবগে তাহার দোকানে উপস্থিত হইণ। দে তাহার স্বামীর নিকট আনার হীরকের কথ। বাঁণধ, তাহার 
স্ঠণেরও পারচয় প্রদান করিণ, রাত্রে তাহা কিরূপ দাীপ্রিশীণ হয়, সে কথা বলিতেও ভুলিণ না। সকণ 
কথ শুনিয়া জুরী তাহার স্ত্রীকে পুনর্বার আমার বাড়ীতে পাঠাইয়৷ দিণঃ হচ্ছ, যদি কিছু দাম 
দিয় 'হীরকথানি হস্তগত করিতে পার! ধায়! হীরকথানি সহজে পাওয়! না! গেলে থে ধামে হউক, নেহ 
ীমেই তাহ রু় করিবার জন্য ইহুদীর বড় আগ্রহ হইয়াছিণ, তাই1ও পরে বুঝিতে পারিয়াছলাম। 
; ইনুদীর স্ত্রী আমার স্ত্রীর কাছে আদয়। বলিণ, “ভাই, তোথার কষ্টের সংপার, কাচখানিতে আমার কিছু 
টপকার হইবে, তৌমাঁকে বিশ মোহর দিতেছি, উহা! আমাকে প্রদান কর।” একখও্ড কাচের দাম ধিশ 
ঘুদাহর! আমার স্ত্রী ভাবল যে, দাম খুব অতিরক্তই হইয়াছে। কিন্ত ইহুদীপত্ী সামাগ্ত একখওড কাচের 
টীম বিশ মোহর দিতে প্রস্তত হওয়ায়, আমার স্ত্রীর ননে একটু সন্দেইও হইণ। তাই আমার স্ত্রী বলিণ, 
ভুমি যে দামই দিতে স্বীকার কর, আমার স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া ইহ। তোমাকে দিতে পারিব না” 
; আহারের সময় আমি বাঁড়ী আপিলাম। আণার স্ত্রী আমা, জছরীর স্ত্রীর কথা বণিল। আমি দাদের 
ক মনে করিলাম। সাদ বনিয়াছিল, তাহার প্রদত্ত সীদাতেই আমার সৌভাগাদ্ার মুক্ত হহবে, সুতরাং 
্লামি বিশ মৌহরে হীরকথও কিক্রয়ে সম্মত হইগাম না) বস্তুতঃ আমি কোন কথা না বণিয়া নীরব রহিণাম। 
িরীর স্ত্রী ভাবিণ? দাম কম হইয়াছে ভাবিয়া আমি চুপ করিয়া আছি। সে বলিল, “ইহার মূল্য আমি 
কাশ মোহর প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। ইহাতে বিক্রয় করিবে ত” 1” 
ই্ছদী-পদ্ধী কুড়ি মোহর হইতে একবারে পঞ্চাণ মোহরে উঠিল দেখিয়। আমি বি্মিত হইলাম; বুঝিলীম, 
মার কাঁচ মামান্ত কাচ নহে । আমি বলিলাম, "ভুমি যে দাদ বলিতেছ, ও দামই নহে, ওরূপ দামে আমি ইহা 
য় করিব না।” ইছদী"পত্বী একশত মোহর দিতে চাহিল। আমি তখন সাদ পাইয়া! বলিলাম, “যদি লক্ষ মোহ 
ন করিতে পার, তাহ! হইলে আমি ইহা! তোমাকে প্রদান করিতে পারি। তাহার এক পয়না কম হইলে 
না। আমি বাজারে যাচাই করিলে বড় বড় জহুরীগণ অনায়াসেই আমাকে ইহার এই মুল্য প্রদান করিবে ।” 
ইহুদী-পতথী ক্রমে ক্রমে পঞ্চাশ হাজার মোহন পথ্যস্ত দিতে সম্মত হইণ, কিন্তু আমি আমার কথা পরিবর্তন 






















মার নিকট একটি অনুগ্রহ প্রার্থন৷ করিতেছি, আমা স্বামীর সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হয়, 
থাকে বলিব, তাহার পূর্বে এই হীরক বিক্রয় করিও না।” আমি ইস্ছদী-পন্থীর এই প্রস্তাবে সন্ত হইলাম। 


লাম ন|। তখন সে বলিল,প্আমি স্বামীর মত না জানিয়। ইহার আঁধক মুথ্য প্রদান করিতে পার্দিনা। আমি 
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দোকানের কাঁজ শেষ করিয়া ইহুদী আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি তখন বাড়ী আদিয়াছিলাম: 
ইসদী বলিল,-/ভাই হাসেন, আমার স্ত্রী থে হীরাখানা তোমার স্ত্রীর নিকট দেখিয়া গিয্লাছে, দেখানি 
আমাঁকে একবার দেখিতে দাও ।* আগি তাহাকে ঘরে আদিয়া দেখিতে বলিলাম । 
তখন ব্বাত্রি হইয়াছিল, আমি ঘরে আসিয়া জহুরীর হস্তে হীরকথওড প্রদান করিলাম । অন্ধকার গহ 
তাহারই আলোকে আলোকিত হইতেছিল। জনরী অনেকক্ষণ ধরিয়া হীরকথণ্ডখানি লাড়িয়া চাড়িা 
দেখিন, তাহার পর বলিল, "আমার স্ত্রী তোমাকে পঞ্চাশ হাঞ্জার শ্বরণমদ্রা ইহার সৃল্ প্রদান করিতে 
চাহিয়াছেন, যদি তুমি এ দামে অগন্মত হও, তাই! হইলে আমি আরও বিশ হাজার স্বরণুদ্রা দিতে প্রস্তুত 
আছি, ইহার উপর আর কথ! নলিও না।” আমি বপিলাম। “তোগার জীকে ত” আমি বণিয়াছি, লঞ্ 
্ণ্ুদ্রার কমে ইহা বিক্রয় করিব না। কেহ ইহার কম মূলা বলে, আমি বিক্রয় করিব না, আমার এক 
কথা ।” জহরী দেখিল, আমি ষে দাম বলিয়াছি, তাঁহার কমে হীন্কখানি বিক্রয়ে রাজী হইব লা! 
তখন সে বলিল, “আচ্ছা, আমি তোমাকে ইহার মূলা লক্ষ মোহরই দিব, কিন্তু আপাততঃ আমার হাতে 
এত টাকা নাই, কাল তোমাকে এক সময়ে সমস্ত টাকা বুঝাইয় দিয়া হীরক লইয়া যাইব! আজ ছুট 
হাজার মোহর বায়না লও ।* জনুরী সেই দিনই আমাকে দুই হাজার মোহর বায়না প্রদান করিয়া গেল। 
পরদিন জছরী আমাকে বাকি আটানববই হাজার স্বর্ণুদ্র। আনিয়। দিয়! হীরক লইম়! গেল। 
এইন্ধপে আল্লার অন্থুগ্রহে আমি আশাতীত ধনী হইলাম। আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল, আমি সাদের 
পদতলে পড়িয়া, তাহার নিকট আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আসি, কিন্তু আমি ঠাহার ঠিকানা! জানিতাঁম 
না; সুতরাং আমি তাহার কাছে যাইতে পারিলাম ন!। সাদীর কাছেও আমি অল্প কৃতজ্ঞ ছিলাম না) কারণ, 
যদিও তাহার উদ্দেশ সিদ্ধ হয় নাই, তথাপি তাহার যে সং উদ্দেন্ত ছিল, তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই, আমি সাঁদীর৪ 
ঠিকান! জানিতাম না। 
হঠাৎ আমাকে বড়লোক হইতে দেখিয়। আমার স্ত্রীর অহঙ্কার শতগুণে বন্ধিত হইয়! উঠিল। সে ত'গার 
নিজের ও ছেলে-মেয়েদের বন্ত্ালঙ্কারের লগ! ফর্দ দিয় বদিল। আমি বলিলাম, “রোসে।, আগে কারের 
সুবিধা করি, ঘরবাড়ীর সুশৃঙ্খল! করি, ক্রমে সকলই হইবে। টাকা হাতে আসিলেই কতকগুলি বাঁজে 
খরচ হঠাৎ বাড়াইয়া ফেলা কর্তব্য নহে।” 
ক্রমে আমি বাবগায়ে প্রভৃত উন্নতি করিলাম। দড়ি ব্যবপায় আমার একচেটে হইয়| পড়িল। যর 
লোৌক এই কাজ করে, আমি দকলকে বেতন দিয়া আগার কর্মে নিযুক্ত করিলাম। বড় বড় গুদাম নির্ঘাগ 
করিলাম। নিজের বাসের জন্যও অবস্থান্ুরূপ একটি বাড়ী করিলাম। সেই বাঁড়ীই গতকণ্য মহামান্ত খালি 
বাহাদুর পথে চলিতে চশিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। আগার অবস্থা-পরিবর্তনের সে সঙ্গে আমার নামটাঃ 
একটু জমকালে। হইয় উঠিল। আমার নাম হইল__খোজা হাসান আলহাবাল। 
আমি আমার নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসিণে সাদী ও সাদ আমার অবস্থা পরীক্ষার জন্ট আমার অন্ুগস্থাদ 
আমিলেন। অনেক স্থানে ঘুরিতে থুরিতে যে পথে আমার বাড়ী, অবশেষে তাহারা সেই পথে উপস্থিত হইলেন। 
আমার বাড়ী দেখিয়া তাহাদের প্রথমেই সন্দেহ জন্সিল, সে বাড়ী আমার কি নাঁ। যাহা হউক, দরোয়ান . 
তাহাদের সন্দেহ দূর করিল, দরোয়ান দরজা খুলিয়! দিলে তাহারা আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। 
আমি তাহাদিগকে দেখিবামান্। চিনিতে পারিলাম। মহা! সমাদরে তাহাদিগের অত্যর্থনা করিয়া ) 
তাহাদের বনতপ্রান্ত চু্নের জন্য অগ্রসর হইলাম, তাহারা -আমাকে সে অবদর দিলেন না, আমাধে 
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রঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিলেন। আমি তাহাদিগকে উচ্চামনে বপিবার জন্ত অস্থরোধ করিলাম, কিন্ত 
কা তাহাতে না দিয়া নিপ্ন আন গ্রহণ করিলেন। ঘ 

' ছুই বন্ধু উপবেশন করিলে আমি সবিনয়ে তাহাদিগকে বলিলাম, “মহাশয়গণ, আমি যে সেই গরীৰ 
আলহাবাল, মে কথা ভূলি নাই, আমি আজ যে অবস্থা লাভ করিলাম, দে জন্ত আপনাদের নিকট 
রূপে কৃতজ্ঞ, সুতরাং আমার প্রতি আপনাদের এরপ মর্ধ্যাদা-প্রদর্শন কর্তব্য নহে।” 

"3 সাদী প্রথমে কথ! কহিলেন, বলিলেন, “খোজ! হাসান, আজ তোমার এই প্রকার উন্নতি দেখিয়। আমার 
নে বড়ই আননোর সঞ্চার হইয়াছে। আসি বুঝিতেছি, আমি তোমাকে এইবারে যে চারিশত স্র্ুদ্রা উপহার 
প্রদান করিয়াছিলাম, তাহ! হইতেই তোমার এরূপ সৌভাগোর উদয় হইয়াছে। কিন্তু তুমি আমার নিকট 
কে সত্য গোপন করিয়। বশিয়াছিলে, চিলে টাকা লইয়। গিয়াছে, আর তুষের হাড়ায় টাকা লুকাইয়া 
স্াখিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়ছ বলিয়া ধাগ্! দিয়াছিলে কেন? তুমি আমার কাছে প্রকৃত কথ! বলিতে এত কুষ্টিত 
'হইতৈছিলে কেন, তাহ! বুঝিতে পারি নাই |” 

. সাদ দাদীর কথা শুনিয়া যেন অধীন হইয়া! উঠলেন, কিন্ত তাহাতে বিরক্ত হইলেন না। সাদীর কথা শেষ 
হইলে সাদ বলিলেন, “ভাই সাদী, তুমি খোজা হাসানের কথা অবিশ্বাস করিয়া! তাহার প্রতি বড়ই অবিচার 
টকরিয়াছ। খোজা হাসান নিশ্চয়ই মিথ্যা, কথ! বলে নাই। যাহা হউক, এখন খোজ! হাদানের কথী শুনা 
বাক, কাহার দাহাযো তাহার এই সৌভাগ্য, অবিলঙ্বেই বুঝিতে পারা যাইবে 1” 
আমি তাহাদের কথা গুনিয়। বলিলাম, “মহাশয়গণ, আমি যদি না জানিতাম যে, এরূপ তর্কে 
নআপনাদের বন্ধু-বন্ধন কদাচ শিখিল হইবে না, তাহ! হইলে আমি কখন এ সম্বন্ধে একটি কথাও বলিতাম না। 
আমি পূর্বেও আপনাদিগকে মিথা কথ! বলি নাই, এখনও বলিব না।* এই কথা বণিয় আমি আমার 
(সৌভাগালাভের বিবরণ বিস্তা্িতরূপে ছুই বন্ধুর নিকট ব্যক্ত করিলাম । 

_. ছাখের বিষয়, আমার কথা গাঁদী বিশ্বাদ করিলেন না। আমার কথা শেষ হইলে তিনি বলিলেন, “খোজা! 

হাসান, চিলে মাথার পাগড়ী ছে। মারিয়া লইয়া ঘায় কিনব! সাজি. দীর পরিবর্তে তৃষের হাড়! বিক্রয় করা হয়, এ 
(উই যেমন অবিশ্বাস, মাছের পেটে লক্ষমোহ্র মূলোর হীরক পাওয়া তেমনই অবিশ্বস্ত ৷ যাহা হউক, 
মি যে বড় লোক হইয়াছ, ইহাই বিশেষ মুখের কথা । তবে তুমি আমার টাকায় বড়লোক হইয়া সে কথা 
স্বীকার করিতে লজ্জিত হইতেছ, এ জন্তই আমার মনে কিঞিং আক্ষেপ হইয়'ছে |” 

আমি দেখিলাম, সাঁদীকে আমার কথা বিশ্বাস করান কঠিন, আমার একটু দুঃখ হইল; কিন্তু তথাপি আমি 
'ষে তাহার নিকট প্রকুতক্ধপে কৃতজ্ঞ, তাহা! তুলিলাম না। সাঁদী ও সাদ উঠিবার উপক্রম করিলে, আমি তীহা- 
দিকে বলিলাম, “আপনাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা! আছে, আপনারা তাহা অগ্রান্ করিতে পারিবেন না । 
আমি সাজ আপনাদের জন্ত কিঞিৎ আহারের আয়োজন করিব, আপনাদিগকে আমার গৃহে বারি যাপন 
(করিতে হইবে। কাল আমার সঙ্গে আপনার! আমার পল্লীতবনে যাইবেন, এক দিনেই ফিরিয়া আসিতে পারিবেন। 
শপথ যাইবেন, স্থলপথে আগিবেদ। আমার আস্তাবল হইতে ঘোড়! পাঠাইব, সেই ঘোড়ায় আদিবেন।» 
সাদী বলিলেন, প্যদি দাদের অন্ত কোন কাজ না! থাকে, সাহা হইলে আমার আপত্তি নাই।* সাদ বলিলেন, 
না, আমার এমন কোন জরুরী কাজ নাই, থে জন্ত এতখানি আমোদ মাটী করিতে পারি। তবে আমাদের 
তে লোক পাঠাইয় সংবাদটা জানান ভাল, কেন না, আমাদিগকে না দেখিয়৷ পরিবারেন্। উৎকষ্টিত 
তেপারে।” আমি উভয়ের গৃহেই ভৃত্য পাঠাইয় মংবাদ দিলাম ও আহায়াদির আয়োজন করিলাম । 
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আমায় সাধ্াহছদারে আহীরাদি ও গান-বাজনার আয়োজন করিলাম । উচ্চশ্রেলীর পুরুষ গায়ক ও সুদী 
নর্ভকীগণ আমারু সন্মানিত অতিথিবয়ের চিন্তবিনোদনের জন্ত বৃতাগীতের জলদ! আন্ত করিল। আহারাদির গর 
পল্লীতবনে নৃতাগীতে সাদ ও দাদী বিশেষ সন্ষ্ট হইলেন দেখিয়া আমার মনে বড়ই আনন্দ হুইল । পরদিন প্রতাষে সুর্য 
বিশ্রাম-প্রমোদ দয় পূর্কেহি আমর! নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। আমার আদেশ অন্ুপারে একখানি উতর পানসী হুজি 
] অবস্থায় নদীতীরে রাখা হইয়াছিল, আমরা পানসীতে উঠিতেই ছয় জন দীড়ী সবলে নৌক! বাহিয়! চবিল 
অনুকূল শোতে নৌকা জ্রুত চলিতে লাগিল। প্রায় দেড়ঘন্টার মধ্যে আমরা পল্লী-নিকেতনে উপস্থিত হইলাম 
আমার এই পল্লীগৃহটি অতি সুবৃহৎ নহে বটে, কিন্ত সুগজ্জিত ; চারিদিকে খোলা; বায়ুর অব্যাহত গতি, 
2 খেজুরগাছের ছায়া, নিকটেই একটি সুন্দর উপবন, উপবনে নানা জাতীয় সুমিষ্ট ফলের বৃক্ষ, ফুলের 
ধু সৌরতে বাগ।নটি আমোদ 
হইতেছে, নির্ঝরের ঝরঝর 
শব, পাখীর অশ্রাস্ত করন, 
পথগুলি পরিষ্কার পরিল্ডর 
আমার সেই গৃহ ও উপবন 
দেখিয়া সাদ ও সাদী মনে 
আনন্দের সীমা রহিল না। 
আমি তাহাদিগকে আমার 
গৃহে বিশ্রামের জন্ত অনুরোধ 
করিলাম । 
আমার দুই পুত্র সেই পল্লী 
ভবনে পূর্ব হইতেই আধীদের 
জন্ত প্রতীক্ষ/ করিতেছি, 
আমর! সেখানে উপস্থিত হইবে 
তাহারা পাখীর ছানা পাড়িবার 
জন্ঠ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। একটি 
উচ্চ বৃক্ষচূড়ায় পাখীর বাম 
প্রি ছিল, কিন্তু তাহারা সে বৃগ্গ 
উঠত সাহস ন। করায় একটি ভত্যকে তাহার! সেই বৃক্ষ উঠিয়! পক্ষীর বাঁ! পাড়িবার জন্য আদেশ করিণ। 
তৃত্য বৃক্ষে 'মারোহণ করিল, কিনব পাখীর বাঁস। দেখিয়। তাহার বিশ্রয়ের সীমা রহিল না। সে দেখিন। 
একটি পাগড়ীতে পাখী বাস! করিয়াছে । তৃত্টি পাগড়ী সমেত পক্ষিশাবক পাড়িয়! ফেলিল এবং নামি 
আমার পুভের হস্তে তাহা প্রদান করিল। আমার বড় ছেলে পাগড়ী লইয়।৷ আমার কাছে চুটিয়৷ আমির। 
বলিল, “বাবা, বড় মজা, একটা পাগড়ীতে পাখীর ছানা হইয়াছে।” আমি এই অপূর্ব পাখীর বাসা দেখি 
বড় আমোদ বোধ করিলাম, সাঁদ ও গাদীও অল্প বিশ্বিতত হইলেন না । আমার বিশ্বয় সহসা! আরও বাড়ি] 
উঠিল; কারণ, একটু মনোযোগ দিয়! দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলাম, এ আমারই সেই পাগড়ী, যাগ চির 
ছে! মারিয়া লইয়া গিয়াছিল। আমি পাঁদ ও সাদীকে মে কথু! বলিলাম। 
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ত' আমার পূর্বদঞ্চিত মোহরগুলি পাগড়ীর মধ্যে মাছে ভাবির, আমি পাগড়ীট। ছিড়িয়। ফেলিলাম। 
অত্যান্ত ভারী বোধ হওয়ায় আমার সন্দেহ বদ্ধিত হইয়াছিল। পাগড়ী ছিপড়িবামাত্র কতকগুলি মোহর 
হইয়। পড়িল। আগি সাঁদকে তাহা গণিতে বলিলাম, সাঁদ গণিয়। বলিলেনঃ "এক শত নব্বই 








মামি বলিলাম, "আমার বোধ হয়, চিলট| আমার পাগড়ী লইয়া! উড়িতে উড়িতে এখানে আমিয়াছিল 
& গাছের উপর উহা ফেলিয়াছিল, তাহার পর তাহ। গাছের ডালে আটকাইয়! যাওয়ায় পরে পাথীতে 
ছার মধো ডিম পাড়িয়াছিল। সাদ আমার কথার দমর্থন করিয়। বলিলেন, “আমারও তাহাই অনুমান 
ছা, ভাই সাদী, তুমি দেখিলে, খোজা হাঁদান আমাদিগকে মিথ্যা কথা বলে লাই।” 

সাদী বলিলেম, «খোজা হাপান, বুঝিলীম, এই এক শত নব্বই মোহর তোমার ধনবান্‌ হওয়াতে কিছু 
নাহায্ করে নাই, কিন্তু ইহাই ত? সমস্ত নে, দ্বিতীয়বার তোমাকে যে মোহরগুলি দিয়াছিলাম, তাহার 
সাহযো থে তৃমি বড়লোক হও নাই, তাহার প্রমাণ কোথায়? 
কাম বনিলাম, “মহাশয়, আমি ত” আপনাকে বলিয়াছি, দেই টাকার মধ্যে এক শত নববূই মোহর আমি 
হাড়ার মধো লুকাইয়। রাখিয়াছিলাম, াড়ালমেত তাহা হসতান্তরিত হইয়াছে ; সাজিমাটাবিক্রেতা 
হা লইয়। গিয়াছে। আমি মিখা কগ| বলি নাই।” 
মাদ এই কথা শুনিয়া আমাকে বলিলেন, “খোজ! হাসান, দাদী তমাকে যাহ! ইচ্ছা বলুক, তাহাতে 

ও মনে আনন পায়, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? তুমি যে আমার সীসা হইতেই বড়লোক হইয়াছ, 

বসা আমি বিশ্বাপ করি ।” 
, লাদী বলিলেন, “সাদ, তুমি কি জান না, টাকায় টাকা আপে? আমি টাকা! না দিলে, খোজ। হাপান 
খন বড়লোক হইতে পারিত না” 
সাদ বলিলেন, “ভুমি নির্োধের মত কথা বলিতেছ, আমি যদি কোথাও একখণড হীর| কুড়াইয়। 
ই, আর যদি তাহ! পাশ হাজার মোহরে বিক্রয় করিতে ""রি, তাহা হইলে আমার ধনবান্‌ হওয়! কি 
কঠিন কাজ?” 
এ যাহ! হউক, এ বিষয় লইয়া আর অধিক তর্ক হইল না। আমাদের 'আহারাদি শেষ হইলে আমরা 
কিতাম করিতে লাগিলাম। স্্ধান্ত পর্যন্ত জামর! দেই গৃহে বিশ্রাম করিলাম। তাহার পর অস্বে আরোহণ 
করিয়া আমরা বোগাদ অভিমুখে ধাবিত হইলাম। বোগাদে পৌছিতে আমাদের একটু রাত্রি হইল। 
চন্দরোদয় হইয়াছিল। 
: বাড়ী আসিয়! শুনিলাম, ঘোড়ার দানা ফুরাইয়। গিয়াছে । গোলা! অনেক দুরে, তাহাও বন্ধ হইয়া 
ছ,, শুনিয়। আমি পল্লীর মধ্যে দানার সন্ধানে লৌক পাঠাইলাম, দান! পাওয়৷ গেল না। অভাবে 
মার ভৃত্য এক হীঁড়া তুষ একট! দোকান হইতে লইয়া! আদিল। 
তুষগুলি ঢালিতেই তাহার ভিত্তর হইতে একথানি কাপড়ে বাঁধ! কি বাহির হইয়া! পড়িল। আমার তৃত্তয 
ছা ন| খুলিয়াই আমার নিকট উপস্থিত করিল। 
আমি দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম, ব্মামার মোহরবাধা কাপড়। আমি মোহরগুলি খুলিয়া গণিলাম, 
ফি এক শত নববইটি হইল। খআমার স্ত্রীকে হাড়াটা দেখাইলাম, দে বলিল, “এ আমারই সেই হাড়! বটে, 

মাটার পরিবর্তে তৃধসমেত ইহা দিয়াছিলাম।” 
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সাদী এবাধ় বিশ্বাস করিলেন, আমি তাহার টাকাতে বড় লোক হই নাই, বিশ্বীন ন| করিবার উপায়ও 
ছিল না। তাঁহার সম্মুখেই যে অকাটট প্রমাণ! দাদী তখন বলিগেন, প্তাই, আমি এত দিনে বিশ্বাস করিলাম, 
টাকা দিয়া দাহায্য ন! করিলে থে কেহ ধনবান্‌ হইতে পারে না, এ কথা তুল, অন্ত উপায়ে মানুষ ধনবান 


হইতে পারে।” 
মাদীর কথা শেষ হইলে আমি বলিলাম, “আমি এখন আপনাকে এই তিন শত আশী মোহর ফিরিয় 


লইবার জন্ত অনুরোধ করিতে পারি না। আল্লার ইচ্ছায় আমার এখন যথেষ্ট অর্থ হইয়াছে, স্তরাং ইহাতে 
আমার আর আবগ্তক নাই, আপনার অনুমতি হইলে আদি ইহা দীনগ্রঃখীকে দান করিতে পারি।» 

সাদী ততঙ্গণাৎ আমার প্রস্তাবে সন্মত হইলেন। সেই রাত্রে আর আমি তাহাদিগকে ছাড়িলাম না, তাহারা 
আহারাদি করিয়া আমার গৃহেই শয়ন করিলেন। পরদিন প্রভাতে আমাকে আলিঙ্গন করিয়! উভয় বন্ধু বিদায় 
গ্রহণ করিলেন। আমার আতিথ্যসংকারে হারা বিশেষ গ্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে তাহাদের 
দুজনের সঙ্গে আমীর বিশেষ বনধৃত্ স্থাপিত হইল। আমি নেক সময়েই তাহাদের বাড়ী যাই, তীহী'রাও 
মধ্যে মধ্যে আমার গৃহে আসিয়া! আমার আনন্দ বর্দন করেন। আমি আমার ধন-সম্পত্তির সন্ধ্যবহাঁর করিতে 
কোন দিনই কাতর নই! | 

থালিফ খোঁজা হাঁসানের কাহিনী শ্রবণ করিয়। অনেকক্ষণ বিন্ুয়বিষ্টভাবে অবস্থান করিলেন, তাহার 
পর বলিলেন, “খোজা হাসান, তোমার জীবনের কাহিনী শুনিয়া আমি যেরূপ আনন্দলাভ করিলাম, 'এমন 
আনন্দ আমি বহুদিন লাভ করি নাই। আল্লা তোনাকে অতি অদ্ভুত উপায়ে ধনবান্‌ করিয়াছেন, এমদ 
সকনের অনৃষ্টে ঘটে না। তুমি আল্লার থে প্রগন্নতা লাত করিয়াছ, সব্ব্দা পরোপকারদাধন করিয 
সেই প্রসক্নতা স্থায়ী কর। তুমি মাছের পেটে যে হীর্কখণ্ড পাইয়াছিলে, তাহা আমার ধনাগারে মঞ্চিত 
আছে, আমি তাহা বহু অর্থবায়ে ক্রয় করিয়াছি। বস্তুত: এমন উৎকৃষ্ট হীরক আমার ধনাগারে মাঃ 
দ্বিতীয় নাই। আগার ইচ্ছা, তোমার বন্ধু সাদী ও সাদ আমার এখানে আসিয়া স্বচক্ষে তাহা “দি 
যায়, তাহা হইলে তাহাদের তোমার কথায় সন্দেহের আর কোন কারণ থাকিবে না। গটব লোর 
থে অন্তের নিকট অর্থপাহায্য না পাইলে বড়লোক হইতে পারে না, এ কথা তুণ। অন্ত নানা উপাঃ 
মানুষ ধনবান্‌ হইতে পারে। তুমি তোমার কাহিনী আমার খাজাপ্্রীর নিকট বলিবে, তাহ] নে লিখিয 
লইবে, তোমার ভাগ্য-পরিবর্তন-কাহিনী হীরকখণ্ডের সহিত রক্ষিত হইবে।” 

অনস্তর খা্িফ সঙ্্চিত্তে খোজ| হাগান, দিদিস্ুমান ও বাবা আবদাল্লাকে বিদায় দান করিলেন। ব্দাঃ 
গ্রহণের পূর্বে তাহার৷ গভীর সম্মানভরে থালিফের সিংহাদন চুন করিল। 


সুলতান৷ শাহারজাদী এই গল্প শেষ করিয়৷ সুলতান শাহরিয়ারের অস্থরোধে আর একটি অত্যানস্যা 
আরস্ত করিলেন, কিন্ত অল্লক্ষণের মধ্যে রান্রি প্রভাত হওয়ায় সে দিনের মত তাহা স্থগিত রাখিতে হ্ইণ। 
পরদিন রাত্রিতে প্রমোদ-তৃপু-মুখে হাসির লহর তুলিয়। শাহারজাদী আবার তাহা বলিতে লাগিলেন। 


তর্ক 
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পলারস্ুদীমায় কোন নগরে কাদিম 'ও আলিবাব। নামে ছুই ভ্রাতা বান করিহ। তাহাদের পি যৃত্যুৎ 
কা যে যংসামান্ত সম্পত্তি রাখিয়। গিয়'ছিল, তাহা তাহার ছুই জনে ভাগ করিয়া লয়, ছু্রনেই সমান 
সি পাইয়্াছিল বটে, কিন্ত দৈববিধানে উভগ্নের অবস্থা একবপ হয় নাই। 

কাসিম এক অবস্থাপন্ন সদাগর-ছুহিতার পাণিগ্রহণ করে। কিছুদিন পরে কাদিমের শ্বশুর 
পরুলোকগমন করিলে কাপিমের ভ্ত্রীই সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয় এবং এইরূপে কাসিম একটি 
দোঁকনি, যথেষ্ট ভূসম্পত্তি ও বছুসংখাক পণাদ্রব্য গাঁ করিয়া, তাহাদের দেশের মধো এক জন সন্ত 
: জদাঁগর হইয়! উঠে। 
রি আলিবাবা যেমন গরীব, সে সেইরূপ গরীবের কন্ারই পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। স্ৃতরাং তাহার 
১” কবস্ঠার উন্নতি হইল না, তাহার পরিবার-প্রতিপালনের আর কোনই উপায় ছিল না। তাহার 
সম্পত্তির মধো কেবল ছিল তিনটি গাধা। সেই গাধা জঙ্গলে লইয়া গিয়া আলিবাবা কাঠ ভায়া 
'জজনি্ত এবং তাহা নগরে বিক্রয় করিয়া যে কিছু অর্থোপার্জন হইত, তাহাতেই দে অতি কষ্টে 
দিনপাত করিত। 

এ. এ এক দিন আলিবাঁঝ! অরণো গিয়া কাঠকাট। প্রায় শেষ করিয়াছে, এমল সময় দূরে দে ধুলিরাশি দেখিতে 
॥ গহিল। খোলা মাঠের উপর দিয়! দেখিল, ধূলিরাশি আকাশতল আচ্ছন্ন করিয়া, তাহার দিকেই অগ্রসর 
॥ তে । আলিবাব! বিশেষ মনোযোগের সহিত দেই দিকে চাহিয়। রহিল, কিয়ংকাল পরে দেখিল, 
যাক অশ্বারোহী দ্রতবেগে সেই দিকে আসিতেছে । 

'আলিবাবার অনুমান হইল) এই সকল তশারো।হী দন্গ্য ; সুতরাং মে প্রাণরক্ষ! করিবার জন্ত তৎক্ষণাৎ 
এটি বৃক্ষে আরোহণ করিপ। এই বুক্ষটির পত্ররাশি অতান্ত ঘন, শীখাপ্রশাখাগুলি একট পাহাড়ের 
গাঁয়ে আসিয়া পড়িয়াছে, আলিবাবা! সেই গাছের একটি ডালের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল । সে যেখানে 
সি ১ সেখান হইতে সে সকলই দেখিতে পাইতেছিল, কিন্তু তাঁহাকে কাহারও দেখিবার সাধা ছিল না। 
পাহাড়ের ধারেই গাছের মূলদেশ । 

" অশ্বারোহিগণ সেই বৃক্ষমূলে আসিয়া অশ্বের গতি সংঘত করিল। আলিবাবা দেখিল, দস্থাগণ সংখ্যায় 
জট । আলিবাবার অন্থমান মিথা| নহে, বান্তবিকই ইহার! দর, কিন্ত ইহারা নিকটে দন্টাবুত্তি 
. এ করিত না, দূরদরাস্তরে দসথাবৃত্তি করিয়া আসিয়া লুষ্টিত ধন এই স্থানে সঞ্চয় করিতে আসিত। আলিবাবা 
ও দেখিল, অশ্ব হইতে নামিয়! ঘোড়াগুলিকে দান! খাইতে দিল, এবং এক এক জন দস্যু লু্ঠিত 
পর্ণ ব্যাগগুলি লইয়া সেই পাহাড়ের পাদতলে উপস্থিত হইল । আলিবাবার অনুমান হইল, এই সকল 
অনেক স্বর্ণ ও রৌপামুন্তা সঞ্চিত আছে। 
আঁণ্রাবা একটি লৌককে দস্থাগণের দলপতি বলিয়া চিনিতে পারিল। তাহার দেহ যেমন বলবান্‌, 
বীরিজ্ছদেও তেমনই একটু বৈচিত্রা ছিল--তাছা! ঠিক অন্তান্য দক্থ্যর পরিচ্ছদের মত নহে। দলপতি সর্বাগ্রে “ 
ব্যাগটি ইয়া পাহাড়ের পাদদেশে গাছের অদূরে আসিয়া দীড়াইল এবং কতকগুলি লতাগুলোর 
প্রবেশ করিয়া সুষ্পষ্ন্থরে বলিল, "সিলেম খোল”--আপিবাবা কথাটি উত্তমন্ূগে গুনিতে 

























দলপতি তাহার দধ্যে প্রবেশ করিল, অন্তান্ত দন্ন্যও তাহার অন্লরণ করিল, আবার ভৎশাৎ 
টি বন্ধ হইয়া গেল। 
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বুপ-যুগাস্তর- 
লুষ্টিত ধন-রদ্ব 


স্তপীকৃত 


টন 


দস্্যুগণ সেই গিরিগুহায় কিয়ৎকীল থাকিল, দেই অবদক্পে আলিবাবা ভাবিল, সে দস্থাদিগের একা 
অশ্বে আরোহগ করিয়া তাঁহার গাধা কয়টিকে তাড়াই॥ নগরে প্রবেশ করিবে, কিন্তু পাছে যদি হঠাৎ কো। 
দন্্য তাহাকে দেখিতে পায়, এই ভয়ে সে গাছ হইতে নামতে পারিল না ) গাছের উপরে বসিয়াই দানে 
প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 

অনেকক্ষণ পরে দ্বার খুলিয়। দশ্াগণ গুহাগর্ড হইতে বাহিরে আসিল। সকলে বাহিরে আসি 
দলপতি সকলের শেষে গুহা হইতে বহির্ঠত হইয়া বলিল, এঁদসেম বন্ধ? আর ঘট করিয়! দরঞ্জা বন্ধ হইয় 


গেল। অস্বারেহিগণ অশ্বে আরে।ণ কিয়া 'অশ্বখুরধবশিতে পার্ধত্য প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়! যে পথে 


আসিয়াছিল, সেই পথে প্রস্থান করিল। 
আলিবাব। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়। যখন দেখিল, দল্গাগণের আর প্রত্যাগমনের সম্তভাবন। নাই, তথ 


বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল। দস্থ্যদিগের গমনপথ লক্ষ) করিয়া দেখিল, সকলেহ অনূষ্থ হইয়াছে, তাহাদের 
চিন্ুমাত্র কোন দিকে নাই | সেই গিরিগুহ! কিরূপে খুলিতে ও বন্ধ কাঁরতে পারা যায়, আলিবাব। দলপত্তির 
নিকট তাহা শুনিয়াছিল, সে একবার হহ। পরীক্ষ! করিয়া দেখিবার জন্ত বিশেষ বাগ্র হহল। সে ধারে 
ধীরে লতাগুল্সের সমীপবন্তী হইল, তাঁহার পর গিরিগুহার- দরজা দেখিতে পাইয়। তাহার নিকটে দাড়াইয 
সুম্পষ্টস্বরে, পমেম খোল”, কথ! আলিবাবার মুখ হইতে উচ্চারিত হইবামাত্র গুহাদ্ার উন্মুক্ত হইয়া গেল! 

আলিবাবা মনে করিয়াছিল, সে একটি সংকীর্ণ অঞ্ধকারময় গিরিগুহামা। দেখিবে, কিন্তু তৎপর 
আলিবাবা দেখিতে পাইণঃ একটি সু প্রশস্ত কক্ষ পর্বত কাটিয়া তাহ! নিশ্মিত খলিয়৷ বোধ হইল। উদ্ধীদে 
হইতে আলে! আপিয়। কক্ষটি আলোকিত করিতেছে, কঞ্ষটি আলোকিত করিবার জগ্ঠই পব্রতের শিখরদে* 
বিশেষ নৈপুণ্যসহকারে কিম়দংশ কাটিয়া ফেণা হইয়াছে । যাহা হউক, এ সকপ ত” সামান্ত কথা, দেহ 
কক্ষে সজ্জিত দ্রব্যসামগ্রী দেখিয়। আলিবাবা একেবারে স্তম্ভিত হহয়। গেল। কক্ষাট গালিচা, ছুলিচা, কও 
মহামূল্য বস্ত্রাভরণ, রাশি বাশি হ্বর্ণ ও রৌপামুদ্রা, কতক বস্তায় বস্তায় সজ্জিত রহিয়াছে, কতক ও 
খোলা অবস্থায় ঢাণ! রহিয়াছে, মুদ্রাপূর্ণ চামড়ার ব্যাগগুণি আকাশ সমান উচ্চ করিয়। সজ্জিত) শালিখা 
বুঝিল, এই অগণ্য ধন ছুই এক বং্পরে এখানে সঞ্চিত হয় নাই, যুগঘুগাস্তর ধরিয়া এখানে ধনরাণি 
স্তপীন্কৃত কক। হইতেছে। এক পুরুষে দন্ত্াগণ কখন এত অর্থ সঞ্চয় করিত পারে লাই, পুরুষ-পর্পরা 
ইহাক্না এখানে ধনসঞ্চয় করিতেছে। 

অতঃপর কি কর! বর্তব্য, তাহা স্থির করিতে আনিবাবার অধিক সময় নষ্ট হইল না; গুহার মে 
প্রবেশ কৰিবামাত্র গুহাদ্বার বন্ধ হইয়া! গেল, কিন্তু সে জন্য সে চিন্তিত হইল না; কারণ, দ্বার খুপিবার নন 
সে দলপতির মুখে শুনিয়াছিল। দে বৌপ্যমুদ্রার দিকে মনোযোগ না করিম রাশি রাশি দ্বর্ণমু্রা সং 
করিতে লাগিল। তাহার তিনটি গাঁধ! যত স্বর্ণ বহন করিতে পারে, তাহা একত্র করিয়! আলিবাব৷ তিনটি 
তাড়াইয়৷ সেই গুহার দ্বারদেশে লইয়া আদিল, তাহাদের পিঠে স্বব্ণুদ্রাপূর্ণ বন্তাগুলি চাপাইল। গাছ 
টাকার বন্ত। কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে বস্তার উপর সে কয়েক আঁটি করিয়। কাঠ চাঁপাইয়। বনতপ্দ 
বেশ ভাল করিয়া ঢাকিল, এবং গুহাছারের কাছে গিয়া “নিসেম বন্ধ বলিল। দেখিতে দেখিতে ঘা? 
বন্ধ হইয়া গেগ, তখন সে গাধাগুলিকে লইয়া, নগরের দিকে ফিরিল। 

গৃছে ফিরিয়া আলিবাবা সাবধানে সদর.দরজ। বদ্ধ করিয়া দিল, তাহার পর বস্তার উপর হইতে কারে 
আটিগুলি সখাইয়। ফেলিয়। বস্তাগুলি টানিয়। ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। 


ত+ 


) 
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' আলিবাবার স্ত্রী একটি ছোট চৌকীতে বসিয়াছিল। আলিবাবা ঘরের মধো বন্তা ফেলিতেই তাহার 

3 কী উঠিয়া হই হাতে বন্ত! টিপিয়া দেখিতে লাগিল $--কি শল্ত আছে, তাহাই দেখিবার মতীব । যখন গে 
 । পিল, বস্তাগুলি কেবল গ্ণুজাতেই পরিপূর্ণ, তখন তাহার ভয় ও বিশ্ষযের সীমা রহিল' না। সে 
. চীৎকার করিয়া বণিল, “আলিবাবা, তোমার আকেলটা কি বল দেখি! এত সোনার টাকা তুমি--* 
 ালিবাব! তাহার মুখে হাত দিয়া বলিল, “আল্লার কদম, তুই চুপ কর্‌, তোর কোন ভয় নাই। আমি 


 চৌয় নই, আমি কোন সাধুলৌকের টাকাও চুরি করি নাই, চোরের ধনের উপর বাটপাড়ী করিলে পাপ চোরের উপর 
সু না, আমি তোকে কল কথ| পরে বলিব, আগে এগ্ডল! সামাল কর্‌।” আলিবাবা স্বরণমুদ্রাগুলি _ বাটগাড়ী 





য়ের মধ্যে স্তপাকারে ঢালিল, এত স্ব্ণমুদ্রা একত্র দেখিয়া! লোভে আলিবাবার স্ত্রীর চক্ষু জলিয়। 
উঠিল। আলিবাবা তাহার চরিত 
স্ত্রীকে সকল কথা বলিল, / 
. সাহার পর তাহাকে সাবধান 
...্কারিবার জন্য বলিল, “দেখিস্‌ 
মাগী, খবরদার, যেন এ কথা 
1শ না হয়; প্রকাশ হইলে 
আমাদের কাহারও প্রাণরক্ষা 
ইববে না।» 

আলিবাবার স্ত্রীর বিশ্বয় 
সী হইলে সে এক একটি 
ক্রিয়া টাকাগুলি গণিতে 
[গিল। আলিবাবা হাসিয়া 
খলিল, “দূর মাগী, তুই এত 
" উীক! কত দিনে গণিয়া ঠিক 
ক্ন্সিবি? ও আর গণিবার 
শ্নকার নাই, আমি ঘরের 
কৌণে একটা! গর্ত খুঁড়ি, 
ছার মধো এগুনি লুকাইয়। | 
ধা যাক)” আলিবাবার স্ত্রী বলিল, “সে উত্তম কথা বটে, কিন্তু কত টাকা থাকিল, তাহার 
টা ডিসাব থাকা ভাল। আমি প্রতিবেশীদের বাড়ী হইতে একট! ছোটখাট কুন্কে চাহিয়।৷ আনি। 
ততক্ষণ গর্ব খড়, কুন্কেতে মাপিয়! উহা গর্তের মধ্যে ঢালিয়া রাখা যাইবে।” আলিবাবা বলিল, 
কতে মাপিয়া ফগ কি? ও মকল হাঙ্গামায় কাজ নাই।» তাহার স্ত্রী বলিল, “তা কি হয়, মাঁপিতেই 


















। | দেখিদ্‌ যেন কথ প্রকাশ না হয়” 
'তোমাংক আর সে ভয় করিতে হইবে না।* বলিয়। আলিবাবার স্ত্রী কুন্‌কে আনিতে ছুটিণ। আলি- 
দাদা কাদিমের বাড়ী কিছু দুরে, আলিবাবার স্ত্রী দেই বাড়ীতে আসিয়া কাসিমের স্ত্রীকে বলিল, 


1” আলিবাবা দেখিল, তাহার স্ত্রী না মাপিয়! নিরন্ত হইবে না, তখন সে বলিল, "মাঁপই কর আত্ন বা, 
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শদ্দিদি, এক লহমার জন্য তোমাদের কুনকেট। দিতে পার? আমি আবার এখনই ফিরহিয়। দিয়া যাইব ।* 


কাসিমের স্ত্রী জিজ্ঞাস! করিল, “কত বড় কুনকে চাও, বড় না ছোট ?” আলিবীবার তরী বলিল, “ছোট কুন্কে 
হইলেই হইবে।” কাসিমের স্ত্রী বলিল, “তবে একটু ফঁড়াও, আনিয়া! দিভেছি।” 

কাসিমের স্ত্রী জানিত, আনিবাঁবার অবস্থা! অতি মন্দ, প্রতিদিন আহার জোটে না। দেই আলিবাবা 
এমন কি শস্ আনিয়াছে যে, কুন্কেতে মাঁপিবে, ভাঁহা জানিবার জন্ত কাসিমের স্ত্রীর মনে বড় কৌতুহল 
হইল। সে একটি কুন্কের তলায় একটু আঠা লাগাইয়া! সেটি আলিবাবার স্ত্রীর হাতে দিল) ভাবিলঃ যে 
শস্তই মাপ করুক, এক আধটা দান। কুন্কের তলার আঠায় নিশ্চয় লাগিয়৷ আসিবে । 

আলিবাবার স্ত্রী কুন্‌কে পাইয়া! তৎক্ষণাৎ গৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহার পর ধান'চাউলের মত করিয়া 
মোহরগুলির উপরে কুন্বেট রাখিয়া মোহর মাঁপ করিতে লাগিল। মাঁপ শেষ হইলে আনিবাব! গৌহরগুলি 
ঘরের কোণে গর্ভের মধ্যে পুঁতিতে লাগ্গিল। আলিবাবার স্ত্রী কুন্‌কেটি লইয়। কাসিমের স্ত্রীকে ফিরাইয়া 
দিয়া আপিল, হাসিয়া বলিল, “দেখ দিদ্দিঃ আমি একটুও বিলম্ব করি শাই, কাজ শেষ হুইবামান্ত্র তোমার 
কুন্‌কে ফেরত দিতে আসিয়াছি।” 

কাসিমের স্ত্রী ব্যগ্রভাবে কুন্কেটি উল্টাইল দেখিল, একটি চকচকে মোহর কুন্কেতে আঠয় 
আট্কাইয়া আছে! দেখিয়া কাদিমের স্ত্রীর বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। হিংসাঁয় তাহার বুকের 
মধ্যে জালা করিতে লাগিল। কাপগিমের দ্রী মনে মনে বলিল; "হা আল্লা, এই আলিবাধাকে আমি গরীব ননে 
করিয়৷ সুখী হইতাম, আপিবাঝ। কুন্কে করিয়া! মোহর মাপে, আলিবাবা গরীব, আর আমর! বড়লোক । 
আগে মিন্ষে বাড়ী আঙ্গুক। কিন্তু আলিবাবা এত মোহর কোথায় পাইল?” কাপিম তখন দৌঁকানে 
গিয়াছিল, তাহাকে তখনই মনের কথা ঝুলিতে না পাইয়া কাসিমের স্ত্রীর পেট ফুলিয়া উঠিল, দম বন্ধ হহবার 
উপক্রম হইল । সন্ধার সময় কাসিমের দোকান হইতে ফিরিয়! আপিবার সময়, কাপিনের স্ত্রী কেবল পথ ৫ 
বাড়ী করিতে লাগিল। এক এক ঘণ্ট। তাহার কাছে এক এক বংলরের মত দীর্ঘ বৌধ হইতে 
লাগিল । কাসিম আলিবাবার ধনের কথ! শুনিয়া কি ভাঁবিবে, তাহাই তাহার প্রধান চিন্তার বিষয় ১:। 

সন্ধ্যাকালে কাসিম গৃহে ফিরিল। কাসিমের স্ত্রী তাহাকে দেখিবামাতর বলিল, “পোড়ারমুখো। মিন্ষে, 
তুই মনে করিস্‌, তুই ভারি নবাব, তৌর অনেক টাক]! তোর ভাই আলিবাবা তোর চেয়ে কত বড়লোক, 
তার কৃত টাকা, তাঁর কিছু হিপাৰ রাখিস? তুই টাকা গণিস্‌, সে কুন্কেয করিয়া মোহর মাপে! বাব 
গো বাবা, এমন হতভাগা গরীবের হাতে সঁপে দিয়েছিলে, আমি কুন্কেয় ক'রে মোহর মাপ্বার স্বথ পেবেদ 
না।” কাসিম সমস্ত দিনের পরিশ্রমে বড় ক্লান্ত হইয়া গৃহে আসিয্াছিল, স্ত্রীর কথা শুনি্বা প্রথমে কিঃ 
বুঝিতে পারিল না? বলিল, “আরে থাম মাগী, সব কথ থুলে বলবে না_একেরারেই জলে উঠলো ! কি- 
হয়েছে কি ?* কাসিমের স্ত্রী কাসিমকে সকল কথা খুলিয়া! বলিল, এবং কুন্কের নীচে আঠায় আট্কান ৫ 
চক্চকে মোহরটি পাইয়াছিল, তাহা কাদিমকে দেখাইল। কাদিম দেখিল, মোহরটি বু পুরাতন। এ 
পুর্নাতন যে, তাঁহার উপর যে রাজার নাম লেখা আছে, সে রাজার কথাই তাহার অজ্ঞাত । 

ভ্রাতার সৌভাগ্যচিন্ন দেখিয়া! কাঁসিম সুখী বা মন্্ট হওয়া দূরের কথা, হিংসানল তাহার বুকের মে 
জলিয় উঠিল, সমস্ত রাত্রি সেই জালার সে ছটফট্‌ করিতে লাগিল, একবারও চোখ বুজিতে পারিণ না! 
পরদিন প্রভাতে সুধ্যোদয়ের পূর্বেই কাসিম আলিবাবার নিকট উপস্থিত হইল। আলিবাবার প্রতি কামিনে 
বিন্ুমাত্রও গ্সেহ ছিল না, তাহার গ্ৃহ্থে কখন পদার্পণ করা দুরে থাক, ধনবানের কন্ঠাকে বিবাহ করাঃ 





ীর কাণিম আলিবাঁবাকে ভ্রাত| বলিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জিত হইত। কিস্তু আজ সে আলিবাবার সঙ্গে 
দা না করিয়া! থাকিতে পারিল না। কাদিম আলিবাবাকে বলিল, “আলিবাবা, তুই ভাবি কুটিল মানুষ, 
ই দেখাস্‌. তোর অবন্থ। বড় মন্দ, তোর দিন চলে লা, কিন্তু এ দিকে দেখি, তুই কুন্কেয় মোহর মাপ 
করিস! র্যাপারথান৷ কি বল্‌ দেখি ?* আলিবাবা বলিল, “দাদা, তোমার কথ| বুঝিতে পারিতেছি ন!, 
িধালসা করিয়। বল।* কাপিম রাগ করিয়! বলিল) “লে,_আর স্তাকামে করিদ্‌ নে।” দে তাহার স্ত্রীর 
দত্ত মোহরটি বাহির করির! তাহা আলিবাবাকে দেখাইল ) বলিল, “এ রকম মোহর কতগুলি পাইয়াছিস্‌, 
ল্‌ দেখি, কাল আমার স্ত্রী কুন্‌কের নীচে এটা পাইয়াছে, তোর সতী থে কুন্‌কে মোহর মাপ করিবার জন 
ইয়া গিয়াছিল, তাহার নীচে, বুঝিয়াছিস ?” 

%: আলিবাবা দেখিল, গুপ্তকথ। প্রকাশ হইয়। পড়িয়াছে। তাহার স্বীর নিরুদ্ধিতাদোষেই কাসিগ ও তাহার স্ত্রী 
রর £মাহরের কথ। জানিতে পারিয়াছে। কিন্তু তখন আর কথ! গোপন করিয়। কোন লাভ নাই, স্বৃতব্নাং আলিবাব। 
[ িটুমাত বিরক্তি প্রকাশ না করিক। সরলভাবে সকল কথ স্বীকার করিল। কিরূপে মে গুপ্তধনাগারের 
' জন্ধান পাইয়াছে, তাহাও বলিল। কাগিমকে মে এ কথাও জানাইল যে, যদি কাসিম আর কাহারও নিকট 
॥ বৃহস্ত প্রকাশ না করে, তাহা হইলে আলিবাঝ তাহাকে দেই গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান বলিয়! দিবে। 
"কাসিম মেজাজ গরম কবিয়! বলিল, “তা ত+ তুই বলিবিই, তোর ঘাড় যে সে বলিবে ) ন! বলিলে কি 
আমি তোকে মহজে ছাড়িব? আমি কোতোয়ালের কাছে গিয়া! তোর সকল কথা প্রকাশ করিয়। দিব, 
(কটিবিষাতে তুই আর কিছু আনিতে পারিবি না, যাহা আনিয়াছিম্‌, তাহাও লব্ূকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। 
শী বল্‌, সেই ধনাগার কোথায়, কোন্‌ পথে সেখানে যাইতে হয়, কিরূপেই বা ধন পাওয়া যায়? আমি 
ইদিজে গিয়া কিছু ধন সংগ্রহ করিয়! আনিব 

আলিবাঝ তাহার দাদার ভয়গ্রদর্পনে তত ভীত না হইলেও তাহার স্বাভাবিক সরলতা। ও দাধুতা বশতঃ 
৩ গহ্বরের সন্ধান বলিয়া দিণ, কিরূপে গহ্বরদ্বার খুণিতে পার! যায় এবং কিরূপে তাহা বন্ধ করিতে হয়, 
্টাহাও বলিয়। দিন। কাপিম আলিবাবাকে আর কোন কথ; জিজ্ঞাসা করিল না। সে ভাবিল, এক দিনেই 
সৈ সমস্ত ধন উঠাইয়। লইয়। আদিবেঃ আলিবাবা! থে আবার গিয়। কিছু লইয়া আপিবে, তাহার পথ বন্ধ করিবে। 
এই সংকল্প স্থির করিয়৷ কাদিম পরদিন প্রভাতে দশটি বলবান্‌ অশ্বতর লইয়!, তাহাদের পিঠে ঝোড়। 
[ই দিয়া! আলিবাবার নির্দিষ্ট পথে গুণ গহ্বরের সন্ধানে চলিল, আলিবাবা ঠিক পথ বণিয়া দিয়াছিল, 
তাং কাপিমের গহ্বর-দন্নিকটে উপস্থিত হইতে অন্বিধা হইল ন1!। সে গহ্বরথারের দিকে চাহিয়া! দেখিল, 
রুদ্ধ। কিরূপে দ্বার খুণিতে হয়, তাহা তাহার প্মরণ ছিল, সে তৎক্ষণাৎ বলিল, “দিসেম খোল !* 
মন এই কথা বলা, অমনি গহ্বরদার ছুই খণ্ড হইয়! খুলিয়। গেল। দ্বার খুলিবামাত্র সে গছ্বরগর্ডে প্রবেশ 
্ল | লঙ্গে সঙ্গে গহ্বরদার বন্ধ হইয়া গেল। 

; গুহার ভিতর থে অতুপ শশব্্য সজ্জিত ছিল, তাহ! দেখিয়া কাপিমের বিস্ময়ের সীম! রহিল ন) দে 
বিল, প্রত্যহ যদি সে দশ বিশটা| অশ্বতরে ধন বহিয়! লইয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত জীবনেও দে সমস্ত 
উঠাইয়া লইয়। যাইতে পারিবে না। আলিবাবার মুখে সেযে ধনের পরিচয় পাইয়াছিল, তাহা ইহার 
ছিলাংশও নহে। অনেকক্ষণ ধরিয়া! দে ধনরত্ৰ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, তাহার পর দ্বারপ্রান্তে বমুদ্রাপূর্ণ 
ীলিওুলি টানিয়া আনিতে লাগিণ। দশটি অশ্বতন্ব যতগুনি থনি বহন করিতে পারে, ততগুলি খলি স্বারের 
টে আনিয়। দ্বার খুলিবার চেষ্ট। করিল, কিন্ত) ধনলোতে দে দ্বার খুবিবার সক্ষেত ভুলিয়। গিয়াছিল, কি 































১৫৯ ৮%৮% 


খ্গ্ত 
ধনাগাবেৰ 
সন্ধান 


অতুল গ্রশ্থধ্যে 


তুর 


-4/4৬% * $টি ৮৪ 


প্রলোভনে 
স্বৃতিভ্রংশ 


2 


রা 


অর্থহরণে 
গ্রাপ-মংহার 


4 হ০ 


কথা বলিলে যে দ্বার খুলিতে পার! যায়, ভাহা! তাহার মনে ছিল না। ভাবিল, একটি শস্তের নাম করিয়! 
দ্বার খুলিতে হয়, সুতরাং দে বলিল, “ধান খোল।” তার পর “যব খোল" কিন্তু তথাপি দ্বার খুলিল না । 
তখন উদ্‌ত্রাপ্ত মনে সে একে একে যত শত্তের__ফলের--জিনিসের নাঁম জানিত, সবগুলির নাম করিতে 
লাগিল। কিন্তু গুহার লৌহদ্বার অটল রহিল, একটুও নড়িল ন|। 

এমন বিপদ ঘাঁটবে, তাহা কাসিম একবারও মনে করে নাই। তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। 
ধনতৃষঞ্চা মুহূর্তের মধ্যে তাহার অন্তর হইতে অন্তহিত হইল। নয়নে নেই গুপ্ত ধনাগার তাহার তখন 
বিভীষিকার সঞ্চার করিল। তাহার দেহ ঘণ্াপনত হইয়। উঠিল, পিপাপায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হইল, যতই মে 
গসিসেম' কথাটি মনে করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়! উঠিল, ততই তাহার স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হইয়। আদিল। 
অবশেষে ক্রোধে, ভয়ে দে মোহরের থলিগুণি দ্বারদেশ হইতে দুরে ছড়াইয়! ফেলিয়! ক্রতপদে গুহামধো 
পদচারণ করিতে লাগিল। 

সেই দিন মধ্যাহৃকালে দস্্যদল তাহাদের গুপ্ত ধনাগারের নিকট উপস্থিত হইল। পর্বসপ্রান্তে আনিয়া 
তাহার! দেখিলঃ সেখানে দশটি অশ্বতর চরিতেছে, তাহাদের পিঠে ঝোড়া চাপান। এই দৃথ দেখিয়া 
তাহাদের মনে যুগপৎ ভয় ও বিন্ময়ের সঞ্চার হইল। তাহারা প্রথমে অশ্থতরগুলিকে গভীর বনে ভাড়াইয় 
দিয়া আসিয়া, অশ্বতরের অধিস্বামীর অনুসন্ধান করিয়া, কাহাকেও দেখিতে পাইল না, কিন্তু নিশ্চয়ই যে এখানে 
কেহ আসিয়াছে, তাহাতে তাহাদের দন্দেহ ব্লহিল না, তাহার! কোষমুক্ত অসি হস্তে গুহাদ্বারের নিকট 
উপস্থিত হইল এবং মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ছার খুলিয়া ফেলিল। 

কাসিম গুহামধ্যে থাকিয়াই অদূরে অশ্বদমূহের পদশব শুনিতে পাইয়াছিল। পে বুবিয়াছিল, দস্যু 
আলিতেছে, তাহার অস্তিমকাল নিকটবর্তী হইয়াছে, এখন তাহার। গুহাত্বার উন্মুক্ত করিলে যদি কোন 
কৌশলে সে পলায়ন করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল এবং দস্থ্যপতি সবার খুলিবার পূর্বেই 
দ্বারপ্রান্তে দীড়াইয়া৷ রহিল, দন্ুপতি দ্বার খুলিবামাত্র কাঁদিম দন্থাসর্দারকে ঠেলিয়।৷ ফেলিয়! ছুট 
গলাইল, কিন্তু তাহাকে অধিক দূর পলায়ন করিতে হইল না, দস্াগণ তরবারির আঘাদ* তাহার 
প্রাপবিনাশ করিল। . 

কাদিমকে বধ করিয়া, দদ্থ্যগণ গুহায় প্রবেশ করিল এবং কামিম স্বর্ু্্াপূ্ণ যে সকল থলি অশ্বতরের 
পিঠে বোঝাই করিবার জন্ত দ্বারের নিকট আনিয়াছিল। তাহা বখাস্থানে সন্নিবেশিত করিল | কাসিম কিরণ 
গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহাই ণইয়া তাহারা আন্দোলন করিতে লাগিল। অবশেষে তাহার! দি 
করিল, পর্বতের উর্ধ প্রদেশস্থ ফাঁক দিয়! নে গহ্বরে অবতরণ করিয়াছে, কিন্ত এ কথাও সহজে তাহার 
বিখাদ করিতে পারিণ না; কারণ, পর্বতটি একে অতি উচ্চ, তাহার উপর সেখানে উঠিয়া তাহার শিখর 
দেশস্থ ছিদ্রপথে পর্বতগর্ডে অবতরণ কোন মান্গষের পক্ষেই সম্ভবপর নছে। কিন্তু দ্বার খুলিয়া যে গ্রে 
ভিতর প্রবেশ করিতে পারে, এ কথাও তাহাদিগের নিকট অত্যন্ত অসম্ভব বোধ হইল। কারণ, তাহাগ 
বিশ্বাস ছিল, দ্বার খুলিবার বা দ্বার বন্ধ করিবার মন্ত্র তাহার ব্যতীত অন্ত কেহ অবগত নছে। 

কিন্তু তাহার! বুঝিল যে, এক জন কেহ কোনও কৌশলে তাহাদের গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান পাইয়াছ। 
সুতরাং তাহাদের যুগযুগ-দঞ্চিত ধনাগার আর নিরাপদ নহে। ভবিষ্যতে যাহাতে কেহ ধনাগারে প্রচ 
দাহদী না হয়, এনন্ত কামিমের মৃতদেহ চারি খণ্ড রুরিয়া, গুহার দারদেশে রাখিয়া, ছার বন্ধ করিয়া তা? 
অভীগ্গিত পথে চলিয়। গেল। 28০০2 









্ এ দিকে দিবাঁবসান হইল, রাত্রি আদিল, তথাপি কাঁগিমের দেখ! নাই, কাঁমিমের স্ত্রী অত্যন্ত উদ্িগ্ হইয়া 
| ঁড়িল। সন্ধার পর সে ভীতভাবে আনিবাবার নিকট হআদিয়। বলিল, “ঠাকুরপো, তোমার দাদা আজ 
সকালবেলা! জঙ্গলে গিয়াছে, কেন গিয়াছে, সে বোধ হয় তুমি জান। রাত্রি হইল, এখন পর্যন্ত সে 
ফিরিল না কেন? আমার বড় ভাবন। হইয়াছে।» 
আলিবাবা কাসিমের সঙ্গে দে দিন যায় নাই, তাহার অর্থ ছিল) সে ভাবিয়াছিণ, হয় ত' কাসিম 
ভাকাকে সঙ্গে দেখিলে, আরও ঈর্ষান্বিত হইবে, কিন্তু কাদিমের যে কোন বিপদ ঘটিয়াছে, তাহা! একবারও 
ৃ মনে হইল না) গে কাঁগিমের স্ত্রীকে বলিলঃ “তুমি কোন ভাবন| করিও না, দাদ! বড় হিদাবী 
কক, পাছে বেল! থাকিতে দহরে আগিলে কেহ টের পায়, তাহার অশ্বতরের পিঠে কি আছে, তাই দে 
না রে গোপনে নগরে প্রবেশ করিবে, এইরূপ মতলব করিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে, আর কিছুকাল 
পরে তাহার ফিরিবার সম্ভাবনা আছে” আপিবাবার মুখে এই কথ শুনিয়। কাসিমের স্ত্রী কিছুকালের 
: নব'নিকদেগ হইল। দে বাড়ী ফিরিয়।স্বানীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, মধ্যরাকি অতীত হইল, তখনও 
এক্কাদিম ফিরিল না। তাহার ভয় অতান্ত বৃদ্ধি হইল, কিন্তু গে তাহার স্বামীর অদর্শনে কাতর হইয়! মুখ 
জুটির কোন কথ! বলিতেও পারে না, আবার চুপ করিয়া থাকাও তাহার পক্ষে কঠিন! মমন্ত রাত্র 
সিরা দে পথ আর ঘর করিতে লাগিল। রাত্রি শেষ হইল, কাদিম ফিরিল না। প্রত্যুষে গে কাদিতে 
দিতে পুনর্বার আলিবাবার গৃহে উপস্থিত হইণ। আলিবাবা কুন্‌কেতে কি মাপিবে, তা। জানিবার জন্য 
.জ্তাহার যে কৌতুহল হইয়াছিল, এখন সেজন্ত তাহার মনে অত্যন্ত অনুতাপের সর হইল। 
আলিবাবার মনেও দুশ্চিন্ত! হইল। কাসিমের স্ত্রীর অনুরোধে, মে তখন কাদিমের দন্ধানে সেই 
দলের দিকে চনিল। যাইবার সমন তাহার গাধ। তিনটি লইয়! যাইতে ভুলিল না। সে গুহাদ্বারে 
টা স্থিত হইয়া দেখিল, দ্বারদেশে রক্ত পড়িয়া আছে! তাহার ভ্রাতা কিংবা অশ্বতরগুলি কোথাও নাই। 
েখিয়া সে গতিক বড় ভাল বলিয়া মনে করিল না। শুহার দ্বার খুলিয়াই দে শ্তত্তিত হইয়| দাড়াইল ; 
খিল, তাহার দাদার দেহ চারি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া, গুহার 1₹-র দ্বার-সন্লিকটে পড়িয়। আছে ! ব্যাপার কি, 
পাহা বুঁঝতে তাহার কিছুমাত্র বিলঙ্থ হইল না| কাদিম আলিবাঝাকে কখন ন্গেহ করে নাই, বরং দ্বণাই 
পক্করিত, কিন্তু মেজন্ত আলিবাবা! তাহার সহোদবের মৃতদেহের প্রতি কর্তব্য বিস্থৃত হইল না। দে ভাবিল, 
ঘন করিয়। হউক, কাদিমের মৃতদেহের সাগতি করিতে হইবে! গুহার মধ্যে অনেক বস্তা ছিল, 
ালিবাবা কয়েকথানি বস্ত! টানিয় লইয়া, তদ্বারা৷ কাসিমের মৃতদেহ বাঁধিল, এবং গাধ। তিনটিকে গুহাথারের 
: লীকট আনিয়া, একটির পিঠে কাসিমের মৃতদেহ আর ছইটির পিঠে ছই থলি স্্ণমুদ্রা চাপাইয়া, তাহা 
কগুলি কাঠ দিয়া উত্তমপে আবৃত করিল, তাহার পর গান বন্ধ করিয়। গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল। 
বাড়ী মামিয়! আিবাবা স্বণুদ্রার থলি-বোঝাই গ্রাধাছুটিকে তাহার দ্রীর কাছে আনিয়। দিল) এবং টাকা, 
ষ্জলি নামাইয়া, যথাস্থানে রাখিবার আদেশ দিা, অন্য গাধাটিকে সঙ্গে লইয়। কাসিমের গৃছে উপস্থিত হইল। 
টা কাদিের গৃহ্ারে আদিয়া আলিধাবা দরজায় ধাক্ক! দিণ। এক জন দাসী আসিয়া তৎক্ষণীং দ্বার খুলিয়া 
» এই দানীর নাম মঞ্জিয়ানা। মঞ্জিয়ানা ধূর্ত বুদ্ধমতী, অত্যন্ত বিশ্বাণী, প্রনৃভক্ত ও সুন্দরী) তাহার 
ইতবুদধি অত্যন্ত অধিক ছিল। আলিবাধ! তাহার বুদ্ধি-নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়। তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিত। 
আলিবাবা বণিল, “মক্জিয়ানা, আমি তোকে হেথা বলিব, তাহা বড়ই গোপনীয়) তাই রব 
তে তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, টা গে কাছে প্রকাশ না হয়। এই গাধার 
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আশ্বাসে 
সান্ত্বনা 


শোকের 
আওয়াজ 


৮ 


শা চর 


পিঠে যে যো দেখিতেছ, ইহাতে তোমার মনিব কালিমের মৃতদেহ আছে। ভাকাভরা তাহাকে কাটি 
ফেলিয়াছে। এখন তাহার মৃতদেহের গোর দেওয়। আবগ্তক | আমি যাহা বলিলাম, কাসিমের স্ব 
সকল কর্ধা জানাইও ।”-_আলিবাব৷ কাঠের আঁটি খুলিয়া ফেলিয়া, তাহার নীচে হইতে কাসিমের মৃতদে 
মাটীতে নামাইয়। দিল। 

কাদিমের স্ত্রী তাহার স্বামীর নিধনবার্তা শুনিয়া, চুল ছিড়িয়া, বুক চাগ্ড়াইয়! কাদিতে লাগিগ, কিং 
কণম্বর অধিক উচ্চ করিতে পারিল না, পাছে লোকে টের পায় । আলিবাবা! বলিল, “যাহ! হইবার 
তাহা হইয়াছে, এখন যদি তুমি গোলমাল কর, তাহা হইলে তোমার প্রাণরক্ষা। হওয়া কঠিন হইবে। 
কাসিম যে রোগে মরিয়াছে, তাহাই লোককে জানাইতে হইবে। তুমি অন্ত কোন চিন্তা করিও না, আমি 
তোমাকে নিকা করিতে প্রস্তুত আছি, আমার স্ত্রী তাহাতে অস্থখী বা ছুঃখিত হইবে না। আমার যাধ 
কিছু আছে, তাহা তোমরাই ভোগ করিবে, একত্র আমরা সুখে বাস করিব । যদি আমার এ প্রস্তাব 
তোমার আপত্তি না থাকে, তবে আর কোন গোঁল নাই, মঞ্জিয়ানা কাসিমের মৃতদেহ ধথারীতি সর্মী 
করিবার বন্দোবস্ত করিবে, আরম তাহাকে সাহায করিব।» 

আলিবাবার দুরবস্থার কথা জানা! থাকিলে, হয় ত” কাপিমের স্ত্রী এত সহজে আলিবাবা প্রস্থাবে মনত 
হইত না, ভাবিত, তাহার যাহা কিছু আছে, তাহা আত্মসাৎ করিবার জন্ত আলিবাবা এরপ প্রস্তাঃ 
করিতেছে ; কিন্তু কাসিমের স্ত্রী জানিত, আলিবাবার আর সে কাল নাই, এখন সে কুন্কে করিয়া মোহর 
মাপ করে! সুতরাং আলিবাবার প্রস্তাবে তাহার 'চোখের জল একদম বন্ধ হইয়া গেল, হাুতাশ $ 
রোদনধবনি মধাপথেই নিরৃভ হইল। আলিবাব। বুঝিল, কাসিমের স্ত্রী নিকায় সম্মত আছে । 

আলিবাবা মজ্জিয়ানার হস্তে কাঁসিমের মৃতদেহ সমাহিত করিবার সকল ভার্ন প্রদান করিয়া গাধ 
লইয়া গৃহে ফিছ্দিয়া আসিল। 

এদিকে মঞ্জিয়ানা তাহার প্রতিবেণী এক জন হাকিমের কাছে উপস্থিত হইয়া, সঙ্দিগন্দি টং 
চাহিল। হাকিম উপযুক্ত দাম নইয়। ওঁধধ প্রদান করিল; মঞ্জিয়ানাকে জিজ্ঞাসা করিলঃ “ থর জক 
উধধ লইতেছ ?”_ মঞ্জিয়ানা কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, “হা আমার কপাল ! আমাদের মনিব 
দোকান হইতে আগিয়া, ভয়ানক সন্দিগন্মিতে কষ্ট পাইতেছেন, বাচেন কি না! সংজ্ঞাও নাই, 
কথাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে।* 

পরদিন মঞ্জিয়ানা পুনর্ববার হাকিমের নিকট উপস্থিত হইল, কাদিতে কাদিতে বলিল, "আমার মনিঝে 
শেষ দশা উপস্থিত, জীবনের আশা। নাই, এ অবস্থায় যে ওষধে কিছু উপকার হইতে পারে, এ রকম কৌন 
উধধ দাও ।»_ মর্জিয়ানা টাকা ফেলিয়া দিল। হাকিন আর একটি ওষধ দিল, মর্জিয়ানা কাদিতে কীদিঠে 
খবধ লইয়া টলিল, বলিল, ০হায়, হায়, এমন গুণের মনিব আর কি হয়, এবার আর আমার মনিব 
ঝাচাইতে পারিলাম না ।”- মর্জিয়ান! এক এক শত জনের মত কীদিতে ও শোক করিতে লাগিল। 

মন্ধ্যাকালে পাড়ার লোকে শুনিল, কাসিম প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মর্জিয়ান! ও কাসিমের স্ত্রী দঃ 
রোদন আর্ত করিল, ক্রদনের রোল ক্রমেই উচ্চতর হইয়| উঠিল। কিন্তু তাহাতে কাহারও বিজয় দি 
না) কারণ, সকলেই কাগিমের হঠাৎ সঙ্দির্ষি হওয়ার কথা গুনিয়াছিল। বিজ্ঞ প্রতিবেশিগণ সহানুভূতি 
মাথা নাডিযা বলিতে লাগিল, *গর্দিগশ্ি বড় শজন্যাধি,/০উহার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া কঠিন, কিনে 
স্থাস্থা ভাল ছিল, তাই ভাঙার কিঞ্চিৎ বিল্ছে যত ইয়াছে, অন্ঠের অতক্ষণ দময়ও লাগিত না ।” 


সত 
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চাপিম সর্দিগন্থিতে মরিয়াছে, তাহা ত* দকলে জানিণ, কিন্তু তাহার চাঁরি খণ্ড দেহ কর না জুড়িয়া 
দেওয়া যায় ল1) দে কাঁজুটি কিরূপে সম্পন্ন করা যায়, মঞ্জিয়ানা তাহাই ভাবিতে 'লাগিগ । হঠাৎ 
পু বি মনে পড়িল, বাজারে এক বুড়ো মুচি আছে, তাহার সাহায্যে এ কাজ উদ্ধীর হইতে পারে । মক্ষিয়ান! 

কান্ত, বুড়ে৷ প্রত্যহ খুব সকালেই দোকানে আসে। প্রত্যুষে মর্জিয়ান! এই মুচির দোকানে উপস্থিত হইল। 


: ই মুচির নাম বাবা মোস্তাফা। বাবা মোস্তাফার চুবগুলি সব সাদা হইলেও তাহার প্রাণের মধ রসের ঈঈপের ধীধায 


_ নদী ্কায় নাই, ুদরী মর্জিয়ানার রূপ দেখিয়া তাহার প্রাণ শীতল হইয়া গেল। মর্জিয়ানার সঙ্গে তাহার 'মোডরের চাল 
খবালাঁপ না থাকিলেও, মর্জিয়ানা যখন তাহাকে সেলাম করিয়া তাহার দৌকানে আদিয়া বদিল, তখন বাধা দী 


মোয়া হাতে স্বর্গ পাইল। মর্জিয়ানা সেই প্রভাতকালে নবোদিত অরুণের সায় প্রুপ্মুখে হাদি আনি 


' বাঁঝা মোস্তাফার হাতে একটি মোহর দিল। বাব! মোন্তাফা তখন আরও বিশ্মিত হইল। মোহক্রটি ললাটে 


মপর্শ;করিয়। বলিল, “আসরফি [-_কিয়া তাজ্জব কি বাঁ !- তবে, সুন্দরি, কি করিতে হইবে বল দেখি 


ভাই'শ্ হুনরী মঞ্জিয়ানা মধু ছড়াইয়। 
“বিষ প্বাবা মোস্তাফা, কাজ কিছু 
ফ্বেদী,নয়, তবে একটু হ্ঁপিয়/রির কাজ 
কট) একটু শিলাই করিতে হহবে, 
ছিন্ক এখানে হইবে না, আমার সঙ্গে 
আলিতে হবে” শিলাইয়ের কথা 


* শ্ার্িন! বাবা মৌন্ডীফার রগিকত| 


বিগ স্দত্তি পাভ করিল, বলিল, 
'পক্জারিবং করিব, এ ৩” আনার কাজ, 
কিছ্ুদন্দরি, শিলাইট| এখানে হইলেই 


_ ভগ্ট হইত না কি?” প্রেমরঙ্গে চলিয়া 
- গড়িয়া, মধুর হাপি হাসিয়া নর্জিয়ানা 












ধরব, “না, সেইটি হইবে না, তুমি 
ঈলীর হাতিয়ার লইয়া আমার সঙ্গে 


কার হাতে গু'জিয়! দিল । 





কিন্ত তোমাকে খোলাচোখে আমার সঙ্গে যাইতে দিব না, রুমাল দিয়া চোখ বীধিয়া তোমাকে লইয়া 
1” বাঝ। মোস্তাফা এবার ইতস্তত; করিতে লাগিল; বলিল, “তাই ৩, নুনরি, একে তোমার রূপের 
তাহার উপর রুমালের বন্ধন, অত বন্ধন এ বুড়ো চৌথে সম্থ হইবে না। আমি বুঝিতেছি, তুমি আমাকে 
কট! ফ্যাসাদে ফেলিবে বলিয়া লইয়া যাইতে চাহিতেছ, আমি বুড়ো মানু, কোন ফ্যাসাদের মধ্যে নাই» 

জয়ানা কু্দত্তে জিহ্ব। দংশন করিয়া, গালে হাত দিয়া, বিন্মিতার ন্তায় দেখাইয়া বলিল “তোৰ! 
! আমি কি তোমাকে ফ্যাসাদে ফেলিতে পারি? আমি গে রকম মেয়ে নই, তবে কথাটা কি না, 
বের কাণ্ড কাজেই একটু সাবধানে কাজ করিতে হয়।” 


মর্জিয়ানা আর একটি উজ্জ্বল মোহর 


য় মোহরপ্রাপ্ডিমাত্রে বাবা মোস্তাফার সকল আপান্তি চবিয়। গেল। সে বলিল, দবুবিয়াছি, বড়ঘরের 
ই বটে, তবে চল।” মর্জিয়ানা তাহার চোখ রুমাল দিয়! ছুঢ়রূপে বাধিয়! তাহার হাতু ধরিয়া লইয়। চলিল। 


চা 
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মর্জিয়ানা |াব মোস্তাফাকে একেবারে কাসিমের ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। তাহা চক্ষু হইতে রুমাল 
খুলিয়। বলিল, বাবা মোস্তাফা, এই মৃতদেহটি চারি খণ্ডে বিভক্ত দেখিতেছ, এই চায়ি খণ্ড একত্র শিপাই কি 
দিতে হইবে, বিলম্ব করিলে চলিবে না । লীপ্ত কাঁজ শেষ কর- তোমার বক্‌সিস্‌আর এক আসরফি 1*_ব 
গোপন- মোস্তাফা কখন এমন অদ্ভুত কাজও পায় নাই, কাঁজের জন্য এত প্রচুর অর্থও পায় নাই, সে সবিশ্ 
052 ব্যাপারখানা কি, তাহাই ভাবিতে লাগিল। অনেকবার ভাবিয়া মনে মনে বলিল, “গোপনে পীরিত কর 
এ ফলই এই রকম, কোন বড়লোকের বাড়ী প্রবেশ করেছিলেন, চারটুক্রে! ক'রে ফেলেছে । যাক্‌, আম 
পু আর লোকসান কি?” বাবা মোস্তাফা কুচ ও সুতা বাহির করিয়া, মৃতদেহ উত্তমরূপে শিলাই করিল। তাহ 
কার্যে সন্থষ্টি হইয়া মঞ্জিয়ানা তাহার হস্তে প্রতিঙ্রুত মোহরটি :প্রদান করিল, এবং এ কথা যাহা 
কাহারও নিকট প্রকাশ না হয়, সে জন্য বাবা মোস্তাফাকে পুলঃ পুনঃ অন্কুরোধ করিয়! ষজ্জিয়ানা আৰ 
তাহার চোখ ক্ুসালে বাঁধিয়া তাহার দোকানের কাছে ব্বাখিয়। আদিল, এবং পাছে বাব! মোস্তা 
তাহার অনুসরণ করে, এই ভয়ে রুমাল খুলিবাঁর পূর্বেই মঞ্জিয়ান! অদৃষ্ত হইল । 
অনস্তর মঞ্জিয়ান! গৃহে ফিরিয়া কাসিমের মৃতদেহ ধৌত করিল, তাহার উপর সুগন্ধি জব্যাদি ছড়া 
তাঁহার পর কফিনে পৃরিয়। ঘরের বাহির করিল। মঞ্জিয়ান! ঢার্সি জন প্রতিবেশীকে মৃতদেহ? 
জন্ত ডাকিয়া আনিলে তাহার। কাসিমের দেহ বহন করিয়া মসজিদে লইয়া গেল। মসজিদের লোৰে 
_ বথাবিধি মৃতদেহ স্নান করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। মঞ্জিয়ান৷ বলিল, “আসর! বাড়ী হইতে: 
নকল কাজ সারিয়া আসিয়াছি, এখন সমাধির ব্যবস্থা কর।” নুতরাং ইমাম মন্ত্র পড়িয়া? 
সমাহিত করিবার অনুমতি দিল | সমাধি হইয়। গেল। মঞ্জিয়ানা ও কাসিমের স্ত্রীর বে নিলাদে 
অশ্রুতরঙ্গে প্রতিবেশিগণ বাতিবাস্ত হইয়া উঠিল। সম্দিগণ্মিতে কাপিমের মৃত্যুসম্বন্ধে ক': :ও বিনুগ 
সন্দেহ রহিল না। 
এই ঘটনার কয়েক দিন পরে আলিবাবা তাহার দ্রব্যাদি. ও টাকাকড়ি সমস্ত লইয়, কাদিমের গ: 
উঠিয়া আদিল, এবং সমারোহের সহিত কাঁদিমের বিধবা পত্তীকে নিকা করিল। মুললমানধনে এ 
প্রথা প্রচলিত থাকায় এ ঘটনায় কাহারও মনে কিছুমাত্র বিন্ময়ের সঞ্চার হল না। ৃঁ 
আলিবাবার একটি প্রাপ্তব্যঙ্ক পুত্র ছিল। সে একটি বড় সদাগরের কারখানায় তায়েনন 
করিত। আশিবাব! কাসিমের দোকানথানি তাহার হস্তে সমর্পণ করিল, তাহাকে এ কথাও জানা 
যে, যদি সে ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারে, তাহা হুইলে তাহার মনোমত হুন্দরীর সহিত তা 
বিবাহ দিবে । 
প্রোচ বসে. এইকূপে আলিবাবা প্রোড়বয়নে নৃতন করিয়া জুখের সংসার পাতিয়। বসিল। সে সুখে সংগার কঃ 
প্রেমের বহ্ছা! থাকুক, আমরা এখন সেই চল্লিশ জন দস্থার অনুনরণ করি |  . 
শী কয়েকদিন পরে দশ্থাদল তাহাদের উক্ত ধনাগারে ফিরিয়া আদিণ। তাঁহারা দ্বার খুলিয়৷ ঘাহা দেখা, 
ঈর্€: তাহা হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহারা দেখিল, কাগিমের সুৃতদেহ অস্তিত হইয়াছে! গি 
গলিয়! গেলেও হাড়গুলি থাকিত, কিন্তু যখন তাঁহাও নাই, তখন নিশ্চয়ই কেহ তাহা সরাইয় রি 
গষ়্াছে! তাহারা! বিশ্য়ে ্তত্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল, প্রথমে কাহারও স্ুথে কথা সপ্ি না। তাহ? 
বিশেষ মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিল, কেবল যে মৃতদেহ অন্তহিত হইয়াছে, তাহাই দঃ 
বহুসংখ্যক স্বরণমুদ্রীও সঙ্গে সঙ্গে অপহৃত হইয়াছে । দন্থা-সর্দার ক্রোধে হক্কার দিয়া উঠিল, সঙ্গে মদে রর 
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াণ তাহার ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিল, অবশেষে মাগীর বলিল, প্ভাই সব, এত দিনে প আমাদের এই 
রর সন্ধান পাইয়াছে; যদি আমরা এখন সীবধান না হই, তাহ! হইলে আঞীদিগকে দারুণ 
স্ত হইতে হইবে।  পুরুষাহুক্রমে, যুগে যুগে অশেষ পরিএমে অগাধ অর্থ এখানে সঞ্চিত করিয়া 
তাহা, অবশেষে বাট্পাড়ের সেবায় লাগিবে, ইহা! কখনই হইতে পারিবে না। আমরা যে 
ক্লিটাকে গহবরমধ্যে খুন করিয়া রাখিয়। গিয়াছিলাম, সে নিশ্চয়ই প্রবেশের উপায় জানিত, বোধ করি, 
ছি হইবার উপায় জানিত ন| বলিয়। বাহির হইতে পারে নাই। কিন্তৃযে বাক্তি তাহার মৃতদেহ 
ঈর্ভ হইতে বাহির করিয়! লইয়। গিয়াছে, দে ভিতরে প্রবেশ করিবার ও'বাহির হইবার কৌশল জানে। 
পয ওপ্ত ধনাগারের সন্ধান রাখে, এমন লোক এখনও জীবিত আছে, এই আশ্চর্ধা; কিন্তু তাহাকে আর 
স্বাখ! হইবে না । কোথায় তাহার বাঁপ, সে কে, তাহ! খুশজিয়া বাহির করিয়। তাহার প্রাণবিনাশ 
চিত হইবে, নতুবা আমাদের ধনতাগ্ডার নিঃশেধিত হুইবে। ভাই দব, এ বিষয়ে তোমাদের কি ম্লর 1” 
্াসর্দায়ের কথা অন্ান্ত দক্যগণ সঙ্গত বলিয়া শ্বীকার করিল। তাহার! বলিল, ্যত দিন এই 
ক খু'জিয়া বাহির করা না যায়, তত দিন অন্ত কার্য বন্ধ করিতে হইবে।” 
প্রন তখন বলিল, "ভাই সব) তোমাদের মধো কে ছদ্পবেশে নিকটবর্তী নগরে উপস্থিত হইঘ! 
নর সন্ধান করিবে বল। যাহার সাহস, বুদ্ধি, চাতুরধ্য অধিক, সেই এ কার্ধ্ের ভার গ্রহণ কর। যে এই 
হস্তক্ষেপণ করিবে, তাহার বিশেষ গৌরবলাঁভ হইবে, কিন্তু ঘি ইহাতে বিফলপ্রবত্ব হইয়। সে ফিরিয়! 
চিন, তবে আমর। তাহার প্রাণদণ্ড করিব। ব্যাপারটি এমন গুরুতর যে, বাধ্য হইয়া আমাদিগকে এই 
নিয়ম করিতে হইতেছে, নভূব! এই কার্ধে কেহই প্রাণপণ আগ্রহ প্রকাশ করিবে না! |” 
এক জন সাহসী দল্ু অবশেষে এই প্রস্তাবে সম্মত হইল | মে বলল, প্যদি আমি চোর ধরিতে ন| পারি, 
ছা হলে আমি শির দিব” দলপতি তাহাকে সগম্মানে বিদায় দান -র্রিল। দশটি পথিকের ছন্মবেশ ধারণ 
ক্রিয়া, সেই রাত্রেই নগরে যাত্রা করিল এবং তি প্রত্যুষে বাজারে ঘ পয়া উপস্থিত হইল। 
চন্য বাজারে আপিয়! দেখিল, বাঁজারের সকল দোকান বদ্ধ, কেবল একটি দৌকান খোল! আছে, 
নৈ দোকান বাবা মোস্তাফার | দন্থ্য মোস্তাফার দোকানে আসিয়া বসিল। 
*:বাবা মোস্তাফা তখন টুলের উপর বসিয়। এক খণ্ড চর্ম লইয়! তাহ। শিলাই করিবার উদ্োগ করিতেছিল। 
দেখিল, যদিও বাবা মোস্তাফার বয়স হইয়াছে, তথাপি তাহার চক্ষু নিস্তেজ হয় নাই। দস্থ্য তাহাকে 
মিল, “কি ভে, নিশ্রী সাহেব, এত সকালেও এ বয়সে ত? তুমি বেশ দেখিতে পাইতেছ, চক্ষু ছুটির এখনও 



























$ অপেক্ষা অন্ধকারের মধ্যে বসি! মানুষের মৃতদেহ শিণাই করিয়াছি, অগ্ত চামড়া ত” দূরের কথ) 
মাকে কি তূমি সামান্ত লোক মনে কর?» 


দেহ শিলাই করিয়াছ 1? কোথায় তুমি মৃতদেহ শিলাই করিলে তাই ?” 
রী বাবা মোস্তাফ! বলিল, “না, না, সে কথায় আর কাজ নাই, বড়ঘরের কা, বী। করিয়া আমার রখ 
ন বাছির হইয়া পড়িয়াছে, এ কথা আর নয়। তুমি এ দর্বন্ধে আর কিছু শুনিতে পাইবে না।* 


সহজে দি হইবে এ কথা একবারও তাহার মনে হয় নাই। দস্থা বিশ্ব প্রকাশ করিয়। বলিল, 
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দস্থা বুঝিল,) বাঁব৷ মৌস্তাফাকে হস্তগত করিতে পারলেই তাহার কার্ধা সিদ্ধ হইবে। দে একটি 
মোহর বাহির ধরিয়। বাঁঝ৷ মৌস্তাফার হস্তে গ্রদান করিল) বলিল, “আমি তোমার গুপ্তকথ! গুনিবার 
জন্ত কিছুমাত্র ব্যস্ত নই) তোমাকে সে কথা বলিতে বলিতেছি না। কেবল তোমার কাছে আমার 
একটা অন্গরোধ আছে, যে বাড়ীতে তুমি মৃতদেহ শিলাই করিয়াছ, দয় করিয়া আমাকে সেই বাঁড়ীটি 
একবার দেখাইয়। দাও ।” 
বাবা বাবা মোস্তাক! মোহরটি দশ্ছার হস্তে প্রত্যর্পণের জন্ত উদ্ভত হ্ইয়| বলিল, “যদি আমি ভোমাকে সে বাড়ী 
মোস্তাফার দেখাইবার ইচ্ছাও করি, তাহ! হলেও আমার কৃতকার্ধা হইবার সস্ভাবনা নাই। তাহারা আমার চোখ 
কল৭ল কমা দিয়। বাধিয সেই বাড়ীতে লইয়া! গিয্লাছিল, আবার আমার (চাখ বীধিয়া তাহারা আমাকে এখানে 
& 1 রাখিয়া গিয়াছে ? সুতরাং তুমি বুঝিতে পারিতেছ) সে বাড়ী কোথায়, মে সম্বন্ধে আমার কোনই ধারণা নাই ।” 
বু দস্থা বলিল, “তবে এক কাজ কর) আমি তোমার চোখ বীধিয়া, তোঁখার হাত ধরিয়! লইয়া চি, 
তোমার একটা আন্দীজ আছে ত/? সেই আনাজ অন্থযারে তুমি চলিবে, তাঁহার পর যেখানে গিয়া তেঘার 
মনে হইবে, তোমাকে তাহারা চোখ বাঁধিয়া তত দূর লইয়! গিয়াছিল, সেখানে গিয়! আমি তোমার চোখ 
খুলিয়া দিব, তুমি আমার সঙ্গে চল। অবশ্ত তোমার একটু কষ্ট হইবে, কিন্ু তোমাকে নে জন্য পারিশ্রমিক 
দিতেছি।* দ্য আর একটা মোহর বাহির করিয়! বাবা মোস্তাফার হস্তে প্রদান করিল। বাব! মোস্তাফ! 
আর আপত্তি করিল না। সে বলিল, “আচ্ছা, চল, কিন্থ কত দুর ফল হইবে, তাহা! আমি বণিতে 
পারিতেছি না।” * 
দশ্থার সঙ্গে বন্ধচক্ষু অবস্থায় বাবা মোস্তাফা চলিতে লাগিন। তাহার পর এক স্থানে আমিয়। খলিণ, 
“আমি বোধ করি, এই পর্যাস্ত আসিয়াছিথাম, চোখ খোল।” দা তাহার চক্ষু খুলিয়া দিল। তাহার! 
সম্বুথে একটি বাড়ী দেখিতে পাইল 1 
বাৰ৷ মোস্তাফার অনুমান মিথ্য! নহে, গে যে বাড়ীর সম্মুখে আগিয়াছিল, সেই বাড়ী কাপিমেরই । সে 
দময় আলিবাবা দে বাড়ীতে বাদ করিতেছিল। 
দন্্য বাঁবা মোস্তাফাকে জিজ্ঞাসা করিল, “এ বাড়ী কার, তা তুমি জান ?” বাব! মোস্তাফা বালল, 
“কাহার বাড়ী, তাহা আমি নিশ্চয় জানি না।” দন্থা দেখিল, বাব! মোস্তাফার নিকট দে আর কোন সংবাদই 
সকল বাড়ীই পাইবে না। পে বাব! মোস্তাফাকে বিদায় করিয়! দিল এবং কাসিমের বাড়ীর দরজায় চা-খড়ি দিয় একটি 
চিহ্নিত দাগ দিয়! ভিন্ন পথে অরণ্যের দিকে গ্রস্থান করিল। 
রি 1 রম বাবা মোস্তাফা এবং দন্থ্ু প্রস্থান করিলে, তাহার অক্পক্ষণ পরে মর্জিয়ান৷ কোন কার্যোর জন্য বাড়ীর 
বাহিরে আসিল, দরজার গায়ে চা-খড়ির চিহ্টি তাহার তীক্ষদৃ্টিতে গড়িয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, “ইহার 
অর্থ কি? ইহা কি কোন শক্রর কাজ, না অন্ঠ ব্যক্তি আমোদ করিবার জন্ক এই চিহ্ন দিয়া গিয়াছে? 
যাহাই হউক, রক্ষণ ভাল বোধ হইতেছে না; ভালই হউক, মন্দই হউক, আমিও একটু চালাকি করি।” 
মর্জিয়ানা একখানি চা-ড়ি সংগ্রহ করিয়া! আনিয়া, তন্বারা পথের উভয় পারের আরও পাঁচ লাতাট বাড়ীর 
দরজায় দস্াপ্রদত্ত চিহ্নের মত্ত চা-খড়ির চিহ্ন দিয়! কাজে চলিয়া! গেল। কিন্তু এ কথা সে তাহার প্রভু কি 
প্রতুপত্বী কাহাকেও জানাইল না। 
এ দিকে দস্থ্য আনন্দিত'মনে তাহার সপদীরের নিকট উপস্থিত হইয়া সর্দীরকে সকল কথ বলিণ। 
দন্ুগণ দকলেই বিশেষ সন্থোষের সহিত তাহার কথ। শুনিল, 'এবুং তাহার বুদ্ধির প্রশংসা! করিতে লাগিণ। 
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দলপতি সকল কথ শুনিয়া বলিল, “ভাই সকল, আর আমাদের বিলম্ব করা হইব না । যত গীত 
শক্রনিপাত করিতে পারা যায়, ততই উত্তম। চল, আমরা গোপনে অস্ত্রশস্ত্র লইয়! নগরে গ্রবেশ করি। 
যাহাতে আমাদের উপর কাহারও সন্দেহ জন্মিতে লা পারে, সে জন্য আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া 
যাত্রা! করা কর্তৃব্য। আমর! নগরে উপস্থিত হইয়া ও বাড়ী দেখিয়! পরে শক্রুধ্বংমের উপায় স্থির করিব ।* 

দন্থাগণ সর্দারের কথার অন্থমোদন করিল। দুই তিন জনে এক এক দলে বিভক্ত হইয়! তাহারা 
নগরে যাত্র! করিল। যে দন্থ্য কাদিমের (এখন আলিবাবা ) বাড়ী চা-খড়ি দিয়! চিহ্নিত করিয়া রাখিয়। 
গিয়াছিল। সে দস্থ্য-দলপতিকে লইয়া সেই দিকে আদিল। প্রথমেই একট! বাড়ী, মর্জিয়ান! সেই বাড়ীর 
দ্বার চা-খড়ি দিয়! চিহ্নিত করিয়াছি। দস্ধ্য, সর্দারদন্গ্যুকে বলিল, “এই দেখুন, এই সেই বাঁড়ী--আমি 
চাঁখড়ি দিয়! চিহ্নিত করিয়! রাখিয়া গিয়াছি।” দলপতি আরও ছুই চারিটা বাড়ীর দিকে চাহিল; দেখিল, 
মকল বাড়ীতেই সেই এক রকম চিহ্ন ) সর্গীর তাহার সঙ্গী দস্থাকে বলিল, “তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি 
নগি তুমি বলিতেছ, ভূমি একট! বাড়ীর দরজায় চা-খড়ি দিয়া চিহ্নিত করিয়! রাখিয়া গিয়াছ, কিন্তু আমি 
অনেকগুলি বাড়ীর দরজাতেই ত* এক রকম চিহ্ন দেখিতেছি ।” 

দস্তা বলিল, “আল্লার দিব্য, আমি একটি বাড়ীর দরজাতেই চিহ্ন দিয় রাখিয়াছি, কিন্তু এখন অনেকগুলি 
বাড়ীতেই সেইরূপ চিহ্ন দেখিতেছি। আমি বে কোন্‌ বাড়ীর দরজায় চিহ্ন দিয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখন 
বুঝিতে পারিতেছি না” 

দঙ্গা-সর্দার তাহার সহকারী দগ্থুর কথ! শুনিয়া তাহার উপর অত্যত্ত বিরক্ত 'হইল। এবং কার্যোদ্ধারের 
কোন আশ নাই দেখিয়া অরণো ফিরিয়া আপিল। তখন অন্তান্ত দশ্যুগণও তাহাদের আড্ডায় 
প্রত্যাগমন কৰিল। 

দস্থাগণ সকলে সম্মিলিত হইলে দলপতি বণিলি, “এই ব্যক্তির নির্বদ্ধিতার আমাদের দকল 
বন্ব বিফল হইল, এবং কার্ধেযান্ধারে বিলম্ব পড়িয়৷ গেল। ইহার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত, পূর্ধের যেরূপ 
কথা ছিল, সেইরূপই কাজ করিতে হইবে” সকলেই এ প্রস্তাব সঙ্গত বলিয়! স্বীকার করিলঃ 
এমন কি, যে দঙ্গা সন্ধানের ভার গ্রহণ করিয়াছিল সেও বলিল, “আমি আমার প্রতিজ্ঞা-পাঁলনে 
অদমর্থ হইয়াছি,। অতএব আমি শির দিব।” তখন দলপতির আদেশ অনুপারে এক জন দক্গা 
তরবাৰির এক আঘাতে তাহার মস্তক দেহচ্যুত করিল। মৃত্যাকালেও দে কোনরূপ কাতরতা প্রকাশ 
করিল না, তাহার মুখে বিন্দুমাত্রও বিষাদচিহ্ন প্রকাশিত হইল না । এইরূপে চল্লিশ জন দন্ার এক 
জন কমিয়া৷ গেল। 

অনন্তর আর এক জন দস্যু বলিল, "আমি স্বয়ং চৌর ধরিব, যদি কৃতকার্ধ্য না হই, আমিও এই শাস্তি 
বহন করিব, আমিও শির দিব।” দলপতি তাহার প্রার্থনা হুর করিল। এই দ্বিতীয় দস্াটি পূর্ববৎ 
বাবা মোস্তাফার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে পুরস্কার প্রদান করিয়া, তাহার সঙ্গে আলিবাবার গৃহদ্বারে 
উপস্থিত হইল, এবং দ্বারদেশে একটি অতি ক্ষত্র লোহিত চিহ্ন অস্কিত করিয়া আদিল। এই চিহ্নটি কেবল 
ক্ষত্র নহে, তাহ ছবারের রঙ্গের সহিত মিশিয়! রহিল। 


কিন্তু তাহাও মর্জিয়ানার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে পারিল না। মর্জিয়ান! গৃহের বাহিরে আপিয়াই 


সন্বারদেশে সেই চিহ্ছট দেখিতে পাইল, তখন সে তাহার প্রতিবেশিগণের গৃহদ্বারেও সেইরপ ক্ষুদ্র লোহিত- 
চিহু অঙ্কিত করিয়া আসিল। 
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তৈলের কুপোর 
দস্সয চালান 
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হবিতীয় দর প্রথম নার য় অরণো শাহর সর্দারের নিকট পরান করিল, এবং তাহাকে 
জানাইল, এবার সে যে উপায় অবলঙষন করিয়াছে, তাহাতে ভাহাঁদের উদেস্ীসিদ্ধির কোন ব্যাঘাত ঘটবে 
না। তখন দলপতি ও দন্থাগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়! নগরে প্রবেশ করিল। আলিবাবায় গৃহ থে পথে, 
দেই গথে আসিয়া তাহারা দেখিল। অধিকাংশ গৃহঘারেই অভিন্ন লাল চি! ইহা দেখিয়া! দক্া-্দারের 
মনে অত্যন্ত ক্রোধের সঞ্চার হুইল, সে বার্থমনৌরথ হইয়া অরণো প্রত্যাগমন করিল, তাহার পর দ্বিতীয় 
গোয়েন্দার শিরশ্ছেদনের আদেশ করিল। এইরপে দুইটি দশা এই উদ প্রাণত্যাগ করিল 
কিন্তু দস্থা-সর্দারের মনে দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না। ছুইটি সাহসী সহযোগী হারাইয়! সে কিছু কাতর 
হইয়! পড়িল, এবং এই উপায়ে অপরাধীর গৃহের সন্ধান করিতে যাইয়া, আরও কাহারও কাহারও প্রাণদণ্ড 
হইতে পারে বলিয়। তাহার বিশ্বীপ হইল। দন্থা-সর্দার ঝুঝিল, এ কেবল বলগ্রয়োগের কাঁজ নহে, তাঁহাদের 
উদ্দেস্ত ব্যর্থ করিবার জন্য শক্রদলের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকের অভাব লাই; সুতরাং এই বাপারে বল ও 
বৃদ্ধি উভয়েরই আবশ্যক বণিয়। সে বুবিতে পারিল। সরা অন্ট কাহারও হস্তে গোয়েন্দাগিরির ভার অর্পন 
না করিয়া, সে স্বয়ং এই ভার গ্রহণ করিল । 
অনগ্তর দশ্থা-সর্দার বাধা মোস্তাফার সহায়তা আলিবাবার বাড়ী চিণিল, কিন্তু বাড়ী ঠিক বাখিবার জন্য 
সে তাহার দ্বারে কোন প্রকার চিহ্ন অঙ্কিত করিল না। দে বুঝিয়াছিন, চিহ্ছার্কত করিয়া বাড়ী ঠিক রাখা 
তাহার পক্ষে অসাধা হইবে) ছুইবার যে অসুবিধা ঘটিয়াছে, ভতীয়বারও তাহা ঘটিতে পারে! দলপতি 
আলিবাবার গৃহের সগ্ুখে পুনঃ পুনঃ পদটারণ করিয়া ও তাহার বিভিন্ন অংশ অত্াস্ত তীক্ষৃষ্টিতে পক্ষা করিম 
সেই বাড়ীটি চিনিয়া বাখিল। অবশেষে যখন বুঝিল, তাহার আর কোন গোল হইবে না, তখন অরণো 
ফিরিয়া আদিল। 
অরণো তাহার সহযোগী দশ্থাগণ তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিণ। সর্দার তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া 
বলিপ, “বন্ধুগণ, আমাদের প্রতিহিংসাগ্রহণের আর কোন বিদ্ু নাই, আমি স্বয়ং অপরাধীর গুহের সন্ধান 
করিয়া আমিয়াছি। আমর! অতি গোপনে তাহাকে প্রতিষল প্রদান করিব। সে যেমন গোপনে আমাদের 
সর্বনাখসাধনে প্রত্ত হইয়াছে, আমরাও সেইকপ গোপনে তাহার সর্বনাশ করিব আমি যে উপায় অব 
লঙ্ছন করিতে মনন্থ করিয়াছি তাহা তোমরা শোন। যাঁদ তোমরা! ইহা অপেক্গা কোন উৎকুষ্টতর উপায়ের 
কথা বলিতে পার, তদনুদারে কাজ করিতে আমার আপত্তি নাই।» দলপতি কি উপায়ে আলিবাবার দর্ব- 
নাশমাধন করিবে, তীহ। তাহাদিগের নিকট বর্ণনা করিল, তাহার! সকলেহ দলপতির প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া 
বলিল, “হহা অপেক্ষ! উত্কৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই” 
তখন দলপতি তাহাদিগ্রকে কয়েকটি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া নিকটবর্তী পল্লী ও নগরে যাত্রা করিবার 
আদেশ করিল) বলিল, “তোমরা উনিশটি অশ্বতর ও তাহার দ্বিগুণ সংখা! অর্থাৎ আটব্রিশটি তেলের কুপে| 
ক্রয় করিবে, কিন্তু একটিমাত্র কুপো তৈলপূর্ণ থাকিবে, অবশিষ্টগুণি শৃন্যগর্ড রাখিতে হইবে।” 
ছুই তিন দিনের মধ্যে দগ্্যুগণ উনিশটি অশ্বতর ও আটত্রিশটি কুপে। ক্রয় করিয়া! ফেলিল। কুপোগুলির 
মুখ অত্যন্ত নংকীর্ঘ বলিয়। দলপতির আদেশে তাহা, কাটিয়৷ বিশেষ প্রশস্ত করা হইল। তাহ! এরূপ করা হন 
যে, এক একটি কুপোর নধ্যে এক এক জন শী প্রবেশ করিয়া! অনায়াসে বগিয়। থাকিতে পারে। 
দলপতি তখন প্রত্যেক কুপোর বধ্যে এক এক জন দস্থ্যকে প্রবেশ করাইয়া কুপোর সুখ বন্ধ করিয়া দিল । 
পাছে বায়ু অভাবে দন্্যুগণ কুপোর মধ্যে দম আটুকাইয়া মরিয়। যায়, এই ভয়ে সর্দার কুপোর গাত্রে ছুই 


চা 
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একটি ছিত্র করিয়া! বাযুপ্রবৈণের পথ যুক্ত করিয়া রাখিল। তাঁহার পর যে এক কুপে। তৈন ক্রয় করা 
হইয়াছিল, তাহ! হইতে একটু একটু তৈল ঢালিয়! স্ষুপোগুলির গায়ে মাধাইয়া দেওয়া হইল) যেন দেখিয়াই 
লোক বুঝিতে পারে, কুপোগুলি তৈলপূর্ণ আছে, তৈল ভিন্ন আর কিছুই নাই'। 

এই সকল কাজ শেষ হইলে দক্জা-দলপতি সেই দন্থাপূর্ণ কুপোগুলি তৈধপূর্ণ কুপোটির সহিত অশ্বতরদিগের 
পৃষ্ঠে সংস্থাপিত করিয়া! নগম্বাভিমুখে ধাত্রা করিল । যখন সে আলিবাবার গৃহসমীপে উপস্থিত হইল, তখন সন্ধা! 
উত্তীর্ণ হইয়! গিয়াছে; নগর আলো কমালায় সজ্জিত হইয়াছে । দেই আলোকে তীক্ষৃষ্ট দন্াসর্দীর আলি- 
বাবার গৃহ চিনিতে পারিল। দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়! দরজার কড়া ধরিয়া নাঁড়িতে লাগিল। আঁনিধাবা 
তখন গৃহের বারান্দায় বপিয়া সাদ্ধাবায়ু সেবন করিতেছিল, ঘারে শব শুনিয়া স্বয়ং ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া! 
দরজা খুলিয়া দিল । আলিবাবাকে দেখিয়াই দন্গাদলপতি সসম্মানে বলিণ, প্মহাশয়, বছদূর হইতে আমি এখানকার 
বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য কয়েক কুপো তেল আনিয়াছি, আজ আর দময় নাই, কালই বিক্রয় করিতে 
হইবে; কিস্ত আনি বড় অপগময়ে এখানে আদিয়া পড়িয়াছি, একে অপরিচিত স্থান, তাহার উপর রাত্রি 
উপস্থিত, কোথায় রাত কাটাইব, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনি যদি একটু আশ্রয় 
দেন। তাহা হইলে আমি এই অশ্বতরগুলি লইয়া কোনরূপে রাত্রিটা কাটাইতে পানি, আর আপনার নিকট 
চিরক্ষতজ্রতাপাশে আবদ্ধ হই |” | 

আলিবাবা যদিও 'অরণো দগ্া-সর্দারকে দেখিয়াছিল এবং তাহার কথাও গুনিয়াছিল, তথাপি এ যে সেহ 
লোক, তাহা সে বুঝিতে পারিণ না, বুঝিবার কোন মস্তাধ্নাও ছিল না; কারণ, দস্থাপতি তখন এক জন 
বৈদেশিক সাগরের পরিচ্ছদে সজ্জিত; সুতরাং আপিবাব। তাহাকে তৈ্বাবসায়ী বপিয়াই ঘনে করিণ, 
এবং তাহার অশ্বতরগুপির পৃষ্ঠে যে কুপোঁগুলি রহিয়াছে, তাহা তৈপপুর্ণ বলিয়াই অনুমান করিল, একবার 
তাহার সন্দেহ হইল না যে, তাহার মধ এক একটি দুর্দান্ত দম্থা আছে এবং তাহারা তাহারই সর্বনাশ 
করিতে আসিয়াছে । আলিবাবার প্রক্কৃতি যেমন সরপ, পে সেইরূপ অরতিথিব্মলও ছিল, বিপন্ন সদাগরকে 
আশ্রয়দানের জন্ত পে বিশেষ বাগ হইয়া বলিল, “আশ্রয়ের জগ্ত চিন্তা কি? তুমি রাত্রিটা অনায়াদেই 
আমার গৃহে বাদ করিতে পার, তোমার অশ্বতরগুলিরও স্থানান্ডাব হইবে না, আমার গৃহে যথেষ্ট 
স্থান আছে।* অনন্তর আলিবাবা একটি ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া বলিল, “দেখ, এ অশ্বতরগুলিকে 
আস্তাবলে জায়গ! দিবি, আর উহাদের ঘাস-জলের বন্দোবস্ত করিবি।” তাহার পর আলিবাবা! রাক্নাথরে 
উপস্থিত হইয়! মর্জিয়ানাকে বলিল, “মর্জিয়ানা, এই অসময়ে হঠাৎ এক জন অতিথি আসিয়াছে, তুমি 
তাঁহার আহারের যোগাড় কর, আর শয়নের বন্দৌবন্তটাও করিয়! দিও! বিদেশী সদাগর যেন কোন 
রকম কষ্ট না পায়।* 

আলিবাধা দক্থ্যপতির প্রতি যথেঃ দদাশয়ত প্রকাশ করিল। তেলের কুপোগুলি নামান হইলে, অস্বতর- 
গুলিকে আত্তাবলে পাঠাইয়া দিয়া, দন্থাসর্দারকে সে বলিল, “সদাগর দাহেব, তুমি এখানে কোন প্রকার 
দঙ্কোচ বোধ করিও না। অতিথির জন্য আমার গৃহস্থার সর্ব! উন্মুক্ত থাকে । তোমার বাহিরে থাকিবার 
তান. আবশ্র নাই, আমি যে ঘরে বন্ধুবান্ববগণকে বাস করিতে দিই, তুমি সেই ঘরে থাক।” দস্থ্যদলপতি 
বণিল, “মহাশয়, আপনার অনুগ্রহের জন্ত ধন্যবাদ, আপনার নিকট আমি চিরবাধিত রহিব ) কিন্তু আমি 

: খাহিরেই থাকি, জিনিষপত্র সব বাহিরে পড়িগ্না থাকিল, অশ্বতরগুলিও বড় ছষ্ট কখন্‌ কি আবথ্ক হয়, বল! 

যায় না।” সহ্চরবর্গের সহিত পরামর্শ কক্সিবার স্ৃব্ধা। হইবে বলিয়াই যে দলপতি এই কথা বলিল, তাহা 


দস্সযদল পরতির 
আতিথ্য গ্রহণ 
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আলিবার! ্ পী্িল লা। সে তাঁবিন, জিনিষপত্র বাহিরে ফেলিয়া, সে শ্বস্ং অন্তর থাকিতে ডরগ! 
কন্পিতেছে লা; সুতরাং বলিণ, "তোমার যাহাতে স্থুবিধ! হয়, তাহাই কর, তবে ধাহিন্ে থাকিতে কিছু কষ্ট 
হুইডে পারে বলিয়াই আমি এ কথা বলিতেছিলীম।” 
মর্জিয়ানা জাল-দদাগরের জন্ত নৃতন করিয়! রন্ধন করিতে লাগিল। যতক্ষণ পর্ীস্ত তাহার পাঁক- 
শালার কাধ্য শেষ না হইল, ততক্ষণ পর্যাস্ত আলিবাব৷ দেই দুর্ব্ত দক্গাপদাগরের নিকট বসিয়া গর 
করিতে লাগিল। 
দস্থ্যুপতির আহার শেষ হইলে আলিবাব! বলিল, “তুমি এখন বিশ্রাম কর গে, শব্যা প্রস্তত। যদি 
কিছু আবশ্তক হয়, ভৃত্য দ্বার। আমাকে আনইিবে। জানাইবামাত্র তোমার অভাব পুর্ণ করিব।” 
২ দস্থ্াপতি আবার আঙিবাবাকে 
| | ধন্ঠবাদ প্রদান করিয়া উঠিয়া আন্তা- 
পা & | || / রঃ টু 
| ঃ য়া -. বলে গেল, আলিবাবাকে বাঁলিল, 
১পর্ট “একবার অশৃতব্গুলি দেখিয়। 
আসি।” 
আলিবাবা মর্জিয়নাকে বলিল, 
“দেখিন্‌, অতিথির যেল কোন অস্থু- 
বিধা না হয়। আবু একটা কথ! 
স্তনিয়। রাখ, কাল অতি প্রত্যুষে 


দাল্লাকে আমার গামছা প্রভৃতি ঠিক 
করিয়া রাখিতে বলিবিঃ আর স্নানের 
পর আর্মি যেন একটু সুরত পাঁঃ 
ঠিক সময়ে তাহা প্রস্তত রাধিবি 1” 
অনস্তর আলিবাবা উঠিয়া! শয়ন 
করিতে গেল। 
ইতিমধ্যে দস্থ্যদলপতি আস্তাবল 
ত্যাগ করিয়া, তাহার সহযোগিগণকে 
আদেশ জ্ঞাপন করিতে গেল। প্রথম 
কুপো হইতে আরস্ত করিয়া, শেষ কুপো পর্য্যস্ত এই বাক্য বলিতে বলিতে চলিল, "আমি গভীর রাত্রে 
সন্কেত-ভ্রাপন টিল ফেলিয়া! সঙ্কেত করিবামাত্র তোমরা কুপোর ভিতর হইতে ছুরি লইয়! বাহির হইয়৷ আসিবে, আমি তাহার 
ক্র পরই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইব ।” দস্থাগণ ছোরাতে ধার দিতে লাগিঝ। দহ্থ্যপতি আন্তাবল হইতে 
সর্ট. ফিরিয। আসিলে, মঞ্জিয়ানা একটি এদীপ হাতে লইয়া, তাহাকে দক্গ করিয়া শয়নকক্ষ দেখাইয়া দি 
সেখানে অতিথির জন্য শা প্রস্তত ছিল। মঞ্জিয়ানা বলিল, প্যদি আপনার কোন জিনিষের আবস্তীক থাকে, 





বলিবেন, আনিয়। দিব |” দলপতি দীপ নির্বাণ করিয়া শধ্যায় শয়ন করিল স্থির করিল, এক ঘুম দির! . 


উঠিয়া তাহার দলস্থ দস্াগণকে ডাকিয়া তুলিবে। -- 


হি ৯ত 2 


আমি ন্গান করিব, ভূত্য আব - 


এর 8 


1 


5০০/৫* %১৮% 


নক্ষিয়ানা আলিবাবার আদেশ অনুগারে সেই রাত্রিতে আলিবাবার গামছাখানি মাবদাল্লাকে প্রদ্দান করিল, 
তাহার পর স্ুরুষা প্রস্থত করিবার জন্য উনানে কড়া তুলিল ইতিমধ্যে তাহার প্রদীপটা নিবিয়া৷ গেল। 
ঘরে তৈল কিংবা বাতী কিছুই ছিল না, কিন্তু গ্রদীপ না জালিলেই নয়, দে কি করিবে, প্রথমে তাহা স্থির 
করিতে পারিল না। সে আবদাল্লাকে ডাঁকিয়! তাহার নিকট যুক্তি চাহিল। আবদাল্লা বলিল, “তোর এ 


. ভাবনা কি ?_-& যে তেলের ব্যাপারীট! এসেছে, ওর ত* আটত্রিশ কুপে। তেল আমাদের বাড়ীতেই মজুত 
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ধা না, একটা কুপো হ'তে পোয়াখানেক তেল ঢেলে নিয়ে আয়।” 

মর্জিয়ান৷ দেখিল, এ অতি উত্তম যুক্তি। দে তেলের তাঁড় লইয়া, প্রাঙ্গণে একটি কুপৌর কাছে 
উপস্থিত হইল, তাহার পদশব্ধ পাইবামাত্র, এক জন দক তাহাকে দলপতি মনে করিয়া, নিয়প্বরে জিজ্ঞাস! 
করিল, “কেমন সর্দার, সময় হইয়াছে কি ?* দন্গাগুলি.কুপোর মধো বদিয়া থাকিয়া, একেবারে হাপাইয়! 
উঠিয়াছিল, কাজেই তাহারা বাহির হইবার জন্ত বাস্ত হইয়া! পড়িল; কিন্তু দলপতির অন্কুমতি ব্যতীত বাহির 
হইবার উপায় নাই । 

দস্থার কথ| শুনিয়। মজ্জিয়ানা ক্ষণকাল স্তপ্তিতভাবে দণ্ডায়মান রহিল | মজ্জিয়ানা ব্যতীত অন্য কোন 
দাদী হইলে, তেলের কুপোর ভিতর হইতে মানুষের গলার আওয়াজ শুনিবামাত্র ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া, হয় 


-ত এমন আর্তনাদ করিয়। উঠিত যে. তাহাতে আলিবাঁবার বিশেষ অপকার হইত ? কিন্তু বলিয়াছি, মজ্জিয়ানা 


বেমন ধূর্ত, তেমনই তাহার উপস্থিত-বুদ্ধি। গে কুপোর ভিতরহইতে দহ্্র ক্ঠস্বর শুনিবামাত বুঝিল, 
ভিতরে একটা প্রকাণ্ড রহগ্ত আছে, এখন গোঁলমান করিলে একটা ভয়ঙ্কর বিভ্রাট ঘটিতে পারে । সে 
অনুমান করিল, আলিবাঁবার বাড়ী ডাকাতি করিবার জন্যই দস্থাদল কুপোর ভিতর বসিয়া আছে, 
অতএব যাহাতে তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধি না হইতে পারে, এখন তাহার চেষ্টা কর! উচিত। কিরূপে এই 
দন্যুদলকে শামন কর! যায়, তাহার উপায় চিন্তা করিতে করিতে, মঞ্জিয়ানার উর্বরমন্তিক্কে একটি অতি 
কৌশলপূর্ণ উপায়ের কথা প্রবেশে করিল। ঘে তৎক্ষণাৎ চিত্ত সংঘত করিয়া, দস্গাদলপতির মত 
গম্ভীরস্বরে বগিল, “এখনও সময় হয় নাই, শীঘ্রই হইবে।” মণ্জজয়ানা দ্বিতীয় কুপোর নিকট উপস্থিত 
হইল, কিন্তু সেই এক প্রশ্ন_"সময় হয়েছে কি?” ম্জ্জিয়ানাও সেই একরপ উত্তর করিল, 
“এখনও হয় নাই, শীক্সই হইবে।” অবশেষে শেষ কুপো্টর নিকট উপস্থিত হইলে, দে কুপো 
হইতে আর কেহ কোন প্রশ্ন করিল না| মঞ্জিয়ানা বুঝিল, এ কুপোতে কোন দঙ্জা নাই, 
সত্যই তৈল আছে। 

মঞ্জিয়ানা বুঝিল, তাহার মনিব যে লোকটিকে তৈল-বাবশায়ী ভাবিয়া রাত্রিবাপের জন্ত গৃহে আশ্রয় 
দিয়াছেন, সেই-ই দস্থ্যদলের সর্দার, আর কুপোর মধ্যে অধিটিত সাইন্রিশ জল দস্্য তাহার সহকারী মাত্র। 
মঞ্জিয়ান৷ ডাহার ভাগ ভেলপূর্ণ করিয়া, পাকশালায় ফিরিয়! আসিল, প্রদীপ জালিয়৷ তাহাতে কিঞ্চিৎ 
তৈল ঢালিয়! দিল, তাহার পর একটি প্রকাণ্ড কড়া লইয়া সেই তেলের কুপোর কাছে গিয়া, কুপো৷ হইতে 
প্রায় এক কড়া তেল ঢালিল, এবং তৈপপূর্ণ কড়াখানি ঘরে আনিয়া তাহ! উনানে বদাইয়, প্রবলবেগে 
জাল দিতে লাগিল। অল্লক্ষণের মধ্যেই তৈল টগ্বগ্‌ করিয় ফুটিতে লাগিল। তাহার পর দে আবদাললাকে 


তৈলের কুপোয় 
মান্ৃষের কা 


দই 
রী 


বুদ্ধ-কৌশলে 
দন্ুদল সাবাড় 
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ডাকিয়া, উত্তয়ে সেই ফুটস্ত তৈল লইয়া প্রতোক কুপোর মধ্যে চালিয়৷ দিতে লাগিল। সেই ফুটন্ত তৈল 


শরীরে পড়িবামাত্র দঙ্গাগণ অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে সীইত্রিশ জন দস্ধ্যই 
অল্নকালের মধ্যে ভব্লীল৷ সমাপ্ত করিল। 
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তলের 
পত্ধিবর্তে 
দস্যু দেখিয়া 
বিস্ময় 
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এই কায শেষ করিয়! মঞ্জিয়ান! পাকশালায় ফিরিয়। গেল, এবং বড় কড়াখানি এক পাশে রাখিয়া ও 
তাহার প্রভুর 'জন্ত সুরু প্রস্তুতের উপযুক্ত আগুন রাখিয়া, পরে অগ্নি নির্বাণ করিল, তাঁহার পর প্রদীপ 
নিবাইয়া, বাতায়নপথে প্রাঙ্গণের দিকে চাহিয়া -রহিল ; ভাবিল, «এই ব্যাপারের শেষ কি, তাহ। না 
দেখিয়া মার শয়ন কর! হইবে না|” 

মজ্জিয়ানার বাতায়নপথে বসিবার অল্নকাঁল পরেই দস্ত্যপতি শধ্াত্যাগ করিল । সে জানালা খুলিয়া 
একবার বাহিরের দিকে চাহিল) দেখিল, চতুর্দিক্‌ অন্ধকার, চতুর্দিক্‌ নিস্তন্ধ) দস্থাপতি কতকগুনি 
গাথরের নুড়ি কুপোগুলির উপর নিক্ষেপ কর্ন, তাহা কুপোর উপর পড়িয়া ছড় ছড়” শব হইল, তাহাও 
সে শুনিতে পাইল, কিন্তু তাহার ইঙ্গিতে এক জনও কুপো হইতে বাহিরে আসিল না। ইহাতে সর্দার বড় 
চিন্তিত হইয়! পড়িল, দস্থাগণের বাহিরে আমিতে বিলম্ব দেখিয়া সে দ্বিতীয়বার আর কতকগুলি নুড়ি নিক্ষেপ 
করিল, তথাপি কেহ নিকটে আপিল না। ইহার কারণ বুঝিতে ন। পারিয়৷ সর্দার প্রাঙ্গণে নামিয়। 
আদিল, এবং প্রথম কুপোর্টির নিকট উপস্থিত হইয়া, কুপোর কাছে মুখ আনিয়! অতি নিয়স্বরে জিজ্ঞাস! 
করিল, “কি হে, ঘুমাইলে না কি1* কিন্তু কেহ উত্তর দান করিল না। সর্দার অধিকতর ভীত হইয়া, 
কুপোর আরও নিকটে মুখ আনিয়! দ্বিতীয়বার সেই প্রশ্ন কৰ্বিবে, এমন সময় হঠাৎ তাহার নাকে তপ 
তৈল ও দগ্ধ চর্মের উগ্র গন্ধ প্রবেশ করিল। দস্থা-সর্দীর বুঝিল, সে যে মত্লবে আসিফাছিল, 
তা] ফীসিয়৷ গেল। ৪ 

যাহা হউক, সে দ্বিতীয় কুপোর নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু তাহার ভিতর হইতেও কাচারও সাড়া পাইল 
না, দেখিল, দ্বিতীয় কুপোর দগ্গাও প্রাণত্যাগ করিয়াছে, ' এইরূপে ক্রমে সে সাইব্রিশটি কুপোর কাছে 
গেল, সকলগুলির ভিতরেই দস্থ্াগণের সমান অবস্থ।। তৈলপূর্ণ কুগোির নিকট উপস্থিত হইয়। দেখিল, 
সেটি খালি। সুতরাং ব্যাপার কি, তাহ! সে অল্পক্ষণের মধোই বুঝিতে পারিল, পরে অধীর হইয়া দক্া- 
পতি সেই রাত্রেই আলিবাবার গৃহত্যাগ করিয়া! পলায়ন করিল । 

যখন মর্জিজয়ানা দেখিল, সমন্ত শেষ হইয়াছে, আর কোন গোলযোগের আশঙ্কা নাই, কিন্বা দস্থ্য-দলপতি” 
আর প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই, তখন সে আলিবাবার জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ হইয়াছে মনে করিয়া নিজের 
কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিঃশঙ্কচিতে শধায় শয়ন করিল এবং অল্পকালের মধ্যে গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল। 

অভি প্রতাষে শযাত্যাগ করিয়। আলিবাবা স্নানাগারে প্রবেশ করিব, রাত্রে তাহার গৃহে থে কি ব্যাপার 
হইয়া! গিয়াছে, তাহার সে কোন মন্ধানই পাইল না, মজ্জিয়ানাও রাত্রিকাঁলে তাহাকে জাগাইয়। কোন কথা 
বল! আবশ্তাক মনে করে নাই। 

স্নানাগার হইতে ফিরিয়া আলিবাব! দেখিল, তৈলের কুপোগুলি যথাস্থানে পড়িয়। আছে, সাগর সেগুলি 
তখনও বাজারে লইয়া যায় নাই। আপিবাঁবা মর্জিয়ানাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাস! করিল। মর্জিয়ান।, 
আনিবাবাকে সঙ্গে লইয়! একটি কুপোর নিকট উপস্থিত হইল, এবং বলিল, প্আপনি দেখুন, কুগোর.. 
মধ্যে তৈল আছে কি না?” আলিবাবা কুপৌর মধ্যে তৈলের পরিবর্তে এক জন মানুষ দেখিয় 
মভয়ে পিছাইয়। আমিল। মর্জিয়ানা বলিল, "আপনার কোন ভয় নাই, কুগোর মধ্যে যে মানুষ, 
দেখিয়াছেন, তাহার প্রাণ নাই।* আলিবাবা! সবিন্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, “মঞ্জিয়ানা, ইহার কারণ কি? 
নকল কথা খুলিয়। বল।+ মজ্িয়ানা বলিল, "আপনি চীৎকার করিয়া কোন কথা বলিবেন না, প্রতিবেশি” 
গণ টের পাইলে অনর্থ হইতে পারে, আপনি আগে সকল কুপে। দখুন।” 
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আলিবাব| দেখিল, একটি বাতীত আর সকল কুপৌর মধ্যেই এক একটি মানুষ, কিন্তু কাহারও দেছে 

প্রাণ নাই। তেলের কুপোরও প্রায় শৃন্ পড়িয়৷ আছে। আলিবাঁঝ! বিশ্বয় দমন করিতে না পারিয়। বলিল, 

“মজ্জিয়ানা, আমি ত' কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সদাগর কোথায়?” 

মজ্জিয়ান! হাপিয়া বলিল, “আপনি এখনও বুঝিতে পারিতেছেন ন! যে, আপনি যাহাকে দদাগর মনে 

, করিয়াছিলেন, সে জাল-সদাগর ! আপনি আপনার গৃহের মধ্যে গোপনে সকল কথ! শুনিবেন, এখন আপনি 
সুরুয়া পান করিয়া একটু সুস্থ হউন |” 

_. আলিবাবা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, মঞ্জিয়ানা পূর্বরাত্রের দকল ঘটনা আলিবাবাকে বণিল, শেষে 
পে বণিল, “আমি ছুই দিন পূর্ব যে কাণ্ডের আভাদ পাইয়াছিলাম, ইহ! সেই ষড়যন্ত্রের ফল। কিন্ত আমি 
পূর্বে আপনার নিকট কোন. কথ গ্রকাশ করা আবস্তক বলিয়। মনে করি নাই। ইহার নিশ্চয়ই সেই অরণোর 
চট্লিশ দঙ্গার দল, ছুজন মধ্য হইতে কি রকম করিয়া কমিল, তাহা! বৃৰিয়া উঠিতে পারিতেছি ন1। বাহাই 
হউফ, এ দলে এখন তিন জনের অধিক থাকিল না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহারা আপনার প্রাণবধের 
অন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিল, সৌভাগ্য বশতঃ ইহাদের ষড়ংন্ত্ ব্যর্থ করিয়াছি, এখনও আমি আপনার প্রা 
রক্ষার জন্ত যৎপরোনান্তি চেষ্ট। করিব, ইহা আমার কর্তব্য। আপনি এখনও যে দকল বিপদ হইতে উদ্ধারলাভ 
করিতে পারিয়াছেন, তাহ! বোধ হয় না।* 

আল্লিবাবা সকল কণা শুনিয়। মজ্জিয়ানার নিকট কৃতজ্ঞতা। প্রকাশ করিয়া! বলিল, “মঞ্জিয়ানা, তুমি 
আমার প্রাণরক্ষা। করিয়াছ, আমি মৃত্যুর পূর্বে তোমার এ খণ শোধ করিব। আমি বুঝিতেছি, সেই 
চল্লিশ জন দন্থ্য আমার প্রতি অত্যাচারে কৃতমংকল্প হইয়া ছদ্মবেশে আমার আতিথ্যস্বীকার করিয়াছিল কিন্তু 
আল্ল। তোমার ভাত দিয়। আগার প্রাণরক্ষ। করিলেন। আমার বিশ্বাদ আছে, তিনিই অতঃপর আমাকে 
রক্ষ। করিবেন। এখন অবিলম্বে এই নরপিশাচগুলির মৃতদেহ সমাহিত কর! আবশ্তকঃ আমি এজন্ত 
আবদাল্লার সহিত পরামর্শ করিয়। সকল কাজ শেষ করিতেছি ।” 

_আলিবাবার একটি নুবৃহৎ বাগান ছিল, দেই বাগানে আলিবাবা ও আবদার মৃতদেহগুলি টানিয়া 
আনিয়া গোপনে পুভিয়৷ ঘেলিল, তাহার পর অশ্বতরগুলি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভৃত্যের দ্বারা বাজারে 
পাঠাইয়া বিক্রয় করিল । 

এদিকে দক্থ্দলপতি একাকী অরণ্যে প্রত্যাগমন করিয়া, সহযোগী দস্থাগণের বিয়োগে মর্মাহত হইয়া, অতি 
কাতরভাবে বিলাপ করিতে লাগিল। তাহার সেই অগণ্য ধনপূর্ণ গুপ্ধধনাগার তাহার পক্ষে অগহ বোধ হইতে 
লাগিল। দে আক্ষেপ করিয়! বলিতে লাগিল, প্পাহসী মহযোগিগণ, তোমর! এখন কোথায়? তোমরা 
আমার কষ্ট ও পরিশ্রমের সঙ্গী, কিন্তু অকালে আমি তোমাদিগের সহায়ত হইতে বঞ্চিত হইলাম ! তোমাদের 

' মহায়ত| বাসতীত আমি কি করিব? একাকী আমার কতটুকুই ব! ক্ষমতা আছে ? তোমরা এই ভাবে নিহত 

" হইবে, এই জন্ঘই কি আমি তোমাদিগ্রকে শক্রুদমনের জন্য লইয়। গিয়াছিলাম 1 যদি তোমরা! অসি-হন্তে 
স্গযুদ্ধে বীরের স্ায় প্রাণত্যাগ করিতে, তাহা হইলে আমার আক্ষেপের কোন কারণ থাকিত ন1 । আমি 


দল্গাদলের 
সমাধি 


বীর-বাঞ্ছিত 
মৃত্যু হইল ন! 
কেন? 


পা 


তোমাদের মত বিশ্বস্ত অনুর আর কোথায় পাইব? আমি পুনর্কার অনুচর-সংগ্রছের চেষ্টায় স্থানাস্তরে প্রস্থান 


করিলে এ ধনসম্পত্তি শক্রকবল হইতে কে রক্ষা করিবে ? এখন আমি একাকী শ্রদমনের চেষ্টা করিব, অন্থা 
লই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিব 1” এইরূপ নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে দলপতি দেই গহ্বরমধ্যে 
নিদ্রিত হইয়! পড়িল, এবং সেই অবস্থাতেই রাত্রি অতিবাহিত করিল। 


বব 


৪ ৬ 


/ঠশোধ- 
“বাসনায় 


“ বন্ধুত্ব-প্রসার 


রা 


“ 


সাদরে দনগ্যু- 
পতি-নিমন্ত্রণ 


এ 
গজ 
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টি প্রভাতে দূ্দদার একটি নূতন পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, নগরে যাত্রা! করিল এবং এক খাঁর বাড়ীতে 


বাসা লইল। তাহার সঙ্গিগণের মৃত্যু লইয়৷ নগরের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে কি না, জানিবার 


জন্ত দক্থা-সর্ঘীর খীর সহিত অনেক গল্প করিতে লাগিল; কিন্তু ধার মুখে গে সম্বন্ধে কোন কথাই গুনিতে 
পাইল না। ইহাতে নে বুঝিতে পারিন, আলিবাবা! তাহার মম্পদ্ধাভের উপায়টি সাধারণের নিকট গোপন 
করিবার জন্ত দস্থ্দিগের মৃত্া-ন্ন্ধে কোন কথ। প্রকাশ করে নাই। দন্থ্য-সর্দার গোপনে আলিবাবার প্রাণ- 
নাশের উপায় স্থির করিয়া, তদমুসারে কার্ধা করিতে কৃতনংকল্প হইল। 

দস্্যদলপতি কয়েকটি মূল্যবান্‌ পণ্যব্য তাহার গুপ্ত ধনাগাক় হইতে একটি অশ্বের-পষ্ঠে চাপা ইয়! বাজারের 
মধ্যে আসিল এবং একটি দৌকান-ঘর ভাড়া লইল। এই দৌকান কাগিমের দোকানের ঠিক সম্মুখে ছিল। 
কাসিমের দোকান এই সময় আলিবাবার পুত্রই চালাইত। 

দন্থা-সর্দার বাজারের মধ্যে থাজা হোসেন বলিয়। নিজের পরিচয় দান করিল; সে নগরম্থ সদাগরগণের সহিত 
এমন সৌগন্তপূর্ণ ব্যবহার করিতে লাগিল যে, সকলেই তাহার অত্যন্ত বাধা হয়! পড়িল, 'আলিবাবার পুজৈর 
মহিতই সে সর্বাপেক্ষা অধিক বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। আলিবাবার পুত্র তাহার সহৃদয়তা ও বন্ধুত্বে বিশেষ প্রীত 
হইয়া, অধিকাংশ সময়ই তাহার সঙ্গে বাস করিত। আলিবাবা তাহার পুত্রের ব্যবসার দেখিবার জন্ত মধ্যে মধ্যে সেই 
দোকানে আদিত, খাঁজা হোসেন অর্থাৎ দস্থ্যপতি আলিবাবাকে দেখিয়া, তাহার পর হইতে আলিবাবার পুত্রের 
সহিত অধিক ঘনিষ্ঠত। করিতে লাগিল) মধ্যে মধ্যে সে আলিবাবার পুল্রকে উপহারও দান করিত; কখন 
কখন তাহাকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণও করিত ; আলিবাবার পুত্রের, গ্রতি দন্্যপতির আদর-যত্ধের মীনা ছিপ ন। 

আলিবাবার পুত্র খাজ৷ হোসেনের নিকট এত আদর, অনুগ্রহ, উপহার ও নিমন্ত্রণ পাইয়! যে গ্রতিদানে 
উদ্দাদীন রহিবে, সে প্রকৃতির লোক সে ছিলু না। নে তাহার পিতার নিকট সকল প্রকাশ করিয়া বণিগ, 
“খাজা হোসেন যেরূপ ভদ্র সদাগর ও মে আমাকে যেরূপ অনুগ্রহ করে, তাহাতে তাহাকে এক দিন নিমন্ত্রণ 
না করিলে ভাল দেখায় ন1 |” 

আলিবাবারনও তাহাতে অনিচ্ছা ছিল ন। গে তাহার পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল, পক. 
কাল শুক্রবার, বড় বড় সদদাগরেরা! দোকান খুলিবেন না, খাজা! হোসেনও নিশ্চয়ই. দাকান বন্ধ রাঁখিবেন, 
কালই উৎকৃষ্ট দিন, তুমি থাজা হোসেনের সঙ্গে ভ্রমণে বাহির হইবে, ভ্রমণ করিতে করিতে আমাদের 
বাড়ীন্র দিকে আপিবে, তাহার পর আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ করিবার জন্ত তাহাকে অঙ্থরোধ করিবে। 
ব্রীতিমত নিমন্ত্রণ কর! অপেক্ষা! এই ভাবে তাহাকে বাড়ীতে আনিয়া! নাদরে খাওয়াইয়। দেওয়া! বোধ হয় 
অধিক সঙ্গত হইবে। আমি মঞ্জিয়ানাকে বলিব, সে তোমাদের জন্থ খাবার প্রস্তত করিবে। যখন তুমি 
খাজা হোসেনকে সঙ্গে লইয়া আদিবে, তখন তোমাদের জন্য সকল প্রস্তুত থাকিবে।* 

শুক্রবারের অপরাহ্ে আলিবাবার পুত্র খাজা হোসেনের বাসার দিকে বেড়াইতে গেল, তাহার পর ছুই 
বছ্ধতে ভ্রমণে বাহির হইয়া! পড়িল। উভয়ে ঘুরিতে ঘুরিতে আলিবাবার পুত্র, ষে দিকে তাহাদের বাড়ী, 
নেই দিকে গরিয়! উপস্থিত হইল, এবং বাড়ীর সম্মুধে আদিয়া। কড়া নাড়িল। আলিবাবার পুত্র খাজা 
হোদেনকে বলিল, “এই আমাদের বাড়ী, আমার পিত। আমার মুখে তোমার, সম্বদয়তাসন্থদ্ধে অনেক গ্দ 
শুনিয়াছেন, তিনি তোমার দঙ্গে আলাপ করিবার জগ্ত বড়ই ইচ্ছুক হইয়াছেন, তুমি ভাই, আমার প্রতি 
বিস্তর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ, এই সামান্ত একটু অনুগ্রহও আজ তোমাকে দেখাইতে হইবে। আমাদের 
বাড়ীতে একবার তোমার পদধুলি প্রদান করিতে হইবে।” .: "- 


বেদ ৮% 


খাজা হোগেনের ইচ্ছাই ছিল, কোনরূপে আনিবাধার গৃহে উপস্থিত হইয়া কোন ছলনার 
, তাহার প্রাণদংহার করে, কিন্তু সে আপিবাবার পুত্রের অঙ্থরোধ শুনিয়া বিস্তর মৌখিক আপত্তি 
। করিল, এবং আগিবাবার পুত্রকে ছ্বারদেশে পরিত্যাগ করিয়া, বাসার দিকে প্রস্থান করিবার 
: উদৃথোগ করিন। কিন্তু আলিবাবার পুত্র কোনক্রমে তাহাকে ছাড়িল না, তাহার হাত ধরিয়৷ তাহাকে 
৮ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিল! ইতিঘধো আলিবাবার 
ভূতা আদিয়া দ্বার খুলিয়। দিপ, আলিবাবার পুত্র স্বয়ং দ্বারপথে প্রবেশ করিয়া, তাহার বন্ধুটির 
হাত ধরিয়া! ভিতরের দিকে টানিয়া লইল। থাজা হোসেন যেন বিশেষ অনিচ্ছার সহিত বন্ধুগৃহে 
প্রবেশ করিল। 
আনিবাবা বিশেষ সগাদরের সহিত খাজা হোসেনের অভার্থনা করিল, পুত্রের প্রতি খাজা হোসেনের 
অনুগ্রহের জন্য আণিবাধা তাহাকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ প্রদান করিতে পাগিণ। অবশেষে বলিল, “থাজ। 
হোদেন, পৃথিবী নন্বঞ্ধে আমার পুত্রের অধিক অভিজ্ঞতা নাই, পে ভদ্রসমাজেও অধিক মিশে নাই, তুমি 
' তাহাকে যথেষ্ট তরিবৎ শিক্ষা দিয়াছ।” 
খাজা হোসেনও আনিবাবার প্রতি ভদ্রতা-প্রকাশে রূপণতা করিল নাঁ। সে আলিবাবার পুত্রের 
সদাশনতা, বিনয় গ্রভৃতির যথেষ্ট প্রশংস! করিল; বলিল, “আমার সঙ্গে অনেক দেশের অনেক লোকের 
আলাগ আছে, কিন্তু আপনার পুত্রের স্তায় এমন বিনয়ী, দদাশয়, মধুরপ্রকৃতির লোক অধিক দেখি নাই। 
না হইবে কেন, কত বড় সদাশয় ব্যক্তির পুত্র!” আলিবাবা খাজা হোসেনের সহিত যতই অধিক আলাপ 
করিতে লাগিল, ততই তাহার বাকৃচাতুর্ধ্ে মুগ্ধ হইল। 
কিয়ংকাল কথোপকথনের পর থাজা হোসেন আিবাঁধার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। আলিবাবা 
বাধা দিয়া বণিল, “ব্লিক্ষণ | তাও কি হয়, কথন যাওয়া-আপ| নাই, আমার সৌভাগাক্রমে যখন 
একবার পদধুলি পড়িয়াছে, তখন কি আমি এ ভাবে আপনাকে বিদায় দান করিতে পারি? 
আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়িব না। আপনি এখানে এটি খাইবেন, ইহাই আমার একান্ত 
আগ্রহ। আমার আগ্রহ পূর্ণ না করিয়া আপনি যাইতে পারবেন লা। যদিও আমার কোন 
আয়োজন নাই, তথাপি আমার বিশ্বাস, আপনার উদারতাগুপে তাহাতে আপনার অগশ্রীতিসধগর 
হইবে না” 
থাজ| হোসেন বলিল, প্মহাশয়, আপনার অনুগ্রহে আমি অতান্ত মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু আপনি আমার 
অপরাধ মার্জনা করিবেন, আমি আপনার গৃহে আহারাদি করিতে অধগ্যত হইতেছি, ইহাতে আপনি 
কু্ধ হইবেন না, আপনার মনে কষ্ট প্রদান করিবার ইচ্ছায় বাঁ আপনার প্রতি অসম্মান প্রকাশের 
জন্ট আমি” এরূপ করিতেছি না। আমার দকল কথা গুনিলেই আপনি আমার অনিচ্ছার কারণ 
. ঝুঝিতে পারিবেন |” 
খাজা হোসেনের কথা শুনিয়া আলিবাঁব! সবিগ্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, “আমার গৃহে আহারে আপলার কি 
| আপত্তি, তাহা.জানিতে পারি কি 1* 
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আলিবাঁধ! বলিল, “ইহাই ধদি আপত্তির কারণ হয়, তাহ! হইলে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার গৃহে 
যে রুটা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার সহিত লবণের কোন সন্ব্ধ নাই, মাংস ও তন্তান্ত লবণ সম্পর্কিত দ্রব্য যাহাতে 
আপনার পাতে না৷ দেওয়া হয়, আমি তাঁহার আদেশ করিব। আমি এ সম্বন্ধে পাচিকাকে উপদেশ দিয়া 
শী্ই আপনার নিকট ফিরিয়া আসিতেছি।” 

আলিবার! মঞ্জিয়ানাকে ছুই তিন রকম খাগ্ঠসামগ্রী বিন! লবণে সত্তর রন্ধন করিবার আদেশ কর্ধিল। তখন 
নানাবিধ খাস্যত্ব্য রন্ধন প্রায় হ্ইয়া গিয়াছিল। আলিবাবার এই অস্ভূত ফরমাইসে মঞ্জিয়ান কিছু বিরক্ত 
হইল। সে আলিবাবাকে জিজ্ঞাসা করিল, “লবণ খায় লা, এমন আশ্চর্য মানুষ কে? আমি খাবার প্রস্তত 
করিয়! ফেলিয়াছি, এখন বিলম্ব করিলে সব ঠাও হইয়া যাইবে, কিছুই খাইতে পারিবেন না।* আলিবাব! 
বলিল, প্মজ্জিয়ানা, রাগ করিও না, একটি তদ্রলৌককে খাওয়াইব, তাহারই এ রূকম ফরমাইস। থাহা 
বলিলাম, তদমুসারে কাজ কর ।” 

মজ্জিয়ান! ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রভুর আজ্ঞা পালন করিল কিন্ত সে বাঁধিতে ব্াধিতে ভাবিতে লাগিল, 
লবণ খায় নাঃ এমন মানুষ কি পৃথিবীতে আছে? কি রকম মানুষ ? তাহাকে ত* একবার দেখা 
দয়কার। লবণেক্ প্রতি বিমুখ লোকটিকে দেখিবার জন্ত মঞ্জিয়ানার কৌতুহল-বৃদ্ধি হইল। কিন্তু রন্ধন শেষ না 
করিয়া সে উঠিতে পারিল না। ইতিমধ্যে আবদাল্লা আহারের স্থান পরিফাঁর করিয়! টেবিল সুসজ্জিত করিল। 
আবদাল্লা একাকী খাস্থপ্রব্য সাজাইতে পারিবে না ভাবিয়া, মজ্জিয়ানা পরিবেষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। 

ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়াই সে তীক্ষ-ৃষ্টিতে বণিক্বেণী, দস্থাসর্দারকে লক্ষ্য করিল। ছগ্মবেশ সন্ধে 
সে বুঝিতে পারিল, এই লোকটি দস্থাসর্দার ব্যতীত আর কেহ নহে। দে লক্ষ্য করিয়া আরও দেখিতে 
পাইল, খাঁজ! হোসেনের কটিতে তীক্ষধার ছোরা লুকারিত আছে। তখন সে বুঝিল, কেন এই বাক্তি লবণ 
গ্রহণে অসম্মত। 

আলিবাবা অতিথির সহিত ভোজনে উপবিষ্ট হইল। মর্জিয়ানা ও আবদাল্ল! তাহাদিগকে আহার্যা 
পরিবেষণ করিতে লাগিল। আহার সমাপ্ত হইলে আবদাল্লা ও মর্জিয়ানা ভোজনাবশেষ সরাইয়৷ ফেলিয়া 
ও মগ্ রাখিয়া গেল। 

দন্সাসর্দীর দেখিল, বেশ সুযোগ হইয়াছে! সে এক মাঘাতেই আলিবাবার প্রাণনাশ করিতে পারিবে। 
কিন্ত দাদ-দাসীরা নিদ্রিত না হইলে এ কাঁধ্য করা সঙ্গত নহে ভাবিয়া, সে আলিবাবার সহিত নানা প্রকার গল্প 
করিতে লাগিল। | 

মর্জিয়ানা নিশ্চিন্ত ছিল না। সে বণিকের হাব-ভাব দেখিয়া সতর্ক হইল। সে দস্থ্যর উদ্দেশ ব্যর্থ করিয়া 
তাহাকে শাস্তি দিবার সংকল্প করিল। তদন্ুনারে সে উৎকৃষ্ট বেশতুষায় সজ্জিত হইল। নৃত্য করিবার 
প্রিচ্ছদে ভূষিতা। হইয়। সে কটিবন্ধে একটি তীক্ষধার ছোরা রক্ষা করিল। তার পর আবদাল্লার হস্ত 
বাবর দিয়া সে আলিবাবার সম্গুখে উপস্থিত হইল। 

মঞ্জিয়ানা সুন্দরী তরী; তাহার দেহের সৌন্দর্যে ও নৃত্যভঙ্গীতে সে আরও লোভনীয় হুইয়া৷ উঠিল। 
দস্ুস্দার আনন্দ প্রকাশ করিয়া এই উৎসবের জন্ত আলিবালাকে ধন্যবাদ প্রদান করিল! আবদাললা 
চর্নির্শ্িত বাগ্যযন্্র বাজাইতে লাগিল, মর্জিয়ানা তালে তালে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল অবশেষে 
সে কটিদেশ হইতে শাণিত ছোর! বাহির করিয়া তাহা লইয়া, ললিত নৃত্যে সকলকে মুগ্ধ ক্ষরিণ। 
নাচিতে নাচিতে মঞ্জিয়ানা আবদাল্লার হস্ত হইতে বাগ্থথস্ত্রট বান “হাতে লইয়া, দক্ষিণ হস্তে ছোর! গইয়। 
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আঁলিবাবার সম্ুধৈ নৃত্য করিতে লাগিল। খুসী হইয়া আলিবাবা তাহাকে একটি আগরফি পুরস্কার প্রদান 
করিল। তাহার পুল্রও একটি মোহর দান করিল। তদৃষ্টে খাজা হোগেন তাহার মুদ্রাধার হইতে 
অর্থ বাহির করিবার জন্ত পকেটে হাত ঢুকাইল। 
মর্জিয়ানা এই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে তখন থাজা হোসেনের মঙ্্িকটে দঁড়াইয়। নাচিতে- স্মন্দরী দাসীর 
ছিল। জাল সদাগর যেমন অন্তমনস্ক হইয়াছে, অমনই সে সজোরে তীক্ষধার ছুরিকা তাহার বঙ্ষঃস্থলে চাতুধধ্য ও 
আমূল বিদ্ধ করিল। সহসা ছোরার সাংঘাতিক আঘাতে দন্থ্সর্দার গতজীবন হইয়া ভূমিতে পড়িয়! গেল। রী 
আলিবাবা মর্জিয়ানাকে তিরস্কার করিলে দে বলিল, “এ ব্যক্তি সেই দন্থ্যসর্দার ) আপনাকে হত্যা! করিবার জন্য ॥ ্ রি 
আসিয়াছিল।* তাহার পরচুল! 5০71] এ 
টানিয়৷ ফেলিবামাত্র তাহার শ্বরূপ 
প্রকাশ পাইল। আলিবাবা! অত্যন্ত 
বিশ্মিত ও পুলকিত হইয়া বলিল, 
“তুমি তা আর দাসী নহ। 
আমি তোমাকে আশাতীত 
গুরদ্ধার প্রদান না করিলে তোমার 
. প্রতি আমার অবিচার কর! 
হইবে। আমি পূর্বেই বনিয়া- 
ছিলাম, তৌমাকে আমি যথাযোগা 
পুরদ্কার প্রদান করিব, এখন সেই 
পুরস্কার-দানের সময় আদিয়াছে। 
তোথাকে আমি আমার পুত্রের 
হস্তে প্রদান করিলামঃ তুমি 
তাহাকে বিবাহ করিয়া স্থখী 
হও। আজ হইতে তুমি আনার 
পুত্রবধূ হইলে, তোমার অনুগ্রহ 
ও চেষ্টাতেই আমার প্রাণরক্ষা 1 এ 
হইল। তুমিই আমার মংসার টি ৭ জা ৭ 
বজায় রাখিলে। তোমার সাহস ও বুদ্ধিকৌশলে দূত দনাদলের নিপাত হইল । মর্জিয়ানা, তুমি আমার রক্ষী» 
আলিগাবার পুজ্র তৎক্ষণাৎ পিতার অভিপ্রায়ে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। কারণ, মঞ্জিয়ানার নিকট পিতা" 
পুন্ধে যে কেবল কৃতজ্ঞ, তাঁহাই লহে, মর্জিয়ান! পরমা সুন্দরী ও তীক্ষবুদ্িমতী ছিল, তাহাকে বিবাহ 
করিয়া আলিবাবার পুত্র সুখী হইবে, দে আশা তাহার ছিল। [ও 
অনস্তর আলিবাবা! গোপনে দন্্দলপতিকে তাহার নক্সিগণের পাশে উদ্ভানের মধো সমাহিত করিয়া. 
বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত হইল। মহাগমারোহে বিবাহ হইয়া গেল। আলিবাবার তখন অর্থের অভাব 
* ছিলনা প্রায় এক মাদ ধরিয়া আলিবাবার গৃহে অবিরাম উৎস আনন্ন চলিতে লাগিল ১-দেশের যত দরিদ্র 
1 পরিতৃপ্তভাবে আহার করিল। 
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কাসিমের মৃত্যুর পর আলিবাবা! আর সেই পার্বত্য ধনাগারে প্রবেশ করে নাই, দদ্থা-দা্দীরের যুতার 
পরও সে সে দিকে যাইতে দাহম করে নাই; কারণ, ছুই জন দশ্যু জীবিত আছে কি না, সে নহ্বন্ধে সে তখনও 
কোন কথা জানিত লা। 

এক বৎসর পরে যখন আলিবাব। দেখিল, দশ্থ্যুাগণ আর তাহার বিরুদ্ধে কোন ষড়ঘন্ত্র করিল লা, তখন 
সে ধিশেব সাবধানে সেই গুপ্ধনাগারে উপস্থিত ইইল, কিন্তু দেখানে কোন শত্রর সন্ধান পাইল না। আলিবাবা 
গুহাগ্ধার খুলিয়৷ যাহা দেখিল, তাহাতে বুঝিল, বহুদিন আর কেহ সেই ধনাগারে প্রবেশ করে নাই। নে 
বুঝিল, ধনাগারের কোন মাধিক আর জীবিত নাই,* সুতরাং সমস্ত ধল ৬ অধিকারে আসিয়াছে! দে 
ক্রমে ক্রমে ধনরত্ুরাশি গুহে লইয়া আদিতে লাগিল । 

আিবাবার জীবদ্দশায় সেই ঘুগবগান্তর-পঞ্চিত ধনরাশি নিঃশেষে গৃহজাত করা সম্ভব হইল না। গে তাহার 
পুত্রকে ধন আনিবাঁর পন্থা বলিয়া! দিল, আলিবাবার পুত্র সেই ধন ও বুদ্ধিমতী সুন্দরী প্রেমময়ী ্ 
লইয়। মহা সম্তরমে, অতুল খশ্বর্যো পরমন্থথে কালযাঁপন করিতে লাগিল। 


শাহারজাদী যখন এই কাহিনী শেষ করিলেন, তখনও একটু রাত্রি ছিপ, সুতরাং তিনি সুলতানের 
অন্গুমতিক্রমে বোগাঁদের সদাগর আি খাঁজার কাহিনী বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। 
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খালিফ হারুণ-অল্-রদিদের রাজত্বকালে বোগ্দাদ লগরে আলি থাজা। নামে এক জন সদাগর বান করিত। 
সদাগরের স্ত্রী কিন্বা পুক্র-কন্ত। ছিল না, ব্যবসাগ্মে যাহা লাভ হইত, তাহাতেই তাহার দিন বেশ চলিয়। যাইত, 
কোন বিষয়ে সে কাহারও নিকট খণী ছিল লা । 

সদাগর একবার উপধ্ু্যপরি তিন রাত্রি স্বপ্ন দেখিল যে এক জন সন্তাস্ত চেহারার লোৌক তাহাকে 
কুটি করিয়। বলিতেছে, “রে নরাধম, ধর্মকর্ম তুই এমন উদাসীন কেন? সঙ্গতি সত্বেও তুই এত দি 
মধ্যে একবারও মন্ধ! সরিফ সন্দর্শন করিলি না, তোর গতি কি হইবে?” 

এই স্বপ্ন দর্শন করিয়া, আলি খাজার মনে বড় দুশ্চিন্তার উদ্রেক হইল, মে ধর্মাবিশ্বীসী মুদলমান ছিল, 
প্রত্যেক মূসলমানেরই যে একবার মন্কা সন্দর্শন করা কর্তবা, সে জ্ঞান তাহার ছিল, কিন্তু দেশে ঘরবাড়ী, দোকান, 
ব্যবপায় দেখিতে হইত) সে একাকী বলিয়। তাহার এই পরমকর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে নাই, তৎপরিবর্তে 
সে দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিকে দান ও অন্তান্ত সাধু অনুষ্ঠান করিত। কিন্তু উক্ত স্বপ্ন দেখিয়া সে ভাবিল, একবার 
মক! সন্দর্শন না! করিলে হয় ত” কোন বিষম বিপদে পড়িতে হইবে, স্থৃতরাং মে মন্কা-গণনের জন্ত উৎন্ুক হইল। 

আলি খাজা তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া, দোকান তুলিয়া, মক্কাযাত্রার় জন্য প্রস্তুত হইল, কিন্ত তাহার 
একট! বিপদ উপস্থিত হইল। গৃহসামগ্রী বিক্রয় করিয়া, তাহার হাতে এক সমস্ত স্বণমদ্রা সঞ্চিত হইল, 
এ টাকাগুলি সে কোথায় ব্াখিয়া ধাইবে, তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইল। বিদেশে এত টাকা সঙ্গে লইয়া 
যাওয়াও অবিধি, আবার দেশে গচ্ছিত র্লাখিবার মত উপদুক্ত বিশ্বাপী লোকেরও অভাব। 

অবশেষে অনেক চিন্তার পর আলি খাঁজ! এক মতলব করিল। একটি হাড়ার মধ্যে দেই হাজার মোহর 
রাখিয়া হথাড়াটি জলপাই দ্বার! পরিপূর্ণ করিল) তাহার পর হাড়ার মুখ উত্তমরূপে আঁটিয়া সে তাহা লইয়া 
তাহার একটি সদাগন্নবন্ধুর নিকট উপস্থিত হইল; বন্ধুকে বলিল, “ভাই, তুমি ত” জান, আমি মক্কানরিফে 
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যাইবার জন্য কত বাস্ত হইয়াছি, কয়েকজন লোক দুই এক দিনের মধ্োই মক। যাতর। করিবে, আমিও তাহা- 
দের সঙ্গে যাওয়! স্থির করিয়াছি; আমি প্রত্যাগমন না কর! পর্ধাস্ত আমার জনরপাইয়ের হাড়াট। তোমার 
জিশ্বায় রাখিয়। যাইতেছি।* তাহার সদাগরবদ্ধু এক গৌঁছা চাবি তাহার সম্মুখে ফেপ্রিয়। দিয়া বলিল, 
“এই লও আমার গুদামের চাবী, তোমার বেখানে খুলী, এই হাড়াটা গুদামের মধ্য রাখিয়। যাও, আমি 
তোমীর নিকট এইটুকু অঙ্গীকার করিতে পারি যে, যেখানে তুমি ইহা! রাখিয়! যাইবে, সেইথানেই পাইবে।* 

আলি খাজা! যথাকালে নানাবিধ পণাদ্রবা সগে লইয়া, মককাতীর্ঘে উপস্থিত হইল। অন্তান্ত যাত্রিগণের 
সহিত সমস্ত দর্শনযোগ্য স্থান ও দ্রবা দর্শন করিয়া, মক্কার কার্ধা শেব হইলে সে পবিব্রহ্থদয়ে তাহার পণা্রব্যাদি 
বিক্রয় করিতে বনিল। 

ছুই জন পদাগর আলি খাজার পণাদ্রব্যগুলি দেখিয়! অত্যন্ত বিশ্বয় প্রকাশ করিল, কিন্তু তাহারা কিছু 
ক্রয় করিল না। তাহাদের দেখা শেষ হইলে এক জন পদাগর দ্বিতীয় বাক্কিটিকে বলিল, প্যদি এই লোকটার 
কাণ্ু্রান থাকিত ত” এ জিনিষগুলি এখানে বিক্রয় না করিয়।, কায়রো নগরে লইরা গিয় বিক্রয় করিত। 

' এখানে এ সকল জিনিষ তেমন অধিক মূলো বিক্রীত হইবে না।” 

আনি খালার কর্ণে এ কথ প্রবেশ করিল। আনি খাঙ্জা পূর্বেও মিপরের অনেক প্রশংস। শুনিয়াছিল, 
সদাগরের কথ। গুনিয়। তাহার মিসরদর্শনের বাঁধন! বলবতী হইয়। উঠিন। তাহার পণ্যন্রবা মন্কায় বিক্রয় ন! 
করিয়। তাহ। মিপরে বিক্রয় করিতেই বাসন! করিল। সে তাহার পণাদ্রব্যগুলি রীতিমত গটবন্দী করিয়া 
ধোগ্দাদে প্রত্যাবর্তনের পরিবর্তে মিসরের পথে অগ্রপন্ন হইল এবং কয়েক জন সার্থবাহের নর্গলাভ করিয়! 
কায়রোর পথে চলিল। কায়রোনগরে উপস্থিত হইয়া, দে এত অধিক মূল্য পণাদ্রবাগুনি বিক্রয় করিন যে, 
অগ্তত্র তত অধিক মূল্যে বিক্রয় কখন মন্তবপর ছিল না। তাহার প্রচুর পরিমাণে লাভ হইল। তখন দে 
কায়র-নগরজাত কতকগুণি উৎকৃষ্ট দামগ্রী ক্রয় করিয়॥ তাহা বিক্রয়ের জন্ত দামান্কম নগরে যাত্রার সংকর 
করিল। কিন্তু প্রায় দেড় মাসকাল লঙ্গী লাভ করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে সে কায়রে! নগরে দর্শনযোগ্য 
স্থানগুলি দেখিয়৷ লইল, তাহার পর সঙ্গী জুটিলে তাহাদিগের সঙ্গে দামাস্ক যাত্রা করিল। 

দামান্কদ যাইতে হইলে জেরুজেলম নগর অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, আলি খাঁজ! জেরুজেলম নগর দর্শন 
করিণ, তাহার পর যথাকালে দামাস্সে উপস্থিত হইল। দামাস্কপ দেখিয়া! আনি খাঁজ! মোহিত হইয়া গেল। 
ঈন্দর পরিচ্ছন্ন রাজপথ, পরমরমণীয় প্রশস্ত প্রান্তর, স্বচ্ছ-সলিলবাহিনী খরআ্রোতা নদী, নয়নরঞ্জন মনোরম 
উপব্্রেণী দেখিয়াও তাহার আশা সিটিল না, সে কিছু দীর্ঘকাল দামা্কণ নগরে বাদের সহ করিল। 

অবশেষে দাখাস্কদ পরিত্যাগ করিয়া, আলি থাজ। আপেলে৷ নগরে উপস্থিত হইল, দেখানে কয়েকদিন 
অতিবাহিত করিয়া ইউফেটিস নদী অতিক্রম পূর্বক মোদলের পথে অগ্রসর হইল। 

মোসলে উপস্থিত হইয়। আলি খাজ। দেখিল। সে যে দকল পারনীক বণিকের পহিত আপেলে| নগর হইতে 
একত্র পথপর্যাটন করিয়াছিল, তাহাদের সকলেই গেখানে উপস্থিত আছে। তাহাদের মহিত আলি খাজার 
রিশেষ বন্ধু জন্িযাছিল, তাহার। আমি খাজাকে দেখিয়। অত্যন্ত আনন্দিত হইল) বলিল, প্ভাই, চল, 
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মিপর হইয়। 
হিন্দুস্থান 
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এই জুযোগে একবার সিরাজ নগরটা দেখিয়। আদা যাক্‌, তাহার পর দেখান হুইতে বোপ্দাদে গ্রত্যা-. 


করিলেই হুইবে।” হুলতানীয়, রেই, কোম, কাপান, ইন্পাহান গ্রভৃতি নগর অতিক্রম পূর্বক তাহার! 
খরাজ নগরে উপস্থিত হইল। এখানে আদিয়। সূদাগর ভাবিল, এত দূর আসিয়া হিন্দুস্থানে পদার্পন না করিলে 
দিশশমণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, অতএব হিনুষ্থান দেখিয়া স্বদেশে গ্রতিগমনই কর্তব্য। 
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এইরূপ বিভিন্ন দেশে ঘুরিতে ঘুরিতে আনি খাঁজ! প্রবাদে সাত বদর বিলঘ ক্করিল। আ; 
ক্ধধিক বিলম্ব কর্তব্য নহে বিবেচন। করিয়া, আগি খাঁজ! অতঃপর বোগাদে প্রত্যাবর্তনের সঞ্ধল্প করিল। 
"আজি খাজা তাহার যে সদাগরবন্ধুর. গুদামে জলপাইপূর্ণ সাড়া রাখিয়৷ গিয়াছিল, দে তাহার হাড়! € 
তাহার কথ ভুলিয়া গিয়াছিল। ইতিমধ্যে সেই সাগরের একটি বন্ধু তাহার গৃহে ক্সতিথি হইলে রথাপ্রসঙ্গ 
জলপাইয়ের ক! উঠিল। সদাগরের পত্ধী বগিল, “জলপাই জিনিষটি বেশ, অনেক দিন উহ খাই নাই, 
গোটাকতক জলপাই পাইলে খাইতীম |” 
সদাগর বলিল, “তোমাদের 'কথায় আজ আনি খাজার কথা মনে পড়িল। আলি খাজা আজ. সাত 
বৎসর হুইল মন্কাযাত্রা করিয়াছে, দেশত্যাগের পূর্বে দে আমার গুদামে এক হাড়. “উপাই 
রাখিয়। গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়। তাহার তাহা লইবার ইচ্ছা আছে। আপি খাজ! এ৫$৪"কোথায 
কি অবস্থায় আছে, তাহার কিছুই জানি না। মধ্যে একবার শুনিয়াছিলাম, মে গিলবে আছে) 
আঁখার অনুমান হয়, সে মিসরে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, নতুবা এত দিনের মধ্যে কি সে দেশে ফিরিত 
না? তাহার জলপাইগুলি যদি এখনও ভাল থাকে, তবে তাহ! খাইতে আপত্তি কি? আমাকে 
একখান ডিস্‌ ও একটা! বাতী দাও, আমি গুদাম হইতে গোটাকতক জলপাই বাহির করিয়। আনি, থাইয় 
দেখা যাইবে ।” 
সদাগরের স্ত্রী বলিল, "আল্লার কলম, এমন কুকর্ম করিও না, বাত জন্ম জলপাই খাইতে না পাই, সেও 
ভাল, পরের গচ্ছিত জিনিষ তগরুফ করিয়া, যেন জাহান্নমের দরজা খোলসা করিতে ন! হয়। তুমি জান, 
আলি খাজ! মক্কায় গিয়াছে, তাহার পর নে মিসরে গিয়াছে, তাহাও শুনিয়াছ, মিদর হইতে যে সে আন্ত 
দেশে গমন করে নাই, তাহা কে বলিল? তুমি তাহার মৃত্যু-ংবাদ পাও নাই, হয় ত” দে কাল কিংবা 
পরশ্ত এখানে আসিয়। উপস্থিত হইতে পারে, সে তাহার হাড়া ফেরত চাহিলে তাহাকে কি জবাব দিবে! 
বলিবে কি, “ভাই, ভুমি মরিয়াছ সাব্যস্ত করিয়া তোমার স্থাপাধন উদরদাৎ করিয়াছি?” এমন কলন্কে যেন 
পড়িতে না হয়। বিশ্বাসঘাতকতা অপেক্ষা পাপ আর নাই, আমি সে পাপের ভাগী হইতে চাহি না। 
আমি যদি আলি খাজার জলপাই একটিও থাই, তবে তাহা আমার নিকট হারাম। আর এই দাত 
বৎসরের পুরাতন পচা জলপাই, তাহ! কি সুখে করা যাইবে? আমার বিশ্বাস, আলি খাজা দই 
ফিরিয়! আসিবে, আসিয়া যদি সে দেখে, তুমি হাড়! খুনিয়াছ, তখন সে তোমাকে কি মনে করিবে 
তুমি ও বদথেয়াল পরিত্যাগ কর।” 
সদাগর পত্থীর সংপরামর্শে মনোযোগ করিল না, তাহাকে কৌন কথ! না বলিয়া, মে একথাণি 
ডিস্‌ ও বাতী লইয়! গুদামে চলিল। তাঁহার স্ত্রী রাগ করিয়! বলিল, “মনে রাখিও, তোমার এই আন্তায় কাজের 
জন্ত আমি একটুও দায়ী নহি, তোমার কাঁজের জন্য যদি ভবিষ্যাতে তোমাকে অনুতাপ করিতে হয়, তবে 
তখন আমায় গালি দিও না ।” 
সদাগর কোন কথ! বলিল ন1। সে গুদামে প্রবেশ করিয়া! আলি খাঝার হাড়ার মুখ খুনি ফেলিল? 
দেখিল, জলপাইগুলি পচিয়। গিয়াছে । সে মনে করিল, উপরের জবপাইসুলি পচিবেও হথাড়ার নীচে যেওদি 
আছে, সম্ভবতঃ তাঁহ। বাবহারোপযোগী আছে। হৃতরাং সে হাড়! নত করিয়া! ডিপের উপর জলপাইগুরি 
ঢাধিতে লাগিল। হঠাৎ জলপাইয়ের ভিতর হইতে ঠুন করিয়া একটি চক্চকে স্ণু্া ডিসের উপর 
পড়িল। সদাগয় লোভী ও ধর্স্ঞালূন্ত ছিল, সে এই শ্বর্ুদ্রাটি দেখিয়! অত্যন্ত গ্ররু্ন হইল। তাহার | 
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জিহ্বায় লালার সঞ্চার হইল, সে সমস্ত জলগাইগুলি টালিয়া৷ ফেলিল) দেখিল, উপরে অতি অল্পসংখ্যক 
জলপাই ঢাকা দেওয়া রাশি রাশি মোহর হীড়ার ভিতর সঙ্জিত। দে মোহরগুলি হাড়ায় পুরিয়। তাহার 
উপর জলপাইগুপি রাখিয়া গুদাম বন্ধ করিল এবং গৃছে ফিরিয়া আদিল। 

গৃছে আদিয়া সদাগর তাহার স্ত্রীকে বলিল, “বিবি, তুমি বাহ! বলিয়াছিলে, তাই ঠিক বটে, সাত 
বংমরের জলপাই কি আর খাবার যোগ্য থাকে? নব পচিয়! গিয়াছে, আমি সেগুলি হাড়ার মধ্যে 
পুনর্বার রাখিয়৷ আসিলাম। আলি খাজা ফিরিয়া! আসিয়৷ তাহার হাড়া দেখিলে বুঝিতেও পারিবে ন! যে, 
আমি তাহার কাঁছে গিয়াছিলাম 1” 

সাগরের স্ত্রী বলিল, “তুমি আমার পরামর্শ গুনিলেই ভাল করিতে, ও জিনিস স্পর্শ না করা তোমার 
কর্তৃব্য ছিল, আল্ল! করুনঃ বেন এ জন্ত আমাদের কোন বিপদে পড়িতে ন! হয়” 

সত্রীর কথা সদাগরের কর্ণরন্ধে প্রবেশ করিল না, সে তখন আলি খাজার মৌহরের কথায় মস্গু ছিল? 
ভাবিতেছিল, এতগুলি চক্চকে মোহর! কি করিয়া ইহার প্রলোভন ত্যাগ করা যায়? সমস্ত রাত্রি 
মোহরের চিন্তায় তাহার নিদ্র! হইগ না, যদি আলি খাঁজা ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহাকে মোহ্রগুলি 
ফীঁকি দিয়! লইয়| কেমন করিয়া হীড়াটা! ফিরাইয়! দেওয়া যায়? আলি খান্জাকে হঁড়াপুর্ণ জলগাই প্রদান 
করিয়া মোহরগুলি নিজের জন্য রাখিবার ইচ্ছা তাহার মনে এতই বলবতী হইল থে, পরদিন সকালে সে 
বাজারে গিয়া কতকগুলি নূতন জলপাই ক্রয় করিয়! ফেলিল, তাহার পর তাহা লইয়! গুদামে আগিয়া আলি 
খাজ্জার হাড়ার জলপাইগুলি ফেলিয়৷ দিল, মোহরঞুলি বাহির করিয়া লইল এবং তাহার ক্রীত জলপাই 
বাড়াটা পূর্ণ করিয়। তাহার মুখ পূর্বাবৎ আঁটিয়া রাখিল। 

সদাগর এই বিশ্বীঘাতকত। করিবার প্রায় এক মাস পরে, আলি খাজ। দীর্ঘগ্রবাসের পর বোগ্দাদ 
নগরে প্রত্যাগমন করিল । আলি খাঁজ! মক্কীযাত্রার পূর্বে তাহার গৃহ ভাড়া দিয় গিয়াছিল, স্তরাং 
বোগাদে প্রত্যাগমন করিয়! সে এক খায়ের বাড়ীতে বাঁস! লইল, ভাহীর পর ঘাহীকে সে বাড়ী ভাড়। দিয়াছিল, 
তাহাকে বাড়ী খালি করিয়! দিবার জগ অন্থরোধ করিল । 

যে দিন আলি খাঁজ বাঁসভূমিতে গ্রত্যাগমন করিল, তাহার পরদিনই দে তাহার বন্ধু সদাগরের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে চলিল। ভগুবন্ধু ছুই হাত প্রসারিত করিয়! আলি খাজাকে দাদরে অভ্যর্থন। করিল, যেন 
তাহাকে দেখিয়। আকাশের চাদ হাতে পাইয়াছে, আলি খাঁজার অদর্শনে তাহার মনে কিরূপ দুশ্চিন্তার সঞ্চার 
হইয়াছিল, তাহা! সদাগর শতমুখে বর্ণন করিতে লাগিল। 

আলাপ শেষ হইলে আলি খাজা বলিল, “ভাই, বিদেশে যাইবার সময় যে জলপাইয়ের হাঁড়াটা তোমার 
নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম, দেটা চাই যে!--তুমি আমার জন্ অনেক কষ্ট ্বীকার করিয়াছ। তুমি দয 
করিয়া, আমার হাড়াটা রাখিয়া মহোপকার করিয়াছ। আগি তোমার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ত।” 

সদাগর বলিল, পবিলক্ষণ! ও সকল কথ! বলিও নী, আমার মাঠের মত গুদাম পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার 
এক পাশে একটা হাড়! ব্রাখিয়। গরিয়াছ, তাহার জন্ত আবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 1--&, যদি বুঝিতাম, 
তোমার জন্ত খুব খানিক স্বার্থত্যাগ করিতে হইয়াছে, তাহা হইলে না হয় কৃতজ্ঞতার কথ। একদিন মূখে 
আনিলে ক্ষতি ছিল না। তোমার হীড়ার কথা আমি তুলিয়াই গিয়াছিলাম, এই চাবি নাও, গুদাম 
শ্ছইতে তোমার হাড়া বাহির করিয়! লইয়৷ এদ। যেখানে তুমি রাখিয়া গিয়াছ, হাড়াটা বোধ করি, 
সেই স্থানেই আছে।* | 


স্ত্রীর 
ভবিষ্যৎবানী 
অগ্রাহা 


রঃ 





প্রতারক বন্ধুর 
সাফাই 
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মোহবের বদলে 
জলপাই 


রি 


অস্বীকারের 
ধাপ 
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লি খালা গুদানে গি। হাড়ী বাহির করিয়া গইয়া আদিন দেখিগ) হীড়ার সখ পু 
বন্ধ আছে, সে লদাগরকে গুদামের চাবি প্রদান করিয়া, হাড়া লইয়া তাঁহার বানায় দেই খায়ের 
বাড়ী চলিল। রি 2, 
.. বাসায় উপস্থিত হইয়। সে হাড়ার সুখ খুলিল, তাহার পর তাহার ভিতরে হাত পুরিয়া দিয়া মোহরপুণি 
টানিয়া বাহির করিতে গেল, কিন্তু কি 'আব্র্যা, তাহার হাতে একটি মোহরও স্পর্শ হইল না। আলি 
খাঁজ মহ! বিস্মিত হইয়! হাড়া উলটাইয়! ফেপিল ; দেখিল, কেবণই জলপাই) তীহার মধো একগাঁন! মোহবও 
নাই। সে বিশ্য় ও বিষাদে কিয়ংক্ষণ নিশ্তদ্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর তাহার ছুই হাত ও ছুই চক্ষু 
আকাশের দিকে তুলি বলিল, “হা, আল্লা, আমি যাহাফে পরম বিশ্বাসী বন্ধু বলিয়! জানি ভীম অর্থগোছে 
সে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করিল 1” ৃ 

কিন্তু হাজার মোহর ত” অর টাকা নয়! এক জন লোকের সমস্ত জীবনের উপার্জন, সহজে তাহার মায় 
পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। আলি খাছ! বাস্তভাবে তাহার বন্ধুর গৃহে ফিরিয়া আসিল, এবং সেই 
নদাগর বন্ধুকে বিল “ভাই, এত নীন্র তৌমার কাছে ফিরিয়া! আদিতে হইল দেখিয়| তুমি বিশ্িত হইও না| 
আষি আমার হাড়া ফেরত পাইলাম বটে, কিন্ত আমি ইহার মধো যে হাজারখান মোহর রলাখিয়াছিহগ) 
ভাহা আর পাইলাম না! আমার বোধ হয়, তুনি তাহা বাবদায়ে লাগাইয়াছ, যদি তাহাই ক এ 
থাক, তবে ভালই করিয়াছ, টাকাগুণি পড়িয়া না থাকার তাহা দ্বারা তোমার কিছু অর্থাগম হই: 
ইহা সুখের কথা। কি ভাই, টাকার জগ্ আমার যে ছুশ্িম্ত হইয়াছে, তাহ! দন করিয়া দূর 
অথবা টাকাগুলির একটা রলিদ আনাকে লিখিয়া দাও। যখন তোমার স্থবিধা হইবে, টপ 
আমাকে ফিরাইয়া দিও।” 

আনি খাজার বন্ধু জানিত, আলি খাজ। শীদ্রই তাহার নিকট প্রত্যাগমন করিবে, সুতর 
দিতে হইবে, তাহা সে স্থির করিয়াই রাখিয়াছিল। পে সবিশ্ষয়ে বলিল, “ধু, তুমি বল কি? তুমি 
যখন জরপাইপুর্ণ হাড়াটা আমার কাছে আনিয়াছিলে, তখন আমি কি তাহা স্পর্ণ করিয়াছিণান? 
আমি ত তোমার হাতেই আনার চারি স'পিয়া দিক্লাছিণাম, তোমার হাড়া তুদি তোমাক পছনণ£ 
স্থানে রাখিয়াছিলে। যেখানে তুমি তাত! রাখিয়াছিলে, হাড়া মেইখানেহ ছিল, সেখাল হইতে তুমি 
স্বয়ং তাহা তুলিয়া লইয়। বাণায় গিয়াছ, হডা বেভাবে বন্ধ করিয়। রাখিয়া! গিয়াছিপে, গেইভাবেঃ 
বন্ধ আছে দেখিয়াছ, বদি তুমি ইহার নধ্যে ঘোহর রাখিয়া থাক, তবে তাহা হাঁড়ার মধোই 'আাছে। 
তুমি তখন বলিয়াছিলে, তোমার হাড়ায় জণপাই আছে। আমি তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিণাম, 
এখন সুর বদলাইয়া বলিতেছ, উহার মধো গোর ছিল; তোমার কোন্‌ কথা গতা, কেমন করিয়া 
জানিব? তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর বা নাই কর, আমি সতাই বপিতেছি, তোগার হাড়া আমি 
স্পর্শও করি নাই” 

আলি খাজা দেখিল, বন্ধু সরলতাবে কথ। কহিতেছে না, স্থৃতরাং সেও একটু বক্র 
বলিল, “নজে বাভাতে গোলযোগ মিটিয়া যায়, আনি সেইকূপ উপায়ই ভাঁল মনে করি, 
তুমি আমার মোহর না দাও, তবে অগত্যা আমাকে শেষ উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে। তখন তুমি 
আমার নিন! করিও না, আনি সহজে নালিশ করিতে রাজী নই, তোমার মানগনমের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া 
কাজ করিও | বেশী কথা বলিবার আবহ্ঠক দেখি না।” ৫ 


1 + উত্তর 


তা অবলম্বন করিল? 
কিন্ত সহজে যদি 
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মদাগর আপি থাজার কথ। শুনিয়| ভারী চটিয়া গেল, মে বলিল, "আলি খাজা, বৃথ। ভয় দেখাইয়া ক 
পাইও না।. আমি শিশু নহি, তুমি আঘার কাছে এক হাড়! জগপাই গঙ্ছিত রাধিয়াছিলেঃ তুমি তাহা যেমন 
রাখিয়াছিণে, দেই অবস্থাতেই ফেরত লইয়। গিয়াছ । এখন তুমি হঠাৎ হাজার মোহর দাবী কনিয়। বিলে, 
আমি তাহা কিরপে দিব? তুমি কি পূর্বে বণিয়াছ, তোমার হাড়ার মধ্যে মোহর থাকিল? তাহা কি 
আমায় দেখাইয়। রাখিয়াছিলে? মোহরের কথ! ন৷ বনিয়! হাড়ার মধ্যে হীরক-জহরত রাখিয়াছ, এ কথ! 


জেবা নাই, এই অনেক! আমার পরামর্শ শোন, বাড়ী যাও, এখানে গোধনান করিয়। হাটের লোক 


করিন। বদাগর এ কথ! পুনঃ পুনঃ 


সে আনি খাজাকে বলিল, "যদি 
. সহজে তুমি এখান হইতে চলিয়! না 


জড় করিও না, তাহাতে বড় স্ুবিধ। হইবে না|” . 
গোলমাল দেখিয়। নদাগরের দরজায় অনেক লোক জমিয়। গিয়াছিল, আনি খাঁজ! তাহাদের কাছে গিয়! 
বন্ধুর বিশ্বাগঘাতকতার কথা প্রকাশ টে 





অস্বীকার করিতে লাগিল, অবশেষে 


॥| 
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যাও, তবে তৌমাকে অপমানিত 
হইতে হইবে ।” 

আনি খাজার ধৈর্যাচাতি ঘটল, 
দে সদাগরের হাত ধরিয়া বলিল, 
তুমি নিজে অপমানিত হইবে, মান- 
মন্ত্রম হারাইবে, তাহারই উপায় 
করিনে। আমি আল্লাকে সাক্ষী 
মানিলাম, তুমি কাজীর নিকট 
উপস্থিত হইয়া মোহর চুরির কথা 
কিরূপে অস্বীকার কর, তাহ! দেখা 
যাইবে!” 

আলি খাজা কাঁজীর কাছে 
নালি রুজু কর্িল। যাহ! ঘটনা, 
দে কাজীর কাছে সমন্তই গ্রুকাশ করিয়া বলিল। কাজী আপানীকে তলব দিলেন। আপামী সদাগর বলিলঃ 
“আমি মোহরের কথা কিছুই জানি না, আনি থাজ। এক হাড়! জলপাই আমার জিস্বায'র।খিয়াছিলঃ তাহা দে 
লইয়। গিয়াছে, তাহার স্ঁড়াতে টাকা ছিল কি না, তাহ। আমাকে পুর্বে বলে নাই, আল্লার দিব্য করিয়া! আল্লার সাক্ষ্য 
ব্িতে পারি, আমি হাড়! স্পর্ণও করি নাই ।” সব নয় 

তখন কাজী আলি খাঁজীকে জিজ্তাম করিবেন, “তুমি হাড়ায় মোহর রাখিয়াছিলে, তাহার কেহ মাক্ষী ্ চি ়) 
আছে ?” আলি খাজ! বগিণ, “কোন মান্য পাক্ষী নাই, আল্ল! সাক্ষী আছেন।” 

কাজী বলিলেণ, “আল্লা তোমার জন্ত হলফ লইয়া! মানুষের মত সাক্ষ্য দিবেন ন1। তুমি যেমন আল্লার 
দিবা করিতেই, আপানীও নেইন্ধশ করিহুথে | কাহার কথা আমি বিশ্বীদ করিব? যখন তুমি মোহর 


সি 
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কাজীর বিচার! 


(॥ 
ক 


বালকের 


বিচার-খেল! 


: 


রাখিবার কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারিতেছ না, তখন আমি এ নালিশ অগ্রাহ্া করিতে বাঁধা, আমি 
আসামীকে মুক্তিদান করিলাম ।” 
.. আলি খাজা কার্জীর বিচারে অত্যন্ত অসন্তূষ্ট হইয়া বলিলেন, “কাজী দাহেব, আপনার স্তায়-বিচারের 
শক্তি নাই, আপনি কেবল সাক্ষ্-প্রমাণ লইয়াই বিচার করেন। যাহ! হউক, আমি আপনার, আমার ও 
সকলের মনিব খালিফ হারুণ-অল্-রসিদের নিকট বিচার প্রার্থনা করিব, তাহার নিকট সুবিচারের অভাব 
হইবে না” কাজী আলি খাজার ত্যপ্রদর্শনে বিচলিত হইলেন না। 

আলি খাজার সহস্র হ্বর্ণমূদ্রা আত্মসাৎ করিয। দুর্বত্ত সদাগর মহানন্দে তাহী ভোগ করিতে লাগিল। 
এ দ্রিকে আলি খাঁজ! একখানি দরখাস্ত লিখিল। পরদিন মধ্যাহৃকালে খাঁলিফ ভজনালয়ে গমন করিলে 
আলি খাজ! পথে তাহার প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়৷ থাকিল। খালিফ নমাজের পর প্রাসাদে প্রত্যাগমন 
করিতেছেন, এমন সময় আলি খাজা তাহার সন্মুথে উপস্থিত হইয়। তাহাকে দেই দরখান্তখানি প্রদান 
করিবার জন্ত প্রস্তুত হইল। পেশকার খালিফের সঙ্গেই ছিল, সে তৎক্ষণাৎ দরথান্তথানি গ্রহণ করিল। 

আলি থাজা! জানিত, খালিফ হারুণ-অল্-রসিদ স্বয়ং ন! দেখিয়া কোন বিচার কবেন না। কি হুকুম | 
হয়, তাহ! জানিবার জন্য আলি খাঁজা খালিফের অনুগমন কথ্গিল, এবং প্রাসাদে গিয়া বসিয়া রহিল। কিয়ুংক্ষণ 
পরে এক জন কর্পাচারী আগিয়া৷ আলি থাজাকে বলিল, “খাণিফ তোমার দরথাস্ত পাঠ করিয়াছেন, আগাদী 
কল্য তোমাকে হুজুরে হাজির হইতে হইবে।” বিশ্বাপধাতক দদাগরের ঠিকানাও রাজকর্ণ্রচারী লিখিয়া 
লইল, কারণ, খালিফ তাহাকেও দে সময় হাজির থাকিবার জন্ত এতেল! দিতে বলিয়াছিলেন। 

সে দিন সন্ধ্যাকালে খালিফ হারুণ-অল্-রসিদ, তাহার উজীর জাফর এবং খোজাদর্দার মপরুরকে সঙ্গে 
লইয় ছন্পবেশে নগরভ্রমণে যাত্রা করিলেন । * খালিফ তাহার অন্ুচরবর্গের সহিত নগরের একটি পথ দিয়! 
যাইতে যাইতে অনেক লোকের গোলমাল শুনিতে পাইলেন। শব্দ লক্ষ্য করিয়৷ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, 
একটা থোল জায়গায় দশ বারোটি বালক চন্ত্রীলোকে থেল! কর্রিতেছে। 

ছেলেরা কি খেলা খেলিতেছে, তাহ! জানিবার জন্ত খালিফের কৌতুহল হইল, ভিনি কিছু দূরে এক খান 
শিলাখগ্ডের উপর উপবেশন করিয়া, তাহাদের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। তিনি শুনিলেন, একটি অতি 
বুদ্ধিমান বালক তাহার সহচরগণকে বলিতেছে, “ওহে, আজ আমরা কাজীর খেল! খেলি, আমি কাজী 
হইলাম, আমার কাছে তোমরা আলি থাজ! ও যে সদাগর তাহার হাজার মোহর চুরি করিষ্বা আগামী 
হইয়াছে, তাহাকে লইয়। আইস।” 

এই কথা শ্রবণমাত্র আলি খাজার দরখাস্তের কথ! খালিফের মনে পড়িয়! গেল। বালকের! কিরূপ 
বিচার করে, তাঁহা দেখিবার জন্ত তাঁহার বড় কৌতুহল হইল, তিনি বিশেষ মলোযোগের সহিত তাহাদের 
বিচার দেখিতে লাঁগিলেন। 

আলি খাজা ও সদগাগর়ের .মামল! দে সময় বোগাদ নগরের ঘাটে পথে একটা! আজগুবি গল্পের বিষয় 
হয়! দাড়াইয়াছিল, ঘাটে পথে সকলের মুখেই সেই মামলার কথা) স্কৃতরাং নগরের বালকগণও সেই 
কথ শুনিয়াছিলঃ সে দিন তাহার! বাললকবুদ্ধি বশতঃ কাজীর বিচারের অভিনয় করিতে লাগিল। 

যে বালক কাজী সাজিয়াছিল, সে গন্ভীরাবে কাজীর মত বিজ্ঞতাঁর বোঝা মুখে নামায়! একখানি 
আসনে বসিল, সকলেই তাহার প্রত্তি কাজীর মত সন্ধান প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহার চাপরাদী, বরকন্দাগ 
আগিলঃ এবং তাহার! আনি খাজ। ও সদাগর সাজাইস! দুই জন বাণককে তাঁছার নিকট উপস্থিত করিল। 


০, গা সা 
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তখন সেই নকল কাঁজী মহা গস্তীরভাবে নকল আলি খাজাকে সন্বোধন করিয়। জিজ্ঞাসা করিধ, “আলি 
খাজা, তোমার এই আপামীর বিরুদ্ধে কি নালিশ?” নকল আলি খাজ। নাপিসের কারণ অনতিরঞ্জিতভাবে 
অবিকল সেই কাজী অভিনেতার নিকট বলিল; কাঁজী বিশেষ মনোযোগের সহিত অভিযোগ শুনিয়া সদাগরকে 
বলিল, “ওহে সদাগর, তুমি আপি খাঙ্জার হাজার মোহর কেন তাহাকে প্রদ্দান করিতেছ না?” আদল সদাগন 
জগল কাজীর নিকট উপস্থিত হুইয়। যে ভাবে আত্মনমর্থন করিয়াছিল, নকল সদাগর নকল কাজীর নিকটও বালক-কা্জীর 
সেই ভাবে আত্মদমর্থন করিল। অবশেষে দে আল্লার দিব্য দিয়া বলিল, “আমি এই হাড়! স্পর্শও করি নাই।* বিচার অভিনয় 
নকল কাজী বলিল, "আলার শপথ এখন রাখিয়। দাও, আমি আগে জলপাইয়ের সেই হ্থীড়া দেখিতে & 1 নর 
চাই। আলি খাজা, তুমি হাড়া মঙ্গে আনিয়াছ ?” 
নকল আলি খাজা ঝণিল, “খোদাবন্ব, হুকুগ হইনে এখনই আনিতে পারি।”_হুকুম হইল, “অবিলম্বে 
লইয়৷ এসো ।* 
"আলি খাঙ্জার অংশের অভিনেতা! তখন কিছু কালের জন্ত বিচারস্থান হইতে অস্তহিত হইল, তাহার পর 
একটি হাড় আনিয়। সে বলিল, “হুজুর, এই হাড়া আমি দদাগরের কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছিলীন।” হাড়ার 
মুখ বন্ধছিল। নকল কাজী জিজ্ঞানা করিল, “কেমন হে সদাগর, তুমি এই হ্াড়াই গচ্ছিত বাখিয়াছিলে ?*-- 
নকল সদাগর মাথা নড়িয়া! গে কথ। সমর্থন করিল। 
নকল কাজী বপিল, "হাড় খোল।”-_তৎক্ষণাৎ হাড়ার মুখপাত্র অপদারিত হইল, নকল কাঁজী 
কতকগুলি জলপাই তাহার ভিতর হইতে তুলিয়া লইয়! একটি জলপাই চরণ করিয়া বলিল, “এ অতি 
উৎক্ষ্ট জলপাই, এখনও কিছুমাত্র বিশ্বাদ হয় নাই, আমার বিশ্বাস, দাঁত বতসর যে জলপাই হাড়ার মধ্যে 
আছে, তাহা কথন এমন টাটকা থাকিতে পারে না। কয়েক জন জলপাই-ব্যবসায়ীকে ডাকিয়া আন, 
তাহারা এ মাল যাচাই করুক।” তৎক্ষণাৎ ছুই জন বালককে সেই নকল কাজীর সম্মুধে আনয়ন কর। হইল, 
কাজী অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, পতোমরা। জলপাই খাইয়াছ ?” বালকণ্য় বলিল, 
“হা হু্ুর।* কাজী পুনর্ধার জিজ্ঞাদা করিল, “জলপাই ক" বৎসর থাগ্মোপযোগী থাকে ?” জলপাই- 
ব্যবসায়িরূপী বালকদ্বয় বলিল, প্যতই যদ বাথ যাক্‌, জলপাই তৃতীয় বর্ষের পর আর থাস্তোপযোগী 
থাকে ন1, তাহার পর ফেলিয়া দিতে ইয়ঃ কোনই কাজে লাগে লা।» 
নকল কাজী বলিল, “তোমরা মিথ্যাকথ! বলিতেছ, ফরিয়াদী আলি খাজ। বলিতেছে, সে এই আসামীর রা 
নিকট দাত বৎসর পূর্বে এক হাড়! জ্পপাই পচ্ছিত রাখিয়াছিল। হাড়ার মধো জলপাই আছে, তোমরা রে টি 
তাহা পরীক্ষা করিয়া! দেখিতে পাব, তাহা সম্পূর্ণ টাক! আছে।” ₹£নইক 
নকল জলপাই-ব্যবসায়িদ্বয় হাড়! হইতে ছই একটি জলপাই তুলিয়া! লইল, এবং তাহা! চর্বণ করিয়। বলিল, ১ 
“সুর, এ অতি অসম্ভব কথা! এই সকল জলপাঁই এই বসরের ফল। আমর! কেন, সহবের যে কোন 
জলপাই-ব্যবসায়ীই এ কথা বলিবে। আপনি বরং পরীক্ষা করিয়া! দেখিতে পারেন।” আসামী সদাগর এই 
- কথায় প্রতিবাদ কর্সিতে যাইবে, এমন সময় নকল কাঁজী তাহাকে ধমক দিয়া ঝলিল। “চোপরও বদমাস, 
তুই চোক, তোর ফাঁদির হুকুম হইল।» বিচারকের এই আদেশে বাঁলকগণ করতালি দিয়া আসামী. 
 সদাগ়বেশী বালককে যেন ফীসি দিতে লইয়া যাইতেছে, এই ভাবে তাহাকে টানিয়৷ লইয়! গ্েল। 
খালিফ হারুণ-অল-রদিদ দেই ঝালক বিচারকের বুদ্ধির সুস্মত1 ও বিচারনৈপুণ্য সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধ 
হইলেন, তিনি শিলাথণ্ড হইতে গাত্রোখান করিয়া, উ্জীরকে জিজ্রাপা৷ করিলেন, “জাফর, এই রালকের 
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বালকের বিচারপ্রণালী দেখিলেঃ তোমার এ বিষয় মত কি?” জাঁফর বলিলেন, হালি শা বা 


বিচার. এত আযপবরসে বিচার নৈপুণ্য দৈখিয় মুগ হইয়া গিয়াছি।» 


নৈপুণোত 
দিন খালিফ বলিলেন, “আমল আলি খান! আজ আমার নিকট এই মকদমার বিচারের ছঞ্ত প্রর্ঘনা 


করিয়াছে, আগামী কণ্য আমাকে এ মামলার ন্রায় প্রকাশ করিতে হইবে। তুমি কি মনে কর, এই বাক 
যে ভাবে বিচার করিল, ইহা অপেক্ষা উৎকষ্ট বিচার আমার দ্বার! সস্তব হইতে পারে?” উত্জীর বলিলেন, 
পয ঘন! ঠিক এইরূপ হয়, তাহা! হইলে ইহা ভিন্ন অন্তরূপ বিচার কখনও মন্ভবপর হইবে না” খানিক 
বলিলেন, "এই স্থানটি ঠিক করিয়া রাখ, সে বালকটি জাজ বিচার করিল, কাল তাহাকে আমার স্গুধ 
হাজির করিও। কাল আমি আসল মামলার বিচারভার তাহার হস্তে সমর্পণ করিব, আমার সম্মুখে বিয়া 
মে বিচার করিবে। তুমি আনি 
থাজাকে বলিবে, সে যেন তাহার 
জলপাইয়ের হীড়া আমার নিকট 
উপস্থিত করে, আর যে কাজী এই 
মালার বিচার করিয়া পূর্বে আদা" 
মীকে ছাড়িয়া দিয়াছে, তাকেও 
জামার »শুখে হাজির বাকিতে 
বলিবে, মে যেন বালকের নিকট 
বিচারকৌশল শিখিয়া ভবিষ্তে মাধ 
ধান হয়। তুমি ছুই জন জসপাহ 
ব্যবসায়ীকেও বিচারসভাগন উপস্থিত 
রাখিবে।* 





বালক ৃ 
বিচারক পরণ্দন প্রভাতে উজীর ব'ণক- 
আহ্বান গণের পুর্বকথিত বিচারাবয়ে উপ 


স্থিত হইয়। গুহ-স্বামীর অনুসন্ধান 
করিলেন, কিন্তু তিনি শুলিলেন, 
2 গৃহঙ্থামী স্থানাস্তরে গিয়াছেনঃ এবং 
তিনি গৃহস্বামীর স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার ছেলে আছে কি?” রমণী বিল, “আগার তিন পুত্র” 
সে পুক্রগণকে উজীরের সন্যুখে উপস্থিত করিল । উন্ীর জিজ্ঞাণ। করিলেন, “বত্মগণ, কাঁল নন্ধ্যায় তোমর। থে 
খেল! করিতেছিলে, তাহাতে কে কাঁজী সাজিয়াছিল ?”--বড় ছেলেটি লঙ্জিত অবনতমুখে বলিল, "দে আমি ।” 
উজ্জীর ঝলিণেন, “বাবা, তুমি আমার সঙ্গে এস, খালিফ হারুণ-অল-রসিদ তোমাকে একবার দেখিতে চাঁন।” 
উজীরের কথা শুনিয়। বাণকের মাত! অত্যন্ত ভীত হইল। দে বলিল, “মহাশয়, আমার ছেলেটি এমন 
কি অপরাধ করিয়াছে যে, খালিফ তাহাকে লইতে পাঠাইয়াছেন? আপনি দয়! করিয়া! উহাকে ছাড়িয়! যান, 
উহ্বাকে কাছছাড়া করিলে আমি ধাচিব ন1।* উজীর বাঁণকের মাতাকে অনেক আশা-ভরদা দিয় বলিলেন, 
“তোমার কোন ভয্ নাই, তোমার ছেলেকে শীক্ষই তোষার কাছে দিয়া যাইব। আমি;যে কেন তাহাকে 
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খারিফের নিকট লইয়া যাইতেছি, তাহ! তোণার ছেণে ফিরিয়া আসিলে তাহার ষুখেই শুনিতে নি 


ইহাতে তোমার মনে আনন ভিন্ন ছুঃখ হইবার কোন কারণ নাই |” 

উজীন্নের কথ! শুনিয়া! বাঁণকের মাতার ভয় দূর হইল, মে গজের পরিচ্ছদ পরিবর্তন করাইয়া, উজীরের 
সঙ্গে পুশুকে খালিফের সন্গিকটে প্রেরণ করিল। 

জীর বালকটিকে খালিফের নিকট বিচারসভায় উপস্থিত করিলেন! খালিফকে দেখিয়া ও রাজ্মদরবারের 
বিরাট ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া বালক ভয়ে কাপিতে লাগিল। খালিফ তাহাকে মিষ্টবাঁকো বলিলেন, ণ্বংস, 
তোমার কোন ভত্গ নাই, তুমি আমার কাছে এস, কাল রাত্রে তুমি কি আলি খাঞ্জার মামলার বিচারের অভিনয় 

: করিয়াছিলে? তোমার বিচারশক্তি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি।” বালক বলিল, “খোঁদাবন্দ, আমিই সেই নকল 

বিচার করিয়াছিলাম 1” খালিফ বলিলেন, "বদ, আজ আমার বিচারসভায় তুমি আদল আলি থা ও 
আদল সাগরকে দেখিতে পাইবে, আমার পাশে আসিয়। বসো ।* 

"খালিফ পিংহাসনে উপবেশন করিয়া দেই বালককে তাহার পাশে উপবিষ্ট করাইলেন। তাহার পর আসামী 
ও ফরিয়াদীর ডাক হইল । তাহারা খালিফের পিংহাসন-সমীপে অবনত হইয়া! খালিফকে অভিবাদন করিল, তাহার 
পর গান্রোখান করিল। খালিফ বলিলেন, “তোমর! তোমাদের বক্তব্য বলিতে পার, এই বালক তোমাদের 
মাধলার বিচার করিবে। যদি তাহার বিচারে কোন ভ্রম হয়, তাহা হইলে মামি তাহা সংশোধন করিয়া দিব।” 

আলি খাজা ও সদাগর স্ব স্ব বক্তব্য প্রকাশ করিলে, সাগর বলিল, "আল্লার দিব্য, কখনও আমি 
উহার জলপায়ের হাড়া স্পর্শ করি নাই।* বিচারক বাঁলকটি গম্ভীরভাবে বলিল, "আল্লার কসমে কোন 
আবশ্তক নাই, আমি আগে জলপাইপুর্ণ সেই হ্াড়াটি দেখিতে চাই ।” আলি খাজা জপপাইপূর্ণ হাড়াটি 
খালিফের পদপ্রান্তে স্থাপন করিল। থালিফ দেই হাড়ার মঘা হইতে একটি জলপাই তুলিয়৷ লইয়া! তাহা দংশন 
করিলেন, অনস্তর জলপাইগুলি কয়েক জন সুদক্ষ জলপাই-বাবসায়ীকে দেখান হইল, তাহার! বলিল, সে 
জণপাইগুলি সেই বংসরেরই ফল। বালকটি তাহাদিগকে বাস. “আলি খাজ! কি এই জলপাইগুলি সাত 
বৎসর পূর্বে সেই সদাগরের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল, এ বিষয়ে তোমাদের 'কি বলিবার আছে?” নকল 
জলপাই-বাবদায়িগম ইহাতে যে উত্তর দিয়াছিল, আসল জণপাই-ব্যবসায়িগ্রণও সেই উত্তরই প্রদান করিল। 

মদাগর আত্মগমর্থনের চেষ্টা করিতে উদ্ধত হইলে, বালক-বিচারপতি তাহাকে বাধা দিয়া খাপিফকে বলিল, 
“জাহাপনা, ইহা খেলা নহে; সুতরাং দণ্ডদানের ভার আমি গ্রহণ করিতে পারি না, কাল থেপাচ্ছলে যাহ 
করিয়াছিলাম, আন্গ তাহ। করিবার সাধা আগার লাই।” 

খালিফ সদাগরের বিশ্বাঘাতকত! স্মরণ করিয়া) তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। দণ্ডলাভের 
পূর্বে সদাগর তাঁহার অপরাধ হ্বীকার করিয়৷ আলি থাজাকে তাহার সহস্র মোহর প্রত্যর্পণ করিল। বিচারাস্তে 
খালিফ তাহার অকর্মণ্য কাজীকে তীব্র ভৎসন| করিয়া সেই বালকের নিকট বিচারপ্রণালী শিখিবার আদেশ 
করিলেন; কাজী ভয়, বিশ্ময়, লঙ্জ! ও অপমানে ন্মস্তকে অবস্থান করিতে লীগিলেন। খালিফ বাঁলক'টিকে 

- আলিঙ্গনদান করিয়। তাহাকে একশত শ্বর্মুদ্রা পারিতোধিক দান করিয়া গৃহে পাঠাইলেন। 


শাহারজাদীর এই গল্প.গুনিয়। সুলতান শাহরিয়ার 1বশেষ প্রীতিলাভ করিয়া, নৃতন গল্প আরস্ভ করিবার: 


এ তাহাকে অন্থুরোধ করিপেন। তদমুসারে শাহারজাদী নিষ্মলিখিত কাহিনীটি বলিতে আরম্ভ করিলেন। 
ই ৯ ৯৫ সর 





খালিফ-সভায় 
বিচারামনে 
বালক 


না 


রন 


আসল ও নকল 
বিচারে 
একই ফল 
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পারস্থাদেশে বদস্তকালে নৌক্োোজের উৎসব কমতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ উত্সব), মুফলমানধর্থের উৎপত্তির 


জযশ্খে্ু পূর্বে পৌত্তরিতার গ্রচলনকালে এই উৎসবের সুত্রপাত, মুমলমানধর্শের অভ্যুদয়েও এই উৎমব রহিত 
কহিল হয়নি, দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ইহা প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পীরভদেশে এমন নগর-_এমন 


গ্রাম ছিল না যেখানে নৌরৌজ উৎসবের আননাচ্ছটা বিকীর্ণ না হইত। 
বিভিন্ন দেশের অনেক শিল্পী এই সময়ে পারন্তরাজেক্র সমীপে তাহাদের শিল্প্রব্য নথ লইয়া 


 আমিত, রাজা তাহাদিগকে উৎসাহ-প্রপ্ানে ক্রেট করিতেন না। উৎকৃষ্ট ঈপাাদি পছন্দ চইলে অনেক ক 


বিশ্ব-ভ্রষণে - 
শক্তিমান 
কৃত্রিম অশ্ব 


উ্ী এ৬৯০১ 


মূলা দিয়া তাহা ক্রয় করিয়া লইতেন। 
একবার এক জন ভারতীয় শিল্পী এই নৌরোজ উৎসবের সময় পারস্তরাজের সভায় এক ক 


লইয়। আদিল। অশ্বীট লাগাম-বল্গায় নুজ্জিত, দেখিয়া অক্ুত্রিম অশ্ব বলিয়াই ভ্রম 
পারস্তপতির গিংহাসনপ্রাস্তে উপস্থিত হুইয়৷ গভীর ভক্তিভরে তাহার চরণধুগল বদানা ক: 
“শাহান শাহা, যদিও আমি বছুদুর হইতে আপনার গৌরবপূর্ণ সিংহাদনচ্ছায়ায় আমার দয লয় 
আসিয়াছি, তথাপি আমার জন্মভূমির দুরত্কের জন্যই যে আপনার অনুগ্রহতাজন হইব ও নিকটস্থ যোগ্যশিল্পিগণ 
উপক্ষিত হুইরে, ইহা আমি কদাচ আশ! করিতে পাঁরি না, আঁমার অভিপ্রায় সেরূপ নহে; আপনি 
এমন অন্ভুত পদার্থ কখনও দর্শন করেন নাই। এ কথা আমি সাহস সহকারে বণিতে পারি” 

স্বাজা বলিলেন, “থাম বাপু, অত বক্তৃতায় আবশ্তক নাই, আমি বথায় ভুলি না। তুমি যে 





ঘোড়া আনিয়াছ, ইহাতে কি অগাধারণত্ব আছে, তাহা ত? বুঝিতেছি না, অবশ্য ঘোড়াটি বেশ, 


যেন জীবন্ত ঘোড়া, এমন ধোড়! নির্দাণ কিছু কঠিন হইতে পারে, কিন্তু একেবারে অসম্ভব নহে। 
আয় এক জন শিল্পীও এ রকম একটি ঘোড়া প্রস্তত করিতে পারিত, সেও আমার নিকট পুরস্কারের 
প্রার্থনা করিতে পারিত।” 

ভারতধানী কারিকরটি বণিল, পরান্ন্, আপনি কেবল ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়াই শিল্পনৈপুধোর 
বিচার করিবেন না, ইহা দেখিতে ঠিক জীবিত অশ্বের নায় হইয়াছে, অতএব আমি পুরস্কার 
ইচ্ছ। করি, ইহাও আমার অভিপ্রায় নহে। ইহার গুণের প্রতি শাপনার কিঞ্চিং লক্ষ্য করিতে 
হইবে। আমার এই অশ্ের গুণ অতি অদ্ভুত, যদি আমি ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ করি, তাহা হইলে আমি 
পৃথিবীর ষে অংশেই থাকি না কেন, আমি ইচ্ছামাত্র আমার অভিপ্রেত স্থানে উপস্থিত হইব। আমার 
অস্বের এই অন্ভুত গুণ অন্তর দুর্লভ কি না, তাহা আপনারাই বিচার করিবেন” 

শিল্পীর মুখে এই সকল কথা৷ শুনিয়া, রাজার মনে বিশ্বয়ের সীমা রহিল না! তিনি অশ্থীট বিশেষরণে 
পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু কোনই বিশেষত্ব দেখিতে পাইলেন না । অবশেষে তিনি শিল্পীকে বলিবেন। “তোমার 
কথা বড় অদ্ভূত বটে, কিন্তু ইহা সত্য কি না, প্রমাণের আবশ্তক। যদি আমার সপ্মুথে একবার প্রমাণ দিতে 
পার, তাহা হইলে অবন্ঠই স্বীকার করিব, এমন অস্ভুত অশ্ব আমি জীবনে দেখি নাই, তোমার গ্তায় বিচক্ষণ 
শিল্পীও ভূমগ্ডলের কুত্রাপি নাই ।” 

রাজা এই কথা বলিবামাত্র শিল্পী অশ্বে আরোহণ কিয়! রিকাঁবদলে পদ প্রবেশ করাইল, তাহার গর 
পান্নন্পতিকে জিজ্ঞাসা করিল, “মহারাজ অর্থকে কোথায় পরিচালিত করিব; আদেশ করুন?” 

পিরাজ নগরের পাচ ক্রোশ দুরে একটি উচ্চ পর্বত ছিল, রাজপ্রাসাদ হইতে এই পর্রত সুম্পষ্টরূপে টি 
গোচর হইত, রাজা সেই পর্বটি শিল্পীকে দেখাইয়! বলিলেন, "পরী বে পর্বত দেখিতেছ, তুমি এ পর্বতে 
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অশ্বটিকে লইয়া! গিয়া, সেখান হইতে ফিরিয়া এসো, পর্বাতটি অধিক দুরবর্তী না হইলেও ইহাতেই তোমার 
অশ্বের ক্ষমতা পরীক্ষিত হইবে। তুমি যে সে স্থানে গিয়াছিলে, তাহার প্রমাণন্বরূপ এ পর্বতের পাদদেশে যে 
তালগাছ আছে, তাহারই একটি শাখা ভাঙ্গিয়া আনিবে।” 
রাজ! এই কথ। বণিবামাত্র শিল্পী অঙ্ের গলদেশস্থ একটি হাঁতলে মৌচড়া! দিল, আর অঙ্থঁটি তাহাকে 
পিঠে লইয়া বিছাদ্বেগে আকাশে উঠিল, এবং চক্ষু নিমিষে সেই পর্বতাভিমুখে ধাবিত হইল । রাজ]! ও 
তাহার মন্ত্িগণ এই দৃণ্ঠ দেখিয়া বিশ্ময় দমন করিতে পারিলেন না। 
কিয়ৎকাল পরে ঠাহার! দেখিতে পাইলেন, শিল্পী দেই অঙ্বে আরোহণ করিয়া তাঁলর্ক্ষের একটি শাখা! শৃন্তগথে 
লইয়া, শুন্তপথে মহা! বেগে রাজধানী-মভিুখে ধাবিত হইতেছে । অশ্ব অবিলঙ্থে রাজসভায় অবতরণ করিল, _ মায়া অশ্ব 
দর্শকগণ সকলে মহাঁননদে অঙ্বনির্মাতাকে ধন্তবাদ প্রদান করিতে লাগিল। রি 
.. স্বাজা অঙ্থট ক্রয় করিবার জন্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, 1. শিল্পীকে বলিলেন, সু 
*তোমার ধোড়। দেখিয়। উহার অপাধারণন্ব কিছুই বুঝিতে পারা যায় ন! বটে, কিন্ত তুমি হর যে গুণ গরতক্ষ 
'করাইলে, তাহ! অতি অদ্ভুত ও অপাধারণ। আমি অশ্বট ক্রয় করিবার জন প্রস্তুত আছি।” 
1 শিরী উত্তর করিল, “মহারাজ, আপনি যথার্থ গুপ্ত ব্যক্তি, আপনি আমার অশ্বের গুণপনার পরি 
সি আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিলেন, তাহা আপনারই যোগ্য। কিন্তু এই অঙ্থ আপনাকে প্রদান 
করিবার পূর্বে আপনাকে একটি অঙ্গীকার-পাশে আবদ্ধ হইতে হইবে। আমি স্বয়ং এই অশ্ব ঘাহার নিকট 
ইয়াছি, দে আগাকে ইহা বিক্রয় করে নাই, আমি তাহাকে আমার একমীত্র কন্তা দান করিয়া ইহ! লাভ 
করিয়াছি, দেই বাক্তি আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছে যে, এই অশ্ব আমি কাহারও নিকট বিক্রয় 
করিতে পারিব লা, তবে ইহার পরিবর্থে আমার ইচ্ছানুসারে অন্ত ঘে কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারি।” 
রাজ! বলিলেন, “ইহার পরিবর্তে তুমি আমার নিকট যে দ্রবা প্রার্থনা করিবে, তাহাই আমি তোমাকে 
(প্রদান করিব। আমার রাজ্য সুবিস্তী্ঘ, তাহাতে অনেক জনপূর্ণ নগর আছেঃ যে কোন নগর তুমি চাহিবে, 
(তোমাকে আজীবনকাল ভোগ করিবার জন্ঠ তাহা প্রদান করিব» 
| রাজপভার সমস্ত লৌক একবাক্যে স্বীকার করিল, রাজার এই উক্তি যথার্থই রাজোচিত হইয়াছে; কিন্তু অশ্বাবনিময়ে 
অশ্বস্থামী এ প্রস্তাবে সন্ত হইল না, দে বলিল, "মহারাজ, আপনার দানশীলতা! ও দহৃদয়তার পরিচয়ে আমি মুগ্ধ বা 
'হইলাম,কিন্তু আমি এই দানের পরিবর্তে অশ্বটি আপনাকে প্রদান করিতে পারিতেছি না। আপনার কন্া__রাজ্জ- দন 
কুমারীকে যদি আপনি আমার হস্তে স্ত্রীূপে সম্প্রদান করেন, তাহ! হইলে আপনার আকাঙ্ঞকা পূর্ণ করিতে পারি।” য় 
অ্বস্বাদীর এই আযন্তব প্ররথনা গুনিয়। সভাদদূগণ হো! হো৷ করিয়া হাসিতে লাগিল। রাজার জ্যোগৃ্র 
যুবরাজ ফিরোজ শাহ এই প্রস্তাব. গুনিবামাত্র ক্রোধে ও ক্ষোভে উত্ততপ্রায় হইয়। উঠিলেন, কিন্ত রাজ! 
এই প্রস্তাবে অপ্রসন্ধ হইলেন না, তিনি ভাবিলেন, ইহার হস্তে কন্ঠা সম্প্রদান করিয়া ধদি অ্থটিকে হস্তগত 
(করিতে পারা যায়, তাহাও কর্তব্য ও 
" ফিরোঞ্জ তাহার পিতার অভিপ্রায় বুঝিলেন, রাজা যদি এই অভিপ্রায় অস্ুমারে কাজ করেন, তাহা 
হইলে রাজবংশের ঘোর অপমান ও কলঙ্ক ঘোষিত হইবে, তহা তিনি বুঝিতে পারিয়া অত্যত্ত অধীর হইয়া 
(উঠিলেন, এবং তাহার পিতা! কোন মতামত প্রকাশ করিবার পূর্বেই তিনি পিতাকে সম্থোধন করিয়া বলিলেন, 
1, আপনি এই অভ্র, অজ্ঞাত-বংশোস্তব, বৈদেশিকের প্রস্তাবে সম্মত হইলে আর আমাদের মানসন্্রম 
কিছুই থাকিবে না, বংশগৌরবের কা চিস্ত। করিয়া আপনার মতামত প্রকাশ করিবেন, ইহাই প্রার্থনা 
1 
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রাজা বলিলেন, "পুত্র, তুমি যে কথা বলিতেছ, তাহা সম্বংশজাত খুদস্তানেরই উপধুক্ত বটে) পদগৌরব ৪ 
শিক্ষা যেরূপ, তাহাতে তোমার মুখেই এ কথা শোভা পায়। কিন্তু তুমি অস্থাটর অসাধারণত্বের কথা 
একবার চিন্তা করিলে না! যদি আমি উহার প্রস্তাবে স্বীক্কত না হই, তঙ্বস্বামী অন্য কোন বাজার 
রাজো গমন করিয়া, এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবে এবং সেই রাজ্যের রাজকপ্ঠার পন্সিবর্তে এমন একটি 
অমূল্য সামত্রী প্রদান করিবে অন্ত কোন রাজ। যে আমার অপেক্ষা অধিক দানশীলতা দেখাইয়। এই 
সামী হস্তগত করিবে, আমি যাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না, তাহাই অধিকার করিয়া বিবে ইহা আছি 
সহ করিতে পারিব না। আমি অবস্ঠ এখনই যে হঙস্াসীর প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিতেছি, তাহা নহে; 
নে যাহা চাঁে, তাহার মূল্য 'অস্ব অপেক্ষা অনেক অধিক ) আমি যাহাতে অস্ত কোন ভ্রবোর বিনিময়ে অন 
হস্তগত করিতে পারি, তাহার চেষ্টার ভ্রুটি করিব না” 

এই কথোপকথন যদিও অঙস্ানী শুনিতে পাইল না, তথাপি রাজার মুখের ভাব দেখিয়া তাহার 
অনুমান হইল, রাজা এই প্রস্তাবে তাহার প্রতি আনন্তষ্ট হন নাই, সুতরাং রাজপুত্র যদিও এই প্রস্তাবে; 
বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন, তথাপি তাহার মত পরে পরিবর্তিত হইতে পারে। রাজপুজের মন নরম করিবা; 
জন্য অশ্বস্বারী ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট আপিয়া তাহাকে একবার. অর্থটিতে আরোহণ করিতে অন্থুরো' 
করিল; কিরূপে অঙ্বের গণ্টি পরিচালিত করিতে হইবে, সে সঙ্বন্ধে উপদেশ করিবার পূর্বেই রাজপুর 
অঙবপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, এবং ক্লিকাবদলে পদ প্রবেশ করাইয়া হাতল দুরাইয়া দিলেন। আগ তংণা 
ভীরবেগে রাঁজসডা হইতে একদিকে ধাবিত হইল, এবং মহুর্তমধ্যে সকণের অনু হইয়া পড়িল। 

রাজপুত্র কিন্বা' অশ্ব ফিরিল নাঃ রাজা পথের দিকে একদুষ্টে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনই ফ। 
হইল না। অবশেষে অঙবস্বামীর মনে অত্যান্ত ভয়ের সঞ্চার হইল, গে রাসিংখপনের পাদদেশে মনত? গা 
করিয়৷ বলিতে লাগিল, “মহারাজ, আপনি বোধ হয় লক্ষা করিয়াছেন যে, রাজপুজ্র বাগ্রতা বশত এনা 
উপদেশে কর্ণপাত না করিম্াই অঙ্থে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন, আমাকে অশ্ে আরোং । ঞরিযে 


উর ও হাতল ঘুঝাইরা অঙ্থ পরিচালন করিতে দেখিয়াই তিনি অনুমান করিয়াছেন, আর কোন উপদেশে 


প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমার উপদেশ ভিন্ন তিনি অঙ্গ ঘুরাইয়। লইয়া প্রস্ঠাবর্ন করিতে পারিবেন, তাহা 
মন্তাবনা দেখি না। আমাকে আপনি অনুগ্রহ করিয়! এজন্ত অপরাধী করিবেন না 1” 
অশ্বস্বামীর কথ। শুনিয়া রাজ বুঝিলেন, তাহার পুত্রের বিপদ অনিবার্ধা ; কিন্তু তিনি পৃভ্রের জা 
দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না, অশ্বস্বামীরই ক্রটি দেখিলেন, তখন রোষকবায়িতলেত্রে বঞিলেন, "তুমি বে? 
তাহাকে পূর্বে বলিলে না?” 
অস্বস্থানী বলিল, "মহারাজ, দেখিলেন ত? অশ্ব কিরূপ বেগবান, তিনি আমাকে উপদেশপ্রদানের অবসরই গিগে 
না। অশ্ব আকাশে উঠিবার পর আর তিনি আমার ফ্ষথা শুনিতে পাইতেন না, গুনিলেও অথ ফিরাইতে পারিঙে 
না। যাহ! হউক, রাজপুতরের গ্রত্যাগমনের এখনও কিঞ্চিৎ আশা আছে, আর একটা হাতল আছে, সেটি ঘুরাইঃ 
অথ আর উ্ধদিকে না উঠি পৃথিবীর দিকে নামিতে থাকিবে। ঝাজপুতর যদি বদ্ধ খাটাইঘা দেই ছাতগ রাই 
পারেন, তাহা হইলে আকাশপথ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিলে আর বিপদের কোন আশঙ্কা থাকিবে না। 
অস্ারীর এইরূপ প্রবোধবাক্য শুনিয়াও গ্সাজা মনে বিনদুমারসাস্ধন। লাভ করিতে পারিণেন রি 
পুজ্রের বিপদভয়ে অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, .“তুমি যেরূপ বলিতেছ, তাহাতেই বা বিগ 
সন্ভাবন! অন কোথায়? ঘোড়! পৃথিবীর দিফে নামিতে নামিতে হঠাৎ পর্বতের উপর পড়িতে গা? 
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সমুদ্বেও গড়িতে পারে, তাহা হইলে ত' কোনক্রমেই ভাহার প্রাণরক্ষা, হইবে না।” অস্থামী বলিল, 
প্মহীরাজ, আমার এ অশ্ব অনায়াসে সমুদ্র পার হইয়া যায়, মমুদ্রে পড়িবার কৌন আশঙ্কা নাই, বিশেষতঃ 
আরোহী যেস্থানে যাইতে চাহে, অশ্খ তাহাকে .সেইথানেই লইয়া যায়। রাজপুঞ্র একটা! সুবিধামত স্থানে 
নাগিয়া সেখানে নিজের পরিচয় দিলেই ত' নিরাপদ হইতে পারিবেন।” 

রাজা বঙ্গিলেন, “ভূমি যে সকল যুক্তি 'দেখাইতেছ, তাহা কার্ধ্যে পরিধত হইবার মস্তাবনা কতটুকু 
আছে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। আমি আদেশ করিতেছি যে, তিন মানের মধ্যে যদি রাজপুজ এ রাজো 
প্রত্যাগমন লা করেন কিন্বা তাহার কুশলসংবাদ শুনিতে লা পাই, তাহা হইলে আমি তোমার প্রাণদণ্ড 
করিব ।” অনন্তর রাজার আদেশে প্রহরিগণ অর্স্থামীকে ধরিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিয়! রাখিল। রাজ! 
অতি বিষপ্ীমনে নৌরোজের উৎসবে প্রবৃত্ত হইলোন। 

এ দিকে রাজপুত্র ফিরোজ শাহ অ্ে আরোহণ করিয়াই বিছ্যগতিতে উদ্ধীকাশে ধাবিত হইলেন । 
এত দ্রুত অশ্ব চলিতে লাগিল যে, আধঘণ্টার মধ্যেই আকাশের অত্যন্ত উর্ধে উঠিল, সেখান হইতে পৃথিবীর 
কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। অতি উচ্চ পর্বতশ্রেণীও তাঁহার নিকট অতি ক্ষুদ্র বল্মীকম্তপের স্থায় 
গ্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি দেই উর্ধাকাশ হইতে অবতরণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইলেন, কিন্তু 
কিরূপে নামিতে হইবে, তাহ! কিছুই জানিতেন না। সে বিষয়ে অঙ্বস্বামীর উপদেশ গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং 
তিনি একটা! উপায় উদ্ভাবনের জন্ত বাস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি বিপরীতদ্দিকে সেই হাতালটা ঘুরাইবার 
চেষ্টা করিলেন, কিন্ত ভাহা ঘুরিল না । ঘোড়া ক্রমে আরও উর্ধে উঠিতে লাগিল, তখন রাত্্পু্র ভয়ে 
অভিভূত হইলেন। তিনি অশস্বামীর উপদেশে কর্ণপাত ন| করি যে কি অন্তায় কার্ধ্য করিয়াছেন, তাহা 
বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মনে 'অন্তাপের সঞ্চার হইল। যাহা হউক, ভয়ে তিনি হতবুদ্ধি হইলেন না, 
তিনি অশ্বের গ্রীবাভাগ বিশেষ মনোযোগের দহিত পরীক্ষ। কর্সিণে করিতে অন্ত কর্ণের পার্থ আর একট! 
হাতল দেখিতে পাইলেন, সেই হা'তলট। ঘুরাইবামাত্র অশ্ব পৃথিবী ঈকে অবতরণ করিতে লাগিল । 

রাজপুজ যে সময় পৃথিবীর দিকে অবতরণ করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন, তখন আধদণ্টা রাত্রি হইয়াছিল, 
কিন্ত তিনি অতি উর্ধে ছিলেন বলিয়। রাত্রি অনুভব করিতে পাঁরেন নাই । পশ্চিম-আকাশে তখনও অস্তাচলোস্থুখ 
তপনকে দেখা যাইতেছিল, রাজপুত্র জ্রুতবেগে অবতরণ করিতে লাগিলেন ; দেখিলেন, তপনও মেইরূপ দ্রুত 
অস্তাচলপথে ধাবিত হইতেছেন, ক্রমে চতুর্দিক্‌ অন্ধকারজালে সমাচ্ছন্ন হইল, অবশেষে রারপুত্র আর কিছুই 
দেখিতে পাইলেন না। অথ পর্বতশৃর্গে পতিত *্ঘ কি সমুদ্রের উপরেই অবতরণ করে, তাহা বুঝিতে না 
পারিয়া রাজপুত্র অত্যন্ত উদ্ধি্ হইলেন,-_মধ্যরাত্রে অন স্থির হইল। 

অশ্ব স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইবামান্র রাজপুত্র ফিরোজ শাহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। সমস্ত দিন 
কিছু আহার হয় নাই, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তিনি অবসন্ন হইয়! পড়িলেন। তিনি কোথায় নামিয়াছেন, তাহা প্রথমে 
বুঝতে পারিলেন না, ইতন্ততঃ পাদচারণা করিয়া তিনি বুঝিলেন, তিনি অতি প্রকাগ গ্রাদাদের ছাদে 
অবতরণ করিয়াছেন। ছাদটি প্রান্তরের স্তায় প্রশস্ত, তাহার চতুর্দিকে এক বুক উচ্চ প্রাচীর । রাজপুত্র 


আকাশে 
বিচরণের উদ্বেগ 
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ঘুরিতে ঘুরিতে দোপানশ্রেণী দেখিতে পাইলেন, একটি দ্বার নিন হইতে সোপানশ্রেলী নি়াতিমুখে কোন . 


শি্তলবর্তী প্রাসাদ-কক্ষে চলিয়া গিয়াছে, দ্বারটি অর্োনুক্ত। 
" এরূপ অন্ধকার রাত্রিতে সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া, অন্ত কোন ব্যক্তি কখনই এই 
সোপানশ্রেণী অবলম্বন করিয়া, অপরিচিত গ্রাসাদকক্ষে প্রবেশ করিতে সাহসী হইত না, কিন্তু রাজপুত্রের মনে 
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বিবার জিকা বন না। তিনি অর্োগুকত স্বারপণে অবতরণ করিতে কা বিনে সাদি সত 
এখানে ইচ্ছা ক্রিয়া আমি নাই, কাহারও অপকায়ের চেষ্টাডেও জাসি নাই, আমান হাতে ফোন প্রকার 
অস্ত নাই, সুতরাং আমার সহিত প্রথমে যাহাদের দেখ! হইবে, তাহায়! আমার অনধিকার প্রবেশের জস্ঠ 
প্রাণবধের চেষ্টা না করিয়া অব্রই আমার কথ গুনিবে।” পাছে প্রাসাদস্থ কাহায়ও নির্রাভঙ্গ হয়। এই 
আশঙ্কায় অন্ধকা রময় সোগানশ্রেমী বহিয়। তিনি অতি দাবধানে ও নিঃশবে অবতরণ করিতে লা্সিলেন। ভিনি 
অনেকক্ষণ পরে একটি প্রশস্ত কক্ষ দেখিলেন ) দেখিলেন, কক্ষদ্বার উন্মুক্ত, কক্ষমধ্যে একটি আলোক জলিতেছে। 
রাজপু বারপরান্তে উপস্থিত হইয়া, ঘরে কোন লোক জাগরিত আছে কি না তাহা পরীক্ষা, করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু নিপ্রিতের অস্মুট নাপিকাধ্বনি তিন্ন;আর কোন প্রকার শব্ব শুনিতে পাইবেন না। 
নাসা-গঞ্জনের বিভিন্ন হুর 
শুনিয়া বুঝিলেন, ঘরে একা 
ধিক মনুষা নিদ্রিত রহিয়াছে) . 
তিনি আরও কিয়দর অগ্রগর 
হইয়। দেখিলেন, কতক গুলি 
কুষ্ণবর্ণ কাফ্রী খোঁজা কোধ- 
মুক্ত-তরবারি পার্শে রাখিয় 
নিদ্রা যাইতেছে । তখন তিনি 
বুঝিলেন, এই সকল তৃতা 
রাজকন্তার অন্দর রক্ষ। করি 
তেছে। প্ররুতপক্ষে রাজপুত্র 
এক রাজকণ্তার অন্দ:: 
উপস্থিত হইয়াছিলেন | 
রাজকন্ঠার কক্ষ প্রহরি 
গণের কক্ষের পরই অবস্থিত। 
রাজপুজ দেখিলেন, রাজ কন্ঠার 
কক্ষ হইতে উজ্জ্বল দীপালোক 
বিকীর্ণ হইয়া দ্বার পরান্তব্তী 
টি | নীলবর্ণ রেশমী পর্দার উপর 
পড়িয়াছে। রাবপুত্র লঘু-পদক্ষেপে মেই পর্দার নিকট উপস্থিত হইলেন, প্রহরীরা তাহ! অস্ুভব করিতে পারিণ 
মি্া-শান্ত না) তাহার গর তিনি পর্ণ অপসারিত করিয়া কক্ষমধ্য প্রবেশ করিলেন। গৃহের সাজসজ্জা অতি উট 
চি হইলেও, রাক্তপুক্র দে দিকে লক্ষাপাত করিলেন না, তিনি দেখিলেন, কয়েকটি নিয়শযা| ও একটি হুজি 
সৌনধ্য-দীপ্তি 
উ্চশয্যা ; নিশয্যায় রাজকন্তার দানীগণ নিপ্রিত, জুপজ্জিত উচ্চণধ্যায স্বয়ং রাকপ্তা নিদ্র। যাইতেছেন। 
রাজপুত ধীরপদক্ষেপে রাজকণ্ঠার শধ্যাপরান্তে উপস্থিত হইলেন, তিনি দীপালোকে রাজকন্তার নিড্াশা 
মুখের দৌনধ-দীন্তির উপর বাগ্রষটি সংস্থাপন করিলেন, কিন্ত চক্ষু ফিরাইতে গারিলেন না ) দেখিলেন, অঙি 
স্বর একখানি মুখ, জ-ছুটি ধেন তুলি দিয়। অস্কিত, চক্ষু পল্মকলির স্তায় হেন নিশাগমে মুদিত হইয়া গিয়াছে 
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নৈশবাদের শিরস্্াণ মন্তকে লইয়া পয়োধরষুগগল আপনাদিগের সমু্নত মহিম। ব্যক্ত করিকেছে! রাজপুত সেই 
অনুপম সৌন্দর্ধা দেখি মুগ্ধ হইয়। পড়িলেন, তীঁহার হৃদয়ে প্রেমের হুতাশন দাবানলের স্থষ্টি করিপ। তিনি 
মনে মনে বগিলেন, হায়, আল্লা শেষে কি আমাকে আমার অজ্ঞাতনারে সুন্দরীর শয়নকক্ষে আনিয়া 
নারীপ্রেমের কুহকে নিক্ষেপ করিলেন ! এমন বিগদে ত' কখন গড়ি নাই। কিন্ত এ কি অদাধারণ রূপঃ এমন 
রূপ ত কখন দেখি লাই, ইহাকে ত, জীবনে আর ভুলিতে পারিব না। চঙ্ষুছুটি মুদিত আছে, এখনই ইহা 
যখন এরপ নুম্বর, তখন এই চক্ষু উন্মীপিত হইলে যে তাহাদের সৌনার্ধয ও জ্যোতি কিরূপ ভাবে ব্যক্ত 
হইবে, তাহা না দেখিলে জীবনই বৃথা । আমি ধখন আসিয়াছি। তখন হঠাৎ ও স্থান পরিত্যাগ করিব না, 
শেষ পর্যান্ত দেখি অদুষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে। 
এই নকল কথা চিত্ত! করিতে করিতে উদ্ভ্রান্ত হইয়া, রাজপুত্র রাঁজকন্ঠার শহ্যাপ্রান্তে জান্কু নত করিয়া! 
উপবেখন করিলেন, এবং রাঁজকন্তার করপ্রীস্তবর্তী বনাঞ্চল ধরিয়া অতি ধীরে আকর্ষণ করিলেন। রাজকন্যা 
চক্ষু খুলিয়াই তাহার সন্মুখে পরম রূপবান্‌ একটি নবীন যুবককে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু তিনি এমন বিশবয়াপন্ 
- হইলেন যে, বিশ্বয়ের সঙ্গে ভয় তাঁহার অন্তরে স্থান পাইল না। 
রাজপুন্র রাজকন্যার নিদ্রাভঙ্গ হইতে দেখিয়া, অবনতমস্তরকে তাহাকে অভিবাদন করিলেন, তাহার গর 
তিনি বলিলেন, “রাজ কণ্ঠ।, আমি অতান্ত অদ্ভূত উপায়ে এখানে আসিতে বাঁধা হইয়াছি, আমি পারস্তাধিপতির 
পৃত্র,যদি আপনি দয়। কৰ্ধিয়! এখন আমাকে রক্ষা! না করেন, তাহা হইলে আমার জীবনের আশ! নাই। আমার 
বিশ্বাস আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়! আমাকে আশ্রয় দান করিবেন। আপনার এই অপরূপ রূপে মধুর দয়] 
সংমিশ্রিত না থাকিয়াই পারে লা, বিধাতার রাজ্যে এমন সামঞ্রস্তের অভাব প্রায়ই দেখ! যায় না।” 
যে রাজবন্াকে পারস্যরাজপুক্র এই ভাবে সম্বোধন করিতেছিলেন, তিনি বঙ্গদেশের রাজনন্দিনী | রাজ 
রাজকন্তার জন্ এই প্রাসাদ রাজধানীর কিছু দূরে নির্মাণ করাইয়! দিয়াছিলেন। রাঁজকন্তা পারস্তরাজপুজ্রের 
কথা শুনিয়া মধুরম্বরে বলিলেন, “রাজপুত্র, আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই, আপনি কোন অসত্য রাজ্যে 
পদার্পণ করেন নাই, পারস্ত রাঙ্জোর ন্যায় এ বঙ্গভূমিতেও আতিথেয়তা, মনহ্ৃদয়ূত! ও বিনয় বিরল নহে। আমি 
যে আপনাকে অভয়দাঁন করিতেছি, তাহাই নহে, আপনি অভয়লাভের যোগ্য পাত্র, আমার প্রাপাদেই যে কেবল 
আপনি নিঃশঙ্ক হইলেন, তাহাই নহে, এ বঙ্গরাজোর কোন স্থানেই আপনার প্রাণের আশঙ্কা নাই। 
আপনি আমার কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন।” 
রাজকন্যা রাজপুত্রকে এইরূপ কথা বঙ্গিতেছিলেন, সেই সময়ে রাঁজকন্ার দাসীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে 
প্রথমে রাজকন্তার কক্ষে পুরুষ দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। রাজকগ্ভার আদেশমাত্র দাসী অন্থান্ত 
দাপীগণের নিদ্রাঙ্গ করিল, এবং তাহার আদেশে তাহারা 'রাজপুত্রকে একটি সুসজ্জিত কক্ষে লইয়। গেল, 
কেহ তাহার জন্ত শয্যা প্রস্তুত করিতে লাগিল, কেহ বা আহার্ধাদ্রবোর আয়োজনে তৎপর হুইল। 
অল্পক্ষণের মধ্যেই দামীগণ রাজপুত্রের জন্য নানা প্রকার থাস্ঘদ্রব্য সুসজ্জিত করিয়া, তাহাকে আহারের 
- জন্য অন্থুর়োধ জানাইল | রাজপুত্র আহার শেষ করিয়া শয়ন করিলেন। 
রাজপুত্রের রূপদর্শনে--লৌজগ্ত ও বিনয়ন্ বাকাকোঁশলে রাজকন্ত। এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি সেই 
রাত্রে শদ্যায় শয়ন করিয়া! কেবল পারন্তরাজপুত্রের কথাই ভাবিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে দাপীর। 
* তাহার কক্ষে প্রত্যাগমন, করিলে, তিনি রাজপুল্রের আহার ও শয়ন হইয়াছে কি না, প্রথমে তাহাই 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহায় পর রাজপুত্রকে তাহার! কেমন দেখিল, তাহাই জানিতে চাছিলেন। 
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দানী বনি, পরান, আপনি রাজপুত্রকে কিন্ুগ হনে করিতেছেন, ভাঙা : চি 
আমরা এইটুকু বলিতে পাক্সি যে, আমরা এমন স্তপুকুষ জীবনে দেখি নাই। আমাদের রাজা হদি 
এই রাঁজপুল্রের সহিত আপনার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন, তাহা! হইলে যোগ্য পাত্রেই' আপনাকে 
সমর্পণ করা হয়। বাঙ্গাল! দেশে এমন সুপুরুষ গুপবান্‌ যুবক আর নাই, এ কথা আমরা সাহস করিয়া 
বলিতে পারি 1” 

দাসীর এই কথ! শুনিয়া রাঁজকস্া। বিশেষ প্রীতি লাঁভ করিলেন, কিন্তু তিনি দাসীর নিকট তাহার মনের 
ভাঁব প্রকাশ করিলেন ন1। তিনি দাঁনীকে চুপ করিতে আদেশ করিয়া! বলিলেন, "তোরা তারী খোসামুদে, 
যাহার প্রশংসা করিস্‌, তাহাকে একেবারে আকাশে তুলিয়৷ দিস্‌। যাঁ, এখন ওুইতে খা, আমার ঘুমের 
ব্যাঘাত করিদ্‌ নি” 

পরদিন প্রভাতে উঠিয়। রাজকন্তা স্লানাগারে প্রবেশ করিলেন, দ্নানের পারিপাট্যে এমন ভাবে 
তিনি আর কখনও সময়ক্ষেপে করেন নাই, অনেকক্ষণ ধাঁরয়া তিনি দর্পণে মুখ দেখিলেন ও গাত্রে 
গন্ধদ্রব্য লেপন করিলেন, দাসীগণ বছক্ষণ ধরিয়া তঁহার অঙ্গমার্চজনা করিল, দীর্ঘকাল পরে তীহার 
স্নান শেষ হইল। 

স্নান শেষ করিয়৷ রাজকন্ঠ| মনে করিতে লাগিলেন, কাল রাত্রে আমি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলাঁম। রাজপুত্র 
আমাঁকে দেখিয়া! বড় আনন্দিত হইয়াছেন, আমার সজ্জাহীন দেহ দেখিয়াই তিনি যখন খুসী হইয়াছিলেন, 
তখন আমাকে স্থসজ্জিত দেখিয়া তাহার যে আননের সীমা থাকিবে নাঃ তাহাতে আর সন্দেহ লাই। 
রাজকগ্ঠ। অঙ্গে বহুমূল্য হীরক-অলঙ্কার পরিধান করিলেন, কণ্ঠে কঠমালা, হস্তে বলয়, কটিদেশে রত্ধুখচিত 
মেখল! শোভিত করিয়া, মনোমোহিনী বেশে সজ্জিত হইলেন । অতি উৎকৃষ্ট চীনাংগুকে দেহ মস্তিত করিলেন, 
তাঁহার রূপ শতগুণে বদ্ধিত হইল | আবার তিনি দর্পণে প্রতিবিষ্ব দেখিলেন, দাসীগণকে একে 
একে জিজ্ঞাসা করিলেন, সৌন্দর্যের কোনখানে কোন খুঁত-পাঞ্জসঙ্ছার কোন অভাব আছে কিন: 
মকলে বলিল) «না রাজকন্তা, তোমার এ রূপে আজ ভূবন ভুলিতে পারে ।” রাজকন্যা তখন দা'+ক 
বলিলেন, “রাজপুত্রের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে কি না দেখিয়া আয়। আর যদি তাঁহার নিজ ভাঙ্গিয়া। থাকে, 
তবে তাহাকে বলিবি, আমি তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছি। সাক্ষাতের একটু বিশেষ 
প্রয়োজনও আছে ।” 

রাজপুত্র দীর্ঘকাল নিদ্রায় ক্লাস্তি দূর করিয়। তখন উঠিয়। বসিয়াছিলেন, বন্তরপরিবর্তন করিয়া বসিবামার 
রাজকন্তার দাসীর সহিত তাহার নাক্ষাৎ হইল। 

দাসীর নিকট তিনি রাজকন্ার সংবাদ জিজ্ঞাস] করিলে, দানী বলিল, *রাজকন্ঠা। আপনার নিকটেই 
আদিতেছেন, আমি তাহার আদেশানুসারে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিতে আদিলাম।” 

পারস্তরাজপুত্র রাজকন্ঠার অভ্যর্থনার জঙ্ঠ প্রস্তুত হইলেন, ইতিমধ্যে রাজকন্ত রূপের বিজলী-তরঙগ 
তুলিয়া দেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন) উভয়ে তখন পরস্পরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন 
রাজকন্ত। বলিলেন, “কাল রাত্রে আপনি বড়ই কষ্ট পাইয়াছেন বুঝিয়াছি, অপরাধ মার্জন| করুন!” 
রাজপুত্র বলিলেন, “আপনার বুম ভাঙ্গাইয়। রাত্রে বড়ই অন্তায় করিয়াছি, আমাকে শার্জন 
করুন।” রাজকন্তা দোফার উপর বসিলেন, হার প্রতি সঙ্মানপ্রদরশনার্থ পারভ্তরাজপুত কিঞ্চিৎ দুরে 
উপবেশন করিলেন । ঃ 


পপি সপন 


অতঃপর উভয়ের মধ্যে আলাপ আরম্ত হইল। রাজকত্ত1 বলিলেন, “রাজপুত্র, আমি কাল রাত্রে 
আপনাকে আমার কক্ষে রাখিতে পারতাম, কিন্ত আমার কক্ষে আমার খোজ! ভৃত্যগণ পর্বপাই প্রবেশ 
করে, পাছে আপনার নিদ্রার ব্যাথাত হয় ভাবিয়া আমি আপনার শয়নের স্থান এই কক্ষে নির্দেশ করিয়া 
দিয়াছিলাঁম, এখানে আমার অম্ুমতি ভিন্ন কাহারও প্রবেশের অধিকার নাই । আপনি এক্ষণে মধ্যরানে 
কোথা হইতে কিরূপে আসিলেন, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন, শুনিতে আমার বড় 
কৌতুহল হইয়াছে 1” 

রাজপুত্র রাজকন্তাকে নৌরোজ উতৎপব হইতে আরম্ভ করিয়া, মায়া-অশবের বিচিত্র কাছিনী পর্য্যন্ত সকল কথা 
আস্তোপাস্ত বলিলেন, তাহার পর বলিতে লাগিলেন, “রাজকন্।, আপনি এখন স্পষ্ট বুবিয়াছেন, আমার পিতা 
পারস্তাধিপতি এই অশ্থটি লাভ করিবার জন্য কিনব ব্যগ্র হইয়াঁছিলেনঃ এ জন্য তিনি অঙ্বস্বামীর নিকট অশ্বের 
মুল্যের কথাও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । কিন্তু অশ্বপতি বলে যে, আমার ভগিনী রাজকন্তার সহিত 
তাহার বিবাহ না দিলে নে এই অশ্ব পিতার হস্তে সমর্গন করিবে না। পিতার অমাত্যগণ অশ্বস্বামীর এই 
দুঃসাহস দেখিয়। হাপিয়াছিল, কিন্ত পিতার ভাব দেখিয়। বৌধ হইল, কন্তাদান করিয়াও তিনি এই অশ্ব লইতে 
্রস্তত। আমি তাহাকে এ ভাবে বংশের গৌরব বিদর্জীন করিতে নিষেধ করিলাম । পিতা! তখন ইতস্তত: করিতে 
লাঁগিলেন। অশ্বস্বামী আমাকে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্তে তাহার অশ্বের গুণ ও শক্তি প্রদর্শনের জন্ত আমাকে 
অশ্বে আরোহণ করিতে বপিল, আগি অশ্ব-পরিচালনা-স্ঘন্ধে তাহার কোন উপদেশ শ্রবণ না করিয়াই অশে 
আরোহণ করিলাম, অশ্ব বাঘুবেগে উদ্ধাকাশে উড়িয়া চলিল, ক্রমে আমি এত উর্ধে উঠিলাম যে) পৃথিবী 
আর দেখা যায় না, আমি নামিবার জন্য চেষ্টা করিলাম, যে হাতল ঘুরাইয়! অশ্বের গতিসঞ্চার করিয়া ছিলামঃ 
উল্ট! দিকে তাহা ঘুরাইতে লাগিলাম, কিন্ত কোনই ফল ফলিল না, অবশেষে অশ্বের কর্ণমূলে আর একটি 
হাতল দেখিতে পাইলাম, তাহ! ঘুরাইতেই অশ্ব নামিতে আরম্ভ করিল। আমি অনেক পরিমাণে 
আগ্বপ্ত হইলাম। 

“অশ্ব ভূমিম্পর্শ করিলে আমি তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে অবতয্7 করিলাম। আমি কোথায় আগিয়াছি, তাহা 
পরীক্ষা করিবার জন্থ চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম, অবশেষে তাঁহা একটি প্রাসাদের ছাদ বলিয়। বুঝিতে 
পারিলাম। সোপানের ছার অর্দমুক্ত দেখিয়া! সোপানশ্রেনী নামিয়া প্রাপাদবক্ষে প্রবেশ করিলাম ) দেখিলাম, 
কতকগুলি লোক নাপিকাধ্বনি করিতেছে । বুঝিলাম, লৌকগুলি নিদ্রিত, কক্ষে একটি আলো! জলিতেছিল, 
সেই আলোকের পাহায্যে দেখিলাম, তাহানা ভূতা, কালো কাজী, খোল! তরবারি পাশে রাখিয়। নাসিকা- 
গর্জন করিয়। আপনার পুরী রক্ষ। করিতেছে; সুতরাং সেই গৃহ অতিক্রম করিয়া আপনার কক্ষে উপস্থিত 
হওয়। আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইল না। তাহার পর যাহা যাহা ঘটয়াছে, তাহা সমন্তই আপনি জ্ঞাত 
আছেন আপনার করুণা ও সদাশয়তাগুণেই আমি কাল রক্ষ। পাইয়াছি। আপনি আমার যে উপকার 
করিয়াছেন, সে জগ্ত আমি আপনার চরণমূলে বিনামূল্যে বিক্রীত হইয়াছি; আমার আর কিছুই নাই, 
আছে কেবল আমার হৃদয়। কিন্ত সুন্দরি, ভূবনমোহিনি, যাহা! আছে বলিতেছি, দে হ্াদয়ও কি 
আর আমার আছে? আপনি তাহাও আপনার & পরম-রমবীয় রূপরজ্জুতে বাধিয়া' আত্মদাৎ করিয়াছেন, 
আমার জার কিছুই নাই, কিন্তু দে জন্য আমি ছঃখিতও নহি, আমি তাহ! আর আপনার নিকট ফিরিয়াও 


চাহিনা। আমি আপনার হস্তে সম্পূর্ণূপে আত্মসমর্পন করিলাম । আপনি আমার দেহের ও হৃদয়ের 
অধীশ্বরী হউন» 


প্রেম 
নিবেদনের 
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ছুটি 
মনচোরের 
প্রাণ বিনিময় 
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রূপের 
নাগপাশে বন্দী 


ফন্ট 
৪ 


রাজকন্তা কথাগুলি গুনিয়াই বুঝিলেন, তাহার রূপে রাজপুত মুগ্ধ হইয়াছেন, পারহ-রাজনদনের 
প্রেদ-নিবেদনে তিনি কিছুমান ক্ষুদ্ধ বা বিরক্ত হইনেন নাঁ। তাঁহার সুন্বর মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইয়। 
উঠ্ভিল, প্রণয়ের মোছে তাহার যৌবন আরও উজ্জল হইর! উঠিল। 

রাজপুত্র নীরব ' হইলে, রাঙ্জকন্তা ধীরে ধীরে বলিলেন, “রাজপুত, আপনি উত্ধীকাশে উঠিয়া যেরগ 
বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহ! শুনিয়া আমি বড় ভীত হইলাম। ভাগাক্রণে আপনি আমার প্রানাদের ছাদে 
নামিয়াছিলেন) যদি আর কোথাও পড়িতেন) তাহ! হইলে ত নানারূপ বিপদ ঘটতে পারিত | তবে আমি 
এইমাত্র বণিতে পারি, এখানে আগি যে ভাবে আপনার অভ্যর্থনা করিয়াছি, অন্তত্র হয় ত+ তাহা দুর্লভ হইত। 
এই অভ্যর্থনার জন্ত আপনি আমার দাস, এ কথ! প্রকাশ করায় আমি বড় লজ্জিত হইয়াছি, আমার 
একটু রাগও হইয়াছে । বোঁধ হয়, আপনি বিনয়াঁতিশয্য বশত: এই সব কথা বলিলেন, সম্ভবতঃ ইহা আপনার 
মৌখিক ভদ্রতা মাত্র । তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, আপনার পারস্তরাজ্যে আপনার যে আদর, 


যে সম্মান, আমার এখানেও আপনি তাহা অপেক্ষা অল্প, আদর বা অল্প সম্মান লাভ করিবেন না। 


আর আপনি যে আপনার হৃদয়ের কথা বলিতেছেন, ও কথাটার উল্লেখ না করাই ভাল ছিল; কারণ, 
আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, এ জিনিদটি হইতে আপনি পূর্বেই বঞ্চিত হইয়াছেন, কোন সুন্দরী রাকন্ত! 
তাহ! অপহরণ করিয়!। বসিয়া আছেন, তাহার অপস্ৃত দাদগ্রী অপহরণ করিতে গিয়া আমি চোরের 
উপর বাটপাড়ী করিতে পারিব না, তাহাতে অধম হইবে। আমর! বাঙ্গাল! দেশের মেয়ে অধন্ধুকে 
বড় ভয় করি।* পু 

রাজপুত্র রাজকন্ঠাকে বগিতে যাইতেছিলেন,_না, আমার জদয় এ পর্যাস্ত কোন সুন্দরী কর্তৃক 
অপহৃত হয় নাই, আপনিই সর্বরথমে ইহ অপহরণ করিয়াছেন_এমন সময় দাসী আগিয় 
সংবাদ দিল, আহার প্রস্তত। এই কথা গুনিয়। তাহার! হৃদয়-হরণের কথ| সম্বন্ধে আন্দোলন বন্ধ 
করিয়া ক্ষুধাহরণের বিষয়ে মনোযোগী হুইলেন। রাজকন্ঠা রাজপুত্রের কথা সত্য বলিয়! বিশ; 
করিলেন রাজপুজও বুঝিলেন, রাজকন্যা! তাহার প্রেমফীদে বন্দী হইয়াছেন, তাহার মলে অসশোর 
মীমা রহিল ন|। 

“রাজকন্! দাসীর কথ শুনিয়া সোফা ত্যাগ-করিয়া উঠিখেন, রাজপুত্র ফিরোজ শাহও উঠিলেন। রা. 
কন্। তাহাকে বলিলেন, তিনি তত দকালে আহার করেন না, তবে রাজপুল্রের রাত্রে ভাল আহার হয় নাই 
বনিয়াই তিনি সকালে আহার প্রস্ততের আদেশ করিয়াছিলেন । 

অতঃপর রাজকন্ত| রাজপুত্রকে সঙ্গে লইয়া, সুসজ্জিত ন্ুবিস্তীর্ণ ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন। অভ্যুৎরট 
আহা দ্রব্যে আহারের স্থান পরিপূর্ণ ছিল, তাঁহার! আহারে বসিবামাত্র এক জন সুন্দরী যুবতী দাসী আতিয়া, 
বাগ্তধন্তর বাঁজাইয়। গান আরম্ভ করিল । 

গান অতি বীর্ষে'তি মধুরে চলিতেছিল, তাহাতে তাহাদের আলাপের ব্যাথাত জগ্মিল না। উভয় 
মনের সুখে আলাপ করিতে লাগিলেন, প্রেমের বন্ধন ক্রমে নিবিড়তর হইতে লার্গিল। 

আহারের পর উভয়ে আর একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন, কক্ষটি নীল বর্ণে ও ন্ুবর্থ-রেখায় চিত্রিত। 
তাহারা বারান্দায় একখানি সোফার উপর উপবেশন করিলেন, মন্গুখেই উপবন, রাজপুত্র দেখিলেন, উপবনে 
অসংখ্য জাতীয় ফলের ও ফুলের গাছ, লতা, গুলু, কত নূতন নূতন বৃষ্ধ দেখিলেন) পারভ্যদেশে দে দকগ 
বৃক্ষ নাই, সুগন্ধ ও শোভায় সকল ফুলই অতুলনীয় । রি 


ূ 
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রাজপু্ উপবনের শোভাদর্শনে সুপ্ত হই, রাজকন্তাকে বলিগেন, “রাজকন্তা। আমি মনে করিতাম, 
পৃথিবীতে পারন্তদেশ ভিন্ন অন্ত কোন দেশে বুঝি সুন্দর রাজপ্রাদাদ, সুরমা উপবন নাই, কিন্ত আপনার এই 
উদ্ভান দেখিয়! আমি বুঝিতেছি, পৃথিবীর যেখানে বত শশবধ্যবান্‌ নরপতি আছেন, সেখানেই উৎকৃষ্ট প্রাসাদ ও 
নয়নরঞ্জন উপবনের অভাব নাই 1” 
বাজনা বলিলেন, প্াজগুর, পারসতরাের প্রামাদ ও উপবন গ্ভৃতি সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নাই, 
সৃতরাং উভয় রাজোর উপবন ও প্রাদাদাদির মধ্যে আমি এখন তুলনা করিতেছি না। আমি আমার 
প্রাসাদকে মন্দ বলিতেছি না, কিন্তু আমার পিতার প্রাসাদ এই প্রাপাদের তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠট। আপনি 
সেই শ্রাদাদ সন্দর্শন করিলেই আমার কথার যাথার্ধা বুঝিতে পারিবেন। আপনি যখন ঘটনাচক্রে 
পড়িয়৷ বঙ্গদেশে আসিয়াছেন, তখন 
আপনাকে একবার আমার পিতার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতেই হইবে, 
আপনা স্তায় রাজপুত্র আমার 
পিতার নিকট আদর ও যত্বুলাভের 
সম্পূর্ণ যোগ্য 1” 
রাজকন্তার মনের ভাব এই যে, 
বঙ্গাধিপতি পারন্তরাঁজপুত্রের পরিচয় 
গাইলে ভীাহার রূপগুণে আক 
হইয়া, তাহাকে জামাতৃপদে বরণ 
করিলেও করিতে পারেন। রাঁজ- 
প্র বাজকন্তার মনের তাৰ সহজেই 
বুঝিতে পারিলেন, রাজকন্তা যে 
তাহার প্রতি আসক্ত হুইয়াছেল, 
তাহাও বুঝিতে বিল্ঘ হইল না, 
সুতরাং পিতার অনুমতি হইলে 
রাজকন্তা তাহার কণ্ঠে বরমাল্য হী উন 
. সমর্পণ করিবেন, তাহা তিনি বুঝিতে. ২৮ ২3 পে 
পারিলেন, কিন্তু পারুরাজকুমার ্াজকন্তার নিকট তাহার মনোভীব ব্ক্ত করিলেন না। তিনি বলিলেন, 
“রাজকণ্া, আপনার পিতার প্রাদাদ যে আপনার গ্রাদাদ অপেক্ষা প্রেঠ, তাহা আপনার কথ! হইতেই বুঝিতে 
পারিয়াছি। আপনার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার আদর লান্ত করা কেবল আনন্দের বিষয় নহে,তাহা 
- দৌভাগোর বিষয়ও বটে, কিন্ত রাজকন্া, আপনিই স্বয়ং বিচার করিয়। দেখুন, আপনার পিতার সায় অশেব ্্- 


শালী, ক্ষমতামম্পরন নরপতির নিকট আমার একাকী অসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় উপস্থিত চওয়া সঙ্গত কি না?” 


দবাজকন্ত! বপিলেন, “সে জন্য আপনি ক্ষণকালের জন্তও উদ্িগ্ন হইবেন না। আপনার ঘাহা। ইচ্ছা! হইবে, 
' আমি তাহা পূর্ণ করিবার জন্ত অকাতরে অর্থবায় করিব, আমার অর্থের অভাব নাই। আপনি যত ভৃত্য, 
যেরূপ পরিচ্ছদ চাঁন, তাহাই আমি সংগ্রহ করিয়া দিব। আপনার স্বদেশী অনেক সদাগর এই নগরে বাস 





পূর্বরাগ 
অবসানে 
পিতৃসম্মতি 
প্রার্থনা 


নি 


ঃ 
ডা 
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করেন, ভহাদের » শীছাবো আপনি আপনায় বা এপ জা মান না 
সঙ আপনি আপনার উপযুক্ত মস্ত আই্বৌজনই এখানে করিতে পারিবেন ।* 

:স্বাজপু্র রাজকণ্ঠার পরপয়ের এই সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত গৃহিত হইলেন, রাজবা 
 খভী় গ্রগয়েক পরিচয় পাইয়াও ভিনি তাহার পক্ষে যেরূপ কথা বলা সঙ্গত, তাহ! বলিতে সন্ভুচিত হই 
না। তিনি বলিলেন, প্রাজকন্ঠা, আপনি আপনার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন, এজস্ঠ আপনি আমার আর্ত 
: স্কতঙ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, কিন্তু আমার পিতা আমার অদর্শনে কিরূপ কাতিয় ও উদ্ধিপ্ হইয়া 
তাহা চিন্তা করিয়া আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না। তাহার সেই দুশ্চিন্তা দুক্ব করিধাঁয় জন: 

মিলন-সুচনায় আমি অবিলম্বে তীহার নিকট প্রতিগমন লা করি, তাহ! হইলে আমি তাহার গেছ ও বাৎসলালা 

বিরহ আশঙ্কা অযোগ্য। আমি তাহার চক্রিত্র জানি, আমি এখানে আপনার আতিখাস্ুখে পর্নযানদে কালকে 

॥ করিতেছি) কিন্তু আমাকে জীবনে আর দেখিতে পাইবেন না মনে করিয়া! তিনি কিন্সপ নিরাননদি 
দিবারাত্রি যাপন করিতেছেন, তাহা আমি এত দূরে থাকিয়াও। বিশেষভাবে বুঝিতে পারিতেছি। রাজক 
যদি আপনি আমার কণ্ঠে মালা সমর্পণ অগৌরবজনক জ্ঞান লা করেন, তাহা হইলে আমি দিশ্চয় বলিছে 
যে, আমি পিতার সম্মতি গ্রহণ করিয়। রাঁজপুত্রের স্তায় আপনার পিতাক্স রাজধানীতে উপস্থিত হ 
এবং আপনাকে বিবাহ করিবার প্রার্থনা জানাইবং আমার পিতা যে প্রকৃতির লোক, তাহাতে ছি 
কখনও আমার প্রার্থনা উপেক্ষা করিবেন নাঁ। তাহাকে সকল কথা বলিলে তিনি এ বিবাহে আঁহলাচে 
সহিত দক্মতিদান করিবেন” 

রাজকন্তা অতঃপর পাঁরস্তরাজপুদ্রকে আর তাহার পিতার সহিত শাক্ষাত্তের জন্য অস্ুরোধ করিত 

না, কিন্তু তিনি ভাবিতে লাগিলেন,_রাজপুত্র এত শীগ্্ু চলিয়া ফাইবেল, ঘদি চলিয়া ধাইতে যাইতে 
আমার কথা ভুলিয়া যান, আর যদি এ র্বাজো ফিরিয়া না আসেন, তাহা হইলে আমার অৃটে 1 
হইবে? কিন্ত পে কথার কিছুমাত্র আভাদ মুখে না জানাইয়। ব্রাজকন্ঠ! থলিলেন, আপহি দে, 
গ্রতিগমনের থে কারণ নির্দেশ করিতেছেন, তাহার উপর আর কোঁন কর্থাই চলিতে পাঁরে ন।| কি 
তথাপি আমি আপনাকে এত শীত্ঘ ছাড়িয়।৷ দিতে পারি না। আপনি এখানে আর কয়েক দিন অগেগ 
করুন, এ দেশের আচার-ব্যবহার সমন্ধে কিঞিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুন) আপনি স্বদেশে উপস্থি 
হইলে যাহাতে সে দেশের রাজপতায় বঙ্গরাজ্য সঙবন্ধে অনেক সংবাদ প্রদান করিতে পারেন) তাহার জ 
প্রস্তুত হউন।” পারশ্তারাজপুত্র রাজকগ্ভার এই অনুরোধ অগ্রাহা করিতে পারিলেন না, তিনি আর. 
কিছুদিন বজদেশের রাজধানীতে বাদ করিতে সম্মত হইলেন, রাজকন্তা নানা উপায়ে তাহার মনোরঞ্ 
করিতে লাগিলেন। 

বঙ্গদেশের রাজকন্তার অপরূপ দূপলাবণা, যৌবনপুম্পিত দেহ বাজপুজের হৃদয়কে বিমুগ্ধ ফরিয়াছিন 
রাজপুত্র ফিরোজও তরুণ যুবক। তাহার সুগঠিত সুন্দর মদনমোহ্নরূপে তক্ষণী রাজকন্তাও আত্মবিগ 

প্রেমদেবতার হইয়াছিলেন। পরম্পর পরস্পরের প্রেমে আক নিমজ্জিত। কাজেই মদনের ছুলশর 'অবার্থ লক্গে 
চরণে অর্ঘ্য উভয়কে জঞ্জর করিয়া তুলিল। উভয়ে উভয়কে যখন কামনা করিতেছিলেন, তখন মিলনকামী তর 
 খুগ্নলের দেহের মিলনে কে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবে ! ভবিষ্যতে লৌকিক বিবাহ আবার পালন বর 
যাইবে মনে করিয়া! এক দিন শুভ মুহূর্ে পরস্পর পরস্পরের. কল হইলেন । সমগ্র রজনী উতয়ে যৌবনের 

অতৃপ্ত মদিরা পান করিয়া গ্রেমদেব্তার চরণে অর্ঘ্য নিবেদন ক্গিলেল। 
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পরর-মিবনের পর কেক মিন ধরিয়া, কেবল আমোদ ও ব্বানন্দের তরঙ্গ বছিতে লাগিল] নৃতা, গীত, 
৪, ভোজ, শিকার প্রভৃতিতে জগলোতের স্তায় অবাধে দিন কাঁটিতে লাগিল। এইরূপ আমৌদের পর 


দরকারে বঙ্দেশাধিপতিয় ছহিতা :ও পারপুরাজপুত্ উপবনন্থ কৌন বিহঙ্-কাকলি মুখরিত শীখা-পত্র- 


চন বৃক্ষের সমল ছায়ায় বলিয়া স্থ গ্ব দেশের রাজা দহবন্ধে কত কথা বলিতেন। রাজপুজরকে এমনই 
রয় প্রতিদিন প্রেম-শিকলে বাধিবার লসত রাব্কন্ত! প্রাণপণে চেষ্ট! করিতে লাগিলেন। 

রাজগুল্স ফিরোজ শাহ ছুইমাসকাল াজকন্তার দগ্গে সঙ্গে থাকিয়া, নানাভাবে তাহার প্রমোদ-পিয়াস। তৃপ্ত 
বলেন) ছুইমাসকাল ছুই দিনের মত কাটিয়। গেল, অবশেষে এক দিন রাজপুত্র রাষকন্াকে 
লেন, “আমি অনেক দিন এখানে থাকিলাম, আর অধিক বিলম্ব করিলে আমার কর্তব্যভঙ্গ হইবে। 
তার প্রতি আমার যে. কর্তব্য, তাহা পূর্ণ করিবার জন্ত তূমি আমাকে অনুমতি কর। আমি হত 
॥পারি, তোমার পিভৃরাজধানীতে প্রত্যাগমন করিব, ভাহার পর তোমার পিতার নিকট বিবাহের প্রার্থন! 
বব তুমি আমাকে কপট-প্রণয়ী বলিয়। মনে করিও ন1| প্রিয়তমে, তোমাকে বে কত ভালবাদিয়াছি, তাহা 
মি বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি না। আমি জানি, তোমাকে ন! পাইলে আমার জীবন মকুপ্রায় হইবে) 
স্ক উপায় নাই, যদি আমি জানিতাম, বিরহ অসহা জ্ঞান করিয়া তুমি আমার সহিত যাইতে গ্রস্ত 
ছ, তাহা হইলে আমি ভোমাকে সে অন্থরোধ করিতে সন্ুচিত হইতাম না।” 

রাজকন্ঠা এই কথা শুনিয়! প্রথমে লজ্জায় অধোমুখী হইলেন, তিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন 

কিন্ত পারস্তরাজপুত্রের কথার কি উত্তর দিবেন, তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। তাহার এই ভাব 
খিয়! রানমপুক্র পুনর্বার বলিলেন, “প্রাণেস্বরি, যদি তুমি মনে করিয়া থাক, আমাদের এই বিবাহে 
ত” তোমার পিতার নন্মতি ন! হইতেও পারে, তাহা হইলে আমি তোগাকে নিংসস্কোচে জানাইতেছি, 
ম এ বিষয়ে দকল আশঙ্ক! ত্যাগ কর, তুমি তোমার পিতার থে কন গুণের কথা বণিয়াছ, 
হাতে তাহাকে আদর্শ নরপত্ি বলিয়াই আমার বোধ হয়। তিনি অনর্থক তৌমার স্তায় গুণবতী ছুহিতার 
ন ক্টদান করিবেন, এ কথ! কোনমতে বিশ্বাপ করা যায় না) ছুতরাং আমাদের বিবাহের সংপূর্ণ সম্ভাবনা 
ছে। আমার পিতার দৃত-মুখে সকল বার্তা শুনিলেই তিনি নিশ্চয়ই বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন ।” 
রাকন্ত! একবায়ও কোন উত্তন্ন দিলেন না। শ্রিষ্বতমার এই মৌনভাৰ দেখিয়া, রাজপুত্র বুঝিলেন, তাহার 
হত পারস্তদেশে গমন করিতে রাজকন্টার আপত্তি বা অনিচ্ছা নাই । রাজকন্যা জানিতেন, রাজপুপ্র মায়া" 
পরিচালনের দকল কৌশল অবগত নহেন, স্তরাং পাছে পথে কোন বিপদে পড়িতে হয়, এই ভয়ে তিনি 
ছ ইতস্তত; করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজপুত্র অবিলম্বে তাহার তয় দূর করিয়া তাহাকে জানাইলেন, এখন 
নি অনবস্থামী অপেক্ষ! ভাল অশ্বপরিচালন করিতে পারেন। রাজকন্তা তখন রাজপুত্রের সহিত পারস্তদেশে 
হার আগ্বোজন করিতে.লাগিলেন, কিন্তু তাহ! এত গোপনে যে, কেহই সে কথ। জানিতে পারিল না । 
গরদিন অতি প্রত্যুষে--তখন রাজপুরবাদিগণ সকলেই নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন, রাজকন্যা রাজপুত্রের 
₹ত তাহার প্রাসাদের ছাদেন্ব উপর উঠিলেন। রাজপুত্র তাহার অর্থ গুধস্থান হইতে বাহির করিয়া, 
ছার মুখ পারন্তের দিকে ফিরাইয়! প্রথমে তাহার উপর আরোহণ করিলেন, তাহার পর তাহার সন্ুখে 
নকন্তাকে অশ্থে আরোহণ করাইলেন, রাজকন্তা মায়া-অমবপৃষ্টে আরোহণ করিয়া, অ্পরিচালনার জন্য 
পুত্রকে সন্কেত করিলেন । ব্বাজপুত্র পারন্তত্াজধানী হইতে বহির্গত হইবার সময় যে হাতল ঘুরাইয়! 
পরিচালন করিয়াছিলেন, সেই হাতলটি ঘুরাইলেন। দেখিতে দেখিতে অশ্ব আকাশপথে উখিত হইল। 


প্রগমীর 
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পায়াজপু্অঙ্থটকে এমন কৌশলের সহিত পরিচালিত করিলেন যে, দেশের বাজ গ্াাদ 


পরিত্যাগ করিবার প্রায় আড়াই ঘণ্টার মধ্য পারন্তরাজধানী তাহাদের দৃষ্টপথে নিপতিত হইল। পারয়াজ- 


: হুমা বে স্থানে অ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেখানে কিছ! রাজপ্রাসাদে অবতরণ না করিয়া! রাজধানীর 
৪ কিছিৎ দুষ্নে একটি পল্লীভবনে অবতরণ করিঞেন। তিনি সেই গৃহের একটি সুসজ্জিত কক্ষে '্মাজকন্তাকে 
রাখিয়া তাহাকে বলিলেন, তিনি সাহার পিতার নিকট তাহার আগমনসংবাদ জানাইয়। তাহার উপযুক্ত 


বুধ রধন 
আনন্দ-উৎসব 
রী 1 দূ 


রঃ 


অস্থ-শিল্পীর 
প্রতিশোধ 


অন্তর্থনার আয়োজন করিয়া সনবর এখানে ফিরিয়া আসিবেন। নেই প্রাসাদস্থিত তৃত্যকে স্বাজকন্তার প্রয়োজনীয় 
ভ্ব্যসামনরী প্রদানের আদেশ করিয়!, আবার অঙ্বারোহণ করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চণিবেন। 

স্লাজপুভ্রকে পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া প্রজাগণ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। তাহার! স্লাজপুজকে পুনর্বার 
দেখিবার আশা করে নাই। রাজা মস্ত্রিগণের সহিত শোকবন্ত্ পরিধান করিয়। রাজকাধ্য নির্ববাহ করিতে, 
ছিলেন। কাজা পুত্রকে দেখিয়৷ আননবেগে অস্রপঘরণ করিতে পারিেন না। বিশ্ব ও আননে তিনি 
আত্মহার! হইয়। পড়িলেন। তিনি অবিলম্বে রাজপুত্রকে মায়-অশ্ব সধবদ্ধে প্রশ্ন কৰিলেন। 

এই প্রন শুনিয়া রাজপুত্র তাহার বিপদের আন্মপুরবিক বিবরণ পিতার নিকট ব্যক্ত করিলেন। বঙ্গদেশের 
দাজকন্তার প্রাসাদে নিপতিত হইয়া, তাহার নিকট কিরূপ ভাবে আদর ও ষত্ব লাভ করিয়াছিজেন, | 
তাহা বর্ণনা করিয়া, পারস্তদেশে তাঁহার সহিত ব্রাজজকণ্ঠার আগগনসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তিনি দে: 
রাজজকন্তাকে বিবাহ করিতে ঞস্তত হইয়াছেন, তাহাও জানাইলেন, অবশেষে বলিলেন, “আমার বিশ্বাস, । 
আপনি রাজকন্তার সহিত আমার বিবাহে অমত প্রকাশ করিবেন না। মায়-অস্ব আমি সঙ্গে লইয়াই । 
আসিয়াছি, আমি রাজকন্তাকে আপনার একটি পল্লী-ভবনে রাখিয়! আসিয়াছি, বিবাহ সন্বন্ধে আপনি আদেশ : 
প্রদান করিলে, আমি তাহাকে দে কথ। জানাইয় তাঁহার ভয় দূর করিতে পারি 1” 

রাজা তাহার পুন্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “বৎস, আমি আনন্দের সহিত এই বিবাকে +$নতি 
প্রদান করিলাম, কেবল অন্ুমতিমাত্র নহে, আমি স্বয়ং রাজকন্ঠার নিকট উপস্থিত হইয়া, তোমার প্রতি 
তাঁহার অনুগ্রহের জন্ত তাহাকে ধন্তবাদ প্রদান করিব, তাহার পর তাহাকে সসম্মানে আমার প্রাসাদে লইয়া 
আসিয়া আজই বিবাহের আয়োজন করিব।* রাজার আদেশে দকলে শোকবস্ত্র ত্যাগ করিয়৷ আননে 
যোগদান করিল ; গীতবাগ্নে রাজপুরী মুখরিত হইয়া উঠিল। অতঃপর রাজ! অস্বস্বামীকে কারাগার হইতে 
মুক্ষিদান করিয়া) তাহার নিকট উপস্থিত কদ্সিতে আদেশ প্রদান করিলেন । 

অন্বস্থামী তৎক্ষণাৎ রান্ধার মন্মিকটে আনীত হইল। রাজা বলিলেন, "আমার পুত্রের বিপদের জং 
দ্ধ হইয়া তোমার প্রতি কঠিন দণ্ডের বিধান করিয়াছিলাম, আমার পুত নির্ধি্ষে রাজধানীতে পরতযারন 
করিয়াছে, তুমি অবিলম্ে তোমার অশ্ব লইয়। আমার রাজধানী হইতে দূর হুইয়! যাও ।» 

অঙ্স্বামী পথে আসিতে আলিতে শুনিতে পাইল, রাজপুজ তাহার অন্ারোহণে রাজধানীতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, তিনি একাকী আসেন নাই, একটি পরম! নুন্দরী রাজকভাকেও দলে লা 
আসিয়াছেন, সুলতান তাহার পুল্লের সহিত দেই রাজকন্তার বিবাহ দিবেন, এবং পল্টীভবন 
অবিলঙ্থে তাহাকে প্রাদাদে লইয়। যাইবেন। এই সংবাদে অত্বস্বামী রাজার পূর্বেই রাজকণ্ঠার জই 
নির্দিষ্ট ভবনে উপস্থিত হইল, এবং রাজভূত্যকে জানাইল, আমি রাজ! ও রাজপুর্রের আদেশ অনুসারে 
আসিয়াছি। রাজকন্ঠাকে মায়া-অঙ্বে চড়াইয়! আকাশপ্জে. রাজ গ্রাসাদে লইয়া যাইবার অন্ত আমর 
প্রতি অন্ুমতি হইয়াছে ।” 
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রাহতৃত্য অঙ্স্বামীকে: চিনিত, রাজার আজ্ঞায় যে দে কারাকদ্ধ হইসাছিল, তাহাও দে জানিত। 
রাঁজভৃত্য তাহাক্ষে মুক্তিলাভ করিতে দেখিয়া! তাহার কথ সত্য বলিষ্াই মনে করিল, সুতরাং সে 
রাজকন্তাক্কে সে কথ| জানাইল। বাজ্কন্তা। রাজপুত্রের সহিত লাক্ষাঁতের অন্ঠ ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তিনি 
তা্স্বামীর কথায় বিন্দুমাত্রও সনোহ না করিয়! অঙ্ন্বামীর পশ্চাতে অঙ্গে আরোহণ করিলেন। অশবস্বামী 
তৎক্ষণাৎ হাতল ঘুরাইয়৷ দিতেই অঙ্গ আকাশপথে উঠিল। রাজপুত্র অতান্ত ব্যস্তভাবে রাঁজকন্তাকে পিতার 
গুভাগমনগংবাদজ্ঞাপন করিতে বাইতেছিলেন, হ্ুলতানও অমাত্যপারিযদ্বর্গে বেষ্টিত বাইয়া পল্ী-ভবনাভিমুখে 
যাত্রী করিক্লাছিলেন, এমন সময় তীহার! সভয়ে সবিশ্ময়ে দেখিলেন, অত্বস্বামী রাজকন্তাকে ভুলাইয়। লইয়! 
উদ্ধীকাশে বাঘুবেগে ধাবিত হইয়াছে। 

রাজা এই দৃশ্ত দেখিয়। দ্বণায়, লজ্জায় ও অপমানে ভ্রিয়মাণ হইলেন, ক্রোধে তিনি কম্পিতকলেবর হইয়া 
র্ৃ্ামীকে নান! প্রকার অভিদম্পীত দান করিতে আাগিলেন, কিন্তু অশ্বস্থামী তৎপ্রতি রক্ষেপমাজ্জ না করিয়া 
ছুটিয়া চলিতে লাগিল। রাজ! অবশেষে হতাশভাবে প্রাসাদে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

কিন্ত রাজপুভ্রের শোঁকছুঃখের সীম! রহিল না, ঠাহার মনের অবস্থ। বর্ণনা কর! যায় না। তিনি 
বাজকন্তাকে অ্বম্বামীর সঙ্গে উর্ধাকাশ দিয়! উড়িয়। যাইতে দেখিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মুতবং অবস্থান 
করিলেন, তাহার পর তিনি হঙ্বস্বামীর নীচতাপূর্ণ বাবহারে যেমন ক্রোধে জলিয়! উঠিলেন, রাকন্ঠার 
ভবিস্তং ভাবিয়া সেইরূপ ক্ষোভে বিচলিত হইলেন। কিছুকাণ পরে অশ্ব তাহাদিগের দৃষ্টিপথের অন্তরালে 
চলিয়া গেল। অতঃপর তিনি কি করিবেন, তাহা ভাবিয়। পাইলেন না । এখন তাঁহার কর্তব্য কি, তাহাই 
চিন্ত! করিতে লাগিলেন। তিনি রাজপ্রাসাদের একটি শোপন কক্ষে পড়িয়া, দিবানিশি অস্রত্যাগে 
সান্বনালাভের চেষ্টা করিবেন, না যে ছুরাশয় প্রবঞ্চন। করিয়! তাভার প্রিয়তমাকে অপহরণ করিয়! লইয়! 
গিয়াছে, তাহার অনুসরণ করিয়া তাহার হস্ত হইতে রাজকন্াকে ইদ্ধার ও তাহার দ্ঘর্থের প্রতিফল প্রদান 
করিবেন, তাহাই চিস্তা করিতে লাগিলেন এবং ধীরে ধীরে; 'জকন্তাঁ যে পল্ীভবনে ছিলেন, সেই 
ভবনের দিকে অগ্রপর হইলেন। রর 

রাজপুত্রকে দেখিয়! রাজভূত্য ভয়ে কীপিতে লাগিল? কারণ, এতক্ষণে দে অঙ্বস্বামীর চাতুরী বুঝিতে 
পারিয়াছিল। রাঁজভূত্য কাপিতে কাপিতে অস্রুপূর্ণলোচনে রাজপুত্রের চরণে নিপতিত হইল। ররা্পত্র 
তাহাকে অভয়দান করিয়া বলিলেন, প্এজন্ত আমি তোমাকে অপরাধী করিতেছি না, ইহা! আমারই 
ির্ঘ্ধিতার দোষ। হাহা! হউক, তুমি আমাকে দরবেশের একটি পরিচ্ছদ আনিয়! দাও, আমি যে এই 
পরিচ্ছদ চাহিতেছি, এ কথ! কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে লা।” 

এই, পল্লীভবনের কিঞ্চিৎ দূরে কয়েক জন দরবেশের এক আত্মান! ছিল, এই দরবেশদিগের সাদার 
সহিত রাজভৃত্যের বন্ধু ছিল। রাজভৃত্য দরবেশের দুলপতির নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে জানাইল, 
এক জন অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মমচারী, রাঞার ক্রোধভাজন হইয়া, রাজ্য ত্যাগ করিয়া, পলায়নের জন্ঠ 
বংপরোনাস্তি ব্যাকুল হুইয়! পড়িয়াছেন, সুতরাং তাহার ছত্মবেশধারণের জন্ত একটি দগবেশের পরিচ্ছদ 


আবন্ঠক। দরবেশের দলপতি রাজতৃত্যকে তৎক্ষণাৎ একটি দরবেশের পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন। . 


রাজপুজ সেই পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, কতকগুলি হীরক ও মণিমুদ্ক! পাথেয়স্বরূপ সঙ্গে লইম্ব। এক দিন রাত্রে 
 পিতৃপ্রানাদ পরিত্যাগ করিয়া, অরণাপথে যাত্রা কর্িলেন। তিনি কোন্‌ দিকে যাইবেন, তাহা কিছুই স্থির 
ঝঁরিতে না গানধিয়া উদ্েঠহীনতাবে যে দিকে ছুই চক্ষু গেল, দেই দিকেই চলিতে লাগিলেন। 


রাঞজকুষারী- 








চি 
রা. 
টিক 


প্রণয়িনী 
উদ্ধারে 
নিরুদ্দেশ যা! 


///%/ 8 ৮ | 
এ দিকে জঙ্সথানী রাজক্তাকে লইয়া, সেই দিনই অপরাছে বআকাশপথে কাশ্মীর দেখে উপস্থিত হইল। 
দর্ঘকা ছনাহারে তাহার ক্ষুখাবোধ হইমাছিল, সে রা্কল্পাকে একটি অরখোর সঙ্িকটবর্তী প্রত 
প্রান্তরে নাদাইয়। কিছু ফলমূধের সন্ধানে গেল। রাকা! তাহার ছুরতিদন্ধি বুঝিতে গারিয়াছিলেন, 
অপহৃত স্তনকাং তাহার হস্তে নিগৃহীত হইবার তে তিনি প্রথমে পলায়নের সংকল্প করিলেন, কিন্ত কুষাতৃষায় 
৮৮২৭ তিনি এতই ক্লান্ত হইয়াছিলেন বে, অগত্য। পলায়নের সংকম পরিত্যাগ করিতে হুইল: জ্পকালমধোই 
স্থামী প্রচুর পরিমাপে ফলমূল লইয়া, রাজকণ্তার নিকট ফিরিয়া আসিল। রাজকন্তা কিছু 
7 আহার করিলেন, অ্বস্বামীও আহার করিল। তাহার পর দে রাজকন্তাকে তাহার আহত হইয় 
ভাহার পাপবালদা পরিভূণ্ত করিতে জঙ্গুরোধ করিল। এই কুৎসিত প্রস্তাবে রাজকন্ঠা ক্রোথে ও দুণার 


2৯ উপ্লা ১১:1 ভৎগরন। করি বলিলেন, হুট 
মি _. স্তীহার দেহে জীবন রছিবে, ৬ 


তিনি রা্জপুক্র ফিরোজ লে: বি 
খগর্গামী 





অবিশ্বা্িনী হইহেন ন|। 
তরুণী রাজকন্তার. ৫ 
দেহের মাধূর্ধ্যে আত্মহার| 
।  নিঞ্জন অরপ্যমধ্যে তরুণী, 
, কামযঞ্ছে আছতি প্রদান 
/- অন্ত দে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে 














ু ॥ লাগিল 7 কিন্তু রাঁজকন্ঠ। কোন" 

সুস্দ্ল্ী- নু “2, জমেই তাহার পাপ বাদন৷ পূর্ণ 
বর্ষণ করিতে সন্ত হইলেন না। এই 
14 ৭ কখা। শুনিয়া কামোন্মত্ত অসাম 
টি 1 . মিহি । সেই নির্জন অরণাপ্রদেশে রাজ- 
» ১৯: কন্ঠার প্রতি বলপ্রয্মোগের অতি 
256... 5. পরায় তাহাকে বাহুপাশে চি 

লোপ ২ পি রত সর্ঘ ৮ ৯ ধরি, রাজকগ্ার দেহশার্শে তাহার 


দেহে আগুন অলিয় উঠিল। বে তরণীর দেহকে ধর্ষিত করিবার জন্ত দানবের স্থায় উন্নত হা 
উঠিল, রাজকন্তা প্রাণপণ বলে তাহার আবিঙ্গনপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্ত চে 
করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর্তদাদে সমগ্র অরপ্য পরিপূর্ণ হইল । সেই আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া 
এক দল অঙ্থারোহী দ্রুতবেগে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া। তাহাকে ও তাঁহার আতভার়ীকে 
পরিবেষ্টন করিল। 

এই অঙ্ারোহিগণ কাশ্মীরের সুলতান ও তাহার অনুচরবর্গ; ইহারা মৃগয! করিতে অরণ্য প্রবেশ 
করিয়াছিলেন, দিবাবসান দেখিয়| রাজধানী অভিমুখে অএসর হইতেছিলেন। রাজকন্তার রোদনে তাহাদের | 
ৃ্টি আক হইয়াছিল। রর 1 


কারীরাধিপতি অন্বন্বামীকে, লগ্খোধন কির রাজকস্ঠার ডাগর কারণ জিজ্ঞানা করিলে, 
শশ্বস্থামী বলিল, পএই বমী আমার স্ত্রী, আমাদের 2575৮ এ বিষয়ে কাহারও 
হস্তক্ষেপের অধিকার নাই।” 

নর কারের নে টি পারি ক ই কাব উদ্ধার কক্লিধার 
ক্ষমতা তাঁহার আছে বুঝিতে পারিয়! কিঞ্িং শান্ত হইলেন; বলিলেন, প্মহাশয়, আপনি যেই 
হউন, আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধীর করিবায় জন্য পরমেশ্বর আপনাকে এখানে পাঁঠাইয়াছেন, তাহা বুঝিতে 
পারিতেছি। এই মিথ্যাবাদী তন্বর যাহা বলিতেছে, ভাহা সত্য নহে) এমন অপদার্থ হীন বাক্তির সহিত 
আমার বিবাঁহ হইয়াছে, এ কথা আপনি কখনই বিশ্বাস করিবেন না। এ ঘোকটি এক জন 

তে যাহৃকর, আমার বাগ্দ্ স্বামী পারন্তের যুবরাজের নিকট হইতে আমাকে মায়অস্ে চাপাঁইয়া 

করিয়া আনিয়াছে।” 


রাজকল্ঠাকে আর অধিক কথ] বলিতে হইল না, তাহার রূপ দেখিয়া! ও কথা গুনিয়াই নরপতি বুঝিলেন, : 


তিনি সত্যই কোন দেশের রাজকন্ত| হইবেন। নুলতান তাহার সৈন্গণকে আদেশ করিলেন, "এই ছুরাত্থাকে 
অবিলম্বে বধ কর” অঙস্বামীর আত্মরক্ষার কৌন উপায় ছিল না, কা্ীরপতির অনূচরগণ রাজাজা 
প্রতিপালন করিল। 

রাজকন্তা এইস্পে পরিক্রাণলাভ করিয়। কথক শান্ত হইলেন, ধঃ শান তীহাঁকে অঙ্বে আরোহণ 
করাইয়। কাশ্মীর রাজধানীতে লইয়া! চলিলেন, এবং তাহার জন্য একাঁটি এপ্রশন্ত সুসজ্জিত কক্ষ নির্দি্ 
করিয়া দিলেন, দাসদাপীর৪ অভাব রহিল না। রাজকন্া কাশ্মীরগত্তি ধন্ঠবাদদানের উপযুক্ত ভাষা 
খুঁজিয়া পাইলেন না, কৃত্তজ্ঞতাভরে মৌনাবলগ্বন করিয়া রহিলেন। কাশ্মীরপতি তাহার মনের ভাঁব 
বুঝিতে পারিয়৷ বলিলেন, প্রাঁজ্কন্ত।, আমি বুষিতেছি, আপনার বিশ্রামের আবষ্ঠক, আপনি এখন বিশ্রীম 
করুন, আগামী কল্য আপনি আপনার বিপদের বার্ডা আগ্বোপাস্ত আমাকে গ্রাপন করিবেন।” কাশ্মীরপতি 
এই কথ। বলিয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন। 

রাজকন্ঠা অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে সেই কক্ষে বিশ্রীম করিতে লাগিলেন, তাহার ছৃশ্ি্তা তিরোহিত হইল, 
তিনি ভাবিতে লাগিলেন, “ছূ্কস্ত যাদুকরের হাত হইতে যখন মুক্িলাভ করিয়াছি, তখন আমার প্রিরতম 
রাজপুরের সহিত মিলনের একটা পন্থ! হইবেই। উপযুক্ত আশ্রয়েই আসিয়াছি।” 

কিন্ত রাজকস্া বুঝিতে পারিলেন না৷ থে, তিনি এক ছুরাচারের কবগ হইতে মুক্রিলাত করিয়া আর এক 
ছুরাচারের কবলে নিপতিত হইয়াছেন । কাশ্দীরের সুলতান রাজকন্তাকে পরদিন বিবাহ করিবার জন প্রস্তুত 
হইলেন (এবং তীহার আদেশে রাজপুরীতে তুরী, ভেরী, দামামা ও অনন্ত মঙ্গলবাস্থ নিনাদিত হইতে লাগিল, 
চতুদিকে আননাফোলাহল আরস্ত হইল। রাজকন্ঠা। প্রথমে এই আননাধ্বনির কোন কারণ বুঝিতে পারলেন 
না। রাজকন্তার বিশ্রামের পর কাশ্মীরপতি তাহার সহিত সাগ্ষাৎ করিয়া কুশল জিজ্ঞাস! করিতে আমিলে 
রাজকণ্া তাঁহাকে এই আনন্দোচ্ছাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন কাঁ্ীরপতি মহান্তে বলিলেন, প্রাজকন্া, 
আপনার রূপ দেখিয়! আনি মুগ্ধ হইয়াছি, সেই জন্ত আগারী কল্য আপনাকে বিবাই করিব স্থির করিয়াছি 
সেই বিবাহের শুভতচিচ্ন জ্ঞাপন করিবার জন্ত এই সকল আননাবাস্ত নিনাদিত হইতেছে, প্রজাবর্গ আহলাদে 
কোলাহল করিতেছে।” রাজকন্যা! কাশীকপতির কথা শুনিয়া সহ! ছিনমূল লিকার হ্যায় মৃক্ছিত! 


ক গিদন। 
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রূপসী উদ্ধাঃ 
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উন্মাদনা- 


প্রশনে 
নিরুপায় 


রাজকন্তার দাসীগণ তাহার শুশ্রযার জন্ত ছুটিয়া আসিল। কাশ্মীরগতিও রাজকন্তার চেতনা-সঞ্চারের জন্য 
বিধিমতে যত্বু করিতে লাগিলেন) কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহার চৈতন্টোন্েক হুইল না| রাজকন্তা 
চেততনা-লাভ করিয়। দেখিলেন, তাহার আর অব্যাহতি নাই, ব্লাজপুর্র ফিরোজ শাহের. প্রতি বিশ্বাদঘাতিনী 
হয়! তিনি জীবিত থাকাও বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু মৃত্যুলাভেরও সহস! কোন উপায় দেখিলেন 
না। অবশেষে তিনি এক উপায় স্থির করিলেন, মুচ্ছাভঙ্গে তিনি উ্মত্ততার তান করিলেন। তিনি সহদ! 
স্থলতানকে অতি কক্ধস্থরে গালি দিলেন, তাহার পর দাসীগণকে প্রহার করিতে উদ্বত হইলেন। সুলতান 
বাঁজকন্ার এই বিচিত্র বাবহারে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, সুলতান রাজকন্যার শুঞ্রযার জন্য দীলীগণকে 
আদেশ করিয়। প্রস্থান করিলেন। সুলতান পুনঃ পুনঃ রাজকন্তার স্বাস্থাসমবদ্ধে সংবাদ লইতে লাগিলেন। 
কিন্তু রাজকন্তার গীড়া উত্তরোত্বর বর্ধিত হইতেছে, এইরূপ শুনিতে পাইলেন। রাত্রিকালে পীড়া অতান্ত 
বন্ধিত হওয়ার সংবাদ সুলতানের কর্ণগোচর হইল। রা 

পরদিন রাজকুমারী ঘোর উম্মাদের স্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন, সুলতান তখন রাজোর চিকিৎসক- 
গণকে ডাকিয়া রাঁজকন্তার চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত করিলেন । 

রাজকন্তা দেখলেন, হি চিকিংসকগণ তাহার নাড়ীর গতি পরীক্ষার স্থবিধা পান, তাহ! হইলে তাহারা 
সকলেই একবাক্যে তাহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলিয়৷ মত প্রকাশ করিবেন; সুতরাং চিকিৎদকগণ রাজকগ্তার 
নিকটস্থ হইবামাত্র তিনি এমন অধীরভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ও চিকিৎসার প্রতি এমন বীতরাগ প্রকাশ 
করিলেন যে, কেহই তাহার চিকিৎসায় অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন লা। তাহার বিরাগভয়ে ষকলেই 
শঙ্কিত হইলেন। 

অবশেষে এক জন প্রধান চিকিৎসক বলিলেন, "রাজনন্দিনীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়! রোগনির্ণয়ের প্রয়োজন 
নাই, আমি রোগ দেখিয়াই ওষধের বাবস্থা করিয়। দিতে পারি। আমি ওঁধধ দিতেছি, এই ওঁষধ রাঁজকন্তাকে 
সেবন করিতে দেওয়া হউক।” রাজকন্া এ প্রস্তাবে কোন আপত্তি করিলেন না। তিনি ভাবি 
যদিতিনি নিজে সুস্থ লা হন, তাহা হইলে পৃথিবীতে এমন কোন খধধ নাই, যাহার প্রয়োগে তাহাকে 
কেহ সুস্থ করিতে পারে। রাঁজকন্তা ওধধ গলাধঃকরণ “শিরিন কিন্তু তাহাতে রা্কন্তার ব্যাধি 
আরোগ্য হইল না। 

কাশ্শীরপতি যখন দেখিলেন, তাহার রাজোর কোন চিকিতৎসকই পাজকন্তার ব্যাধি আরোগা কারতে 
পারিলেন না, তখন রাজ! তাহার সঙ্গিহিত সামন্ত রাজগণের চিকিৎসকবর্গকে আহ্বান করিলেন ; ঘোষণা 
করিলেন, রাজকন্ার ব্যাধি যিনি আরোগ্য কগিতে পারিবেন, তিনি বহুমূল্য পুরস্কার ও পাথেয় প্রা 
হইবেন। অনেক রাজ্য হইতে অনেক চিকিৎসক আসিলেন, কিন্তু কেবল তাহাদের গথশ্রমই সার হইল, 
বাঁজকন্তাকে কেহই আরোগা করিতে পারিলেন না। সুস্থ বাক্তিকে আরোগ্য করিবার শক্তি 
পৃথিবীতে কাহারও নাই ! 

এ দিকে রাজপুত্র ফিরোজ শাহ দরবেশের বেশে তাহার প্রিয়তম প্রগয়িনীর সন্ধানে বছরাজ্যের 
রাজধানী ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোথাও তাহার আশ! পূর্ণ হইল না। তাহার দৈহিক পরিশ্রম 'ও 
আস্তরিক অবলাদ উভয়ই প্রবল হইয়া উঠিল। মধো মধ্যে তাহার সন্দেহ হইতে লাগিল, এই স্ুৃবিপুব 
বহ্ধরায় রাজকন্ভার সন্ধানে যে দ্রিকে ভহার যাওয়া উচিত, হয় ত” তিনি তাহার বিপরীত 
যাইতেছেন। | 
। 4! 
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অবশেষে রাজপুত্র ফিরোজ শাহ একটি জনপদে আদিয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানে, লোকমুখে 
গুনিধেন, কা্মীররাজ্দে বঙ্গদেশীধিপতির এক কন্তা উন্মাদরোগে বড় কষ্ট পাঁইতেছেন, যে দিন 
কাশ্মীররাঁজের সহিত তাছার বিবাহ হইবার কথ! ছিল, সেই দিন হইতেই এই রোগে রাজকন্তা আক্রা্ত 
হইয়াছেন) বঙ্গদেশের রাজকুমারী, এই কথা শুনিয়া ফিরোজ শাহের মন এই গল্ের প্রতি আকৃষ্ট হইল। 
তিনি বুঝিলেন, এইবার তিনি তাহার হারা-নিধির সগ্ধান পাইবেন । তিনি তৎক্ষণাৎ কাশ্মীর-অভিমুখে যাহা 
“ করিলেন। জীবনে ত” আর কোনই উদ্দেশ্ব ছিল না, পথশ্রমকে শ্রম জ্ঞান না করিয়া) অনাহারে অনিজ্রায় 
ক্লান্ত না হইয়া, সাধকের স্তায় তিনি তাহার ছূর্গম সাধনাপথ ধরিয়া চলিতে চলিতে বছু গিরি, নদী, অরণা, 
প্রান্তর অতিক্রম করিয়। অবশেষে এক দিন কাশ্মীররাজধানীতে পদার্পন করিলেন। 
ফিরোজ শাহ কাক্শীররাজধানীতে এক থা সাহেবের বাড়ীতে বাদ! লইলেন, সেই দিনই তিনি 
কস্া-ব্বীয দকল কথা শুনিতে পাইলেন। ছুরাম্ম। অঙস্ামীর কি পরিণাম হইয়াছে, তাহাও 
স্বাহার অজ্ঞাত রহিল ন!। মায়া-অশ্বের কথ শুনিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ রাঁজকন্য! াহারই 
প্রিযতমা, অন্ত কেহ নহে। এই লকল কথ। গুনিয়াই তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, রাজকন্তার 
উদ্যন্তত। ভাণ মাত্র । 
রাজপুত্র ফিরোঞ্জ শাহ পরদিনই একটি চিকিৎপকের পরিঞ্ছদ নির্তাণের ফরমায়েস দিলেন। এক দিনের 
মধোই পরিচ্ছদ নির্মিত হইল, ছয্মবেশের আর আবন্তক ছিল না, সুদীর্ঘকাণ পথপধ্যটনে তাহান যে স্ুবিস্তীরণ 
খদ্কশশ্রর সৃষ্টি হইয়াছিল, তিনি বুঝিলেন, তাহার অকিপ্রায়সিত্ধির তাহাই যথেষ্ট অন্কূপ। তিনি রাজকন্তাকে 
দেখিবার অন্ত অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন; চিকিংপক পরিচয়ে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন, এবং 
কাক্ধীরাধিপতির গঙ্গুখে নীত হইয়া, তিনি বিনয়লম্রভাবে বলিলেন,-অন্তান্ত চিকিৎসকগণ যেখানে 
বার্থপ্র্ব হইয়াছেন, সেখানে স্তাহার চিকিৎস। করিতে আপা ধৃষ্টত। মান) কিন্তু তিনি এমন ছই একটি 
মুষ্টিযোগ জানেন, যাহা। অনেক স্কলেই অবার্থ হইয়াছে, এবং অনেক চিকিৎসায় হতাশ হইবার পরও তাহা ফলপ্রদ 
: হইতে দেখা গিয়াছে। আুলতাঁন বৃথা বাক্যবায় অনাবস্ঠক জ্ঞান করিয়া, ফিরোজ শাহকে রাজবন্ভার কক্ষের 
সনি বাতায়নপার্খে লইয়! চগিলেন। রাজক্না! ছ্রিকিৎলক দেখিলেই অধিক ক্ষেপিয়া উঠেন, সুলতান 
তাহ! জানিতেন, সুতরাং রাঁজকন্ত। যাহাতে চিকিৎমককে দেখিতে না পান, অথচ চিকিৎসক যাহাতে 
সবাজকন্তাকে দেখিতে পান, এই অভিপ্রায়েই তাহাকে দেই জানালার নিকটে লইয়া! যাওয়! হইল। 
গারস্তয়াজকুমার তাহার বিষাদিনী প্রিয়তমার মুখকমধ গতৃষ্চনয়নে নিরীক্ষণ করিলেন ; দেঁখিরোন, মুখ- 
খানি অশ্রর়াশিতে ভাপিতেছে, রাজকন্ত। মৃছৃসবরে গান করিতেছেন, মে বুঝি তাহাই প্রেমের গান, কথা 
শুনিতে পাইলেন না, কিন্তু সুরে মন-প্রাণ মুগ্ধ হইল। রাজপুত প্রিয়তমার শোচনীয় অবস্থা। সনর্শন করিয়া 
অতন্ত পরিতপ্ত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, রাজকণ্ঠ। থে উদ্মত্ততার ভা করিতেছেন, তাহাতে বিন্মানজ সন্দেহ 
নাই। পারস্তরাজকুষার ধীরে ধীরে সেই বাতায়দপ্রান্ত পরিত্যাগ করিলেন, তাহার পর সুলতানের নিকট 
উপস্থিত হয় া্কুমারীর ব্যাধির একটি বিবর্ণ সমাঝোচন। করিলেন, অবশেষে বলিলেন, “জাহাপনা, 


হারানিধি 
লাতের আশ! 
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প্রমোদিনী 
বিষাদিনী 


রাকন্ঠার এই ব্যাধি অতি দুশ্চিকিৎন্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহ! অসাধ্য নহে। আমি ইতিপূর্বে এরূপ ব্যাধি 


আরোগ্য করিয্বাছি, অনেক গণ্যমান্ত চিকিৎসক বিফলগ্রযন্ হইয়াছেন, শেখে জামার ওষধেই প্রন্বত 
নি হইয়াছে) এ ক্ষেত্রে যে তাহাই হইবে, তাহাতে সন্দেঘ নাই ; তবে আমাকে রাজকন্তার নিত 
গোপনে আলাপ করিতে হইবে, দেখানে কেহ থাকিলে চলিবে ন!। আর আমার ওঁবধের একটি 
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অল পি করি নে রাহ চিকিৎসকের ছায়া শর ক জার করে 


প্রেমিকের কিন্তু জামার সঙ্গে আলাপ করিতে তাঁহার বিদুমাত্র আপনি হইবে না। তিনি শাস্তভাবে আমার সম! 
 আন-প্রকাপ, বধ শ্রবণ করিবেন।” 


ক 





নী. অনন্তর সুলতানের আদেশে রাজকন্তার কক্ছে রাজকুমার ফিরোজ শাহের প্রবেশ করিবার আর বাঁ। 


রহিন না। রাজকন্তার কক্ষে তিনি প্রবেশ করিবামান্র রাজকন্ঠা তাহাকে চিকিৎদক মনে করিয়া ক্রোধে আস 
পরিত্যাগ করিলেন) তাঁহার মুখ হইতে অনেক অসংলগ কটুকথা উচ্চারিত হইতে লাগিল। কিন্তু এ 
প্রকার কটুক্তি শ্রবণ করিয়। ও রাজকন্তার ক্রোধ দেখিয়। রাজপুত ফিরোজ শাহ কিছুমান্র বিরক্ত ঝা! বিতর 
হইলেন না, তিনি রাজকন্তার নিকট উপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে অথ্য নুম্প্শ্বরে বলিলেন, “রাজকন্ঠ 
আমি চিকিৎসক নহি, তোমার 
প্রেমের দাস ফিরোজ, তোমাটী 
মুক্তিদান করিবার জন্ত পারগ্ত হইণে 
আমিতেছি।» 
এই কথা শুনিবামাত্র রাজকন 
অপেক্ষাকৃত সংবতচিত্তে রাজপুজ্রে। 
মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন, 
দাড়ী-গ্গৌফে মুখ আচ্ছন্ন হইয়! থাকি 
লেও রাজকুমারী সে বুখ চিনিথে 
পারিলেন, আনন্দে তাহার মুখমঞ্জ 
্রদীপ্ড হইয়৷ উঠিল। ফিরোজ সা। 
ভাহার নিকটে দণ্রদান দি 
মৃহন্বরে তাহার দুঃখক্,: এর 
্স্ৃতির্র কাছিনী বর্ন! করিবেন, 
তাহার পর রাকা কিছ 
'.. লেন,তাহা জিজ্ঞান! করিবেন। রুঁ 
নর কি লতা অকপটে সা্গেপে এবং 
ধীরে সকল ঘটন| বিকৃত করিলেন? নিন তাহাও বিবৃত কন্ধিতে ভূলিলেন 
রাজপুজ জিজঞাদ! করিলেন, “থাছুক্র বেটার মৃত্যুর পর মায়া-অশ্বটার কি হইয়াছে, জান কি?” 
কন্ত। বলিলেন। নু্তাঁন সেই অশ্ব সম্বন্ধে কি আদেশ দিয়াছেন, তাহা! আমি অবগত নহি। তবে শা 
অনুমান হয়, সেই অঙ্বের ক্ষমতার পরিচয় পাই! সুলতান তাহাকে কখনই অগ্রাহথ করিবেন 1” 1. 
রাজপুত্র বুবিলেন, সুলতান সবশ্টিকে সাবধানে রাখিয়।দিয়াছেন। তিনি স্থির করিলেন, রাজক্তা 
উদ্ধার কর্সিতে হইলে সেই অঙ্থটি একান্তই. অপরিহার্য! স্থির হইল, রাকন্তা পরদিন জতি উদ 
পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়৷ কার্পীরপতির সধধ্দন! করিবেন, রাজপুত্রই তাকে স্রাজব্সর এ 
আসিবেন, কিন্ত রাজ কন্ত। মুখে কোন কথ। বলিবেন ন|। খ্্ 






১8৫6৮ ৮%8 


অনস্তর রাজপুত্র শুপতানের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন, *রাজকন্তার ব্যাধি প্রায় 
ঢারোগ্য হইয়াছে। পরদিন রাঁজকন্ঠা হিশেন সন্ধে সহিত সুলতানের নন্দন করিলেন দেখিয়া! 
[লতাঁন তাঁবিরেন, এমন স্ুনিপুগ চিকিৎসক পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। নুলতান অত্যন্ত 
দী হইয়া রাজকন্তাকে অনেক আদরের কথা বলিষেন ও তীহার রোগমুকির অন্ত বিশেষ আনন্দ 
কাশ করিলেন, কিন্তু রাজকন্তা কোন উত্তর দিলেন ন| দেখিয়া সুলতান দে বক্ষ পরিত্যাগ 
রিলেন। মি 

সুলতান রান্জকন্ঠার কক্ষ ত্যাগ করিলে, রাজপুত্র তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেই কক্ষ তাগ করিলেন। 
চনি কথাপ্রদঙ্গে সুসতানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্ৰঙ্গদেশের রাজকন্যা! দাঁদীবজ্জিত অবস্থায় এত 
র কিরূপে আঙিলেন 1” স্থলতাঁন প্রকৃত কথা যাহা, তাঁহাই বলিলেন, এবং মায়া-অশ্বের গুগ 
র্তন করিলেন। সুলতান, ফিরোজ শাহের মনোভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।: গারিবেনই ব! 
£ করিয়া? আুলতাঁন অকপটভাবে সকল কথা বলিলেন। তিনি অস্বাট তাহার রাজভাগ্তারে 
খিয়াছেন,। এ কথাও প্রকাশ করিলেন এবং অস্বের পরিচালনকৌশল জানেন না বলিয়া 
[খে কারিলেন। 

রাজপুত্র বলিলেন, “আমি দেখিতেছি, এই মায়া-অঙ্থটির সংস্পর্শে রাজকন্যার ব্যাধি, এই ব্যাধি সম্পূর্ণ 
রোগ্য করিবার জন্ত মাঁয়া-অস্থটি শোধিত কর! দরকার। শোধনের উপায় আমি অবগত আছি। 
পনি যদি ব্লাজকন্তার ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য বরিয়া, তাহাকে লাভ কারতে চান, তাহা হইলে আপনার 
গ্ডার £ইতে অশ্বটিকে বাহিরে আনিম্া, আপনার প্রাসাদের দবার-ন্ুথে স্থাপন করিবার জন্য আদেশ করুন। 
কন্তাকে বস্ালঙ্কারে সঙ্জিত করিয়া দেই স্থানে আনিতে হইবে, আমি অতি অল্লদময়ের মধ্যেই 
পনাকে ও আপনার সভাসদ্বর্গকে দেখাইব যে, রাজকন্তা। কি দৈহিক কি মানদিক সকল বর্ণিধি 
টতে যুক্তিগাভ করিয়াছেন” র্া্জকন্তা সপপর্ণরূণে মুক্িলাভ করিবেন, এই আশার রূপমুগ্ধ সুলতান 
[নিনের সহিত পারন্তরাজকুমারের সকল প্রস্তাবে সন্ত হইলেন। 
পর দিন স্থলতানের আদেশে মায়া-অশ্বট রাজভাগার হইতে বাহির করিয়া, রাঁজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ 
দে স্থাপন কর! হইল। রাজধানীর চতু্দিক্‌ হইতে বনু সহস্র বাক্তি তামাসা দেখিবার জন্ত সেই 
নৈ সমবেত হইল। প্রহরিগণ দলে দলে সজ্জিত হইয়া শাস্তিরক্ষা। করিতে লাগিল। 
টু স্থলতান সভা করিয়া বলেন, তাহার অমাত্যগণ স্থলতাঁনের নন্ধিকটে বথাযোগা স্থান অধিকার 

। অবশেষে দাসীবুনে পরিবেষ্টিত হইয়া, সুসজ্জিত! রাজকন্যা সেই অশ্বের দন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, 

ক থে আরোহণ করিলেন। রাজপুত্র তাহার হস্তে অস্ব-বল্গ! প্রদান করিয়া, অঙ্ব-সন্গিকটে রক্ষিত অগলিকুণ্ড 
ক প্রবীর চু নিক্ষেপ করিছগেন, হুগন্ধি ধূমে চতুন্দিক্‌ পরিপূর্ণ হইয়। উঠিল। তখন রাজপুত্র মস্ত্রোচ্চারণের 
লে বঙ্ষোদেশে হসতা্পণ করিয়া তিনবার অঙ্থট প্রদক্ষিণ করিলেন, দেখিতে দেখিতে ধুম এত অধিক হইল 
অশ্ব, রাজপুজ বা রাজকন্তা কাহাকেও আর দে ধূমের মধ্যে দেখা গেল না।. রাজপুত্র চক্ষুর নিমিষে 
[কনার পশ্চাতে আরোহথ করিয়া অঙ্বের স্ন্ধদেশসু হাতল টিপিয়! দিলেন, আর অশ্ব রাজপুত্র ও 
'জকতাকে পৃষ্ে লইয়া মহাবেগে আকাশে উঠিল। স্থুলতান রাজপুত্রের স্বর শুনিনেন, রাজপুজ গ্ীরম্বরে 
লিতেছেন, “কাশ্ীরপর্টি, হখন আপনি শরণাগত কোন রাজকন্তাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছ! করিবেন, প্রথমে 
| নাত গণ ৭ 'ক্লিবেন।” 
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প্রণক্ষিনী উদ্ধার 
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এইরূগে পারন্তরাজপুল্র রাকণ্তাকে কাশীরের সুলতানের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া পারগ্তাভিমুখে 
ধাবিত হইলেন, এবং সেই দিনই পারশু-রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। পারন্তরাজ তাহাদিগকে স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়। পরম আনন্দিত হইলেন, এবং সেই দিনই মহ সমারোহে বঙ্গ-রাজকুমারীর সহিত 
মিলনের  রাজপুত্ের বিবাহ প্রদান করিলেন বাঞ্চিত-মিলনের প্রমোদক্রোতে পুলক-প্রবাহ উদ্দৃসিত হইতে লাগিল । 
প্রমোদ-উৎস বিবাহের উৎমব শ্রেষ হইলে পারস্রপতি বঙ্গাধিপের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া, তাহার -কন্তার সহিত 
র ] ছু তাহার পুত্রের বিবাহের সংবাদ অবগত করাইলেন। কন্তাশোকাতুর বঙ্গাধিপ এই আনন্দের সংবাদে *১ 


] 


নু যৎপরোনান্তি প্রীতি লাভ করিলেন। 
সুলতান! শাহারজাদী মায়া-অশ্বের কাহিনী শেষ করিয়া, “সুলতানের সঙ্সতিক্রমে যুবরাজ আঁমেদ ও 
পরীবাণু পরীর বিচিত্র উপাখ্যান আস্ত করিলেন । ২ 
) 
ও ই য 


নয 
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হাকণুজ  পূর্বকালে ভারতবর্ষে এক জন মহ! পরাক্রান্ত সুলতান ছিলেন, তীহার তিন পুত্র ও এক ভ্রাতুপ্পুী ছিল, 
আমেজ পুত্রঘয়ের নাম যথাক্রমে হোপেন, আলি ও আমেদ এবং ভ্রাতুপুত্রীর নাম নৌরোন্লিহার। সুলতানের পুত্রগণ 
ঞ্ সকলেই সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান্‌, বিবেচক ও ধর্্ণীল ছিলেন) জ্রাতৃপুত্রীটি যেমন সুশীল! সুন্দরী, তেমনই ধর্রশীলা | 
শত নৌরোস্লিহার সুলতানের কনিষ্ঠ ভ্রীতার কন্যা, সুলতান তাহাকে নিজের বন্যার ন্যায় স্সেহ কর্রিতেল। এবং 
অনু: তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে ধনসম্পন্তি প্রদান করিয়াছিলেন; নৌরোন্লিহারের শৈশবকালেই তাহার পি 
হা বিয়োগ হয় | কনিষ্ঠ সহোদরের মৃতার পরই নৌরোন্লিহারকে সুলতান নিজের প্রাসাদে আনিয়া পুল্রগণের 
সহিত প্রতিপালন করিতেছিলেন। রূপে গুণে নৌরোপ্লিহারের ন্যায় রমণীরত্ব সে সময় আর দ্বিতীয় ছিল না 
সুলতান মনে করিয়াছিলেন, নৌরোন্িহার ব্যঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি কোন রাজপুরের সহিত তা |ববাহ 
দিয়া তাঁহার স্তায় কোন পরাক্রান্ত স্থুলতানকে বৈবাহিক-বন্ধনে আবদ্ধ করিবেন। তিনি নৌরোরিহারের 
বিবাহের চিন্ত। করিতেছেন, এমন সময়ে এক দিন জাগিতে পাঁরিলেন, তাহার পুত্রগণের মকলেই নৌরোি- 
হারের গ্রতি আ্কষ্ট, তিন পুত্রের হৃদয়ই যুবতীর প্রতি সমান অনুরক্ক | এই সংবাদ পাইয়! স্থলতান বিশেষ 
ছুখিত ও চিন্তাযুক্ত হইলেন, কোন পরাক্রান্ত সমাটুকে বৈবাহিক বঞ্ধনে আবদ্ধ করিবার সম্ভাবনা দু 
হইল দেখিয়! ে তিনি দুঃখিত ঝ| চিন্তিত হইলেন, তাহা নহে। তাহার তিন পুত্র মকলেই সমান রূপবান, 
গুণবান্‌, যোগ্য, কাহাকে ফেলিয়া কাহার হস্তে তিনি এই রমণীর প্রদান করিবেন, তাহা স্থির করিতে 
নাপারিযাই চিন্তিত হইলেন। অবশেষে তিনি পুত্রকে একে একে গোপনে ডাকিয়া তাহাদিগকে এর 
সংকলপ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কেহই ততীঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, গ্রত্যোকেই এমন ভাখ 
দেখাইতে লাগিলেন যে, নৌরোপ্লিহারকে লাভ করিতে না পারিলে তাহার জীবন ধারণই বৃথা হইবে। 
সুলতান তখন রাগ করিয়া বলিলেন, "বেশ, ঘরে একটিমাত্র মেয়ে, তোমরা তিন জনেই তাহাকে বিবাং 
করিতে চাও, কাহাকে ফেলিয়া! কাহাকে আমি তাহাকে সমর্পণ করিব? তাহার সহিত ত” তোমাদের 

তিন জনেই বিবাহ হইতে পারে না। এ অবস্থায় নৌরোগিহার যাহাকে বিবাহ করিতে চায়, তাহার 

রন বিবাহ হইতে পারে, আর যদি সে এ লমবন্ধে ফোন মত প্রকাশ ন| করে, তাহা হইলে আমার 
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মনত কোন রীপজপুপ্রের লহিতই তাহীর বিবাহের সম্বন্ধ কর! উচিত।* পিতার এ ্রন্তাবেও পুত্রগণ সম্মত 
চইলেন না, তাহাদের প্রত্যেকেরই সংক্ষিপ্ত মত, "আমি বিবাহ করিব!” তখন সুলতান কুদ্ধ হইয়া 
চীহাদিগের সকলকে একত্র আহবান করিলেন, তাহার পর বলিলেন। "তোমরা গ্রত্তেকেই নৌরোক্লিহারকে 
বিবাহের জন্ত উৎসুক হইয়াছ, আমি পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়|! কাহারও হস্তে তাহাকে সমর্প॥ করিব না। 
তোমরা কৃতিত্ব দেখাইয়। তাহাকে গ্রহণ কর। আমি আদেশ করিতেছি, তোঁমর| তিন সহোদরে ভিন্ন ভিন্ 
দেশে পর্যটনে যাত্রা কর, তাহাতে কাহারও সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমাদের 
তিন জনের মধ্যে যে সকলের অপেক্ষা, অধিক আশ্চর্য্য পদার্থ আনিতে পারিবে, আমি তাহারই হস্তে নৌরোনি- 
হারকে সঙ্গাদন করিব | এই কার্দ্ের জন্ত তোমাদের যে পরিমাণ অর্থের আবশ্তঠক, তাহ! আমার তাণ্ডার 
হইতে লইয়। যাইতে পার। দেশত্রমণে তোমরা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিবে, সুতরাং এক কারো 
হট কল হইবে ।” 
সুলতানের এই প্রন্তাবে রাজপুক্রগণ সকলেই সম্মত হইলেন, এবং পরদিন প্রভাতেই প্রবাসে যাত্রা 
করিবার জন্ত সকলে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তীহার! সদাগরের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া এক এক জন্‌ সহচর 
ঙ্গে ইয়া, পরদিন যথাসময়ে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। তিন জন প্রথমে একত্রই বাহির হইলেন, তাহার 
পর একটি পাস্থৃশালায় আসিয়া উহার! দেখিতে পাইলেন, তিনটি পথ তিন দিকে গিয়াছে, তাঁহার! তিন জনে 
সেই তিনটি বিভিন্ন পথ ধরিয়! চণিবার প্রস্তাব করিলেন। স্থির হইল, বিদেশে কেহ এক বংমরের অধিক 
কাবিবন্থ করিবেন না। এক বংসরের মধ্যে লকলেই সেই পান্থশালায় প্রত্যাগমন করিয়া, একত্র মিলিয়! 
রাজধানী বাত্রা করিবেন, যদি কেহ আগে ফিরিয়া আসেন, তবে তিনি এই স্থানে অপেক্ষা করিবেন। 
বিশনগর রাজোর খশ্বর্ধা, সম্পদ ও গৌরবের অনেক কাহিনী রাজপুত্র হোসেনের কর্ণগোচর হইয়াছিল, 
তিনি ভারতমমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমগত তিন মাঁদ পধপর্যাটনের পর অনেক মরুভূমি, অরণা, পর্বত 
অতিক্রম করিয়॥ তিনি বিশনগর রাজ্যে উপস্থিত হইলেন । রাজধানী বিশনগরে উপস্থিত হইয়া হোদেন এক 
খায়ের বাড়ীতে বাঁদা লইলেন | 
বিশনগরের বাজারের দৌন্দ্য দর্শনে হোদেন মুগ্ধ হইলেন, শিল্পপ্রব্যের মধ্যে রেশনী বন্্রই তাহার অধিক 
মনোহর বোধ হইল। অনেকগুলি ভারতীয় শিৰি-নির্শিত, কতকগুলি পারস্ত চীন প্রত্ৃতি দেশ হইতে 
আমদানী। চারিদিকে কত মনোহর সামগ্রী তিনি সন্দর্শন করিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। অবশেষে তিনি 
এক স্বর্ণকারের দৌকানে পদার্পণ করিলেন, সেখানে অপংখা স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, চুনি, পান্না ও মৃল্যবান্‌ 
. অলঙ্কার দেখিলেন। এত অনঙ্কার কোথায় বিক্রয় হয়, তাহার অনুসন্ধানে তিনি জানিতে পারিলেন, ব্রাঙ্মণ ভিন্ন 
| অন্ত সকল জাতিই অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে। অধিবামিগণ স্লেই বিগাস-পরারণ। তাহার! 
নিজ নিজ দেহের শৌতাবৃদ্ধি হইবে ভাবিয়। সকলেই অলঙ্কার পরে। 
নগরের একটি বিশেষত্ব রাজপুপ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি দেখিলেন। অনেকেই গোলাপফুল বিক্রয় 
করিতেছে; ইহা দেখিয়। রাজপুত্রের অনুমান হইল, সেখানকার লোকের পুশ্পের প্রতি অন্্রক্ত। সকলকেই 
তিনি পু ক্রয় করিতে দেখিলেন, এমন কি, দৌকানদারগণ পর্াস্ত প্পগুচছে স্ব স্ব দোকান দঞ্জিত াখিয়াছে। 
অনেকক্ষণ ঘুরিয়। পরিস্রাস্ত হওয়ায় রাজপুক্র কিছুকাণ বিশ্রামের জন্ত এক দৌকানদারের দৌকানে 
উপবেশন করিলেন। দোকানদার বিশেষ ভদ্রতার সহিত তাঁহাকে বিবার জন্ত আসন প্রদান করিল। 
তিনি দৌকানে বঙ্গ বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় গুনিতে পাইলেন, এক জন ফেরিওয়ালা একখানি 


॥ : 


য় 


শুপরীলাভের 
যোগ্য আশ্চর্য 
নিদর্শন চাই 


জজ, 
র্ 
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আসন-কিক্রুয়ের জন্ত পথে হাকিয়! বেড়াইতেছে। তিনি শুনিলেন, আসনথানি দীর্ঘ-প্রস্থে ছয় ফুট, তাহ! ত্রিশটি 
বিভিষ্ন কাধে ব্যবহৃত হইতে পারে। তিনি আসনথানি দেখিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র অসাধারপন্ব আছে 
বলিয়া! বুঝিতে পারিলেন না, অথচ ফেরিওয়ালা তাহার অদাঁধারণ দাম হাকিল। তিনি এরপ সামান্ত 
দ্রবোর অত অসামান্ত দাম হুইবায় কাঁরণ কি জিজ্ঞাসা করায় ফেরিওয়ালা! বলিস, “মহাশয়, গুণ না! থাঁকিবো 
কি আর এত যুলা হয়? আপনি এই আসনে বমিয়া যেখানে যাইবার ইচ্ছা করিবেন, তৎক্ষণাৎ সেই 
স্থানে যাইতে পারিবেন, কোন বস্ত আপনার গমনে বাঁধ! জল্মাইতে পারিবে না।” 
রাবপুজ ভাবিলেন, তাহার পিতার জন্ত ইহা অপেক্ষা! আশ্চর্য সামগ্রী আর কিছুই সংগ্রহ হইতে 
পারে না সুতরাং তিনি এই আসনথানি ক্রয় করিবার ইচ্ছায় হষ্টচিতে বলিলেন, “ধদি তোমার কথাই সত্য 
হয়, তাহা হইবে আমি তোমার প্রার্থনামত চলিশ মোহর দাম দিয়াই ইহা ক্রয় করিব।” ফেরিওয়ালা 
চে বলিল, “আমি আপনার সব 
রাখিব না, আপনি চক্সিশ মৌহর' 
দিয় ইহা কিনিবেন, সকল টাকা 
অবস্ত আপনার সঙ্গে নাই, আমি 
আসন পাতিতেছি, আপনি 
আমার সঙ্গে ইহার উপর আরো 
হণ করিয়। চলুল, বানায় গিঝ 
আপনি টাকা দিবেন। যদি 
আসন আমাদিগকে বহন করিয়া 
শীব্ব বথাস্থানে উপস্থিত হইতে 
না পারে, তাহা হইলে আমি 
টাক! চাহি না।” 
রাজপুত্র হোসেন ফেন্জিওয়া 
লার কথা সঙ্গত জ্ঞান করিণে, 
ফেরিওয়ালা প্রস্তাবে তিনি 
* সম্মত হইলে, ফেরিওয়াল! আপন- 
খানি পাতিল, তখন উভয়ে দেই আসনে উপবেশন করিলেন, দেখিতে দেখিতে আসন তাহাদিগকে লইয়া 
রাজপুত্রের বাঁমায় উপস্থিত হইল | হোসেন মহা আনন্দিত হইয়া চঙ্লিশটি শবর্ণসুদ্রার বিনিময়ে আদন গ্রহণ 
বাজীমাতের করিলেন, ফেরি ওয়ালাকে আরও বিশ মুদ্রা পুরস্কারও প্রদান করিলেন। | ৃ 
নী পিতার হস্তে এই আসন প্রদান করিয়া প্রাণাধিকা নৌরোন্লিহারকে লাভ করিবেন, এই আশায় হোসেন 
ৃ টু % অতান্ত উৎুলপ হইয়া উঠিলেন। তাহার অন্ত শ্রীতূগধ কখনই এমন কআশ্চ্দ্য পদার্থ সংগ্রহ কপ্পিতে পারিবেন না 
বলিয়াই তাহার বিশ্ব জন্সিল। তিনি দে আপনে বদিয়া সেই দিনই তথা। হইতে সেই পান্থপালায় যাইতে 
পারিতেন ও ভ্রাতৃঘয়ের আগমনের অন্য অপেক্ষা করিতে পারিতেন ) কিন্তু তিনি দে দেশবাদীদিগের আঁগার- 
বাবহার,ব্যস্থ-ধর্ম ও রাজনীতি সন্ধে অভিজ্রত! লাতের ইচ্ছা! করিবেন, সুতরাং আরও কিছু দিন এই ১ 
রাজধানীতে বাস করা তাহার অভিপ্রেত হইল। 
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_ বিশনগরের রাজ! সপ্তাহে এক দিন বৈদেশিক সদাগরগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। খন্তান্ 
মদাগরগণের ভ্তায় রাজপুক্ধ হোদেনও রাজদরবারে উপস্থিত হইতেন। রাঙ্জা তাহার রূপ, বুদ্ধি, বিচারশক্কি 
প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া? তাহার প্রতি বিশেষ সমাদয় প্রকাশ করিতেন। সদাগরগথকে ব্আহ্বান করিয। 
কোন কথ! বলিতে হইলে রাজা তাহাকেই সে কথ! বলিতেন, এবং তাহার স্বদেশ-ম্বন্ধে, ভত্রত্য 
রাজনীতি, দমাঁজনীতি, সম্পদগৌরব প্রভৃতি ব্ষিয়ে অনেক কথ জিজ্ঞাস করিতেন, রাজপুত্রকে তিনি 
সদাগর বলিয়াই জানিতেন। 

রাজপুত্র এই নগরে থাকিয়। অনেক অদ্ভুত পদার্থ দেখিলেন। এক দিন তিনি একটি হিনু-মনদিরে 
গিয়াছিলেন। মন্দিরটি পিত্রলনিশ্মিত, দশ বর্গহাঁত প্রশস্ত এবং পরশ হাত উচ্চ। ইহার ভিতরে যে 
দেবমূষ্ঠি ছিল, সেটি বিশুদ্ধ স্বর্ণে নিশ্সিত, পুত্বলিকার চক্ষু ছুটি ছুখানি পদ্মরাগমণি, যেখান হইতেই মেই সূর্ধির 
দিকে দৃষ্টিপাত করা হউক, বোধ হয় যেন চক্ষু ছুটি ঘুরিতেছে। আর একটি মন্দিরও ভিনি দেখিলেন, এ 
মন্দিরটি একটি প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত। মন্দিরের চতুর্দিকে পুষ্পকানন, মন্দিরটি প্রাচীরবেষ্টিত। 
যেন মন্দিরটি একথানি প্রস্তরে নিশ্মিত বলিয়াই বোধ হয়) প্রস্তর লানবর্ণ, উত্তমরূপে পালিশ করা, 
. মন্দিরটি দে ত্রিশ হাত, প্রস্থে বিশ হাত। মনিরচূড়। অতি নুন্দররূণে নানাবর্ণে সুরঞ্জিত। মনদিরগা্রে 
| কত চিত্র, কত মূর্তি ক্ষো্দিতঃ তাহার নংখ্য। নাই, অপূর্ব শিল্পচাতুর্ধ্য | 
এই মন্দিরে প্রত্যহ সকালে পূজা ও আরতি হইত ; নৃত্যগীত, বাপ্চ ও নানা প্রকার তামাসাও দেখ! 
: যাইত, নান! দেশ হইতে পৌত্তলিক যাঁত্রিগণ আসিয়। এখানে পূজ। দিত । 
রাজপুত্র হোদেন দীর্ঘকাল বিশনগর রাজ্যে. বাদ করিয়া, ত্রত্য বিশেষস্বগুলি পর্ধাবেক্ষণ করিতে 
গারিতেন, কিন্তু পীপ্রই এক বৎসর শেষ হইয়। আসিল, সুতরাং ভ্রাতৃগণের সহিত গিলিত হইবার জন্ত তিনি 
বড় ব্যস্ত হইয়া! উঠিলেন। নৌরোন্িহারকে বিবাহ করিবার ইচ্ছার তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়। উঠিল। 
_ বর্ষশেষদিনে তিনি খাঁয়ের প্রাপা বাড়ীভাড়া মিটাইয়৷ দিয়া, গৃহমধে গোপনে তাহার দেই অদ্ভুত গালিচা 
: প্রমারিত করিলেন, তাহার পর তিনি ও তাহার সহচর সেই গালিচায় উপবেশন করিলে রাজপুত্র ইচ্ছা 
করিলেন, তাহার। পূর্বনির্দি্ট পাস্থশালায় উপস্থিত হইবেন,--বেমন ইচ্ছা করা, অমনি গালিচা শুন্ধে উঠিয়া 
গড়িল এবং মহাবেগে তাহাদিগকে সেই পাস্থশালায় উপস্থিত করিল। গালিচা হইতে অবতরণ করিয়া 
রাজপুত্র দেখিলেন, তাহার ত্রাতৃঘ্বয় তখনও প্রত্যাবর্তন করেন নাই, সুতরাং তিনি দদাগরের বেশে সেই 
পান্থশালাতেই তাহাদের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 

হোমেনের মধ্যম শ্রাতা রাজপুত্র আলি পারন্তাভিমুখে যাত্র। করিয়াছিলেন। এক জন বশিকের 
মহিত চারিমানকাল গৎপর্ধাটন কনধিয়া, অবশেষে তিনি পারসত-রাজধানী দিরাঙ্ নগরে উপস্থিত হইবেন। 
তিনি অনেক সদাগরের মহিত পথে আলাপ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের নিকটে জী বলিয়া, তিনি 
আত্মপরিটয় দান করিয়াছিলেন। সিরাজ নগরে উপস্থিত হইয়া, তিনি এক পাস্থীবাসে বাস। লইলেন। 

অন্থাস্ঠ নদাগরগণ তাহাদের পশ্য্রব্য গুদামঞ্জাত করিতে লাগিল, কিন্তু আলির সে সকল হাঙ্গামা কিছুই 
ছিন না, তিনি বঙ্থাদি পরিবর্তন করিয়! নগরদর্শনে ঘাত্রা। করিলেন ও খুরিতে ঘুযিতে বাজারের মধ্যে উপস্থিত 
হইলেন। বাজারে নানাজাতীয় পণ্যরব্য এবং বিচিত্র শিলপনামগ্রী দেখিয়া, তাহার সনে বিশ্য়ের দার 
হল 1 এক স্থানে উপস্থিত হইয্া তিনি দেখিলেন, এক জন ফেরিওয়ালা একটি দুরবীক্ষণ বস্ত্র বিক্রয়ের জন 
হাকিতেছে । নর প্রায় এক ছা লন! বস্তটি গজদস্ত-নিশ্মিত, ফেরিওয়ালা! তাহায় দাম কিল ত্রিধ শবণমুদ্রী 
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ফল নয় 
অমৃত! 


ফেরিওয়ালাকে ডাকিয়া আলি বলিলেন, "বাপু, তোমার জ্ঞান লোপ পাইয়াছে বলিয়৷ বোধ হয়, ভুমি 
এই.একটি সামান্ঠ যন্ত্রের মূলা ত্রিশ খ্র্ণমুদ্র। চাহিতেছ ?* ফেরিওয়ালা বলিল» “মহাশয়, আপনি এক! কেন) 
অনেকেই দলগেহ করিতেছেন, আমি ক্ষেপিয়াছি, কিন্ত আমার এই বস্তর যে কি গুণ, তাহা যদি একবার 
জানিতে পারেন, তাহ! হইলে আর আমাকে ক্ষ্যাপা মনে কর্সিবেন না। মহাশয়, আপনি দেখিতেছেন, 
এটি সামান্ত বস্ত-_এক হাত কি তিন পোয়! লগ্থা, ছই মুখে দুইথানি কাচমান্র আবরণ, কিন্ত একবার ইছার 
ভিতর দিয়া চাহিয়! দেখুন, যাহ। দেখিতে চাহিবেনঃ তাঁহাই দেখিতে পাইবেন ।” 

আলি বলিলেন, “বটে ! যদি তোঁমার এ বস্তর এমন অপাধারণ গুণ হয়ঃ তাহা হইলে ভাই, তুমি 
ইছান্ন এত দাম চাহিতে পার বটে !” তিনি যনত্রট হাতে লইয়! একবার এদিক ওদিক ঘুঝ্বাইয়া দেখিলেন 
তাহার পর বলিলেন, “কোন্‌ দিক দিয়! দেখিতে হয়, তাহ! বলিয়া! দাও।” আলির চক্ষু উপর ফেরিওয়াল! 
যঙ্্রটি স্থাপন করিলে আলি তাহার পিতাকে দেখিবার ইচ্ছ! করিলেন, অমনই আলির চক্ষুর সম্মুখে তাহার 
পিতা রাজসভায় সহিত দীপ্যমান হইয়। উঠিলেন। আরও দেখিলেন, সুনারী নৌরোয়িহার সখীবর্ণে পরিতৃত . 
হইয়! সানাগারে মান করিতেছেন! আলি বলিলেন) “বলি হার্রি ভাই, তোমার এ চমৎকার যস্ত্র। আমি 
ইহা ক্রয় করিব, তোমার বুদ্ধিতে যে সনেহ করিয়াছিলাম, দে জন্ত মাপ কর, কিন্ত ত্রিশ মোহর বড় বেণী 
দাম, কিছু কম হইলে চলে না?” ফেরিওয়ালা জিহ্বাদংশন করিয়া! বলিল, “খোদার কসম, উচ্ছার এক 
পয়সা কমে বিক্রয় করিবার হুকুম নাই।”» আলি ফেরিওয়াপাকে দঙ্গে লইয়। বানায় আমিলেন, এবং 
যর ক্রয় করিলেন। 

আলির মনে মহা আনন্দ! এমন অদ্ভুত সামগ্রী কি পৃথিবীতে আছে? তীহার বিশ্বাস জন্মিল, ইহ! 
তাহার পিতাকে উপহার প্রদান করিতে পারিবেই বৃদ্ধ সুলতান তাহার স্নেহ প্রতিমা নৌরোন্লিহার সুন্দরীকে 
তাহার হস্তেই মমর্পঝ করিবেন। দেশে ফিরিতে যে কিছু বিলম্ব! পারস্তাদেশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা-সঞচয 
কর! ভিন্ন সে দেশে অবস্থানের তাঁহার আর কোন উদ্দেস্ত রছিল লা। 

কিছুদিন পারন্তদেশে অবস্থান করিয়া! তত্রত্য রীতিনীতিতে অভিজ্ঞত সঞ্চয় করিয়া, রাজপুত আলি তা 
এক জন সহযোগী পর্ধ্যটকের সহিত ভাঁরতবর্ধাভিমুখে যাত্রা কর্িলেন। পথে তাহার কোন অন্দীবধা ঝ 
বিপদ ঘটল না, তিনি নেই পূর্বনির্দিষ্ট পাশালায় উপস্থিত হুইলেন) দেখিলেন, তাহার আোষ্ট্রাত 
তাহার প্রতীক্ষায় সেখানে সমাগত হইয়! অপর ভ্রাতৃৰয়ের প্রতীক্ষা! করিতেছেন। কনিষ্ঠ রাজপুজ আমেদের 
আগমন প্রত্যাশায় তাহার! সেখানে বাদ করিতে লাগিলেন । 

রাজপুত্র আমেদ সমর কনে যাত্র! করিয়াছিলেন। তিনি পেখানে বাস! স্থির করিয়াই ছন্মবেশে বাজার 
দেখিতে বাহির হইলেন। তিনি বাঁজারের মধ্যে ঘুরিতে ঘুর্সিতে দেখিলেন, এক জন ফণ্লবিক্রেতা একটি 
নাসপাতি ফলের দাম হাকিতেছে-_পয়জিশ স্বর্ণম্র! । আমেদ বলিলেন, “দেখি হে বাপু, তোমার ফণ, 
ইহার দাম ত” ছুই চারি পর়দার বেশী হইতে পারে না, তা! তুমি যে বড় পয়ত্রিশ মোহয় দাম ছাঁকিতেছ? 
তোমার কি এ সোনার নাসপাতি 1* নাসপাতিটা আমেদের হাতে দিয়! ফলবিক্রেতা বলিল, “আজ্ঞে কর্তা 
দোনার নাদপাতির কি এত ৭? আমার এই নাসপাতি বাহির হইতে দেখিলে একটা লামান্ত ফলহ বোধ 
হইবে? কিন্ত দি ইহার গুণের কথা শোনেন ত' অবাক্‌ হইবেন। এ তো! ফণ নয়,-অমৃত। মান্জষের রোগ 
যতই কঠিন হউক্‌, সে মৃত্যু-শয্যায় পড়িয়! খাঁবি থাক্‌ না কেন, কোন রকমে ইছার একটু আপ নাগারজজ 
প্রবেশ ক্রিলেই রোগী একেবারে সুস্থ হইস্! উঠিবে / ত| মে থে ঝোগই হৌক না নাসিকায় এই নাসার 
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একটু গ্রাণ ধাওয়। চাই মাত্র। অদ্ভুত নাসপাতি । আমেদ বলিল্লেন, “পত্য হইলে অস্ভুতই বটে, কিন্ত 
ভাই, আমি কেমন করিয়া বুঝিব যে, তৃমি যাহ! বলিতেছ, তাহা ছক নত্য কথা, একটুও ভেঙ্জাল মিশান 
নহে?” ফলবিক্রেত1 বলিল, “মশায়, সমরকন্দ সহরের সকল লোক এ ফলের গুণ জানে, আপনি যাঁকে 
এ সম্বন্ধে জিজ্ঞান! করিবেন, করুন না; আমি ফলের যে গুণের কথ বলিলাম, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে 
পারিবে না। আপনি এমন লোক ছুই চারি জন দেখিতে পাঁইবেন, যাহারা এই ফলের আতবাণে মৃত্যুমুখ 
হইতে ফিরিয়! আপিয়, এখন নুস্থদেহে সংসারধন্দ পালন করিতেছে । এক জন চিকিৎসক বছ বৎসর 
চেষ্টা করিয়৷ এই অষ্ভুত ফল প্রস্তত করিয়াছেন। সমস্ত জীবন তিনি এই চেষ্টাতেই বায় করিয়াছেন, 
তাহার পর হঠাৎ তাহার মুতা হইয়াছে, তিনি মৃত্যুকালে এই অস্ভুত ফলের গ্্াগ লইবার অবগর পান নাইঃ 
এখন তাঁহার বিধবা পরী ছুরবস্থায় পড়িয়া এই ফল বিক্রয় করিতেছেন।” 

রাজপুত্র আমেদ ফলের বিশেষ পরিচয় পাইয়া, বিক্রেতার প্রাধিত মুলোই সেই ফল ক্রয় করিলেন, এবং 
আরও কিছুদিন সেখানে অবস্থান করিয়া, সমরকন্দের অন্তুত দ্রব্যরা্জি দেখিতে লাগিধেন। অবশেষে এক জন 
স্দাগরকে সঙ্গী পাইয়। স্বদেশযাত্র! করিলেন । 

আমেদ পূর্বনির্দিষ্ট পাস্থশালায় উপস্থিত হইয়া, তাহার অপর ছুই ভ্রাতার সাক্ষাৎ পাইলেন; দেখিলেন, তাহার 
ছুই ভ্রানা সুস্থদেহে তাহার প্রতীক্ষা! করিতেছেন, দেখিয়া! তাহার মনে অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হইল । 

আলি পাস্থশালায় ফিরিয়া! দেখিয়াছিলেন, তাহার জোষ্ঠ দহোদর হোদেন তাহার অগ্রে ফিরিয়াছেন। 
তিনি নিক্তাগা করিয়াছিলেন, প্দাদা, তুমি কত দিন এখানে ফিরিয়াছ?* হোসেন বলিশেন, 
প্তিন মাঁস হইবে |” আলি বলিলেন। "ওঃ, তাহা হইলে তুমি বোধ করি, অতি অপ দূর হইতেই 
ফিরিয়! আপিয়াছ।” হোগেন গম্তীরম্বরে বলিলেন, "আমি কোথায় গিয়াছিলাম, কি লইয়া ফিরিয়াছি, মে 
কথ। এখন কিছুই বলিব না । আমি বিদেশে পাঁচ মাস ছিলাম, যদি আরও বেশী দিন থাকা দরকার মনে 
করিতাম, তাহাও থাকিতাম।”--*তুমি পাঁচ মাস ছিলেঃ তিন মান আসিয়াছ বলিতেছ, তাহা হইলে 
গেখানে যাইতে কত দিন লাগিয়াছিল ?*-_হোদেন বলিলেন, “চারি মাস।” “তাহা হইলে তুমি কি উড়িয়! 
আদিয়াছ না কি? তোমার হিপাবেই ত' সেখানে এক মাসের বেশী বাঁস কর! হয় ন1।*_আলি এই কথা 
বিলে হোসেন বলিলেন, “ভাই, জেরায় কিছু বাহির হুইবে না, আমি এখন কোন কথা ভাঙ্গিবনা। 
আগে আমেদ আম্ক্‌, তখন সকলই জানিতে পারিবে ; বুবিবে, আমার একটা! কথাও মিথা! নহে, এখন আমি 
এই পর্যন্ত বলিতে পারি, আমি যে সামগ্রী আনিয়াছি, তাহা অভূতপূর্ব, তুমি যাহাই আনিয়া থাক, আমার 
জিনিষ তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহ! অপেক্ষা অস্ভুত, এমন অদ্ভুত সামগ্রী আর কিছুতেই হইতে পারে না” 

আলি কিছুই ভাঙ্গিলেন না) কেবন গন্তীরম্বরে বলিলেন, “তা! হবে !”_-আলি জানিতেন, তাহার 
মংগৃহীত হস্তিদ্ত-নির্িত দূরবীণ অপেক্ষা অদ্ভুত পদার্থ মংগ্রহ করা কাহারও সাধা নছে। আমেদের আগমনের 
পূর্বে কেহই স্ব স্ব অুত্রব্যের কথা প্রকাশ করিলেন না, উভয়ে উৎকষ্ঠিতচিত্তে আমেদের আগমলপ্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন। 
| তিন আত সক্গিলিত হইলে, ত্তাহার! প্রথমে পরপ্পরকে আলিঙ্গনদান করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন) 
তাহার পর হোসেন বলিলেন, “আমরা তিন ভাই একত্র হইয়াছি, আমাদের ভ্রমণ-ৃত্তাস্ত পয়ে পরস্পরের 

করিব, আপাতত; আমরা কে কি আনিয়াছি, তাহা পরীক্ষা করিয়। দেখা যাউক্‌। এখন আর 

গাগনের আবপ্বাক নাই। আমর! এখনই বুঝিতে পারিব, পিতা কাহার ভ্রব্যে মুগ্ধ হইয়া কাহাকে 
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অগুগৃহীত করিবেন। আমি দকলের বড়, স্থতরাং আমি যাছা আনিয়াছি, তাহাই সর্বাগ্রে প্রদর্শন করি.। আমি 
যে গালিচান্স উপর বসিয়। আছি, বিশনগর রাজ্যে আমি এই গালিচা ক্রয় করিয়াছি, ইহাই আমার সর্বাগেক্ষ 
অন্ভুত পদার্থ । গালিচাখানি দেখিতে অতি সামান্ত বটে। কিন্তু ইহার গুগ অসাধারণ | আমি চষ্লিশ মোহর 
দিয়া ইহ ক্রয় করিয়াছি । এই গাঁলিচার উপর বসিয়। আমি যেখানে যাইতে ইচ্ছ। করিব, সেখানে তৎক্ষণাৎ 
যাইনে পারিব। আমি এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া! তবে আসন ক্রয় করিয়াছি। আমি বিশনগর রাজ্যের 
রাজধানী হইতে চারি মাসের পথ এই গালিচা উপর চড়িসা চারি দণ্ডের মধ্যে আমিয়াছি। তোমাদের 
যখন ইচ্ছা হইবে, বলিও, আমার গালিচার গুণ পরীক্ষ! করিয়। দেখাইব |” 

হোসেনের কথা শেষ হইলে আলি বলিলেন, “দাদা, আমি স্বীকার করিতেছি, তোমার এই গালিচা 
খুব অন্ভূত বটে; কিন্তু আমি যাহা আনিয়াছি, তাহ! তোমার এ গালিচ৷ অপেক্ষ। অদ্ভুত না হউক্‌, সমান অদ্ভুত 
বটে। তবে সম্পূর্ণ অন্ত প্রকারে অদ্ভূত, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমার এই যে চো দেখিতৈছ, 
এটা সরু হাতীর দাতের চোঙ, ছুই দিকে ছুইখানি কাচ বদান; কিনব এবড় সাধারণ চোঁঙ নৃম্। 
ইহার ভিতর দিয়া যাহ! দেখিতে চাহিবে) তাহাই দেখিতে পাইবে, তামে দ্রব্য লক্ষ ক্রোশ দুরে থাক । 
বমি আমার কথায় তোমাদের বিশ্বাস করিতে বলিতেছি না, তোমর! এখনই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার।” 

হোদেন ভাবিলেন, আর কাহাকে দেখিব। একবার দেখি, আমার হৃদয়বিমোহিনী নৌরো্লিহার কি ভাবে 
আছেন, একবার পরীক্ষ। করিয়। দেখি। হোসেন চোউটিতে চক্ষু স্থাপন করিয়া আগ্রতপূর্ণ দুটিতে দেখিতে লাগিলেন। 

আলি ও আমেদ হোসেনের দিকে চাহিয়। বিশ্মিত হইলেন; দেখিলেন, হোসেনের মুখ অন্ধকার হইয়া 
আলিয়াছে, ললাট ঘর্মাক্ত। তাঁহার এই প্রকার মুখ দেখিয়া উভয়েই বুঝিলেন, কিছু গুরুতর ঘটনা 
ঘটিয়াছে। আলি ও আমেদ কোন কথ! জিজ্ঞাস৷ করিবার পুর্ব্বেই হোসেন বলিলেন, “ভাই, আমাদের 
এত চেষ্টা, বন্ধ ও পথশ্রম বুঝি অনর্থক হয়। নৌরোদ্িহারকে লাত করা বুঝি আমাদের কাহারও ভাগ্যেই 
ঘটিয়া উঠিল না। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই নৌরোন্লিহারের প্রাণবিয়োগ হইবে। হায়, হায়, তাহার 
সহিত আমাদের সাক্ষাতেরও আর আশ নাই ।” ূ 

আলি হোসেনের নিকট হইতে চোঙ লইয়া তাহার উপর চষ্ষু স্থাপন করিলেন। তিনি দেখলেন) তাহার 
দাদার কথা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে, নৌরোন্লিহারের অস্তিমকাধ সত্যই সন্গিকটব্তী হইম্বাছে। 

নম্র দরবীক্ষণটি হন্ডে হইয়া আমেদ সাবধানে নৌরেরিহারের অবস্থ] পর্যবেক্ষণ করিলেন, তাহার পর 
আমির হস্তে দূরবীক্ষণটি প্রদান করিয়। বলিলেন, “দাদা, অবিলম্বে যদি আমরা নৌরোন্িহারের নিকট উদাস্থত 
হইতে পারি, তাহ! হইলে তাহার গ্রাণ-ক্ষার উপায় হুইতে পারে!” আমেদ তাহার মৃত্তসঞ্জীবন নাসপা্ি 
বাহির করিয়! জ্যেষ্ঠ হোদরঘয়কে দেখাইলেন ) বলিলেন, “এই নাদপাতি আপনাদের অদ্ভুত গা্িচা ও 
অন্ত চো অপেক্ষা আয় অদ্ভুত নহে, আমি ইহা পয়ত্রিশ মোহরে ক্রয় করিয়াছি। ইহার গুণ এই থে, থে 
কোন রোগে এই নাসপাতির আঙ্জাণ লইবামান্র ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে, রোগীর দেহে প্রা 
থাকিরেই আর তাহার মৃত্যুর আশঙ্ক! নাই, সুতরাং বুঝিতে পারিতেছেন, যদি অবিলম্বে নৌরোরি1 
নিকট উপস্থিত হইতে পারি, তবে তাহার 'প্রাণবিয়োগের আর আশঙ্ক! নাই ।” 

হোসেন বলিলেন, “্যদদি তাহাই হয়, তাহ! হইলে, আমার এই আপনে চড়িয়া! আমরা! অবিল্গ গৃং 
উপস্থিত হইতে পারি, আর লময় নষ্ট করিবার আবক নাই, আমাদের সহচরগণকে বিদায় দিয়া আমর 
ইহাতে চড়িয়া ফাই, আসনে অনা্নাসেই তিন জনের স্থান হইবে (৮ 


- আমেদকে তাহার প্রাণরক্ষার 


: গ্রণ তাহাদের পেখানে গমনের 


করিতে পারিতাম, তাহ হইলে বিশেষ সখের বিষয় হইত বটে, কিনতু তোমরাই বিবেচনা! করিয়া দেখ, আমি 
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জীগনে উপবেশন করিয়া তিন জনই ভাঁহাদের পিতার প্রাদীদে উপস্থিত হইবার ইচ্ছ! করিলেন ইচ্ছামাত্র 
উতর! পিতার প্রামাদে নৌরোস্িহারের কক্ষে উপস্থিত হইলেন। তীহাদিগকে হঠাং সেখানে উপস্থিত 
হইতে দেখিয়া দাসী ও ধোজাগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল | প্রথমে অস্ত লই ভীহাদিগকে আক্রমণ 
করিতে উদ্ধত হইল; কিন্তু হারা অবিলগেই তাহাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ক্ষ! প্রার্থনা করিল। 

রাজপুত্র আমেদ ক্ষণকাণ বিল না করিয়া নৌরোনিহারের শ্যাপ্রান্তে আগিয়া দাড়ালেন, নৌরো্রি 
হারের তখন নাভিস্বীদ উপস্থিত, জীবনের কোনই আশা ছিল না । আমেদ তাহার নাসপাতি বাহির করিয়া 
নৌরোগ্িহারের নাসিকা প্রান্তে ধরিলেন। দেখিতে দেখিতে নৌরোন্িহারের ব্যাধি দূর হইল, তিনি চারি" 
দিকে চাহিয়া উঠিন! বসিলেন, তাহার পর তিনি তাহার পরিচ্ছদপরিধানের ইচ্ছা করিলেন। তীহার বোধ 
হইল, দীর্থকাপ নিদ্রার পর | 
যেন" সহসা জাগিয়া উঠিলেন। 
তিনি রাজপু্রগণকে, বিশেষতঃ 


জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিধোন। 
তীহারাও ঠিক সমগ্নে আদিতে 
পারিয়াছেন। এজগ্ত আনন্দ 
প্রকাশ করিয়া সেই কক্ষ পরি- 
ত্াগ করিলেন। 

অনন্তর তীহারা সুলতানের 
নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার 
চর্ণবন্দনা! করিলেন। তাহারা 
দেখিলেন, নৌরোস্সিহারের দাদী- 


পূর্বেই তীহাদের মনিবের 
আরোগাসংবাদ সুলতানের গোচর 
করিয়াছে। নুলতান পুক্রগণকে 
দীর্ঘকাল পরে দেখিতে পাইয়া 
সন্সেহে তাহাদিগকে আলিঙ্গন 
দান করিনেন। পরম্পর কুশলাদি জিজ্ঞাদা শেষ হইলে, রাপুত্রগণ তাহাদের সংগৃহীত আশ্চর্য দ্রবাগুলি 

একে একে হুলতানকে প্রদান করিলেন, এবং স্ব স্ব দ্রব্যের গুণকীর্তন করিয়া, ুলগ্ডান কোন্‌ দরব্যটি পরীক্ষা-সমন্তা 
র্বাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য মনে করিতেছেন, তাহাই জিপ্রাস। করিলেন। কতক 

সুলতান অনেকচ্গণ পরযা্ ্রবার়ের গুণাবলীর কথা চিন্তা করিণেন, দেই তিনাট দরব্যই থে নৌরোনি- রর 

হারেয় ভীবনদানের সহায়, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ রহিণ না। অনেকক্ষণ পয়ে তিনি বলিলেন, "বৎদগণ্ণ, 

তোমাদের সংগৃহীত ব্বাত্রয়ের মধো কোনটি সর্বাপেক্ষা অধিক অদভুত, তাহা বিচার করিয়া যদি মত স্থিয় 
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প্রতিযোগ্রিতায় 
শৌধ্য-পরীক্ষা 


হা 


রি 


ভাগাপরীক্ষার 
শর অনৃষ্ 


দয? 
ক 





এ সন্ধে কিরণ দিনে কি ই পার নাতি কারি এন 
করিয়াছে বটে, কিন্তু ভাহার পীড়ার সংবাদ আলির দু্বীণ তি আমেদ কখনই পাইত, না, বিশেষত: 
হোলেনেক খালিচ1 ভিন্ন তোমরা কখনই নৌরোগ্লিহায়ের আসম্ব-ৃত্যুকালে এখানে উপস্থিত হইতে পারিতে না, 
আবার আঁমেদের লাদপাতি না থাকিলে আদন ও দৃয়বীণের উপকারিতা কোনই কাঁজে আলিত দা। 
নৌরোন্সিহার তাহার জীবনের অন্ত তোমাদের নকলের নিকটেই কৃতজ্ঞ। আমি মনে করিতেছি, তোমাদের 
তিন জনের সংগৃহীত পদার্থ ই সমান বিশ্বয়জনক, মষান অদ্ভুত । আমি তোমাদের মধ্যে'ঘে কেনি ভ্রাতান হস্তে 
নৌর্োর্িহারকে দান করিতে পারি । তোমরা বিদেশব্রমণে যাত্রা করিয়। এই লকল ন্তত ত্রব্য সংগ্রহ করিতে 
মমর্থ হইয়াছ বলিয়াই নৌরোন্লিহারের প্রাগরক্ষ] হইল। কি তোমরা তিন জনে কখনই একটি বালিকাকে বিবাহ 
করিতে পারিবে না, সুতরাং ভোমাদের যোগাতা প্রমাণের জন্ত পুনর্বার পরীক্ষা দিতে ছুইবে। আজ এখনও 
কিঞ্চিৎ বেলা আছে, অতএব আজই সেই পরীক্ষা গ্রহণ কর! হউক। আমার ইচ্ছা, তোমরা ধনূর্বাপ হস্তে 
ুর্গ-প্রাচীরের বাহিরে গিয়! তোমাদের ধনূর্বিন্তার পক্সিচয় প্রদান কর । আমি স্বয়ং যাইতেছি। তোমাদের তিন 
ভ্রাতার মধ্যে যাহার শর অধিক দুরে নিক্ষিপ্ত হইবে, আমি তাঁহারই হস্তে নৌরোন্লিহারকে সমর্পণ করিব! 
তোমর! আমার জন্ত বিভিন্ন দেশ হইতে যে সকল দু'এঁপ্য উপহার দংগ্রহ করিয়া আনিয়াছ, তাহা লাভ 
করিয়৷ আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত সন্ত হইয়াছি, তোমাদিগকে পু্ররূণে লাভ করিয়া! আমি গৌরব 
অনুভব করিতেছি । তোমাদের সংগৃহীত দ্রব্য কয়টি আমার ধনভাগার শোভিত করিবে, আমার আশা 
আছেঃ এ সকল-দ্রব্যের দ্বারা আমি ভবিষাতে উপকার পাইব 1” 

স্থলতান পুজন্রয়ের শক্তি-পরীক্ষার জন্ত যে আদেশ গ্রদান করিলেন, গে বিষয়ে কাহারও প্রতিবাদ 
করিবার কোন কারণ ছিল না । তাহারা ছুর্ম প্রাচীরের বহির্ভীগে চলিলেন। নগরমধ্যে এই পরীক্ষার কথা 
অতি অল্লসময়ের মধ্যেই বিঘোষিত হইল। 'দলে দলে নগরবাসী রাঁজপুজগণের বাহুন্ন শক্কিপরীক্ষ। দেখিতে 
মাঠে আমিয়। জমিতে লাগিল। 

সুলতান পরীক্ষাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, রাঁজপুজ হোসেন ধনুর্ধাণ গ্রহণ করিয়! তাঁহার দেহের সমস্ত শক 
প্রয়োগ করিয়। বাণ নিক্ষেপ করিলেন, হোসেনের শর বহদুরে গিয়। ভূমিষ্পর্শ করিল। হোসেনের পঃ আলি 
হোদেনের পাশে দড়াইয়া নৌরোপ্লিহারের আশায় প্রবলশক্তিতে শরনিক্ষেপ করিলেন, আলির শর হোসেনের 
শর ছাড়াইয়! কিছু দুরে গিয়! পড়িল। দেখিয়া! হোসেনের মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন। 
তাহার আশা ফুরাইয়াছে, কিন্তু আলির মনের আনন প্রধল হইল না, ভয়ে তাহার বুকের মধ্যে ছুরদুরু 
করিয়া! কাপিতে লাগিল, পাছে আমেদের শর আরও অধিক দুরে গিয়া পড়ে, পাছে নৌরোস্লিহার 
আমেদের হস্তগত হয়। যাহা হউক, আমেদ সর্বশেষে শর নিক্ষেপ করিলেন, শন্‌ শন্‌ শবে শর ছুট 
গেল। মকলেই ভাবিল, আমেদের শর সকণ শরকে ছাড়াইয়। অধিক দুরে গিয়া পড়িবে। কাহার শর 
কোথায় পড়িয়াছে দেখিবার অন্ত তিন সহোদরই অশ চুটাইয়। দিলেন। হোদেন ও আলির শর পাওয়া 
গেণ, কিন্তু আমেদের শর কিছুতেই খু'জিয়! পাওয়া গেল না। মকলেই বলিল, হোগেনের শর অপেক্ষা 
“আলির শর দুরে পড়িয়াছে। অতএব নৌরোপ্লিহার তাহারই প্রাপ্য। কিন্তু আমেদের শর নিকটে 
পড়িয়াছে কি দূরে পড়িগাছে, তাহা ঘখন স্থির হইল না, তখন সুলতান তাঁহার হত্তে নৌরোরিহারকে 
সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইলেন না। আলির সহিত নৌরোন্লিহারের বিবাহ স্থির হইয়া গেল। কয়ে 
দিনের মধ্যেই বিবাহের উৎসব আস্ত হইল। 





হোঁদেন এ বিবাহে যোগদান বিরিদ্নে না রিল সাহার 
প্রেমে তিনি বিতোর হইয়াছিলেন, সেই প্রণয়িনী অপরের সহিত, বিবাহিতা হইতেছেন। এ সৃষ্ট তিনি প্রাণ 
ধরিয়। দেখিতে পারিবেন না বলিয়াই বিধাছে যোগদান করিলেন ন1। তিনি সীহার পিতার উপর অদ্থ 
হইয়া মনের ক্ষোভে পিতৃপ্াজ্য পরিত্যাগ করিয়া, দরবেশের পরিচ্ছদে একটি মসজিদে উপস্থিত হইয়। 
এক জন বিখ্যাত দরবেশের শিদ্ত্ব গ্রহণ করিলেন। 
রাজপুত্র আমেদও ঠিক এই কারখে আলির বিবাহে যোগদান করিলেন না। কিন্তু তিনি হোসেনের 
হায় দরবেশ হইবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না! যে, তাহার নিক্ষিপ্ত শর 
আৃগ্ঠ হইল কেন? এপশর নিশ্চয়ই কোথাও গিয়া পড়িয়াছে। কোথায় পড়িয়াছে, তাহা খু'জিয়৷ বাহির 
করিতে হইবে স্থির করিয়াঃ আসেদ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং যেখানে হোসেন ও আলি-িক্ষিপ্ত শর 
নিপতিত হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে বাণে, দক্ষিণে ও সম্ুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রণর হুইলেন। 
তিনি বহুদূরে অগ্রদর হইয়াও তীহার নিক্ষিপ্ত শর দেখিতে পাইলেন ন1। চলিতে চলিতে অবশেষে তিনি 
এক পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। এই পর্বতটি রাজপ্রাসাদ হইতে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত । 
আমেদ এই পর্বতের পাঁদমূলে তাহার নিক্ষিপ্ত শরটি নিপতিত দেখিতে পাইলেন, তিনি সবি্ময়ে 
শরটি হাতে তুলিয়া লইয়া, তাহা দেখিতে দেখিতে বলিলেন, এটি আমারই শর, কিন্ত আমি কিনব অন্ত 
কোন মনুপ্যই এত দূরে কখনও শর নিক্ষেপ করিতে পারে না । তিনি আরও দেখিলেন, শরটি মাটীতে না 
বিঁধয়া তাহা মাটীতে পড়িয়াছিল, সুতরাং তাহার অনুমান হইল, শর পর্বতে প্রতিহত হইয়া, এখানে 
আদিয়৷ পড়িয়াছে | রাঁজপুল্প মনে করিলেন, ইহাব্‌ মধো নিশ্চয়ই কোন বিশ্ময়কর রহস্ত আছে, হয় ত 
তাহা তাহার মঙ্গলের জন্তও হইতে পারে। বস্ততঃ রহস্তাটি কি, তাহা নির্ণয়ের জন্ত তিনি ব্যাকুল হইয়া 
উঠিলেন, এবং নান। কথা চিন্ত। করিতে করিতে অদূরবন্তী একটি গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
আমেদ দেখিলেন, গুহার এক প্রান্তে একটি লৌহহ্ার রহিয়াছে। দ্বারটি অবরুদ্ধ । তিনি প্রথমে ভাবিজেন, 
হয় ত* দ্বার ভিতর হইতে অর্নলবন্ধ, কিন্ত তাহার করম্পর্শমাত্র দ্বারটি ভিতরের দিকে খুলিয় গেলা 
দেই দ্বারপথে তিনি তীহার শরটি হস্তে লইয়! অগ্রমর -ইলেন। অন্ধকারময় পথ, সোপান নাই, 
গর্বতগুহা ঢানু হইয়া! যেন নিম্নদিকে চলিয়! গিয়াছে । আমেদ ভাঁবিলেন, হয় ত, শীগ্ই তাহাকে অন্ধকারের 
মধ্যে পড়িয়া প্রত্যাগমনে বাধা হইতে হইবে, কিন্ত কির নামিয়াই দেখিলেন, অন্ধকারের পরিবর্তে একটি 
অপুর্ব জ্যোতিতে তাহার গমনপথ আলোকিত হইয়! উঠিয়াছে। এই জ্যোতি ঠিক নুধ্যালোকের স্ভায় নহে, 
অনেক প্ররিমাণে বৈছাতিক আলোর স্ায় শুভ্র, উজ্জল, স্থিরচক্ষুর জালাকর নহে, শরতের পূর্ণচন্ 
গগনমগুলে উদিত হইলে যেরূপ আলোকের আশা! করা যায়, সেইরূপ আলোক। আমেদ মুগ্ধনেত্রে 
দেই পথে চলিতে লাগিলেন। 
পঞ্ধশ ধাপ পা চলিয়াই আমে? একটি স্ুগ্রশস্ত সুসজ্জিত প্রাসাদ দেখিতে পাইলেন। তিনি গ্রীসাদের 
মধ্য উপস্থিত হুইয়। চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময় একটি সালঙ্কারা পরমান্ুন্দরী যুবতী 
কতকগুলি সহচরীবৃন্দে পরিবৃত হুইয়! তাহার সন্পুখে দঁড়াইলেন। আমেদ বুঝিলেন, সেই অপার্ধিব 
হুদীই এই প্রশস্ত হর্দ্ের অধিস্বাগিনী। রাজপুত্র আমেদ যুবততীটিকে দেখিয়াই তাহাকে নমস্কার 
করিবার জন্ত অগ্রদর হইবেন। কিন্তু যুবতী তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াই মধুরপ্বরে বলিলেন, 
"রাজপুন্্ আমেদ, আন্গন, আমরা আপনাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি” 
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এই অজ্ঞাডস্থানে অপরিচিত যুবতীর মুখে নিজের নাম উচ্চারিত হইতে গুনিয়া, রাজপুত্র আমেদ বড়ই 
বিশ্িত হইলেন, তীহীর পিতার রাজোর সন্নিকটে যে এক্ধ্‌প এক অন্ভূত প্রাসাদ আছে, তাহাঁও তিনি 
জানিতেন নাঁ। তিনি যুবতীকে অভিবাদন করিয়া ব্লিলেন। *্ঠাকুরাণিঃ আমি এরধানে অনধিকারগ্রবেশ 
করিয়। মনে মনে বড়ই সম্কুচিত হইতেছিলাম, কিন্তু আপনার অভয়বাধীতে আঁমার সকল সস্কোচ ও আশঙ্কা 
দূর হইল। আপনি আমার পিতার রাজ্যের এত নিকটে বাদ করেন, তথাপি আমি এ পর্য্যস্ত কখনও 
আপলাকে দেখি নাই, আপনাদের অন্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা অবগত ছিলাম না, ইহাতে আমি 
বড়ই বিস্মিত হইয়াছি।* . 

যুবতী বলিলেন, গ্রাজপুত্র, আপনি অগ্রে বিশ্রাম করুন, তাহার পর আপনাকে নকল বথ৷ বলিব ।”-__ 
যুবতীর ইঙ্গিতে রাজপুত্র আর একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই কক্ষটি নীলাবর্ণে ও স্র্ণরেখায় 
সুচিত্রিত, এমন সুন্দর গৃহ তিনি আর কোন স্থানে দনদর্শন করেন নাই। তাহার বি্বয় দেখিয়া যুবতী 
বলিলেন, “রাজপুত্র, আমার প্রাসাদের এই কক্ষটি বিশেষ কিছুই নয়, সমস্ত প্রাসাদ সনর্শন করিয়া! আপনিও 
এ কথা স্বীকার করিবেন” যুবতীর অনুরোধে রাজপুক্র এক সোফার উপর বদিলেন, যুবতীও তাঁহার পারে 
উপবেশন করিলেন। অনন্তর যুবতী তাহাকে বলিতে লাগিলেন, প্রাজপুক্র, আপনার সহিত আমার পরিচয় 
না থাকিলেও আমি আপনাকে চিনি, আমাকে দেখিয়া আপনি বিশ্মিত হইয়াছেন) আমার পরিচয় 
স্তনিলে আর আপনার বিশ্বময় থাকিবে না। আপনি বোধ হয় অবগত নহেন যে, এই পৃথিবীতে মানব 
অপেক্ষাও এক উচ্চশ্রেণীর জীবের বাদ আছে, তাহার! দৈত্য । আমি এক জন প্রধান দৈত্যের কন্তা, 
আমার নাম পরীবাণু পরী। আমি আপনাকে, আপনার ত্রাতৃগীণকে, পিতাকে, এমন কি, নৌরোন্লিহারকে 
পর্যন্ত চিনি। আপনি নৌরোপ্িহারের প্রণয় মুগ্ধ। তাহাও জানি, এবং আপনার মমরকন্দ-শ্রমণের কাহিনী 
আমি অবগত আছি। আপনি নমরকন্দে যে নাঁঘপতি, আলি সিরাজে যে দুরবীক্ষণ এবং হোসেন বিশনগরে 
থে গালিচা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তা আমিই পাঠাইয়াছিলাম, সুতরাং আমার কথ! হইতেই আপনি 
বুবিভে পারিতেছেন, আমি সকল সংবাদই অবগত আছি। আমি আপনাকে এখন একটা কথা বণি, 
নৌরোর্লিহারকে বিবাহ করিতে পারিলেন না বলিয়া আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না, আপনার আৃষ্টে তাহা 
অপেক্ষা অধিক হ্থখ আছে । আপনাকে সেই প্রদানের পূর্ববাভাসন্থরূপ আমি আপনার নিক্ষিপ্ত 
তীর উড়াইয়! পর্বতের পাদদেশে নিক্ষেপ করি। এখন আপনার স্বী হওয়া আপনার হাতেই 
মমপূ্ণরূগে নির্ভর করিতেছে ।» 

গরীবাণু এই কখ। বলিয়া মুখ নত করিলেন, বাজায় তাহার সুন্দর গৌরবর্ণ মুখে রক্তিমাভ। ফুটিযা উঠিল। 
তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই রাজপুত্র আমেদ বুঝিতে গারিলেন, পরীবাণু কোন সুখের কথা বলিতেছেন 
আমেদ মনে মনে চিন্তা করিয়। দেখিলেন, নৌরোন্লিহারকে তিনি কখন লাভ করিতে পারিবেন না। 
অন্যদিকে পরী পরীবাণু নৌরোন্সিহার 'অপেক্ষা। সহত্গ্ুণে অধিক সুন্দরী । তিনি পরীবাধুকে সবলে 
বধিলেন, “সুন্দরি, যদি আমি আপনার দাঁদ হইতে পারি, এবং আপনার অনুগ্রহলাভে সমর্থ হই, তাহ 
হইলে আমি নিঃসন্যেহই পৃথিবীতে সকল মনুষ্য অপেক্ষা অধিক দুখী হইব। আপনি আমার এই দাহ 
মার্জনা করিবেন, আমি আপনার অলৌকিক রূপগুণে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি।৮ 

পরীবাণু বলিলেন, প্রাপৃতর, পিতা-মাতার অসরহ্রমে দীর্ঘকাল হইতেই আমি স্থাধীনা। আমি 
আপনাকে দাসস্থে নিযুক্ত করিয়া, আমার প্রাসাদে গ্রহণ .করিধ না, আপনি এই বিশতীর্দ প্রাসাদের 


০০ 


০ 


মধিস্বামিজপেই এখানে বাস করিবেন। আমার সর্বস্ব আপনারই হইবে। আপনি আমীকে আপনার 
পতীরূপে গ্রহণ করিলে, আমি নিজের জীবন ঘন্ত মনে করিব। আপনাকে আমার জীবন, যৌবন, ব্য, 
সম্পদ সকলই প্রদান কর! ভিন্ন আমার অন্ত উদদেশ্ত, অন্ত সংকল্প নাই। আমার কথা শুনিয়া আপনি 
আমার সম্বন্ধে কোন মন্দ ধারণা করিবেন না, আঁমি বলিয়াছি, আমি স্বাধীনা। মাছষের মধ্যে রমণী কখন 
পুরুষকে সাধিয়! তাহাকে ভজন করে না| কিন্তু আমরা পরী, আমাদের নিয়ম স্বতন্ত্র, ইছাতে 
আমরা কোন দোষ দেখি না|” 

গরীবাধু পরীর কথ! ুনিয়। রাজপুত্র আমেদ কোন উত্তর করিলেন না। কৃতজ্রতাভরে তিনি পরীবাণুর 
বন্প্রান্ত চুন করিতে উদ্ভত হইলেন, কিন্তু তাহার অব্ণর প্রদান না করিয়! পরীবাণু তাহার সুন্দর, স্থগোল, 
শুভ্র হাতখানি আমেদের সম্মুখে 
ধীরে ধীরে প্রপারিত করিলেন । 
আমেদ কম্পিতহস্তে তাহ 
- ধারণ করিয়া গভীর প্রেমভরে 
পরীবাণুর করতল চুম্বন করি- 
লেন।-প্রীবাণু বলিলেন, প্রাজ- 
পুত্র$ আমি প্রতিজ্ঞ। করিয়া 
বলিতেছিআপনি আমাকে গ্রহণ 
করিলে আমি আপনার হইব, 
কিন্তু আপনি ত” সেরূপ অঙ্গী- 
কার করিলেন না?” আম্দে 
আনন্দে আম্মহার। হইয়। বলি- 
লেন, “হুন্দরি, আমি কি ইহাতে 
অনন্থত হইতে পারি, ইহা 
অপেক্গা অধিক আনন্দের বিষয় 
আর কি হইতে পারে? আমি 
আগনাকে মপ্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ ডা 148 
করিলাম।* পরীবাণু হাসিয়া লি 
বণিবে “তাহা হইলে তুমি আমার স্থামী, আমি তোমার স্ত্রী, আজ হইতে আমি তোমারই 
হইলাম, আমাদের মধ্যে বিবাহের স্তায় কোন সামাজিক প্রথ নাই, আমাদের কথাতেই বিবাহ, 
ামাদের এই বিবাহ মানবেতর বিবাহ অপেক্ষা, অল্প পৰিত্র নহে, আমাদের প্রেম অধিকতর কুদুচ। আমার 
মংচরীগণ আজ বাত্রিকালে বিবাহের উৎসবের আয়োজন করুক, আমার বোধ হইতেছে, তুমি দীর্ঘকাল 
অইন্ত, এধো, এখন আমর! কিঞ্চিৎ বহার করি।” পরীবাণু কয়েক জন দাসীকে ইঙ্গিত করিলেন, 
তাহারা পরণযিমুধলের জন্য উৎকষট খাস্দ্রবয ও মন্ত লইয়া! আদিল। | 

আহার শেষ হইলে পরীবাণু রাজপুজ আমেদকে বিভি্ন কক্ষ দেখাইবার জন্ত লঙ্গে লইয়া ফিরিতে 
লাগিলেন। কক্ষে কক্ষে কত হীরক-রদ, কত পদ্নরাগ মরকত মণি, কত চুণিপানা, কত নীপকাস্ত চন্কানত 








কথার বিবাহ 
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'ইঙ্্পুরী ? 


দু সমূহ থরে থরে লজ্জিত রহিয়াছে, কত বিভিন্ন প্রকার পাত্র, দেখিয়। রাজপুত্র স্তস্তিত হইয়া রহিলেন। 





'বজ্ছিত ভাহার সংখ্যা! নাই। আমেদ বুঝিলেন, পৃথিবন্ আর কোথাও এত 
উর সংগৃহীত, নাই। সবাজপুত এই কল দেখিয়া বিশেষ আনন প্রকাশ করায় পরীবাণু বলিলেন, 
“্াজগুর, তুমি আমার প্রাদাদ দেখিয়াই যখন এত মুগ হইলে, তখন দৈতার়্াজের প্রাসাদ সনদ 
করিলে যে কি মনে করিবে, তাহা বুবিতে পারিতেছি না আমি তোমীকে আমার উদ্ভানটিও দেখাইতে 


০ চাই। ভাঁহী দেখিয়া তুমি নিশ্চই মুগ্ধ হইবে। কিন্তু তাহা অন্ত সময়ে হইবে, রান্রি হইল, এখন আহার 


করিতে হইবে। তখন জলযোগ মাত্র হইয়াছে, তাহাতে উত্তমন্ূপ কুধা-নিবৃত্তি হয় নাই।” 
.. উভয়ে ভোজনক্ষে প্রবেশ করিলেন, এই কক্ষটি প্রাসাদের সর্বশেষ কক্ষ, শত শত আলৌকাধারে 
অতি উজ্জ্রগ আলোক জলিয়। কক্ষটকে জ্যোতির্শয় করিয়া তুলিয়াছে, হুন্দর কারুকাধধয-খচিত স্পা 


তাহার! ভৌজনকক্ষে উপবেশন করিবামাতর কতকগুলি ন্ুন্দরী যুবতী উৎকৃষ্ট বেশে সঙ্জিত “হ্যা 
নানাপ্রকার বাস্থবন্্ হাতে লইয়া তাহাদের মগ্ুখে সথচা ভঙ্গীতে নৃত্য ও মধুর্বরে গাঁও গাছিতে 
লাঁগিল। এমন গন রাজপুজ্র জীবনে কখন শ্রবণ করেন নাই। সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তাহার! উদ 
ভোজন করিতে লাগিলেন) নৃতন নূতন াস্তদ্রবাগুণির নাম পরীবাণু রাজপুজকে বলিয়! দিলেন। রাজপুত 
দেখিলেন, দে মকল আহার করা দুরের কথা, তিনি কখনও তাহাদের নাঁমই শ্রবণ করেন নাই । তিনি 
শতসুখে দেই সকল থাগ্মসামত্রীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এমন উৎকৃষ্ট সগ্তও তিনি জীবনে 


 আস্বীরন করেন নাই। 


আঁহার শেষ হইলে পাত্রগুলি অপদারিত হইল, সঙ্গে সঙ্গ সঙ্গীতধ্বনির বিরাম হুইল। তীহার 
একটি নুচিত্রিত স্বর্ঝালরুক্ত বন্্মঙ্িত দোফায় উভয়ে উপবেশন করিয়। গল্প করিতে লাগিবেন। 
গুশপানে রক্ষিত প্রশ্দুটিত সুগন্ধি কুন্মনমূহ হইতে নিষ্্ল গন্ধ বিকীর্ণ হই, কালো কমমূজ্জন বঙ্ট 
থরভিত করিয়া! তুলিগ। হঠাৎ কোথ| হইতে কতকগুলি দৈত্য ও পরী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয 
নৃত্য আরম্ত করি৷ আর একটি কক্ষে বাগর সজ্জিত হইয়াছিল, রাজপুজ ও পরীবাণ গাতোখা 
করিবেন, ছুই পাশে পরীগণ সজ্জিত হইয়। দাঁড়াইয়া ছিল, উভয়ে তাহাদের ভিতর দিয়! সেই কক্ষে রবে 
করিলেন । অনস্তর পরীদল স্থামিস্ত্রীকে দেই কক্ষে বিহারার্থ রাখিয়। সব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। 

আমেদ নৌরোস্িহারকে যৌবনের প্রথম উনেষে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন মত্য ? কিন্তু জুনরীসঙ্গে 
মাধুবারম জীবনে তিনি উপভোগ কবিবার অবকাশ পান নাই। তরূগী চিরযৌবন! পরীবাগুকে গরীর় 
রা করিয়। তিনি উল্লামে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তরুণীর দেহ উচ্ছল যৌবনশ্রোতে টলট 
করিতেছিল। আরামশয়ণে তাহাকে ভু্বন্ধনের মধ্যে পাইয়া অনগুৃত আনন্দরদে আমেদের দেখত 
উঠিল। দে অতুলনীয় আননে মহ চুখনরেখা মুদ্রিত করিয়াও তৃপ্তি জন্মে না। পরীবাণুও গ্বামী 
আপিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়া তাহার কৌমার্ধা উপহার দিলেন। মহান্থথে সমগ্র রজনী অতিবাহিত হইল 
নিত নৃতন প্রমোদে লহক্লিত হইয় কয় দিন ধরিয়া বিবাহের উৎমব চলিগ। পরীবাণু গ্রত্যহই রাজপুঞ/ 
নূতন নূতন আনন্দ দান করিতে লাগিলেন। 

ছুই যাসকাল পরীবাণুর প্রাসাদে বিবিধ সুখসস্ভোগ করিয়া অবশেষে রাজপুত আমেদ তীহার পিতার 
বাদ জানিবার জন্য ব্যাকুগ হইয়া উঠিলেন। তিনি পিতাকে দেখিবার অন্ত ইচ্ছুক হয় গরীবাধুর নিকট 
কিছু দিনের জন বিদায় প্রার্থন। করিলেন। পরীবাণু মনে কগ্গিলেন, রাজপুত্র ঁহাকে স্তোকবাক্ ভূলাহা 
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তাহাকে চিরকালের জন্ত পরিত্যাগ করিয়। যাইবেন, তাই বিরহাশঙ্কায় তিনি অত্যন্ত বাকুল হইলেন। হিনি 
কাতরভাবে আমেদকে বলিলেন, *প্রিয়তমঃ আমি কি কোনরূপে তোমার মনে বেদনা দিয়াছি যে, 
তুমি আমাকে সহসা বিরহ-আধারে ফেলিয়! চলিয়া যাইতে চাহিভেছ ? তুমি আমার নিকট প্রতিজ্ঞ 
করিয়াছ, তুমি চিরজীবন আমার প্রতি অগ্ুরক্ত থাকিবে, সে প্রতিজ্ঞার কি এই পরিণাম ? আমি বুঝিতেছি, 
আমার প্রতি তোমার প্রেমের আসক্তি কমিয়াছে, কিন্ত আমি এখনও আমার সমস্ত প্রাণ দিয়। তোমাকে 
ভালবাদি, আমি ত' প্রণয়-অন্ুরাগ প্রকাশ করিতে মূহুর্তের জন্তও ক্রুটি করি নাই |” 

ব্বাজপুজ্র আমেদ বলিলেন, “ন্থদয়েশ্বরি, আমার প্রতি তোমার ষে সুগভীর ভালবাস! দেখিতে পাইতেছি, 
যদি আমি তাহার মর্শ বুঝিতে না পারিয়! থাকি, তাহা হইলে আমার স্তায় নরাধম অক্কতজ্ঞ পৃথিবীতে আর 
কেহই নাই; ষদি আমার প্রার্থনায় তুমি অমন্ত্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি সর্বপ্রকার প্রায়শ্চিত 
করিতে প্রস্তুত আছি। আমি তোমার নিকট যে বিদায় প্রার্থন! করিয়াছি, তাহ| তোমার প্রতি আমার প্র 
ঘের অভাববশতঃ নহে । আমার বৃদ্ধ পিতার প্রতি আমার কর্তব্য স্মরণ করিয়াই আমি তৌমীকে এ অন্গুরোধ 
করিয়াছি, তিনি আমাকে কত দিন দেখেন নাই, আমার অদর্শনে তিনি মনে কত বেদন! পাইতেছেন, 
ইহা ভাবিয়াই আমি বিদায় প্রার্থনা! করিয়াছিলাম | যদি আর কিছু দিন তিনি আমাকে দেখিতে না পান, তাহ। 
হইলে, আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছি ভাবিয়া! তিনি অধিকতর সন্তপ্ত হইবেন। যাঁহ। হউক, আমি কয়েক 
দিনের জন্ত তোমাকে ছাড়িয়। যাই, ইহ! যখন তোমার ইচ্ছা! নহে, তখন আমি পিতার নিকট যাইবার সংকল্প 
পরিত্যাগ করিলাম । তোমাকে সন্তষ্ট করিবার জন্ত আমি মকলই কর্রিতে পারি ।” 

পরীবাণু রাজপুজ্রের কথ। শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন, তাহার হৃদয়ে প্রেমের অভাব হয় নাই, তিনি রাজ- 
পুন্রকে সখী করিবার জন্ট তাহাকে পিতৃ-সনদর্শনে যাত্রা করিবার অনুমতি গ্রদান করিবেন, প্রতিশ্রতি দিলেন। 

বাদশাহ দুই পুত্রের অদর্শনে নিরতিশয় কাতর হইয়াছিলেন) তাহার মনে বিন্ুমাত্রও স্থথ ছিল না। 
তিনি আলির বিবাহে আনন্দ প্রকাশ করিতে পারেন নাই । তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই শুনিতে পাইলেন, 
হোমেন দরবেশ হইয়া অনুরবর্থী মম্জিদে আশ্রয় গ্রহণ করিযবাছেন। পুত্র ধর্মপথ অবলম্বন করিয়াছেন গুনিয়া, 
তিনি তাহার অদর্শন-কষ্ট ধীরভাবে বহন করিতে লাগিলেন, কি, আমেদের সংবাদ ন পাইয়া! তাহার দৃশ্চিস্তার 
সীমা রহিল না, তিনি রাজোর চতুর্দিকে আমেদের সন্ধানে অশ্বারোহী দল প্রেরণ করিলেন, কিন্তু অঙ্বাত্রোহীর৷। 
তাহাকে কোথায় খু'জিয়া পাইবে ? তাহার। সকলেই অকৃতকার্য হইয়। ক্রমে ক্রমে ফিরিয়। আদিল। সুলতানের 
হশ্চিন্ত ক্রমেই বন্ধিত হইয়! উঠিল। সর্বদাই উতীরকে আমেদের কথ। বলিতেন। তিনি এক দিন কথাপ্রপ্ 


বলিলেন, প্উ্জীর, তুমি জান, আমার তিন পুত্রের মধ্যে আমেদকে আমি দর্বাপেক্ষা অধিক দেহ করি। 


আমি তাহার সন্ধানের জন্য কত চেষ্টা করিয়া! দেখিলাম, তাহাও তুমি অবগত আছ, কিন্ত আমার ছেষট 
ফলবতী হইল না। আমার মনে এরূপ ভীষণ যাতনা হইয়াছে যে, বোধ করি, আমি আর অধিক দিন ঝাঁচিব 
না। যদি তুমি আমাকে আসৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে চাও, তবে কোন সংপরামর্শ থাকিলে তাহা 
প্রদান কর।” রর 
উত্মীর কেবল সুলতানের বিশ্বস্ত কর্মচারী মাত্রই ছিলেন না, তাহার সুখ-দুঃখের বন্ধুও ছিলেন,..্থল্তানের 
ছঃখে তাহার হ্বদয় বিদীর্ঘ হইল, কিন্তু তিনি কোন প্রকার সুপরামর্শদানেই মমর্থ হইলেন না। অবশেষে 
উত্জীর এক গ্রসিষ্ধা যাঁছিকরীর সন্ধান পাইলেন, উত্তীরন নুলতানকে পরামর্শ প্রদান করিলেন যে, যান 


কমীকে লইয়। আিয়! তাহার পরামর্শ গ্রহণ কর! যাউক। সুলতান সেই প্রন্তাবেই সম্মত হইয়। ঘাহুকরীকে 


উচ্ছপিত 
প্রণয় শ্লীলায় 
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বায নিকটে আনাইবেন। ধক তিনি বিজ করিলেন, শবে আমেদের, কোন বাদ বলিতে 
পারে কি লা সে. জীবিত আছে কি না, ভীবিত থাকিলে কোথায় আছে? যাঁছুকরী বলিল, 
জাহান, আমি ঘাছুবসতায্ যতই নৈপুণ্য লাভ করি না কেন, হঠাৎ আপনার প্রশ্নের উত্তর দান করা 
আমার পক্ষে সন্তব হইবে না, আমি কাল আপনার প্রশ্নে উত্তর প্রদান করিতে পারিব* দুলতান তাহাকে 
রণ পুরস্কারের গ্রলোগনে মুগ্ধ করিয! বিদায় দিলেন 

... পরদিন াঁছুকরী সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “শাহান শা, আমি আদার সমস্ত ৰষ্ খরচ 
করা দেখিলাম, কিন্তু রাজপুজ আমেদ যে কোথায়, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। তবে আমি এটুকু 
জানিতে পারিয়াছি ষে, তিনি জীবিত আছেন । এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্ত সিন কোথায় 
আছেন, তাহ নিরদ্র কর! যাঁহ্বিস্ার ফাধ্যাতীত ৮ সুলতান এই সংবাদে বিদুমান্রও প্রবৌধলাত করিতে 
পার্ধিলেন না। 

এখন রাজপুত্র আমেদের কথ! বলি ( রাজপুষ্ট দেখিলেন, তিনি পরীবাধুর সম্মতি ব্যতীত টি 
যাইতে সমর্থ নহেন, কিন্তু পরীবাণু সম্মতিপ্রদানে ক্রমেই বিহঙ্থ করিতে লাগিলেন, আমেদ অত্যন্ত উৎকণিত 
হইয়! উঠিলেন, তথাপি আর দ্বিতীয়বার পরীবাগুর নিকট সন্মতি চাহিলেন ন। 

পরীবাণু রাজপুত্রের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন, তাই এক দিন বলিলেন, প্রিয়, তি 
তোমার পিতাকে দেখিতে যাইবে বণিয়া আমার মনে বড় তয় হইয়াছিল, কি জানি, যদি 'একেবারেই 
এ অধীনীকে তৃলিয়া যাও! সেই জন্তই আমি দে সময়ে তোমার গমনে সম্মত হইতে পারি নাই, কিছ 
আমি বুঝিয়াছি, আমার প্রতি *তোমার প্রেম মৌখিক উচ্ছসমাত্র নহে, ইহা আস্তরিক;_ 
তুমি দীর্ঘকাল আমাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিবে না) সুতরাং এরূপ অবস্থায় তোমাবে 
ছাড়িয়া ন! দিলে বড়ই অন্ঠায় হয়, আমি দেক্ধপ অন্তায় কর্ণ আমার সুখের অনুরোধে করিতে প্রস্তত নহি, 
কিস্ত তোমার দীর্ঘকাল বিরহও আমার পক্ষে অদহা) তুমি পিতৃপ্রাসাদে যাইবার পূর্বে আমার নিট 
প্রতিজ্ঞা কর, তুমি দীর্ঘকাল দেখানে বাম করিতে পারিবে নাঃ শীক্ষই তোমাকে এখানে আগমন ২ 
হইবে। আমি তোমাকে অবিশ্বাস করিয়াই যে এরূপ অঙ্গীকার করিতে বলিতেছি, তাহা নছে, আনি তৌমার 
বিচ্ছেদষাতনার কথ! ভাবিয়াই এরূপ অন্থরোধ করিতেছি!” 

এই কথা শুনিয়াই রাজপুত্র আমেদের মনে এতই আনন্দের সঞ্চার হইল যেঃ তিনি তাঁহার প্রিয়তমার 
পাদমূলে নিপতিত হইয়। কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরীবাু তাহাতে বাধা দিয়া, চুশ্বনে পরিত্ধ 
করিয়া, তীঁহাকে নিকটে বসাইলেন। রাজপুত্র বলিলেন, প্রিয়তম, এন্ধপ অন্দীকার নিতান্তই অনর্থক, 
আমিই কি কখন তোমার বিরহ দীর্ঘকাল দহ্থ করিতে পারিব? আমার সে শক্কি নাই, দীর্ঘকাল তোমার 
আদ্শনে আমার প্রাণ বাহির হইয়। যাইবে। আমি ঘত শীঙ্ পারি, তোমার সঙ্মিকটে উপস্থিত হই 
আবার ফিরি! আলিয়া এ বিধুনুখ দেখিয়ি! প্রাথে আনন্দ ও শাস্তি লাভ সাব, এখন প্রগজমুণে আমাবে 


্বনে মিলন- বিদায় দান কর। তোমার প্রদক্নতার জন্ঠই কেবল আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাব্ধ হইলাম, নু 
প্রতিঞ্তি গ্রতিজ্ঞার আবস্তক ছিল না” 


হাত, 
রর 





৯১১ 


পরীবাণু,প্রসঙনচিত্তে বলিলেন, পপ্রাণেস্বর, তোমার কথা গুনিয়া আমি বিশেষ আনন্বষাভ করিণাদ। 
থে ভাবে তোমাকে যাইতে হইবে, সে সন্ধন্ধে আমি ছুই একটি উপদেশ প্রদান করিতে চাই, ইহাতে কিছু মদ 
ভাবিও না। তুমি পিতার নিকট উপস্থিত হ্ইয়! তাহাকে আমাদের বিধাছের কথ! ফি কোথায় হি 
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এত দিন বা করিলে, তোমার সে সম্বন্ধে কোন কথার উর্জেখ করিবারই আবষ্টক নাই। তাঁহাকে ভূমি কেষল 
এই কথা টা ১1187 ুশচন্ত দূর করিবার অই ভীহার 
প্রাসাদে প্রতাগমন করিয়াছ 1 

পরীবাণু রাজপুজের সহিত বিশ জন অঙাযোহী প্রহরী পাঠালেন, তাহার মকলেই বলবান্‌, সশশ্্ 'দৈত্য | 'বিরহ-বেদন 
রালপু্র পরীবাগুকে সাদরে কাছে টানি! আনিলেন। সেই সুন্দরী প্রেমিকার সাহচর্য তাহার হৃদয়ে পে 
যে অনমৃতৃতপূর্ব রূসধারার উৎদ স্কষ্ি করিয়াছিল, তাহ! বিদায়ক্ষণে যেন লক্ষ ধারায় নৃত্য করিয়া উঠিল। 
পরীবাধুর কুন্ম-কোনল দেহ আলিঙনে বন্ধ করিয়া, তাঁহার রক্তাধরে সহ চুষ্বনরেখ। সুরত করিয়াও রা নু 
তৃপ্তিলাত করিতে পারিলেন না। তাঁর পর আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, তিনি শীঙ্জই ফিরিয়! আদিবেন। 117 

সহচরগণের সহিত তিনি পরীবাণুর প্রাসাদ হইতে নিঙ্কান্ত হইলেন। তিনি যে অঙ্ে আরোহণ করিয়া 
চণিলেন, তাহা যেরূপ দেখিতে সুদার, উচ্চ ও সহংশজাত, সেইরূপ বনমূত্য বস্ত্লঙ্কারে স্জিত। সুলতানের 
আস্তাবলে এমন সুন্দর উৎকৃষ্ট অশ্ব একটিও ছিল ন|। 

সেই অঙ্থে আরোহণ করিয়া, আমেদ অল্পসময়ের মধোেই পিতৃপ্রাসাদ-সমীপে দমাগত হইলেন। ভীহাকে 
রাজপথ দিয়। যাইতে দেখিয়! নগরবামিগণ আননপূরণ হৃদয়ে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। অনেকেই তাহাদের 
কাজকশ্ পরিত্যাগ করিয়! তাহার অস্বের অস্থুগমন করিতে লাগিল। সুলতান বহুদিন পরে প্রিয়তম পুজ্রকে 
সনর্শন করিয়া, হ্্ষবিগ্ললিতচিত্তে তাহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন, অশ্রপূর্ণলোচনে ঝুলতান পুক্রকে 
বণিলেন, "পুত্র, তোমার অদর্শনে আমি জীবন্মত অবস্থায় কালযাপন করিতেছি, আমি তোমার দকল 
আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্ত করুণাময় আল্লা! দয়। করছ! তোমাকে আমার ক্রোড়ে ফিরাইিয়া দিলেন” 

আমেদ বলিলেন, প্বাবা, নৌরোস্লিহারকে লাভ করিবার আশা ত্যাগ করিয়া, আলির মধ্তি তাহার প্রণয়ের 
বিখাহের উত্নব-সনর্শন আমার পক্ষে কিরূপ ক্ষোভের কারণ, আপনি তাহা! বিবেচনা করিলেই আমার নীতিশান্_ 
দেশভাগের কারণ বুঝিতে পারিবেন। যদি আমি এই উৎ্ধৰ অবিচলিতচিত্তে মনর্শন করিতাম, তাহা হইলে রি রদ 
লোকে আমার প্রণয়নন্বন্ধে কিবপ ধারণা করিত? আঁপনিং শ কি মনে করিতেন? প্রণয় হৃদয় হইতে 
দূর কর যায় না। প্রণয় হৃদয়ে তাহার আদন দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করে,জীবন ছনস্তঃখ-পরবাহে রি ৰ 
সস্তাপিত করে। প্রেম-নৈরাস্ঠে বিশ্রান্ত ইয়! আমর মৃত্যুর অধিক যাতনা ভোগ করি, তথাপি সে স্থথের 
মোহ ত্যাগ করিতে পারি না। প্রকৃত প্রণয় যুক্তিতর্কে বাধ্য হয় না।” * 

আমেদ বলিতে লাগিলেন, “আপনার মনে আছে, আমি যে দিন নৌরো্সিহারকে লাভ করিবার আশায় 
আপনার আদেশে ধরুর্ধি্তার পরীক্ষ! প্রদান করি, দে দিন আমার তীর কোথায় পড়িল, তাহা কোনমতে 
খু'জিয়া পাওয়! গেল ন1। ন্ুতরাং আমি নৌরোন্লিহারকেও লাভ করিতে পারিলাম না, অদৃষ্ঠের ফেরেই 
আমি তাহাকে লাভ করিতে পারিলাম না, তাহা বুঝিতে পারিলাম ) কিন্তু আমার তীর কোধার গিয়। 
পড়িল, তাহা জানিবার জজ. আমার মনে অত্যন্ত কৌতুহলের সঙ্চা় হইল। আমি সেই তীরের সন্ধানে 
ধাবিত হইলাম। আমি অনেক দূর পর্থন্ত চলিলাম, কিন্তু আমার আশ! পূর্ণ হইল না, তীক্ষ-ষ্টিতে চাকরি 
দিকে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইয়াও তীর খু'জিয়া পাইলান না। ক্রমে আমি নিরাশ-হৃদয়ে ছয় ক্রোশ পথ 
অতিক্রম করিলাম, একটি পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম) দেখিলাম, আমার শরটি সেই পর্বতের 
পাদদেশে নিপতিত রহিয়াছে, আমার শর কি নাঁ, দনোহ হওয়ায় আমি তাহ! হাতে তুলিয়। লইলাম, দেখিলাম, 
রর তাহ আমারই শর। 
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"৬৯ ৃঁ 

“এত ছুরে কখনও মন্ত্হস্ত-নিক্ষিত্ত শর আগিতে পারেনা, হুতরাং আমি আপনার ব্যবহারে মনে বিশেষ 
এ পাইলাম না; ভ্তাবিতে লাঁগিলাম, ধানে--এত দূরে এ তীর কিরূপে আসিল? ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন 
রহস্ত আছে। সে রহস্ত ভেদ করিতে হইবে, হয় ত” রহস্তভেদ করিতে পারিলে আমার মন্বলও হইতে পারে, 
এই ভাবিয়া আমি রহস্তাভেদে প্রবৃত্ত হইলাম এবং অবশেষে কৃতকার্য ও হইলাম। কিরূপে ক্কৃতকাধ্য হইলাম, 
সে কথা আমি আপনাকে বলিতে পার্সিব না, সে অধিকার আমার নাই, তবে আমি এইমাব্র বঙিতে গারি 
যে, পরে যাহা! ঘটিয়াছে, তাহাতে আমি অন্ুথী হই লাই, বরং আশাতিব্িক্ত স্থখীই হইয়াছি। কিন 
আমার মনে একটি দুশ্চিন্তা বড়ই ব্লবতী হইয়াছিল, আপনি আমার কোন দংবাদ না পাইয়া কি তাবে 
কালযাপন করিতেছেল, তাহা জানিতে না পারিয়াই আমি অত্যন্ত উদ্িপ্-চিন্তে কাঁলযাঁগন করিতাম। 
আর আমি স্থুখে আছি, এই সংবাদ জানাইবার জন্ঠই আজি আপনার সমীপে প্রত্যাগমন করিয়াছি। 
আপনি যে সুস্থ আছেন, ইহা দেখিয়! আমার সকল ছুশ্িন্তার অবসান হুইল। কয়েক দিন পরে আপনি 
আমাকে প্রদন্লচিত্তে বিদায় দান করিলেই আমি সুখী হইব, তবে মধ্যে মধ্যে আপনার চরণদর্শন 
করিয়া যাইতে পারি, আমাকে এই অনুমতি দ্বান করুন 1” 

স্থলতান বলিলেন, “বৎস, তোমার প্রার্থন৷ পূর্ণ করিতে আমার অমত লাই, কিন্ত ভুমি আমার 
প্রিয়তম পুত্র, আমার নিকট বাদ কর, ইহাই আমার ইচ্ছা । তবে তুমি যখন স্থানান্তরে বামের অভিপ্রায় 
করিয়াছ, তখন তাহাতে অসপ্রতি প্রকাশ করা! আমার কর্তব্য হইবে না, কিন্তু আমি যথাযথকালে 
কিরূপে তোমাকে সংবাদ দান করিতে পাঁরিব, তাহার উপায় জনিয়৷ রাখা আবশ্তক। তাহা হইলে, 
প্রয়োজন বুঝিলে; সেই উপায়ে তোমার নিকট সংবাদ" পাঠাইব। আমি তোমার গুপ্তকথ। জানিতে 
ইচ্ছ। কর্পি নাঃ পুত্রের গুপ্তকথা শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ কর পিতার কর্তব্যও নহে। তোমাকে 
দেখিলেই আমি সুখী হই, এত দিন' তোমার অদর্শনে মৃতবৎ অবস্থান করিতেছিলাম, আজ দেহে 
যেল নবজজীবন পাইলাম। তুমি যখন অবমর পাইবে, আমার নিকট উপস্থিত হইলে আমি বড 
আননালাভ করিব ।” 

রাজপুজ আমেদ তাঁহার পিতার প্রানাদে তিন দিন মাত্র অবস্থান করিলেন, চতুর্থ দিন প্রভাতে 
তিনি তাহার প্রিয়তম! পদ্ধী পরীবাগুর নিকট যাত্রা করলেন পরীবাণু তাহাকে দেখিবামাত্র আননে 


অভিভূত হইলেন, তিনি কোন দিন মনে করেন নাই যে, রাজপুত্র এত শীঘ্র তাঁহার পিতার নিকটি হইতে 


প্রত্যাগমন করিবেন। রাজপুত্রের প্রণয়ের গভীরতা পরিচয় পাইয়া তাহার প্রতি পরীবাপুর দকল দনোচ 
দুর হইল। আমেদ তাহার পিতাকে যে যে কথা বলিয়াছিলেন, পরীবাণুর নিকট সমস্তই প্রকাশ করিলেন, 
তিনি বে পিতার নিকট পর্ীবাঞুস্বন্ধে কোন কথ প্রকাশ ককেন নাই, তাহা শুনিয়। পর্মীবাণু বিশেষ 
আনন্দ প্রকাশ করিলেন । 

এই ঘটনার প্রায় এক মাস পরে পরীবাণু আমেদকে বলিলেন, পপ্রায়তম, তুমি তোমার পিতাকে কি 
একেঝারেই বিশ্কৃত হুইয়াছ? তুমি তাহাকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে যাইবে বলিয়া! আঁিয়াছ, দে 
অঙ্গীকারপালনে ত তোমার কোনরূপ আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। তোমার পিতার নিকট তোমর 
মধ্যে মধ্যে যাওয়! উচিত |” 


" রাজপুত্র বলিলেন, “প্রিয়তমে, আমার আগ্রহের অভাব লাই, কিন্তু পাছে আমি তোমায় অসস্তোষভারন 


ঠ এই ভয়ে আমি তোমার নিকট আমার প্রার্থনা জানাইতে পারি নাই।»* পরীবাণু বলিণেন, “না, আগি 
জি 








অস্থি হইব না প্রথমবার আমার সন্দেহ হই 
না আইদ, যদি ভুমি আমাকে একেবারেই ভুলিয়া 
দিতে একটু আপত্তি করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমার দে ভয় আরা বি 
অন্ততঃ একবার গিয়। তোমার পিতাঁকে দেখিয়া আগিবে। এজন্য আমার আর সত নক মস 
কাল সকালেই তুমি যাইতে পার ।* নঃ 

পরদিন প্রভাতে আমেদ পূর্বের ন্যায় সহচরবর্গে পরিবৃত হইয়া, পূর্বাপেক্ষ। আরও অধিক রা 
পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, পিতায় সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। তাহার পিতা তাকে পূর্বের 
সায় পরম সমাঁদরে ও সম্গেছে গ্রহণ করিলেন। আমেদ অতঃপর প্রতি মাদেই তাহার পিতার নিকট 
এক একবার আগিতে লাগিলেন, কিন্ত যখনই তিনি আসিতেন, তাহার অশ্ব ও সাজসজ্জা পূর্ব পূর্বাবার 
অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট ও আড়মবরপূর্ণ হইত। 

কিছু দিন পরে. সুলতানের কয়েক জন মন্দমতি অমাতা আমেদের খর্বর্যযের পরিচয় পাইয়া, অত্যন্ত নিদ্বেষ উদ্বেকের 
ঈর্যাকুল হইয়। উঠিল এবং স্ুলতাঁনকে কুমনত্র দ্বার পুত্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, “গাহাপনা, রাজপুজ্র 'আমেদ কোথায় কি ভাবে অবস্থান করেন, [| ॥ 
তাহা "অবগত হওয়া আপনার অব্য কর্তবা। তিনি আপনার নিকট. অর্থ-সাহায্য না লইয়াও যে 
বিশেষ সুখসম্পদ ভোগ করিতেছেন, তাহা দেখাইবার জন্তই এরূপ সাভ্রসজ্জা করিয়া আপনার 
নিকট উপস্থিত হন। আমাদের আশঙ্কা হয়, তিনি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধধোষণ! করিয়! আপনাকে 
সিহামনচাত করিবেন।” 

নুলতান সে কথা বিশ্বাদ করিতে চাঁহিলেন না, পুত্রের প্রতি সুগভীর স্নেহ এই নিদারুণ মিথ্যা 
অভিযোগে স্কান হইল না, তিনি হাদিয়া বলিলেন, “না, না, তোমর! বোধ হয় আমার সঙ্গে পরিহাস 
করিতেছ। আমার পুত্রকে আমি উত্তমরূপ চিনি। আমান প্রতি তাহার অবিচল শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে। ? 
বিশেষত: আমি ত' তাঁহার কোনই অপকার করি নাই, তবে মে কেন আমার বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিবে 1” 

এই কথা শুনিয়া এক জন চাটুকার বলিল, *স্ুলতান, আপনি আমাদিগকে মার্জনা করিবেন, আপনি রণ 
শ্নেহান্ধ হইয়াই এ কথ| বলিতেছেন | আপনি কি জানেন না, আপনি আমেদকে অগ্রাহথ করিয়া 
নৌরোন্লিহারকে আলির হস্তে সমর্পণ করায় আমেদ যনে কি গভীর বেদনা পাইয়াছেন? হোসেনের কথা, টিন 
স্বতন্ত্র; তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াই গিয়াছেন। কিন্তু আমেদ কি সহস! সে অপমানের কথা ভুলিতে শ্বধধ্য-গর্ক্ষের 
পারেন? নৌরোন্লিহারের প্রতি প্দামেদের যে গভীর প্রণয় ছিল, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে, সেই কারণ কি? 
নৌরোগ্লিহারকে আপনি তীহার হৃদয় হইতে ছিড়িয়। লইয়া, অনয পুত্রের হস্তে দাঁন করিয়াছেন, আপনি যে চি 1 দু 
তাহার প্রতি অন্তায় করিয়াছেন, ইহা কি তিনি বুঝিতে পারেন নাই? আপনি হয় ত+ বলিবেন, রাজপুক্র 
আমেদ 'আপনার প্রতি বিন্দুমাত্র বিরক্তি ঝা অসস্তোষ প্রকাশ করেন নাই, আমাদের আশঙা! অমূলক ) 
কিন্তু জীহাপনা, আপনি একটু স্থিরচিত্তে বিবেচন! করিলেই বুরিবেন, আমাদের সন্দেহ অমূলক নহে। 
রাজপুত্র আমেদ মধ্যে মধ্যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আয়ন, তাহা কি কেবল পিডৃচরণ দর্শনের 
অন্ত মানত? তাহা হুইলে প্রতিবারই এত ভিন্ন ভি সাজসজ্জা কেন, এত পশ্র্য দেখান কেন1 যে 
অসটরগুলি তাহার সঙ আসে, তাহাদের বেশতুষা ও অশ্ব দেখিয়! মনে হয়, তাহারা যেন এক একটি 
রাজপু্। এমন বলবান্‌ অন্থচর) এমন তেজস্বী অঙ্থ আপনা কতট আছে? রও নখ, রাজপুত 
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শ্রই নগরের অতি নিকটে কোথাও বাঁস করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার অনুচরবর্গের অশ্ব 
* দ্বেখিয্সা। বুঝিতে পাঁরা যায়, তাহারা যেন বাধুসেবনে বহির্গত, শ্রমচিগ্ দেখিতে পাওয়া যায় না, অস্ততঃ 
"আমরা কোন দিন তাহা দেখিতে পাই নাই) কিন্ত তিনি যে কোথায় কি অবস্থায় বাস করেন, তাহা তিনি 
প্রকাশ করেন না, তাহার কোন গুপ্ত অভিদদ্ধি না থাঁকিলে পিতার নিকট তিনি এ কথা গোপন 
রাখিবেন কেন? জহাপনা, আমর! সকলেই আপনার গুভাকাজ্ী, আপনিই ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া 
দেখুন, আমাদের অন্থমান সঙ্গত কি না?” 
সুলতীন বলিলেন, “তোমর! যাহাই বল, আমার পুত্র আঁমেদ যে এরূপ দুরাশয়, সে বিষয়ে তোমরা 
কোনমতে আমার বিশ্বাস জন্মাইতে পারিবে না। ঘাঁহা' হউক, তোমাদের এই পরামর্শের জন্ত আমি 
তোমাদিগকে ধন্ঠবাদ দিতেছি, আমি স্বীকার করিতেছি, আমার মলের জন্যই তোমর| আমাকে এই 
পরামর্শ দান করিলে ।” পু 
স্থুলতান এ ভাবে কথ। কয়টি বলিলেন, যেন ভীহার অমাতাগণের কথ৷ তাহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই, 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহ! তাহার অস্তরে বিলক্ষণই স্বান পাইয়াছিল। রাজগণের জ্গীবদ অতান্ত অনিশ্চিত, কোথ 
হইতে কখন্‌ কোন্‌ বিপদ উপস্থিত হয়, তাহ! তাহারা কিছুই বুঝিতে পারেন না, তাহাদের নুখ-দম্পদের 
দিকে সকলেরই দৃষ্টি) সুতরাং সর্বদা! তাহাদিগকে ভয়ে ভয়ে বাস করিতে হয়। রাজ! অমাত্যগণের কথ 
গুনিয়। মনে বড়ই ভয় পাইলেন, ভয় অমূলক হইলেও যখন একবার তাহা মনুষ্য-হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখ 
সহজে তাহা পরিত্যাগ করে না, অকারণে বা সামান্ত কারণেই তাহা বাড়িয়া উঠে, তিনি আমেদের বাসস্থান 
সম্বন্ধে সকল কথা জানিবার জন্য অত্যন্ত উত্সৃক হইলেন, কি্তু পাছে তাহার হৃদয়-ভাব প্রকাশ হইয়! পড়ে, 
এই ভয়ে তিনি প্রধান উজীরকেও সে সম্বন্ধে কোন কথ! বলিলেন নাঁ। তাহার পুর্ব-পরিচিতা যাছকরীকে 
গৌপনে তীহার মহিত সাক্ষাৎ কর্ধিতে আদেশ করিলেন। 
যাছুকত্বী সুলতানের অভিপ্রায়ক্রমে গুপ্তদার দিয়! তাহার কক্ষে উপস্থিত হইলে, সুলতান তাহাকে 
বলিলেন, “তুমি পুর্বে আমাকে বণিয়াছিলে, আনার পুজ্র আঁমেদ জীবিত আছে, তোমার সে খায় 
তখন আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই, কিন্তু পরে জানিয়াছি, তোমার গণনা! ঠিক। এখন আমা জন্ 
তোমাকে আর একটি কাজ করিতে হইবে । আমেদ এখন প্রায় প্রতিমানেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
আসে, কিন্তু কোথ। হইতে যে আসে, তাহা আমি আজও জানিতে পারি নাই, তাহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা 
কক্জিলে হয় ত জানিতে পারি; কিন্তু দেখিয়াছি, সে তাহা বলিতে ইচ্ছুক নহে, ন্ুতরাং তাঁহাকে এজন্য 
আমি বাঁধা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি । তৌমার প্রতি আমার মছরোধ, তুমি তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার 
বাসস্থানের সন্ধান জানিয়া আই, তুমি এ বিষয়ে কৃতকার্ধ্য হইবে, তদ্বিযয়ে আমার সন্দেহ নাই। 
আমার অমাত্যগণও যেন জানিতে না পারে যে, আমি তোমাকে এই কার্যে নিযুক্ত করিয়াছি। তুমি 


বৌধ হয় শুনিয়াছ, আমেদ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, আমাকে বা অন্ত কাহাকেও না 


বণিয়াই সে হঠাৎ এক সময় চলিয়। যাইবে, এইকূপ কর। তাহার অভ্যান। দে যে পথে বায়, সে 
পথে গিয়। তুমি লুকাইয়া থাক, সে কোঁথাযক গিয়। আশ্রয়গ্রহণ করে, তাহা জানিয়। আপিয়। আমাকে 
সে সংবাদ বলিবে।” |] 


সুলতানের অনুমতিমাত্র ঘাদুকরী প্রাপাদ পরিত্যাগ করিয়া, যেখানে আমেদ তাহার শর কুড়াইয় 
র্‌ পাইয়াছিলেন, সেই স্থানে যাইয়া বসিয়া থাকিল। 


এগরেু্দেকে। 


পরদিন প্রভাতে আমেদ রাজপ্রাদাদ হইতে বহিরগত হইয়া, অখারোহণে সহচরবর্গের সহিত পর্বতে 
আরোহণ করিলেন। যাছুকরী তীকষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়। থাকিল, রিস্ক হঠাৎ রাজপুত্র ও 
ছার দ্গিগণ পর্বতের উপর হইতে কোথায় অপ্ঠ হইলেন, তা যাদুকরী কিছুই বুঝিতে পারিল না। 

যাদুকরী তাহার খুণ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া দেখিল, কোন দিকেই জনমানবের সাঁড়া-শষ নাই, পর্বত 
এত্ত উচ্চ ও ছুরারোহ থে, তাহা অ্বারোহণে তাহারা অতিক্রম করিয়াছেন, তাহ। দে কোনিক্রমে বিশ্বাস 
করিতে পারিল না; বিশেষতঃ সে দ্বয়ং দেখিয়াছে, তাহার! অধিক উদ্ষে আরোহণ করিবার ূ্েছি 
অন্তহিত হইয়াছেন ) স্থৃতরাং মে অনুমান করিল, হয় রাজপুত্র সহচরগণের সহিত পর্বতগাত্রঙ্থ কৌন 
গুহায় গ্রবেশ করিয়াছেন, না হয় পৃথিবীগছ্বরে যে সকল দৈত্য ও পরীদিগের বাসস্থান আছে, কৌন 
গুপ্ত উপায়ে মেই স্থানে গমন করিয়াছেন, অন্তত্র যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যাছুকরী পর্বতের 
প্রত্যেক গ্রহা তন্ন, তন্ন করিয়। অন্বেষণ করিল, কিন্তু রাজপুত্র যে গুহায় গ্রবেশ করিয়াছিলেন, মে গুহার 
মধাস্থিত লৌহদ্বার তাহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল ন1; কারণ, পরীবাণুর ইচ্ছা ভিন্ন কোন মনুষ্য তাহ৷ 
দোঁখতে পাইত না, স্ত্রীলোকের নিকট ত” তাহা। একেবারেই অদৃগ্ত ছিল। 

যাছুকরী অগত্য। বার্থপ্রযত্ব হইয়। রাঁজপ্রামাদে প্রত্যাগমন করিল এবং তাহার চেষ্টার কিরূপ 
ফল হইয়াছে, তাহ সুলতানের নিকট নিনেদন করিয়। বলিল, "জীহাপনা, আপনি এই ঘটনাতেই 
বুঝিতে পারিতেছেন, রাজপুত্র 'আমেদ যে কোথায় বাঁস করিতেছেন, তাহা আনার পক্ষে আবিষ্কার কর! 
কঠিন, কেবল আমি কেন, কোন মনুষাই তাহা আবিষ্কার করিতে পারিবে না) কারণ, মন্ুযের সাধা 
হইলে আমি পারিতাম। যাহ! হউক, আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা! করিতেছি, শীব্ব হউক ব! বিলম্ষে হউক, 
আমি দকল কথ! জানিয়া আসিয়। আপনার গোচর করিব, কিন্ত আপনার নিকট একটি বিষয়ে অনুমতি 
টাই; আমি কার্ধ্যোদ্ধারের জন্য যে কিছু কলকৌশল ঝা! চাতুরী-প্রতারণা থাটাইিতে চাই, তাহা! খাটাইব, সে 
বন্য সুলতান আমার প্রতি অনস্ষ্ট হইতে পারিবেন না, কিন্বা আমার কার্যের প্রতিবাদ করিতে 
পারিবেন ন|। স্থলতাঁন ষদি আমাকে এই অন্থুমতি প্রদান করেনঃ তাহা হইলে কার্যযসিদ্ধির সম্ভাবনা! 
আছে, নতুবা নাই।» এ 

স্থলতান বলিলেন, “দে জন্ত তোমাকে কোন চিন্ত| করিতে হইবে না। তুমি যেমন করিয়া, পার, 
আমেদের বাসস্থানের সন্ধান লইয়! আইস, আমি তোমার কোন কার্যের প্রতিবাদ করিব না, কার্ধাসিদ্ধি , 
হইলে তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার গ্রদান করিব, তোমাকে উতমাহিত করিবার জন্য এখন কিঞ্চিৎ পুরস্কার 
দিতেছি, লইয়! যাও।* সুলতান একটি মহামূল্য হীরকাঙ্গুরী ঘাছুকরীর হত্তে প্রদান করিলেন। 

পরীবাগু আমেদকে প্রতি মাদে এক একবার তাহার পিতার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান করিতেন, 
আমেদও প্রতি মানেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে সহচরবর্গে পরিবৃত হইয়া, হুলতানসমীপে গমন করিতেন। 


ঢাতধ্য-জাল 
বিস্তারের 
অনুমতি 


77 


০ 


আমেদ কোন্‌ সময় সুলতানের দিকট আগমন করেন, যা্করী তাহা জানিত) যে দিন রাজপুল্লের গীড়িতের ভাগে 
রজপ্রানাদে আদিবার কথা, তাহার পূর্বদিন যাহ্করী পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইল। করণা উত্লেক 


পরদিন প্রভাতে রাজপুত্র আমেদ মহচরবর্গের সহিত পর্বতগহ্বরের বহির্ভীগে পদার্পণ করিয়! দেখিলেন, 
একটি শিলাথণ্ডে মন্তকস্থাপন করিয়া, মৃতপ্রায় এক বৃদ্ধা বসিয়া আছে, যেন তাহার উদ্ধানশক্তি একবারেই 
বিলুপ্ত হইয়াছে! বৃদ্ধার অব! দেখিয়া তাহার স্বদয়ে করুণার উদ্রেক হইল, এবং বৃষ কি জন্ত নেখানে 
' মেইভাবে পড়িয়া আছে, তাহা! জানিবায় জন্ত আমেদ তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। চতুর! যাহকরী 


মরা 


৮ 


টিন, দিকে চাহিয়া কাতনুভাবে অ্রাত্যাঈী কর্ধিতে লাগিল, এবং অতি কষ্ঠের ভাগ ফরিয়! ঘন ঘন 
ি্াসত্যাগ করিয়া ভাবর বিন, "ষি মরি, আমাকে বাগান, আমি এই পর্বতের ধার দিয়া দূরে এক গ্রামে - 
জানেই পড়িগায, উঠিবার শক্তি নাহি, দেখিবার লোক নাই, এখানেই 

টন ই কর়ণায বিগলিত হইল, তিনি বলিলেন, “বাছা, ভোমায় কোন চিন্তা 
শাক কৌন স্থানে আছি, তুমি যাহাতে সায়! উচ্িতে পার, তাহার 









টিতে পাযিতেছে না, এই্প ভাব দেখাইন। তখন আমেদের আদেশ অহলারে ছুই জন অনুর বু়ীকে 
বা উঠাইল এবং একটি অঙ্গে আরোহণ করাই ওহাছারে লইয়। চলিপ। এক জন অন্বারোহী 
করীকে তাহার মধ্যে প্রবেশ 
করান হইল। বাজপুজও পরী- 
বাুকে দেই পীড়িত৷ বৃদ্ধার 
গুঞ্রযার জন্য অন্থরৌধ, করিতে 
পরীপ্রাসাদে ফিরিয়। আমিলেন। 

পরীবাধু রাজপুজফে সহসা! 
প্রত্যাবর্থঘন করিতে দেখিয়া 
ডাহা নিকটে আগিয়া, প্রা, : 
বর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা কার 
লেন। রাজপুত্র বলিলেন, “প্রিয় 
তমে, এ বৃদ্ধাটির দরিকে চ::; 
দেখ, অত্যন্ত গীড়িত হইয়া ও 
পথের ধারে পড়িয়াছধিল, আমি.ন। 
দেখিলে মরিয়াই যাইত, উহার 
অবস্থা দেখিয়! আমার মনে বড় 
নর দয়ার উদ্রেক হইয়াছে? যাহাতে 
উহার ব্যাধি শী্জ আরোগ্য হয়, তোমাকে গে জন্ত একটু ব্যবস্থা করিতে হইবে, আর উহার শুভ্রার 
ধেন অভাব না! হয়, আমি উহাকে আশ্বাদ দিয়া এখানে আনিয়াছি, ইহার জন্ত অন্থরোধ করিতেই ফিরিয়া 
আসিয়াছি। জানি, ভুমি দগ্ধীবতী, তোমাকে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই ।” 

পরীবাণ ভীবষটতে বৃদ্ধা যাছুকরীর মুখের দিকে চাহিয়াই আমেদেন্স সকল কথা গুনিতেছিলেন, তিনি 
ছুই জন দাসীকে আদেশ.করিলেন, “্উহাকে ইয়া গ্াসাদের একটা কুঠূরীতে রাখিয়া আয়, আর উদার 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবি, শুশ্রয! ও যত্্ের যেন কোন জুটি না হয়।* 

দাসী বৃদ্ধাকে ধরাধরি করিয়া গরাদাদকক্ষে প্রবেশ করিলে, পরীবাপু আঁমেদকে নিরন্বরে বলিগেন। 
সরাজপুজ, তোমার দয় প্রথজনীর সন্দেহ নাই, ইহা! তোমার বু ও কচির উপযুক্তই, তোমার অনয 
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আমি আনন্দে লে রক্ষা করিব) কিন্তু আমি তোমাকে 'বলিতেছি। মায় এই দগ়। অ্থানে প্রযুক্ত 


ছি 


হইয়াছে । আমি দেখিতে পাইতেছি, এই দদা-প্রকাশের স্ব্ঠই তৌমাকে মহা বিপদে পড়িতে হইবে। এই: 


দা হইতে তৌমীকে 'খৌর বিপদে পড়িতে হইখে। যাহ! হউক, দে ভুমি ভীত হইও না, তোমার 
পরীবাধু থাকিতে তৌথার পদে কোন দিন কুশাস্কুরও বিদ্ধ হইবে না আমি তোমাকে নকল বিপদ হতে 
উদ্ধার করিখ, তৃমি এখন তোধান্ পিভার লহিত সাক্ষাৎ করিতে যাও। 





পরীৰাধুর শেখ কথা! গুনিয়।! আমেদের আশঙ্কা দূর হইল। জাতি বারি 
জীবনে কাহারও অপকার করিয়াছি, তাহা ত শরণ করিতে পাঁরিতেছি না, ভবিষ্যতে কাহারও কোন, 


অনিষ্ট করিব, দে ইচ্ছাও রাখি না, তবে কেন বৃদ্ধ। আমার অনিষ্ট করিবে? যদি আমার অনিষ্ট হয়, 
তাহাতেও আক্ষেপ নাই, কারণ, অনিষ্টভয়ে ধেন কখনও কাহারও উপকার করিতে সঞ্চিত না হই” 

পর্ীবাপু় নিকট হইতে চুম্বন ও বিদায় গ্রহণ করিয়া, রাজপুল্র পুনর্কার গুহা পরিত্যাগ করিয়া, হুদতানের 
প্রামাদের অভিমুখে অস্থ পরিচানিত করিলেন | তাঁহার সহচরবর্গের অঙ্থের খুরধ্বনিতে নিন্তন্ধ প্রান্তর 
প্রতিষ্বনিত হইতে লাগি । সুলতান এক মাদ পরে পুত্রকে দেখিতে পাইয়া, পূর্ববৎ গ্েহাদরে তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন, যেন তাহান্ন সদয়ে পূর্বভাব অপু আছে, যেন রান্বপুজের বিরুদ্ধে কেহ কোন 
কথ! তাহাকে বলে লাই, কিন্বা তাহাতে তিনি বিচলিত হন নাই। 

গরীবাণুর দাসীঘয় যাঁহকরীকে একটি নুনার সুসজ্জিত কক্ষে লইয়া গিয়া, একটি স্ুকোমল আস্তরণ বিস্তৃত 
ধোফার উপর শয়ন করাইল, ভাঁহার মন্তকে সুর্নথত্রের কাকুকার্যবিশিষ্ট উপধান প্রদান করিল, সাটিনের 
রেপ দ্বারা তাহা সর্যাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়! দিল। অনন্তর এক জন দামী একটি স্বর্ণপাত্রে এক প্রকার 
গানী়্রব্য আনিয়া তাহাকে বলিল, "ইহা মিংহর়ক্ষিত প্রঅবণের জল, এই জলপানে সর্বব্যাধি আরোগ্য 
হয়, তোমার রোগও শীঘ্র সাব্রিয়। যাইবে। তুমি এই জরপান করিয়া নিদ্ব! যাও, আমর! এখন চলিলাম, 
আশা করি, ফিরিয়া আগিয়। তোমাকে সুস্থ দেখিব।” 

আমেদের বাসস্থান দেখিবার জন্যই যাহুকরীর রোগের ভাগ, - হার উদ্দেস্ সিদ্ধ হইয়াছিল, কিন্ত এখন 
হঠাৎ চলিয়া! গেলে পাছে পরীবাণু কিছ্বা তাঁহার দাসীগণের মনে কোনি দন্দেহ উপস্থিত হয়, এই ভয়ে 


যাছুকরী তৎক্ষণাৎ পরীবাধুর প্রামাদ-পরিত্যাগ মঙ্গত জ্ঞান করিল না, বিশেষ অনিচ্ছাসনেও ওযধ 


গলাধ কিরণ করিয়া শবযায় পড়িয়া রহিল, দাণীন্বয় কাধ্যান্তরে প্রস্থান করিল। 
দাসীনবয় প্রত্যাগমন করিলে যাঁচুফ্ী সৌফার উপর উঠিয়া! বগিল, এবং কাপড় পরিতে গরিতে বলিল, 
শক চমৎকার ওধ, আহা মরি, উধধের এমন গ্রত্যঙ্চ ফল ত” আর কখনও দেখি নাই, তোমরা যাহ! 
বলিয়াছ, ঠিক, দেখিতে দেখিতে আমার জর পলাইয়াছে, আমার শরীরের সকল মানি দুর হইগ্বাছে, 
ছামি এতক্ষণ তোমাদেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তোমাদের দয়াবতী মহারাণীর কাছে আমাকে লইয়। 
চল) আমি ভীহাকে আমার প্রতি অনুগ্রহের জন্ত ধন্যবাদ দিয়া নিজের গ্রামে চলিয়! যাই । যখন ব্যাযররাম 
সারিয়া গিয়াছে, তখন এখানে থাকিয়া! আর কি করিব?» 
_ দাদীঘয় বৃদ্ধার আরোগাদশনে পরম পুলকিত হইয়া, তাহাকে লইয়া পরীবাপুর নিকট চ্িল। বৃদ্ধা 
অপেক হুদার সুন্দর সুসজ্জিত সুপ্রশত্ত কক্গ অতিক্রম করিয়া, পরীবাণুর উপবেশনকক্ষে উপস্থিত হইল । 
পরীবাগু একখানি সবরণনিশথিত নিংহালনে উপবেশন করিয়াছিলেন, সিংহামনখানি জহরতেন় পুষ্পপত্রে সুসঙ্জিত, 
"কত হীরক, চি, পাযা, কত পলসযাগ, মরকত, নীলকাস্ত মণি বারা এই মণ রগ নিশ্িত। দেই আপন 
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জ্যোতি দিংহাসনের দিকে চাহিবামাত বৃদ্ধা যাহুকম্থীর চক্ষু বলিয়া গেল। পরীবাধুর নিকটে সুবেশিনী, সুদী 
রমমীগণ দ্তীয়মান রহিয়াছে, তাহাদের হীরফ-রত্মর্ডিত আপঙ্ারের গ্রভায চারিদিক 'উদ্জল হইয়। উঠি, 
যেন স্থির-সৌদামিনী সভাতবে দণ্জায়মান হইয়াছে । বাস্ৃকরী এত খর্ব, এমন সৌন্দর্য আর কোথাও 
সনধর্শন করে নাই, তাহা তাহার করনারও অতীত | সে পরীবাধুর চরপতলে নিপতিত. হস! নিলে 
সা অবস্থান করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার কোন কথা বলিবায় পূর্বেই পরীবাণু বলিলেন, প্ভবে, তোমার গীড়া 
রা আরোগ্য হইয়াছে দেখিয়া আমি বড় নুখী হইলাম, তুমি ধদি এখন বাড়ী যাইতে সমর্থ হও, তাহা হইনে 
17 আছি তোমাকে এখানে আট্‌কাইয়া রাখিয়া কষ্ট দিতে চাছি না। তবে আমার ইচ্ছা, ভুমি একবার আমার 
1 প্রাসাদের শোতা দেখিয়া যাও) আশ করি, ইহাতে তোমার আপতি হইবে না, শা দীন তো 
র্‌ * খ্মাসাদের নকল কক্ষ দেখাইবে |” 
বুদ্ধ] মন্তক অবনত করিয়া, পরীবাধুর আদেশ শিরোধা্য করিয়া, বগা মত 
: রি অপে সনে চনিন। যতই লে এক একটি নূতন নূতন কক্ষ দেখিতে লাঙ্গিল, ততই তা: 
উত্তরোস্র বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দাসীঘয় বলিল; «এ প্রাদাদ তেমন সজ্জিত ও সুন্দর নয়, মকুয়গরীরাঙোর 
ভিন ভিজ আশে সাও শব, সুসজ্জিত প্রাসাদ ব্মাছে; যদি একবার তাহা দেখিতে পাও, তাছ। হইলে এ 
প্াসাদটি আর তোমার মনে ধরিবে না ।*--এইরূপ নানা কথ! বলিতে বলিতে দাসীদ্বয ৮৫7 লৌহদ্ার 
পা করি, গুহার বাহিরে রাখিয়। প্রস্থান করিল 
বৃদ্ধা বাছকরী তাহাদিগকে ধন্তবাদ দিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইল, তাঁহার পর বি আন তিনন। 
গবেশগথ খু*জিতে লাগিল, কিন্তু দেখিল, লৌহদবার অনন্ত হইয়াছে । সে সেখান হইতে সুলতানের নিকট 
গ্রত্যাগমন করিয়া, সকল ঘটনার কথা আভোপাস্ত তীহার কর্ণগোচর করিল। পরীবাগুর সৌদায্য। তাহার 
অনন্ত পরশ্রযয, ডাহার অগণ্য দাসদাসী, স্প্নগ্তব মুসজ্দিত সুবিততীরণ প্রাসাদশ্রেণী, দকল বিষয়ের বাব বণনা 
পুজের বিরুদ্ধে করিয়া! অবশেষে বৃদ্ধ বলিল, *নুলতান, এই অনন্ত শ্্যরাশি দন্ন্ধে আপনি কি মনে করেন? আপনি 
ডি মা হয় ত* আপনার পুত্র আমেদের সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া সুখী হইবেন, গর্বিত হইবেন; হয় ত” মনে করিবেন। 
লে এমন সৌভাগ্য এ কাল পথাত্ত আর কোন মন্তুযোরই হয় নাই; কিন্তু জাহাপন!, আমার চিন্তার বিষয় শত 
আপনার সহিত আমি একগ্ত হইতে পারিতেছি না, আমার ক্রি মার্জন| করিবেন। আমি নিশ্চয়ই বলিতে 
* পারি, এই দৌডাগাই আপনার পুত্রের ছূর্ভাগ্যের কারণ হইবে, এই সম্পদই আপনার পুক্রকে ঘোর 
বিপজ্জালে বিজড়িত করিবে । এ কথা! ভাবিয়া পর্য্যন্ত আমার মনে সুখ নাই, দেই জন্তই ত+ আমি প্রয়্ 
সুখে আপনার নিকট উপস্থিত হইতে পারি নাই। আপনার পুত্র আমেদ আপনার প্রতি বিশেষ ভক্তিমান 
দে বিষয়ে মন্দেহ নাই, কিন্তু কে বলিতে পারে, সেই ছুর্কত। পরীবাগুর মোহে মুগ্ধ হইয়া, তাহার গনজুযোধে 
আপনাকে সিংহাম্নচ্যুত ও কারারদ্ধ ন করিবে 1-্াহাপনা, আপনি দম থাকিতে সাবধান হউন, ইহাই 
আমার নিবেদন।” 
বাহুকরীর বক্তৃতায় সুলতান বিচগিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, ভাছার গু তীহার একান্ত বাধ 
কিন্ত এত ক্ষমত] বাহার হন্যে, যে এরূপ অল এরপর্ধযের অধীশ্বর, দে অতি সহজেই তাহার অবাধা হইঠে 
পারে, তখন তাহাকে কিরূপে শান করিবেন? কিন্তু তিনি মনের ভাব দুখে প্রকাশ করিলেন না, ঘা 
উপহুকত পুরস্কার দান করিয়। বিদায় কন্ধিলেদ এবং তাহাকে আপদ্নাঞণে তাছার নি চা 
আদেশ করিলেন। -" 





অপরাছ্ে সুলতানের চাটুকার অমাতাগণ উপস্থিত হইল, যাদুকরীও আসিল। নুলভান রুমীর মুখে 


আমেদ ও পরীবাণুসংক্রাস্ত বে সকল কর্থা শুনিয়াছিলেন, তাহা অমান্াঙগণের গোঁচর করিবেন, -.এবং 


অতঃপর কি কর্তবা, সে নন্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাস! করিলেন। 'আমাত্যাগণ * অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ করিয়া 
বিল, প্জশীহাপলা, বঁড়ি কঠিন সমস্ত! বটে! ভয়ের সন্তাবনা মন্পূর্ণ ই - বর্তমান দেখিতেছি, আসাদের 
বিবেচনায় রাজপুঞ্জ আমেদকে বধ না! করুন, যাবজ্জীবন ভীহাকে কারাগারে অবরুদ্ধ রি রাখুন, যাহাতে 
দেই পরীর সঙ্গে আর তাহার সাক্ষাৎ ন| হইতে পারে, তাহাই করুন। রাজপুঞ্র এখন এখানে আসিম্বাছেন, 
এই সর্কোধ্রষ্ট অবসর |” | 

যাঁছুকরী এই পরামর্শ গুনিয়া মত্তক ঘোরতর আন্দোলন করিয়া বলিল, “না, নাঃ এ অতি মূঢ়ের মত 
পরামর্শ। আপনার মন্্গণ বলিলেন, 'বাজপুন্রকে ধরিয়া কারাগারে নিক্ষেপ কন, ইহা উত্তম কর্া, কিন্ত 
রাজপুজ একাকী আসেন নাই, তাহার সঙ্গে যে অহছচর বা প্রহরিদল আছে, তাহাদেএ৭ ত দেই সঙ্গে কারাবন্ধ 
করা চাই, কিন্তু আপনি কি জানেন না যে, তাহীর এক একটি দৈত্য? তাহার! ৬ঃ্জাঘত রূগধারণ করিতে 
পারে, এবং আবশ্তক হইলে অনৃষ্ঠ হইতেও পারে। তাহার! ইচ্ছামত অনৃস্ঠ -+য়া, সেই পরীরাদীর 
নিকট উপস্থিত হইয়া, আপনি তাহার স্বামীর প্রতি যে অত্যাচার করিতেছেন। সে ২: বদি প্রকাশ করে, 
তাহা হইলে: দেই কুদ্ধা পরীর পীড়ন হইতে আপনি কিরূপে আত্মরক্ষ। করিবেন? ত. ৷ অপেক্ষা আপনি আর 
এক কাজ করুনঃ আপনি আপনার পুত্রের নিকট কোন একটা আনস্তব দ্রব্যের গ্রাংন। করুন। রাজগুজ এই 
ব্য পরীর নিকট হইতে আনিয়। দিলে, পুনর্বার আরও অসম্ভব প্রব্যের প্রান! কল্পিবেন, আপনার পু 
আহা আপনাকে প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে, আর লজ্জায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগিবেন 
না, সেই পরীর সহবাসেই অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবেন, আপনারও সকল বিপদের আশঙা দূর হইবে ।” 

হুণতান তাঁহার অমাত্যবর্গকে ইহা অপেক্ষা কোন উৎস যুক্তি আছে কি না, তাহা জিজ্ঞাস! করিলেন। 
অমাত্যগণ বলিলেন, “তাহাদের মতে এই যুক্তিই শ্রেষ্ঠ ।” তদমুদারে কার্ধ্য কর! স্থির হইল। 

পরদিন রাজপুজ্র আমেদ পিতার মহিত সাক্ষাৎ করিতে আদিলে, স্থলতান পুত্রের সহিত লানা 
ব্বয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন, অবশেষে তিনি পুত্রকে বলিবেন, “দীর্ঘকাল অনুষ্দিট থাকিয়া 
যখন তুমি আমার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ কর, তখন তুমি কোথায় কি ভাবে আছ, দে কথা আমার 
নিকট প্রকাশ কর নাই, আমিও তাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। তাহার পর আমি তোমার সখ ও 
উ্নতির কারণ জানিতে পারিয়াছি, এ সকল কথা আমার নিকট গোপন করিবার তোমার কোনই 
আবগ্তক ছিল না। তুমি যে পরীকে বিবাহ করিয়! সুখী হয়াছ, ইহাতে আমিও অত্য্ত সুখী) কারণ, 
একপ শশ্ধ্য ও ক্ষমতালাভ সকলের ভাগো ঘটে না; আমি যতই ক্ষমতাঁপর নবুপতি হই না কেন, তোমাকে 
এবপ সখসম্পদ, ও এষবর্ধ্য প্রদান করা৷ কখনই আমার সাধা হইত না। তুমি যে স্থান অধিকার করিয়াছ, 
আমি ভি অন্য মকলেই তোমার হিংসা করিবে। তোঁমার এই দৌভাগ্যে আমিও দ্বয়ং ভাগাবা্গ মনে 
করি, ভবিধ্যতে বিপদ আপদ উপস্থিত হইলে) তোমার ক্ষমতাশালিনী পত্ধী নিশ্চয়ই আমাকে নানারূপে 
সাহা করিবেন, কিন্তু মন্ত্তি তোমার নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে 
যাই, তখন গৈ, সামন্ত) অঙ্চ রদদ, বাহক প্রভৃতি সকলের জন্ত ভিন্ন ভিন বস্ত্ীবাদ জুটাইতে আমাকে 
বহ পরিমাণে অর্থধায় করিতে হয়, অন্ুবিধীও বিশ্ত। তোমার পরীরানিকে বণিয়৷ আমাকে এমন একটি 
তাদু দিতে হইবে যে, তাহা এক জনে অনায়াসেই হাতে করিয়। লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা পরদানধিত 








অদ্ভুত আবদার 


(৭ 
টি + 


করিলে, আমার সমস্ত ৈনঠ তাহার নীচে জাশ্রয় লইতে গারে। ভোষার জীকে বলিবে, আমি ইহা 
চাহিযাছি, 'ভিনি ভোমাকে নিশ্চই ইহা প্রদান করিতে পারিবেন, জিনিবাট তোমার (দৃষ্টিতে অসস্তব হইলেও, 
পরীর পক্ষে উহা! সংগ্রহ কল্প বিন্দুমানত অসস্তধ নছে।” 
খআআমেদ পিতার নিকট এন্প কথা ব! প্রার্থনা গুনিবার জন্ত কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন ন!। তিনি জানিতেন, 
দৈত্য বা পরীর! অনেক ক্অস্ভব কাঁজ জানিতে পারে, কিন্তু এ যে একেধারেই অসস্তব) বিলে 
এ পর্যন্ত ভিমি পরীবাধুর নিকট কোন প্রকার অন্থপ্রহই প্রার্থনা করেন নাই। তিনি তাহার 
এ প্রেম করিয়াছেন বটে, কিন্ত তাহাও না| চাহিয়া, প্রণয়ের মধ্যে তিনি সবার্ঘরতা আনিয়! ফেলিতে কোনক্রেমে 
89 ্রস্তত হইলেন ন|। এরপ প্রার্থনায় তিনি তীহার স্ত্রীর কাছে কিরূপ আবজ্ঞাভীজদ হইবেন, তাঁছাও 
[যিতনহে ভিনি বুঝিতে পার্সিবেন , স্ৃতরাং তিনি অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে তাহার পিতাকে বলিলেন, পাবা, 
নঃ আপনি কিরূপে আমার গুপ্তরহগ্ত ভেগ করিলেন, জানি না; আমি ইচ্ছা করিয়। যাহা আপনার নিকট 
গোপন করিয়াছিলাম, তাহা জ্ঞাত হওয়ায় আপনার পক্ষে উপকার সাধিত হইয়াছে কি না, সে তর্ক 
গর: করিবার অধিকার আমার নাই; কারণ, আপনি পিতাঁ, আমি পুত্র, আপনি বখন জানিতে পারিয়াছেন। 
তখন তাহা অস্বীকার করিবার আমার আবস্তক নাই, সতাই পরীরাণীকে বিবাহ করিয়াছি, আমার শ্রী আমাকে 
আন্তরিক ভালবাসেন, সে বিষয়ে সন্দেহ দাই। প্রেম যোগাতার উপর নির্ভর করে কি লা, জানি না, কিন্ত 
আঁমাকে তিনি তীহার অযোগ্য স্বামী বলিয়া মনে করেন না। ইহার মধ্যে কোন স্বার্পয়তাপুর্ণ অভিসন্ধি নাই, 
কিন্ত আপনার আদেশ পালন করিতে হইলে আমাকে স্বার্থপর হইতে হইবে । আপনি পিতা, আপনার আদেশ 
অবস্ঠ পালনীয়, হৃতরাং আমার স্ত্রীর নিকট অসস্ভব পদার্থ প্রার্থনা কন্ধিব, কিন্তু তাহা লাভ করিতে পারিব 
কি না, তাহা জানি না, স্ৃতরাং পূর্বে আপনার নিকট আমি প্রতিজ্ঞাবদধ.হইতে পারিতেছি না। তবে এ কথা 
নিশ্চয় জানিবেন, বদি আমি ইহা নাত করিতে লা! পারি, তাহ! হইলে আমি আর আপনাকে মুখ দেখাইব 
না, আপনার নিকট এই আমার শেষ বিদায় জানিবেন। আপনিই আমাকে একপ করিতে বাঁধা করিলেন।” 
স্ুলতাঁদ আমেদকে অনেক কথ। বলিয়৷ বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমেদের মনোসালিন্ত দূর হইল না, 
পরীর নিকট পিতার জ্ত অনুগরহ-প্রীর্থনার যে হীনতা। বা অগৌরব নাই, তাহা তিনি কোনমতে বুঝিতে পারিণেন 
না। তিনি বিরক্ত হইয়। নিরদিষ্টকালের তিন দিল পূর্বেই পরীবাণুর প্রাসাদে উপস্থিত হইলেল। পরীবাণু তাহার মুখ 
দেখিয়াই তাঁহার ভাঁবাস্তর বুঝিতে পারিগেন। তিনি অত্স্ত ব্যস্ত হইয়। আমেগকে এই পরিবর্নের কারগ ভিজ্ঞান 
কারিবেন। আমেদ তাহার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, “ভুমি কেমন আছ, আগে বলা ।* পরীবাণু 
উভয় হস্তে স্বামীকে বাছুপাশে আবদ্ধ করিয়া, শতচু্নে তৃপ্ত করিয়। বলিলেন, “তুমি আগে আমার কথার জবাব 
দাও।* আমেদ ছনেকক্ষণ পর্যাস্ত কথা গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সবশেষে কৃতকাধ্য হইলেন না। 
ু্ধন আলিঙ্গনে পরীবাণুর আগ্রহাতিশব্যে ও সপ্রেম অনুরোধে বাধ্য হইয়া বলিলেন, পপ্রিয়তমে, আমার পিতাই আমার মন:কটের 
চিত্ত-বিনোদন কারণ। প্রথমতঃ আমি তাহার নিকট যে কথা গোপন রাখিয়াছিলাম, কোন দিন প্রকাশ করি নাই, দেই 
কথা তিনি কোন রকমে জানিতে পারিয়াছেন। দ্বিতীয় কথাট-_" পরীবাণু দ্বিতীয় কথা বিবার অবময়ণ 
দিয়াই বলিলেন, “প্রথম কার্যোর কারণটি আগে আমার কাছে শৌন। তুমি যে রুগ্ন স্্রীলোকটিকে আমার 
রঃ আনিয়া আশ্রয় দিয়াছিলে, এ তাহাই কীত্তি। আমি তখনই বুঝিয়াছিলাম, তাহার রোগ-তাগ দিখা 
থা, আমাদের সংবাদ জানিধার জন্তই কৌশল করিয়! দে এখানে আসিয়াছিল, ফিরিয়া! গিয়া তোমার পিতাকে 
&.. নকল কথা বলিগ্বাছে।_দে কথা যাক, তাহার পর তোমার মনোবেদনার বিশেষ কারণ কি? তাহা বল 
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গামেদ বাঁগিলেন) "আমি তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি, কিন্তু তাহাতে কোন স্বার্ন্ধ নাই) তোমার 


বোধ হয স্মরণ আছে, এত দিনের মধ্যে আমি তোমার নিকট প্রেম ভিন্ন অন্ত কোন পদার্থ চাহি নাই, 
তোমার স্টায সুন্দরী, শুশীলাঁ প্রেমমন্্ী পরী লাভ করিয়। আমার পৃথিবীতে আর অধিক কি কামনার 
বন্ত থাকিতে পারে? আমি জানি, তোমার ক্ষমতা অদীম, কিন্ত আমি কোন দিন পেই ক্ষমতার 
পরিচয় লইতে ইচ্ছা করি নাই? পরস্ত এত দিন পরে আঁমার পিত| তোমার নিকট একটি প্রার্থনা 
করিয়াছেন, ইহাতে আমি বড়ই বিরক্ত হইয়াছি, ইহা তাহার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই ঠাহার সমস্ত 
সৈনত। অশ্বারোহী, পদাতিক, ঘোড়া, গাধা, উট ধরে, এমন একটি তাছু তিনি চান, -+স্ত তাধুট 
ধখন মোড়া থাকিবে, তখন এক জন লোক হাতে করিয়। লইয়া! অনায়াসে যাইতে পারে, এত ক্ষুদ্র হইবে। 
এমন অন্ত প্রীর্থনা আমি আর কখন কোথাও শুনি নাই।” 

পরীবাণু হাসিয়া বলিলেন, প্প্রাণেখর। এই জন্ত বিরসবদন? আমি বলি, না জানি, কি গুরুতর কাঁণুই 
ঘটিয়াছে। ঘাহা হউক, তুমি যে আমার অন্কুরাগ ও প্রেম এরূপ মুণ্যবান মনে কর ও এপ তুচ্ছ প্রার্থনা 
আমার নিকট করিতে সঞ্ষোচ বোধ করিতেছ, এ জন্য আমি স্থৃথী হইয়াছি; কিন্ত তোমার পিতার প্রার্থনা 
অপূর্ণ থাকিতে পারে নাঃ এ প্রার্থনা বিদুমাত্রও অস্তব নয়, ইহা! অপেক্ষা অনেক অসস্তব কার্্যও 
আমরা সপ্পাদন করিতে পারি। যাহা হউক, তুমি শীস্ত হও, আমি অবিলদ্বেই তোমার চিন্তা দূর 
করিতেছি। তোমার যাহ! কিছু প্রার্থনা থাকিবে, তাহ! জানিলে আমি তদণ্ডেই পূর্ণ করিব, তোমাকে 
আমার কি অদেস্ব আছে প্রিয়তম 1” 

পরীবাণু অনন্ত তাহার কোষাগারের অধ্যক্ষকে আহ্বান করিলেন। "দেও এক জন গরী। তাহার 
নাম নুরজিহান, গে পরীবাগুর নিকটে আপিলে, পরীবাগু বলিলেন, “গুরুজিহান, আমার কোষাগারে থে 
রকাপেক্ষা বৃহৎ তাদু আছে, তাহ! সন্বর লইয়া এস।” সুরজিহান তৎক্ষণাৎ কোবাগারে প্রবেশ করিল এবং 
একটি শিবির তাহার হাতে মুঠার মধ্যে করিয়। লইয়া আাসিল। পরীবাণু হরজিহানের হস্ত হইতে তাহা 
নইয়। আমেদের হস্তে প্রদান করিলেন। 

তাঘুর আকার দেখিয়া আমেদ মহা বিস্মিত হইণেন। তীহার সুখের ভাব দেখিয়াই গরীবাঘু বুঝিতে 
গারিলেন, র্াজপুজ তার বিশাধতীয় সন্দেহ করিতেছেন, সুতরাং তিনি হাসিয়া বলিলেন, “প্রাগাধিক, 
তুমি কি মনে কত্সিতেছ, আমি তোঘার সঙ্গে বিজ্ধপ করিতেছি ? তুমি এখনই দেখিবে, তোমার পিতা যেরূপ 
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তাছু চাহিয়াছিলেন, ইহা তাহা অপেক্ষা ক্ষ নছে ?-_সথরঞজিহান, এই তা্ছু মাঠে লইয়। গিয়া ইহা থাটাইয়া 


দেখাইয়া যাজপুজ্ের সন্দেহ ভঞ্জন কর।* 

হূরজিহান তাছু জইয়!, প্রাসাদের বাহিরে উপস্থিত হইয়া, মাঠে তাহা প্রসারিত করিল। আমেদ 
দেখিলেন, ানৃতে তাঁহার পিতার ধিগুণ পরিমাণ সৈন্ঠের স্থান হইতে পারে, তখন তাঁহার সন্দেহের জন্ত 
রাজপুজ পরীবাগুর নিকট ক্ষম প্রার্থনা করিলেন। পরীবাণু বলিলেন, “তাঁুটি এত বৃহৎ বটে, কিন্ত 
প্রয়োজনাহুলারে ইহার আকার সন্ুচিত করা যাইতে পারে ।” 

হুরজিহান তাঁধট গুটাইয়। তাহ! আমেদের হস্তে গ্রদান করিলেন, আদেদ তাহা লইয়া পরদিন প্রভাতে 
তাহার পিতার সিট যা করিলেন। সুলতান পুল্রকে পূ্ববেৎ পরম সমাদরেয সহিত গ্রহণ কষ্মিলেন। তাছু 
লাভ করিয়। তীহায় মনে অতাস্ত আনঙ্গেয় সঞ্চার হইল, কিন্ত তাঘুর আঁকার দেখিয়া সাহার প্রথমে কিছু 
মনেহ হইল, স্বাজপুত্র প্রানতমধ্যে তাঁু খাটাইলে তাহার দে সনোহ দুর হইল; কিন্তু তের ক্ষমতা ও 
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মর - চি যো ঠল। তিনি বুঝিতে পারলেন, খাহাস হস্তে এ 
ক্ষমতা, সে ইচ্ছামত তাহাকে সিংহাদনচাত করিতে পারে। কিক্ধপে তিনি পুত্রের প্রভাব ন 
করিবেন, .এই চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিলেন। অবশেষে তিনি যাদ্ুকরীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, যাকরী 
বলিল, “জীহাপনা, আপনি আপনার পুজ্রকে সিংহরক্ষিত ঝরণার জন আনিবার জন্ত আদেশ করুন, তাহ 
ৃ হইলেই সিংহ-কবলে পতিত হইয়া আপনার পুত্র প্রাণত্যাগ করিবেন।” রঃ 
শক্তিমান হুলতান আমেদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বৎস, তুমি আমাকে এই তাখুটি আনিয়া টি জা 
রি মহোপকা রাধন করিলে। আমার ভাগ্ডারে ইছা দর্বাপেক্ষ মূল্যবান্‌ ও অদ্ভুত পদার্থরূপে রক্ষিত হইবে, 
ই কিন্ত আমার জন্য তোমাকে আর একটি কাজ করিতে হইবে । আমি শুনিলাম, তোমার স্ত্রীর একটি সি. 
1 রক্ষিত নির্বর আছে, দেই ঝরণার জল পান কঙ্িলে সর্ধপ্রকার রোগ আরোগা হয়। আমার বন্ধদ অনেক 
বট: হইয়াছে, কখন্‌ পীড়। হয়, তাহার স্থিরতা নাই, বিশেষতঃ শরীর অনিত্য ও ক্মপত্ুর, ন্ুতরাং আমার 
অনুরোধ, আমার জন্য তোমার পত্ীর সেই ঝরণ হইতে কিছু জল আনিয়া দাও। আমার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ক 
তুমি এই কষ্টটুকু স্বীকার করিতে অসন্ধত হইবে না, তাহ! আমি জানি। এই কাজটি করিলেই আমার 
প্রতি তোমার কর্তব্য সম্পূর্ণ হয় ।” 

আমেদ ভাবিয়াছিলেন, তাহার পিতা আর কোন দ্রব্য আনিয়া দিবার জন্য তাহাকে শীদ্ক অনুরোধ 
করিবেন না, পুনঃ পুনঃ শনুগ্রহ প্রার্থন। করিলে পরীবাণু তাহাকে স্বার্থপঞ্প মনে করিতে পারেন ভাবিয়া, তিনি 
অত্যন্ত কাতর হই পড়িলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়! নিস্তদ্ধ থাকিয়া! তিনি বজিলেন, “বাবা, আপনার স্বাস্থ্যো 
ন্নতির জন্ত আমার যাহা কর্তবা, তাহ। করিতে আমি কখন পশ্চাংপদ হইব না, কিন্ত মেজস আমার স্ত্রীর 
অন্থগ্রহ প্রার্থনা করিতে সক্কোচ বোধ করিতেছি । এই জন্ঠই আপনার প্রাধিত জল আনিয়! দিতে পারিব কি নাঃ 
. গে দমবন্ধ প্রতিজ্ঞা করিতে পান্নিতেছি ন7া। আমি আমার স্ত্রীর নিকট আপনার প্রার্থনা জানাহব, কিন্ত 

এজন ক্মাদাকে বড়ই আগ্নানি ভোগ করিতে হইবে ।” 
আমেদ পরদিন পরীবাণুর প্রাদাদে প্রত্যাগ্মন করিলেন, তাঁহার পিতার সহিত জাহান “স্ব সমস্ত কথা 
হইয়াছিল, তাহা তিনি তাহার পত্ধীর গোচর কাঁরিলেন, পিতার নুতন প্রার্থনার কথাও ব্যক্ত করিলেন) 
অরশ্রেষে বলিলেন, “এ বিষয়ে আমার কোন অমুক্বোধ নাই, আমার পিত| যাহা বলিয়াছেন, তাহাই 
তোমার গোচর করিলাম, : এ বিষয়ে তুমি যাহ! করিবে, তাছাতে আমার সন্তোষ না অসন্তোষ রি হইবে 

* না, আমি তোমাকে কোন অন্থরোধ করিতেছি ন11” 

অসাধ্য পরীবাধু বলিলেন, প্তোমার পিত! আমার শ্বশুর, তাহার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিব নাঃ ঃ বি একটা কথা 
উদ্দেশে আমি কিছুতেই ভুলিতেছি না, তিনি যে জিনিষ চাহিয়াছেন, তাহ! তোমার ননিষ্টের আশাতেই চাধিযাছেন, 
ড়, সকল কথ! গুনিয়। তূমি বুঝিতে পারিবে, আমার এই ধারণ! সত্য কি ন|1] একটি স্থবৃহৎ ছর্গের মধাসথণে 
এই ঝরপা, চাক্রিটি ভীষণদর্শন হিংঅগ্রক্কতির নিংছ কর্তৃক রক্ষিত, ছুইটি সিংহ নিদ্রিত থাফে, আর ইট 
জাগিয়। দেই ঝরণ। পাছার! দেয়। যে কেহ সেই নির্বরের নিকট গমন করে, সিংহ তাহাকেই আক্রদণ 
করিয়া তাহার প্রাণবধ করিয়া থাকে, প্রাণের আশ! লইয়া সেখানে কেছ যাইতে পারে .না1... বাহ! হউক, 
তোমার কোন ভয় নাই, তুমি যাহাতে নিরাপদে জল লইয়! ফিরিতে পার, আমি তাহার উপাস্ববিধান করিব।” 
. পর্নীবাধু এই সময় হুচিকণ্্ম করিতেছিলেন, তাহার পাশে কয়েকটি স্থতার গুলি পডিয়াছিল। তিনি একটি 
লি আমেদের ছত্ডে প্রদান করিয়। বলিলেন, “তুমি এই খুতার গুলিটি কাছে স্বাখ, রহ কি কানে 
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লাগিবে, তাহা পরে বধিতেছি। আপাততঃ ছুইটি অঙ্গ সজ্জিত করিতে বল, একট অঙ্বে তুমি আরোহণ 
করিয়া যাইবে, অপরটিতে চারিখণ্ড মেষমাংন যাইবে, একটি মেষ, চারিখণ্ডে বিভন্ক করিয়া আমি 
তাহা অস্বের পৃষ্ঠে স্থাপন করিবার আদেশ প্রদান করিতেছি। এতত্তি্জ তোমাকে আমি একটি পাত্র 
দিতেছি, সেই গান্রে জল আনিতে হইবে। কাল অতি প্রত্যুষে অস্বে আরোহণ করিয়া অন্ত অঙ্থট : 
ইয়া, তুমি গেই নির্বরের নিকট যাইবে। তোমাকে যে সুতার গুলি দিয়াছি, তাহা 3১ লৌহদ্ারের 
বাহিরে গিয়। দুরে নিক্ষেপ করিবে, যে ছূর্গমধ্যে নির্বর আছে, সেই ছুদ্ারে গিয। থামিবে। তুমি এই 
গুলির অনুদরণ করিবে, সিংহ চারিটির মধ্যে দেখিবে, ছইটি জাগিয়! নির্বর পাহার! দিতেছে, অবশিষ্ট দিহ-রক্ষিত 
দুইটি নিদ্রিত আছে। তোমাকে দেখিয়াই মিংহ দুটি গঞ্জন করিয়! উঠিবে, তাহাদের গর্জনে অবশিষ্ট সিংহ ঝরণার উদ্দেখ 
দুইটিও জাগিয় উঠিবে, কিন্তু তুমি তাঁছাতে ভীত হইও না। অশ্ব হইতে না নামিক্বাই এক এক 
খণ্ড মাংদ তাহাদের মুখের সগ্মুখে নিক্ষেপ করিবে, তাহারা মাংস খাইতে বান্ত হইবে, সেই অবনরে 
ভূমি ঘোড়। ছুটাইয়! পাত্র পূর্ণ করিয়া নির্ঝর হইতে জল তুলিয়। লইবে এবং অঙ্থ ছুটাইয়৷দু্বাহিরে 
চলিয়া! আদিবে। সিংহর মাংস খাইতেই বান্ত থাকিবে, তোমাকে কক্রমণ কত্পিবার অবর পাঁইবে না|” 
রাজপুজ আমেদ পরদিন দিংহ্রক্ষিত নির্বঝরে জল আনিতে যাত্রা করিলেন, পরীবাণুর উপদেশ 
অন্দারে চলিয়া, কিছুকালের মধ্যেই মেই দুর্তবারে উপস্থিত হইলেন। দ্বার অতিক্রম করিতে ন। করিতে 
দুইট গিংহ মেঘগর্জনের স্তায় গর্জন করিয়! উঠিল, আর ছুইটি সিংহ নিড্রিত ছিল, সেই গল্জনে তাঁহার 
জাগিয়া উঠা পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ আরম্ভ করিল | আমেদ ইহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, অন্ত 
মের পৃষ্ঠ হইতে মেবমাংগধওপুলি তুলিয়া লইয়া, তাহাদের মঙ্গুধে নিক্ষেপ করিলেন । তাহারা মাং 
জক্ষণে বাস্ত হইলে, বাজপুত্র পাত্রট বাছির করিয়া, অঙ্বারূচ থাকিয়াই নির্ঝরের জল তুলিয়। লইপেন, তাহার 
গর তিনি সুলতানের প্রাসাদাতিমূখে সবেগে অশ্ব পরিচাণিত করিণেন। 
রাজপুজ পিতৃচরণ বনানা করিয়া, তাহার হস্তে জলের পান্টি সমর্পন করিয়! বলিলেন, প্ৰাবা, আপনার 
মাদেশ পালন করিয়াছি, এই জল গ্রহণ করুন) আশ! করি, ইহা আপনার ভাঙারে দুর্মত ত্র ভায় 
রক্ষিত হইবে। যেন আপনাকে কখনও এ জগ ব্যবহার করিতে না হয়, আল্লার নিকট ইহাই প্রার্থনা, 
আপনি চিরদিন বস ্বান্থা ভোগ করুন।” সুলতান অত্যন্ত আহলাদিতভাবে পুজকে দক্ষিণ গা্থে বাইয়া 
বলিলেন, "পুত্র, আমান জন্ত তুমি অতি হষ্কর কার্য সাধন করিয়াছ, তুমি কিরূপে আত্মরক্ষা করিলে, 
. তাহা জানিবার জন্ত আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে।» 
আমেদ বলিলেন, “আমায় পরীর নির্দেশ অনুসারে চলিয়াই এই ভয়ানক স্থান হইতে নিধিববাদে জল 
নিতে পারিাছি।* কিরূপে তিনি কুতকার্ধয হইয্াছিঘেন, তাহা সাহার পিতার গোচর করিলেন। 
ঈনতান দেখিলেন, আমেদ পরী কর্তৃক সুরক্ষিত, কিন্তু তাহার ঈর্ষা দুর হুইল নাঃ তিনি পুছ্েয় একহাত 
পরাবিনাশের উপায় স্থির কত্িবার জন্ত যাহৃকরীর লহিত পরামর্শ করিতে হার গুণক্গে প্রবেশ করিলেন সি, 
যাুকরীর পরামর্শে সুলতান পন্থদিন পুত্রকে ভাস্থৃধে আনয়ন করিয়া! বলিলেন, প্বতম বসের, আর কন 
একটি প্রর্ন৷ আছে। এইটিই যা শষ 
দাদার এই প্রার্থনা তোমাকে পূর্ণ করিতে হইবে। আমি এক হাত উচ্চ একটি মানুষ চাই, কিন্ত 
তাহার দাড়ী কুড়ি হাত বা হইবে, আর তাহার হাতে যে লৌহনিগ্মিত গদাটি থাকিবে, তাহা ছয় মণ দশ 
উর ভারী হওয়া চাই, এই গঞ্া সর্বদা মে লাঠির মত বাবহার করিবে।” রা ০৫] 


ক 


। এইরূপ মানব যে কোথাও আছে, তাহা আগেদ জানত পা, মীং একস মন গে করিবার 
তিনি গ্রহণ কক্সিতে সম্মত হইলেন না, কিন্তু সুলতান শ্তাহাকে ছড়িলেন ন|) বলিলেন, “পরীর ইহ! 
.. পক্ষাও অসস্তব সামগ্রী সংগ্রহ কিয়! দিতে পারে ।” ৃ 

সস .. পরদিন আমেদ পরীবাধুর নিকটে উপস্থিত হুইয়৷ অতান্ত বিষভাবে সুলতানের প্রার্থনা.) শাহবেন 
এবং বলিলেন, “এমন অত মানুষ পৃথিবীতে কোথাও আছে বলিয়। ত” বোধ হয় লা। খাঁধী বোধ হয়, 
আমার বুদ্ধি ও কষ্টগহিষুণতা পরীক্ষা করিবার জন্তই এইরূপ আদেশ করিয়াছেন,-ন্সামার মৃত্যুই হয় ৩: 
ভীহার বাঞ্ছনীয়) নতুবা তিনি এমন অসস্ভব মনুস্ুসংগ্রহের আদেশ করিবেন কেন? আমি কোথায় 

এন্নপ লোক খুজিয়। পাইব, তাহাকে ধরিবই বা কিরূপে? আমি একবারে হতবুদ্ধি হইদ্া পড়িম্থাছি !” 
পরীবাণু বলিলেন, শৃশ্রয়তম, অধীর হইও ন|। এন্ধপ লোক সংগ্রহ করা কিছুমাত্র কঠিন নহে, সিংহ্রক্ষিত 
নিঝরের জল সংগ্রহ কর! অপেক্ষা অনেক সহজ কাজ। বলিতে কি, আমার সহোদর মাইবার 
ঠিক এইরূপ মানুষ, আমাদের 
পিতা-মাতা ভিন্ন হইলেও আমা- 
দের আকারের . মধ্যে এত বৈগা- 
দৃশ্ত ! আমার ত্রাত। লোক মদ 
নহে। তবে কিছু কোপনম্বভাব। 
অপমান দে কোনক্রসে সহ করিতে 
পারে না তাহার হস্তে সর্বদাই 


রলৌহ- একটি লৌছনিক্মিত - গদা দেখিতে 
ত পাওয়। বার) এই. গদার ভরে 
এশজ্ভা সকলকে অন্ন্ত গ্াকিতে হয়। গদাটি 
গহ্মন্ন ওজনে ছয় মণ, দশ দের। আমি 


তাহাকে এখনই এখানে আহ্বান 
করিতেছি, ভুমি তাহাকে দেখি 
পি ভয় পাই ন1।” 
আমেদ বলিলেন, “তোমার ভাই যতই ভীষপন্বতাব হউক ও তাহার আকার বতই কদাকার 
তিনি আমার পরম ব্ছাত্ীয়, আমি ভাহাকে যথেষ্ট রদধা ও লন্থান করিব। ভূমি তাহাকে আহ্বান কর” 
পরীবাণু তৎক্ষণাৎ একটি সষর্নির্দিত ধৃপাধারে অগগি ও একটি স্র্নির্ষিত বার আনিবায় জন্ত এক জন 
দরাসীকে আদেশ করিলেন । দাসী নেই ধূপাধার ও বার লইয়। আদিলে পরীবাণু বাক্সের ভি্র হইতে এব 
কাশির প্রকার চূর্ণ বাছির করিয়া, তাহা ধূগাধারের অগ্িতে নিক্ষেপ করিলেন, অপি হইতে প্রচুর ধুম উদ্গিত হয 
অন্তরালে গুটি অধকারপূর্ণ করিয| ফেলিল। পরীবাগু জামেদকে বৰিবেন, “রাজপুজ, সাবখান+ আমার ত্র 
বিরাট দাড়ী আদিতেছেন।* গৃহের তুমরাশি অপসারিত হুইলে আমেদ দাইবারকে দেখিতে পাইজেন ? দেখিলেন। 
কটি লী গৃহজধ্ধে এক হাত মনুধোর আবির্ভাব হইয়াছে, হাতে ছয় সণ দশ পের ভারী একটি গা, বিশ হাত গা 
সী দাত বহরে উড়িতেছ। গৌক কাণ পান বিদ্বত, দা়ীংখৌকে নুখখানিঢাকিরা কেলি ঃ 
চনহ বা, কন ষ্টি দেখিলেই ভয় হয় মাথায় চড়াকার একট টুপ, বুকে পিঠে কু্জ। 
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হউক। 


ভু 5 
+৮৯/74/. 
গরীবাধু আমেদকে পূর্বে সাবধান না করিলে এই মু্কি দেখিয়া, আমেদ নিশ্চই পরাণভয়ে পলায়ন 
করিতেন, কিন্তু সাইবার হইতে কোন অনিষ্টের আপক্ক! নাই জানিয়া, তিনি স্থিরভাবে পরীবাণুর পাশে দণডয- 
মান হইয়া, তাঁহার দিকে চাহিয়! রহিলেন এবং সমন্বানে অভিবাদন করিলেন। 
সাইবার কুটিল কটাক্ষে আমেদের দিকে চাহিয়া পরীবাগুকে জিজ্ঞাম৷ করিলেন, “এই “লাকটি কে?» 
পরীবাণু বলিলেন, প্ভাই, উনি আমার স্বামী, উহার নাঁম আমেদ, ইনি ভারতবর্ষে; শুলতানের 
গুপ্র। আমি আমার বিবাহের সময় তোমাকে নিমন্ত্রর করি নাই) কারণ, আমি জানিতাম, তখন 
তুমি দিখিজয়ে যাত্রা করিয়াছ। যাহ! হউক, তুমি জয়লাভ করিয়া! ফিরিয়৷ আদিয়াছ শুনিয়া, আমি বড়ই 
আননিত হইয়াছি। অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, তাই তোমার অবসর আছে বুঝিয়।৷ তোমাকে টি 
স্বরণ করিয়াছি ।* রি 
গরীবাণুর কথা শুনিয়৷ সাইবার একবার অতি সকরুণনৃষ্টিতে আমেদের দিকে চাহিয়া, তাহার পর ভু 
পরীবাণুকে জিজ্ঞান! করিল, “ভগিনি, আমি কি আমায় তগিনীগতির কোন উপকার করিতে পারি ? ] 
তোমার স্বামীর জন্ত আমি সকলই করিতে প্রস্তুত আছি।” পরীৰাণু বলিলেন, প্উহার পিতা সুলতান 
তোমাকে একবার দেখিতে চান, অতএব আমার অন্থরোধ, আমার স্বামীর সহিত তুমি ত্তাহার রাজধানীতে 
গমন কর।* সাইবার আমেদকে বলিল, “চল হে বোনাই, তোমার বাবাকে দেখা দিয়া আদি।” পরী- 
বাণু বলিলেন, “আজ এ অদময়ে আর গিয়া কাজ নাই, কাল সকালে যাইও) আমাদের বিবাহের পর 
আমার স্বামীর সহিত তাহার পিত! কিরূপ বাব্হার করিয়া! আমিতেছেন, তাহা শুনিয়া বাথ । আঙ্গ সন্ধ্যার 
মময় তোমাকে মকল কথা! বলিব ।” 
পরদিন প্রভাতে সাইবার আমেদের সহিত সুলতানের প্রাসাদে যাঁজ। করিল। তাহাকে নগরমধ্যে 
উপস্থিত হইতে দেখিয়। লোকজন ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। দোকানদারগণ দোকান ও গৃহস্থগণ নিজ 
নিজ গৃছের দরজ! বন্ধ করিয়া, উৎকঠ্টিততাবে অবস্থান করিতে লাগিল, পথে একটি লোকও দেখা গেল না। 
পরাসাদদ্ধারে উপস্থিত হইলে সাইবারের অদ্ভুত মুর্তি ও ভীষণ গদ| দেখিয়। দ্বাররক্ষিগণ অগ্রশস্ত্র ফেলিয়া যে যে 
দিকে পারিল পলায়ন করিল, কেহই তাহার গ্রত্তিরাধের চেষ্টা করিল না। সুলতান তখন সভাগৃহে 
বসিয়া রাজকারধয সম্পাদন করিতেছিলেন, অমাতাগ চতুদ্দিকে বসিয়াছিণেন। অনেক দর্শকও উপস্থিত 
_ ছিল। সাইবার মভাস্থলে প্রবেশ করিবামাত্র সকলেই সভাস্থল হইতে উরদ্বাসে পণায়ন করিতে লাগিণ, ” 
কেবল বুজ| ও মন্ত্িগণ আসন ত্যাগ করিলেন না) কিন্তু সেই বিকট মুস্তি দেখিয়া, প্লাজা উভয় 
চু হস্ত সবার! আবৃত করিয়া, চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন। মন্্রীদিগেরও সেই অবস্থা, মাইবারের দিকে চাহিতে 





কাহারও সাদ হইল ন1। 
সাইবার আমেদকে কথা বলিবার অবগর না৷ দিয়াই সুলতানের সিংহাদন-সমীগে উপস্থিত হইল? কর্কশ- গদাঘাতে 
রে বলিল, “ভুমি আমাকে দেখিতে চাহিয়াছ, আমি আসিয়াছি, কি করিতে হইবে বল।” স্থলতান দুর্ণ 


সুলতান ভয়ে কোন করা বলিতে পারিলেন না, চোথ বুয়া বসিয়া রহিলেন। সাইবার মনে করিল, ক 
তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়। সুলতান ইচ্ছা! করিয়া অপমান করিলেন। মে ক্রোধে প্রণিত 
ইইয়া, তাহার গদা। তুলিয়া, স্থতানের যন্তকে এক আঘাত করিল; জুলতাঁন সে আঘাতে 
ত্পাং /প্ণস্াগ করিপেন, তাহার দেহ চূর্ণ হইয়া গেল। আমেদ তাহাকে বাঁধা দিবারও (অবসর 
পাইলেন না। ১ 


রা 






হুণতানের প্রীণবধ করিয়! গাইবার প্রধান উজীরকে থধ করিবার জন্ত তাঁহার গদা তুপিণ। আঁে। 
নি বলিলেন, প্উহাকে মারিবেন না, উনি স্থুলতাঁনকে চিরদিন হিতোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন; অতি 
বদ সাবাড় বিশ্ব অসাত্য।” সাইবার পদ সণ করিয়া! বলিগ, "যাহারা শুলতানকে কুপরামর্শ দিত, তাহারা 
কোথায় ?* উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া দাইবার অগ্ঠান্ত অনতাগণর মত তাহার গায় আধাতে চরণ 
£ 1 ] করিয়া ফেলিল।  আমেদের শক্রগ্ণ দেখিতে দেখিতে মৃত্ামুখে পতিত হইল।. "২. 
অন লাইবার দ়বারগৃ পরিত্যাগ করিয়া সাদর প্রাণে উপস্থিত হইল। উর আহ্বান 
করিনা ধলিগ, “এক বেটা যাছুকরী জামার তগিনীপতির সর্বনাশ কবর ঘসা হতানকে মদ 
পাম দিয়া আদিরাছে, নে বেটী কোথায়, এখনই তাঁহাকে চাই 1৭. 
. উদ্থীর ভয়েতয়ে তৎক্ষণাৎ যাঢুকরীকে আনিবার জন্ত লোক গাঠাইলেন। সাইবার 
(উপস্থিত হইবে সাইবার তাহার গদা মাথার উপর তুলিয়া, গর্জন করিয়। বলিল, প্থন্দ পরামর্গ দেওয়া ও 
মিথ্য। করিয়া ঝোঁগী সাজার মজ| দেখ, 1” সঙ্গে মঙ্গে তাহার গদা বৃদ্ধার মন্তকের উপর পড়িল, বন্ধা তংক্গণাং 
পঞ্স্ প্রাপ্ত হইল। 
নুন্দবীকুল-.. সাইবার তখন গদা ঘুরাইয়া বলিল, "এখনও হয় নাই, আমার ভগিনীপতিকে স্থুলতান না করিলে আমি 
য় রাজধানীতে একটি লৌকেরও প্রাণ রাখিব না।” তথন চারিদিক ছইতে “সুলতান 'আমেদ দীর্ঘজীবী 
রা হউন” এই শব্দ উিত হইল। দেখিতে দেখিতে রাজধানীর সর্ধতর সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি হইল। সাইবার 
ভাত, আমেদকে তাহার পিভৃপিংহাননে বমাইয়া। তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিল, তাহার পর তাহার ভগিনী 
এ ্ পরীবাণুকে মহা সমারোহে রাজধানীতে লইয়া আসিল। পরীবাণু মেই দিন হইতে ভারতবর্ষের শুরতানা 
নাম ধারণ করিলেন। 
আনির ও তাহার পরী নৌরোন্লিহার আমেদের বিরুদ্ধে কোন চত্রান্তে যোগদান করেন নাই, "রা 
কোন খবরই ব্লাখিতেন না। আমেদ আলিকে একটি বিস্তীর্ণ প্রদেশের লীসনবর্ত। নিযুক্ত কন, 
আলি মন্্রীক সেই দেশে যাত্রী করিলেন, জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি সেখানেই ক্াজন্ব করিধাঁছিলেন। 
আমেদ তাহার জোষ্ঠ সহোদর হোসেনকেও এক প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিবার উচ্ছা প্রকাশ করিয়া। 
স্বাহার নিকট এক জন অশ্বারোহী পাঠাইলেন ) কিন্তু হোসেন আমেদকে ধন্ঠবাদ প্রদান করিয়া 
: জানাইপেন, তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বেশ সুখে আছেন, আর সংসার-মায়ায় জড়িত হইবেন 
না, তিনি দরবেশ হইয়াই জীবনযাপন করিবেন। 


এই কাহিনী শেষ করিয়। শাহারজাদী আর একটি নু্দর কাহিনী আরস্ত করিপেন। জুলতান শাহ 
তখন, শাহারজাদীর গ্রেমতরজে ও গল্পরঙ্গে ভাসিতেছেন। তাহার সম্মতির আর বিশেষ প্রয়োজন হইল না। 





কক্স 






বা, 
বক 227. 
পূর্বকালে এক জন পারন্তরাকুমার পিতার মৃত্যুর পর রাজসিংহাসনের অধিকারী হন, তাহার নাম ৮৩৭ 
থমরু শা । তিনি পৈতৃক পিংহাসন লাভ করিয়া, প্রজাবর্গের অবস্থ! পর্যবেক্ষণের জন ছদ্দবেশে অনুচর সঙ্গে শি” 
লইয়! নৈশভ্রমণ কক্সিতেন, ইহাতে তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন। ভগিনী 
এক দিন ভিনি ছন্গবেশে উদ্জীরফে লঙ্গে লইয়! ভ্রমণে বহির্নত হইলেন) তখন রাত্রি গ্রায় এক গ্রহর সুুগল্‌ 
হইয়াছিল, কয়র ভ্রমগগ বন্পিতে করিতে একটি পল্লীর মধ্যে ক্কিনি কোন গৃহমধ্যবর্তী কয়েক জন [তে 
লোকের উচ্চ বষ্ঠশ্বর শুনিতে পাইলেন! যে গৃহ হইতে এ স্বর আদিতেছিল, সেই গৃহের নিকট উপস্থিত | 
হইয়া বাতায়ন্পথে তিনি দেখিতে পাইলেন, তিনটি ভগিনী সেই গৃহমধ্যে আহারান্তে লোফায় বসিয়া গল্প সী 
করিতেছে। সুলতান তাহাদের আলাপ শ্রবপের জন্ত কৌতৃহলাক্তাস্ত হইয়া, বাতায়ন-সপ্লিকটে দণ্ডায়মান 
হইবেন; শুনিলেন, তগিনীজয় তাহাদের শ্ব স্ব ইচ্ছা সন্ধে গল্প করিতেছে । ক্যা ভগ্গিনী বলিতেছে, 
"ইচ্ছার কথা বদি বল, তবে আমার ইচ্ছা, ক্মামি স্থলতানের রুটাওয়ালাকে বিবাহ ক্স, তাহা! হইলে 
আমি সুলতানের জন্ক প্রস্তুত নুম্বাছ রুটা যত ইচ্ছা খাইয়। সুখী হই। এখন তোমাদের ইচ্ছা কি 
শ্তনি।” দ্বিতীয় ভর্গিনী বলিল, পজ্ুলতানের বাবুষ্ঠাকে বিবাহ করিলে আমি মুখী হই, তাহা। হইলে 
আমার আআছারের আর অন্ুবিধ। থাকে না। ক্ষটা ত? ইচ্ছ। করলেই পাওয়। যায়।” তৃতীয় ভগিনীটি 
যেমন স্রন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী, সে বলিল, “তোমাদের মত নীচলোককে বিবাহ করিতে আমার প্রবৃত্তি 
হয না। আমি সুলস্তানকে বিবাহ করিলেই ন্ুী হইতে পারি। আগার ইচ্ছ আমি সুনতাঁনকে বিবাহ 
করিয়া একটি পুক্রপন্তানের জননী হইব, মেই সম্তানটির এক দিকের চুল দোনার মত, অগ্য দিকের 
উল রূপার মত হইবে। কীর্দিলে তাহার চক্ষু দিয় মুক্তা ঝরিবে, হাসিলে মুখখানি গোলাপের 
কুঁড়ির মত দেখাইবে |” 
ভিনীত্রয়ের কথা শুনিয়। সুলতানের ইচ্ছা হইল, তিনি তাহাদিগের কামন! পুর্ণ করেন, কিন্তু তিনি তাহার 
মনের তাব উজীরকে জ্ঞাপন না করিগ্না, কেবল তাহাকে আদেশ *র্রিলেন, “এই বাড়ী ঠিক রাখিও, কাল 
এখানে আপিয়! এই যুবতীব্রয়কে আমার দরবারে লইয় যাইবে ।” 
পরদিন প্রভাতে উজীর উক্ত যুবতীন্রয়ের নিকট উপস্থিত হয়! তাহাদিগকে জানাইগেন, স্থলতান 
তাঙগাদিগকে দরবারে হাজির হইবার জন্ত আদেশ করিয়াছেন । ুনদরীগণ ইহাতে বাস্তমন্ত হইয়৷ বেশপরিবর্তন 
করিয়া উ্ীরের সহিত চলিল। সুলতানের নিকটে উপস্থিত হইলে, সুণতান তাহাদিগকে বলিলেন, “কাল 
রাত্রে তোমরা! কে কি কামন! করিয়াছিলে, তাহ! আমার নিকট প্রকাশ কর। মিথ্যা কথা বলিও না, ন্ুন্দরীর 
কারণ, আমি সকলই জানি ।” 1255 
যুবতীগণ স্থলতানের কথা শুনিয়া কিংকর্তব্যবিসূচ হইল। তাহার! নতমুখে সলজ্জভাবে অবস্থান কক্ষিতে টি 4 ; 
লাগিল। »কনিষ্ঠা তগিনীটির লজ্জারক্তিম মুখখানি দেখিয়া সুলতানের হবাদ়মুন্ধ হইল। সুলতান তাহাদিগকে 
মৌনভাবাপন্ন দেখিয়া সদদ্বভাবে ব্গিলেন, পতোমাদের কোন ভয় নাই, আমি তোমাদের মনে কৌন প্রকার 
কষ্ট দিব বলিয়। তোমা্দিগকে এখানে আহ্বান করি নাই, আমি তোমাদের কামনার কথ! গুনিয়াছি, 
তোমাদের কামনা পূর্ণ করিব বণিয্াই তোমার্দিগকে এখানে আনিয়াছি।* অনন্তর তিনি কনিষ্টা ভগিনীকে 
সদ্বোধন কিয়! বলিলেন, *জন্থসি, তুমি আমার বেগম হইবার ইচ্ছা! করিয়াছিবে, অস্তই আমি তোমার ইচ্ছা 
পু করিব।” স্পর ছুই তগিনীকে ও বলিলেন, "তোমাদের ইচ্ছ। পূর্ণ হইবে, মামার কষটাওয়ালা ও সর্দার 
বাবার সঙ্গ ৯ বিবাহ দিব |” এপ: 


এ 






টিপ সুলতানের কথা শেষ হইলে, কনিষ্ঠা যুবতী স্ুপতাঁনের চরণমূধে নিপতিত হুইয়। এই অনুগ্রহের জা 
তাহাকে ধন্তবাদ প্রদান করিতে লাগিল এবং বলিল, পর্জাহাপনা, আমি কাল রাত্রে আমার ভগিনীগণের 
নিকট যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলামঃ তাহ! কেবল আমৌদচ্ছলে, প্রস্কতপক্ষে আপনাকে বিবাহ, করিব, 
এ ছুরাশা আমার কোন দিনই ছিল না। আমার সাহদ ও খৃষ্টতার অন্ত আমি আপনার নিকট 74 প্রার্থনা 
করিতেছি” নুলতীন বলিলেন। দন না, আমি যখন তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পাত হইয়াছি, 
তখন আমার কথার পরিবর্তন হইবে না। আমি তোমাদের কোন কথা গুনিব না।” অন্ত তপিনীদয় ঝুল 
তানের মৃত-পরিবর্তনের জন্য অনেক বক্তৃতা করিল, কিন্তু তাহার মত ছিরিল না; তিনি কেবল বলিলেন, 
পতোমাদের ইচ্ছ। পুর্ণ করিব 1” 
আমৃষ্টের নিষ্ঠুর. সেই দিনই তিন ভগিনীর বিবাহ হইয়। গেল, কিন্তু তিন জনের বিবাহে কি পার্থক্য! সুতান কনিষ্ঠাকে 
পরিহাস_ বিবাহ করিলেন। মহাসমারোহে, মছাধ্মধামে, প্রচুর বাস্যভাণ্ডে, অজ অর্থব্যন্থে সে বিষাহ সম্পন্ন হইল 
॥ অন্ত ছুই ভঙ্গিনীর বিবাহে বিশেষ কিছু সমারোহ হুইল না, রুটীওয়াল! ও রাজবাড়ীর পাচকেক্র বিবাহে যেমন 
ধৃমধামে আয়োজন সম্পর হয়, তেমনই হইল । 
বড় ছুই ত্গিনীর হৃদয়ে সেই দিনই ঈর্ধার সঞ্চার হইল। তাহার! তাহাদের কনিষ্ঠ! ভগিনীর সহিত 
স্ব স্ব অনুষ্টের তারতম্য বুবিতে পারিল। ইচ্ছা পুর্ণ হওয়াতে তাহার! সতী হুওয়! দুরের কথা, 
ঘোর অনন্ত হইয়া উঠিল । কয়েক দিন পর্ধাস্ত রুটাওয়ালার পত্রী ও পাচকেন়্ পত্থীর পরস্পরের সহিত 
সাক্ষাৎ হুইপ না, অবশেষে স্গানাগারে এক দিন তাঁহাদের দাক্ষাৎ হুইল | বড় 'ভঙ্গিনীটি মধামাকে 
বলিল, “কেমন লো, আমাদের ভগিনী বড়ই রূপপী, সে সুলতানের মহ্্ষী হইয়াছে 1” মধামা 
বলিল, পা, রূপের বালাই লইয়! মরি! কি গুণেই যে সুলতান ভুলিলেন ! পুরুষগুলার কি চোখ 
[ও আছে? নহিলে বানরীকে দেখিয় সুন্দরী ভাবিবে কেন? বা হোক ভাই, বদি গ্ুন্বরী আমাদের 
চা মধ্যে কেহ থাকে, তবে দে তুমি, সুলতান তোমাকে অগ্রা্থ কক্কায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া 
২ 
যাইভেছে।” 
হিংসার দাবদাহ. জ্যোষ্ঠা ভগিনী বলিল, “আমার কথ| ভাই ছাড়িয়। দাও, স্থলতাঁন যদি তোমাকে মহ্যী করিতেন, 
কী-ন্উন তাহ হইলে আমার নখের সীমা থাকিত না। কিন্তু এ কালপেচাকে সুলতান মহিষী করায় মার অন্তর 
রী ২ জলিয়া যাইতেছে, আমি প্রতিহিংস| ন! লইয়া আর স্থির হইতে গারিতেছি লা। ভূমি আমার চক্রান্তে 
যোগ দিলেই আমি কার্ধ্যোত্বার করিতে পারি। কিরূপে আমি তাহার নরবদাশ করিব, তাহা পরে 
জানিতে পারিবে ।” 
অতঃপর ছুই ভগ্গিনীতে অনেক সময়েই সাক্ষাৎ হইত। তাহারা কিন্পে তাহাদের কনিা 
ভগিনীর সকল সুখ নষ্ট করিবে, সেই আলাপ ভিন্ন তাহাদের অল্প কোন কথ! ছিল না। তাহারা ্ব 
অভীষ্টসিদ্ধির জন্ত নানাবিধ মতলব কর্সিতে লাগিল, কিন্তু কোন মতলবই কার্ধ্যে পরিণত্ত করিয়া উঠিতে 
পারিল না। অবশেষে তাহার! উপ্তয়ে একঝোগে তাহাদের কনিষ্ঠা ভঙ্গিনীর লহ্থিত সাক্ষাৎ করিতে 
গেল 9-_মধ্যে মধ্যেই যাইতে লাগিল। আর তাহাকে কত আদর-স্ধ করিত, মিষ্টকথ! বলিত, তাহার 
সংখ্যা নাই। সুলহান-মহিষী ভগিনীঘয়কে সমাদর করিতে হ্রেটি করিতেন না, তাহাদের 
অন্তিম গ্েহ প্রকাশ করিতেন, সহোদর! ভগিনীধয়ের রি যেয়প বাবহার কন্া উচিত, ঠিক দের 
& বাবার করিডেন। টু 
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বিবাহের কিছুকাল পরে স্ুলতান-মহিষীর গর্ভলক্ষণ গ্রকাশ পাইল। রাজধানীতে এই সংবাদ প্রচারিত ্ ই 
বাগান আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল। ক্রমে সমস্ত পারশ-রাজো সেই উৎসব তরঙগিত হইল। গিনীঘ্য 
গমের নিকট আপিয়া আদরমত দেখাইয়। বলিল, “মুলতান যেন তাহাদের ছুই ভগিনীকে ভীহীর মৃহ্ষীর. . ঞ 

মার জন্তশ্তিকাগৃহে গ্রহণ করেন, সহোদরা ভিন্ন আর সেরূপ অমময়ে গহোদরার প্রতি কে যন্ধ করিবে, | 
ন আন্তরিক শুশরয! আর কে করিতে পারে?” কুলতানমহিষী বনিবেন, “বড়দিদি। ০. বদি, ঘি 
বিষয়ে আমার কোন হাত থাকে, তবে আমি নিশ্চয়ই তোমাদিগকে লইয়। আগিব। তোমরা আমার জন্য 
কষ্ট শ্বীকাঁর করিবে, এত কি পরে করিবে ?-_তাহ! কখনও সন্ত নহে; কিন্ত সুলতানের অভিপ্রায়ের. আলময়ে 
রুদ্ধে ত' আমি কিছু করিতে পারিব না, আমার মতামতও থাটিবে না। যদি এ বিষয়ে তিনি আগার মত প্রতিহিজার 
জ্রাদা করেন, তাহ! হইলে আমি তোমাদের আনিবার জন্যই অন্থরোধ করিব। তাহার মত হইলে আমি দি 
ঢই আনন্দিত হইব” র্‌ 1 7 
তান অবশেষে তাহার মহিষীর মতেই মত করিলেন। তিনি দেখিলেন; ক্মতিকাগারে সপ্ন ভ্ 
পরিচিত স্ত্রীলোক আদিম! বেগমের দেবা করিবে, তাহ! অপেক্ষা তাহার মহোদরাঘয দে ভার গ্রহণ করিলে 
[হার পক্ষে মঙ্গপজ্জনকই হইবে। সুলতানের আদেশ শুনিয়া মহ্ষীর 'আননের দীমা রহিল না। 
অনন্তর সুলতান খদরু শী মহিবীর ভগিনীঘয়কে তাহার শুরায় নিযুক্ত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন, 
সারে তাহাদের উভদ্ন গ্িনীকে প্রাদাদে লইয়া আলা হইল। তাহার! এত দিন পরে ভগগিনীর প্রতি 
ফ্তা-দাধনের সুযোগ পাইয়! অত্যন্ত আহ্নাদিত হইল । ট 
অবশেষে এক দিন সুলতান-মহিী একটি পরম ক্পবান্‌ পুক্রন্তান গ্রদব করিলেন) কিন্তু তগিনীপুত্রের 
ই পরম মুর মুখ দেখিয়াও পিশাচীঘয়ের হৃদয়ে দেহের সঞ্চার হইল না, তাহারা নবপ্রহথত রালকুমাযকে 
কথানি কাপড়ে জড়াই়া অত্যন্ত অবভাভরে একাট ঝোড়ার মধ্যে নিক্ষেপ করিল তাহার পর দেই 
পাড়াসমেত রাজপুভ্্কে সুলতান-মহিষীর প্রাসাদ ্া্তবর্তী খালের জব ভামাইয়। দিয়। আসিল, তাহার রর 
র কোথা হইতে একটি মুত কুকুরছান। সংগ্রহ করিয়। আনিয়া প্রচার করিল, মহিষী একটি মৃত '* 
কুরশাবক প্রসব করিয়াছেন। সুলতানের নিকটও এ সংবাদ প্রেরিত হইল। স্ুলতানমহ্ষী বুলতানার 
কুরশাবফ প্রমব করিয়াছেন গুনিয়! হুলতান কোধে ও ক্ষোভে হতজ্ঞান হইলেন, সুলতান সেই দিলই হয় হুক 
» সুলতানাফে পরিত্যাগ করিতেন। কেবল উজীর তাহাকে শাস্ত করিয়া! বাখিলেন ; তিনি বুষাইয়।/-স দু 
ঈবেন, প্রন্কতির কোন কাধে মানবের ছা: নাই, স্ৃতরাং এজ মহিষীর প্রতি কোনন্বপ উৎপীড়ন র্‌ ্ 
রিনে তাহা বড়ই অন্তার হইবে। 
রাজপুত্র ঝুড়ির ভিতর থাকি খাল দিয়া ভাসিতে ভাদিতে চলিণ, ভ্রম ঝৌড়াটি প্রানাদদংলগন বাগানের 
কট উপস্থিত হইল। হুলতানের বাগানের পরিদর্শক সেই সময়ে বাগানের ভিতর ভ্রমণ করিতেছিলেন, খালের 
(তর ঝোড়াটি দেখিতে পাইয়া! তিনি মালীকে ভাকিয়৷ বলিষেন, “মান, শীজ জলে নামিয়। & বোড়াটা 
নিয়া লইয়া আহ, উহার মধ্যে কি আছে দেবি।” মালী এক হাটু জনে নামিয়া হাত বাড়াইতেই 
ড়াটি ধরিতে পাস্ধিল ) সে ঝোড়াটি জল হইতে তুণিয়া আনিয়া পরিদর্শকের সনদুধে ব্বাছিল। 
উদ্ধানগরিদর্শক ঝোঁড়া খুলিয়া তাহার মধ্যে মেই 'নিন্াসুন্দর প্রভাতারুণবৎং সস্তোজীত 
শুটিকে দেখিয়া! বড়ই বিশ্মিত হইলেন, তাহার মনে যংপরোনান্তি আননাও হুইল। তিনি অনেক দিন 
বাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু এ কাঁল পর্ঘয্ত পুশরমখদর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ... ... 
- র রর [ ৫৯৯7 ্ 








ই বহি হইয। গৃহসুখে ধাবিত হইলেল, মাগীকে খোঁড়া লইয়। তীহার হনগ্মনের 
অনন্তর তিনি তাহার জী নিট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, প্িতমে, আমানের 
ছি তাই আমা! মন সিয :আমাকে একটি ন্তাৰ : পাঠাই মিাছেন, ভূমি 
ক. .নিছের পুবের স্বায় লাধনগালম কর আমি ইহাকে নিষেয় পু বলিস জনে করিব।' 
দৌছাধ্য  উ্ানপরিবপর্েয় গনী পরম 'াহলাদে ু্ানেন্ন নবজাত শিশুটিকে রণ ক্রিল। উদ্ভানপরি- 
শৃ্ক দর্শক একবার: লম্ধানও লইলেন না, কোথা হইতে এ ঝোড়! আসিল কিছ! এ সন্তান কাহার 
ক্ষিন্ধ তিনি মনে মনে বলিলেন, “আমি দেখিতেছি, এ ঝোড়। সুলতানের অন্মংপুর হইতেই 
: জ্আদিয়াছে $ কিন্ত দাদার সে সব আক্োলন কনার কোন প্রয়োজন নাই ) রাজপ্রামাদের কথ! নহয় 
রি যত কম আন্দোলন হয়, ততই 

ভাল ।” 
পর-বসর সুলতান-মহিধী 
আর একটি পু্রসস্তান প্রসব 
করিলেন। স্থলতান-মাঁছ্যীর 
রাক্ষমী ভশ্িনী্গয় এই শিশুর 
প্রতিও ক্কপা প্রকাশ করিন 
নাঃ তাহার সেই শিশুটিকেও 
তাহার জন্মদিনে ঝোড়য় পুরিয়া 
পূর্বধং খালের জলে ভাগাইয়া 
দিল। স্থলতান-মহিধী তখন 
প্রপব-যাতনায় চেতন, পূর্ব" 
খবাক্ধও তিনি তীহার তগিতী, 
হয়ের কীর্তি জানিতে পাঁরিেন 
না। তাহার! নিঃশঙ্কচিত্তে একটি 
বিড়াল-শারক আনিয়! শতিকা 
গারে স্থাপন করিল ).সুলতানকে 
সংবাদ দিল, এবার মহিদী 
্ ; বিডীলশিশ্ প্রণব করিয়াছেন। 
মৌভাগাক্রমে দেবারও নেই ঝোড়াট উদ্ধান-পরিদর্শকের হন্তগত হইলে, ভিনি শিশুটিকে লইয়া 
সাহার পরীর হস্তে লমর্পণ করিলেন। উ্ভান-পরিদর্শকের পত্থী এই পিশ্ুটিকেও পরম বেছে প্রধিপারন 

কহিতে লাগিলেন। 

নুলতানমহ্ষী বিড়ালশাবক প্রসব করিয়াছেন গুনিয়া, সুলতান জর ক্রোধ সংব্ণ করিতে গারিণেন 
না, বিজ্ঞ উজীর পুনর্ধার বু কষ্টে তাহাকে শান্ত করিয়! রাখিলেন, কিন্তু এবার তীঙাকে শাস্ত করিতে 
উজীরক্ষে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল। পিতান্ বিজ্ঞ বিখন্ত কর্মচারী উ্ীরের কথা সুলতান অগা 


ডি কঙ্সিতে পারিলেন না, কোন উপায়ে জ্রোধ দমন.করিলেন। 
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ক পি পরিবার একাট প পরমরপবস্তী সক প্রসব করিলেন, কিন গার ৃ 
তাহাকেও মাতৃক্ষোঠ হইত ছি কক্সিণ। মহিষীকে হুলতান কর্তৃক বিতাড়িত ও উৎপীড়িত হইতে না 
দেখিয়া আর তাহাদের হিংসাত্যাগের সম্ভাবনা ছিল না। কন্ঠাটিকেও তাহারা! পর্ব ঝৌড়ায় পূরিয়! খালের: 
জনে ভাসাইয়া দিয়া আসিল। উষ্ভানের পরিদর্শক এই কন্ঠাটিকেও মৃত্যুকবগ হইতে উদ্ধার করিয়। 

- প্রতিপাঁলনের সন্ত সহায় পরথীক়্ হস্তে সমর্পণ করিলেন। অবশেষে পুত্র দুইটি ও. কন্ঠাটিকে বরধাফালে 

হিনি শিক্ষকের নিকট বিশ্যাশিক্ষার্থ অপ্ণ করিবেন। 

রাজী কন্তা প্রসব করিলেন, মহ্ষীর ভগিনীহ্ নুলভানের নিকট সংবাদ পাঠাইল, মহ্যী 

- শ্রবার ইচ্গুরপাবক প্রসব করিয়াছেন! এই সংবাদে সুলতান ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠলেন ; বগিলেন, 

দই হততাগ্সিনী আমার প্রণয়ের উপযুক্ত লছে, সে দীর্ঘকাল লীবিত খাঁকিলে আমার সংমার এই রকম 

, কদর্যা প্রাণীতে ভরিয়া ফেপিবে, আমি ইছা' কোনক্রমে সহা করিব না, এ রাক্ষমী, আমি ইহার 

. শ্রাপদ্ড করিলাম | উজীর, ভূমি অবিল্ে আমার আদেশ প্রতিপালন করিবে। আমি এবার আর 1 
তোমার কোন কথাস্স কর্ণপাত করিব না ।” 

উজীর ও দরবারের অন্তান্ত অমাতাগণ সুলতানের চরণে নিপতিত ছইয়া, মহিষীকে মার্জনা করিবার 
জন্ত তাহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন! উজীর স্ুলতানকে নান! প্রকার উপদেশ দান করিয়। 
তাহার মন একটু নরম করিলেন। সুলতান বলিলেন, “আচ্ছা, আমি মহিধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ রহিত 
করিলাম, কিন্তু আমি তাহাকে তাঁহার জীবনাস্তকাঁল পর্য্যন্ত মৃত্যুর অধিক কষ্ট প্রদান করিব, আমার 

; আদেশে অবিলম্বে একটি লৌহময় পিঞ্জর নির্মিত হইবে, সেই পিঞ্তর তিন দিকে বন্ধ করিয়া এক দিক 
খুলিয়। রাখিতে হইবে, মহিষীকে এই পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া, আনার প্রধান মজিদের সমগুখে স্থাপিত 
করিতে হইবে, ধার্টিক মুলবমানগণ বখন উপাদনা করিতে যাইবেন, তথন তাহারা প্রত্যেকে 
মহিষীর মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবেন। যাবজ্জীবন তাহাকে এই দণ্ড বন করিতে হইবে। যদি 

. কোন মুসলমান আমার এই আদেশ পালন না করে, ৩... তাহার প্রতিও এই দওবিধান করা 
হইবে। আমার আদেশ প্রতিপালিত হয় কি না, তাঁহা' দেখিবার জন্ত-_উজীর, তুমি উপযুক্ত প্রহরী 
নিযুক্ত করিবে 1» 

সুলতানের কথ! শুলিয়। উজীর় বুঝিনেন, তার এই আদেশ ফিরিবে না। নুলতালের কঠোর আদেশ 
অবিলে রাজ্যের সর্ব প্রচান্সিত হইল। মহিষীর ভঙ্গিনীদ্বয়ের আহ্লাদের দীম! রহিল না। শীদ্রই লৌহপিঞ্য় 
নিশ্মিত হইল, মহিষীকে তাহার মধ্যে পৃরিয়! কর্মচারিগণ প্রধান মলজিদের নঙ্ুখে রাখিয়। আসিল; মহিষী 
ধীরভাবে নত্মন্তকে এই নিদারুণ অপমান সঙ্থ করিতে লাগিলেন। সাধুলোকের হৃদয় মহ্ষীর ছুঃখে ও 
অপমানে যহান্ুভূতিতে আর্জ হুইয়! উঠিল; স্থুলতানের পৈশাচিক ব্যবহারের জন্ঠ তাঁহার ধিষ্কার 
দিতে লাগ্গিলেন। 

সলতানের পুক্রতবয় ও কন্তাকে উদ্ভান-পরিদর্শকের পর্থী নিজের পক ও কন্যার স্তায় লালনপালন করিতে 
নাগিলেন। অল্পদিনেক্স মধ্যেই রাজপুতরস্র ও রাজকন্তার গুগগ্রামের কথা সকলেরই কর্ণগোচর হইল। 
সাধারণ লোকে ন্তান অপেক্ষা নকল বিষয়েই তাহাদের বিশেষত্ব দকলে লক্ষ্য করিল। 

০. উন্তানপয়িদর্শক প্রথম পুত্েয় নাম রাখিলেন, বামান; দিতীয়ের নাম রাখিলেন পার্ধিষজ ) রাত্কুমারীর 
শানহইল পর্ীজাদী। এই কয়েকটি নামই গারস্তের গাটীন সুলতান ও সুল্তান-যহ্ীর নাম। 


4 ৯৫৫ 


“পার্ট ৫৯৯74 


পা: বিস্তাভ্যানে সুলতাননদ্দনছয় ও সুলতাননন্দিদী অদামান্ত দক্গত| প্রকাশ কাক্িলেন |: অল্পদিনের মধোই.. 
"তাহারা শিক্ষকের সমস্ত বিদ্তা আয়ত্ত করিয়া, লইলেন। সুলতানদুহিতা ৃত্যীতও অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ 
[ক রে পরণিতা লাভ করিলেন ভাই-প্গনীসফলেই সমন বষ্ধি্ত প্রকাশ করিতে লাঙ্গিলেদ। .. 
পানন্দজ্যোতসা  উদ্ভান-পরিদর্শক - তাহার পাঁপিত পুভ্রকপ্তাগণের শিক্ষা শারীরিক এবং মানসিক উন্নতি দিলে বিশেষ 
নী পুলকিত হইলেন? তিনি তাহাদিগের বাদের জন্ত একটি নুতন বাসস্থান ির্াণ করাইলেভিনি তাহা, 
দিগকে দৃষ্টির অস্তরাল করিতে পারিতেন না/_এতই অতিরিজ দেহ রহিত তাবাদিগের সুখের জন. 
অরথবযয়ে তাহার ক্কপণতা! ছিগ না। ৃ রর 
মৃভন গৃহ নির্মিত হইলে উদ্ভান-পরিদর্শক সুলতানেক নিকট উপস্থিত হইয়া, পু রাজকর্ম হইতে 
: অবমর প্রার্থনা করিলেন। সুলতান তাহাকে অবদরদান করিয়া! জিক্তাসা করিলেন+ “তুমি আমার নিকট. 
' কি পুরস্কার লইতে ইচ্ছা কর 1 উদ্ভান-পরিদর্শক বলিলেন, পক্জাহাপনা, আমি আঁপনাঁর পিতার আমোল 
হইতে সরকারের সেবা করিয়া আমিয়াছি, কখনও কোন বিষয়ে আমার অভাব হয় নাই, এখলও কোন অভাব 
নই, আঁমি যে কয়াদন বাচিব, আপনার অনুগ্রহ হইতে যেন বঞ্চিত না হই, ইহা ভি্গ আমার ন্য প্রার্থনা 
নাই।» ন্থুলতান মন্থটচিত্তে তাহাকে বিদায় দান কৰিলেন। উদ্মান-পরিদর্শক তাহার নূতন বাড়ীতে আসিয়া. 
পু্রকন্ঠার সহিত বাঁদ কক্মিতে লাগিলেন। এই ঘটনার প্রায় ছয় মাস পরে সহসা উদ্ভান- কর হইল 
রাজকুমার বাঁমান্‌, পাবিবজ এবং রাজকুমারী পরীজাদী উদ্ভান-পরিদর্শককে | পিতা বলিয়া. 
[ জানিভেন। পিতার মৃহাতে তাঁহার! কাতরভাবে ধিলাপ করিতে লাগিলেন) কিন্তু কৌন: শেঁকিই নী 
কার স্ারী হয় না, ভাহাদের এ শোকও স্থায়ী হইল না। রাজপুত্র টাকা তায গবেশ 
. কষিবার নংকর কর়িলেন। টা 
এক দিন সী না পিযাছেন, কন্ঠ গৃহে একাকিদী, আছেন, এমন, সম একটি বধ 
কানা কিনা জীবের াহেনাদি। দাদীগণ তাহাকে উদ্কান প্রভৃতি দেখাইয়া, আঙলেষে ভাহাবে 
7 সঁজকপ্তার লগগুবে উপস্থিত করিল। ব্লাঙ্গকন্তা। তাহাকে অত্যন্ত দরের গৃহিত হণ করিয়া মুরবচনে 
ন্ লং _*মাঃ আমার পাশে আদিয়া বঙগুন, আপনার মত লোকের লঙ্গে: বণ কথ কিবা বোগ পা 
. কারি নি আপনার স্তর ধর্মশীলা রমণীর পাদম্পর্শে এ গৃহ পবিত্র ইল” 
৯ ফিদা নীচে বসিতে যাইতেছিল, কিন্ত সান! তাহাকে নীচে বসিতে দিবেন: দা, তাহাকে ঘি 
স্বর্ধনার নার সির কাছে উদ কক্সাইলেন। ফকিরালী বসিয়া বলি, বিটি যারা 
আশ্রহ . একজ্জ উপদেশনের যোগ্য নহি, তবে আপনি গৃহস্বামিনী আপনার অঙ্থরোধ হু্ষা না করিলে নয়, তা 
কটি ঘপনাক্জ সঙ্গে: একাসনে বদিলাম।” উভয়ে গল্প আরম্ভ করিল, খক জগ জী ১০০০০০০% 
র্ট আয়োজন কিয়! দিল। ও ্ 
সবাজকন্তা, একখানি বষ্টা দেই পাত্র হইতে তুলিয়া! লইয়া কাধে বলো, পন এই খান 
খোল, আর অনেক রকম ফল রুহিয়াছে, গ্রহণ করুন্‌।”- -_ফকিয়াগী বলিণ, “ঘা, আমার এই সকণ দাগতোগ , 
আহারের অভ্যাস নাই, ফিন্ত জনি অনু পূর্বক যাহা দান করিতেছেন) ভা! অঙ্ক কয়। আসার পঙ্গ 
শোভা পার না, তাই ইহা গ্রহণ করিলাম ।” ফকিরাধীকে আহার, কিতে দিয়া রা কি, পাহার 
: করিবেন। তাহার পর তাহাকে ধস নেক কথা জিজ্ঞাসা কষ্জিলেন-। গে না এগনে তিনি 
.. বলিলেন, ক) বারে বীর পিসি কেই গল পল 
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 খবেন, “তোমাদের গ্তায় ব্যক্তির বানস্থান কোনক্রমেই আমার বিশ্রামের অযোঁগা হইবে না, এবিখ্বাস 
আমার আছে, আমি মহাননে তোমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম, তোমাদের গুণবতী ভগিনীর আতিথ্. 
্বীকারে আমি পরম আপ্যান্বিত হইব। আগামী পরশ্ব আমি তোগাদের গৃহে উপ্িত হইব। গ্রথম দিন 
তোমাদের সহিত আমার যেখানে দাঁক্ষাৎ হইল, পরস্থ প্রাতেও সেই স্থানে তোমরা আনার সাক্ষাৎ পাইবে! সন্ধানিত 
এখান হইতে আমাকে তোমর! তোমাদের গৃহে পথ দেখাইয়। লইয়া যাইবে।» রে 
রাজপুত্র বামান ও পারধিবগ সন্ধার পর গৃহে ফিরিয়া, স্থান তাহাদিগকে কিরূপ সম্মানের মহিত গ্রহণ ২5 
করিয়াছেন, তাহা ভগিনীকে বলিলেন) সুলতান তাহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও বলিলেন। $ 
আর এক দিন পরেই স্ুপতাঁন গৃহে পদার্পণ করিবেন শুনিয়া রাঁজকুমারী বলিলেন, “জুলতানকে উপযুক্ত 
অভার্থনা৷ করিতে হইবে, আমার বিবেচনার এ বিষয়ে আমাদের পাখীর পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত, মনে 
হুলতানের পছন্দ আমাদের অপেক্ষ! ভাল জানে বলিয়াই বোধ হয়।* 
" পাথীকে সম্বোধন করিয়! কুমারী বলিলেন, পপারধী, সুলতান আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি 
আগামী পরশ্ব এখানে আঁদিবেন, তাহাকে কিরূপ অভ্যর্থনা করি: ধল।” পার্ধী বলিল; “ভোমার ভাল 
ধাবুষ্ঠার ত? অভাব নাই। সর্বাগ্রে সুলতানের জন্য কীকুড় দিয়া -ক্রার বাঞ্জন গ্রন্থত করাইবে।” 
রাজকন্তা অতান্ত বিশ্মিত হইয়! বলিলেন, “কীকুড় দিয়া মুক্তার বাঞ্জন | সে আবার কি রকম তরকারী? 
.গাধী, তুমি তরকারীর কোন মর্ম জান না দেখিতেছি, মুক্তা দিয়া কীকুড়ের তরকারী রাধা যায় না, 
খাওয়া ত দুরের কখা। আর আমাদের এত মুক্তাই ব! কোথায়?” রা 
পাখী বলিল, *ঠাকুরাণি, আমি যাহা বি, তাহা কর, কোন ভয় নাই। মুক্তার অভ বে বা, কাপ টা রি 
পরকাষে তোমাদের বাগানের নর্কপতম বৃ্ষটর মূলদেশ খনন করিলেই আশাতিরিজ ধা দোখ/5 পাইবে & ও 
পাখী ঘে বৃষ নির্দেশ করিয়া দিল, হার মণদেশখুডিগা, রাজকনতা পরদিন একটি ুির্শত বাজে. পু 
* বছণংখাক মুক্ত! পাইলেন। মালী রানার আদেশে বৃক্ষমূল খনন করিয়। মু্তপূর্ণ বাটি উত্ভোগন 
করে এবং রাঙ্জকন্তার হস্তে তাহা দিয়া পুনর্বার গর্ত মৃত্তিক৷ দারা পূর্ণ করিয়। ফেণে। 
কুমারীর আদেশাহ্‌দারে বাবুন্টা গেই অসম্ভব তরকারীই রন্ধন করিল। এখমে দে রি সি 1) 
করিয়াছিল, 'ান্বকন্তাকে পাগল মনে করিয়াছিল, কিন্তু রাকন্তার আদেশে তাহাকে সম্মত হইতে হইল। / ই 
পরদিন সুতান মুগ! শেষ করিয়া, মধযাকাণে উদ্তানপরিদরশকর গৃহ যারা করিলেন। গাধ্বিজ 
থকে গথ দেখাইয়। অগ্চে গ্রে চলিতে লাগিলেন। বামান তাহার দঙ্ে সঙ্গে টলিলেন। 
*. সুলতান রানপত্রঘয়ের সহিত তাহাদের গৃছে প্রবেশে করিতেই রাঙগকন্ঠা তাহার জরা 
যু ভাগ করিলেন, স্থলতান রাজরু্তার রগ দেখিয়া বিমোহিত হইলেন প্রশংসমানদৃষ্টিতে 
ঠাহার দিকে অনেক্ষণ চাহিয়া বলিণেন, পকি চমৎকার! যেমন ভাই, তেমনি ভগিনী!” 
অন্তর হুলতান মেই গৃহের গৃহসজ্জা যতটুকু দেখিলেন, তাছারই প্রশংণ! করায় রাজকন্তা বষিলেন, 
: ্ীহাপনা, আমাদের এই গৃহ মামান্, আমর বহির্জগং হইতে এক প্রকার দূরেই রহিয়াছি, নগরের সপ্রশ্ 
সজ্জিত হপ্াশ্রেমীর দিত ইহার কিছুমাত্র তুগনা হইতে পারে না, আপনার প্রাসাদের তা কথাই নাই ।” 
সুলতান বলিলেন, প্মামি তোমার সহিত একমত হইতে গারিলাম না। আমি তোমাদের এই প্রাাদের 
, য্টুকু দেখিয়াছি, -তাছা হইতেই ইহার অবশিষ্ট অংশ সন্ধে উপযুক্ত ধারণা করিতে রথ হইযাছি। 
. গকল অংগ দেখিয়া আমি রানি প্রকাশ করিব। এধন একবার উষ্ভান ও প্রাদাদটি ঘুরি! দেখি চল” 
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€ .. স্থলতান প্রাসাদে সকল অংশ প্রথমে ঘুরিয়া ঘুরিযা দেখিলেন। তাহার পর বলিলেন, “ভদ্রে, তুমি 
ও এমন সুন্দর প্রীসাদকে সামান্ত গৃহ মাত্র বলিয়া মনে কর? নগরের মধ্যে এমন প্রাস্মুদ ছুই চারি 
থাকিলে নগর ধন্ত হইত, নগরের সৌনর্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইত। এমন জন্দর সৃক্ষবাটিক। থাকিতে কে 
নগরে বাঁস করিতে যায়? চল, এখন তোমাদের উদ্ভান পরিদর্শন করি ।” 
সকালে রাজকন্। সুলতানকে উ্থানের মধ্যে লইয়। চলিলেন। প্রথমেই সুলতানের চুষি মেই সুবর্শদণৈর নির্কযের 
ইস্ট উপর নিপতিত হইল। নির্বরের জল নুবর্ণধারার ন্যায় ঝরবর শবে ঝরিয়া পড়িতেছে। সুলতান অনেকক্ষণ 
ধান বিশ্যপূরণনষ্টিতে সেই নির্বর-শোভ| নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার পর অভা আগ্রহভরে জিজ্তাা 
টু চরিলেন, “এ সুবর্ণনির্বর কোথা হইতে আসিল? এমন অপূর্ব সামগ্রী ত” কোথাও দেখি নাই! অতি 
মৃত পদার্থ। ক্রমে তিনি সঙ্গীতকা রী বৃক্ষ ও বাকৃশক্তিসম্পন্ বিহঙ্গের পিগ্ররের নিকট উপস্থিত হইলেন । 
সহসা হার কর্ণে বছুদংখ্যক বাস্থয্ত্ের সংমিশ্রিত, নুরসংমিলিত মঙ্গীততরঙ্গ প্রবেশ করিয়া, অতৃতপূর্ব 
মাহে তাহার চিত্ত আচ্ছন্ন করিল । কিন্তু কোথা হইতে সেই নঙ্গীতধ্বনি উখ্িত হইতেছে, তাহা বুঝিতে 
॥ পারিয়া, তিনি বিন্ময়াকুৃষ্টিতে চারিদিকে চাঁহিতে লাঁগিলেন। সুলতান অবশেষে কৌতুহলভরে জিদ্রাসা 
চরিলেন, "কে কোথায় গান করিতেছে ? বড় মিষ্ট গান ত ! আকাশে কি সঙ্ীত-প্রবাহ সঞ্চালিত হইতেছে? 
1, গায়কগণ কোথাও অনৃণ্ত থাকিয়া শ্রোতার কানে এই হ্ুধাধার! ঢালিয়! দিতেছে 1” রাজকন্থা। হাসিয়া 
লিলেন, প্ণীহাপনা, কোন গায়ক নহে | ও বৃক্ষই গান করিতেছে, উহীর প্রত্যেক শাখা-পত্র হইতে 
ঙ্ীতধার! ঝরিতেছে। আপনি বৃক্ষের মূলদেশে উপস্থিত হইলেই ক্মামার কথা থার্থ বলিয়া বুঝিতে 
[ারিবেন* | 
7 সুলতান বিশ্ব তীত্তত হইয়া জিজঞামা করিলেন, “তাইংত”! জন আমি বুষিতেছি, অতি অস্ুত বক্ষ! 
ফাখায় এ বৃক্ষ পাইলে? ইহার কি নাম? পৃথিবীতে এমন গাছ আছে, ভাহা আমি জানিতাম না।” 
: সন্মিত-মুখে রাজকন্যা! বলিলেন, “এই বৃক্ষের নাম মঙ্গীতকারী বৃক্ষ । ইহা এ দেশে জন্মে না। ই! এখানে 
হযনপে আদিল, জাহাঁপনা যখন বিশ্রাম করিবেন, সেই অবসরে সে বিচিত্র কাহিনী আপনার গোচর  *রিব। 
”! পনি বড় পরিস্রান্ত হইয়াছেন, এখন অনুগ্রহ করিয়া গৃহে আসিয়। বিশ্রাম করুন|” 
"১১৯৯২ সথলতান বলিলেন) পনা না, আমার ক্লান্তি নাই,, এই সকল বিচিত্র দৃগ্ত দেখিয়া আমি যথেষ্ট আমোদ 
[ইতেছি। চল, আর একবার ্বর্পসণিলের নির্বরটি দেখি। আমার বিশ্বান, ইহাও এ দেশের সামগ্রী নহে, 
র্‌ দীতকারী বৃক্ষের ন্যায় ইহাও বিদেশের সামগ্রী।* রাজকন্য। বলিলেন, "রী জল এই আধারের ভিতর 
পটু ... হইতে আপনিই উৎসারিত হইতেছে, কিন্তু ইহা বন্ধ হইবার নহে” 


(| লাবীর গানের সুলতান অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা দেখিয়! বলিলেন, “এখন চল, বাক্শক্তিবিশিষ্ পক্ষীটি দেখিয়। আদি ।” 
ঃ 


অমিয়-মাধুরী সুলভানকে সঙ্গে লইয়া রাজকন্তা প্রাপাদের দিকে চলিলেন, এক স্থানে আগিয় সুলতান 
দর টই্ী দেখিলেন, বহুজাতীয় পক্ষী একটি বৃক্ষে বসিয়। মধুরশ্বরে গান করিতেছে। সুলতান সবিশ্ময়ে জিজ্ঞাগা 
রঃ করিলেন, প্উদ্ানের আর কোথাও একটিও পক্ষী লাই, অথচ এখানে এত পক্গী গান করিতেছে, 
ঁ ইহার অর্থ কি?” 

$ রাজক্! বলিলেন, “বাক্শকিযিপিষ্ট পাখীর আহ্বানে ইহারা এখানে উপস্থিত হইয়াছে। মুলা এ 
চি বারান্দায় যে একটি পিঞ্জর দেখিভেছেন, উহার মধো সেই পাখীটি আছে। আপনি মনোযোগ দিয়া গুনিণে 
উহার সঙ্গীত 7 নকল পাখীর গান অপেক্ষ1 উহার গান সমধিজ মিষ্ট।” 
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